রামায়ণ 








কিষ্কিদ্ধ্যাকাণ্ড। 





প্রথম সর্গ। 


০ 
সুগ্রীব-বিত্রাস। 


স্থৃগ্রীব ও ভীহার অনুচরগণ সকলেই, 
রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করিয়। 
নিতান্ত উদ্ঘিগ্ন হইয়! উঠিলেন। 

চিন্তায় নিমগ্ন বানর-পতি হৃত্জীব, শর্ধবত 
লঙ্ঘন পূর্ধবক উহার অপর পার্থে গমন করি- 


তেই স্হির-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি ছুর্বিষহ-অন্ত্র 


শন্মধারী মহাবল মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষণের 
| প্রতি বতইদৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, ততই 
[ দেস্থানে আর অবশ্থিতি করিতে তাহার সাহয় 
হইল না । তিনি উতক্ঠিত হৃদয়ে দশ দিক 
| | নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ;--এক স্থণনে 
অবশ্থিতি করিতে পারিলেন না ;--বিশে 


চিন্তায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন |. 


তখন তিনি পর্বতের যে শুঙ্গে বাস করঙ্গিতে- 
ছিলেন, ৭ 


পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধাস্ত করিলেন, 





বারংবার বিবেচনা করিয়া উদ্থা 


| এবং চিন্ত] করিতে করিতে মন্ত্রণা-নির্ধারণ-। 


নিপুণ পার্থোপবিষ্ট হনৃষান প্রত্ৃতি বানর- 
গণের প্রতি চকিত ভাবে পুনঃপুন দৃগ্রিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। ৪ 
অনস্তর বানর-রাজ ক্ুপ্রীব, নিতান্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়! রামচন্দ্র ও লক্মমণকে নির্দেশ পূর্বক 


অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, এ যে এঁ ছুই | 
মনুষ্য আগমন করিতেছে, উহার! বালির চর, | 


সন্দেহ নাই; উহার! চীরবসন পরিধান 


করিয়া ধনুর্ববাণ ধারণ পূর্বক নিশ্চয়ই ছত্ম- ৃ 


বেশে বালির অগম্য এই ছ্র্গম বনে জাগমন 
করিয়াছে । 

তখন ম্বপ্রীবের অমাত্য বাঁনকর-বীরগগণ 
সেইব্সলৌকিক-শরাসন-ধারী ছুই মহাবীরক্কে 


দর্শন করিয়া বালি'প্রণিধিবোধে এ পিখর |. 


হইতে শিখরান্তর-গমনে সমুদ্যত হইলেন | 

প্রথমত যুখপতি মহাবল বানরগণ সকলে 
প্রধান যৃপত্তি বানর-বর হ্থগ্রীবের নিকট 
উপস্থিত ইল্লা উহাকে বেন পুর্ব্বক দণ্ডায়- 


মান হইলেন। পরে তৎক্ষণাৎ মকলেই এক- |. 











২. রামায়ণ। | 





কালে লক্ষ প্রদান করিলেন। বেগে বৃক্ষ ও 
পর্বতশুঙ্গ সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। 
সকলেই ক্রমাগত লন্ফ প্রদান পূর্বক একায়ন 
' দুর্গম পথেই গমন করিতে লাগিলেন । তাহা- 
দের লক্ষ প্রদানে ও বেগবলে বনহুতর পাদপ 
এবং বন্য পুষ্পবৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। 
শত শত শাল, অশ্বকর্ণ, ককুত, তিলক, অর্জুন, 
বঞ্জুল, ন্যগ্রোধ, অশ্বথ ও তিন্দুক বৃক্ষ তাহা- 
দ্িগের বেগে পাতিত হইল । ভীত বাঁনরবীর- 
দিগের ভয়ে ভীত হুইয়! যৃথপতি, ব্যাত্র, 
গোকর্ণ, কপি ও বরাহ সকল দশ দিকে পলা- 
য়ন করিতে আরম্ভ করিল। অতি-বেগশালী 
কর্তব্য-তত্পর বানরবীর.গণের লক্ষ প্রদানে 
মহাকায় প্রাণী সকলও ভীত, নিষ্পিষ্ট ও 
বিনষ্ট হইতে লাগিল,। 

সৃগ্রীব গরুড়ের ওবাঁয়ুর বেগ ধারণ করিয়া 
এক শিখর হইতে শিখরাস্তরে গমন পূর্ববক 
পরিশেষে মলয় পর্বতের উত্তর শৃঙ্গে যাইয়! 
উপনীত হইলেন। কপিবীরগণ মলয় পর্বব- 
তের গিরিছ্র্গ সকলে লক্ফ প্রদান করিয়া 
মার্জার, যুগ ও শার্দিলগণের ভ্রাসোৎপাদন 
পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। হ্ত্্ীবের 
অমাত্যগণ এইরূপে গিরিবরে উপস্থিত ও 
বানরপতির সমীপবর্তা হইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন। অনস্তর মহাপ্রাজ্ঞ হনু- 
মান, বালিভম্ম-বিশঙ্কিত অতীব উদ্বিগ্র-চেত? 
হ্বগ্রীবকে যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, ধানর- 
পতে ! আপনি ভয়-বিহবল হৃদয়ে পলায়ন 


| | করিলেন কেন ? আপনি নিয়ত যে অনিষট- 


কারী ভীষণ'দর্শন ক্রুর অগ্রজ বালির আশঙ্কা 


£ 


করেন, তাহাকে ত এ স্থানে দেখিতেছি না! 
সেই ছফ্টাত্ব ধালি এস্থানে নাই ; সুতরাং 
আপনকাঁর আশঙ্কার ত কোন কারণই দেখি- 
তেছি না! অহে' বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি এখন 
প্রকৃত বানরতাই প্রকাশ করিলেন! হ্থুশি- 
ক্ষিত, সর্বত্র খ্যাতনামা, বুদ্ধি-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, 
ইঙ্গিতজ্ঞ মহাত্মগণ আপনকার সহায় ও মন্ত্রী; 
তথাপি আপনকাঁর সেই ম্বজাতি-স্থবলভ লঘু- 
চিত্ততা অপনীত হইল ন|! যে রাজা! বুদ্ধিভ্রষট 
হয়েন, তিনি কখনই অধিকারস্থ প্রজামগুলী 
শাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। 

ততকালে হনুমানের এই হিতকর বাঁক্য 
শ্রবণ করিয়। স্থগ্রীব তাহাকে শুভতর বচনে 
উত্তর করিলেন, হনুমন ! মহাবীধ্য মহা- 
তেজ! ধনুদ্ধারী দীর্ঘবানহধ বিশাললোচন এ 
ছুই মহাবীরকে দর্শন করিয়া কাহার হুদয়ে 
ন! মহাভয়ের সঞ্চার হয় ! আমার বোধ হই- 
তেছে, বালিই এ ছুই মহাপুরুষকে প্রেরণ 
করিয়াছে । রাজাদিগের মিত্র বিস্তর; রাজার! 
মিত্র দ্বারাও শক্রদিগকে বিনাশ করিয়া 
থাকেন। বিশেষত বালি কর্তব্য-বিনির্ণয় বিষয়ে 
বিলক্ষণ বুদ্ধিমান । বহুদরশাঁ রাঁজগ্ণ বিবিধ 
ছলবল প্রয়োগ পুর্ববক শক্র বিনাশ করেন। 
সামান্য ব্যক্তিরা কোন মতেই রাজাদিগের 
অভিসদ্ধি বুঝিতে সমর্থ হয় না। অতএব বাঁনর- 
বর! ভূমি সামান্য বেশে গমন করিয়া, গতি, 
শরীরের ভাবভঙ্গী, আঁকার ইঙ্গিত ও উক্তি 
্রত্যুক্তি দ্বারা সমাহিত হৃদয়ে এ ছুই ব্যক্তির 
মনোগত ভাব ও অভিসন্ধি ছুট বা অদুষ্ট 
পরিজ্ঞাত হও | তুমি পুনঃপুন আমার প্রশংসা 








কিছবিন্ধ্যাকাণ্ড। 


৩ 





পূর্বক বিশ্বাম উৎপাদন করিয়া বিলক্ষণ 
মনোযোগ সহকারে বিবিধ ইঙ্গিত দ্বার। লক্ষ্য 
করিবে, উহ্বা্দিগের অভিপ্রায় সত কি অসৎ; 
এবং তুমি জিজ্ঞাসা করিবে যে, ধনুর্ধারণ 
পৃর্ববক তীহার্দিগের এই বনে প্রবেশ করিবার 
প্রয়োজন কি। প্লবগ-প্রধান! যদি দেখ যে, 
এ ছুই স্থন্দর পুরুষের মন বিশুদ্ধ, তাহ! হইলে 
জিজ্ঞাস! করিবে, তাহার! এস্থানে কি উদ্দেশ্য 
সাধন করিতে ইচ্ছা করেন । পরস্পর বাক্যা- 
লাপ ও আকার-ইঙ্গিত দ্বারা তুমি সতকতী! 
পূর্বক পরীক্ষা! করিবে,তীাহাদিগের অভিসদ্ধি 
প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশুদ্ধ কি না। 

কপিরাঁজের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া! মারুত-নন্দন হনুমান, রাম-লক্ষমণের 
নিকট গমন করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। 


দ্বিতীয় সর্গ। 


শী 


হনুমত্বাক্য। 

মহাঁবল মহাবীর বাঁনরবর অবিতথ-পরা- 
ক্রম হনুমান, মহাত্স! শ্গ্রীবের সেই মহা" 
বাক্যের মর্মার্থ অবগত হইয়া, পর্ববত-শিখর- 
স্ছিত বৃক্ষমূল হইতে লক্ষ প্রদান পুর্ববক রাম- 
লক্ষমণের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনস্তর 
তিনি নিজ ম্বাভাবিক বানর-রূপ পরিত্যাগ 
করিয়া ভিক্ষুকরূপ ধারণ পুর্বধক সেই বীর- 
দ্বয়ের সমীপবর্তা হইলেন, এবং মধুর বাক্যে 
সম্বোধন পূর্ববক সম্ভাষণ করিয়! ভাহাদিগের 
যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন । পরে 








তিনি কহিলেন, দেখিতেছি, আপনার! ছুই 
জন পুরন্দর-সম-দর্শন এবং দৃঢব্রত-তপন্থী; 
আপনার! কি নিমিত্ত বনচারী হইয়। .এই 
প্রদেশে আগমন করিয়াছেন? আপনার! 
চতুর্দিকে পম্পা-তীর-জাত বৃক্ষ সমুদায় 
নিরীক্ষণ করিতেছেন; আপনাদিগকে দেখিয়! 
অত্রত্য আরণ্য মগগণ ও অন্যান্য বন- 
চারী জীবজস্তগণ সকলেই ভীত ও ত্রস্ত হই- 
তেছে। আপনাদের সমাগমে এই শীতল- 
সলিল! সরসী স্থশোভিতা হইয়াছে । আপ- 
নার! স্থবর্ণ-কান্তি, ধৈর্য্যসম্পন্ন, চীর-চীবর- 
ধারী ও তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ; দেখিতেছি আপ- 
নার! বীর, এবং সিংহের ন্যায় প্রভভূত-বল- 
শালী; উভয়েই বিপুল ভুজে ইন্দ্র-শুরাসন- 
সদৃশ ছুই মহাশরাসন ধারণ করিয়া সিংহেরই 
ন্যায় অকুতোভয়ে দৃষ্তি নিক্ষেপ করিতেছেন। 
আপনার! শ্রীমান, স্বন্দর-মূর্তি, ছ্যুতিমান এবং 
নরশ্রেষ্ঠ ; আঁপনাঁদিগের আকৃতি গজরাজের 
ন্যায়; আপনার! গজরাজেরই ন্যায় পাদ- 
বিক্ষেপও করিতেছেন । আপনাদিগের দেহ- 
কাস্তিতে এই পর্বতরাজ সমুগ্তাসিত হুই- 
তেছে। দেখিতেছি, আপনাদিগের মূর্তি 





সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়; আপনার! রাজ্য- 


ভোগেরই উপযুক্ত; আপনারা এক্ষণে এই 
ঘোরতর বনপ্রদেশে কি অভিপ্রায়ে আগমন 


করিয়াছেন! আপনাদিগের লোচন পদ্ম-|- |. 


পলাশ-সদৃশ; এবং আপনার! মহাবীর, অথচ 
মন্তকে জটা-মুকুট ধারণ করিতেছেন! দেখিতে 
আপনারা পরম্পর পরস্পরের সদৃশ ;-- 
বোধ হয় যেন আপনার! ছুই জন দ্বেবলোক 


শিপ 





স্‌ 











হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপনাদিগের 


স্থল বিশাল, এবং মূর্তি অতি মনোহর ও. 


প্রশাস্ত। আপনারা মানুষ, কিন্ত আপনাদিগের 
কূপ দেবতার সদৃশ | আমার জ্ঞান+হয়, আঁপ- 
নারা প্রত্যেকেই এই সকানন! সাগর-বেপ্টিতা 
মেরুবিন্ধ্য-বিভূষিতা সমগ্রা পৃথিবী পালন 
করিতে পারেন। আমি আপনাদিগের দেহেও 
তাদৃশ যখোপযুক্ঞ রাজচিন্নু সকল দর্শন করি- 
তেছি। শক্র-সম্ভাপক এই দুই বিচিত্র শরা- 
নও দেবরাজের ছুই ম্বর্ণমগ্ডিত বজের 
ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে! এই হ্থন্দর-দর্শন 
তূণীর-চতুষ্টয়ও ভ্বালাময় ঘোর পন্নগ-গণের 
ন্যায় জীবিতাস্তকর শাণিত শরনিকরে পূর্ণ 
রহিয়াছে। তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত স্থন্দর-দর্শন 
স্ৃবিস্তীর্ণ ভীষণ-প্রভাব খড়গ-যুগলও ত্যন্ত- 
| নির্ম্মোক সর্পদ্ধয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। 
আমি আপনাদিগকে এই সকল কথা 
| জিজ্ঞাসা করিতেছি, অথচ আপনারা আমার: 
1 প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন না কেন ? আমি 
| | আপনাদিগের সহিত আলাপ করিবার নিমি- 
| | তই আগমন করিয়াছি, কিন্তু আপনারাকোন 


| | কথাই কহিতেছেন না কেন? 


মহাবীর ধর্দাশীল বানর-যুখপতি হ্প্রীব, 
| অগ্রজ ভাতা কর্তৃক নিরাকুত ও স্বাধিকার 


হইতে নিচ্যুত হইয়া দুঃখিত চিত্তে ভূমগুল 
. |-| পর্যটন করিতেছেন । সেই বানর-ৃপ্নাধিপতি : 


মহাত্মা হৃগ্রীৰ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; 
আমি ভীহার দূত, আমার নাম হদূমান; আমি 
জাতিতে বানর। ধর্খাত্সা ্বগ্রীবের ইচ্ছা, 
তিনি আপনাদিগের সহিত মিত্রতা করেন, 


রামায়ণ। 


জানিবেন, আমি তাহারই মন্ত্রী; আমি পবন- 
দেবের ওরে বানরী-গর্ভে জম্ম পরিগ্রহ করি- 
য়াছি। ম্তগ্রীবের অভীষ্টসাধন জন্য আমি 
ভিক্ষুকরূপে আত্মগোপন করিয়! মলয় পর্বত 
হইতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি; আমি 
ইচ্ছামত রূপ ধারণ ও যথা ইচ্ছ। গমনাগমন 
করিতে পারি। 

বাক্য-কোবিদ বচন-চতুর হনুমান, রাম- 
চন্দ্র ও লক্ষমণকে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তুষ্টী- 
স্তাব অবলম্বন করিলেন, আর কিছুই বলি- 
লেন না। | 

অনন্তর রামচন্দ্র মনোমধ্যে বিবেচন। 
করিয়া লক্ষাণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ইনি, 
বানররাজ মহাত্ব! স্গ্রীবের সচিব ;--আঁমার 
নিকট উপস্থিত হুইয়াছেন ; বিশেষত ইনি, 
বাঁক্য-বিশারদ, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ; 
সৌমিত্রে ! তুমি ইহার সহিত স্থমধুর বাক্যে 
সম্ভাষণ কর।' ' ' | 


তৃতীয় সর্গ। 


লক্ষণ-বাক্য। 

মছাত্ম। রামচন্দ্রের এই প্রকার রাক্য শ্রাবণ 
পূর্বক হনুমান নিতান্ত আনন্দিত হইয়া 
ব্যখিত-হাদয় হুগ্রীরকে মনে মনে স্মরণ করি- 
লেন, এবং ভাবিজেন, এই ছুই মহাপুরচ্ষ 
স্বায়াই দ্বগ্রীষের অভীক্ট-সিদ্ধি হইবে; পরে 
সেই বানর-প্রধীণ হমুঘান উভয় ভাতার নাম, 
রূপ ও আগযন-কারণ অবগত হইয়া উপায় 





| কিক্বিঙ্ক্যাকাণ্ড। ৫ 


| প্রয়োগ পূর্বক রাজকার্ধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হই- 


লেন। 

এদিকে ধনুষ্পাণি মহাপ্রাজ্জ অবসরজ্ঞ 
রামচন্দ্রও ভ্রাতা লক্ষাণের সমভিব্যাহারে 
অবসর প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর অতীব-্ৃষ্-চেতা বাঁক্য-বিশী- 
রদ পবন-নন্দন হনুমাঁন রামচন্দ্রকে পুনর্ববার 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি কি 
অভিপ্রায়ে অন্ুজের সহিত এই সিংহ-ব্যাস্র- 
সমাকুল পম্পা-কাঁনন-সমন্িত ভীষণ দুর্গম 
বনে আগমন করিয়াছেন ? 

পবন-নন্দন বানরবর হনুমানের সেই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! লক্ষণ, রামচন্দ্রের আজ্ঞা- 
ক্রমে উত্তর করিলেন ;--মহাত্্ন ! দশরথ 
নামে ধৃতিমান ধর্ম-বৎসল যে রাজ। ছিলেন; 
এই মহাষশ! রামচন্দ্র ভাহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র । 
ইনি ধর্ম্মশীল, জিতেক্দ্রিয়, বিনীত ও সর্ববসভূতের 
হিতসাধনে নিরত। ইনি শরণাপন্ন ব্যক্তি- 
দিগের আশ্রয়, এক্ষণে ইনি পিতৃ-আজ্ঞ! 
পালনে নিযুক্ত আছেন। সত্যসন্ধ পিতা এই 
মহাতেজ। রামচন্দ্রকে রাঁজ্যভ্রষ্ট করিয়! বনে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই ইনি আমার 
সহিত এই বনে আগমন করিয়াছেন । দিন 
ক্ষয়ে প্রভা যেমন মহাতেজ। দিবাঁকরের অনু- 
গমন করে, সেইরূপ ইহার ভার্ধ্যা বিশ।ল- 
লোঁচনা সীতাও স্বেচ্ছাক্রমে ইহার অনুগামিনী 
হইয়াছিলেন। আমাদের পিতা মহারাজ দশ- 
রথ চিরকাল স্বখ ভোগ করিয়াছেন, তিনি 
এক্ষণে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়! শ্বর্গে গমন 
করিয়াছেন । প্লবরঙ্গম! আমি এই সর্বালোক- 








হিতৈষী মহাত্মা রামচক্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; 
আমার নাঁম লক্ষ্মণ; আমি ইহার অসাধারণ 
গুণে বদ্ধ ও দাস হইয়1 রহিয়াছি ! এই মহা 
ছ্যতি রামচন্দ্র এশ্বধ্য-পরিচ্যুত হইয়া বনবাস' 
আশ্রয় করিলে, কোন রাক্ষস ছল করিয়া, 
ইহারভাঁধ্য1 হরণ করিয়াছে । কিন্ত যে রাক্ষস 
ইহ্থীর প্রেয়মীকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে 
এপর্য্স্ত জানিতে পারি নাই। প্রীর পুত্র 
দন্ু, শাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তিনিই এক্ষণে বলিয়। দিয়াছেন যে, বানর- 
রাঁজ স্থগ্রীবই সীতাম্বেষণে সমর্থ; যে তোমার 
ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, মহাবীর্ধ্য স্ৃপ্রীবই 
তাহার অনুসন্ধান করিয়। দিতে পারিবেন । 
মহাছ্যুতি দনু এই কথা কহিয়! স্বর্গে গমন 
করিয়াছেন। 

সৌম্য ! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে আমি 
তোমার নিকট আনুপূর্ববিক সমস্ত বৃত্তান্ত 
বলিলাম । পুর্বে যিনি বহু দ্রব্য দাঁন করিয়! 
অসাধারণ যশ উপার্জন করিয়াছেন; তিনি 
সর্বলোকের নাথ হইয়াঁও এক্ষণে স্থগ্রীবের 
শরণাপন্ন হইতেছেন! যাহা হউক, রামচন্দ্রও 
পত্বীর নিমিতত শোকে অভিভূত "ও চিন্তা- 
কুলিত হইয়া! শরণাগত হইয়াছেন ; অতএব 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্থগ্রীব বানর-যুখ- 
পতিগণের সহিত সমবেত হুইয়! সীতানু- |. 
সন্ধান-বিষয়ে সাহায্য করেন। 

লক্ষণ অশ্রপূর্ণলোচনে এইরূপ করুণ 
বাঁক্য কহিলে, হনুমান তীহার সম্মুখীন হইয় 
প্রত্যুত্তর করিলেন, যে সকল ব্যক্তি ঈদৃশ 
বুদ্ধি-সম্পন্ন, জিতক্রোঁধ, জিতেক্দ্িয় এবং 











ঙ রামায়ণ। 





সর্ধবভূতের হিতকারী, হারাই প্রজী-পালনে 
পমর্থ হঞ্কেন। 

হনুমান সন্গেহ মধুর বচনে এইদ্ধপ বলিয়া! 
অবশেষে কহিলেন, চলুন, বানরাধিপতি 
স্ক্্ীব যথায় অবস্থিতি করিতেছেন, আমর! 
সেই স্থানে গমন করি। তিনিও বালির সহিত 


শক্রতা-নিবন্ধন রাজ্য হইতে পরিদ্রষ্ট হইয়া-: 


ছেন; বালি তাহার ভাষ্য হরণ করিয়াছে; 
অগ্রজ ভ্রাতা কর্তৃক পরাজিত, দুরীকৃত ও 
্বমানিত হইয়। তিনিও ভীত চিত্তে বনে বাস 
করিতেছেন । মহাজ্সা স্বগ্রীব আমাদিগের 
সহিত সমবেত হইয়া জানকীর অনুসন্ধান 
বিষয়ে, কাতর-হৃদয় রাঁমচক্দ্রের সহায়ত! 
করিবেন, সন্দেহ নাই। 

পবন-নন্দন হনুমান এই কথা কছিলে, 
লন্ষমণ তাহার সমুচিত সমাদর করিলেন, এবং 
রামচন্দ্রকে কহিলেন, আধ্য ! পবন-নন্দন হুনু- 
মান ঘখন হুব্ট হইয়! বলিতেছেন যে, স্ত্রী- 
বেরও সহাঁয় আবশ্যক, তখন আমাদিগের 
অভীষ্ট কার্ষ্য সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। 
ধানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমান প্রহউ-হ্ৃদয়ে 
স্পউরূপে যাহ! বলিতেছেন ; তাহা কখনই 
মিথ্যা হইবে না। 

অনস্তর শ্থুবিচক্ষণ হনুমান নিজ ব্ূপ 
.| ধারণ পূর্বক স্ুবর্ণগীত দেহকান্তি প্রকাশ 
করিয়। প্রফুল্ল ভাবে রামচক্জরকে কহিলেন, 
রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি এক্ষণে ভ্রাতা লক্ষ্মণের 
সহিত আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন ; চলুন, 
কপিযুধপতি হ্ত্রীবের নিকট গিয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । 


পা 


মহাকায় পধন-নন্দন হমূমান এই কথা 
কহিয়া, এঁ বীরদয়কে বহন পূর্ববক স্থুগ্রীবের 
নিকট গমন করিতে লাশিলেন । 





চতুর্থ সর্গ। 





রাম-সুগ্রীব-সখা। 

হনুমান খধ্যমুক হইতে মলয় পর্বতে 
গমন করিয়া, মহাত্মা স্ুগ্রীবের নিকট মহাবীর 
রাম-লক্ষাণের পরিচয় প্রদান করিতে লাগি- 
লেন ও কহিলেন, এই মহাবাহু ধীমান রাঁম- 
চন্দ্র, মহারাজ দশরথের পুত্র; ইনি ভ্রাতা! 
লক্ষমণের সহিত আপনকার শরণাগত হুই- 
য়াছেন। যিনি অনেকবার রাজসুয় ও অশ্বমেধ 
যক্ঞানুষ্ঠান পূর্ববক অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়া" 
ছিলেন, যিনি দক্ষিণার জন্য ব্রাহ্মণগণকে শত- 
সহজ গে দান করিয়াছিলেন, এবং যিনি সত্য 
বাক্য অবলম্বন পুর্ববক ধর্ন্মানুসারে পৃথিবী 
পালন করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা দশরথের 
পুত্র এই রামচন্দ্র, ভার্ধ্যার নিমিত্ত আপনকার 
শরণাগত হুইয়াছেন। এই মহাত্মব। ইক্ষাকু- 
কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; ইহার পিত। 
সত্যসন্ধ মহানুভব মহারাজ দশরথ ইহাকে 
বনবাসে নিযুক্ত করিয়াছেন; ইনি পিতৃ-আজ্ঞা- 
পাঁলনার্থ বনে বাস করিতেছেন, জদৃশ অব- 
স্থায় রাক্ষপরাজ বাঁধণ ছল করিয়া ইন্টার 
ভার্ধ্যাকে হরণ করিয়া লইয়! গিয়াছেন। 

ইরিশ্রেন্ঠ ! এই ধর্্মাত্বা সত্য-পরাক্রম 
রামচন্দ্র ঈদৃশী অবস্থায় পতিত হইয়া ভ্রাতা 
লক্ষমণের সমভিব্যাহারে আপনকার নিকট 














কিদ্বিদ্ধাাকাণ্ড। ৭ 


সপে 


আগমন করিয়াছেন। রঘুনমন্দন রামচন্দ্র ও 
লক্ষমণের ইচ্ছ? যে, ইহারা আপনকার সহিত 
মিত্রতা করেন। আপনি যখাবিধাঁনে অর্চনা 
শু সমাদর করিয়া ইহ্ীদিগকে গ্রহণ করুন। 

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়! হ্থৃগ্রীবের 
মন প্রফুল্প হইয়া! উঠিল ; তখন তিনি রাঘব- 
জনিত মহাভয় পরিত্যাগ করিয়! বিগতন্বর 
হইলেন। 

অনন্তর বানর-রাজ স্বত্রীব মানুষ-রূপ 
ধারণ পূর্বক স্থন্দর-দর্শন হইয়া রামচন্দ্রকে 
কছিলেন, আপনি ধরন্মাত্মা, বিনীত, বিক্রম- 
শালী, এবং সাধুবশুসল; বায়ুপুত্র হনৃমান 
আমার নিকট আপনকার এই সমস্ত গুণ 
যথাষথরূপে বর্ণন করিয়াছেন । বাখিশ্রেষ্ঠ! 
আমি জাতিতে বাঁনর। আপনি যে আমার 
সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, 
ইহাই আমার পরম লাভ, ইহাই আমার 
সম্মান । যদি আমার সহিত মিত্রতায় আপন- 
কার অভিরুচি হয়, তাহ] হইলে আমি এই 
হস্ত গ্রনারণ করিলাম, আপনি হস্ত দ্বার! 
আমার হস্ত গ্রহণ করুন )--পরস্পর শ্থির- 
সৌহার্দ-বন্ধনে প্রবৃত্ত হউন। 

রামচন্দ্র, স্ৃত্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক নিতান্ত আনন্দিত চিত্ে হস্ত দ্বার! 
দুঢ়তর রূপে স্থগ্রীবের হস্ত পরিপীড়িত করি- 
লেন। পরে ন্গ্রীবও তৃগ্টি-জনক বন্ধুতাব 
অবলম্বন পৃর্ব্বক রামচন্দ্রকে গাঢতর আলিঙ্গন 
করিয়া হস্ত দ্বার তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। 
হনুমান ভাহাদিগের উভয়ের মনোমত বন্ধু- 


ভাব দর্শন পূর্বক ছুই খণ্ড কাঠ ঘর্ষণ করিয়া, 





যথাবিধি অগ্নি উত্পাদন করিলেন; এবং 


অগ্নি প্রস্বলিত হইয়া উঠিলে পুষ্প দ্বার! 
অর্চনা করিয়! প্রীত চিন্তে তাহাদিগের উন্ত- 


য়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। বন্ধুভাব- |* 


প্রাপ্ত রামচন্দ্র ও স্থৃগ্রীব উভয়ে এ প্রস্বলিত 
পাবক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন 
পরস্পরকে দর্শন করিয়া! পরস্পরের দর্শন- 
লালসা পরিতৃপ্ত হইল না। 

অনস্তর তেজস্বী স্থত্ীব একাগ্র চিত্তে সর্বব- 
কাধ্য-কুশল দশরথ-নন্দন রাঁমচন্দ্রকে কহিতে 
আরম্ভ করিলেন। 


পঞ্চম সর্গ। 


শিস গস 


বন্ত্রালঙ্কায়োপনয়ন। 


মহাতেজা স্গ্রীব কহিলেন, রামচন্দ্র ! 
আপনি যে অভিপ্রায়ে এই নিজ্জন বনে 
আগমন করিয়াছেন, আমার প্রধান মন্ত্রী সর্বব- 
কার্যয-সহায় এই হনুমান আমার নিকট তৎ- 
সমুদায় বর্ণন করিয়াছেন। যৎকালে আপনি 
লক্ষণের সহিত অরণ্যমধ্যে অবস্থান করেন, 
তখন ছিদ্রান্থেষী রাক্ষস অবসর পাইয়া আপন- 
কার ভার্ধ্যা জনক-নন্দিনী মৈথিলীকে হুরণ 
করিয়া! লইয়া গিয়াছে । রাক্ষস যখন হরণ 
করে, তখন বীর লক্ষণ বা আপনি তাহার 
নিকটে ছিলেন না; স্থতরাঁং মৈথিলী কাতর 
হইয়। কেবল ক্রন্দনই করিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, বয়স্য ! আপনকার ভার্য্য- 
বিয়োগ-জনিত ছুঃখ অবিলঘ্বেই দূর হইবে। 








৮ 





আমি প্রনষ্ট বেদ-শ্রুতির ন্যায় তাহাকে 
অবশ্টই উদ্ধার করিয়া আনিয়! দিব । অরি- 
নম! আপনকার ভার্য্যাকে যদ্দি পাতালে 


| লইয়! গিয়া থাঁকে, অথবা তিনি যদি আকা- 


শেই থাকেন; তথাপি আমি তাহাকে আনয়ন 
করিয়! আপনাকে প্রদান করিব। রাঁঘব- 
শ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই সত্য বাঁক্য শ্রবণ 
করুন। মহাবাহে।! আপনি শোক পরিত্যাগ 
করুন। সখে! আমি আপনকার নিকট 
সত্য করিয়া শপথ করিতেছি । 

আর সখে ! আমি অনুমান দ্বারা বোধ 
করিতেছি, ক্রুর রাক্ষদ যখন হরণ করিয়া 
লইয়া যায়, তখন আমি জানকীকে দর্শন 
করিয়াছি, সন্দেহ নাই। তিনি তখন হা 
রাম! হা রাম! হা লক্ষ্মণ ! বলিয়! উচ্চৈঃ- 
স্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন, এবং রাবণের 
ক্রোড়ে পন্নগরাঞ্জ-বধুর ন্যায় লু্ঠিত হইতে- 
ছিলেন। আমি তখন আর চারি বানরের 
সহিত শৈলতটে উপবেশন করিয়াছিলাম; 
তিনি আমাকে দর্শন করিয়াই উত্তরীয় বলন 
এবং স্ন্দর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন। রাঘব! ততকাঁলে আমরা এ নকল 
আহরণ করিয়া রাখিয়াছিলাম; সমস্তই আমার 
নিকট রহিয়াছে; আজ্ঞ। করন, আনয়ন করি, 
আপনি চিনিতে পারেন কি না দেখুন। 

অনস্তর দাশরখি রামচন্দ্র ঈদৃশ প্রিয়- 
সংবাদ-দাত। স্থৃগ্রীবকে কহিলেন, সখে ! শীত্তর 
আনয়ন কর, এখনও বিলম্ব করিতেছ কেন? 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়। স্শ্্রীব,রাঁমচন্দ্রের 
প্রিয়পাধনেচ্ছায় পর্বতের গহন-গুহা-মধ্যে 


স্পা পি টি পিপিপি শীল তিশা 





রামায়ণ। 





সত্বর প্রবেশ করিলেন; এবং পরক্ষণেই উত্ত-, 
রীয় বসন ও স্থন্দর অলঙ্কার সকল আনয়ন 
পূর্বক, এই দ্রেখুন বলিয়! রামচন্দ্রকে সমস্ত 
দেখাইলেন। রামচন্দ্রও সীতার সেই বসন 
এবং ভূষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়৷ নীহারা- 
চ্ছাদিত তারাপতির ন্যায় বাম্পজলে আকুল 
হইয়া উঠিলেন। সীতা'-প্রণয়জনিত বাম্পে 
কলুষিত হুইয়া, ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক তিনি, 
হ৷ প্রিয়ে জানকি ! বলিয়! ভূমিতে পতিত 
হইলেন; এবৎ বারংবার এ অলঙ্কার হৃদয়ে 
স্থাপন করিয়া অতীব শোকার্ত হইয়া রোষিত 
ভুজঙ্গের ন্যায় অনুক্ষণ ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ; তাহার নয়ন- 
যুগল হইতে বাম্পধার! অজত্র বিগলিত হইতে 
লাগিল। 

এই ভাবে রামচন্দ্র লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়! কাতর চিতে বিলাপ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন,দেখ লক্ষণ! 
হরণকাঁলে বৈদেহী এই গীত উত্তরীয় বসন 
এবং এই সকল ভূষণ শরীর হইতে উন্মোচন 
পূর্বক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হরণকালে 
সীতা শাদ্লমণ্ডিত ভূমিভাগে এই যে ভূষণ 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, ইহা 
অবিকল সেইরূপই রহিয়াছে। 

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! লক্ষণ 
উত্তর করিলেন, আমি কেয়ুর কি কুগুল 
চিনিতে পারি না; নিত্য পাদবন্দন করিতাম 
বলিয়া! কেবল নূপুর-যুগলই চিনিতে পারি। 

অনস্তর রামচন্দ্র স্থৃগ্রীবকে কহিলেন, 
সুগ্রীব! আমার প্রাণ-সম প্রেয়সীকে হরণ 











| করিয়া সেই ভীষণ রাক্ষস কোন্‌ দিকে গমন 
করিয়াছে বল। আমার অমীম-ছুঃখদায়ক 
সেই রাক্ষন কোথায়ই বা বাস করে। এক- 
মাত্র তাহারই দোষে আমি সমস্ত রাক্ষলকুল 
ংহার করিব । দেখিতেছি, মৈথিলীকে হরণ 
পুর্ববক আমার ক্রোধোৎপাপন করিয়া সে 
| নিজ জীবন নাশের জন্যই মৃত্যুর দ্বার উদ্‌- 
ূ ঘাটন করিয়াছে । বানররাজ ! সীতার জন্য 
| আমার যে প্রকার ক্রোধ হইতেছে, তাহাতে 





আজি দেবগণ ও খমিগণ আমার বলবীধ্য 
দেখিতে পাইবেন । অদ্য আমি আশীবিষ- 
| সদৃশ ভীনণ শরজাল নিরস্তর নিক্ষেপ করিব; 
| তখন দেবর্ধিগণ অলাত-চক্র-সদৃশ চক্রাকারে 
 ভ্রাম্যগাণ মদীয় শরাসনের বজ-সদৃশ রিপু- 
নিবর্থণ বিশ্ফুজ্ভিত দর্শন করিবেন । স্বগ্রীব! 
| শীপ্র বল, সেই রাক্ষদ কোথায় বাস করে? 
ৃ আমার ইচ্ছা হইতেছে, সায়ক-সমূহ দ্বারা 
| সেই দিক শত্রশৃন্য করিব। আমি নিশ্চয় 
. ঝলিতেছি, সূর্য অস্তগমন না করিতে করি- 
ূ তেই আমি সেই দিকের সমস্ত রাক্ষপকে 
| বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি 
| শীত্র বল, অ।র বিলম্ব করিও না। অথবা 
| আমিই আর বিলম্ব করিতেছি কেন ; বানর- 
| রাজ! এই দেখ, এখনই সমস্ত জগৎ অরা- 
 ক্ষদ করিতেছি; অধিক কি, যিনি রাক্ষস 
সথষ্টি করিয়াছেন, আমি তাহাকেও বিনাশ 
: করিব । প্রিয় সথে ! ঈদৃশ ক্রোধ ব্যর্থ করিতে 
। আমি কোনক্রমেই সমর্থ হইতেছি না। 


রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ন্বগ্রীবকে এই কথা 








৪ কিছ্িদ্ধ্যাকাও | 
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শ্রেষ্ঠগণ সকলে ত্রিপুর-বিজয়ৈষী ক্রুদ্ধ রুদ্র- 
দেবের ন্যায়, তাহার সেই কোপারুণিত 
ভ্রকুটী-কুটিল মুখমগুল নিরীক্ষণ করিয়। পূর- 
স্পর বলিতে লাগিলেন, দেখিতেছি ইনি, 
যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে আজি অখিল 
ব্র্লাণ্ডই ধ্বংস করিবেন । 

প্রেমসীকে স্মরণ করিয়! রামচজ্জের হৃদীর্ঘ 
লোচনযুগল অতীব রোষে রক্তবর্ণ হইয়া যেন 
ভ্বলিতে লাগিল। এই ভাবে তিনি ক্রুদ্ধ সর্প 
রাজের ন্যায় ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে করিতে বানররাজ-সমক্ষে এইরূপ 
বিবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন। 


ষষ্ঠ সর্গ।  * 


খা 


রামাননয় । 


অনন্তর বানরবীর স্থগ্রীব অস্টাঙ্গ১ সম্পন্ন 
বুদ্ধি দ্বারা রামচন্দ্রের ক্রোধশাস্তি করিতে 
লাগিলেন। প্রথমত তিনি জল-পিক্ত হস্ত 
দ্বারা বাম্পবিধুর রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল মার্ভন। 
করিলেন; পরে নিজেও নিতান্ত দুঃখিত 
হইয়! বাহ্যুগল দ্বার ন্নেহভরে আলিঙ্গন 
পৃর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে বা্প-বির্লব বচনে রাম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, সখে ! পাপকারী সেই 
রাক্ষসের বাসস্থান ব। বিক্রম কি সামর্থ্য, | 
আমি কিছুই জ্ঞাত নহি; সেই ছুগ্ধুলজাত 
রাক্ষন কোন্‌ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, 
তাহাও আমার বিদিত নাই। কিন্তু আপনি 


বলিতেছেন, এই সময় বায়ুপুত্র গ্রসৃতি বানর | শোঁক-পরিত্যাগ করুন। আমি আপনকার 
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রামায়ণ। 





নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে আপনি 
জানকীকে পুনঃপ্রাণ্ড হয়েন, আমি তদ্ধিষয়ে 
বিশেষ যত্ব ও চেষ্টা করিব। আমি নিজ 


পৌরুষ অবলম্বন করিয়৷ অনুচরবর্গের সহিত 


রাবণকে সংহার পূর্বক এরূপ কার্য সাধন 
করিব যে, তাহাতে আপনি অবশ্যই প্রীত 
হইবেন। আপনি ব্যাকুল হইবেন না; 
মনন্িজনোচিত স্বাভাবিক ধৈর্য্য অবলম্বন 
করুন। ভবাদৃশ মহাসত্ব ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ 
সত্ববলাঘব কখনই উপযুক্ত নহে । দেখুন, 
আমিও ভাধ্যা-হরণ-জনিত মহাছুঃখ ভোগ 
করিতেছি। কিন্তু আমি এপ্রকীর শোকে 
ব্যাকুল হই না, ধৈর্য্য ও ত্যাগ করি না। কোন 
সময়ে শোক উপস্থিত হইলে ও আমি ধৈধ্যাব- 


। লঙ্বন পূর্ববক পদে পদে তাহা সংবরণ করিয়া 


থাকি। আমি সামান্য বানর হইয়াও যখন 
শোকে অভিভূত হই না, তখন আপনি মহো- 
দয়, মহাত্মা! ও ধৈর্য্যশালী হইয়া কি নিমিত 
শোকাকুলিত হইবেন ; ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক 
উপস্থিত শোক সংবরণ করা আঁপনকার 
কর্তব্য । মহাসত্্ ব্যক্তিদিগের অনুরূপ মর্ধ্যাঁদ! 
ও ধৈর্য্য পরিত্যাগ কর! আপনকার উচিত নহে। 
দুঃখ, বিপদ বা প্রাণাস্তকর ভয়, সকল অব- 
স্থাতেই আপনি বুদ্ধি পূর্বক বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া চলিবেন; ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি কখনই অব- 


'] সন্গ হয়েন ন1। যূর্থ ব্যক্তিই নিরস্তর অধৈর্য্যের 


অনুবর্তন করে, স্থৃতরাঁং বাত্যাহত নৌকার 
ন্যায় অবশ হইয়! অবশেষে তাহাকে শৌক- 
সাঁগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আমি কৃতাঞ্জলি- 
পুটে গ্রণাম করিয়া আপনাকে প্রসন্ন হইতে 


অনুরোধ করিতেছি; আপনি পৌঁরুষ অব- 
লম্বন করুন, শোককে অবসর প্রদান করি- 
বেন না। যাহারা শোকের বশবর্তী হয়, 
তাহারা শ্ুখী হয় না । শোকে তেজেরও হ্রাস 
হয়, অতএব শোক করা আপনকার উচিত 


নছে। রামচন্দ্র ! আমি সখ্যভাঁব নিবন্ধনই 


আপনাকে হিতবাক্য বলিতেছি, উপদেশ 
প্রদান করিতেছি না। কেবল বয়স্য ওআতীয় 
বলিয়াই আপনি আমার বাঁক্য শ্রবণ করুন, 
শোক করা আপনকার ন্যায় মহাতআ্মার উচিত 
হয় না। 

স্থগ্রীব এই প্রকার মধুর বচনে সাস্তবন। 
করিলে, রামচন্দ্র বস্ত্র-প্রান্ত বারা! অশ্রু-পরি- 
ক্রিন্ন মুখমণ্ডল মার্জনা করিলেন। এই- 
রূপে মহাপ্রভাবশীলী ককুৎস্থনন্দন রাম-; 
চন্দ্র, স্থগ্রাবের বচনানুসারে প্রকৃতিস্থ হইয়! ! 
তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, । 
স্থগ্্রীব! প্রণয়প্রবণ হিতাভিলাধী বয়স্যের 
যাহা কর্তব্য, তুমি তদনুরূপ কার্ধ্যই করি- 
য়াছ। সচরাচর এপ্রকার বন্ধু প্রাপ্ত হওয়া! বায় 
না, বিশেষত ঈদৃশ অবস্থায় ঈদৃশ বন্ধু সর্ববতো- 
ভাবে স্থছুর্লভ। কিন্তু জানকীর এবং ছুরাক্মা 
প্রচণ্ড রাক্ষন রাবণের অনুসন্ধান বিষয়ে 
তোমায় সর্ববতোভাবে যত্ব করিতে হইবে। 
তোমার নিমিত্ত আমাকে যাহা করিতে 
হইবে, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর। 
স্থবর্ষণ দ্বার! সক্ষেত্রে শন্তের ম্যায় তোমার 
কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। বানরশাদুল ! 
আমি আত্মনির্ভর করিয়া এই যে বাক্য 
উচ্চারণ করিলাম, তুমি নিশ্চয় জানিবে, 
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,....... কিছিনধ্যাকাণড। 


ইহা বিতথ হইবে না। পূর্ববে আমি কখনই 
মিথ্যা বলি নাই; পরেও কখন বলিব না। 
আমি যে তোমার কার্য সাধন করিব, তদ্‌- 
বিষয়ে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করি- 
তেছি;-_-সত্য করিয়া দিব্য করিতেছি । 

রামচক্দ্রের বাক্য, বিশেষত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ 
করিয়া, স্ত্রীব এবং তাহার অমাত্য বাঁনর- 
গণ সকলেই নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন । 

অদ্ভুত-পরাক্রম অনুপমণ্রী বানর-প্রবীর 
স্থগ্রীব, সত্যব্রত-নিষস্ত্িত রামচক্দ্রের ঈদৃশ 
সত্য বাক্যে ও গ্রতিজ্ঞায় আনন্দিত হই- 
লেন; তাহার মুখমগুল হর্ষভরে প্রফুল্ল হইয়া 
উঠিল। 


০ পপ 


সগ্ুম সর্গ। 





রামাবষ্টস্ত। 

বাঁনরবর স্থৃগ্রীব তাদৃশ বাক্যে পরিতুষ্ট 
হইয়! লক্ষমণের সম্মুখে রাঁমচন্দ্রকে কহিলেন; 
মহাঁসত্ব! আপনি সর্ববগুণ-সম্পন্ন ; আপনি 
1 যখন আমার সখা হইলেন, তখন বুঝিলাষ, 
দেবতার! নিশ্চয়ই আমার প্রতি সর্বববিষয়ে 
অনুকূল হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। সখে! 
আমার নিজ রাজ্যের কথা কি, আপনাকে 
সহায় করিয়া আঁপনকার ভুজ-বীর্ষ্যে আমি 
স্বর্গরাঁজ্যও লাঁভ করিতে পারি। মহাঁবল! 
আমি যখন অগ্নি সাক্ষী করিয়া, আপনকার 
সহিত মিত্রত। লাভ করিয়াছি, তখনই আমি 
আত্মীয় ও বন্ধু জনের বাঞ্থুনীয় ও সৌভাগ্য- 
শালী হইয়াছি। আঁপনি ক্রমে জানিতে 
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পারিবেন, আমিও আপনকার অনুরূপ সখা । 
আমি নিজের গুণ নিজ মুখে বর্ণন করিতে 
ইচ্ছুক নহছি। জিতেক্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের ধৈর্য্য 
যেমন অচঞ্চল, ভবাদুশ দৃঢ়চিতড মহাত্মাদিগের * 
প্রণয়ও সেইরূপ চির-নিশ্চল। সাধুরন্ত বয়স্য 
বয়স্যের রজত, স্বর্ণ, বন্ত্র ও আঁভরণ সমস্তই 
উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি জ্ঞান করে । নির্দোষ 
ক্ষমাশীল বয়স্য ধনীই হউক, আর দরিদ্রেই 
হউক, দীনই হউক, আর ছুঃখ-নিমগ্রই হউক, 
বয়স্যের পরম আঁশ্রয়। বয়স্যের প্রণয় দর্শন 
করিয়া, বয়স্য বয়স্যের জন্য ধন ত্যাগ, শ্থখ 
ত্যাগ, এবং স্বজনও পরিত্যাগ করিয়! থাঁকে। 

তখন রামচন্দ্র, লক্ষমণের সম্মুখে প্রিয়বাদী 
স্বগ্রীবকে প্রীতি-সহকাঁরে কহিলেন, খে ! 
তুমি যথার্থ কথাঁই কহিয়াছ। তীহাঁর এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থৃগ্রীবের মন আনন্দে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 

অনস্তর মহাতা রাঁমচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দণ্ডায়- 
মাঁন রহিয়াছেন দর্শন করিয়া বানররাজ স্থগ্রীব 
কাননের চতুর্দিকে উত্ম্্ক দৃষ্টি সঞ্চালন 
পূর্ববক সন্নিকটে স্ুপুষ্পিত পত্র-বহুল মধু: 
করোপশোভিত এক শালরক্ষ দেখিতে পাঁই- 
লেন। এবং এ শাল বৃক্ষের পর্ণ-বহুলা স্ুপু- 
ম্পিতা এক শাখা ভগ্ন করিয়! বিস্তার পূর্বক 
রামচন্দ্রের সমভিব্যাঁহারে উহাতে একত্র 
উপবেশন করিলেন । 

স্থগ্রীব ও রামচন্দ্র উভয়ে উপবেশন 
করিলেন দেখিয়। হনৃমাঁনও চন্দন বৃক্ষের 
একটি শাখ। ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মণকে তাহাঁতে 
উপবেশন করাইলেন। 
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অনস্তর বানর, রী সব টাই হৃদয়ে 
গ্রণয়সহকারে স্বকোমল শ্থমধুর বাক্যে 
কহিলেন, রাম! শামি হৃতদার ও রাঁজ্য- 
' বহিষ্কৃত হইয়! পৃথিদী মণ্ডপ পরিভ্রমণ পূর্বক 
হাবশেষে এই খধ্যমুক পর্বতে আসিয়! আশ্রয় 
লইয়াছি। বলবান বালির ভয়ে ভীত হইয়। 
আমি সর্বদা সশঙ্ক চিন্তে এই বনে বাস করি- 
তেছি। অগ্রদ ভাতা শক্রনা সাধন করিয়া 
আমায় দূর করিয়া দিয়াছে। সর্বলোক- 
ভয়ঙ্কর বালির ভয়ে শামি কাতর হইয়া 


আছি; আমার রক্ষাকর্ত। কেহই নাই; 

ধর্মাবহসল ধর্মচ্ হেজন্বী ককুহস্থ-নন্দন 
করিয়া স্গ্রীৰকে উন্ধর করালেন, সথে! 
মিলল বলিয়! জাঁনিয়াছ, তখন আমি অদাই 





আপনি আমায় রক্ষ। করুন। 

রামচদ্রে এই কথা শ্রবণ পূর্বাক ঈষৎ হাস্য 
তুমি যখন আমাকে উপকার-সাধন সমর্থ 
তোমার সেই ভার্ধাঁপহারী ছৃরাত্মাকে বিনাশ 
করিব । আমার এই সকল মহা প্রন্থাঁব ছাতুল- 
তেজগঃ-সম্পন্ন শ্বর্ণভূুমিত কার্িকেয়শর- 
বন-শর-বিনির্দ্িত কম্বাপত্র-প্রানিচ্ছন্ন মহেন্দ্র 
বজ-সন্কাশ স্থন্দর-পর্নন-বিরাজিত স্থৃতীক্ষাগ্ন 
সরোষ-সর্প-সমূহ- সদৃশ সায়ক সমুহ বিরাজ. 
মান রহিয়াছে । তুমি শদাই দেখিতে 
পাইবে, কুদ্ধ-াশীবিষ-দদূশ এই সমস্ত 
সায়ক-সমূহ দ্বারা বাঁলি নিহত হইয়া বিশীর্ণ 
পর্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হই- 
য়াছে। 


রঘুনন্দন রামচান্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়। নিহিত ই টং আনন্দ লাভ 
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রম ়ণ। | 


টগর এবং টা প্রহ্ৃ$ হৃদয়ে 
রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন। 


অধম সর্থ। 


স্পট উপ-স্০ 


বৈর-নিবেদন। 

বানর-যৃখপতি স্থগ্্রীব, বয়ন্য রামচজ্দের 
মুখে তাদৃশ হর্কর পৌরুষ-বর্ধক বাক্য শ্রাবণ 
করিয়া যথোচিত সমাদর পূর্বক তাহার 
প্রশংমা করিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন, 
জাঁপনি কুপিত হইলে তীক্ষাগ্র মন্্রভেদী সমু 
জল সাঁরক-সমূহ দ্বারা যুগাস্তকালীন প্রচণ্ড 
মা্ণ্ডের ন্যায় ত্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন, 
সন্দেহ নাই। কিন্ত বয়দ্য ! বালির যে প্রকার 
পৌরুষ, বীর্যা, তেজ ও ধৈর্ধ্য, তাহা আপনি 
তাতো একাগ্র হৃদয়ে শ্রবণ করুন, পশ্চাৎ 
যাহা কর্তব্য হয়, করিবেন। 

মহাঁধল বালি উষাকালে গাক্রোখান 
করিয়। সূর্য উদয় হুইবার পূর্বেই পশ্চিম 
হইতে পুর্বব এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর সাগরে 
গমন করে) তাহাতে তাহার কোন পরি- 
আষই হয় লা। মহাবীর্ধ্য বালি পর্বতের 
অগ্রভাগ ধারণ পূর্বক প্রকাণ্ড শৈল-শিখর 
মকল বল পূর্বক উর্ধে উৎক্ষেপ করিয়া! আবার 
ধারণ করে। মেনিজের বল পরীক্ষ1 করিবার 
জন্য বনমধ্যে বিবিধ-প্রকার বনহুতর প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড সারবান রক্ষ ভগ্নকরিয়াছে। পৃথিবী- 
স্থিত নমুদায় প্রাণীর মধ্যে যাহার সংগ্রামে 
উদ তুল বিক্রম ও অসাধারণ রর আছে, 
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পু কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


১৩ 





এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর দেখিতে পাই ন!। 
"অতএব, কাকুৎস্থ! যাহাতে বালি এক বাঁণেই 
নিহত হয়, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন ; 
নতুবা ঘে অবসর পাইলে আমর! তাঁহার সম- 
কক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। 
বালি, শরাঘাঁতে অবমানিত হইলে নিশ্চয়ই 
আমাদিগের সকলকেই এককালে সংহাঁর 
করিবে। 
স্থগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে হাঁস্য করিয়া কহিলেন, 
বানররাজ! রামচন্দ্র যদি ধনুদ্ধ।রণ পূর্ববক যুদ্ধ- 
স্থলে দণ্ডায়মান হয়েন, তাহ! হইলে দেব, নর, 
নাগ, দৈতা, ক্ষ এবং পক্ষী, সমস্ত একত্র 
সমবেত হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইবে ন| | এক্ষণে রামচন্দ্র কোন্‌ কার্য 
করিলে, তোমার বিশ্বাস হইতে পারে যে, 
তিনি বালিকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন ? 
তখন স্তুগ্রীব উত্তর করিলেন, সৌমিত্র ! 
এই যে তাল বৃক্ষ দেখিতেছ, পূর্বেবে মহাবল 
বালি এক বাঁণেই এককালে ইহার তিনটি 
বিদ্ধ করিয়াছিল। রামচন্দ্র যদি এক বাঁণে 
এককালে ইহার সাঁতটিকেই বিদ্ধ করিতে 
পারেন, তাহা হইলেই.রামচন্দ্রের বিক্রম দর্শন 
করিয়া আমি জানিব যে, বালি নিহত হুই- 
য়াছে। 
বাঁনরশ্রেষ্ঠ স্থত্রীব লক্ষাণকে এই কথা 
| কহিয়া, কাতর বচনে পুনর্ববার রাঁমচন্দ্রকে 
! কহিলেন, বয়স্ত! আপনি ভয়-নিপীড়িত 
৷ শোকার্ত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্থল। আমি 
৷ বয়ম্য-বোঁধে আপনকাঁর নিকট এই প্রকারে 
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দুঃখ প্রকাশ করিলাম । আপনি অগ্নি সাক্ষী 
করিয়া হস্ত প্রদান পূর্বক আমার প্রাণ অপে- 
ক্ষাও প্রিয়তর বয়স্য হুইয়াছেন। সখে! 
আমি সত্য করিয়! দিব্য করিতেছি, বয়স্য 
বলিয়াই আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সকল কথা ব্যক্ত 
করিলাম; অন্তর্নিহিত ছূর্বার ছুঃখ নিরম্তর 
আমার মন প্রাণ দগ্ধ করিতেছে। 

এই কথা! বলিতে বলিতে বাম্পনীরে স্থাশ্রী- 
বের নয়ন-যুগল পরিপূর্ণ এবং বাক্য রুদ্ধ 
হইয়া আদিল; তিনি আর অধিক বলিতে 
পারিলেন না। অনন্তর স্থৃগ্রীব রাঁম-সম্মি- 
ধানে, নদী-প্রবাহের ন্যায় সহপ! সমাগত, 
শোকাবেগ সংবরণ করিলেন । বাম্পবেগ সং- 
বরণ ও সমুজ্জবল নয়ন-যুগল মার্জনা স্বরিয়া 
তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়! স্নেহ সহকারে 
পুনর্ধবার কহিলেন, রামচন্দ্র! বলবাঁন বালি 
প্রথমত আঁমাঁকে রাজ্য হইতে বি্চ্যুত্ত করিয়! 
পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্বক দূর করিয়া 
দিয়াছে । অধিকন্ত সে আমার প্রাণ অপে- 
ক্ষাও প্রেয়সী ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে । 
আমার যে সকল আত্মীয় স্বজন ছিল, সেতাঁহা- 
দিগকেও বন্ধন করিয়। অপমান করিয়াছে। 
রাঘব! সেই ছুরাঁত্বা অদ্যাপি মার প্রাণ- 
নাশেরও চেষ্টা করিতেছে । আমার বিনাঁ- 
শের নিমিত্ত সে সময়ে সময়ে অনেক বাঁনর 
প্রেরণ করিয়াছিল, আমি তাঁহাদের সকল- 
কেই সংহার করিয়াছি। রাঘব! এই আঁশঙ্কা- 
তেই আমি আপনাঁকে দর্শন করিয়াঁও ভয়- 
প্রযুক্ত সহসা আপনকাঁর সমীপবর্তা হইতে 
পারি নাই । ভীত ব্যক্তি স্বভাবত সকলকেই 
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ভয় করে। হুনুখান প্রভৃতি এই কয় বানরই 
কেবল আঁমাঁর সহায়; এতাদৃশ বিপদ্‌- 
তাস হইয়াও আমি ইহাদিগের জন্যই 
জদ্যাপি প্রাণ ধারণ করিতেছি । এই সকল 
বিশ্বামী বানর আমায় সর্ঘবাত্র রক্ষা করিয়! 
থাকে । আমি গমন করিলে ইহারা আমার 
অনুগমন, এবং অবস্থিতি করিলে অবশ্থিতি 
করে। সেই বালিকে যে মহাত্সা সংহার 
করিবেন, তিনিই আমার প্রাণদাতা বন্ধু। 
রামচন্দ্র! আমি যে শোকে এতাদৃশ কাতর 
হইয়াছি, তাঁহার গৃঢ় কারণ এই আপনাকে 
নিবেদম করিলাম । সখে ! সৌভাগ্যশালীই 
হউক, আর ছুরবস্থই হউক, সখাই সখার 
গতি! 

ঘামচক্র্র এই বাক্য শ্রবণ করিয়! স্থগ্রীবকে 
কহিলেন, বয়স্য ! তোমার এতাদৃশ নিগ্রহের 
ষথার্থ কারণ কি, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । 
মানদ! এই মহা শক্রতার কারণ শ্রাবণ 
করিয়৷ ঘলাবল স্থিরীকরণ পূর্ধবক পশ্চাৎ 
যাহা! যাহা কর্তব্য বিবেচন। হয় কৰিব। 
তোমার অবমাননার কথ শ্রবণ করিয়া 
আমার অত্যন্ত ক্রোধ ও অমর্ষ হইতেছে। 
আমি এখনই শরাসনে জ্যারোপণ করিব, 
ইতিষধ্যে তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সমুদাঁয় ব্যক্ত 
কর। আমি বাণও স্পর্শ করিব, আর তোমার 
শক্রও নিপাঁতিত হইবে । . 

মহাত্মা রাষচক্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে 
অমাত্য-চতুষ্টয়ের মহিত স্গ্রীব অতুল আনন্দ 
লাঁভ করিলেন। অনন্তর বানরপ্রবীর স্বপ্রীব 
প্রহউ-মুখে লক্ষণাগ্রজ রামচন্দ্রকে শক্রতার 
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সমস্ত কারণ আনুপুর্ববিক বলিতে আরম্ত 
করিলেন। তিনি কহিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার নাম বালি; বালি শক্র.সংহারে 
সম্যক সমর্থ । পিতা সতত তাহাকে আদর 
করিতেন ; আমিও যথেষ্ট মান্য করিতাম। 
পিতার পরলোক হইলে জ্যেষ্ঠ বলিয়! মন্ত্র 
গণ বালিকেই বানরদিগের রাজা করিলেন ; 
গ্রজাগণও তাহাতে পরম সন্ত হইল। 
বালি পিতৃ-পৈতামহ স্থবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন 
করিতে লাগিল। আমি দাঁপের ন্যায় সর্ধব- 
কার্যেই অবনত হুইয়৷ রহিলাম। 

মায়াবী মামে এক তেজন্বী দানব ছিল; 
মায়াবী ছুন্দুভির অগ্রজ। পূর্বে স্ত্রী লইয়া 
তাহার সহিত বালির শক্রত। জন্মিয়াছিল। 
এক দিন নিশীথ-সময়ে সকলে নিদ্দ্রিত হইলে 
দানব মায়াবী ক্রুদ্ধভাবে কিক্ষিন্ধ্যার দ্বারে 
উপস্থিত হইল, এবং বালিকে আহ্বান করিয়! 
উচ্চৈঃস্বরে তর্জন গর্জন করিতে লাগিল । 

রাত্রিতে সেই ভৈরব রব শ্রবণ পূর্বক 
আমার অগ্রজ ভ্রাত৷ বালি সা করিতে অস- 
মর্থ হইয়া! গুহামধ্য হইতে বহির্গত হইল! 
তাহার স্ত্রীগণ নিবারণ করিল ; আমিও বত্ব 
পূর্ধবক নিবারণ করিলাম; কিন্ত বালি এ 
দানবের আস্পর্দা সহ করিতে অসমর্থ হইয়া 
আমাদের অনুগমনে প্রতিষেধ পূর্বক: অবি- 
চারিত চিত্তে একাকী সহসা মহাবেগে নির্গত 
হইল। বানর-রাজ বালি এইরূপে বহি- 
গত হইলে আমিও ভ্রাতৃ-ন্নেহের বশবর্তী 
হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলাম। 
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হইয়া পলায়ন করিল । সে যখন ত্রস্ত হইয়া 
পলায়ন করে, তখন আমরা ছুই জনেই 
বছুদুর পর্য্যস্ত তাহার অনুগমন করিলাম । 
তৎকালে চক্দ্রোদয়ে পথ বিলক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছিল। ক্রমে আমরা উভয়ে যাইয়! 
অন্তরকে বেন করিলাম। এই সময় অন্থুর 
এক তৃণাচ্ছাদিত মহাগহ্বর দর্শন করিয়! 
বেগে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল । 

শত্রু বিবর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল দর্শন 
করিয়া, বালি ক্ষ ও ভ্রুদ্ধ হুইয়া আমাকে 
কহিল, স্তুপ্রীব ! আমি বিল-মধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়া এই দুর্ধর্ষ অন্থরকে বিনাশ করিয়া 
যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত 
তুমি সাবধান হইয়া! এই বিবরণদ্বারে অপেক্ষা 
কর। 

আমি ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
প্রযত্ব সহকারে পুনঃপুন প্রতিষেধ করিলাম, 
কিন্ত সে কোন কথা ন। শুনিয়া সেই বিল- 
মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বিল-প্রবে- 
শের পর এক বৎসর 'অপেক্ষাও অধিক কাল 
অতীত হইল; আমিও তাঁব€ কাল পর্য্যস্ত 
দ্বার রক্ষা! করিয়া রহিলাম । রামচন্দ্র! ভ্রাতা 
এতদিনেও বহির্গত হইল না দর্শন করিয়া, 
ভ্রাতৃ-স্সেহবশত আমার চিত চঞ্চল হইয়! 
উঠিল; আমি ভাবিতে লাগিলাম, ভ্রাতা 
নিশ্চয়ই জীবিত নাই। 

বয়স্য! বছ দিনের পর একদ1| বিবর 
হইতে সহসা সফেন রুধির উদ্গত হইতে 
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লাগিল, দেখিয়া আমি নিতান্ত ব্যথিত হই- 
লাম। অন্থরদিগের ঘোরতর গর্জন শব্দও 
আমার কর্ণগোচর হইল। আমি যুদ্ধ-পুরা- 


৪ 


হত ব্যক্তির আর্ভনাদও শ্রবণ করিলাম । এই, 


সকল চিহ্বু প্রত্যক্ষ করিয়া আমি বিষেচন! 
পূর্ববক স্থির করিলাম, আমার ভ্রাতাই নিহত 
হইয়াছে। অতএব, নখে! আমি শোকে 
পরিপূর্ণ হইয়া শিলা দ্বারা গর্তের মুখ রুদ্ধ 
এবং পরলোক-গত অগ্রজের উদ্দেশে উদক 
দান করিয়। শোকার্ত চিত্তে কি্ষিন্ধ্যায় প্রত্যা- 
গমন করিলাম । আমি যত্বপূর্বক গোপন 
করিয়া] রাখিলেও মন্ত্রিগণ এ লংবাদ জানিতে 
পারিলেন। তখন মন্ত্রিগণ সকলে একত্র হুইয়। 
আমাকে বানর-রাজ্যে অভিষেক করিলেন। 

রঘুনন্দন! আমি ধন্মানুসারে রাজ্য শাসন 
করিতেছি, ইতিমধ্যে বানরবীর বালি সেই 
ঘোর শক্রকে সংহার করিয়া! প্রত্যাগমন 
করিল। আমাকে অভিষিক্ত দর্শন করিয়াই 
ক্রোধে তাহার নয়ন আরক্ত হইয়৷ উঠিল। 
সে আমার মন্ত্রীদিগকে বন্ধন করিয়া তির- 
স্কার করিতে লাগিল। সথে! তৎকালে 
সেই পাপাত্মার দমন করিতে আমার সম্যক 
শক্তি ছিল; কিন্তু সে গুরু, এই ভাবিয়াই 
আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রত্যুত 
আমি যথাবিধানে অভিনন্দন এবং যথারীতি 
জয়শব্দ প্রয়োগ পূর্বক তাহাকে সাম্তবন! 
করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার অস্তঃকরণ 
দুষিত হইয়াছিল, স্থতরাং আমি এতাদৃশ 
সম্মানন। পূর্বক অভ্যর্থনা করিলেও সে তাহ। 
গ্রান্থ করিল ন1। 
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রামায়ণ। 





নবম সর্থ। 





ছন্দুভাপাধ্যান। 


সখে! অনন্তর আমি, সহনা সমাগত 
ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন ভ্রাতার ইষ$উ-সাধন জন্য 
অবিচলিত হৃদয়ে তাহার ক্রোধ শান্তি করিতে 
লাগিলাম। আমি কহিলাম, আধ্য ! ভাগ্য- 
ক্রমেই আপনি কুশলে প্রত্যাগমন করিয়া- 
ছেন; এবং ভাগ্যক্রমেই শক্র নিহত হই- 
য়াছে। বানররাজ ! আমি অনাথ ; আপনিই 
কপিযৃথপতি ও আমার একমাত্র আশ্রয়। 
আপনকাঁর এই বহুশলাকা-সম্পন্ন পুর্ণচন্দ্র 
সদৃশ খুভ্রচ্ছত্র এবং বাল-ব্যজন আমি আঁপ- 
নাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি সচ্ছন্দে 
গ্রহণ করুন। আপনিই প্রজাঁদিগের রাজা ) 
আমরা আপনকার আজ্ঞাবাহক কিন্কর মাত্র। 
বিভেো। ! আমি আপন ইচ্ছায় রাজপদ গ্রহণ 
করি নাই; অমাত্যগণই আমার অভিষেক 
করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে ন্যান 
স্বরূপ এই রাজ্য আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ 
করিতেছি; বীর শক্রনিসুদন ! আপনি আমার 
প্রতি ক্রোধ করিবেন না। রাজন! আমি 
প্রণাম করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে আঁপনকার নিকট 
প্রার্থনা করিতেছি। প্রভে। ! পুরবাসি-মক্ত্রিগণ 


| সকলে মিলিত হুইয়া৷ বলপূর্বকই আমাকে 


রাজ্যভারে নিযুক্ত করিয়াছেন; আমার 
রাজ্যে স্পৃহা নাই ; তৎকাঁলেও আমার ইচ্ছ! 
ছিল না। অনঘ! পুর-মধ্যে আপনি ন! 
থাকায়, আমি নিরস্তর ত্রন্দনই করিতাম। 





রামচন্দ্র! আমি ভ্রাতাকে এই সকল 
কথা বলিলাম, তথাপি সেই ছুষ্ট বানর 
আমাকে ভর্তলন! ও ধিক্কার দাঁন করিয়া 
বিবিধ কটুকাটব্য বলিতে লাগিল | এবং তৎ- 
ক্ষণাৎ প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান করিয়া আত্মীয়- 
দিগের সম্নিধানে আমাকে উদ্দেশ পুর্ববক নিদা- 
রুণ বাক্যে কহিল, প্রকৃতি-মণ্ডল ! তোঁমর! 
সকলেই জান, সেই মহা উদ্ধত মহাস্থর 
মায়াবী যুদ্ব-কামনায় রাত্রিকালে উপস্থিত 
হইয়। আমাকে বারংবার আহ্বান করিল। আমি 
তাহার জতি গজ্জন শ্রবণ করিয়। গুহাভ্যন্তর 
হইতে বহির্গত হইলাম । আমার এই ভ্রাতৃ- 
রূগী শক্রুও তৎক্ষণাৎ আমার অনুগামী হইল। 
মহাবল সেই দানব রাত্রিকালে আমাকে 
সহায়-সহিত দর্শন করিয়াই নিতান্ত ভীত 
হইয়া পলায়ন করিল; আর পশ্চাৎ দৃষ্টি 
করিল না । দাঁনবকে তন্রপে পলায়ন করিতে 
দেখিয়া স্ৃত্রীব ও আমি উভয়েই তুদ্ধ হুইয়! 
তাহাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিতে লাগিলাম। 
কিন্তু দানব ভর্ধশ্বাসে দ্বাদশ যোজন ধাবিত 
হইল । পরে ভয়ার্ত হইয়া সে এক ভূ-বিবর- 
মধ্যে প্রবেশ করিল। নিয়ত-অহিতৈষী শক্রু 
বিবরে প্রবিষ্ট হইল দেখিয়া আমি সরল 
চিত্তে এই ক্রুর-দর্শন অধম অনুজ ভ্রাতাকে 
কহিলাম, এই দানবকে সংহার না করিয়া 
আমার নগরী প্রতিগমন করিতে মন নাই। 
অতএব তুমি এই বিবর-দ্বারে অপেক্ষা কর। 

প্রকৃতিবর্গ! আমি তৎকাঁলে এই অনু- 
জকে এই কথা বলিলাম । এবং এই ছুর্ববৃত 


অপেক্ষা! করিয়া রহিল ভাবিয়া! আমি সেই 








৬ 
॥ 











রী কি্িন্ধ্যাকাও। 
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মহাবিবর-মধ্যে প্রবেশ করিলাম । অবতরণ- 
ছার অন্বেষণ করিতে করিতে আমার এক 
বগসরের অধিক কাল অতীত হইল । বন্থু 
যতের পর আমি অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর শত্রুর 
দর্শন পাইয়! ততক্ষণাঁৎ বন্ধুবান্ধবের সহিত 
তাহাকে সংহার করিলাম । মৃত্যুকালে সেই 
দানব যখন ভূতলে পতিত হইয়া ভীমরবে 
আর্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহার 
মুখ হইতে রুধির-ধারা বহির্গত হইতে 
লাগিল; সেই রুধির-আোতে এ মহাবিবর 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । 

প্রজাগণ! ছুন্দুভির প্রিয় ভ্রাতা সেই 
দুর্জয় শত্রু মায়বীকে সংহার করিয়। আমি 
যখন বহির্গত হই, তখন দেখিতে পাইলাম, 
বিবর-দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ রহিয়াছে । তখন আমি 
স্থগ্রাব স্ঞ্রীব বলিয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে 
আহ্বান করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন 
প্রভ্যুন্তরই পাইলাম না, তাহাতে আমার 
সাতিশয় ক্রোধ জন্মিল। ক্রোধে উপর্য্যপরি 
পদাঘাত করিয়া, আমি বিবর-মুখ বিদারণ 
করিলাম; এবং সেই দ্বার দিয়া বহির্গত 
হইয়া, পূর্ব্বে যে পথে গমন করিয়াছিলাম, 
সেই পথেই প্রত্যাগত হইলাম। নিষ্ঠুর 
স্বগ্রীব তৎকালে রাজ্য কামনা! করিয়াই 
ভাতৃম্সেহ বিস্মৃত হইয়া আমাকে সেই বিবর- 
মধ্যে রুদ্ধ করিয়াছিল। 

এই কথা বলিয়া বালি নির্ভীক চিত্তে 
আমাকে এক বাস্ত্রে দুর করিয়া দিল। রঘু- 
নন্দন! এই প্রকারে দেই বালি অনেকবার 
আমার ছরবস্থা করিয়াছে, আমি এক্ষণে 


হ্ৃতদার ও হৃতশ্রী হইয়া ছিন্গপক্ষ পক্ষীর 
ন্যায় হইয়াছি। 

অধিকন্তু বয়স্য ! বালি আমায় বিনাশ 
করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে 
বহির্গমন পূর্বরবক দারুণ বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া 
আমায় বিভ্রামিত করিল। রঘুনন্দন ! আমি 
তাহার ভয়ে পলায়ন করিয়া! বিবিধ-শৈল- 
সমাকীর্ণা এই সাগর-বেষ্িত1 সমগ্রা পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করিলাম । অবশেষে এই শৈল- 
রাজ খম্যমূকে আনিয়া! উপস্থিত হইলাম । 
কোন কারণ বশত দুদ্ধর্ষ বালি এই শৈলে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

মহাবাহো। রামচন্দ্র! আমি আপনাকে 
আমাদিগের শক্রতার সমস্ত কারণ এইনিবে- 
দন করিলাম । এক্ষণে দেখুন, আমি বিন] 
অপরাধে জীবন-সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। 
রাঘব! বালির ভয়ে কাতর হইয়া আমি এই 
স্থানে মহাকঞ্টে কালাতিপাত করিতেছি। 
মহাবাহো ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ 
করিয়া বালির দণগ্ডবিধান করুন । 

শক্রতাপন তেজন্বী রঘুনন্দন রামচন্জ্ 
এই সকল কথ। শ্রবণ করিয়। স্বগ্রীবকে 
আশ্বাস দান করিতে আগম্ত করিলেন ; এবং 
কহিলেন, সখে স্তগ্রীব! আম] কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 


এই সুর্য-সঙ্কাশ শাণিত অমোঘ বাণ সকল. 
নিশ্চয়ই সেই বালির উপর নিপতিত হইবে, |: 


সন্দেহ নাই। তোমার ভার্ধ্যাপহারী সদাচার- 
দূষক সেই দছুরাত্মা! বালি যে পর্য্যন্ত আমার 
দৃষ্টিপথে পতিত ন! হয়, সেই পর্য্যন্তই জীবিত 


থাকিবে। আমি নিজের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে 


সপে শীশীিটিল 
পাশাপাশি 





রঙ 
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রামায়ণ। * 





পারিতেছি,তুমি কতদুর শোক-সাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছ! রাঁবণের উপর আমার যে ক্রোধ 
হইয়াছে, আজি আমি তাহা বালিরই উপর 


; নিক্ষেপ করিব। 
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রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ হিতবাক্য শ্রবণ 
করিয়া, ন্শ্রীব সন্দিহান চিত্তে পুনর্ববার কহি- 
লেন, বয়স্য রঘুনন্দন ! পূর্ববকালে ছুন্দুভি 
নামে এক মহাবীর্ধয মহানর ছিল; সে 
সহত্র মত মাতঙ্গের বল ধারণ করিত। 
বরলাভ-বিমোহিত বীর্ধ্য-দর্পিত মহাবাহু সেই 
ছুরাত্মা। দ্রন্দুভি একদ| সরিতপতি সাগরের 
নিকট উপস্থিত হইল। দানব, উর্মিমালী 
মকরালয় অপার তোয়রাশি সাগরের নিকট 
উপস্থিত হইয়। কহিল, সাগর! আমার 
সহিত যুদ্ধ কর। রামচন্দ্র! তখন ভীমরাবী 
ধর্মাজ! সাগর সলিল-মধ্য হইতে উত্থিত 
হুইয়। সৃত্যু-প্রেরিত সেই দানবকে কহিলেন, 
যুদ্ববিশারদ! তোমায় যুদ্ধ দান করিতে 
আমার সামর্থ্য নাই | যাহার সহিত তোমার 
যুদ্ধ সম্ভব, বলিতেছি শ্রবণ কর। মহাবণ্য- 
মধ্যে ছিমালয় নামে বিখ্যাত বৃহুদাকার শৈল- 
রাজ আছেন; তিনি শঙ্করের শ্বশুর, এবং 
তপস্থিগণের আশ্রয় । তাহাতে বু কন্দর 
ও নির্ঝর এবং গুহা ও প্রঅবণ আছে। 
দুন্ৃভে ! যুদ্ধে তিনিই তোমায় অতুল সন্তোষ 
ঘ্ধান করিতে পারিবেন। 

তখন দানবশ্রেষ্ঠ ঢুন্দুভি সমুদ্রকে অসমর্থ 
জানিয়া, শরাসন-নির্খুক্ত শরের ন্যায়, সত্ব 
ছিমালয়-বনে গমন করিল। সে এ গিরি- 
রাজের গজয়াজপ্রমাঁণ বহুতর ধবল শিলাখণ্ড 





ভূমিতে নিক্ষেপ পুর্ববক পুনঃপুন গর্জন করিতে, 
আরম্ভ করিল; এবং বলিতে লাগিল, মহা- 
বল পর্বতরাজ! শীত্র আমার সহিত যুদ্ধ কর। 
আমি সমুদ্রের মুখে শুনিয়াছি, তুমিই সংগ্রাম- 
বিশারদ । 

তখন ধৈর্ধ্যশালী সৌম্য-দর্শন হিমানীপূর্ণ 
হিমালয়, মুত্তিমান ভয়ম্বরূপ সেই দানবশ্রেষ্ঠ 
ছুন্দুভিকে কহিলেন, বীর ! আমায় এরূপে 
বিদারণ কর৷ তোমার উচিত হইতেছে না; 
আমি যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিব 
না, কারণ আমি তপম্িজনের বাসস্থান। 

গিরিরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
ক্রোধে দুন্দুভি দানবের লোচনযুগল 'রক্তবর্ণ 
হইয়া উঠিল। তখন সে কহিল, গিরিরাজ ! 
যদি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ ই হও, অথব। যদি 
তোমার যুদ্ধে প্রৰৃভিই না থাকে, তবে 
আমাকে বলিয়া দাও, আমি যুদ্ধ প্রার্থন! 
করিলে কোন্‌ ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইবে। 

তখন গিরিবর হিমালয় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, কি উপায়ে এই ছুন্দুভিকে আর 
দর্শন করিতে ন| হয় ; কোন্‌ ব্যক্তিই বা রণে 
ইহার অতিমুখীন হইতে সমর্থ হইবে। 

হিমালয় এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,এমত 
সময় হঠাৎ বানরবীর বালি তাহার স্মৃতিপথে 
উদ্দিত হইল। তখন তিনি ছুন্দুভিকে কহি- 
লেন, ছুন্দুন্ে! আমি প্রতিঘন্দ্বী হুইয়! 
তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না । 
ঘাহ! হউক, দমযোগ্য প্রতিযোদ্ধা বলিয়! 
দিলেও একপ্রকার যুদ্ধ দান করাই হইয়া 








শশী শীশীশীস্পীশীী শিট শশী শে পশীটাশী্াশিশীশশাশিিাাো 














কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড। 


.থাকে। বালি নামে এক অনুপম-কান্তি 


ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম মহাবাহু শ্রীমান বানর- 
রাজ কিক্িদ্ধ্যায় বাঁস করে। বাব যেমন 
নমুচিকে যুদ্ধ দান করিয়াছিলেন, যুদ্ধ-বিশী- 
রদ মহাপ্রাজ্ঞ সেই মহান বালিও সেই- 
রূপ তোমার সহিত ঘন্বযুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হইবে। দানব! যদ্দি তোমার মরণে ত্বর! 
থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নিকট 
গমন কর। কারণ সেই বালি সমর-কার্য্যে 
নিয়ত ছুদ্ধর্ধ | ভূমি হেমমালী পর্বতের স্থন্দর 
গুহ। কিক্ষিন্ধ্যায় গমন করিয়া, বালির মধুবনে 
বিচরণ পূর্বক সমুদায় মধু নষ্ট কর। তাহ! 
হইলেই বালি কুপিত হইয়। তোমার এই রণ- 
পিপাসা বিদ্ুরিত করিবে। তাহার সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তোমায় আর প্রাণ লইয়! 
ফিরিয়া যাইতে হইবে না 

বালির নাম শুনিয়া বলদর্পিত ছুন্দুভি 
বিজয়েচ্ছায় সিংহনাদ করিল, এবং মনে মনে 
ভাবিল, যেন বালিকে পরাজয়ই করিয়াছে। 

সখে ! গ্রিরিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়াই 
ছুন্দুভি তত্ক্ষণাৎ বালি-পালিত। মনোরম 
কিক্কিদ্ধ্যায় গমন করিল; এবং তথায় তীক্ষ- 
শুঙ্গ ভয়াবহ মহিষ-রূপ ধারণ করিয়! বর্ষ।- 
কালীন নভঃস্থিত নীর-পুর্ণ মহানীরদের ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল। 

এইরূপে কিক্ধিদ্ধ্যণর প্রধান দ্বারে পদার্পণ 
পূর্বক মহাবল ছুন্দুভি মেদিনী কম্পিত করিয়া 
বিজয়েচ্ছায় শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। যে 
যে বৃক্ষ নিকটে পতিত হইতে লাগিল, দানষ 
সমস্তই ভগ্ন, এবং খুর দ্বারা পৃথিবী বিদারণ, | 
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ও ঘিরদের ন্যায় দর্পে শূঙ্গ দ্বার গুহাদ্বার 
বিলিখন করিতে লাগিল । মেঘ-সন্কাশ শব্বায়- 
মান ভয়ঙ্কর দানবশ্রেষ্ঠ ছুন্দুতিকে কেহই 
নিবারণ করিতে পারিল না। 

অনন্তর যাবদীয়-বনচারি-বানরগণের অধী- 
শ্বর বালি শব্দায়মান এ অন্থরের শব্দ শ্রবণ 
পূর্বক অসহিষুণ হইয়া তারাপুঞ্জ-বেছিত 
চক্দ্রমার ন্যায় স্ত্রীগণ-সমভিব্যাহারে বহির্গত 
হুইল; এবং মদস্বপিত বচনে ছুন্দুভিকে 
কহিল; ছুন্দুভে ! এই নগর-দ্বার রোধ'করিয়া 
শব্দ করিতেছ কেন! মহাহ্থর! আমি 
তোমাকে জানি; এক্ষণে তুমি প্রাণ রক্ষা 
কর। 

বানর-রাজ বালির এই বাক্য শ্রবণক্রিয়। 
দুন্দুভি ক্রোধ-সংরক্তলোচনে উত্তর করিল, 
বীর! সত্রীজন-স্গিধানে বৃথ। শুরের ন্যায় আত্ম- 
শ্লাঘ। করিতেছ কেন! অগ্রে আমার সহিত 
যুদ্ধ কর, তাহা হইলে আমার বল বীধ্য কত 
দূর, জানিতে পারিবে । অথবা এই রাত্রি 
আমি ক্রোধ সংবরণ পূর্বক তোমাকে ক্ষম। 
করিলাম, তুমি উদয়-কাঁল পর্য্যন্ত যথেচ্ছ কাঁম- 
ভোগে যাপন কর। যে কাপুরুষ মত্ত, উন্মত্ত, 
স্বপ্ত বা নির্জনে বিহার-প্রবুত্ত ব্যক্তিকে বধ 
করিতে পারে, মেই তোষার মত মদ-বিহবল 
ব্যক্তিকে সংহার করিবে। 

তখন বাক্যবিশরদ বানরেশ্বর বাঁলি,তাঁর! 
গ্রভৃতি মহিলাদিগকে বিদায় করিয়া হাস্য 
পূর্বক কহিল, দুবুদ্ধে ! তূমি অভ্ঞানবশত 
মন্ত বলিয়৷ আমায় অবজ্ঞ|! করিতেছ; কিন্ত 
এখনই আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে 
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করিয়াছি । যদি তোমার আজি যুদ্ধে স্পৃহা 
হইয়া থাকে, যদি তুমি যুদ্ধে ভীত না হইয়া 
থাক, তাহা হইলে দীড়াও ; সমরে প্রবৃত্ত 
হইয়া নিজ পৌরুষ প্রদর্শন কর। 

বানরপতি বালি ক্রোধভরে এই কথা 
বলিয়া পিতা-মহেন্দ্র-প্রদত্ত স্থাবর্ণ মালা কণ্ে 
দৃঢ়বদ্ধ করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইল। তখন 
মহাঁবাছু বালি এবং মহাঁবল দানব, উভয়ের 
পরস্পর অতি তুমুল ছন্দ যুদ্ধ আর্ত হইল। 
অন্তর দানব-নন্দন ছুন্দুভি শৃঙ্গাগ্র বারা মহা- 
বানু বালিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল; 
বানররাজ পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

মহাবীর বাঁনররাজ মুহুূর্তকাঁল দানব-বৃমের 
সহিত ক্রীড়া করিয়। অবশেষে সহাস্য বদনে 
কহিল, দুর্বুদ্ধে অস্বরাধম ! বরলাভ হেতু 
তোর অহঙ্কার জম্মিয়াছে; সলিল দ্বারা পাব- 
কের ন্যায়, আজি আমি এখনই তোর বদ্ধিত 
বল নির্ববাঁণ করিব। 

এই কথা বলিয়৷ মহাঁবল বালি ছুই শৃঙ্গ 
ধারণ করিয়া পাততন পূর্বক দাঁনধশ্রেষ্ঠ দুন্দু- 
ভিকে ভূমিতলে পেষণ করিতে লাগিল। 
বলবান বালি কর্তৃক পাতিত ও বিনিম্পিষ্ট 
হইয়! বীর্ধ্যবান অস্থর শুন্যমার্গে রুধির-ধার] 
উদ্গীরণ পূর্ববক প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাঁকায় দানব ভূপৃষ্ঠে 
পতিত হইল। মহাবল বালি, গতপ্রাণ লুণ্ত- 
চেতন মস্থরকে ছুই বাহুতে উত্তোলন করিয়। 
এক পদাঁঘাতে ই যোজনাস্তরে নিক্ষেপ করিল। 


জানিতে পারিবে, আমি কিরূপ স্থরাপান 








রক্তবিন্দু সকল বায়ু-চাঁলিত হইয়া! মহর্ষি মত-: 
্গের এই আশ্রমের সর্বত্র পতিত হইল । এ 
সকল শোণিত-বিন্দুর মধ্যে কতক তীহাঁর 
গাত্রেও পতিত হইল,দর্শন করিয়। মহরধধি জল- 
স্পর্শ পূর্ববক নিক্ষেপকর্তা বালিকে এই বলিয়া 
অভিসম্পাত করিলেন যে, বানর ! তুই দাঁন- 
বকে আমার আশ্রমের দিকে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিস্‌, এই জন্য তুই কখনই এই খধ্যমুকের 
বনে প্রবেশ করিতে পারিবি না । যদি প্রবেশ 
করিস্‌, ততক্ষণমাত্রই তোর জীবন বিনষ্ট 
হইবে। 
রঘুনন্দন ! সেই অবধি বালি অভিসম্পী- 
তের ভয়ে মহাগিরি খধ্যমূকে প্রবেশ বা 
ইহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হয় 
ন1। রামচন্দ্র! সে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না জানিয়াই, আমি অমাত্যগণের সমভি- 
ব্যাহারে এই মহাঁবন-মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ 
করিতেছি। কাকুৎস্থ ! বীর্যযাধিক্য দ্বার 
পরাজিত সেই ছুন্দুভির কঙ্কাল এ প্রকাণ্ড 
গিরিশূঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! এই সেই 
সপ্ত বিপুল তালবৃক্ষ শাখাভরে অবনত 
হইয়া আছে; বীর্ষ্য প্রকাশ করিয়! বালি এক 
বাণেই ইহার তিনটিকেই যুগপৎ বিদ্ধ করিয়া- 
ছিল! 
বয়স্য! বালির অসাধারণ মহাঁবীর্ষ্যের 
কথ! আমি আপনাকে এই সমস্তই বলি- 
লাম, আপনি তাদৃশ ছুর্দর্য বালিকে সমরে 
ংহার করিতে কি প্রকারে উৎসাহ করিতে- 
ছেন! 











ও কিক্বিন্ধ্যাকাণ্ড। 


মহাত্ব। হুগ্রীব এই কথ! বলিলে রথু- 
“| নন্দন রামচন্দ্র পাদাঙ্ৃষ্ঠ দ্বার! অনায়াসেই 
ছুন্দুভি দানবের কঙ্কাল উত্তোলন এবং এক 
পাঁদ দ্বারাই অবলীলাক্রমে শতযোজন অন্তরে 
নিক্ষেপও করিলেন । 

হুবিপুল কন্কালপঞ্জর নিক্ষিপ্ত হইল 
দেখিয়া বানররাজ হ্বগ্রীব লক্ষণের সম্মুখে 
রামচন্দ্রকে কহিলেন, সথে! পূর্বে আমার 
ভ্রাতা মত ও পরিশ্রাস্ত অবস্থায় অন্নপ্রত্যঙ্গ- 
সম্পন্ন মাংসশোণিত-সমেত আর্ছ ছ্ধেহ 
নিক্ষেপ করিয়াছিল। এক্ষণে ইহা! মাংসশুন্য 
হইর়। শু তৃণের ন্যায় লঘু হইয়াছে । অত- 
এব আমি ইহাতে জানিতে পারিলাম না, 
আপনকাঁর, কি তাঁহার বল অধিক । বালিও 
তেজ্স্বী, শূর এবং অভিমানী ;) তাহারও বল- 
পৌরুষ বিখ্যাত ; যুদ্ধে সে কখনও পরাজিত 
হর নাই। তাহার যে সমস্ত কাধ্য-পরম্পর! 
দুষ্ট হইয়! থাকে, তাহ স্রাক্থরেরও অপাধ্য। 
পুনঃপুন দেই সকল কার্ধ্য স্মরণ করিয়া আমি 
খষ্যমূক পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না। 
উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, আমি 
হুনৃমান প্রস্ততি অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে 
ইহার মধ্যেই বিচরণ করিয়া থাঁকি। মহা" 
বাছো! যদি আপনি একবাণেই সপ্ত তাল 
ভেদ করিতে পারেন, তাহা হইলেই জানিব, 
বালিবধে জাপনকার সামর্থ্য আছে। রাঘব! 
আমি আপনকাঁর বল পরীক্ষা! বা আপনাকে 
অবজ্ঞ1! করিতেছি না; বালির তয়ানক কার্ধ্য- 
পরম্পরা! চিন্তা করিয়াই আমার আশঙ্কা হই" 
তেছে! আমি জানিয়াছি, আমার মিক্র 


হি পট 


১ 


সর্ববগুণান্থিত এবং মিত্র-বসল। পুরুষ-ব্যাত্র । 
আমি হিযাচলের ন্যায় আপনাকে আশ্রয় 
করিয়াছি । পরক্ত লাঘব ! আমি সেই ভ্দ্রাতৃ- 
রূগী শত্রুর বল বীর্য্য বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি; 
কিন্তু যুদ্ধে আপনকার বীর্য কখনই প্রত্যক্ষ 
করি নাই। রামচন্দ্র! বিশ্বস্ত প্রণয়ী মিত্র- 
গণের চিত্ত ভীত হইলে, তাহারা মিত্রের ক্ষম- 
তায়ও বিশ্বাস করে না। অতএব আমি যে 
আপনকার বল পরীক্ষ! করিতেছি, তদ্বিষয়ে 
আমাকে ক্ষম! করিবেন । 

সখে রামচন্দ্র! দেহ-প্রমাণ, ধৈর্য্য ও 
আকৃতি, এই তিনই, ভন্মাচ্ছাদিত পাবকের 
ন্যায়, আপনকাঁর পরম তেজ সম্যক রূপে 
সূচনা করিতেছে । অতএব হম্তিশগ্ডের 
ন্যায় আয়ত শরাপনে জ্যাযোজন] করিয়া 
আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক আপনি মহাশর 
নিক্ষেপ করুন। আপনি নিক্ষেপ করিলে, 
শর অবশ্যই এই সপ্ত তাল ভেদ করিবে, 
তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই । অত- 
এব সথে ! আর বিবেচনার প্রয়োজন নাই। 
রাজনন্দন ! আমি অনুনয় করিতেছি, আপনি 
আমার ইউ সাধন করুন। 


দশম সর্গ। 


বালি-বলোপাখ্যান। 
বানরপ্রবীর হ্থৃপ্রীব ককুৎস্থ-বংশ-সম্ভৃত 
দ্শরখনন্দন রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়! 
মুহুর্তকাল চিন্তা পূর্বক পুনর্ধার কহিলেন, 








মি 


শাীশাশািশীশীপপশীীশীীশীশীশ্ী 


রা শশী শশাাশীশটশ শী পপীশীশী শীট শিাা্ীিীাীশীাাটটিটিটিটিটিিিট টাটা টাটা 


৪ 





সি 


রে 


রাবণ নামে এই যে ভিত রাক্ষনরাজ আপন-, 


কার সীতাকে হরণ করিয়াছে, এই ব্যক্তি 
যাবদীয় বীর্যশালীরই বীর্যযাপহারী। দেব, 
দানব, গন্ধর্বব, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগ এবং মহা- 
বল পরাক্রান্ত মনুষ্যরাজ1, রাবণ সকলকেই 
পরাজয় করিয়াছে; ব্রহ্মার বলে অহঙ্কৃত 
হুইয়! সে কাহাকেও লক্ষ্য করে নাই। রাব- 
ণের প্রভাব এতাদৃশ ; তাহাকে যুদ্ধে জয় 
করা অতীব দুঃসাধ্য । 

কিন্তু বয়স্য! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার 
জাত! বানকরাজ বালি সন্ধ্যা করিবার জন্য 
প্রত্যহ যথাপময়ে পুর্বরব ও পশ্চিম সাগরে 
গমন করে। সে যখন গমন করিত, আমিও 
তখন [হ্তাহার অন্ুগমন করিতাম। একমাত্র 
গরুড় ভিন্ন অন্য কেহই তাহার সঙ্গে গমন 
করিতে সমর্থ হয় না! 

একদ! বায়ু-বেগগামী বালি অগ্রে যাইয়া 
সমুদ্রে তীরে উপবেশন করিয়। আছে; পশ্চাৎ 
রাবণও দেবতার অঙ্চনা করিবার নিমিত্ত 
সেই স্থানেই উপস্থিত. হইল। বলগ্লাঘী 
ছুরাত্মা নর-খাদক নিশাচর রাবণ বালিকে 
বলবান দেখিয়! বলিল, আমায় যুদ্ধ দান কর। 
তখন বানরেকন্্র রাক্ষসেন্দ্রকে উত্তর করিল, 
দেখিতেছি ছুর্বৃদ্ধিই তোমবর প্রিয়! যাহ। 
হউক, তুমি মুহূর্ত কাল অপেক্ষা কর, আমি 
সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিয়। লই। এই কথ! 
শ্রবণ করিয়৷ মছাঁবল-পরাক্রাস্ত রাক্ষদরাজ 
রাবণ ক্রোধ-সংরক্ত নয়নে উত্তর করিল, 
ছুববুদ্ধে! তোমার এই উপাপ্য দেবত। কে; 
যে, মি আমায় দত করিয়। তাহার অর্চন! 


শি পিপিপি শিট তিতা শীট শি 5 শিপ 


রামারণ। ঢু 








করিতেছ ! বানর! আমি তোমার 'সযুচিত 


দণ্ডবিধান করিব। আমি যখন যুদ্ধে অস্থর, 
নাগ, দানব ও দেবতা, সকলকেই পরাজয় 
করিয়াছি, তখন তুমি আমারই নামোচ্চারণ 
করিয়। স্তব করিবে; রে হুর্ববৃদ্ধে অজ্ঞান 
বানর! তুই জানিতেছিস্‌ না যে, আমি 
পুলস্তা-বংশোৎপন্ন ত্রিলোকেশ্বর রাবণ ! 
দেবর্ষধি নারদ আমায় তোর কথ! বলিয়া 


[ ছিলেন; তাহাতেই আমি তোকে জানিতে 


পারিয়াছি; এক্ষণে পলায়ন করিস্‌ না; 
আমাক যুদ্ধ দান কর্‌, তাহা! হইলেই তুই 
আজি পূর্ব পুরুষদিগের লছিত সাক্ষাৎ 
করিবি। 

বানরেন্্র বালি এই কথা শ্রবণ করিয়া 
যুদ্ধ করাই স্থির করিল; এবং রাঁবণকে 
কহিল, রে ত্রুর রাবণ! আয়, আয়; আমি 
জানি, তুই দেবতাদিগ্র কণ্ট ক-ন্বরূপ। নিশা- 
চর! যর্দ শক্তি থাকে, তাহা! হইলে তুই | 
আমার সহিত যুদ্ধ কর্‌। আজি ন্বর্গবাসিগণ 
হুষ্ট হুইয়া দর্শন করুন, 
ছিস্‌। 

এই কথ শ্রবণ, এবং বাঁলিকে ্ধর্থ উদৃ- 
ঘুক্ত দর্শন করিয়া দশগ্রীব মুস্তি উত্তোলন 
পূর্বক তাহাকে প্রহার করিবার জন্য অগ্রসর 
হইল। তখন বলিশ্রেষ্ঠ বাঁলি উচ্চৈঃশ্ঘরে 
হাম্য করিয়া, দশবদন, শিংশতি-বাহু, পর্বরবত- 
প্রমাণ, দীর্ঘ-নংষ্, মহাফায়, বিকৃত-মুখ, অহা- 
বাহু, দেবশত্র়্াক্ষ সকে অবিচলিতভারে অনা- 


তুই নিহত হইয়া- 


আপ সিসি কিলীিশ্ী্িিিসশী সি পে্পোিস্পিল সপ পি শিস লাস শিসিস্পিশশিপ সি তল লী স্পিন পি পা পপ স্্্সসসপস 
চু 


য়াসেই ধারণ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করা- | 


ইিল। কক্ষমধ্যে টানি এবহ টি হা 





ৰ 








শীট এশা পিপি শাপশশিীিস্িশ 


রাবণের প্রকাণ্ড মুখ স্ফীত ও রক্তিম প্রভায় 


ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। আহুতি-প্রদান-কালে 
অগ্নি যেমন অরিচ্ছিপ্ন জ্বালায় শব্দ করিতে 
থাকে, বাহুদণ্ডে রুদ্ধ হইয়া রাবণও সেইরূপ 
নিরন্তর উচ্ছাস ত্যাগ করিতে লাগিল । মহা- 
গজ যেরূপ পাশ দ্বারা বৃক্ষমূলে রদ্ধ থাকে, 
মহাবাহু দশগ্রীবও সেইরূপ বালির বাহুমুলে 
রুদ্ধ রছিল। তদ্দর্শনে আমি ভ্রাতার যথোপ- 
যুক্ত প্রশংসা করিলাম ; তখন আমার ভ্রাতা 
বলিতে লাগিল, কি সৌভাগ্য ! কি আনন্দ ! 
অনস্তর সে প্রথমত সম্ভাষণ পূর্বক এক হস্তে 
আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পশ্চাঁৎ আচমন 
পূর্বক কর্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপন করিল ; 
এবহ সন্ধ্যা সমাপন করিয়া আকাশ-মার্গে 
উত্থিত হইল। তথন সে, রাবণের অসঙ্ 
অতিভার রক্ভিম ব্যাণ্ড দশ বদন দ্বারা, 


তুপ্তাগ্র, নখ ও পুচ্ছ দ্বার বীর্যযবাঁন গরুড়ে় 


ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল; বাঁযুবেগে গমন 
করিতে করিতে নীল মেঘের সহিত মিলিত 
হইয়া, কোথাও হিমালয়, কোথাও পারি- 
পাত্র, কোথাও বা বিদ্ধ্য পর্বতের ন্যায় দৃষ্ 


হইল যেন, গিরি-কন্দরের শিখরদেশে গজ- 
রাজ অবশ্থিতি করিতেছে । 

যাহা ছউফ, বালি পুর্বব দাঁগরে প্রাতঃ- 
সন্ধ্যা সমাপন করিয়া দক্ষিণ সাগর বেষ্টন 


পূর্বক পশ্চিম সাগরে অধ্যাহ্ সন্ধ্যা সমাপন ; 


কিছ্রিন্ধ্যাকাণড। 


বল বালি, রাবকে পরিত্যাগ পূর্বক কহিল, 














নিশাচর ! এক্ষণে আমার কর্তব্য কার্ধ্য শেষ 
হইয়াছে। রাক্ষস-পুঙ্গব ! তৎকালে আমার 
চিত সূর্য্যে নিযুক্ত ছিল। মহাঁবল! সেই 
জন্যই তখন আমি. তোমায় যুদ্ধ দান করি 


নাই। এক্ষণে আমার কার্য শেষ হইয়াছে ; 


অতএব ভূমি বল প্রয়োগ পূর্বক যুদ্ধ কর। 
তখন বাহ্ষন্ত্রনিপীড়িত দশগ্রীব লজ্জিত 
হইয়া! পরিশুক্ষ ঘুখে অতিকষ্টে উত্তর করিল, 
মহাবাহে। বানরেক্দ্র ! আজি বলবীর্ধ্য-সম্পক্ন 
এবং ব্রিলোফের অজেয় হুইয়াও, আমি 
তোমার নিকট পরাজিত হইলাম । এক্ষণে 
অনুমতি কর, আমি প্রস্থান করি। বানর- 
পুঙ্গব! তুমি ক্ষান্ত হও); যথেচ্ছ স্তামোদ- 
প্রমোদ কর ; আমিও কুশলে গমন ফরি। 
বলিশ্রেষ্ঠ কৃতকৃত্য বালি, রাঁবণের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষল! যথেচ্ছ গমন 
কর, বলিয়া কিছ্িন্ধ্যায় প্রবেশ করিল । 
বয়স্য রামচন্দ্র ! বালির প্রভার এতাদৃশ; 
যদি আপনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপ- 
নাঁকে সমর্থ বোধ করেন, এবংযদি এক বাণেই 


| হইল। কোন স্থানে তাহাকে দেখিয়া বোঁধ ; তাহাকে সংহর করিতে পারিবেন, একূপ 


বিবেচন1 করেন, তাহা হইলেই আমি তাহার 
সহিত যুদ্ধস্থলীতে অবতীর্ণ হইতে পারি । 
ককুৎস্থ'নন্দন রায়চন্দ্রের এবং বানররাজ 
বালির বলাবল-বিষয়ে বাঁনরশ্রেষ্ঠ স্থত্রীষ এই | 
প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন; তিনি 


জানিতেন ন! যে, রাঁমচন্দ্রের অব্যর্থ পৌরুষ 
যুদ্ধে স্থরাস্থরেরও নিতান্ত অসছ। 


করিল; পশ্চাৎ উত্তর সাগরে যাইয়া আচ- | 
মন পূর্ববক অপর সন্ধ্যা মমাপন করিল ; তদ- 
নন্ভর নি কিক্বিদ্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়! মহা- 


১. শাঁশি শা শা পিটিশ টািশাশীীশিশীপিশশীশীশাশীশিিপপিশীতি উনিশ কিক লল উতানও হাতত পপি ২০ শি সপন ৮৩৩ শশা তি শিশিশি স 


: তি 
॥ রি 














একাদশ সর্গ। 


কাপ 


ভাল-নির্ভেদ | 


মহাবীর রামচন্দ্র, মহাত্মা কপীশ্বর ম্গ্রী- 
বের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ঈষৎ হাস্য 
করিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, কপিবর ! 
দেখিতেছি, আমার প্রতি তোমার সম্যক 
প্রত্যয় নাই; অতএব আমার সমর-যোগ্যতা- 
বিষয়ে তোমার প্রত্যয় উৎপাদন করিতেছি। 
এই কথা বলিয়। রাঘব, ইন্দ্রধনু-সদৃশ-কাস্তি- 
সম্পঙ্গ দিব্য ধনু গ্রহণ পূর্বক বাণ সন্ধান 
করিয়া! সপ্ত ভালের উদ্দেশে নিক্ষেপ করি- 
লেন। ঘমহাবল রামচন্দ্র-বিনিঃক্ষিণ্ড হ্ববর্ণ-বিভভূ- 
মিত এঁ বাণ, সপ্ত তাল ভেদ পূর্বক পর্বত 
পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইল; 
এবং পরক্ষণেই হুংসের রূপ ধারণ পূর্ববক 
উত্থিত হইয়! অমিততেজ। রামচন্দ্রের তৃণীরে 
| প্রত্যাগমন করিল। 
|. বামচন্দ্রের বাঁণ-বেগে এ সপ্ত তাল বিদ্ধ 


| হইল দেখিয়া বানর-পুঙ্গব স্থপ্রীর অতীব 


আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন । অতিছুক্ষর এ কার্ধ্য 


[ নিরীক্ষণ পূর্বক স্ুত্রীৰ হৃষ্উ হইয়া মন্তকে 


অঞ্জলি বিরচন পূর্বক রামচন্দ্রের প্রশংস! 

করিয়া কহিতে লাগিলেন, অহো বিক্রম- 
| শৌটার মহেন্দ্র-বরুণোপম রামচন্দ্র ! আপন- 
কার শরাসন-নিক্ষিপ্ত শরের কি অত্যাশ্চধ্য 
অতুল বল ! নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ! আমি পূর্বেই 
কাষ্ঠের অন্তর্নিহিত অগ্নির ন্যায়, আপনাকে 
মহাতেজন্বী অনুমান করিয়াছিলাম। কাকুৎস্থ! 








রামায়ণ। 





ধনুর্ধারণ, অস্ত্রধবল এবং বুদ্ধি-বিষয়ে বিশ্ব 
ব্রহ্মাণ্ডে আপনকার সমান কেহই হয় নাই, 
বর্তমানও নাই, এবং হইবেও ন1। সূর্য্য যেমন 
তেজস্বীদিগের, লবণ-সমুদ্রে ষেমন উদধিবর্গের, 
এবং হিমাচল যেমন পর্বতগণের শ্রেষ্ঠ, 
রাজন! বিক্রমে আপনিও সেইরূপ মানব- 
গণের সর্বপ্রধান। কি বৃত্রশক্র ইন্দ্র, কি 
যম, কি অন্থর, কি সর্বব-যক্ষেশ্বর বিভু কুবের, 
কি পাশহস্ত বরুণ, কি মারুত, কি অগ্নি, 
কেহই আপনকার সমান নছেন। 


০ 


ছবাদশ সর্গ। 


বালিবধ-বিধান। 

পৃরুত্রীব হুত্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে 
পতিত হুইয়া অবনত মস্তকে রাঁমচন্দ্রকে 
প্রণাষ করিলেন; তাহার কেশপাশ ম্বত্িকো- 
পরি বিস্তীর্ণ হইয়! পড়িল। এইরূপে প্রণাম 
করিয়া বাঁনররাজ হ্ুগ্রীব, সর্ববাজ্্রবিত সর্বর- 
ধনুদ্ধারি'শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে পুনর্ধবধার কহিলেন, 
পুরুষপ্রধান ! বালির কথা কি, আপনি শর- 
নিকর ছারা! ইন্দ্র-সহিত যাবদীয় হুরা্থুর- 
দিগকেও সমরে সংহার করিতে পারেন । শক্র- 
দমন রাজনন্দন ! এক বালি কেন, আপনি 


রণে সহজ সহত্র বালিকেও পরাস্ত করিতে |: 


পারেন, সঙ্দেহ নাই। আপনি যখন এক 
বাণেই ষণ্ত যহাতাঁল এবং পর্বত ও পৃথিবী 
পর্য্যস্ত যুগ্গপৎ বিদারণ করিয়াছেন, তখন 
কোন্ ব্যক্তি আপনকার প্রতিঘ্বন্্ী হইতে 


»াশীস্পি 








] 
উট 





কিছ্রিন্ধ্যাকাণড। 


পারে! বয়ন্য ! এতক্ষণে আমার সমন্ত 
"শোক বিদূরিত হইয়া অতুল আনন্দ উপস্থিত 
হইল ! আমি এত ক্ষণে বোধ করিলাম, রণ- 
ছুর্মদ বালি নিহতই হইয়াছে। মহেক্দ্র-বরুণো- 
পম! আমি যখন আপনাকে সহায় লাভ 


করিয়াছি, তখন দেবগণও যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত 


হইলে যুদ্ধে আর আমার কোন ভয়ই নাই। 
অতএব কাঁকুৎস্থ! ইন্দ্র যেমন সন্বরকে সংহার 
করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ আমার 
প্রিয় সাধন জন্য অদ্যই আমার ভ্রাতৃরূপী 
পরম-শক্র বালিকে বিনাশ করুন । 

তখন মহা প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র,প্রিয়বাদী স্গ্রী- 
বকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, 
স্থত্রীব ! চল, আমর] এখনই বালি-পালিতা 


কিক্িন্ধ্যায় গমন করি । তথায় গমন করিয়া 


তুমি তোমার ভ্রাতৃরূপী শত্রকোধধুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিবে । রামচক্দ্রের এই বাক্যে লক্ষাণেরও 
অভিমতি হইল । 

রিপুঘাতী রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রাবণ 
করিয়। স্থগ্রীব হৃষ্ট হইয়! উত্তর করিলেন, 
চলুন, এখনই গমন করি। পরে তাহার! সত্বর 
হইয়। যাত্রা করিলেন; এবং অনতিবিলন্থেই 
কিছ্ষিদ্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া! গহন-কাঁনন-মধ্যে 


পাদপ-সমাচ্ছন্ন প্রদেশে সকলে আত্মশৌপন 


করিয়া রহিলেন। অনস্তর রামচন্জ্র এ স্থানে 
প্রিয়বাদী স্থগ্রীবকে কছিলেন, স্থগ্রীব ! 
তুমি গুহাদ্বারে উপনীত হুইয় নির্ভয়ে নিংহু- 
নাদ কর, এবং বালিকে এইকূপে আহ্বান 
কর, যাহাতে সে, গুহাদ্বার হইতে বহির্গত 
হইয়া আইসে; আমি বজ্ঞপ্রভ বাণ দ্বারা 





৫ 


তাহাকে অবশ্থই বিনাশ করিব, সন্দেহ 
নাই। 

অমিততেজা ককুৎস্থ-নন্দন রামচন্দ্র এই 
রূপ বলিলে, আকাশ-মগুলে স্গিপ্ব-গম্ভীর মহা-, 
শব্দ সমুখিত এবং নানারত্বে বিভূষিতা দিব্য 
স্ববর্ণ-মাল! স্থপ্রীবের মস্তক বেষ্টন করিয়া 
স্বর্গ হইতে পতিত হইল । পৃথিবীতে পতন- 
সময়ে এ দেব-নির্ষ্িতা কাঞ্চনী মাল! নভ- 
স্তলে মনোহারিণী বি্যন্মালার ন্যায় শোভা 
পাইল। দেব দিবাকর পুত্র-স্েহ-বশত বালির 
ইন্দ্রদতা মালার ন্যায় এ মাল স্বয়ং যত্ুপূর্ববক 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । বানরশ্রেষ্ঠ বাঁনররাজ 
হ্গ্রীব এ মাল। ধারণ করিয়! প্রদীপ্তর্টি 
পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। 

অনস্তর স্থগ্রীব প্রথমত কৃতীঁপ্ললিপুটে 
্বর্গোদ্দেশে নমস্কার করিয়া পশ্চাঁ রাঁম- 
চন্দ্রকে আলিঙন করিলেন । ধীমান লক্ষণ, 
গুরুতর ব্যক্তি বিবেচনায় ভক্তিভাবে সুগ্রী- 
বের অর্চনা ও যথাবিধি অভিবাদন করি- 
লেন; স্থৃগ্রীবও তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
তদনন্তর পুথুত্ীব গু্রীব, দশরথ-নন্দন রাম- 
লক্ষমণকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুহাদ্বারে উপস্থিত 
হইলেন ; এবং দৃঢ়তর রূপে কটিবন্ধন পূর্বক 
মহাঁশব্দ করিয়া! বালিকে আহ্বান করিলেন । 


সেই শব্দে দিউ্মগুল যেন বিদীর্ণ হইয়া |. 


পড়িল। 

বীর্ধ্বান বালি সেই মহাশব্দ শ্রবণ 
করিয়া! ঘোরত্তর দ্ধ হইয়া! উঠিলেন, এবং 
মেঘ-মধ্য হইতে ভাক্করের ন্যায় তৎক্ষণাৎ 
গুঁহামধ্য হইতে ক্রোধভরে বহির্গত হইলেন। 








২ 


অনন্তর বালি ও স্বগ্রীবের অতি তুমুল যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল; যেন আকাশ-মগুলে বুধ ও 
অঙ্গারক গ্রহের পরস্পর ঘোরতর মহাসংগ্রাম 
হইতে লাগিল । তাহার! উভয়ে অশনি তুল্য 
করতল, বস্তরকল্প যুক্তি, এবং বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ 
দ্বারা যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগি- 
লেন। 

এদিকে রামচন্দ্র ধনুর্হণ করিয়া উভ- 
য়কে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; কিন্তু দেখি- 
লেন, বালি ও স্বগ্রীব, ছুই জনেরই মুক্তি 
একই প্রকার। উভয়েরই আকৃতি সমান, 
বীর্য সমান, বিক্রম সমান। তণুকাঁলে 
তার! ছুই মূর্তিমান অশ্বিনীকৃমারের ন্যায় 
সর্বাংশেই সমান হইয়াছিলেন। অতএব 
রামচন্দ্র, কে হ্থগ্রীব, আর কে বালি, স্থির 
করিতে পারিলেন না, স্থতরাং তিনি বাণ 
ত্যাগ কর! যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। 

ইতিমধ্যে স্থও্রীব বালির নিকট পরাজিত 
হইয়া, রামচক্দ্রের ভরসা বুঝিতে পারিয়া, 
ধধ্যমূকের দিকে উর্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন। 
জর্দরীকৃত-দেহ,ক্লাস্ত ও রুধিরে স্নাত হুইয়! 
তিনি জক্রোধভরে মহাবন-মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। বালি তাহার পশ্চা পশ্চাৎ 
ধাবিত হইলেন; কিন্তু তিনি বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন দেখিয়া! মহাছ্যতি খালি তখন 
রক্ষা পাইলিঃ বলিয়া, শাপ-ভয়ে প্রতিনিবৃত 
হইলেন। 

এদিকে রামচন্দ্রও জ্রাত। লক্ষাণ ও হৃত্রী- 
বের অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে এ বনমধ্যেই 
ম্ব্রীবের নিকট উপস্থিত হইলেন । অমাত্য- 





পট রা 


রামায়ণ। 


গ্রণও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র আগ- 


মন করিলেন দেখিয়1,লজ্জিত ও কাতর স্থৃগ্রীব" 


অধোমুখেতাহাকে কহিলেন,রামচন্দ্র! আপনি 
তাদৃশ বিক্রম প্রদর্শন করিয়! আমায় আহ্বান 
করিতে বলিলেন; কিন্তু শেষে কি জন্য 
উপেক্ষা! করিয়া! আমাকে শক্র দ্বার! প্রহার 
করাইলেন ! রাঘব! সেই সময়েই আপন- 
কার স্পষ্$ করিয়া বলা উচিত ছিল যে, 
আপনি বালিকে বিনাশ করিতে পারিবেন 
না; তাহা হইলে আমি তথায় ক্ষণকালও 
অবস্থিতি করিতাম না। যদ্দি বালি শামায় 
যুদ্ধে বিনাশ কিত, তাহা! হইলে আর রাজ্যে 
ব। বন্ধুজনে আমার কি ফল দর্শিত! 

হৃগ্রীব কাতর হইয়া এইরূপ অনেক 
কথা কহিলে রামচন্দ্র তাহাতে ভ্ুদ্ধ না হইয়া 
উত্তর করিলেন, সখে স্থপ্্রীব ! তুমি দুঃখ 
পরিত্যাগ কর; বানররাজ! যে কারণে 
আমি বাণ পরিত্যাগ করি নাই শ্রবণ কর। 
স্বগ্রীব ! অলঙ্কার, বেশ, দেহপ্রমাণ এবং 
গতিতে তুমি আর বালি উভয়েই পরস্পর 
সমান। স্বর, কি কান্তি, কি দৃষ্তি, কি স্থিতি, 
কিবিক্রম, কি বাক্য, কিছুতেই আমি তোমা- 
দিগকে স্পষ্খ চিনিতে পারি নাই। বানর- 
রাজ! আমি তোমাদিগের রূপ-সাদৃশ্ঠে 
এই প্রকাঁর বঞ্চিত হইয়াছিলাম ;  স্ৃতরাং 
পাছে মিত্রবধ হয়, এই আশঙ্কায় আমি বাণ 
ত্যাগ করি নাই। যাহ। হউক, তুমি এই মুস্থু- 
তেই দেখিতে পাইবে, আমি যুদ্ধে বালিকে 
বিনাশ করিয়াছি) বালি এক বাণেই নিরস্ত 
হইয়া মহীতলে বিলুষ্টিত হইতেছে। কিন্তু 
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তোমার শরীরে কোনরূপ চিহ্নু করা কর্তব্য, 


*যাহাতে তোমর! দ্বন্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, 


আমি তোমাকে চিনিতে পারি । লক্ষাগ ! 
তুমি গজপুষ্পীর মাল! নির্্মীণ করিয়। মহাত্মা 
স্থগ্রীবের কণ্ঠে অর্পণ কর। 

তখন লক্ষণ গিরিতট-জাত দুরারোহ 
গজপুষ্পী-বৃক্ষে আরোহণ ও উহার পুষ্প চয়ন 
পুর্ববক মালা গ্রথিত করিয়! স্বত্রীবের কণ্টে 
প্রদান করিলেন। বীরবর স্বগ্রীব কণ্ঠ-লগ্না 
এঁ মালা দ্বার নভোমগডলে বলাক-মাল।- 
বেষ্টিত বলাহকের ন্যায় শোভিত হইলেন । 
এইরূপে মালা দ্বার! চিন্তিত হইয়! বানর- 
শ্রেষ্ঠ স্থগ্রীব শোভিত কলেবরে রাম-সমভি- 
ব্যাহারে পুনর্ববার গুহাভিযুখে যাত্রা করি" 
লেন। 


ত্রয়োদশ সর্থ। 


কিক্বিন্ধ্যাগমন। 

লক্ষণাগ্রজ ধন্াত্ব। রামচন্দ্র কাঞ্চন-ভূষিত 
মহা-শরাসন উদ্যত এবং প্রন্বলিত-পাবক- 
কাস্তি এক শর যোজন! করিয়। স্থগ্রীবের 
সমভিব্যাহীরে খধ্যমূক হইতে বালি-পালিতা 
কিক্িদ্ধ্যায় পুনর্ববার যাত্রা করিলেন। মহাত্মা 
রাঘবের অগ্্রে পৃুত্রীব স্তগ্রীব ও বীর্ধযবান 
লক্ষ্মণ এবং পশ্চাৎ বানরযৃথপতি মহাবীর 
মহাতেজ। হনৃমান, নল, নীল এবং তার গমন 
করিলেন। যাইতে যাইতে তাহার! পথিমধ্যে 
বছুতর মনোহর পুষ্পিত বৃক্ষ, স্বচ্ছ-সলিল- 
বাহিনী সাগর- হী রবী এবং 
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শৈলের বিবিধ কন্দর, নির্ঝর, গুহা, দিব্য 
শিখর ও হ্ৃন্দর দরী সকল সন্দর্শন করিতে 
লাগিলেন। দেখিলেন, কত পদ্ম-সরোবরে 
পদ্মরাজি প্র্ফটিত হইয়া আছে; এঁ সকল 
সরোবরের জল বৈদূর্ধ্যের ন্যায় নীলবর্ণ ;' 
উহার চতুর্দিকে বিবিধ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত 
হইয়! আছে; এবং কদন্ব, সারস, বঞ্জুল, জল- 
কুকুট, চক্রবাঁক, দাত্যুহ ও অন্যান্য বিবিধ 
বিহঙ্গম সকল উহার সর্বত্রই স্থমধুর কলরব 
করিতেছে । বিবিধ-বনরাজি-মধ্যে কত প্রকার 
কত শত স্বগ নিঃশস্ক চিন্তে হ্বস্থভাবে বিচরণ 
করিতেছে । তড়াগ-বিহারী গিরি প্রমাণ কুগ্জর 
সকল কতক স্থলে, কতক বা জলে করেণু 
গণের সহিত একত্র হইয়৷ আছে। এতত্তিন্ 
কত প্রকারের কত শত স্বগপক্ষী বনমধ্যে 
বিচরণ করিতেছে। 

স্থগ্রীবের সমভিব্যাহারি-বর্গ সকলেই 
এই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে 
লাখিলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র এক বৃক্ষ- 
কুঞ্জ দর্শন করিয়া সথগ্রীবকে কহিলেন, বয়স্থয ! 
কাহার এই মেঘসঙ্কাশ বৃক্ষকুণ্ত দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে? সখে! বিবিধ লতা-গুল্মে সমাচ্ছ মন» 
কদলীবন-বেষ্টিত এই কুঞ্জ কাহার, জানি- 
বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল হই- 
য়াছে; তুমি যাইতে যাইতেই আমাকে 
ইহার পরিচয় প্রদান কর। 

মহাজ্ম। রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
সথগ্রীব যাইতে যাইতেই এ মহাবনের বৃত্তান্ত 
বলিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, এই 
যে ক্মলীবন বেত মে মেঘসক্কাশ আশ্রম-মগ্ডল 
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দর্শন করিতেছেন, ইহার জল ও ফল-মূল 
অতীব স্থমিষ্ট । এই আশ্রমে সপগ্ডজন নাঁমে 
দৃঢত্রত মৌনাবলম্বী ধর্মমশীল সপ্ত মুনি বাস 
করিতেন। চিরকাল দিবারাত্রের মধ্যে এক- 
বার মাত্র জল ও ৰায়ু ভিন্ন তাহারা কখনও 
অন্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন না; সপ্তশত 
বদর এইরূপ নিয়মাচরণ করিয়। তাহার 
সশরীরে শ্বর্গারোছণ করেন। তাহাদ্িগের 
প্রভাব নিবন্ধন কদলীবন-বেষ্টিত এই আশ্র- 
মের মধ্যে ইন্দ্রাদি স্থরাম্থরগণও প্রবেশ 
করিতে পারেন ন1। পক্ষী এবং অন্যান্য বন- 
চর প্রাণীও ইহার দূর দিয়! গমনাগমন করে। 
অক্জঞানবশত যাহার! ইহার মধ্যে প্রবেশ 
করে, তাহারা আর ফিরিয়? আইসে না। 
এই বনে অলঙ্কারের শব্দ এবং স্পন্টাক্ষরে 
বাদ্য ও গীতধ্বনি শ্রুত হইয়া! থাকে । বন- 
মধ্য হইতে নিরস্তর দিব্য-গন্ধবাহী সমীরণ 
প্রবাহিত হইতেছে । অদ্যাপি সেই মহাত্স- 
গণের প্রদীপ্ত অগ্নিও কপোত-পাটল স্থুলতর 
ধূম-শিখাও বনমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
ধর্মজ্ঞ! আপনি ভ্রাতা লক্ষমণের মহিত 
কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভাবে সেই সকল তপো- 
ধনকে উদ্দেশে নমস্কার করুন। সেই দৃ়- 
ব্রত খধিদিগকে ধাহারা নমস্কার করেন, 
কোন কালেই তাহার্দিগের কোন অনিক্উই 





। ঘটে না। 


অনন্তর লক্ষমণ-সহিত- রাঝচন্দ্র কতাঁঞ্জলি- 
পুটে মেই নকল দৃঢ়ব্রত খষিদিগকে মনো- 
মধ্যে ভাবনা কিয়! ভক্তিভাবে প্রণাম করি- 
লেন। এ সকল খধিকে প্রণাম করিয়া 


__শপপাীীশিশীশিি ক এ 





রামায়ণ। 


টি শিিশাটি শীশ্শাাশীশি তিশা শিশির শিট শশী লগত 


রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও স্থুগ্রীব হ্ৃ্ট হুইয়1 পুনর্ববার 
গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন । সেই সগ্ডজনা- 
শ্রম হইতে বহুদুর গমন করিয়। তাহারা অব- 
শেষে বালি-পালিত। ছুরীক্রমণীয়। কিকন্ধ্যা 
প্রাপ্ত হইলেন। .তথাঁয় রাম-লক্ষমণ, গ্গ্রীব 
ও হনুমান প্রভৃতি সকলে পুর্ব্বের ন্যায় গহন- 
বনমধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া 
অবস্থিতি করিলেন । 

অনস্তর স্্প্রীব,রাঁজীব-রক্ত-লোচন গর্বিবত 
সিৎহ-সদৃশ-সম্ত্রম-জনক রামচন্দ্রকে কার্ধ্য- 
সমর্থ দর্শন করিয়। কছিলেন, বয়স্য! আমরা 
এই বালি-পালিতা তপ্তকাঞ্চন-তোরণ! ধর্বজ- 
মালিনী যন্ত্র-সম্পন্না বানররাঁজ-গুহায় উপ- 
স্থিত হইয়াছি। বীরবর ! আপনি ইতিপুর্ব্বে 
যে বালিবধের প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, কুম্- 
মিত। লতার ন্যায় সত্বর তাহা সফল করুন। 

স্থগ্রাব এইরূপ বলিলে ধন্্াত্মা রামচন্দ্র 
তাঁহার হর্যোৎপাদন পুর্ববক উত্তর করিলেন, 
বানররাজ ! এই মাল! দ্বারা তোমার চিহ্ন 
কর! হইয়াছে । সখে! এক্ষণে তুমি নিঃশঙ্ক 
চিত্তে বালিকে পুনর্ববার যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান 
কর। কপিবর! আমি সত্য করিয়৷ শপথ 
করিতেছি, আজি তোমার বালি-জনিত ভয় 
ও ছুঃখ এক বাঁণেই নিঃশেষ করিব। তুমি 
আমায় তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী পাপাত্ম' 
শত্রুকে প্রদর্শন কর, আমি তাঁহাকে এখনই 
বিনাশ করিয়া ধূলিতে শয়ন করাইব। যদ্দি 
তোমার দেই শক্র পুনরর্ধার আমার দৃষ্টিপথে 
পতিত হইঘ্া জীবন লইয়া গমন করিতে 
পারে, তাহা হইলে আমি যথার্থই নিন্দার 





০ কিক্ষি্ক্যাকাণড। 








পাত্র হইব; তুমি তখন আমার নিন্দা করিও। 
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পক্ষী সকল অতীব ত্রস্ত হইয়া, রাজার উপেক্ষা 


তোমার সমক্ষেই আমি এক বাণেই সপ্ততাল ; নিবন্ধন পরপুরুষ কর্তৃক আক্রান্তা, সুতরাং 


বিদারণ করিয়াছি; তুমি নিশ্চয় জানিবে, 
বালি সেই বাণেই সমরে নিহত হুইবে। 
একাল পর্য্যস্ত আমি মহাকষ্টে পতিত হুই- 
লেও ধর্ম-লোপ-ভয়ে কখনই মিথ্যা বলি নাই; 
বীরবর ! ভবিষ্যতে কখন বলিবও ন1। ইন্দ্র 
যেমন বারি বর্ষণ দ্বার! উপ্ত-বীজ ক্ষেত্রকে ফল- 
বান করেন, আমিও তেমনি আশার প্রতিজ্ঞ! 
সফল করিব;তুমি ভয় পরিত্যাগ কর। স্থপ্রীব! 
তুমি হেমমালী বালিকে আহ্বান করিবার 
জন্য এইরূপ সিংহনাঁদ কর, যাহাতে সে 
পুনর্ববার বহির্গত হইয়া আইসে। বালি 
জিত-ভয় ও বলশ্লাঘী; যুদ্ধও তাহার প্রিয় ; 
তাহাতে আবার তোমার স্পর্দা! শ্রবণ করিলে 
সহ করিতে অসমর্থ হইয়1 সে পুরমধ্য হইতে 
অবশ্টাই এখনই বহির্গত হুইয়া আলিবে। 
আমি ত নিজের বীর্ধ্য দৃষ্টাস্তেই অবগত আছি, 
বীর ব্যক্তি যুদ্ধার্থ প্রতিদ্বন্দীর স্পর্দা কখনই 
সহা করিতে পারেন না; বিশেষত স্ত্রীর 
সম্মুখে উহা! তাহার একান্তই অসহা হইবে। 

স্থবর্ণপিঙ্গল-লোচন বানরশ্রেষ্ঠ স্থগ্রীব, 
রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রাবণ পূর্বক শব্দ 
দ্বার যেন নভোমগুল ভেদ করিয়া! পুনর্ববার 
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন। কাঁননের চতু- 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়।৷ কানন-প্রিয় পৃথু- 
শ্রীব স্থত্রীবের মহাক্রোধ উত্দিক্ত হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি শব্দে সমস্ত গুহা-বিবর যেন 
পরিপূর্ণ করিয়! স্থগতীর উচ্চৈঃশব্দে বালিকে 
যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। সেই শব্দে মুগ- 


স্পা পীপদপশি পপ শী শী শপ িিপ 








ব্যাকুল! কুলবধূদ্িগের ন্যায় চতুর্দিকে ঘুর্ণিত 
হইতে লাগিল; বনগজ লকল সহস! ভীত. 
হইয়! দশ দিকে ধাবিত হইল; এবং গুহা- 
শায়ী স্বগেন্দ্রগণও শব্দে অভিভূত ও ভ্রস্ত 
হইয়া পড়িল। 


পপ 


চতুর্দশ সর্গ। 
তারা-বাক্য। 
অনন্তর অসহিষ্ণ-স্বভাঁব বালি ভস্তঃপুর- 
মধ্য হইতে ভ্রাতা স্থগ্রীবের সেই ভীষণণর্জন- 
শব্দ শ্রবণ করিলেন। পুনর্ববার দরুণ শব্দ শ্রাবণ 
করিয়াই মহাবল বালির মপোম্মত্তত1 এক- 
বারেই দূর হইয়া মহাক্রোধ উপস্থিত হইল। 
ক্রোধে তাহার নয়ন-যুগল তাত্রবর্ণ হইল) 
এবং রাহ্ুগ্রস্ত হইলে সুধ্যের যেমন রক্তিম! 
হয়, তাহারও সহজ-সন্ধ্যারাগ-সদৃশ দেহ- 
কাস্তি সেইরূপ তথ্ক্ষণমাত্র নিশ্রুভ হইয়! 
আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্োধ-রক্তযুক্তি 
উৎফুল্প-লোচন বালি দরগ্্াব্যাপ্ত ভীষণ বদমে 
পদ্মশূন্য-মুণাল-ব্যাপ্ত মরোবরের ন্যাঁয় লক্ষিত 
হইলেন। 
এইরূপে ক্রোধে বশবন্ভা হইয়া বানর- 
রাজ বালি গুহা! হুইতে বহির্গত হইলেন ; 
তিনি এতাদুশ বেগে পাদক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন যে, তাহাতে পৃথিবী যেন কম্পিত 
হইতে লাগিল । জীবিতেশ্বর বানররাজ এই 





পাপা পপপপিপপপপপপাপপি পাপী পাপা পিপ ী্ীশশশী্শীশী শপ 
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প্রকারে গুহা-মধ্য হইতে বহির্গত হইতেছেন 
দেখিয়। মহিষী তারা মহাভয়ে তাহাকে 
আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, মহাবীর ! ক্ষম। 
করুন; শয্যোথিত ব্যক্তি যেমন উপভুক্ত 
পর্্যষিত মাল্য পরিত্যাগ করে, আপনিও 
সেইরূপ নদী-প্রবাহের ন্যায় সহুসা-সমাগত 
এই মহাক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমার 
ইচ্ছ! নহে যে, আপনি পুনর্ববার সহস! বহি- 
গত হয়েন; যে জন্য আপনাকে নিবারণ 
করিলাম, বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রভো ! 
স্থগ্রীব ইতিপূর্বেব আগমন করিয়! ক্রোধে 
আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল; 
আপনিও ক্রোধে বহির্গত হইয়। তাহাকে 
যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন ; সে পরাজিত 
হইয়! ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। আপনকার 
নিকট পরাজিত এবং তাদৃশ-প্রহার-প্রাপ্ত 
হইয়াঁও যখন সে পুনর্ববার আসিয়া আহ্বান 
করিতেছে,তাহাতেই আমার ভয় হইতেছে। 
তাহার যেরূপ দর্প ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, 
সে যেরূপ চীৎকার করিতেছে, এবং তাহার 
চীৎকারের যেরূপ শব্দ, তাহাতে আমার 
বোধ হইতেছে, কখনই সামান্য কারণে 
এতদূর হয় নাই । আমার বৌধ হয়, অমিত- 
তেজা স্বগ্রীব কাহাকেও সহায় পাইয়াছে ; 
স্পন্উই প্রকাশ পাইতেছে, দমে কোন বল- 
বানের সাহাষ্য প্রাপ্ত হইয় পুনর্ববার আগ- 
মন করিয়াছে। স্থত্রীব স্বভাবত স্থৃদক্ষ ও 
বুদ্ধিমান ; আশ্রয় না পাইলে কখনই সে 
পুনর্বার আপিয়! আপনাকে আহ্বান করিত 
ন1। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে,সত্য-প্রতিজ্ঞ 








মহাত্মা মহাবীর রঘুনন্দন রামচক্দ্রের সহিত 
অসামান্য বন্ধুত্ব করিয়া সে পুনর্ববার এই 
স্থানে আগমন করিয়াছে। আমি পূর্বেই 
শ্রবণ করিয়াছি, স্থগ্রীব, অব্যর্থ লক্ষ্য ধীমান 
রামচন্দ্রের বীর্য বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়! 
তাঁহাকে সহায় করিয়াছে । প্রচার হইয়াছে 
যে, রণ-ছুন্মর্দ রামচন্দ্র আপনকার ভ্রাতার 
সহায় হইয়াছেন। রামচন্দ্র শক্রবল-বিমর্দনে 
বিলক্ষণ সমর্থ; তিনি সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্রি- 
সদৃশ । তিনি সাধুদিগের আশ্রয় বৃক্ষ, এবং 
আর্তভজনের আর্তিনাশক। ভূমগুলে তিনি 
উৎকৃষ্ট সম্পদ ও যশের পাত্র; এবং জ্ঞানী 
ও বিজ্ঞানসম্পন্ন । এক্ষণে তিনি পিতৃ-আজ্ঞা 
পালন করিতেছেন । হিমাচল যেমন সর্বব 
ধাতুর, তিনিও তেমনি সর্ব গুণের অক্ষয় 
আকর। রণে তাহাকে জয় করা ছুঃসাধ্য; 
তিনি ছুর্ববোধ-স্বরূপ। অতএব সেই মহা'ত্ব। 
মহাবীর রামচন্দ্রের মহিত বিরোধ করা 
আপনকার কর্তব্য হইতেছে না। আমি 
আপনাকে কিঞ্চিৎ হিতবাক্য বলিব ; আপন- 
কার দ্বেষ করিয়া কোন কথাই বলিব না) 
আমি আপনাকে যে হিতবাঁক্য বলিতে প্রস্তত 
হইয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ এবং তদনুরূপ 
কার্ধ্য করুন । আপনি, বানরশ্রেষ্ঠ স্গ্রীবকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। বীরবর ! আপনি 
অমিত-তেজা রামচন্দ্রের সহিত বিরোধ করি- 
বেন না। প্রত্যুত আমি বোধ করি, রাম- 
চন্দ্রের সহিত মিত্রতা, এবং শত্রুতা দুরে 
পরিত্যাগ পূর্বক হ্ৃগ্রীবের সহিত প্রণয় 
করাই আঁপনকাঁর কর্তব্য। 
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কিছ্বিন্ধা।কাও। 


বানররাজ ! কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনকার 
লালন করাই উচিত; বাঁধ্যই হউক আর 
অবাধ্যই হউক, সে আপনকার বন্ধু ভিন্ন 
অন্য কেহই নহে। যদ্দি আমার প্রিয় কার্ধ্য 
করিতে আপনকার মত হয়, এবং যদি 
আঁপনি নিজের হিত বলিয়া বুঝিয়। থাকেন, 
তাঁহা হইলে আমি আগ্রহ সহকারে প্রার্থন! 
করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়! আমার 
বাক্যান্নুরূপ কাধ্য করুন| রামচন্দ্র ঘোরতর 
বীর; তিনি সাক্ষাৎ কালান্তক যম) শুনি- 
যাছি, তীহার ভ্রাতা লক্ষাণেরও বলবীর্ধ্য 
অতুল। সেই ছুই মহাবল ধনুদ্ধারী পরস্পর 
পরস্পরের নিয়ত সহায়; আপনি মনেও 


1 করিবেন ন! যে, কোন প্রকারে তাহাদিকে 
| বিনাশ করিতে পারিবেন । সেই জন্যই বলি- 


তেছি, আপনকার ভাগুারে যে কিছু ধনরত্ব 
আছে, সমন্তই গ্রহণ পূর্বক অঙ্গদ যাইয়। 
প্রলয়াগ্নিকল্প রামচন্দ্রকে সমর্পণ, এবং 
তাহার সহিত সন্ধি করুক। না হয় চলুন, 
আমর। এই গুহ! পরিত্যাগ করিয়! দেশাস্তুরে 
গমন করি। স্ুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্র আমা- 
দিগের সংহারের চেষ্টা করিতেছেন । অত- 
এব আপনি পূর্বব হইতেই অনুপস্থিত বিপ- 
দের প্রতীকার করুন। দেখিতেছি, আপন- 
কার মহাক্রোধ হইয়াছে; সেই জন্যই বলি- 
তেছি, আপনি এই দেশ পরিত্যাগ করুন ১ 
আপনি বিক্রম দ্বারা সচ্ছন্দে এরূপ অন্য 
বালস্ছান উপার্জন করিতে পারিবেন। জ্ঞাতি- 
নিযুক্ত বলবান ব্যক্তির সন্মুখে যুদ্ধস্থলে অব- 
স্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়! যদি কাহাকে ও 
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উপহাসাস্পদ হইতে হয়, তাহার পক্ষে বাঁস- 
স্থান পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন কর! |. 
শান্ত্রেও বিহিত হুইয়াছে। 

সৌম্যরূপ! তারা যাহা যাহা বলিলেন, 
সমস্তই হিত-জনক এবং উত্তর কালের মঙ্গল 
সাধক; কিন্তু বালি ম্বত্যু-প্রেরিত হইয়া 


“তাহ গ্রান্ করিলেন না। 


পঞ্চদশ সর্গ। 
বালি-বধ। 

চন্দ্রবদন! তার। এইরূপ বলিলে বাঁনর- 
রাক্ক বালি তাহাকে নিরতিশয় ভগপন1 করি- 
লেন; এবং কহিলেন, পরিয়ে! নিয়ত আত- 
তায়ী শত্রু এইরূপ নির্ভয়ে উচ্চৈঃন্বরে শব্দ 
করিয়। গর্জন করিতেছে! আমি তাহা কি 
প্রকারে সা করিব! বিশেষত আমার 'মহা- 
ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে । যে নকল বীর কখ- 
নই পরাজিত হয় নাই, এবং যাহার! কদাচও 
যুদ্ধে পরাঞুখ হয় না, কাস্তে ! পরাজয় সহ 
কর! তাহাদ্দিগের পক্ষে মরণ হইতেও অধিক। 
যুদ্ধাকাঙ্্ষী গর্জনকারী পৃথুগ্রীব হ্বৃগ্রীবের 
এই যুদ্ধার্থ উচ্চৈঃশব্দ আমি কোনরূপেই সন্থ 
করিতে সমর্থ নহি। মনন্থিনি ! শক্তি থাকি- 
তেও যে মানী ব্যক্তি পরাজয় সহ করে, 
আমি তাহাকে মনুষ্যই গণন! করি ন1। 

সিংহের ন্যায় বিজ্রমশালী বানররাজ 
বালি পুনর্ববার তারাকে কহিলেন, প্রেয়সি! 
আমার নিজের পরাক্রম আছে; অতএব আমি 
তোমার বুদ্ধি লইয়া ভয়ে কাতর হইয়! কখনই 
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পপি ীশিশিশাাাশিশিাাীটিং 


রামায়ণ । 





যুদ্ধে পরাজূখ হইতে পারি না। রাম ছুই বাহু 
দ্বারা বিন্ধ্য-পর্র্বত উৎ্পাটনই করুন, সপ্ত- 
সাগর-বেষ্টিত এই পৃথিনীই বা বিপর্যস্ত করুন, 
অগ্নি-শিখা-সদৃশ মর্দমভেদী শরনিকর দ্বারা 
চন্দ্র-তা'রা-সহিত গগন-মগুল ও এই চরাচর 
বিশ্বই বা দগ্ধ করুন, আর ম্ৃপ্রীবই বা তাহার 
সহায় থাকুক, আমি কিছুতেই তাহাকে ভয় 
করিব না। আমার সম্বন্ধে তুমি রামের জন্য 
বিষ হইও না; বিশেষত আমি শুনিয়াঁছি, 
রাম ধর্্মজ্ঞ ও কার্ধ্যজ্ঞ ; তিনি কখনই অন্যায় 
করিবেন না । আমি অবশ্যই যাইয়া স্থও্রীবের 
সহিত যুদ্ধ করিব; তুমি ভয় পরিত্যাগ কর। 
আমি স্গ্রীবের দর্প চূর্ণ করিব; সন্দেহ নাই। 
সে প্রাণ লইয়া কখনই মুক্তি পাইবে না। 
| তুমি সহচরীদিগের সহিত প্রতিনিবৃ্ত হও ; 
আর কেন বৃথা! অনুলরণ করিতেছ ! ভদ্রে! 
তুমি আমার প্রতি প্রণয় প্রদর্শন করিয়া উত্তম 
কাধ্যই করিয়াছ। আমি তোমায় আমার 
প্রাণের দিব্য দিতেছি, তৃমি জয়াশীর্র্বাদ 
করিয়া বিনিবৃন্ত হও; আমি সেই ভ্রাতাকে 
যুদ্ধে জয় করিয়! এই প্রত্যাগমন করিলাম। 
তখন পতিপ্রাণা মনস্থিনী স্থমধ্যম] তাঁর! 
প্রিয়দর্শন বালিকে আলিঙ্গন করিয়! মন্দ মন্দ 
রোদন করিতে করিতে কম্পিত কলেবরে 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন ; পরে বিজয়া- 
কাজ্জায় মান্ত্রোচ্চারণ পুর্ববক স্বস্ত্যয়ন করিয়! 
তিনি অনুচরীদিগের সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। 
স্ত্রীজঈনের সহিত তাঁর নিজ"ভবন-মধ্যে 
গ্রবেশ করিলে বানররাঁজ বালি মহাসর্পের 
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ন্যায় গর্জন করিতে করিতে বিনির্গত হই- 
লেন। ক্রোধাবিল-লোচনে মহাবেগে বহি- 
গত হইয়াই তিনি শক্রুর দর্শন লাভ জন্য চতু- 
দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন । অনস্তর দূর 
হইতে স্থবর্ণপিঙ্গল স্তগ্রীবকে দেখিতে পাইয়া 
সত্বর পদে তাহারই অভিমুখে ধাঁবমান হই- 
লেন। স্তুগ্রীব রাঁমচক্দ্রের আশ্রয় লাভ নিব- 
হ্ধন গর্বিত হইয়া দৃঢ়তর 'রূপে কর্টি-বন্ধন 
পূর্বক যুদ্ধ-বাসনায় উপস্থিত হইয়াছেন 
দেখিয়াই মহাবীর্য বালি অতিছুঙ্ষর কাঁধ্য 
করিবার জন্য, দৃঢ়তর মুষ্ত্িবন্ধন পূর্বক 
ক্রোধে জ্ঞানশুন্য হইয়া রোষারুণিত লোচনে 
সুগ্রীবকে কহিলেন, রে ছুর্ধৃদ্ধে পাপাত্মবন 
স্থগ্রীব! আবার তোর মরণের জন্য ঈদৃশ 
ব্যগ্রতা কেন! আমি এই তোর বিনাশের 
জন্য মুষ্টি বন্ধন করিয়া উত্তোলন করিয়াছি; 
তোর মন্তকে পতিত হইয়া এই মুষ্টি এখনই 
তোর প্রাণ হরণ করিবে । এই কথা বলিয়। 
বালি, স্ৃপ্জীবের বক্ষঃস্থলে মুফ্ট্যাঘাত করি- 
লেন। স্গ্রীবও আহত হইয়। প্রআ্রবণোদ্‌- 
গারী ধরাধরের ন্যায় সর্ধবাজে রুধির-আব 
করিতে করিতে জ্রোধভরে বেগে ধাবিত 
হইলেন; এবং তেজে এক শালবৃক্ষ উৎ্চ 
পাটন করিয়া, নিক চিত্তে বালির বক্ষ+স্থলে 
আঘাত করিলেন, যেন মহাঁপর্ববত-পুৃষ্ঠে বস্তা- 
ঘাত হইল । রণস্থল-স্থিত বালি শালতাড়নে 
বিহ্বল ও নিজ শরীরের গুরুভারে অভিভূত 
হইয়া মুহূর্তকাল চালিত ও ঘুর্ণিত হইলেন । 
উভয়েরই বল-বিক্রম ভীষণ; এবং উভয়েরই 
গতির বেগ গরুড়ের সমান; রূপও উভয়েরই 





কিক্বিন্ক্যাকাওড। 





ভয়ঙ্কর; আকাশচারী ছুই গ্রহের ন্যায় উভয়ে 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর বালি, স্থপ্রীবের দর্প চূর্ণ করি- 
লেন ; স্থপ্রীব নিজ্জীব হইয়া! পড়িলেন । তদৃ- 
দর্শনে রামচন্দ্র বালির প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন) 
এবং আশীবিষ-সদৃশ শর সন্ধান করিয়া, হেম- 
মালাধারী মহাঁবল বালির বক্ষঃস্থলে আঘাত 
করিলেন। হৃদয়ে আহত হইয়া! বালি নিহত 
এবং বিহ্বল ও ম্থলিত-পাদ হইয়া, “হা 
হতোহম্মি” বলিয়। চীৎকার পুর্বক পতিত 
হইলেন; বা্পে তাহার ক্রোধ হইল। 
অনন্তর তিনি সমীপাগত রামচক্দ্রকে দর্শন 
করিয়া পঙ্ক-নিমগ্ন হস্তীর ন্যায় কাতর স্বরে 
কহিলেন, রাম! যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থ তোমার 
সম্মুখীন হয় নাই, তাঁহাকে বধ করিয়। তুমি 
কি প্রশংসা লাভ করিলে! আমি অন্যের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তুমি অলক্ষিত 
রূপে আমায় প্রহার করিলে ! আমি নিজের, 
তারার, কি বন্ধুবান্ধবের কাহারই জন্য শোক 
করি না; কনকাঙ্গদধারী গুণশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের 
জন্যই আমার শোক ! হ1! আমি তাহাকে 
বাল্যকাল হইতে লালন করিয়াছি ; এক্ষণে 
সে সহলা আমার অদর্শনে কাতর ও দুঃখিত 
হইয়। নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিয়! ক্রমে 
ক্রমে, বাষু ও সুর্য কর্তৃক পীতজল শ্লান- 
পঙ্কজ সরোবরের ন্যায় নিশ্চয়ই শুদ্ধ হুইয়। 
যাইবে, সন্দেহ নাই! 
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অক্রিষ্ট-কর্ত্মা রামচন্দ্র এ প্রকারে শরা- 
ঘাঁত করিলে, বামররাজ বালি, ছিন্ন পাদপের 
ন্যায় সহসা ভূমিতে পতিত হইলেন । তাঁহার 
দেহ তণ্ত-কাঞ্চন-ভূষণে ভূষিত ; তিনি রজ্ছু- 
বন্ধন-মুক্ত ইন্দ্রধবজের ন্যায় সর্বাঙ্গ বিস্তার 
পূর্বক ধরাতলে পতিত হুইলেন। বানর- 
শ্রেষ্ঠ মহাবীর বালি পতিত হইলে অস্তমিত- 
চন্দ্র নভোমগুলের ন্যায়,পুথিবীর আর শোভা 
রহিল না। ভূমিতে পতিত হইলেও লক্ষী, 
প্রাণ, তেজ বা পরাক্রম সেই মহাত্বার দেহ 
ত্যাগ করিল না। হরিরাজ যে দেব-নির্মিত। 
কাঞ্চনময়ী মাল! ধারণ করিয়াছিলেন,তাহাই 
অন্ত পর্্যস্ত তাহার প্রাণ ধারণ করিয়া রহছিল। 
উদ্দিত-পয়োধর-প্রান্তে সন্ধ্যারাগ পতিত 
হইলে যেরূপ শোভ। হয়, ইন্দ্রদত্তা সেই 
মাল! দ্বারা মহাবীর বাঁলিও সেইরূপ প্রকাশ 
পাইতে লাগিলেন । ভূপতিত হইলেও শোভ! 
ভাহার মালা, দেহ এবং মর্ঘাতী শর, যেন 
এই তিন রূপেই আবির্ভূত হইল । 

অনন্তর স্বগ্রীব, পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন স্বর্গ 
হইতে পরিচ্যুত যযাতির ন্যায়, ধরাশায়ী 
রুধির-সিক্ত দীপ্ত-বদন পিঙ্গল-লোচন মহেক্স্র- 
পুত্র বানররাজ অগ্রজ বালির সমীপবর্তী 
হইলেন । রাঁমচন্দ্রও সেই রণ-শোভিত ভীম- 
কর্্মা মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তৎ- 
ক্ষণমাত্রেই লক্ষণের সমভিব্যাহারে বহুমান 


টাল 





৮েশীপাপশীশী্াীশিশীটীশিপীসী 


পুর্র্বক তাহার নিকটে গমন করিলেন । বালি, 
মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে দর্শন করিয়া, 
ধর্দসঙ্গত অথচ দর্প-নহকৃত পরুষ বাক্যে 
কহিলেন, রাম! সৎকুলজাত, তেজন্বী, 
সচ্চরিত্র, ঘয়ালু গুদয়, ক্ষমাশীল, মহোতুসাহ- 
সম্পন্ন, কালজ্ঞ ও মর্ধ্যাদা-নিরত বলিয়। 
ভূমগুলে সর্ববপ্রাণীই তোমণর প্রশংসা করিয়া 
থাকে । আমিও তোমার এই সকল গুণ 
এবং আত্যুতকৃন্ট আভিজাত্য নিদ্ধারণ করি- 
য়াই, তার। আমাকে নিবারণ করিলেও, স্থগ্রী- 
বের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তুমি 
নরনাথ দশরথের যশস্বী পুত্র; তোমার 
আকুতিও মনোহর ; রাম! ধার্মিকের ন্যায় 
তোম।র বেশও দেখিতেছি । আমার জ্ঞান 
ছিল যে, তোমাতে গুণ থাকাই সম্ভব; আমি 
ক্তানিতাম না যে, তুমি শঠ, ধার্মিক-বেশে 
আত্মগোপন করিয়াছ। আমি বুঝিতে পারি 
নাই যে, তুমি তৃণাচ্ছাদিত কুপের ন্যায় 
আচ্ছন্ন হইয়! আছ। তুমি যথার্থ পাপাত্ম ; 
ভম্মাচ্ছাদ্দিত্ অনলের ন্যায় সাধুর বেশ মাত্র 
ধারণ করিয়াছ। আমি বুঝিতে পারি নাই, 
তুমি ক্ষুদ্র; ধার্মিকের ভাণ করিতেছ। তুমি 
পাপাত্মা, সাধুর বেশ প্লারণ করিয়। প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে অধন্চরণ করিতেছ। তোমার রাজ্যে 
বা! নগরে আমি কোনও উৎপাত করি নাই; 
তথাপি ভুমি আমায় কেন বিনাশ করিলে ! 
( অছ্ো1! রাম ধর্ম্মত্যাগী ও ধর্দ্দতভাঁণকারী হই- 
যাও রাজ! ঘশরথের প্রিয়পুত্র বলিয়৷ কি 
প্রকারে পরিচিত হইল! যেব্যক্তি ক্ষত্রিয়- 
কুলে জন্মগ্রহণ পুর্ববক, শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া 








€ 





রামায়ণ । 





ধন্মাধন্ম বুঝিতে পারিয়াছে, সে কি প্রকারে 
কপট ধণ্মে আত্মগোপন করিয়া নিষ্ঠুর কর্ম 
করিতে পারে ! রাম! স্নান, দান, আআত্- 
গৌরব, ক্ষমা, সত ধৈর্য্য, মর্যাদা, আর 
দোষীর প্রতি দণ্ড, এই সমস্তই ক্ষজিয়ের 


ধর্ম । আমরা বানর; পুষ্প, মূল ও ফল। 


আহার করিয়া জীষন ধারণ করিয়া থাকি) 
তথাপি রাম ! ভুমি যে কাধ্য করিলে, আমর! 
কখনই ঈদৃশ কার্য করিতে পারি না। ভূমি, 








স্বর্ণ আর রৌপ্য, এই তিনই বিরোধের | 


কারণ; আমার অধিকৃত এই বনে বাফলে 
তুমি এই তিনের কি কামনা কর! নয় ও 
বিনয়, আর নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, ইহাই অক্ষুণ্ 
রাজধর্্ম; রাজা কখনই কাম পরায়ণ হইবেন 
না। তোমার কিন্তু কামই প্রধান মনোবৃত্তি ; 
তুমি রাজবন্্ম পালন করিতেছ না; তোমার 
ধর্মবৃন্তি সংকীর্ণ; তুমি হিংসা এবং লোভেই 
একান্ত শাসক্ত। ধন্মে তোমার স্থমতি নাই; 
অর্থবিষয়েও তোমার জ্ঞান জন্মায় নাই; 
কামাচারী ইন্ট্রিয়বর্গ সামান্য জনের ন্যায় 
তোমায় নিরস্তর আকর্ষণ করিতেছে । রাম! 
আমি বালি, বনমধ্যে বসতি করিয়৷ থাকি; 
তোমার সহিত যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হই নাই); 
প্রত্যুত অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম ) 
এই সময় তুমি বিনা দোষে প্রস্বলিত তীক্ষ 
বাণ দ্বারা আমায় বিনাশ করিয়া যে নিন্দার 


কাধ্য করিলে, সাধুসমাজে কি করিয়! তাহা | 


উল্লেখ করিবে ! রাজঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, গো- 
ঘাতী, চৌর, প্রাণি-বধে নিয়ত আসক্ত, 
নাস্তিক আর পরিবেতীা, ইহারা সকঙ্রেই 





কিন্বিস্থাযাকাণ্ড। 


নরকস্থ হুইর়|থাকে। আমার চম্ সাধু জনের 


_পরিধেয়ও নহে; আমার অস্থিতে ই ব1 তোমার 





রিনা 


কি প্রয়োজন! 
। ন্যায় ভ্রল্মচারাদিগের অভক্ষ্য | রাঘব । পঞ্চ- 


| বলিয়। বিহিত হইয়াছে । 


আমার মাংসও তোমার 


নখের মধ্যে শশক, শল্লকী, গোধা, খড়গী 
আর কুণ্মই ব্রাহ্মণ-ক্ষজ্রিয়ের পক্ষে ভক্ষ্য 
রাম! পঞ্চনখের 
যে পঞ্চ অভক্ষ্য, তাহাও আমি শ্রবণ করি- 


| য়াছি; শুগাল, কুস্তীর, বানর, কিন্গর আর 
নর, ইহারা অতক্ষ্য। 
| তেরা আমার চণ্ম ও অস্থি স্পর্শ ও করেন না। 


রাম! শাজ্জজ্ঞ পণ্ড 


পঞ্চনথ হইলে৪ আমার মাংস সাধুদগের 


৷ ভক্ষ্য নহে। কাকুৎস্থ ! যেমন ধূর্ত পাত-সত্বে 


সচ্চারত্র। কামিনণীকে দধব1 বল যায় না, তুমি 
নাথ থাকতেও পৃথিবীকে সেইরূপ দনাথ। 
বলিতে পারি না। তুমি শঠ, পরাপকারী, 
নীচ, পাষস্তী, ও ধূর্ত; মহাত্ম। দশরথ কি 
কারয়া তোমায় জন্ম দান করিয়াছিলেন ! 
অহহ! সচ্চরিত্র কক্ষাচ্ছেদী, ধর্ম্মাতি বস্তা, 
ত্যকত-ধর্মাস্কশ রামরূপ হস্তী আমায় বিনাশ 
করিল! সর্প যেমন কালাক্রান্ত প্রন্থপ্ত 
ব্যক্তিকে বিনাশ করে, ছুরাত্ম। তুমিও যুদ্ধস্থলে 
অলক্ষিত হইয়া আমাকে সেইরূপ সংহার 
করিলে! রাজনন্দন! ভুমি যদি আমার 
সম্খবন্তাঁ হইয়া যুদ্ধ করিতে, তাহ হইলে 
নিশ্চয়ই আমার হত্তে নিহত হইয়া, আজ 
তোমায় যমালয় দর্শন করিতে হুইত। 
স্বশ্রীবের ইউ সাধনের জন্য তুমি আমায় 
বিনাশ করিলে; কিস্তু আমি রাবণকে 
কে বদ্ধন করিয়া তোমায় অর্পণ করিতে 


উই উল সটিলইউ লি 








৩৫ 
পারিতাম। মৈথিলী সাগর-জলে, কি পাতা- 
লেই রক্ষিতা হউন, অমাবান্যায় শ্বেতা অশ্ব- 
তরীর ন্যায়ংআমি তাহাকে নিশ্চয়ই আনিয়া 
দিতাম। রাঁক্ষনরাজ রাবণ পূর্বে আমার 
সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 
তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। এই কথা 
শুনিয়া আমি উত্তর করিয়াছিলাম, ক্ষণকাল 
অপেক্ষা কর; আমি চতুঃসাগরে মন্ধ্যাকৃত্য 
সমাপন করিয়া লই। কিন্তু পাপাচরী 
রাক্ষম আমার বাক্যে অপেক্ষা করিল না। 
তখন আমি সেই রাক্ষপকে বাহুপাশে বন্ধন 
করিয়া, সন্ধ্যা সমীপন পূর্ববক, এই স্থানে 
প্রত্যাগত হইয়া কহিল, রাবণ! এক্ষণে যুদ্ধ 
কর। তাহাতে সে, আমি আপনাকে পারিব 
না বলিয়া, প্রণাম পুর্ববক প্রস্থান করিল। 
ভোমার এই মন্দমতি স্থগ্রীব কখনই সে 
কার্ধ্য করিতে পারিবে ন1। অথব! বনুকালে 
বহুকষ্টে করিতে পারে । তুমি যে প্রয়ো- 
জনীয় কার্ষ্যের অনুরোধে আমায় বিনাশ 
করিলে, আমাকেই কেন সেই কার্য্যে নিযুক্ত 
করিলে না। তুমি উদ্দিষ্ট কার্ষ্যের কারণীভূত 
যে ব্যক্তির জন্য যাতনা ভোগ করিতেছ, 
তোমার সেই ভার্ধ্যাপহারীকে আমিই 
তোমায় অর্পণ করিতে পারিতাম। আমি 
পরলোক গমন করিলে স্বগ্রীব যে রাজ্য 


রর 


-__াঁান্ধাঁ 


প্রাপ্ত হইবে, তাহ! ন্যায়সঙ্গত ; কিন্তু তুমি. 


যে আমায় অধশ্দ্ম করিয়! রণে বিনাশ করিলে, 
ইহ সম্পূর্ণ অন্যায় ! 
যাহা হউক, রাম! তৃমি ঢুক্ষর্মী করি- 


য়াছ বলিয়া! যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হালে ৃ 
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--০৮ শশী শীশশশশীশাশশীশশীশিশীশীীৃীশ্টীিটীতি পীশীশীশিিিশিটীাটিোশিতী, 


এক্ষণে কালোচিত কর্তব্য কার্ধ্য স্থির কর। 
হুগ্রাব এই ইন্দ্র্দত্ত। মালা পরিধান করুক, 
এবং বাঁনর-রাঁজ্যে অভিষিক্ত হউক; আমি 
স্বেচ্ছায় জীবন ত্যাগ করি । এক্ষণে বানরের! 
তোমারই অনুচর হইল; তুমি তাহাদিগের 
সহিত হুগ্রীব, অঙ্গদ আর স্থছুঃখিত তারাকে 
যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ কর। 

এই কথা বলিতে বলিতে শরাভিঘাত- 
ব্যথিতান্তরাত্বা বালির মুখমণ্ডল নিতান্ত 
শুক্ধ হইয়। আসিল; তিনি নিজ্ভাঁব হইয়া 
তৃফীস্তাব অবলম্বন পূর্ববক সূর্য্যসঙ্কীশ রাম. 
চন্দ্রের প্রতি এক দৃক্টে চাহিয়া রহিলেন। 





, সপ্তদশ সর্থ। 


কাশ 


রাম-বাক্য। 

ধরাঁতল-পতিত বালি তৎকালে রাঁম- 
চন্দ্রকে এই প্রকার ধশ্মার্থযুক্ত গর্ববিত পরুষ 
বাক্য বলিলেন। রামচন্দ্র তিরস্কত হুইয়। 
প্রভাহীন-প্রভাকর-সদৃশ প্রবুষ্ট-পয়োধরোপম 
নিধুম-পাবক-প্রতিম বানরশ্রেষ্ঠ বানররাঁজকে 
ধর্্মার্থগুণযুক্ত বাক্যে উত্তর করিলেন, বালিন! 
তুমি ধর্ম, অর্থও কাম, এবং লৌকিক মর্ধ্যাদা 
অবগত নহ; স্থৃতরাং তুমি কি প্রকারে 
আমায় তিরস্কার করিতে পার! বাঁনর! তুমি 
কখন বুদ্ধিমান পণ্ডিতদিগের নিকট শিক্ষ। 
লাভ কর নাই; কেবল স্বাভাবিক চপলতা 
বশতই যখেচ্ছ-প্রলাপী হইয়া বিবিধ-বাক্য- 
বাগে আমার মর্দচ্ছেদ করিতেছ! প্রবঙ্গম ! 
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সাধুদিগের ধর্ম অত্যন্ত দুর্বেবাধ। সকল জীব- 
রই হৃদিস্থিত অন্তরাত্বা শুভাশুভ বুঝিতে 
পারেন। অশিক্ষিত চপলমতি বানর-মক্জ্রী- 
দ্িগের সহিত মন্ত্রণ। করিয়! তুমি কি প্রকারেই 
বা নীতি জানিতে পারিবে! অন্ধ কি অন্ধগণের 
উপদেশে পথজানিতে পারে ! আমি তোমার 
বাক্যের অযৌক্তিকত৷ প্রতিপাদন করিতেছি; 
কেবল ক্রোধ-পরবশ হইয়াই আমাকে তির- 
স্কার করা তোমার উচিত হয় না। শৈল ও 
কাঁনন-পরিবেস্তিতা এই পৃথিবী সমস্ত ইক্ষাকু- 
বংশীয়দিগেরই অধিকার; তীাহারাই ম্বগ, 
পক্ষী ও মনুষ্যদিগের দগ্ডবিধানের কর্তৃ| | 
ধর্ম, কাম ও অর্থের তত্তজ্ঞ পৃথিবীপতি ভরত 
নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সতত উদ্যুক্ত থাকিয়। 
এক্ষণে এই পৃথিবী পালন করিতেছেন । 
ভরত নীতিজ্ঞ ও বিনয়বি ; সত্য তাহাতে 
নিয়ত প্রতিষ্ঠিত; তিনি বিক্রমশালী, দেশ- 
কালজ্ঞ, বিজিগীষু এবং জিতেক্জিয়, তাহারই 
ধন্মোপেত আদেশক্রমে আমরা এবং অন্যান্য 
সাধুজন সকলেই ধণ্মাধন্ম অবেক্ষণ পূর্ববক 
সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করিতেছি। যখন 
ধর্শ-বতসল সেই নৃপতি-শারদুল নিখিল 
মেদিনী পালন করিতেছেন, তখন ধর্ম্মের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহার সাহস হইতে 
পারে! এই জন্যই আমরা ভীহার আদেশ- 
ক্রমে পৃথিবী পধ্যটন করিয়া, ধর্ম্মাতিবর্তী 
ব্যক্তিদিগের দগুবিধান করিতেছি । আমি 
দেখিলাম, তুমি পাপাঁচারী, নিন্দিত-কর্মা 
এবং সামান্য বানরেরই ন্যায় কামতন্ত্রপরা- 
য়ণ; তুমি ধর্মের হানি করিয়াছ। মানবগণ 
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প্রচ্ছন্ন ভাবে ব। প্রকাশ্যে বিবিধ বাগুরা, পাশ 
ও কুটান্ত্র দ্বারা বুতর মগ বিনাশ করিয়। 
থাকে । মগগণ শঙ্কিত-চিত্তে পলায়ন করুক, 
অথব| বিশ্বস্ততা বশত পলায়ন নাই করুক; 
জাগরিতই থাকুক, কি নিদ্রিতই থাকুক ; 
মাংসের জন্য মনুষ্যেরা তাহাদিগকে সংহার 
করে। ধন্রতত্বজ্ঞ রাজধিগণণ্ড মৃগয়ায় যাইয়! 
বহু মগ বধ করেন; তাহাতে তাহাদিগের 
দোষ স্পর্শ হয় না। অতএব বানর! তুমি 
যুদ্ধ নাই কর, আর অন্যের সহিত যুদ্ধেই বা 
প্রবৃত্ত থাক,আমি তোমায় সংহার করিয়াছি; 
সোম্য ! তুমিও শাখাম্বগ। তুমি যেপাপ 
করিয়াছ, ঈদৃশ পাপ শ্রবণ মাত্র আমার পূর্বৰ 
পুরুম মান্ধাতা ৰিপদে পতিত হুইয়াছিলেনগ। 
বানর! অজ্ঞান অপর ব্যক্তি পাপ করিলেও 
রাজগণ তজ্জন্য বিধি-বিছিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
থাকেন; সেই সৎকাধ্য হেতু তাহাদিগকে 
এঁ পাপস্পর্শ করিতে পারে না। মহাসাগর 
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তরঙ্গিত হুইয়। গর্জন করিয়া! থাকে, কিন্ত 


কখনও বেলা অতিক্রম করে না; পাঁপা- 
চারিন! এই দৃষ্টান্তেই আমি আনত-পর্বব 
শর দ্বার তোমায় সংহার করিয়াছি । অন্ত্ 
দ্বারা পবিজ্র হইয়1 তুমি সাধুদ্িগের মনোরম 
লোক সকল প্রাপ্ত হইতে পারিবে । পাপ 
করিয়। যে সকল ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, 
তাহার! শুচি হুইয়। পুণ্যবান সাধুজনের ন্ডায় 
স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। বানর ! দুর্লভ ধর্ম, 
জীবন ও মুখ, রাজগণই এই সমস্ত দান করিয়া 
থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। রাজ- 
গণ পঞ্চ মূত্তি ধারণ করেন ;--অগ্নির, ইন্দ্রের, 


কিক্িন্ধ্যাকীগড। 
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চন্দ্রের, যমের, আর বরুণের | অতএব তাহা" 
দিগের হিংসা ব। তাহাদিগকে তিরস্কার 
করিবে না; তীাহাদিগের নিকট মিথ্যা কি 
অপ্রিয় বাক্যও বলিবে না; পৃথিবীতলে 
তাঁহার দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য 
করেন। 

কপিবর! তোমায় যে আমি কিনাশ 
করিলাম,তাহার আরও এক কারণ বলিতেছি,, 
অবণ কর। তুমি অধার্মিক, তোমার কনিষ্ঠ 
স্থত্রীব জীবিত রহিয়াছে; তুমি কি প্রকারে 
সনাতন ধর্ম ও লজ্জা] পরিত্যাগ করিয়া কনি- 
ষ্ঠের ভাষ্য ব্যবহার করিতেছ?! জ্যষ্ঠ- 
ভ্রাতা, জন্মদাতা, আর বিদ্যাদাতা, যদি 
ধর্মের অনুরোধ রাখিতে হয়, তাহ। হইলে 
এই তিন জনকেই পিতৃজ্ঞান কর! কর্তব্য । 
এইরূপ ধন্ম মানিতে হইলে, ফ্লোদর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, আত্মজ, আর গুণবান শিষ্য, এই তিন 
জনকেই পুত্রবৎ্ জানিবে। কিন্তু বানর! 
তুমি মনেই ধর্ম অতিক্রম করিয়াছ; প্রকৃত 
বানরেরই ন্যায় তোমার আচরণ; তুমি 
ভ্রাতার ভাধ্যা হরণ করিয়াছ; এইজন্য 
আমি তোমার এই যথোচিত দণ্ডবিধাঁন করি 
লাম। বানর-যুখপতে ! প্রাপদণ্ড ভিন্ন, আমি 
ধর্ম বিরোধী নুব্ধন্বভাব পাপীর দমনের আর 
অন্য উপায় দেখি না। যে ব্যক্তি ওরস পুন 
ব1 কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাধ্যায় কামাচারী হয়, 
রাজগণ তাহার প্রাণদণ্ডই করিবেন। ভরত 
রাজা; আমর তাহার আজ্ঞাকারী; আর 
তুমিও ধর্ম অতিক্রম করিয়াছ; অতএব আমর! 
তোমায় কি করিয়! উপেক্ষা করিতে পারি ! 
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পৃজ্যাচার পরাক্রমী ভরত, কামাচারীদিগের 
দণ্ডবিধানে নিয়ত উদৃযুক্ত হইয়া ধর্মানুসারেই 
প্রজ। পালন করিতেছেন। আমরাও তাহার 
আদেশ বিশেষ-বিধি স্বরূপে গ্রহণ করিয়। 
তোমার ন্যায় ভিন্ন-মর্ষযাদ ছুর্বৃত্তদিগকে দমন 
করিবার জন্য নিয়ত উদৃযুক্ত রহিয়াছি। 
আরও এক কথ। ; লক্ষ্মণের ন্যায় স্বগ্রী- 
বকেও আমার রক্ষা! কর! কর্তব্য। তুমি সেই 
হৃপ্রীবের পত্বী ও রাঙ্গ্য অপহরণ করিয়াছ, 
| সেই জন্যই আমি তোমায় বিনাশ করিলাম। 
আমি পূর্বেবে বাঁনরগণ-সমক্ষে,প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলাম যে, তাহার রাজ্য ও ভার্ষ্যা উদ্ধার 
করিয়া দিব; এক্ষণে কি করিয়! তাহার 
অন্যথ। করিতে পারি। আমার ন্যায় ব্যক্ভি- 
গণ €ক কখনও প্রতিজ্ঞ! মিথ্যা করিতে 
পারেন! আমার বাক্য মিথ্যা ন! হয়, এই 
জন্যই আমি তোমায় নিপাত করিলাম । 
অতএব, কপীশ্বর! যখন এই মকল 
কারণে আমি তোমায় বিনাশ করিলাম, তখন 
ধন্ম নাজানিয়। আমায় তিরস্কার করা তোমার 
কর্তব্য হইতেছে না। পরম ধণ্ম কি, তাহা 
ন! জানিয়া কেবল মুর্খতা-নিবন্ধন অন্তকালে 
আমায় এ প্রকার পরুষ বাক্য বল। তোমার 
উচিত হয় না। ধর্ম্ম-সঙ্গত স্থির করিয়াই 
আমি তোমার এইরূপ দগুবিধান করিয়াছি। 
তুমি ভ্রাতৃ-ভার্্যা অপহরণ করিয়াছ; স্তরাং 
আমিও তোমায় বিনাশ করিয়াছি । তোমার 
পরিতাপের প্রয়োজন নাই; আমার হস্তে 
নিহত হইয়া তুমি পাপ হুইতে মুক্ত হইয়াছ; 
আমি কর্তব্যানুরোধেই তোমায় বধ করি- 
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য়াছি, তুমি এক্ষণে দুর্লভ স্বর্গ লাভ কর। 
আর যদিই আমি লোভের বশবর্তী হইয়। 
তোমায় নিরপরাধে বিনাশ করিয়া থাকি, ত 
তুমি আমায় ক্ষমা কর; কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি 
স্বীকারও করিতেছি, তুমি বিনা দোষেই 
নিহত হইয়াছ। 

রামচন্দ্রের ঈদৃশ ধর্্মার্থসঙ্গত বাক্য 
শ্রবণ পূর্ববক, বালি মন ও বুদ্ধি স্থির করিয়া 
কছিলেন, রঘুশার্দুল! আপনি যাহা। বলি- 
লেন, সমস্তই সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উত্রুষ্ট ব্যক্তির অপকার করিয়া নিকৃক্ট 
ব্যক্তির পক্ষে তাহার আর প্রতীকার করা 
সম্ভব হয় না। অতএব আমি ক্রোধ-নিবন্ধন 
আপনাকে যে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, রিপু- 
নিমূুদন! আপনি আমার ০ দোষ মার্জন। 
করুন। আপনি কর্তব্য কাধ্যর তত্বৃজ্ঞ, 
এবং প্রজাবর্গের হিত সাধনে নিয়ত নিযুক্ত; 
কার্য্-কারণ নির্ধারণ পক্ষে আপনকার অসা- 
মান্য বুদ্ধিও অতি পরিক্ষার। আমি কামা- 
চারা ধর্মভ্রষ্ট বনপশু) অতএব আপনি ধর্্মানু- 
সারে বিবেচনা করিয়1! আমাকে স্বধর্দ্মে পুনঃ- 
স্থাপন করুন । পশ্চাৎ স্থগ্রীৰ এবং অঙ্গদের 
বিষয়ে যাহ] কর্তব্য, আপনি তাহারও বিধান 
করুন। রঘুনন্দন! আপনিই প্রাণিবর্গের 
শাসন ও পালনের কর্ত।। রাজন! ভরত ও 
লক্ষমণের প্রতি আপনি যেরূপ ব্যবহার করেন, 
স্থপ্রীব এবং অঙ্গদের প্রতিও আপনকার সেই- 
রূপ আচরণ কর! কর্তব্য। নিরপরাধিনী 
তার! আমার অপরাধেই অপরাধিনী ; দেখি- 
বেন যেন,স্থগ্রীব তাহার অবমানন। না করে। 


৯ 








ট কিক্িন্ধাাকাণ্ড। 


আঁপনকার বশবর্তী থাকিয়৷ সতত আপনকার 
চিত্তানুবর্তন করিলেই হাগ্রীৰ গাপনকার অনু- 
গ্রহেই রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইবে। 

বালির এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাঁজীব- 
লোচন রামচন্দ্র ভাহাকে আশ্বাস দান করিয়। 
মধুর বচনে উত্তর করিলেন, কগীশ্বর ! শেষ 
কর্তব্য বা আত্মীয়বর্গ সম্বন্ধে তোমার কোন 
চিন্তাই করিতে হইবে না; আমি ধর্্মানু- 
সারেই শেষ কর্তব্য সমাধান করিব। শক্র- 
মিত্রকে সমান জ্ঞান করিয়া যে রাজ দণ্ডাহ্‌- 
দিগকে দণ্ড আর অদণ্যদিগকে রক্ষা! করেন, 
তাহাকে ধর্মের নিকট দোষী হইতে হয় না। 
হৃতরাং এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়৷ তোমার পাপ- 
নাশ হইল; তুমি পবিত্র গতি লাঁভ করিলে; 
অতএব শোক কর! তোমার উচিত হয় 
না। 


অফাদশ সর্গ। 


সশরন 


তারানিশ্পতন। 


শর-বিক্ষত-শরীর ধরাশায়ী মহাতেজ। 
বালি পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসঙ্গত বাঁক্য বলিয়া আর 
কোন উত্তরই করিলেন ন!। শিল! দ্বারা চূর্ণী- 
কৃত-সর্ববাঙ্গ, বৃক্ষ দ্বার গুরুতর আহত, এবং 
রামবাণ দ্বার! বিদ্ধ, স্বতরাঁং যাতনায় অক্ির 
হইয়৷ তিনি মুচ্ছিত হইলেন। 

এদিকে তারা শ্রবণ করিলেন, রাম- 
নিক্ষিণ্ত শর দ্বারা সাংঘাতিক আহত হইয়। 
ভর্ত। বালি নিপতিত হইয়াছেন। হুদারুণ 














৩৯ 


স্বামিনিধন-বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র তার! 
ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রের সমন্ডিব্যাহারে 
দ্রুতপদ-সঞ্চারে গুহ! হইতে বহির্গত হুই- 


লেন; এবং দেখিলেন, বানরগণ, যুখপতির, 


বিনাশে পরিভ্রষ্ট মুগযুথের ন্যায় ভীত হইয়া 
বেগে দৌড়িয়! আমিতেছে। তখন নিরতি- 
শয় ছুঃখিতা৷ তাঁরা, যেন বাণ দ্বার গুরুতর 
বিদ্ধ হইয়াই ভীত ও রামভয়ে পলায়িত ছুঃখিত 
বানরদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহি- 
লেন, বানরগণ! তোমরা যে বানর-রাজের 
অগ্রে অগ্রে গমন করিতে, কি জন্য তাহাকে 
পরিত্যাগ পূর্ববক ভীত হইয়া দলে দলে 
পলায়ন করিতেছ ? ভীমকর্া রাম কি রাজ্য- 
লুন্ধ হুইয়! আশীবিষোপম বিকটাকান্ত শর- 
নিকর দ্বার আমার ম্বামীকে বিনাশ করিয়া- 
ছেন ? 

ভীত-চিত্ত বানরগণ বাঁনররাঁজমহিষীর 
ঈদৃশ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে 
কালোচিত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল জীব- 
পুত্বি! নিবৃত্ত হউন; পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা 
করুন। সাক্ষাৎ যম রামরূপে বালিকে বিনাশ 
করিয়া লইয়। যাইতেছেন। বালি বহুতর 
মহাকায় বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিল। সকল নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু রাম, ইন্দ্রবজ্ত-সদৃশ 
বাণগণ দ্বার তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন! 
শোভনে ! অনুপমকাস্তি বানরশার্দুল বালি 
সমরে নিহত হইয়াছেন বলিয়াই এই বানর- 
সৈন্য অতিভীত হুইয়! পলায়ন করিতেছে। 
এক্ষণে আপনি বীরগণ দ্বারা নগরীর রক্ষাবিধান, 
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এবং অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন; বালির 
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রামায়ণ। ৃ 





পুত্র পদস্থ হইলেই বানরগণ তাহার বশবত্তা 
হুইবে। আপনি শীত্র অঙ্গদের অভিষেকে 
অভিমতি করুন। অঙ্গনে! এই অনুষ্ঠান 
ছারা আপনকার মঙ্গল হইবে। বহুতর 
ূ দার ও সদার নিরাশ্রয় বানর আছে; 
| তাহারা অন্যান্য বনছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
| করুক । আমর! সকল বাঁনরই নিতান্ত ভীত 
। ও কাতর হুইয়াছি, এ অবস্থায় আমাদিগের 
স্বজাতীয়দিগকেই স্বভাবত অত্যন্ত ভয় হুই- 
তেছে। 
মধুর-ভাষিণী তাঁর! নাঁতিদুরবর্তী বাঁনর- 
দিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়। নিজের সমু- 
চিত বাক্যে উত্তর করিলেন, বানরগণ ! আমার 
স্বামী মুহাভাগ বানররাজ বিনষ্ট হইলে পুক্রে, 
' রাজ্যে বা নিজের জীবনেই আমার আর কি 
প্রয়োজন! অতএব এক্ষণে আমি অবশ্যই 
সেই অভিমানীর পাঁদমূলে গমন করিব। 
এই কথা বলিয়া তারা শোক-পরায়ণা 
হইয়। ক্রন্দন এবং উভয় হস্ত দ্বারা নির্দয় রূপে 
মস্তক ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে 
ভ্রতবেগে ধাবিত হইলেন; ধাবিত হইয়া 
দর্শন করিলেন, যিনি কখনও সমরে পরাড্‌ 
মুখ হয়েন নাই; বাসব-বজের ন্যায় যিনি 
গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ, এবং ধিনি প্রলয়-মেঘের 
ন্যায় গর্জন করিতেন, সেই বানররাজ স্বামী 
পরাজিত হুইয়া৷ ধরাতলে নিপতিত হুইয়া- 
ছেন.;--যেন মহাশুর মগরাজ আমিষের জন্য 
বিরোধ করিয়। অন্য মগরাজকে বিনাশ করি- 
যাছে। যেন গরুড় সর্পের জন্য, সর্বলোক- 


পাটন করিয়াছে ! রামচন্দ্র অনুপম শরাসনে 
ভর দিয়! দণ্ডায়মান ছিলেন; তার! তাহাকে 
এবং লক্ষমণকে আর ম্বীয় দেবরকেও দেখিতে 
পাইলেন। 

তখন তার! সমর-নিহত তর্তাকে দর্শন 
পূর্বক ব্যথিত চিত্তে নিকটে উপস্থিত হইয়া, 
পুত্র সমভিব্যাহাঁরে ভূমিতে পতিত হইলেন; 
এবং হা আধ্যপুত্র! আধ্যপুত্র! বলিয়া নিদ্ি- 
তের ন্যাঁয় ধরাতল-পতিত স্বামীকে আলিঙ্গন 
করিয়। উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগি- 
লেন7)__হা হতাম্মি! মহাবাহো ! আজি তুমি 
আমায় বিধবা করিলে! আমার বাক্য শ্রবণ 
ন! করিয়াই আজি তুমি এই চরম ফল প্রাপ্ত 
হইলে! বানররাজ! কালের প্রিয়ও কেহ 
নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই! কালই সকলের 
স্প্তি, এবং কালই সকলকে সংহার করে। 
প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, কাল 
কাহারও উপরোধ রক্ষা করে না! আমাকে 
বিধবা করিবার জন্যই কাল তোমায় বিনাশ 
করিয়াছে ! বানররাজ ! আমি তোমায় তত- 
কালে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম! বাঁনর- 
শ্রেষ্ঠ! গাত্রোথান কর ; কি জন্য পৃথিবীতে 
পতিত হুইয়! শয়ন করিয়া আছ! দেখিতেছ 
না, আমি ছুঃখে কাতর হইয়! পুত্রের সহিত 
ধরাতলে পতিত রহিয়াছি! অরিন্দম! তুমি 
পৃর্ধ্বের ন্যায় এখনও আমায় আশ্বাস দান 
কর! দেখ, তোমার বিনাশে আমি অনাথ! 
হইয়! পুত্রের সমভিব্যাহারে শোক করিতেছি! 

তারা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন এবং অঙগদ ও 


পৃজিত স্বন্ধ-বিটপ-সহিত চৈত্য বৃক্ষের মূলোৎ- | অমাত্যগণও রোদন করিতে লাগিলেন,দেখিয়া 


ধরি 














কিক্ষিম্ধ্যাকাণ্ড। 


বীর্যবাঁন লক্ষমণও অশ্রু বিসঙ্জন করিতে | ও একসঙ্গেই বিনষ্ট হইয়াছি ! এই বানর- 


লাগিলেন। 


উনবিৎশ সর্গ। 


তারা-বিলাপ । . 
রাম-চাঁপ-বিনিক্ষিণ্ত বাণ দ্বারা হৃদয়ে 
বিদ্ধ হইয়] স্বামী ভূতলে পতিত রহিয়াছেন 
দর্শন করিয়া, তার। নিজ শরীরের প্রতি অণু- 
মাত্রও মমতা রাখিলেন না; স্থভুজ] ভূজ-যুগল 
দ্বার। তাড়না! করিয়! আপনাকে বিনিষ্পেষণ 
করিতে লাগিলেন; হু! হতাম্মি! বলিয়! 
হকার পূর্বক ধরণীতলে পতিত হইলেন ; 
এবং ব্যাঁধনিহতা৷ মগীর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিলু- 
িত হইতে লাগিলেন । 
অনন্তর বালির পরিবার অন্তঃপুর- 
চারিণী অন্যান্য বানরীরাঁও সকলে কুররীর 
ন্যায় আর্তনাদ করিতে করিতে গুহাদ্বার 
হইতে বহির্গত হইল । তাহার যত পরি- 
বার, সকলেই অতীব উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার, 
এবং শোক-পরায়ণা ও শোকে কাতরা হইয়া 
শোকাভিভূতা রোরুদ্যমানা! কাতর-রূপা 
ছুঃখাভিহত-চেতন। কাতর! তারাকে আশ্বীম 
দান করিতে লাগিল; কহিল, আমরা সক- 
লেই সমান বিপন্ন ও পীড়িত হুইয়াছি; আমা- 
দিগের সকলেরই কষ্টকর মহাঁছুঃখ উপস্থিত 
হইয়াছে; রামচক্দ্রের শরান-নিশ্মুক্ত মহাবেগ 
একমাত্র বাঁণ বানররাজকে বিনাশ করিয়! 
আমাদিগেরও সকলকে এ সঙ্গেই বিনাশ 
করিয়াছে! আমর! সকলেই এক সঙ্গে বিধব! 





»াপাসপিল 


শ্রেষ্ঠের বিনাশে আমাদিগের সকলকারই 
স্থখসচ্ছন্দ জীর্ণ হইল! 

অনস্তর তার! অশ্রপাত-জনিত আবিল" 
লোচনে ক্রন্দন করিতে করিতে পুরন্দর- 
পরাক্রম ভর্তীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
স্বামিন! তোমার মূলনাশ নিবন্ধন তাঁরাঁরও 
মুলোৎপাটন হইল; এখন হইতে তার! পৃথি- 
বীতে ছুঃখশোকে জীবন যাঁপন করিবে ! নাথ! 
তোমার মনোহর হাস্য ও বিমলহাস-সহকৃত 
আলাপ বাক্য আমার নিয়তই স্মরণ হইবে; 
স্থতরাঁং এই উপস্থিত শোকাগ্রি সততই 
আমার হৃদয় দপ্ধ করিবে, তাহাতে আর সন্দে- 
হই নাই! আমি সময়ে সময়ে স্গন্ধি-বন-মধ্যে 
তোমার সমভিব্যাহারে যে সকল শ্থখবিহার 
করিয়াছিলাম, আঁজি সে সকলেরই শেষ করা 
হইল! মহাবানর-যুথপতে ! তোমার পঞ্থত্ব- 
প্রাপ্তিতে আমার সমস্ত আনন্দ ও আশাই দুর 
হইল; আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলাম | 
বানররাঁজ ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্ের ম্যায় 
কঠিন; কারণ তোমাকে ভূপতিত দর্শন করি- 
যাও সহত্রধা বিদীর্ণ হইল না! তুমি স্থগ্রী- 
বের প্রিয়! ভা্যা হরণ, এবং তাহাকে দৃরী- 
কৃত করিয়াছিলে ; বানরশ্রেষ্ঠ ! আজি তুমি 
তাহারই ফল প্রাপ্ত হইলে! কপিরাজ ! 
আমি তোমার হিতৈষিণী; তোমার মঙ্গল 
সাধনের জন্যই আগ্রহোশ্খিতা হইয়। আমি 
তোমায় হিত কথাই কহিয়াছিলাম ; কিস্ত 
বীরবর ! তুমি তখন আমায় তিরস্কার করিয়া- 
ছিলে! নিশ্চয় কালই তোমার জীবন-শেষ 


পিসী 
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৪ 


রামারণ। 





[ এবং কালই ধলপূর্ধ্বক অবশ করিয়া তোমাকে: 
হুপ্রীধের বশবর্তী করিল! ভোখার বিরহ- 


জগ ছুঃখে কাতর হইয়া আমার আর জীবনে 
'মমতা নাই ; তোমার বিরহে জীবিত থাকা, 
আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব! এক্ষণে গৃথ, 
বায়স, জদ্তৃক ও পৃথিধীস্ছ অন্যান্য মাংসাশী 
সবগপঙ্ষী সকল আমার মাংস ভক্ষণ করুক। 
আমি প্রিয়-দর্শন পুত্র অঙ্গদকে পরিত্যাগ 
করিয়! যাইতেছি বলিয়া লোকে আমাকে 
নির্দয় বলে বলুক । স্ত্রীলৌকের পক্ষে পিতা- 
পুত্রের উপরোধ, কখনই স্বামীর উপরোধের 
সমান নহে; সাধারণ স্ত্রীলোকে প্রায়ই ইহা 
বুঝিতে পারে না। প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই 
হউক, স্ত্রী স্বামীকে সর্ধবদা যেরূপ আদেশ 
করিতে পারে, আজি তুমি বিনষ্ট হইলে, 
আমি অঙ্গদকে আর সে রপ আদেশ করিতে 
পারিব না। হিতের জন্য কোন অপ্রিয় বাক্য 
বলিলে পুত্র মাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু 
স্ত্রী ক্রোধ করিয়! তিরস্কার করিলেও স্বামী 
কখনও ক্রুদ্ধ হয়েন না। পুত্রগ্নণ মাতার অনু- 
বর্তন করিতে ইচ্ছা করে সত্য ; কিন্তু স্বামী 
যতদুর স্ত্রীর অনুবর্তিত| করেন, পুত্রে ততদূর 
মাঁতার অনুবর্তিতা1 করিতে পারে না । আর 
কোন্‌ উদার-চেতঘা1 অনস্থিনী কামিনীই "বা 
বৈধব্য-অলায় মলিন হইয়া! পুত্র-হস্ত-দত পি 
ভোজন পূর্তক জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে ! 
আমি পুত্রের আশ্রয় ত্যাগ করিয়! জীবন 
বিসর্জন করিব; প্রাণভ্যাগ এবং স্বামীর 
সহগমনেই আমার মঙ্গল। আঅনভিমত জীবন 
পরিত্যাগ করিয়। এই পথ অবলম্বন করিতেই 


আমার অভিরুচি হইতেছে ; আমি অবশ্যুই ' 
অক্ষয়-স্ব্গধাম-প্রশ্থিত স্বামীর অনুগামিনী 


হইব। 

বাম্প-গদগদ বচনে এইরূপ ক্রন্দন করিতে 
করিতে তারা নিজ শরীর হইতে সমস্ত অলঙ্কার 
উন্মোচন করিলেন। তৎকালে তিনি ভূষণ- 
বিহীন অঙ্গে চন্দ্র-হীনা রজনী, এবং অশ্রু-রদ্্ধ 
নয়নে উপরক্ত1 রোহিণীর ন্যায় লক্ষিত হুই- 
লেন। স্বামি-বিনাঁশে কাতর! হইয়া তিনি 
হা আর্ধ্যপুত্র ! বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন; আকাশ-চ্যুতা উন্কার 
ন্যায় সহস! ভূতলে পতিত হইলেন; এবং 
মানমুখী ও দুঃখিতা হুইয়া, কম্পিত কলেবরে 
ধূলি-ধূসরিত সর্ববাঙ্গে ক্রন্দন করিতে করিতে 
ধরা-পৃষ্ঠে বিলুষ্িত হইতে লাগিলেন । অন- 
স্তর চক্ষু সঞ্চালন করিয়া, তিনি স্বামীর কনিষ্ঠ 
দুঃখিত চিন্তে দণ্ডায়মান স্গ্রীবকে দেখিতে 
পাঁইলেন। অমনি ক্রোধ-দহকৃত দুঃখে অস্থির 
হইয়া বচ-নচতুরা তার! মিষ্ট বাক্যে হুও্ীবকে 
কহিতে লাগিলেন, ন্্রীব ! ভূমি উত্তমই 
করিয়াছ; এক্ষণে আমাকেও বিনাশ কল্প; 
আমি ভ্্রীলোক; পতি-বিহীন হইয়! জীবিত 
থাকা আমার পক্ষে নিতাস্তই কষ্টকর! প্রিয় 
পৃদ্ধিকে বিনাশ কতিয়! ভূমি ত ইত্িপূর্ক্েই 
আমার জীবন সংছার় করিয়াছ। ভূমগ্ডলে 
স্বামীর নিধনে স্ত্রীলোকেয়ও মরণই মঙ্গলজনক। 

তারার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগ্রীব 
কোঁন উদ্তরই করিলেন না; একদৃ্টেপৃথিবী- 
তল নিরীক্ষণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। 

















কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ড। 
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বিৎশ সর্গ। 
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রি 


তারাহুশোচন । 


তার! শোকে আকুল হুইয়। এই প্রকারে 
বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, অন্যান্য বাঁনরী- 
গণ নকলে যুক্তিযুক্ত বিবিধ বাক্যে তাহাকে 
আশ্বস্ত করিতে লাগিল। কিস্ত তিনি তাহা" 
দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াও মরণে কৃত- 
নিশ্চয় হুইয়! ক্রোধতরে পুনর্ববার বিলাপ 
করিতে আরস্ত করিলেন। কহিলেন, স্বামী 
আমার নিহত হইয়াছেন ; অঙ্গদের হ্যায় শত 
পুত্রসন্বেও ইহারই মহগামিনী হওয়া আমার 
শ্রেয়ক্কয়। পিতা, ভ্রাতা বা পুত্র পরিমিত 
প্রয়োজনীয় মাত্র প্রদান করে; কিন্তু স্বামীর 
দান অপরিমিত; অতএব কোন্‌ কামিনী 
স্বামীকে বহুজ্ঞান না! করিবে! বানররাজ 
স্বামীর বিয়োগমাজ্রেই প্রাণ আমার দেহ 
পরিত্যাগ্ধ করিঘ়াছে; তবে আমি কি জন্য 
সেই প্রাণ-বিহীন দেহ পরিত্যাগ না করিব! 
সংসারে মরণ অবশ্ঠই হইবে সত্য; কিন্ত 
তাহার কাল জ্ঞাত লহি; অতএব আমার 
বিবেচনায় যথাবিধানে স্বামীর সহস্বত্তা! হও- 
যাই অপেক্ষাকৃত প্রশংলনীয়। রাম! তুমি 
রাজর্ষিকুলে উৎ্পন্গ হুইয়াছ; তাহাতে 
আবার যুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া! বনে বাম 
করিতেছ; অতঞব বিন! শত্রুতার বালিকে 
বধ কর! তোষাঁর উপযুক্ত কর্ম হয় নাঁই। 
মহাত্বারা স্ত্রী বা বাঁনরকে প্রহার করেন না; 
কিন্ত হায়! বালির দুর্ভাগ্যবশত রাম সমস্তই 





বিস্বৃত হইলেন! যদি ইনি লমক্ষে যুদ্ধ করিয়া 
নিহত হুইতেন, তাহা হইলে আমি এত:শোক 
করিতাম না) ছলে বিনষ্ট হইয়াছেন দেখি- 


যাই আমার অন্তঃকরণ ঈদ্ৃশ পরিতাঁপিত 


হইতেছে । রাম! অকারণে বাঁলিকে বধ 
করিয়া! তোমীর কি অনুতাপ হইতেছে ন! ! 
পত্রমাত্র-প্রাপ্তি-বাঁসনায় তুমি সৃবৃহৎ আত্ম" 
বন সমস্তই ভগ্ন করিলে! যদ্িই তুমি জান 
যে, তোমার কাধ্য বানরের দ্বারাই সিদ্ধ 
হুইবে, তবে বানরজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ বালি- 
কেই নিযুক্ত করিলে না কেন! যদি ইন্দ্র" 
প্রমুখ দেবগণ একত্র হইয়া মীতাকে হরণ 
করিতেন, তথাপি তোমার সহায় হইলে 
বালি অবিলন্বেই তাহাকে অবশ্য আঁনিয়। 
দিতেন। সম্মুখ যুদ্ধে যে বালি স্থগ্রীবকে 
অনেকবার বাহুবলে জয় করিয়াছেন; রাম! 
আজি তুমি রণস্থলে তাহার প্রাণ হরণ কালে 
কেন! আমি চিরকাল পতিত্রত পালন 
করিয়াছি; সেই বলে আমি তোমায় অভি- 
সম্পাত করিতে পারি; কিন্তু জানকী এক্ষণে 
বিপদৃপ্রস্তা, অতএব তোমায় অভিসম্পাত 
কর! উচিত হয় না। তথাপি আমি এইমাত্র 
অভিসম্পাত করিতেছি যে, তুমি অচির- 
কাল-মধ্যেই শরপ্রভাবে জাঁনকীকে পুনর্লাভ 
করিবে, কিন্তু জাঁনকী তোমার নিকট অধিক 
দিন অবস্থিতি করিষেন ন11 পাতিক্রত্য-গুশ- 
বর্তী সাধবী সীতা নিজের পবিত্রত1 সপ্রমাণ 
করিয়া, পুনর্বার পাতালতলেই প্রবেশ করি- 
বেন। তুমি ঘুনম্নবিনয় করিলেও তিনি 
তোমার উপরোধ রক্ষা করিবেন না। 
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তার! রামচন্দ্রের প্রতি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া, পার্বস্তী পুত্রকে কহিলেন, বৎস ! 
মিত্রেরাই রক্ষাকর্তা;) যাহার মিত্র আছে, 
" তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না; কিস্ত সেই 
মিত্র যদি কারণ বশত শত্রু হইয়! উঠে, তাহ! 
হইলে মূল পর্য্যস্ত ছেদন করে। . 
এই কথ! বলিয়!, তপন্থিনী তার! পতি: 
শোকে বিহ্বল! হুইয়! উচ্চৈংস্বরে ক্রন্দন 
করিতে করিতে বাম্পাবিল মুখে ভূতলে 
পতিত হইলেন, এবং মূচ্ছাপন্ন বালির ক্রোড়ে 
মস্তক স্থাপন পূর্ববক মহাঁশোকে সনাচ্ছন্ন 
হইয়। সহস। অশ্রুধার1 বিসর্জন করিলেন। 
বালি মুচ্ছাগত হইলেও তাহার ক্রন্দন-শব্দে 
অন্ন অল্পে সূর্ধ্য.সস্কাশ রক্তবর্ণ লোৌচন-যুগল 
উন্মীলন করিলেন। 


একবিংশ সর্গ। 


পপর জীব 





বাপি-প্রীণোদগম। 

মন্দদৃষ্টি বানররাজ বালি দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন 
করিয়া নিজ কনিষ্ঠ সগ্রীবকে দেখিতে পাঁই- 
লেন। তখন বিজয়*প্রাণ্ত বানরাধিপতি 
স্থগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া! বালি ন্ৃস্পষ্ট 
ব্দনে ন্নেহ-সহকারে কহিলেন, হ্থগ্রীব ! তুমি 
আমাকে দোষী করিও না; আমি বাস্তবিক 
নির্দোষ; আমি অবশ্যস্তাবী বুদ্ধিভ্রমেই বিমো- 
হিত হুইয়াছিলাম! নিশ্চয়ই বিধাতা আমা- 
দিগের একসঙ্গে হুখ-সম্ভোগ বিধান করেন 





৯৯৯১ 


নাই! ভ্রাতৃ-সৌহার্দ দেখিতে অতি হন্দর ;. 


কিন্ত বিধাত1 আমাদিগের পক্ষে তাহার 
অন্যথা করিয়াছেন ! যাহা হউক, তূমি অদ্যই 
এই বানরগণের আধিপত্য গ্রহণ কর; 
জানিবে, আমি এখনই যমালয়ে গমন করি- 
লাম। শরীর-বিদ্ধ শর আমার সমুদায় মন্ম- 
স্থানই ছেদন করিতেছে; এই শর অতি তীক্ষু, 
অতি সৃষ্ষন সৃদ্ষয ভাগ সকলও ছেদন করে) 
হতরা আমার জীবন শেষ করিয়া আনি- 
তেছে। জীবন, রাজ্য, বিপুল লক্ষ্মী, এবং 
অসামান্য অতুল যশ, আমি এই সমস্তই পরি- 
ত্যাগ করিলাম; আর বিলম্ব নাই! বীরবর! 
এ অবস্থায় আমি তোমায় যে কথ। বলিব, 
অতিদুক্ষর হইলেও, তোমার তাহা রক্ষা 
কর! কর্তব্য । এই দেখ, স্ৃখের পাত্র, চির- 
কাল ম্বখে প্রতিপালিত এই বালক অথচ 
স্ববোধ অঙগদ অশ্রঃপূর্ণ মুখে ধরাতলে পতিত 
রহিয়াছে । এ আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়- 
তর পুত্র; এক্ষণে আমার অবর্তমানে অনাথ 
হইল! তুমি ইহাকে নিজের ওরস পুত্র জ্ঞান 
করিয়াই সর্ব-বিষয়ে লালন পালন করিবে। 
বানররাজ ! এক্ষণে ধর্মত তুমিই ইহার পিতা, 
এবং আমার ন্যায় ইহার ভ্রাণকর্ত1 ও ভয়ে 
অভয়দাতা। তারার তনয় কনকাঙ্গদধারী 
এই শ্রীমান অঙ্গদ রাঁক্ষসদিগের বিনাশ-কালে 
বানরগণের নেতা হইবে। তেজন্বী মহাবাছু 
বলবান যুবা অঙ্গদ রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ 
করিয়া, ইহার যাহা কর! উচিত, তাহাই 
করিবে । আর এই হ্থষেণের ছুহিত। তার! 


অতিসুন্ষম কার্য্যের নিষ্পত্তি এবং বিবিধ 








উত্পাতের প্রতীকার-সম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন 
করিতে বিলক্ষণ পটু; এ যাহা ভাল বলিবে, 
তুমি কোন সন্দেহ না করিয়| তাহাই করিবে। 
তার৷ যাহ! স্থির করে, কখনই তাহার অন্যথা 
হয় না। 
তুমি রামের কার্ধ্য ও আঁজ্ঞামীত্র সম্পাদন 
করিবে । না করিলে অধন্ম হইবে; আর 
অপমানিত হইলে রাম তোমায় বিনাশও 
করিতে পারেন । 
গরীব! এই দিব্য শ্ববর্ণমালাও তুমি 
পরিধান কর। ইহাতে মহতী লক্ষী অব- 
| স্থিতা; আমি প্রাণত্যাগ করিলে লক্গমী 
তোমাতেই সংক্র।মিতা হইবেন । 
স্থগ্ীনকে এই কথা বলিয়া বালি কৃতা- 
গলিপুটে মস্তক অবনমন পুর্ববক প্রণাম 
করিয়া নিজপুত্রসন্বন্ধে রামচন্দ্রকে কহি- 
লেন, রাঘব! যে জন্ম হইতেই দুঃস্থ, সে 
বাস্তবিক দুঃস্থ নহে । মহাত্মা! ব্যক্তি বিপদে 
পতিত হুইয়। ছুঃস্থ হইলেই তাহাকে ভুঃস্থ 
বলা যায় । রাম ! অঙগদ যে সম্বদ্ধ বংশে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে, তাহাতে উহার সকল বাসনাই 
চরিতার্থ হইতে পারে; কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ 
করিলে অঙ্গদ দুঃস্থ হইবে! আমার এই 
শোক যে, পাপাজ্স! ব্যক্তির যেমন স্বর্গ দর্শন 
হয় না, আমি তেমনি প্রিয়দর্শন প্রিয় পুত্র 
অঙ্গদকে আর দেখিতে পাইব না! মহাবীর 
রাজনন্দন! তুমি আমায় রণস্থলে বিনাশ 
করিলে; আমি পুত্র অঙ্গদের দর্শনে অপরি- 
তৃপ্ত হুইয়াই প্রাণত্যাগ করিলাম! যাহা 


স্পা স্৯৯০০০৯ল১। 
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অতএব পরস্তপ ! তুমি আমার পুত্র কনকা- 
ঈদধারী অঙ্গদকে গ্রহণ কর। আমি শর- 
পীড়িত ও মর্মচ্ছিন্ন হইয়। অসহ্া যাঁতন! ভোগ 
করিতেছি; অতএব প্রাণত্যাগ করিতে" 
ইচ্ছুক হইয়াছি; প্রাণই আমায় সত্বর 
হইতে অনুরোধ করিতেছে । নরশ্রেষ্ঠ ! 
ইন্দ্-রচিত শতপন্ম-গ্রথিত এই স্বন্দর স্বর্ণ, 
মাল্য স্বয়ং দেবরাজ তুষ্ট হইয়! আমায় দান 
করিয়াছিলেন। মহাবাহো ! লক্ষমণ ব! 
আপনি স্বয়ং এই এন্ী মাল। পরিধান, 
অথবা স্থগ্রীবকে প্রদান করুন । 

তখন বিভু রামচন্দ্র, ছুঃখার্ভ বাঁনররাঁজ 
বালিকে কহিলেন, কপিরাজ ! অস্ত্রাঘাতে 
তোমার পাপধ্বংস হইয়াছে; এক্ষঞজে তুমি 
মনোরম মহেন্দ্রলোকে গমন কর। 

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র স্্গ্রীবকে 
কহিলেন, স্থও্রীব ! তুমি এই দিব্য কাঁঞ্চন- 
মাল্য পরিধান কর। এই মালায় বিপুল 
লক্ষবী অবস্থান করিতেছেন, তিনি তোমায় 
আশ্রয় করিবেন। 

মহাত্মা রাঁঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
স্থঞ্জীৰ মাল্য-জনিত হর্ষ, আর বালি-বিনাশ- 
জন্য শোকও যুগপৎ প্রাপ্ত হুইলেন। 
বালির ও ধীমান রামচন্দ্রের অভিমতি পাইয়। 
বানরপুঙ্গব স্থগ্রীব এ আজ্ঞ। বহুজ্ঞান পূর্ববক 
তীহাদিগের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে 
পরন্দ্রী মাল! গ্রহণ করিলেন। 

কাঞ্চনী মাল! প্রদান করিয়া বানর- 
রাজ বালি, পরলোক-গমনের জন্য প্রস্তত 


হউক, তুমি সর্ধবপ্রাণীর আশ্রয় ও শরণ্য ; | হইয়া, স্েহবশত মস্তকাত্রাণ পুর্ববক অঙ্গদকে | 








ঙঃ 


| 
| 
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৮ েশিশীাপশীশীশাশ িিশিশিশট শীট 


কহিলেন, পুত্র ! ইঞটানিউ » সা করিয়া দেশ- 
কালোচিত অনুষ্ঠান করিবে ; এবং স্থখ-ছুঃথ- 
সহি হুইয়। হুগ্রীবের বশবর্তী থাকিবে । 
"আমি শৈশব কালে সর্বদা এই স্মগ্রীবের যে 
প্রকার লালনপালন করিয়াছিলাম, স্থরীবও 
সেইরূপ ভাবিয়। তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার 
করিবে। তুমি ইহার শক্রদিগের সহিত 
কখনও মিলিত হইবে না; এবং সকল 
কারধ্যেই ইহার আজ্ঞা অপেক্ষা করিবে। 
মহাবাহে। পুত্র ! তুমি স্থগ্রীবের প্রতি কৃতজ্ঞ 
হইবে; অতিন্সেহ করিবে না; অথচ স্লেহও 
করিবে; এক পক্ষে মহাদোষ, অতএব উভয় 
পক্ষই অবলম্বন করিবে। | 
এই কথ! বলিতে বলিতে শরনিগীড়িত ৰ 
বালির প্রাণবিয়োগ হুইল; তাহার পু 
| 


বিবৃত্ত ও ভীষণ দশন-পংক্তি উন্মুক্ত হইয়া 
পড়িল। 

তখন তারা,ভর্ত। বালির মুখম গুল নিরী- | 
ক্ষণ পূর্বক শোকার্ণবে মগ্ন হইয়! তাহাকে 
আলিঙ্গন পূর্ববক ছিন্ন মহাদ্রমাশ্রিতা লতার 
ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। 





ঘ্বাবিৎশ সর্গ। 


ভারা-ক্রন্দন। 

অনন্তর পতি-সাহচর্ধ্-বিহীনা তাঁরা 
অধোমুখে বানররাজ স্বামীর মুখাত্রাণ পূর্ববক 
কহিতে লাগিলেন, স্বামিন! তুমি আমার 
বাক্য টার কি একাকী তিন পাতি ূ 
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হস্তে নিহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক, 
কষ্টকর অবস্থায় সচ্ছন্দে শয়ন করিয়া আছ ! 
বানররাজ! নিশ্চয়ই পৃথিবী আমা অপেক্ষা 
তোমার প্রিয়তর1; সেই জন্যই ভূমি ইহাঁকে 
আলিঙ্গন পুর্ববক শয়ন করিয়া রহিয়াছ; আমার 
সহিত কথা ও কহিতেছ না! বিক্রমশালিন ! 
সর্বসাহসিক-প্রিয়! শ্রীমন! জীবিতনাথ ! 
বহুতর প্রধান প্রধান ঝক্ষ ও বানর সকল 
তোমার পধ্যুপাসনা। করে। তেজস্বিন! 
তেজন্বিশ্রেষ্ঠ ! বিক্রমশালিন ! রণছুণ্মাদ ! 
মহাবীর! আজি তুমি তোমার সম্মুখাগত 
এই মকল খঞ্ষ ও বানরদিগকে অন্ভিনন্দন 
করিতেছ ন| কেন! তুমি চিরকাল মি 
বাক্য, দান ও অভিনন্দন দ্বার! তুষ্টি সাধন 

পুর্ববক আত্মীয়দিগকে গ্রহণ করিতে; কান্ত ! 
তৰে আজি সেরূপ করিতেছ না কেন ! এই 
আত্মীয়গণ সকলেই বিলাপ করিতেছে; 
এই অঙ্গদ অতিছুঃখে ক্রন্দন করিতেছে; 
এই আমিও বিলাপ করিতেছি; তথাপি তুমি 





৷ কি প্রকারে অগ্রাহা করিয়া নিদ্রিতই রহি- 


য়াছ! বীরবর ! এই দেখ, অঙ্গদ তীব্রতর 


। শোকে আক্রান্ত হুইয়৷ কৃতাঞ্জলিপুটে উপ- 
। বেশন করিয়া আছে ;_তুমি ইহাকে কোন 
| কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন! পুবেৰ 
| তুমি এই মন্দভাগিনীর নিকট যে শষ্যার | 
। কথা কহিয়াছিলে,_ুদ্ধেপ্রাণত্যাগ করিলে 


যে শব্যার শয়ন করিতে হয়; মহাবীর! এই 


| নামা নারি কখনও ই ভাবে  সুপৃষ্ঠে 


) 


(কি সেই শয্যা! কপিশাদুল! গাত্রো, 
1 থান কর; ধরাশয্যা পরিত্যাগ কর) খ্যাত- 
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গর 


রি জীবনশুন্য হইয়াও আমায় পরিত্যাগ 


২ তা শশা শশা শশা শশা টীীাা্কা্াাীশীাািিিটশীাািশাাাাশাশািশঁশিটী 





কিক্ষিন্ধ্যাকীও। 


৮ শা পিপিপি 


শয়ন করেন না। বন্থধাধিপতে ! নিশ্চয়ই 
বন্থধা তোম।র অতীব প্রেয়লী; সেই জন্যই 


পূর্বক, ইহাঁকেই আলিঙ্গন করিয়া আছ! 

বিশুদ্ধ-চিন্ব! নির্দমলবুদ্ধে! ভোগ-প্রিয় ! 

মানদ! প্রাণবল্লভ ! জানিলাম, তুমি আমায় 

ত্যাগ করিয়া একাকীই প্রস্থান করিলে! 

আহা ! ধাহার বিবেচনা আছে, তিনি যেন 
। কখনও বীরকে কন্যা দান না করেন! দেখ, 
বীরের ভাধ্যা হুইয়াই আমায় অল্পকালের 
মধ্যেই বিধবা হইতে হইল! আমার মান ও 
। চিরকালের আশ্রয় ভগ্র হইল! আমি 
আকাশ-পরান্তবিশ্রাস্ত অপার শোকমাগরে 
নিমগ্ন হইলাম ! আমার এই হৃদয় পাষাঁণের 
হ্যায় সারবান ও কঠিন; তাহাতে আর 
সন্দেহই নাই; সেই জন্যই আঞি স্বামীকে 
নিহত দর্শন করিয়াও শতধ! বিদীর্ণ হইল 
না! যিনি সংগ্রামে বিশেষ বিক্রমশালী ও 
মহাবীর, যিনি আমার স্ৃহৃৎ ও ভর্তা) এবং 
যিনি আমায় সর্বান্তঃকরণের সহিত স্রেহ 
করেন, হায়! আজি তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন ! যে নারীর স্বামী নাই, পুত্র এবং 
রাশি রাঁশি ধনধান্য সত্তেও পিতের। তাহাকে 
বিধবা” বলিয়া থাঁকেন। বীরবর ! তুমি পূর্বের 
লাক্ষারাগ-রঞ্জিত মহাহ্‌ আস্তরণে আচ্ছাদিত 
শয্যায় যেরূপ শয়ন করিতে, আজি নিজ- 
শরীরোৎপন্ন রুধির-পর্কেও সেইরূপেই শয়ন 
করিয়া আছ! তোমার দেহ প্রহারে ক্ষত- 





বিদ্ধ হইয়া আছে) 


বানররাজ ! আমি 











৪? 





সেই জন্যই বাহুযুগল দ্বারা তোমাকে আলি- 
গন করিতে পারিতেছি না! রাম! তুমি 
বাণ দ্বার বানররাজের প্রাণ হরণ করিলে; 
স্থগ্রীৰ এই শবত্রত। সাধন করিয়া এত দিনের 
পর কৃতকৃতার্থ হইল ! 

অনন্তর বানরবর নীল, পর্বতের গুহা- 
মধ্য হইতে তেজ:ঃসম্পন্ন ভীষণ আশীবিষের 
ন্যায়, বালির গাত্র হইতে বাণ উদ্ধার করি- 
লেন। উদ্ধৃত হইলে, ধারা বেগ-নিগুঢ় গুস্ফু 


রিত বিদ্যুদ্দামের ন্যায় বাপের আভা হইল । 


বালির ব্রণ সকল হুইতেও অমনি রুধির- 
ধারা, ধরাধর হইতে গৈরিক ধাতু-ধৌত 
ধার সকলের ন্যায়, অজত্র নির্দত হইতে 


লাগিল। তারা নিতান্ত কাতর হইয়া ভর্ভার। 
রণ-ধুলি-ব্যাপ্ত দেহ মার্জন করিতে করিতে । 


নয়ন-নিঃস্যত অশ্র-বর্ষণ দ্বারা অভিষেক 
করিতে লাগিলেন। তিনি পতিকে ধরা- 
পতিত দর্শন করিয়া বিলুিত হইতে হইতে 
পিঙ্গল-লোচন পুত্র অঙ্গদকে কহিলেন, পুত্র ! 
তোমার পিতার শেষ দশ] দর্শন কর! পাপ- 
কম্ম। সুত্রীব আজি সঞ্জাত বৈরের সম্পূর্ণ 
প্রতিশোধ লইল! তুমি কখনও মনেও কর 
নাই যে, এপ হইবে) কিন্তু এক্ষণে তোমার 
মহামানী পিত! মহারাজ বালি যমালয়ে 
নীত হইতেছেন) তুমি ইহাকে প্রণাম কর। 
অঙ্গদ জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
“আমি অঙ্গদ বলিয়া” জ্বগোল স্থল বান্যুগল 
দ্বারা পিতার চরণদ্বয় ধারণ করিলেন, এবং 


বিক্ষত হইয়াছে, এবং রামের বাণ ইহাতে | রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাকে রোদন 
| করিতে দেখিয়! তারা বালিকে চ্হোগন | 
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পূর্বক কহিলেন, মহারাঁজ ! অঙ্গদ প্রণাম 
করিল; কিন্তু তূমি পূর্দের ন্যায়, “পুত্র! দীর্ঘায়ু 
হও, বলিয়। শাঁশীর্বাদ করিলে না কেন! 
আার্য্যপুত্র ! তোমার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে; 
গোষ্ঠে সবগসা গাভী যেমন সিংহ নিহত 
গোপতির উপাদনা করে, পুত্রের সহিত 
আমিও সেইরূপ তোমায় উপাসন! পূর্বক 
প্রণাম করিতেছি । সংগ্রাম-বজ্ঞ সমাপন 
পূর্বক তুমি কোন্‌ বিধানে পত্রী পরিত্যাঁগ 
করিয়া রামের বাণরূপ পবিত্র জলে যজ্ঞান্ত 
স্নান করিলে ! অন্থর বিনাশ হইলে দেবর(জ 
প্রসন্ন হইয়া তোমায় যে স্ুবর্ণময়ী মালা 
গ্রদান করিয়ছিলেন, তোমার মস্তকে সেই 
মালা আর দর্শন করিতেছি না! আবর্তমান 
সুর্য্যের প্রন্তা যেমন স্থমেরুকে পরিত্যাগ 
করে না, প্রভো। ! তুমি জীবনশূন্য হইলেও 
লক্ষ্মী সেইরূপ তোমার ত্যাগ করিতেছেন 


না! পুর্বে কিক্ধিন্ধ্যা নগরীই তোমার স্বর্গ. 


ধাম বোধ হইত; কিন্তু এক্ষণে তুমি বীর. 
মার্গপ্রদর্শিত সর্ব্বোৎকুক্ট স্থান জানিতে 
পারিয়াছ। 

বীরবর ! তুমি কিজন্য এত শীস্তেই দীর্ঘ 
বানু অঙ্গদকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি- 
তেছ! পুত্রবসল! এতাদৃশ প্রচণ্ুবীর্ধ্য 
পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা তোমাঁর 
উচিত হয় না! মহাবীর! যমালয়ে গষন 
করিলে আর প্রত্যাগমন করা অসম্ভব; পত্বী- 
প্রিয় বাসবপুত্র ! আমি এমন কি অপরাধ 
করিয়াছি যে, তুমি চির-সহচরী আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া সেই যমালয়ে প্রস্থান 


তোমার অভীষ্ট ও হিতসাধনে নিরত ; 
ভূমি প্রিয়তম-প্রাণপণে ও প্রতিপালন করিয়! 
এক্ষণে কি প্রকারে তাহাদিগের সকলকেই 
পরিত্যাগ পূর্বক পিতাঁর নিকট গমন করি- 
তেছ! দীর্ঘবাহে!! আমি অজ্ঞাতসারেও 
যদি তোমার নিকট কোনও অপরাধ করিয়া 
থাকি, বানরযুথপতে ! তুমি তাহা ক্ষমা কর; 
বীরবর ! আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ 
স্পর্শ করিতেছি । কান্ত ! তুমি আমার হিত 
বাক্য গ্রান্হ কর নাই; আমিও তোমার 
নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই; সেই জন্যই 
এক্ষণে যুদ্ধে তোমার নিধনে আমাকে ও 
পুত্রের সহিত নিহত হইত্তে হইল ;--তোম1র 
সহিত আমার লক্ষ্মীও বিদায় হইলেন ! 





ব্রয়োবিৎশ সর্গ। 


হনুমদ্বাক্য | 

কপিবর হনুমান তাঁরাকে আকাশছ্যুতা 
তারার ন্যায় ভূতলে নিপতিতা ও একান্ত 
কাতর। দেখিয়া! আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, মনস্থিনি ! অযুত অযুত, অর্কবুদ 
অর্ববুদ প্রধান প্রধান বানরসকল তৎপর 
হইয়। ধাহার আজ্ঞা পালন করিত, তিনিই 
এই আজি ভূমিতে বিলুষ্ঠিত হইতেছেন। এই 
বানররাজ বালি ত্যাগ, ধর্ম, অর্থ, সাম, দান 
ও ক্ষমা বিষয়ে সতত সমুদ্যুক্ত ছিলেন; অত- 
এব তিনি এক্ষণে ধর্মোপার্জিত পুণ্য লোকেই 





করিতেছ! খক্ষ ও বানরগণ সকলেই 


এপি কটা তিনি তশনী সিসি পিসি রর 
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তিনি গমন নিরিজাতে ৷ স্তরাৎ ইহী'র জন্য 
শোক করা আপনকার উচিত হইতেছে না। 
আর মহাভাগে! অঙ্গদের ও তাহার পিতৃব্য 
স্থঞীবের, আমাদিগের ; এবং গোলাঙ্ুল- 
গণের, খক্ষগণের ও যাবদীয় বানরগণের 
তন্বাবধান কর] এক্ষণে আপনকারই কর্তব্য । 
মানিনি! এক্ষণে আপনকার আশ্রয়ে অঙ্গদ, 
যাবদীর বাঁনরগণের উপর আধিপত্য করিতে 
গ্রবুন্ত হইলেই আপনকার এই শোক-সন্তাপ 
অল্পে অল্পে দূরীভূত হইবে। প্রজাদিগের 


কাধ্য বিধিবিহিত, উচিত ও চিরপ্রচলিত, 
বানররাজ বালির সম্বন্ধে এক্ষণে তাহাই 
করা হউক, এবং তাহার সৎকার করিয়া, 
অবশেষে 'অঙঈ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর! 
ঘ।উক। পুত্রকে সিংহাসনারূঢ় দর্শন করিলে 
অবশ্যই আপনকার শোক নিবারণ হইবে। 

স্বামি-নিধন-নিগাড়িতা তারা সমীপে 
দণ্ডায়মান পবন-নন্দন হনুমানের ঈদৃশ বাক্য 
শবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হনুমন ! আমি 
যখন পতি-হীন! হইয়াছি, তখন আমার শত 
সহত্র পুত্রেই বা! প্রয়োজন কি! তদপেক্ষ] 
এই নিহত ৰীরবরের গাত্র-ছায়াই আমার 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইতেছে । আর অঙ্গদকে বাঁনর- 
রাজ্য প্রদীন করিতে আমার ক্ষমতা নাই; 
এক্ষণে তাহার পিতৃব্যই সর্বকাধ্যে তাহার 


শিট ১ শাঁটি টি ৮ শশা শশা টপ 





ূ এ নছে। 





সকলেরই শ্ফির হইয়াছে যে, ইহার পর যে: 








হনৃমন! আমার বিবেচনায় এক্ষণে বানর- 
রাজ বালিকে আশ্রয় করা ভিন্ন আমার আঁর 
অন্য কোন কর্তব্য কার্ধ্ই নাই। বীরবূর 
বালি অভিমুখ সমরে এই যে শয্যায় শয়ন 
করিয়াছেন, ইহাতেকট শয়ন করা আমারও 
কর্তব্য হইতেছে! 








চভুর্ধিশ সর্ | 
বালি সংকার। 

শত্রনিসুদন রামচন্দ্র বাঁলিকে গতান্তু 
দেখিয়া যুক্তিযুক্ত উদার বাক্যে স্থগ্রীবকে 
কহিলেন, সখে! শোক করিলে মনুষ্যের 
মঙ্গল হয় না; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ 
কর; এক্ষণে তারা! পুত্রের নহিত তোমাকেই 
আশ্রয় করিয়া কালযাপন করুন। তুমি 
শোকাঁবেগ সহকারে বিস্তর অশ্রু বিসর্জন 
করিলে! কিন্তু কালকে অতিক্রম করিয়। 
কোন কার্ধ্যই করা যায় না। সংসারে নিয়- 
তিই আদি কারণ; নিয়তিই সর্ববলোক 
সম্মিলিত করে ; আবার সকল প্রাণীর পর- 
স্পর বিশ্লেষে নিয়তিই কারণ হইয়৷ থাকে । 
কেহ কোন বিষয়ে কাহারও কর্তা নহে; 
কাহাকে নিয়োগ করিতেও সমর্থ নহে। কাল 
নিজ স্বভাবানুসাঁরেই ম্বকাধ্য সাধন করি- 
তেছে; কাল কাহারও অধীন নহে। কাল 


কর্তা। হনুমন ! মনেও করিও না যে, আমি. কাঁলাকাঁল বিবেচনা করে না! কাল পরা- 
অঙ্গদকে অভিষিক্ত করিতে পারিব | বানর- ূ ভূতও হয় না! কাল কিছুই অতিবর্তনও 
পুঙ্গব ! পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা তাহার ৷ করে না! সে নিজ ম্বভাবেই অবস্থিতি | 
রি করিয়া থাকে । কালের সী বোধ হই ৃ 











খ্ 





 রামায়ণ। 
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পরাক্রমের অনুরোধ নাই! মিত্রত। কি 
জ্ঞাতিসন্বদ্ধও নাই। কাল নিজেরও বশ 
নহে। অতএব এই কাল-পরিণামে যাহা 
কর্তব্য, এক্ষণে তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। 
"| ধর্ম, অর্থ ও কাম মকলই কালক্রমে বিহিত 
হইয়া থাকে । বালি প্রকৃতিই প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছেন। নিহত হুইয়া ইনি কর্মফলই লাভ 
করিয়াছেন। এক্ষণে বৈভবানুসাঁরে ইহ্ীর 
সকার করা কর্তব্য | বালি যে অধর করিয়া- 
ছিলেন,তাহারই ফল প্রাপ্ত হইয়! দেহ-ত্যাগ, 
আর যে স্বধন্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন, 
তন্নিবন্ধন ন্বর্গ লাভ করিলেন । বানরযৃথপতি 
বালি যে দশ! প্রাপ্ত হইলেন, ইহাই চরম 
দশা । অতএব আর শোকের প্রয়োজন নাই, 
এক্ষণে তুমি উপস্থিত কালোচিত কার্য্যের 
অনুষ্ঠান কর। 

রামচক্দ্রের বাক্যাবসানে রিপু-নিসুদন 
লক্ষাণও যুক্তিযুক্ত বাক্যে বানরেশ্বর হ্থত্রীবকে 
কহিলেন, স্থগ্রীব! সৎকারার্৫থ অগুরু-চন্দন 
প্রভৃতি বহু শুষ্ক কাষ্ঠ আনয়ন করাইয়। তুমি 
তারা ও অঙ্গদের মমভিব্যাহারে বালির অন- 
স্তর কর্তব্য প্রেতকাধ্য সমাধান কর। তারা 
এবং শুভাঙ্গদ্ধারী অঙ্গদকে আশ্বাস দান 
কর; প্রাকৃত জনের ন্যায় কাতর হইও না; 
এই রাজ্য এক্ষণে তোমারই অধীন। 

হনুমন ! যাও, বিবিধ মাল্য, বস্ত্র, গন্ধ- 
তৈল, গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
নকল এবং শিবিক1 লইয়! তুমি স্বর আগমন 
কর। কথিত আছে, ত্বরার অনেক গুণ, বিশে-; 
যত এরূপ সময়ে ত্বরাই প্রধান প্রয়োজনীয় । ূ 
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লিট জিনিস িনিিলা 





যেসকল সমর্থ ও বলবাঁন বানর শিবিক1 বহন 
করিবে, তাহাঁরাঁও সত্বর সজ্জীভূত হউক।' | 
শক্র-নিহন্তা ্নমিত্রানন্দ-বর্ধন লক্ষ্মণ হ্গ্রী- ৃ 
বকে ও হনুমানকে এই প্রকার আজ্ঞা করিয়া | 
ভ্রাতার নিকট '্মবস্থিতি করিতে লাগিলেন । । 
অনন্তর শোক-সম্ভপ্ত-চেত! তার, লক্ষষ- 
ণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক শিবিকানয়নার্থ ! 
উদ্যুক্ত হইয় সত্বর গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্বক ৃ 
অবিলম্ছেই শিবিক! লইয়া প্রত্যাগমন করিল; 
বহুন-সমর্থ মহাবীর বাহকগণ এ শিবিকা বহন 
করিয়া আনিল। অনস্তর বাঁনরশ্রেষ্ঠ নুত্রীব 
অঙ্গদের সহিত উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতে 
করিতে গতগ্রাণ বাঁলিকে উত্তোলন করিয়! 
শিবিকোপরি স্থাপন পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন 
ও মালা দ্বারা বিভূষিত করিলেন ; এবং বানর. 
দিগকে আজ্ঞা করিলেন, বানরগণ! তোঁমর! 
আর্য্ের ওুর্ধাদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন কর। 
তদনস্তর বানরগণ বিবিধ বন্থু রত্ব দান 
করিতে করিতে শিবিকার গ্রে অগ্রে গমন 
করিতে লাগিল। সংসারে প্রধান প্রধান 
রাজগণের ওদ্ধদেহিক সময়ে বাদৃশ বিশেষ 
সমৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বানরগণ তদনু- 
সারেই বালির সমস্ত উর্ধদেহিক কাধের 
আয়োজন করিল। তার প্রভৃতি বানরগণ 
অঙ্গদকে লইয়া উচ্চৈংস্বরে রোদন পুর্ববক 
বালির প্রশংসা! করিতে করিতে সর্বব-পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিল। নিহত-ভর্তৃক তার! 
প্রভৃতি বানরীরাও উচ্চৈঃম্রে ক্রন্দন করিতে 
করিতে অশ্রুজলে বিধুরা হইয়া, বানররাজের 
অন্ুগামিনী হইল। বনমধ্যে তাহাঁদিগের 
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। ক্রন্দন-শব্দে বোধ হইল যেন, গা 
৷ সমস্ত বন ও পর্বত সকলও ক্রন্দন করি- 
ণ তেছে। 
অনন্তর বালির প্রিয়-স্থহৃৎ বানরগণ গিরি- 
' নদীর জলক্রিক্ন স্থপরিক্কত পুলিন-দেশে চিতা 
৷ প্রস্তুত করিল; এবং বীর্য সম্পন্ন বানরবাহকগণ 
ক্ষন্ধ হইতে শিবিকা গবরোপণ পূর্বক শোকা- 
কুলিত হৃদয়ে এক পার্খে দণ্ডায়মান হইল। 
তখন তার! শিবিকাতলশায়ী স্বামীকে 
দর্শন পূর্বক নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া তাহার 
মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, বিলাপ করিতে করিতে 
কহিতে লাগিলেন, হা পুত্রবসল ! অঙ্গদ 
নিশ্চয়ই তোমার প্রিয় পুত্র; কিন্তু এক্ষণে 
শোকে কাতর হইয়াছে, তথাপি জড়ের ন্যায় 
তুমি ইহাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন! 
জীবিতকালে তোমার মুখমগ্ডলের যেরূপ 











ইহার সেইরূপ প্রফুল্লতাই দৃষ্ট হইতেছে! 
হাঁয়! যে কাল রাঁমরূপে এক বাণেই আঘাত 
করিয়া আমাদিগের সকলকেই বিধবা করি- 
য়াছে, বানররাজ! সেই কালই তোমায় লইয়। 
যাইতেছে! বীরবর! তোমার সেই অতি- 


প্রিয়া এই সকল কামিনী ক্রন্দন করিতে | 


করিতে পদকব্রজেই নগরী হইতে আগমন 
করিয়াছে, তুমি দেখিতেছ না! কেন! 
তোমার এই সকল চন্দ্র-নিভানন। প্রেয়সী 
ভার্ধ্য। স্গ্রীবের সমীপে অবশ্থিতি করিতেছে, 
তথাপি তোমার ঈর্ধা হইতেছে না কেন! 


বালমার্তগুসদৃশ কান্তি ছিল, স্বত্যু অবস্থাতে ও | 


কিছিদ্ধ্যাকাণ্ | 





] 


। 
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তোমাকে বেষ্উটন টিভি আছে; নিলি এ 


তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ইহা'দিগকে বিদায় কর; 


তদনন্তর আমরা সকল কামিনী এই বনমধ্ো 
মদ্িরায় মন্ভ হুইয়। একত্র তোষার সহিত 


বিহার করিব। 


পতিশোক-নিমগ। তারাকে এই প্রকারে 


বিলাপ করিতে দেখিয়! 
বানরী সকল তাহাকে উত্থাপন করিল। 
তদনম্তর স্থৃগ্রীবের সহিত ক্রন্দন করিতে 
করিতে জঙ্গদ পিতাকে চিতার উপর স্থাপন 
পূর্বক মুহুরূঙ্থ রৌদন করিতে লাগিলেন ; 


শোঁক-বিহ্বলা 


পশ্চাৎ যথাবিধানে অগ্রিদান পূর্ববক দীর্ঘ-পথ- 
প্রশ্থিত পিতাকে ব্যাকুল হৃদয়ে বামাবর্তে 


প্রদক্ষিণ করিলেন। 


এইরূপে বালির যথাবিপি সকার করিয়া! : 
। বানরগণ উদক-দানার্থ শীততোয়া পাবনী : 
তথায় । 


পম্পানদীতে আগমন করিল; এবং 
উদকক্রিয়৷ সমাধান পুবর্ক সকলে মহাতেজা! 
রামচন্দ্র ও লক্ষমণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 





জন্য তমার বসনেই তাহাদের সমীপে উপ-। 


স্থিত হইল। 


শসা শশী 


পঞ্চবিৎশ সর্গ। 


২ শিপ ও জকি 


স্বগ্রীবাভিষেক । 


বানর-মন্িগণ উদকক্রিয় সম্পন্ন করিয়া, 
শোকাভিসন্তপ্ত আর্জবসন শ্থএ্রীবকে পরি- 


রাজন! তোমার এই তার প্রভৃতি অমাত্য- বেন করিলেন ) পশ্চাৎ সকলেই সমবেত 
বর্গ এবং এই পুরবাসী জন 858 হইয়া হিরা রাঁমচন্দ্রের 5 গমন 


| 
[ 








২ 


ন্ট 





৫২ 


| পূর্বক পিতাঁমহের সমীপে খষিগণের ন্যায়, 
ূ কৃতাগ্ুলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। 
ূ তানস্তর পর্বতাকার বাল-মার্ভ গু-সঙ্কাশ 
| বুদ্ধিমান হনুমান করপুটে রঘুনন্দনকে নিবে- 
করিলেন, পরন্তপ! আপনকার অনু- 
গ্রহে শ্বগ্রীৰ অতি ছুর্লভ হ্থসমদ্ধ পিতৃপৈতা- 
মহ বানররাজ্য প্রাপ্ত হইলেন । এক্ষণে 
আপনকার অনুমতি হইলে ইনি নগরীতে 
প্রবেশ করিয়া বন্ধুজন সমভিব্যাহারে যথোপ- 
যুক্ত কর্তব্য কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন। ইনি 
ন্লান করিয়াছেন; এক্ষণে ইনি প্রীতি সহকারে 
বিবিধ রত্বু, সর্বের্বিষধি, এবং দিব্য গন্ধ সক- 
লের দ্বারা আঁপনকাঁর ঘর্চনা করিবেন। 
অতএৰ আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই গিরি- 
গুহায় আগনন ; এবং মনাথ করিয়া, বানর- 
দিগকে আনন্দিত করুন। 

হনুমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বুদ্ধিমান বাক্য-বিশারদ দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র 
উত্তর করিলেন, সৌম্য হনৃমন ! আমি 
চতুর্দশ বগুসর গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিব 
না; আমার প্রতি পিতার এইরূপ অনুমতি 
আছে। অতএব তোমর! সত্বর পুরমধ্যে প্রবেশ 
কর; এবং যাহা যাহ! করিতে হয়, কর। 
বস! যথাঁবিধানে স্থগ্রীবকে রাজ্যে অভি- 
যিক্ত কর। 

রামচন্দ্র, হনুমানকে এইরূপ কহিয়া 
ূ স্বগ্রীবকে বলিলেন, রাজন! অঙ্গদকেও ঘৌব- 
' রাঁজ্যে অভিষিক্ত কর। উপস্থিত শ্রাবণ মাস 
বর্ষ।'র প্রথম মাস; এই মাসে জল-প্লাবন হইয়া 





চি রি টি টি ০১১০৩ 


রামায়ণ। 


থাকে । সৌম্য ! এই বর্ষার চারি মাস উদ্‌- 


যৌগের সময় নহে । অতএব তুমি পুরীমধ্যে 

। প্রবেশ কর। সৌম্য! আমি ইক্ডরিয়-সংযমন 
পূর্বক এই পর্ববতেই বাস করিব। এই 
গিরিগুহ! অতি মনোরম এবং প্রশস্ত ! এস্থানে 
বায়ুও উন্মুক্ত । সৌম্য! আমি সৌমিত্রির 
মমভিব্যাহারে এই গুহাতেই বর্ষাকাল যাপন 
করিব। কার্তিক মাস অতি মনোরম; এ 
মাসে জল নিশ্মল এবং প্রভূত কমলোত্পল 
প্রস্ফুটিত হয়। তুমি সেই কাত্তিক মাস তি" 
বাহন করিয়া রাবণবধের উদ্যোগ করিও । 
মখে! এই আমাদিগের কথা রহিল! এক্ষণে 
শুভ নগরী প্রবেশ, এবং নিজ রাজ্যে অভি- 
ধিক্ত হইয়! তুমি বন্ধুলনের আনন্দ বর্ধন কর। 
রামচন্দ্রের এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্তি পূর্বক 
বানরশ্রেষ্ঠ স্থত্জীব অতীব হষ্ট ও বিগতভ্ুর 
হুইয়! রমণীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
বানরশ্রেষ্ঠ সথত্রীব পুরপ্রবেশ করিলে সহ্ত্র 
সহজ বানর পরম আহলাদিত হইয়! অভি- 
বাদন পূর্বক তাহার চতুর্দিক বেষ্উন করিল। 
তদনন্তর প্রজাঁবর্গ সকলে বাঁনররাঁজকে বন্দন। 
করিয়া জয়োচ্চারণ পূর্বক ভক্তিভাবে দণ্ডব 
ভূতলে পতিত হইল। মহাকপি স্থশ্রীব 
তাহাদিগকে উত্থাপন ও যথাবিধি সম্মাননা 
করিয়া ভ্রাতার মনোহর অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া বহির্গত হইলে, 
অমাত্য বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ, দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে 
৷ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্তর ্রীবকেও 





৷ অভিষিক্ত করিলেন। কনকভূষিত শ্বেতচ্ছত্র, : 


এবং স্ুবর্ণময়-দগু-সম্পন্ন ছুইটি শ্বেত চামর 
আনীত হইল ! তদনস্তর বিবিধ দিব্য মণিরত্র, 





॥ 
] 





১২ স্ট লা লিলি লিস্ট 
৮৪ লজ রি 











রি স্বববীজ, সর্ব, ক্ষীরী বুক্ষ সকলের 


| বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য, আতপ তগুল, স্বর্ণ, 
প্রিয়, মধু, ঘ্বত, দি, ব্যাত্রচশ্ম, উত্তম 
পাছুকা-যুগল, লাঁজ ও বিবিধ 'অঙ্গরাগ-সামগ্রী 
সকল লইয়। ষোড়শ স্থন্দরী কুমারী এক সঙ্গে 
আগমন করিল। তখন বানর শ্রেষ্ঠগণ বিধি- 
৷ বিহিত ভাগানুসারে বণ্টন করিয়। বিবিধ রত্ব, 
বস্ত্র ও ভক্ষ্য প্রদান পূর্বক প্রধান প্রধান 
ব্রাহ্মণদিগের তুষ্টি সাধন করিল । তদনন্তর 
মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কুশ-পরিবেষ্টিত প্রন্থলিত 
৷ পাবকে মন্ত্রপুত ঘ্বৃত দ্বারা হোম করিলেন । 
' পশ্চাৎ্ বানরশ্রেষ্ঠ গয়, গবাঁক্ষ, গবয়, শরত, | 
' গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ ও হনুমান এবং খক্ষ- 

রাজ জান্ববান, যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ 
। পুর্ববক প্রাসাদ-শিখরাকৃতি বিচিত্র-মাল্যোপ- 
শোভিত একখানি উৎকৃষ্ট আঁসন পূর্ব মুখে 
স্থাপন করিলেন। ইতিপৃর্ণ্বেই বিবিধ নদ, 

| নদী ও সর্ববসাগর হইতে পমানীত সলিলে 
৷ এব পবিত্র দিব্য জলে শুভ হ্থবর্ণনয়, তাত্্র- 

ময়, রৌপ্যময় ও স্ুগ্রয় কলস সকল পরি- 

পূর্ণ করিয়া তাহাতে পদ্ম সকল নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল। গয় প্রভৃতি বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ এ 
সকল কলস গ্রহণ করিয়া, বন্থুগণ যেমন বাঁস- 
বকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এ 
ৃ স্থবাসিত নিশ্মল সলিল দ্বারা এ আসনের 
ৃ উপর স্থগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন। 

1 স্থত্রীৰ অভিষিক্ত হইলে সহত্র সহস্র 
( মহাবল বামরশ্রেকটগণ ফু হয়া আমন্দ-| 











চি 


রি কিছিদ্ধাকাও। 


ৰ 
ূ 
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ধ্বনি রত লাল । রামচন্দ্রের বাক্য 


| প্ররোহ ও পুষ্প, নানাপ্রকার স্থলজ ও জলজ | রক্ষা করিয়া, বানররাজ স্শ্রীব স্নেহভরে 
 স্থৃগন্ধি পুষ্পের মাল্য, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও | আলিঙ্গন পূর্বক অঙ্গদকেও যৌবরাজ্যে 


অভিষিক্ত করিলেন। অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে; 
মহাত্মা বানরগণ প্রণয়ার্দ চিভে স্গ্রীবের 
ংবদ্ধনা করিতে লাগিলেন। 

বিচিত্রকাননা, পতাকাধ্বজমালিনী 
কিছ্ষিন্ধ্যা নগরী তুষ্ট ও হৃষ্ট জনে সমাকীর্ণ 
হইয়া! দেখিতে অতীব মনোহারিণী হইয়া 
উঠিল। 

বানর বাহিনী-পতি বীর্ধ্যবান সঞ্জীব অভি" 
ঘিক্ত হইয়! রামচক্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ 
করিলেন ; এবং ভার্্যা ও রাজ্য প্রাপ্ত 
হইয়! দেবরাঁজের ন্যায় কালাতিপাত গ্ধরিতে 
াভিলেন | 


সেপেীপপিপীপদি 


ষড়বিৎশ সর্গ। 


্রশ্বণ-গিরি-নিবাস। 
বানররাজ স্থগ্রীব গুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট ও 
অভিষিক্ত হইলে রামচন্দ্র অনুজ লক্ষমণের 
সমভিব্যাহারে প্রজ্রবণ পর্বতে আগমন 
করিলেন। গুহা-বহুল মেঘ-সঞ্চয়-সন্সিভ এ 


গর 


পর্ববত শার্দুল ও স্বগগণের শব্দে নিরস্তর | 


শব্ধায়মান; এবং অসংখ্য মহাবল সিংহ, 
ভল্লুক, বানর, গোপুচ্ছ ও মাঙ্জারগণের বাস- 
স্থান। রামচন্দ্র লক্ষণের সহিত এঁ পর্বতে 
বাস করিবার নিমিত্ত শিখর-দেশস্থিতা এক 
হা স্প্রশস্ত- উ মনোনীত করিলেন। 


নিউ লরি 252৮ ৮ াশিশিলি 9. শা টািশিশীশীাশিশশি টিটশী শিট শীশি শি 


এ গুহার জনতিদূরেই এক বিস্তীর্ণ পদ্মবন- 
শোভিত প্রভৃতজল গিরিকুগ্ঠ ; বহুতর 
দাত্যু, সারস ও কাদন্ব সকল উহার শোতা 
সম্পাদন করিতেছে ; ধর্মমাতা! রামচন্দ্র লন্মম- 
ণের সমভিব্যাহাঁরে উহ্বার তীরে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। সন্নিহিত বহু-নিম্ম দরী- 
কুপ্জে, স্থপবিত্র ধরণীতলে, এবং নানা-স্বগ- 
সমাকুল অতীব মনোরম বন-প্রদেশে পরি- 
ভ্রমণ করিতে করিতে রাঘব প্রাণাপেক্ষাও 
গরীয়মী যুবতী ভার্ধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া 
লক্ষমণের নিকট সতত শোক করিতে লাগি 
লেন; বিশেষত চন্দ্রোদয়কালে তীহার 
শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়| উঠিত। রাত্রি- 
কালে 'শয়ন করিয়। তাহার নিদ্রা! হয় না) 
মনোমধ্যে চিন্ত। আসিয়া প্রবেশ করে, অমনি 
তিনি শোকা শ্রগতে অভিষিক্ত হইয়া উঠেন। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র নিশিযোগে এইন্ূপে 
শোঁকে নিমগ্ন হইয়া বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন, এই সময় সমছুঃখী অনুজ লক্ষণ একদা 
অনুনয়-বাঁক্যে তীহাকে কহিলেন, বীরবর ! 
বৃথ! ব্যথিত হইবেন না; শোক করা আঁপন- 
কার সমুচিত নহে । আপনি বিলক্ষণ জানেন 
যে, যাহার! শোক করে, তাহাদিগকে অবসন্ন 
হইতে হয়। আর্য! আপনি নিয়ত কার্ধ্য- 
তৎপর, ক্ষভ্রধম্মপরায়ণ, ক্রোধহীন, ধর্মাশীল 
ও উদ্যোগী হউন। অন্ুদৃযোগী হইলে 
আঁপনি শত্রুকে, বিশেষত সিংহ্বিক্রান্ত রাক্ষস 
শক্রকে কখনই লমরে জয় করিতে পারিবেন 





রামায়ণ। 














নির্বংশ করিবেন । রাঁবণকে রণে জয় করি- 
বেন, তাহার আঁর অধিক কথা কি, আাঁপনি 
সদাগরা, সকাননা, সশৈলা মেদিনীকেও 
পরিবর্তিত করিতে পারেন। আঁপনকার 
বীর্ধ্য লুপ্ত হয় নাই; প্রস্থপ্ত রহিয়াছে মাত্র । 
যেমন আছুতি দ্বারা সময়ে ভল্মাচ্ছাদিত 
অগ্নিকে প্রজ্থলিত করে, আপনিও, সেইরূপ 
এ প্রন্বপ্ত বীর্ধ্য প্রতিবোধিত করুন| | 

লক্ষমণের সেই গ্রণয়-্সিপ্ধ হিতজনক 
মঙ্গলময় বাঁক্য গ্রাছ করিয়া, রামচন্দ্র উত্তর 
করিলেন, লক্ষষমণ! তুমি অনুরক্ত, প্রণর়ী 
ও নিয়ত হিতৈধী এবং বলবিক্রম-শালী ) 
তোমার যেরূপ বলা উচিত, তুমি মেই- 
রবূপই বলিলে। আমি এই সর্ধকার্ধ্যে নিরুৎ- | 
মাহজনক শোক পরিত্যাগ করিলাম । এক্ষণ ; 
হইতে আমি বিক্রমে অপ্রতিহত তেজ উ্তে- ূ 
জিত করিব। এক্ষণে বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে; 
আমি শরৎকাঁল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব; 
তদনস্তর রাজ্যের সহিত রাক্ষলকে সগণে 
সংহার করিব। 

স্বজন-সংহ্লাদক স্মিত্রীনন্দন লক্ষ্মণ, 
রামচক্দ্রের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক আনন্দিত 
হইয়া পুনর্র্বার কহিলেন, শক্রুদমন ! আপনি 
এই যে বাক্য বলিলেন, ইহা! সর্ধতোভাবে 
আপনকার উপযুক্ত । কাকুৎস্থ! এক্ষাণে 
আঁপনি স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন; 
নিজের বীর্ধ্য অবগত হইয়া! কর্তব্য চিন্তা 
করুন। আপনি যেরূপ উচ্চ বশে উৎপন্ন 
হইয়াছেন, এবং আপনকার যেনূপ বিদ্যা, 
আপনি তাহার উপযুক্ত বাঁক্যই বলিয়াছেন । 


) 
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ূ কিক্িন্ধাকাও। ৫৫ 





ির পুরুষব্যাত্ব ! শত্রদমনের উপায় ; হইতেছে, যেন জাঁনকী ভিয়মাণা হইয়া রাব- 
ূ চিন্তায় অবহিত হইয়! আপনি উপস্থিত | ণের ফ্রোড়ে চঞ্চল! হইয়াছেন! গ্রহ নক্ষত্র আর 
বর্ষারাত্রি সকল ক্ষেপণ করুন। দৃষ্ট হয় না) রাত্রি যেন অন্ধকারে লিপ্ত হই- 
আয ! আপনি শান্তি শবলম্বন করুন ; ; য়াছে; ঈদৃশ বর্ষ-রাত্রি মন্মথ-ব্যথা নিবারণ 

শর আসিতে দিউন; চারিমাস ক্ষম! করুন; | করে ; কিন্তু আমার পক্ষে বিরূপ হইয়াছে ! 
শন্রবধার্থ উদ্যোগ বৃদ্ধিকরণ পুর্বাক আঁমাঁর | রাঁজাদিগের যে সকল সেন' যুদ্ধার্থ পথে বহি- 

। সহিত মিংহনিষেবিত এই পর্বতে বাস ; গত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা ফিরিয়া আসি- 
। করুন। তেছে; অতএব বর্ধাজল, পথ এবং শক্রতা 
| উভয়ই রোধ করিয়াছে । ধন্মাজ্ঞ! আমি 
যেমন শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছি, দ্রিবাকরও 
সেইবূপ সঞ্জাত ঘনজালে আবৃত ও তিরো- 
হিত হইয়। মলিনরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 
প্রাবুড্‌ বর্ন | পাঠার্থী সামগ ত্রাহ্মণদিগের বেদাধ্যয়ন-সময় 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র পূর্বোক্ত প্রকারে | এই মনোরম ভাদ্র মাঁস উপস্থিত হইয়?ছে। 
বালিকে বধ ও স্থগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত । কোঁশলাধপতি ভরত নিশ্চয়ই পুর্বে মগ্ডপা- 
করিয়া! মাল্যবান পর্বতের সানুদেশে বাঁস | চ্ছাদনাদি কর্তব্য কাধ্য ও ভক্ষ্যাদি সঞ্চয় 
করিতে করিতে একদ। লক্ষ্মণকে কহিলেন, | করিয়া, আধষাঢলমাগমে কোন না কোঁন জজ 
লক্ষণ ! এই বর্ধাকাঁল উপস্থিত; দেখ, এক্ষণে ; আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে বন-প্রস্থিত 
গিরিসঙ্কাশ মেঘ সকল নভোমগুল আঁচ্ছন্ন : দর্শন করিয়া অযোধ্যার যেরূপ কোলাহল 
করিয়াছে । আকাশ সূর্ধ্যকিরণ দ্বারা সর্বব- ; হইয়াছিল, নিশ্চয়ই জলে পরিপূর্ণ হইয়া 
সমুদ্র হইতে আকর্ষণ করিয়! অষ্ট মাস যে | এক্ষণে সরযূরও সেইরূপ কোলাহল বৃদ্ধি 
রসময় গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ; পাইয়াছে। বর্ষা বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগের 
রসায়ন গর্ভ প্রসর করিতেছে। নিদাঘ-নির্দগ্ধা ! সময়! লম্মমণ। স্গ্রীব শক্রু জয়, এবং ভার্য্যা 
মেদিনী নৃতন জলে 'অভিষিক্তা হইয় সম্তাপ- | ও বিপুল রাজ্য লাভ করিয়া স্থখে এই বর্ষা 
তাপিতা জানকীর ন্যায় বাষ্প পরিত্যাগ : ষাঁপন করিতেছে; তাঁর আমি সমৃদ্ধ রাজ্য 
করিতেছেন । এই মাল্যবান পর্রবত্তে অর্জুন ও | হইতে ভ্রষ্ট ও হৃতদার হইয়া আদ্রণকৃত নদী- 
কেতকী পুষ্পমকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে; পর্বত, কুলের ন্যায় ক্রমশই ক্ষীণ হইতেছি! বিস্তীর্ণ 
নিহত-শক্র হও্রীবের ন্যায় ধারা-জলে অভি- ; সাগর, নিরতিশয় ছুর্গম পন্থা, আর মহাশক্র | 
ভিন্ত হইতেছে। বিচ্যুন্ীলা নীল মেঘ গাঁশ্রয় ; রাঁবণ,তিনই আমার অপাঁর বোধ হইতেছে ! ৃ 
করিয়া স্ফুর্তি পাইতেছে; শামার বোধ | সাগর অপার ) গমনাগমনও দুক্ষর ) স্ুতীনও । 


ঁজ্ঞা ঁীিোা্াঁাাীাশাশীঁি ০ 


সগুবিৎশ সর্গ। 
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৷ নিতান্ত অনুগত ; এই সকল ভাবিয়াই আমি 
' কোন কথাই বলি নাই। স্থুত্রীব অনেক দুঃখ 
৷ স্োগ করিয়া বহুকালের পর ভার্ধ্যা-সাঁহচর্ধ্য 
| প্রাপ্ত হইয়াছে ; এই জন্যই অমি তাঁহাকে 
1 বলিতে ইচ্ছা করি ন! যে, তুমি সর্বাগ্রে 
আমার কাধ্য সাধন কর। স্থৃপ্ীব নিজেই 
সময় বুঝিয়! আমার কাধ্য সম্পাদন করিবে, 
সন্দেহ নাই। সে নিজেই বুঝিতে পারিবে, 
ইহাই বিশ্বাস করিয়া আমি এতদিন বিলম্ব 
করিতেছি ; নদীর প্রসন্ন তা, আর স্ুুপ্রীবের 
হনুগ্রহ অপেক্ষা করিয়া আছি। কৃতজ্ঞ 
ব্যক্তির উপকার করিলে, অবশ্যই সে তাহার 
প্রত্যুপকার করে। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি 
প্রত্যুপকার করে না; তাহাতেই মনন্বী 
ব্যক্ডির মনোভঙ্গ হয় । 

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
লক্ষ্মণ বিলক্ষণ পর্যযালৌচন! করিলেন ; এবং 
নিজ নির্মল বুদ্ধি প্রদর্শন করিয়! কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিরতিশয় স্বন্দর-দর্শন রামচন্দ্রকে কহি- 
লেন, নরেন্দ্র! অপিনি যাহ বলিলেন, তাহা! 
সর্ববতোভাবেই সত্য; বানররাঁজ স্থও্রীব 
অবিলম্বেই আপনকার সমস্ত অভীষ্ট সম্পাদন 
করিবে। আপনি এই সম্মুখবর্তী শরকাল 
অপেক্ষা! করিয়া ক্ষান্ত হউন; এবং শত্রু" 
নিগ্রহে উদ্যুক্ত হইয়া বিলাপ পরিত্যাগ 
করুন। 

লক্ষমণের উপদেশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়াও 
রামচন্দ্র, হৃতা প্রেয়সীর জন্য উত্কষ্িত 
৷ হইয়া এ মহাপর্বতে বাস করিতে লাগি- 
ৃ লেন। ক্রমে নি মেঘ পকল জলভার 


পু 


পি 
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পাসিতা পূর্বক অদৃশ্য হইয়া, শরদাগম | 
সুচনা করিল১ । | 
অফ্টাবিৎশ সর্গ। | 


০ 


সৈন্য ব্যপদেশ। | 

স্বত্রীব কাঁমবশত ধন্মার্থসঞ্চয়ে অলস | 
হইয়াছেন; কান্তা-জনে একান্ত অনুরক্তচেতা | 
হইয়া বিহারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন; 
পুর্বে তাহার কোন মনস্কামনাই সিদ্ধ হইবার 
আশ। ছিল না; অগ্রজ বালি তাহাকে নির্ববা- 
সিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে তিনি ; 
সমস্ত অভীষ্ট বাঁসনাই চরিতার্থ করিতেছেন; । 
নিজ প্ররেয়নী ভার্্যা এবং পরমাভীপ্নিতা 
তাঁরাকেও প্রাপ্ত হইয়াছেন। তত্ভিন্ন সহজ্র 
রাজপত্বী লাভ পূর্বক কামপরায়ণ হইয়া, 
নন্দন বনে অপ্নরোগণ-পরিবেষ্টিত দেবরাজ 
শক্রের ন্যায়, কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়। দ্রিবা- 
রাত্র বিহার করিতেছেন; রাজকাধ্য সমস্ত 
মন্ত্রিহন্তে নিক্ষেপ করিয়াছেন; মন্ত্রীদিগের 
সহিত আর মন্ত্রণাও করেন না; রাজ্যে প্রতি- 
ভিত হইয়া কেবল সম্প্রাপ্ত স্বখসন্দোহেই 
কালযাপন করিতেছেন; এই সমস্ত অব- 
লোকন করিয়া সর্বশান্ত্রার্থপপ্ডিত, কর্তৃব্যা- 
কর্তব্যতত্বজ্ঞ, ,কার্যযকালপ্রভেদবিৎ, বাক্য- 
বিশারদ, বিশ্বাসনিবন্ধন-নিভাঁকচিত্, পবন- 
নন্দন হনুমান স্ততিমধুর বাক্যে বাক্যবিৎ 
বানররাজ ন্গ্রীবের সংবর্ধনা করিয়। প্রণয়- 
0055 8: বুজি, 





রি 


কিক্বিম্ক্যাকাণড। 


শি শশা িশীীিাীিীো্াশীটাাট 


সপ 


মঙ্গলময়, যথার্থ, হিত বাক্যে নিবেদন করি- 





লেন, রাজন! আপনি রাজ্য, দিব্য যশ, 


এবং বংশ-লঙ্গমী প্রাপ্ত হইয়াছেন ; প্রজা, 
বর্গের মনোরগ্রন এবং আত্মীঘ জনের প্রাতি- 
[ পুজাও করিতেছেন। আঁপনকাঁর প্রতাপে 
[ আপনকাঁর শক্রদিগের নামমাত্র অবশিক্ট হই- 


যাছে। এক্ষণে মিত্র-সংগ্রছ ভিন্ন আপনকার 


আঁর কোন কার্ধ্যই অবশিষ্ট নাই; অতএব 


তগপক্ষে মনোনিবেশ করুন । যে মিত্রজ্ঞ 


রাঁজ। মিত্রের সহিত সতত সাধু ব্যবহার 
করেন, তাহার রাজ্য, যশ ও প্রতাপ চির- 
স্থায়ী হয়। রাজন! যে রাজার দণ্ড, কোষ 
ও মিত্র এই তিনই আছে, তিনিই রাজলক্ষমী 
ভোগ করেন । অতএব আপনি যেষন মিত্রের 


নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য 


করুন ; আঁপনি সদাঁচাঁর এবং অনপায়ী ধর্ম 


পথে অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি কাল অতি- 


ক্রম করিয়। মিত্রের কার্ধ্য করেন, কৃত কার্য 


অতিমহণ্ হইলেও তাহার মিত্োচিত কার্য্য 


হইল ন|। যে বুদ্ধিমান রাজ! উপযুক্ত সময়ে 
কর্তব্যের চিন্তামাত্রও করেন, তিনিই শক্রু- 
দ্বিগের মস্তকোপরি অবস্থিতি করিয়া! থাকেন। 
রণ-বিক্রাস্ত অরিন্দম ! এই জন্যই বলিতেছি, 
রাঁমচজ্দের জানকী অন্বেষণ করিয়া আপনি 
যে মিত্রের কার্য্য করিবেন, তাহার সময় 
অতিবাহিত হইয়াছে । রাজন! রামচন্দ্র 
বিবিধ অসামান্য অগ্রমেয় গুণে গুণবান ; 
তাহার গুণের ইয়ত্তা কর! যায় না; তিনি 
| অতি উচ্চ বংশের কেতৃম্বরূপ ; এবং ধর্ম্মবি 
ও প্রাজ্ঞ; এই জন্যই সময় অতীত হইলেও 


পিস 





ছি 








৫৭ 


তিনি আপনাকে নিয়োগ করিতেছেন না) 
বিশেষ ত্বরা থাকিলেও এত দীর্ঘকাল আপন- 
কারই মুখাপেক্ষ! করিয়া! আছেন । বাঁনর- 
রাজ! তিনি পূর্ববে আঁপনকার প্রিয়ক্র্্য 
সাধন করিয়াছেন; অতএব তিনি নিয়োগ 
করিবার পূর্বেই আপনি জানকীর অন্বেষণার্থ 
প্রধান প্রধান বানরদিগকে আজ্ঞা করুন। 
আপনকাঁর অধীনস্থ বাঁনর-বীরথণ মহাঁবল- 
সম্পন্ন এবং তাহাদ্দিগের গতিবেগও অসহা ও 
অপ্রতিবার্ধ্য। যদি আপনি এখনও বানরদ্দিগকে 
নিযুক্ত করেন, তাহ। হইলে আর কালাতিক্রম 
হয় না; কার্য নিয়োগ না করিলেই কালাতি- 
ক্রম-জনিত দোঁষ ঘটে । বাঁনররাঁজ! আপনি 
অনুপকারীরও উপকার করিয়। থাকেন; 
অতএব যিনি রাজ্য দান করিয্না আগুনকার 
মহান উপকার করিয়াছেন, আপনি যে 
তাহার প্রত্যুপকাঁর করিবেন, তাহাতে আর 
অন্যথ1 কি ! বিজ্রমশালিন | তাহার প্রত্যুপ- 
কার করিতে আপনকার সামর্থ্যও আছে; 
আপনি বানর ও খাক্ষ জাঁতির অধীশ্বর | দাশ- 
রথি রাঁমচন্দ্রের প্রিয়পাধন কর। আপনকার 
আজ্ঞামাত্রসাপেক্ষ। যিনি অকারণে বালি- 
বিনাঁশ-রূপ অধর্ত্দে শঙ্কিত না! হইয়াও আপন- 
কার উপকার করিয়াছেন, পৃথিবীতেই হউক, 
আর স্বর্গেই বা হউক, তীহার জানকীর অনু- 
সম্ধান কর! আপনকাঁর অবশ্য কর্তব্য। 


অতএব, গিঙ্গাক্ষ ! যখন আপনকাঁর শক্তি] 


রহিয়াছে, তখন পুর্বোপকারী রাঁঘবের 


মহৎ. প্রিয়কার্ধ্য সাধন করা আপনকার 
সর্ববতোভধবে উচিত কাধ্য। অধ কি উর্ধে, 
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৫৮ 








রামায়ণ। 





জলেকি আকাশে,আমর1 কেহই কোন স্থানে 
যাইতে পারি না; আবার আপনি আজ্ঞা 
করিলে সকলেই সর্ধত্রই গমন করিতে পারি। 
অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, কে কোথায় 
কি কার্ষ্যে নিযুক্ত হইবে। রাজন! কোটি 
কোটি স্ছুদ্ধর্ষ বানর আপনকার আজ্ঞানু- 
বর্তী। 

হনুমানের নিবেদিত সেই কালোচিত 
সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল মহাত্মা স্থগ্রীব 
তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করিলেন। 
অনস্তর তিনি নিয়তোদ্‌যোগী বানর-প্রধান 
নীলকে আজ্ঞ! করিলেন, নীল! তুমি সকল 
দিকের সকল সৈন্য সংগ্রহ কর। যাহাতে 
আমার সমস্ত সেন সত্বর সমবেত হয়, এবং 
সকল যুথপতিই স্ব স্বযৃথ লইয়া আজ্ঞামাত্র 
অবিলম্বে আগমন করে, তুমি তাহার অনু- 
্ানকর। অধ্যবসায়শালী শীস্রগামী অন্ত- 
পাল বানরগণও যেন সকলেই উপস্থিত হয়। 
সমঝ্ত সৈন্য সমবেত হইলে তুমি স্বয়ং সৈন্য 
পরিদর্শন করিবে। যে বানর পাঁচ দিনের 
মধ্যে আগমন না করিবে, আমি তাহার 
প্রাণদণ্ড করিব, ইহা! আমার স্থির নিশ্চয় 
জানিবে। 


একোনত্রিংশ সর্গ। 


৯৮৯৯৯ 


শরখিলাপ। 


এদিকে রামচন্দ্র কামশোকে পরিগীড়িত 
হইয়। বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন ; অব- 
শেষে দেখিতে পাইলেন, শরৎকাল উপস্থিত 


শী শশী 





হইল); পয়োদপুগ্জ গগনতল পরিত্যাগ 
করিল। কিন্তু স্থগ্রীব কাম-ভোগেই নিমগ্ন 
রহিয়াছেন ; জানকীর অনুপন্ধান হইল না; 
কালও অতিবাহিত হইতেছে; এই সমস্ত 
চিন্তা করিয়। রঘুনন্দন রামচন্দ্র নিতান্ত কাতর 
হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন, 
আবার ক্ষণেই চেতন! প্রাপ্ত হুইয়৷ তিনি 
হদিস্ছিতা জনক-তনয়াকে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তিনি স্বর্ণধাতু-বিভূষিত পর্ববত- 
শিখরে উপবেশন পূর্বক বিমল বিশাল ব্যোম- 
তলে স্থবিমল পাগুরবর্ণ চন্দ্রমগুল, এবং শর- 
জ্জ্যোৎ্ন্নানুলিপ্তা হশোভিতা যামিনী দর্শন 
করেন, আর কন্দর্পশরে পরিতণ্ড হইয়া 
একাগ্র চিত্তে কেবল প্রেয়সীকেই ভাবিতে 
থাকেন। 

একদ] লক্ষ্মণ ফলাহরণার্থ গমন করিয়া- 
ছেন, এই সময় পদ্ম-পলাশাক্ষী জনকতন- 
য়াকে ভাবনা করিতে করিতে রামচন্দ্র শুন্য 
হৃদয়ে শুক মুখে দীনভাবে শুন্যে সম্বোধন 
করিয়া লক্ষষণকে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ! 
সহঅলোচন পুরন্দর সলিল ছারা বন্বন্ধরার 
তৃপ্তিসাধন পৃর্ববক সর্ববশস্যাদি সম্পত্তি সম্পাদন 
করিয়া স্বীয় কর্তব্য কাধ্য শেষ করিয়াছেন। 
রাঁজনন্দন ! মন্দ্র-গম্ভীররাবী মেঘ সকল শৈল- 
ভ্রম সমাশ্রয় পূর্বক সলিল বর্ষণ করিয়! 
নিবৃত্ত হইয়াছে। নীলোৎপল-দল-শ্ঠাম পয়ো- 
ধর-পুঞ্জ দশ দিক শ্টামল করিয়াছিল ) এক্ষণে 


মদহীন মাতঙ্গগণের ন্যাপ উহাদিগের বেগ | 


মন্দ হইয়া আসিয়াছে । জলবাহী মহাবেগ-: 


সম্পন্ন কুটজার্জনগন্ধী বঞ্ধা-বায়ু, বৃপ্তি ও 


পাপা াসপীপীিশি 














কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


গু) 


৫৯ 





বিছ্যুৎ-সহকৃত হইয়৷ কতশত বার উখ্খিত 
হইত; কিন্তু এক্ষণে সমুদায়ই শান্ত হই- 
য়াছে। এ দেখ, গ্রিরিপ্রস্থে অসন, সপ্তপর্ণ, 
কোবিদার এবং শ্যামল বন্ধুজীব বৃক্ষ সকলে 
পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। লক্ষণ! মেঘ, 
হস্তী, ময়ূর, প্রস্রবণ, কি ভেকের আর শব্দ 
নাই। প্রস্কটিত পুণগুরীক ও কুমুদনিকরে 
ভূষিত হইয়! সরসী সকল, স্থবলজ্জিতা-কামিনী- 
গণের ন্যায় শোভ। ধারণ করিয়াছে । লক্ষণ! 
ূ চাহিয়া দেখ, প্রভূত-ধারা-বর্ধণে অভিষিক্ত 
হইয়া পর্বত সকল নির্মল ও বিচিত্র-ধাতু- 
রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, বোধ হইতেছে, যেন 
৷ উহ্থার! গাত্রে বিবিধ অনুলেপন ত্রক্ষণ করি- 
| য়াছে। সৌম্য সৌমিত্রে ! সমস্ত জলাশয়ের 
৷ জল নির্মল এবং উহাতে পদ্িনী প্রস্ফুটিত 
হইয়াছে । সকল জলাশয়েই কুররকুল নিনাদ 
এবং হংন ও কারগুবগণ দলে দলে বিচরণ 
করিতেছে । অহো! বাল! জাঁনকী কাঞ্চন- 
পিগু-নির্দিতের ন্যায় পুষ্পস্তবকবাহিনী লতা 
সকল দর্শন করিতেছেন, কিন্তু আমায় ন! 
দেখিয়া কত.ক্টেই তাহার কালাতিপাত হুই- 
তেছে! পূর্বেব কলহংস-রবে যে সর্ববাঙ্গহুন্দরী 
কলভাধিশীর নিদ্র-তঙ্গ হইত, জানি না,আজি 
তিনি কি প্রকারে জাগরিত হইতেছেন ! 
আহা! প্রিয়া-সহচর চক্রবাকদিগকে বিহার 
করিতে দর্শন করিয়া, রাঁজীবলোচন। বিশা- 
লাক্ষী কি প্রকারে একাকিনী কালক্ষেপ করি- 
বেন! .সেই ম্ৃগশাব-নয়নার বিরহে আমি 
বহুকাল স্বখানু'্ভব করি নাই। বিবিধ শরদৃ- 
“| গুণ-সমুক্তেজিত মনৌভব আমার বিরহ-বিধুরা 





ঘেই যশসম্থিনী হকুমারীকে পরিতাপিত না 
করিবেনই বা কেন! 
তৃষ্ণাতুর চাতকপক্ষী যেমন জলার্ী হইয়া 


দেবরাজের উদ্দেশে আর্তনাদ করে, নরব্যাপ্র 


নৃপনন্দন রামচন্দ্রও সেইরূপ উক্ত প্রকারে 
বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে 
লক্গমীবপ্ধন লক্ষমণ বিবিধ গিরিপ্রচ্ছে পর্যটন 
পুর্বক ফলাহরণ করিয়া অগ্রজের নিকট 
প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগত হইয়া! মনস্থী 
স্থমিত্রানন্দন দেখিতে পাইলেন, রামচন্জ 
মানমিক ছুঃখ-শোকে অভিভূত হুইয়| জ্ঞান- 
শুন্য হইয়াছেন; তখন ভ্রাতার শোকে কাতর 
হইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, আর্ষ্য ! বৃথা 
কামের বশীভূত হইয়। নিজ সৌভাগ্য নষ্ট করি- 
তেছেন কেন! নিয়ত শোক করা বিধেয় নহে; 
আপনি সমাধি অবলম্বন করুন; যোগকার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ! যোগে সংযুক্ত 
করিয়া মনকে প্রসন্ন করুন; এবং আত্ম- 
সাক্ষাৎ করিয়া! মনোভবকে নিবারণ করুন| 
মনোবলশালিন ! আপনি নিজ শক্তি অবলম্বন 
করুন) অন্ভীষ্টার্থ সাধনে যত্ববান হউন | রাঁজ- 
ংশ-ধুরদ্ধর ! জানকী নিজ সচ্চরিত্র দ্বারাই 
স্থরক্ষিতা; অন্য ব্যক্তি সহজে তাহাকে কখনই 
আয়ত্ত করিতে পারিবে না। নরোত্তম ! এরূপ 
ব্যক্তি কেহই নাই, যে সাক্ষাৎ জ্বলন্ত পাব- 
কের ন্যায় জানকীর সমীপবর্ভী হইয়। দগ্ধ না 
হয়। 
রামচন্দ্র লক্ষমণের ঈদৃশ বাক্যে পরম 
পরিতুষ্ট হইয়1 যথেষ্ট প্রশংসা পূর্বক লক্ষ- 
ণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি যাহা! বলিলে, 


০৯০ ০ শশা শ্শী্ীশাশীশশ শীশীীশীশগী শি তিহ - শিপ শীিশপশীিশছি 
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তাহা যেমন যথার্থ হিতসাধক, সেইরূপই 
সর্বতোভাবে ধন্ার্থসঙ্গত | নরোত্তম ! আমি 
তোমার এই হিত বাক্যের অনুসরণ করিব; 


'তোমার ন্যায় হিতবক্তা আর কে আছে! 


'আাজি আমি অবিচলিত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক 
শোকজনিত প্রলাপ পরিত্যাগ করিলাম । 
নিশ্চয়ই আমি সামান্য কার্যে উপেক্ষ। করিয়া 
সমাধি অবলম্বন করিব; আমায় দুদ্ধর্ মনো- 
ভবের প্রভাৰ পরাজয় করিতে হইবে। 





ত্রিশ সর্গ। 





সুগ্রীবাক্রোশ । 
* বাঁমচন্ছর এইরূপ বলিয়া, মুহুর্তকাঁল চিন্তা 
পুর্র্বক কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে লক্ষমণকে পুনর্ববার 
কহিলেন, সৌম্য ! বিষয়েচ্ছায় পরস্পর 


| বদ্ধ-বৈর অভিমানী মহাঁবল রাজাদিগের এই 
উদ্‌যোগ-সময় উপস্থিত । জয়ার্থী পার্থিবগণ 


এই সময়ে ঘুদ্ধ-যাত্রা আস্ত করিয়াছেন। 
কিন্ত এখনও হ্থও্ীবের দর্শন পাঁইতেছি না; 
সমুচিত উদ্যোগও দেখিতেছি না। সৌম্য ! 
নীতার অদর্শনে আমি নিতাস্তই পরিতপ্ত হই- 
তেছি, বর্ষার চারি মাস আমার পক্ষে শত 
বর্ষের ন্যায় অতীত হইয়াছে । মানদ ! আমি 
রাঁজ্যজন্ট, নির্বাসিত এবং প্রিয়া-রিরহিত হুইয়! 
দুঃখে একান্ত-কাতর হইয়াছি; বানররাজ 
হু্রীব তথাপি আমার প্রতি কপ! করিতেছে 
ন1। রাম দূরদেশীয়, রাজ্যত্রষ্ট, অনাথ, দরিদ্র 
ও কাম-গীড়িত; রাবণ তাছণর অবমাঁনন! 





রাষায়ণ। 


করিঘ়্াছে বলিয়াই সে আমার শরণাগত হই- 
াছে, শৌধ্য ! এই সকল ভাবিয়াই বোধ 
হয়, ছুরাত্া বানররাঁজ হ্থত্রীব আমাকে গ্রহ 
করিতেছে না। সীতার অন্বেষণ করিব” এই 


প্রতিজ্ঞ পুর্ববক সে স্বকাধ্য সাধন করিয়া 


লইয়াছে। কিন্তু ছর্বৃদ্ধি হুগ্রীব এক্ষণে 'আর 
রত প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে না। 

অতএব লক্ষ্মণ ! তুমি কি্ষিন্ধ্যায় প্রবেশ 
পূর্ধবক, গ্রাম্য-ন্থখভোগে হতজ্ঞান মূর্খ বানর- 
রাঁজ হ্থত্রীবকে আমার নাম করিয়। বলিবে, 
তুমি যে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলে, তাহার সময় 
অতীত হইতেছে । বল বীধ্যাদি-সম্পন্ন, বিশে- 
ষত পূর্ব্বোপকা রী অর্থীরে আশ! দিয়া সংসারে 
যে ব্যক্তি সেই আঁশ ভঙ্গ করে, সে নরাধম। 
ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একবার যে 
কথা উচ্চারণ করিয়াছেন, সংসারে যেব্যক্তি 
সেই কথ প্রতিজ্ঞ ভাবিয়। রক্ষা করেন, 
তিনিই নরোত্ম। যাহার! মিত্রের নিকট 
সতকৃত ও কৃতার্থ হইয়াও মিত্রের কার্য না 
করে, তাহার কৃতত্ব; মরিলেও মাংসাদ 
পশু পক্ষীর। তাহাদিগ্নের মাংস ভক্ষণ করে 
না। ও 

বজ লক্ষ্মণ! বানররাজ ন্গ্রীব প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিল, আমার প্রত্যুপকার করিবে ; কিন্তু 
বিষয়-ভোগ্েই আসক্ত হইয়া সে জানিতেছে 
না যে, চারি মাস অতীত হইল । 

সৌমিত্রে ! কাল অতীত হইতেছে; সহায় 
স্থগ্রীবও এই প্রকার অব্যবস্থিত-চিত্ত; সীতার 
যে কি হইয়াছে, তাহাও জান! যাইতেছে 
না; স্থতরাঁ আমি শোক না করিঘ্াই বা 
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ণ কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। রিপুঞ্জয়! 
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যেজন্য মিজ্রতা করিয়াছিলাম, যাঁনররাজ 
এক্ষণে স্বকার্ধ্য সাধন করিয়া তাহা! আর 
স্মরণ করিতেছে না; সে কামের বশবর্তা 
হইয়া! নির্লজ্জ ভাবে পরিজন-সহ বিহার 
করিতেছে; আর আমরা শোকে কাতর হই- 
তেছি! 

অতএব পুরুষস্রেষ্ঠ লক্ষণ! তুমি স্থগ্রীবের 
নিকট গমন পূর্ববক আমার নাম করিয়া বলিবে 
যে, স্ত্রীর! জানকীর বিষয়ে সত্বর চিস্তা 
কর; কাল যেন অতীত না হুয়। নিশ্চয় বোধ 
হইতেছে, তুমি রণস্থলে মণ্কর্তৃক সমাকুষ্ট 
কাঞ্চনপৃষ্ঠ শরাসনের বিছ্যুৎসঞ্চয়-সন্নিভ রূপ 
দর্শন করিতে ইচ্ছা! করিয়াছ। বানর! তোমার 
ইচ্ছা হইয়াছে যে, তুমি যুদ্ধ-ভূমিতে ক্রোধা- 
ক্রান্ত-মদীয়-বজ্তনিষ্পেষ-সদৃশ দারুণ জ্যাতল- 
নির্ঘোষ শ্রবণ করিবে । বালি নিহত হইয়! 
ঘে পথে গমন করিয়াছে, সে পথ রুদ্ধ হয় 
নাই। অতএব স্থৃপ্রীব! প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন 
কর; বালি-পথের জনুগমন করিও ন1। 
পূর্বে আমি বাণ দ্বারা একমাত্র বালিকেই 
কেবল বিনাশ করিয়াছি, কিন্ত তুমি যদি 
প্রতিজ্ঞ। হইতে বিচলিত হও, তাহ! হইলে 
তোমায় সবান্ধবে সংহার করিব! 

অতএব বানররাজ ! তুমি সনাতন ধর্মের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর। 
আজি সরলপাতি-শর-সমৃহ দ্বার! নিহত হুইয়া 
প্রেতগতি-প্রাণ্তড বালির সহিত ঘমালয়ে 
সাক্ষাৎ করিও শা। 


সসরসসসপিসেজ 








একত্রিংশ সর্গ। 


লক্ষপ-প্রয়াণ। 


মহামন! ক্রোধন-স্বতাব খ্বীমান লক্ষমণ)' 
শোৌকাভিপরিপুত রামচন্দ্রের উক্ত বাক্য 
শ্রবণ পুর্ববক তাহার অভীষট-কার্ধ্য-সাধনার্থ 
উত্তর করিলেন, ধ্য ! বানর দ্বগ্রীব সাধুর 
সমুচিত ব্যবহার করিতেছে না; আপনকার 
প্রসাদে যে অকণ্টক বানররাজ্য ভোগ করি- 
তেছে, সে তাহাও মনে করিতেছে না; 
ম্বতরাং বোধ করি, সে আর বানরর়াজ্য-লক্ষণী 
ভোগ করিতে পাইবে না, এই জন্যই 
মিত্রতা-প্রতিপালনে তাহার প্রবৃত্তি হই- 
তেছে ন|। বুদ্ধিভ্রংশহেতু গ্রাম্যন্থখে আসক্ত 
হইয়! সে যথেচ্ছ বিহার করিতেছে; প্রত্যুপ- 
কারে তাহার আর মনও নাই; অতএব সে 
নিহত হুইয়৷ অগ্রজ বালির সহিত সাক্ষাৎ 
করুক; এরূপ নির্প ব্যক্তিকে রাজ্যপ্রমান 
করা উচিত হয় না। আমার কোপবেগ 
এতাদৃশ পরিবর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি 
আর নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না) 
অনুদ্যোগী হ্থত্রীবকে অদ্যই বিনাশ করিব; 


| কগীন্দ্র-পুত্র অঙ্গদই নিহত-শক্র হইয়। নরেন্দর- 
| তনয়। সীতার অন্বেষণ করিবে । 


রণচগুবেগ হ্মিত্রানন্দন স্বীয় অভিপ্রেত | 
কাধ্য নিবেদন পুর্ববক শরাসন হস্তে গাত্রো- 
থান করিলে, শক্রনিহস্তা রামচন্দ্র অনুনয় 
পূর্বক কালোঁচিত বাক্যে তাহাকে কহি- 
লেন, বগম ! আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি কখ- 
নই এপ্রকার পাপ কর্মের অনুষ্ঠান করেন 
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না। যিনি সম্যক বিবেক দ্বারা কোপ দমন 


করিতে পারেন, তিনিই বীর) তিনিই পুরুযো- 
ত্তম। লন্মমণ ! তুমি সচ্চরিত্র; অতএব আজি 
'এরূপ কার্ধ্য করা তোমার কর্তব্য হয়না! ; 
তুমিন্থগ্রীবের প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও সৌহার্দদ 
প্রদর্শন করিয়া! আসিতেছ, আজিও সেইরূপ 
করিবে । পরুষ বাক্য না বলিয়] তুমি মিত্রো- 
চিত মিষ্ট বাক্যেই স্কংগ্রীবকে এইযাত্র বলিবে 
যে, সময় অতীত হইতেছে। 

পুরুষত্রেষ্ঠ শুভলক্ষণ শ্রীমান লক্ষ্মণ 
কর্তব্য-বিষয়ে অগ্রজের যথাযথ উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়! কিছ্ধিন্ধ্যানগরী যাত্রা করিলেন । 
ভ্রাতার্‌ প্রিয় ও হিত-কাঁধ্য সাধনে নিরত 
প্রাজ্ঞ লক্ষণ জুদ্ধ হইয়া অতিবেগে বাঁনরের 
আবাস-ভবনোদ্দেশে গমন করিতে লাগি- 
লেন। মহাবার্ধ্য রাঁমানুজ লক্ষ্মণ ইন্দ্র-শরা- 
সন-সদৃশ শরাসন ধারণ করিয়। তৎকালে 
সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে 
লাগিলেন। রাম-কোপ-সমুৎপন্ন-প্রস্তলিত 
পাবক-পরিরৃত হইয়া লক্ষণ প্রকোপিত 
প্রভঞ্জনের ন্যায় গমন করিতে লাখিলেন ) 
যাইতে যাইতে বেগ দ্বারা বহুতর শাল, 
তাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া! ফেলিলেন; 
কার্যের গৌরববশত তিনি দুরে দুরে পাদ 
বিক্ষেপ করিয়। দ্রুততর গমন করিতে লাগি 
লেন। 

অনন্তর সৌমিত্র স্ব স্ব কার্ষ্যে সাবধান 
মহাবল শৈলসঙ্কাঁশ বানরগণে পরিব্যাপ্ত। 
বানর-রাজনগরী দেখিতে পাইলেন । লক্ষম- 
ণকে তাদৃশ-ভাবাপন্ন দর্শন করিয়! কুঞ্জরাকার 








&% 


শত শত বানর ভয়-প্রযুস্ত অতি প্রকাণ্ড |. 


প্রকাণ্ড বৃক্ষনরল গ্রহণ করিল। বানরগণ 
প্রহরণ গ্রহণ করিল দেখিয়৷ লক্ষ্মণ ক্রোধে 
ঘৃতসিক্ত পাঁবকের ন্যায় অধিকতর প্রস্বলিত 
হইয়া উঠিলেন। কাল, ম্বত্যু ও যুগান্তের 
ন্যায়, ক্রুদ্ধ লক্ষাণের মূর্তি দর্শন পূর্বক বানর- 
গণ ভীত হইয়! দলে দলে পলায়ন করিতে 
লাগিল; এবং অবশেষে হ্ুগ্রীবের ভবনে 
প্রবেশ করিয়া বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ মন্ত্রীদিগকে 
নিবেদন করিল, লক্ষণ জুদ্ধ হইয়া আগমন 
করিতেছেন। স্থপ্রীব তৎকালে তারার সহিত 
স্থখে বিহার করিতেছিলেন ; অতএব বানর- 
বীরগণ চীৎকার করিলেও তিনি তাহা 
শুনিতে পাইলেন না। 

অনন্তর সচিবগণের আজ্ঞা ক্রমে শৈল ও 
কুপ্র-সঙ্কাশ লোমহর্ষণ বানর সকল পুরীমধ্য 
হইতে বহির্গত হইল। নখ-দংগ্রায়ধ বিকৃত- 
দর্শন বানরগণ সকলেই মহাবীর; তাঁহা- 
দিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দশ হস্তীর, 
কাহারও কাহারও শত হস্তীর, কাহারও 
কাহারও ব1 সহস্র হস্তীর বল। বিক্রম সক. 
লেরই সমান। কাহারও কাহারও বল সাগর- 
প্রবাহ-সদৃশ; কাহারও কাহারও বেগ বায়ুর 
সমান। তম্মধ্যে এরূপ বানরও ছিল, যাহা" 
দিগের বলের ইয়ত্তা হয় না । 

মাতা! শ্থত্রীবের এই প্রকার বাঁনর- 
সৈন্যে আকাশ পরিব্যাপ্ত এবং.কিদ্বিদ্ধ্যা-বন 
সমাকীর্ণ হইয়া. পড়িল। অনস্তর সচিবগণের 
আজ্ঞাক্তমে ছুর্দার্ষ অঙ্গদ মহাবেগে কিক্কি- 
হ্ধ্যার দ্বার সকলে ধাবিত হইতে লাগিলেন। 


১৫৪৬৭ পাপী কাশী পিন 











কিক্বিন্ধাকাও। 
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*তখন লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, বালিপালিতা 
কিছ্বিন্ধ্যা চারি দিকেই ভ্রুমহস্ত বানরগণে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 

অনস্তর বাঁনরগণ প্রাকাঁর পরিখা মধ্য 
হইতে ও নগরোদ্যান হইতে বহির্গত হইল; 
যাহারা বহির্দেশে ছিল, তাহারাঁও অগ্রসর 
হইয়া! আসিল । বজপমনিস্বন মহাঁমেঘাকার 
বানর সকল এ সময় লক্ষমণের সমীপে সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিল। এ শব্দে স্গ্রীবের 
চৈতন্য হইল; তারাও 
জন্মাইয়া দিলেন । তখন স্থগ্রীব মন্ত্রিগণের 
সহিত মন্ত্রণায় প্রব্বন্ত হইলেন। দেবগণ 
যেমন ইন্দ্রের চতুর্দিকে উপবেশন করেন, 
বিনত্ত, স্বষেণ, নীল, নল, অঙ্গদ ও বুদ্ধিমান 
বাযুপুত্র হনুমান, এই সকল মহাক্স! বাঁনর- 
গণও মেইরূপ বানররাজ স্থগ্রীবের চতুর্দিকে 
অবহিত চিত্তে উপবেশন করিলেন | ভীঁহার! 
সকলেই বলবিক্রম-সম্পন্ন এবং মন্ত্রণা-কার্ষেয 
সুদক্ষ । বানররাজ দ্ুগ্রীব কর্তব্য-নিশ্চিতি- 
বিষয়ে মন্ত্রিগণের উৎসাহ ও প্রমাণ, এবং 
সমাগত-লক্ষমণ-সন্বন্ধে উচ্চাবচ সমস্ত বক্তব্য 
শ্রবণ করিলেন। 

অনন্তর বৃহস্পতি যেমন দেবরাঁজকে, 
মন্ত্রপ্রধান পবননন্দন হনৃমানও সেইরূপ 
বানররাজ স্থগ্রীবকে স্তব করিয়া! কহিলেন, 
রাজন! সত্যপ্রতিজ্ঞ মহোৎসাহ-সম্পন্ন আ্রাডৃ- 
দ্বয় রাম ও লক্ষণ আপনাকে রাজ্যপ্রদান 
করিয়! আপনকাঁর উপকারেই ব্রতী আছেন। 
তাহাদ্দিগের ছুই জনের একজন লক্ষাণ 
ধনুহন্তে আগমন করিয়া দ্বারে অবস্থিতি 








তাহার চৈতন্য 


করিতেছেন ; বাঁনরগণ তীাহারই ভয়ে কম্পা- 
ন্বিত কলেবরে আর্তনাদ করিতেছে । রাঁম- 
চন্দ্রের ভ্রাতা এই লক্ষণ তাহারই আজ্ঞাক্রমে 
ভ্তাহাঁরই বক্তব্য বহন করিয়া উদ্যোগরূপ- 
রথারোহণে উপস্থিত হইয়াছেন । 

মহাত্মা হনুমানের বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
অঙ্গদ শোকাবিষ্ট হইয়া পিতৃব্কে নিবেদন 
করিলেন, হনূমান যাহ! বলিতেছেন, সম- 
স্তই সতা। আপনি হয় যাইয়। লক্ষণের 
সহিত সাক্ষাৎ করুন, ন হয় ভীহার আগমন 
রোধ করুন); যাহা মঙ্গল বিবেচনা! করেন, 
তাহাই করুন। লক্ষমণ কিন্ত সত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া 
আগমন করিতেছেন; কিন্ত কেন যে তিনি 
কুদ্ধ হইয়াছেন, আমরা কেহই তাহার কারণ 
অবগত নহি। 


দ্বাত্রিংশ সর্গ। 


2 
হনুমদ্বাক্য । 

হনুমান প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এই কথা কহিলে 
স্বগ্রীব বিষগ্নন্ভাবে অধোবদনে মুহুর্তকাল 
চিন্তা করিলেন। তদনস্তর বলাবল নিশ্চয় 
করিয়া বাকা-বিশারদ বানররাজ গ্ুগ্রীব, 
মন্ত্রণা-নিপুণ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, সচিবগণ ! 
আমি এরূপ কোন অসঘ্যবহার বা ছুষ্বর্্মাই 
করি নাই্,যাহাতে রাঘবের ভ্রাতা লক্ষমণত্ুদ্ধ 
হইয়া. এস্থানে আগমন করিয়াছেন । অতএব 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার ছিদ্রোস্থেষী 
শক্রগণ আমার সৌভাগ্য সহ করিতে অসমর্থ 


১০৭ লন 
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রামায়ণ । 





হইপ্া রাঁষচন্্রকে কোন না! কোন অলীক 
দোষের কথ! শ্রবণ করাইয়াছে। হ্ৃতরাং 
| ততপক্ষে আমার.যাহ! কর্তব্য,তোমরা তাহাই 
উপদ্দেশ কর; তোমরা তত্ববিজ্ঞান-বিষয়ে 
দদক্ষ | নিশ্চয় জানিবে, রাঘব কি লক্ষমণকে 
আমি ভয় করি না; কিন্তু অকারণে বন্ধু ক্রুদ্ধ 
হইয়াছেন, এইজন্যই আমার উদ্বেগ উপস্থিত 
হইয়াছে। মিব্রতা করা অতি সহজ; কিন্তু 
মিত্রতা রক্ষা করা অতীব কঠিন। মানুষের 
চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল; স্থতরাং অল্প কারণেই 
প্রণয়ণ-ভঙ্গ হয়; এই জন্যই আমি রাঘবের 
ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি; তিনি আমার 
উপ্কার করিলেন, কিন্ত আমি তাহার প্রত্যুপ- 
কার করিতে পারিলাম না। 
স্থগ্রীব এই প্রকার কহিলে, বাগ্সিশ্রে্ঠ 
বানরযুখপতি হনৃমান মন্ত্রীদিগের সমক্ষে 
উত্তর করিলেন, বানরগণেশ্বর! আপনি যে 
প্রণয়-সহকৃত উপকার বিস্মৃত হইবেন না» 
ইহা বিচিত্র নহে। ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম শুর 
রামচন্দ্র আপনকারই ইঙ্উসাধন জন্য মহাধনু 
আকর্ধণ করিয়া বালিকে বিনাশ করিয়াছেন। 
অতএব সম্পূর্ণই বোধ হইতেছে, রাঘব 
এক্ষণে প্রণয়কোপেই কুপিত হইয়াছেন, 
ইহাতে আর সন্দেহই নাই। দেই জন্যই 
তিনি ভ্রাত! লক্ষমীবর্ধন লক্ষাণকে প্রেরণ করি- 
যাছেন। কালবিৎশ্রেষ্ঠ! আপনি ভুলিয়া 
রহিয়াছেন ; জানিতেছেন ন। যে, প্রতি শ্রুত 
সময় উপস্থিত হুইয়াছে। দেখুন, শরৎ-শোভা। 
উপস্থিত ; সপ্ডচ্ছদ-কানন পুষ্পিত ছইয়াছে ; 
আকাশে আর মেঘ দৃষ্ট হয় না; যাবদীয় 


গ্রহ নক্ষত্র, সমস্ত দিক এবং সরোবর ও সরসী: | 
' সকল নির্মল হইয়াছে। উদ্যোগের সময় 


উপস্থিত ; কিস্তু বানররাজ ! আপনি তাহ! 
জানিতেছেন না। আপনি ভুলিয়া গিয়া- 
ছেন, ইহ! স্পষ্ট বিশ্বাস করিয়াই লক্ষ্মণ এই | 
স্থানে আগমন করিয়াছেন। বানরোত্তম ! 
ভাধ্যাহরণ-নিবন্ধন মহাত্ম। রামচন্দ্র একাস্ত- 
কাতর হইয়াছেন; এ অবস্থায় যদিও তিনি 
কোন পরুষ বাক্য বলেন, তাহা সম্া কর! 
আপনকার কর্তব্য; তিনি আপনকার উপকার 
করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে 
লন্মমণের ক্রোধ শাস্তি করা ভিন্ন আমি আপন- 
কার অন্য কিছুই কর্তব্য বিবেচন! করি না । 
রাজন! আমি জানি, মন্ত্রিগণ স্পষ$ কথ! 
কহিবে; এইজন্যই ভয় ত্যাগ করিয়া আমি 
আপনাকে হিত কথাই কহিতেছি। ৰীরবর ! 
রাঘব ক্রুদ্ধ হইলে শরাসন উদ্যত করিয়া সচরা- 
চর ব্রেলোক্যও বশবত্রী করিতে পারেন। অত- 
এবতীহাকে কোপিত কর! আপনকার উচিত 
হয়না; বরং বারংবার অনুনয়-বিনয় করিয়া 
তাহার কোপশান্তি করাই আপনকার কর্তব্য। 
বিশেষত রাজন ! আপনি যখন কৃতজ্ঞ ; কৃত 
উপকার আপনকার বিলক্ষণ স্মরণ আছেঃ. 
তখন আপনি পুত্র ও বন্ধু-ধান্ধবগণের সহিত 
তাহার নিকট দগুবৎ প্রণত হইয়া! নিজ 
প্রতিজ্ঞ পালন করুন; সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন। 
রাজন! আপনি প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ- 
লিত হইয়াছেন শ্রবণ করিলে, রাঘব নিশ্চ- 
য়ই ভ্রিলোক দগ্ধ করিবেন। অতএব নিজ 
বাক্যের অন্যথা কর! আপনকার উচিত হয় না; 
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লক্ষ্াণ-প্রবেশ । 

এদিকে শব্রনিহত্তা লক্ষণ ক্রোধ-পরি- 
| পূর্ণ হইয়া রামচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ভীষণ 
। কিক্ষিন্ধা-গুহায় প্রবেশ করিলেন । দ্বারদেশে 
যে সমস্ত মহাকায় মহাবল বানর ছিল, 
তাহারা লক্ষাণকে দেখিবামাত্র সকলেই কৃতা- 
| ঞলিপুটে ভাতচিন্তে দণ্ডায়মান রহিল । ক্রুদ্ধ 
স্মমিত্রানন্দন তেজে অগ্নির ন্যায় জলিতে- 
ছিলেন এবং ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে- 
ছিলেন; তাহাকে দর্শন করিয়া বাঁনরগণ 
সকলেই ভীত হুইল; কেহই তাহাকে নিবারণ 

করিতে সমর্থ হইল না। 
অনন্তর রোঁষপরিপূণ শন্রনিহস্তা লক্ষ্মণ 
গুহামধ্যে প্রনেশ করিয়া দেখিলেন, যন্্রগৃহ- 
সমাকীর্ণা সেই শ্থবর্ণময়ী মহতী দিব্যগুহ! 
অতীব মনোহারিণী। বিবিধ কানন ও উদ্যান 
সকল উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে । 
শানে স্থানে কানন-নিবছে নানাবর্ণের নানা- 
প গার পুষ্প সকল প্রস্ফটিত হইয়া আছে। 
"গামধ্যে হন্্য ও প্রাসাদ সকল পরস্পর 
“ পড় ভাবে বিনির্মিত হইয়াছে; এবং 
“ধপ্রকার বন্য জীবজস্তুগণ গুহার শোভা 
শাদন করিতেছে। কাঁমফলপ্রদ পাঁদপ- 
; সমাকীর্ণা বিশ্বকর্ম-বিনির্টিতা এ দিব্য 


্রয়স্তিৎশ সর্গ। 
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| গুহা, দেব ও গ্রন্ধবর্বগণের গুরসজাত দিব্য- 
মাল্যান্বরধারী প্রিয়পর্শন কামরূপী বানর- 
গণে পরিশোভিত হইয়া আছে। উহার 
মহাপথ সকল চন্দন, অগুর, পদ্ম এবং 
মৈরেয় ও মধুর সুগদ্ধে আমোদিত হইয়াছে। 
লক্ষমণ দেখিলেন, চাঁরিদিকেই পথপ্রাস্তে 
কৈলাস-শিখরাকার গুত্রবর্ণ প্রাসাদ-শ্রেণ 
বিরাজমান রহিয়াছে । তিনি রাঁজমার্গে দেব- 
গণের মন্দির সকলও দর্শন করিলেন । এত- 
ভিন্ন সর্বত্রই শধাধবলিত স্ুনির্দিত বিমান- 
গৃচ, পদ্ম-সমাকীর্ণ সরোবর, পুষ্পিত কানন 
সকলও দেখিতে পাইলেন। এক স্থচ্ছ- 
সলিলা আোতম্বতীও তাহার দৃষ্টিগোঁচর 
হইল। তিনি রাজমার্গপ্রান্তে অঙদ, টমন্দ, 
দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, বিছ্যুন্মীল, 
সম্পাতি, স্ধ্যাক্ষ, হনুমান, বীরবাহছ, শ্বান্ছু, 
নীল, পনস, কুমুদ, ধুয, বিনত, কেশরী, *ত- 
বলি, কুম্ত ও রভ, এই সকল ধীমান মহাবল 
বানর-শ্রেষ্ঠগণের অত্যুত্রুষ্ট বাসভবন সক- 
লও দর্শন করিলেন; স্ুদৃঢ়-নির্দিত শ্বেতীত্র- 
সঙ্কাশ দিব্যমাল্য-বিভূষিত এ সমস্ত ভবন 
প্রভূত ধনরত্বে পরিপুরিত ও স্ত্রীরত্বে পরি- 
শোভিত হইয়া আছে। 
অবশেষে লক্ষ্মণ, বানররাঁজ স্থপ্রীবের বাস- 
ভবন দেখিতে পাইলেন ) মছেন্দ্র-ভবন-সদৃশ 
এ ছুরাক্রম্য মনোহর ভবন পাণুরবর্ণ পর্ববত 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। কৈলাসশিখর-সঙ্কাঁশ শুভ্র. 
বর্ণ প্রাসাদ-শিখর ; এবং সর্ববর্তৃফলোৎপাদক 
বিবিধ পাঁদপ-সকল উহার শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । মহেন্দ্রপ্রদত্ত নীল-জীমূত-সঙ্কাশ 
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রামায়ণ। | 





স্বন্দর-দর্শন নন্দনজাত দিব্য বৃক্ষ সকলও 
উহার চারি দিক অলঙ্কত করিয়া আছে। 
ভীষণাকার শস্ত্রপাণি বানরগণ উহার সর্বত্র 
! রক্ষা করিতেছে; এবং সর্বত্রই দিব্য পুষ্প 
সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে । নানা-রত্ব-বিভূষিত 
স্থরম্য স্থগ্রীব-ভবনের তোরণ সকল তপ্ত- 
কাঞ্চনে বিনির্মিত। লক্ষ্মণ স্থধাধবলিত এ 
স্থবিপুল দিব্য ভবন দেখিতে পাইলেন! 
অনন্তর, লম্ষমণ আগমন করিতেছেন 
জানিয়া, স্তগ্রীবের আঁজ্ঞাক্রমে মন্ত্রিগণ কৃতা- 
ঞ্জলিপুটে ধীরভখবে ভাহার প্রত্যুদ্গমন করি- 
লেন। লক্ষণ ভুর্ববলতা-নিবন্ধন নহে, কেবল 
ধর্মানুরোধেই হনুমান প্রভৃতি বানরদিগের 
সহিত যথাবিধি সম্ভাষণ পূর্বক প্রবেশ 
করিতে লাগিলেন। একে একে সপ্ত কক্ষ 
অতিক্রম করিয়া ধর্মাত্বা ভরতানুজ লক্ষমণ 
অবশেষে অতীব স্থরক্ষিত বিবিধ-মাল্যাসন- 
মমারত স্থবিপুল অন্তঃপুর দেখিতে পাঁই- 
লেন । উহার স্ানে স্থানে মহামূল্য-আস্তরণ- 
মণ্ডিত স্বর্ণ ও রজতখচিত বহুতর অতুযুৎ- 
কৃষ্ট আদন শোভিত হইয়া আছে। লক্ষাণ 
এঁস্থানে অতীব স্থমনোহর স্থমধুর গীতশব্দ 
শ্রবণ করিলেন ; তন্ত্রী, বীণা ও বেণু এক- 
তান হুইয়। বাজিতেছিল; স্গ্রীবের অন্তঃ- 
পুরমধ্যে সৌমিত্র অনেক হাবভাব-সম্পন্ন। 
রূপবত্তী মহিলাও দর্শন করিলেন | বিবিধা- 
কার! এ সকল মহিল! রূপযৌবনে গর্বিবিত1) 
উহার বিবিধ পুষ্পের মাল্য ধারণ ও নান! 
বর্ণের বসন পরিধাঁন করিয়াছে ; এবং বিবিধ 
উৎকৃষ্ট আভরণেও অলঙ্কৃত হইয়া আছে। 








লক্ষণ তথায় স্তগ্রীবের অনুচরদিগকেও 


দেখিতে পাইলেন, উহাদিগের মধ্যে কাহা-' 


রও পরিচ্ছদ সামান্য নহে। তিনি বিশেষ 
লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার! সকলেই 
সন্তষ্ট ; সকলেই মদগর্বে গর্বিত | 

একদিকে শ্বগ্রীবের এই প্রকার ছুঃখ- 
সম্ভোগ দর্শন, এবং অন্য দিকে অগ্রজের তাদৃশ 
কাতরতা ভাবনা করিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ 
ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। 
কোপে তাহার লোচনযুগল আরক্ত হুইয়। 
উঠিল; তিনি ঘনঘন উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন ; তখন নরশার্দুল লক্ষণ, 
নিম পাবকের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগি- 
লেন। তীহাকে প্রদীপিত-প্রলয়ামি ও জ্রদ্ধ 
নাঁগরাজের ন্যায় অবলোকন করিয়া! যুবরাজ 
অঙ্গদ একান্ত উদ্ভ্রান্ত ও লজ্জায় অধোবদন 
হইলেন। গৃহকক্ষা-স্থিত দ্বারপাল অন্যান্য 
বানরগণও কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত 
করিয়া লক্ষমণকে প্রণাম করিল। 

অনন্তর লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, হ্থগ্রীব 
মহাহ আস্তরণে আচ্ছাদিত আদিত্যপ্রভ 
পরমাসনে উপবেশন করিয়। আছেন । তিনি 
অঙ্গে বিবিধ আভরণ, দিব্য অনুলেপন ও 
মাল্য ধারণ এবং দিব্যান্ঘর পরিধান করিয়। 
পুরন্দরের ন্যায় হুর্জয় প্রতীয়মান হইতেছেন। 
মন্দরপর্বতে অগ্নরোগণ যেমন কুবেরকে 
বেষ্টন করিয়া থাকে, শতসহত্র পরম-রূপ- 
বতী কামিনীও সেইরূপ তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিয়। রহিয়াছে । লক্গমণ দেখিলেন, মহাত্ব! 
সগ্রীবের বামভাগে তাহার মহিষী তারা! ও 


| বন 
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দক্ষিণভাগে রুম! উপবেশন করিয়া আছেন ; 
*এবং ছুই পার্থে ছুই রমণী তগুকাঞ্চন-ভূষিত 
দুই শুভ্রকান্তি বালব্যজন দ্বারা তাহাকে 
বীজন করিতেছে। 

স্বগ্রীবের এইপ্রকার ভোগ-সথখ ও উঁদা- 
সীন্য দর্শন এবং রামচক্দ্রের তাদৃশ কাতরভাব 
ভাবনা করিয়া লক্ষণ দ্বিগুণিত জুদ্ধ হইয়া 
উঠিলেন। ক্রোধাতিশয্য- নিবন্ধন তাহার 
নয়ন-যুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি 
ভ্রকুটীবন্ধন ও রুচির-অধরোষ্ঠ-দংশন করিয়া 
চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ, এবং অগ্নিশিখা-বেষ্টিত 
কুপিত সপ্তশিরা ভুজঙ্গমের ন্যায় মুহুর্ুু 
দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন শরাসনহস্ত 
সৌমিত্রিকে দর্শন করিয়! স্থগ্রীব কৃতাঞ্জলি- 
পুটে শশব্যন্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার 
ছুই ভার্ধ্য। তারা এবং রুমাও কৃতীঞ্জলিপুটে 
লক্ষমণের অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। উভয় পত্বীর মধ্যগত হুইয়৷ স্গ্রীব 
বিশাখাদ্বয়ের মধ্যগত পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় 
প্রকাশ পাঁইলেন। 

অনন্তর স্তগ্রীব পুরোহিত ও অমাত্যগণ 
সমতিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বহুমান 
পূর্বক লক্ষমণকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাঁইলেন। 


চতুস্তিংশ সর্গ। 
লক্ষণ-বাক্য। 
অনস্তর বাঁনরাঁজ শ্বগ্রীব, স্বগৃহ-প্রবিষ্ 
মহাঁবীর লক্ষণকে কহিলেন, সৌখিত্রে ! 
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উপবেশন করুন। কিন্ত জ্যেষ্ঠের নিদেশ- 
নিরুদ্ধ লক্মমণ, গর্ভরুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ 
নিশ্বাম পরিত্যাগ পূর্বক উত্তর করিলেন, 
কপীশ্বর ! কার্ধ্য শেষ না করিয়া, দূত কখনও ; 
সৎকার-প্রতিগ্রহ, কি ভোজন বা উপবেশন 
করিতে পারে না। বানররাজ! দূত যখন 
প্রভুর কর্তব্যসাধনে কৃতকাধ্য হইবে, তখনই 
সে সৎকার প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে । 
আর্ধ্য রামচন্দ্রের কর্তব্য-বিষয়ে এখনও কিছুই 
স্থির হয় নাই; অতএব আমি কি করিয়! 
তোমার সৎকার গ্রহণ করিতে পারি ! 

লম্ষমণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে 
বানররাজ স্তুগ্রীবের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। তিনি প্রণাম করিয়া সৌমিনত্রিকে 
কহিলেন, সৌমিত্রে ! অধিক আর কি বলিব, 
আমরা, অক্রিষ্ট কন রামচক্দ্রের কিঙ্কর; তিনি 
যাহা আজ্ঞ| করিবেন, আমরা তাহাই সম্পা- 
দন করিব । লক্ষণ! আপনি পাদ্যার্ঘ গ্রহণ 
করিয়া! দিব্য আসনে উপবেশন করিলে, 
আমি আপনাকে সমস্ত নিবেদন করিব, 
যাহ! শ্রবণ করিয়া আপনকার সন্তোষ 
জন্মিবে। 

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য রামচন্দ্র আমায় 
আদেশ করিয়াছেন, কাধ্য শেষ ন! করিয়। 
তুমি বাঁনরের গৃহে সৎকার গ্রহণ কুরিবে 
না। কপে! অক্িষ্টকর্্ম। রামচন্দ্র তোমাকে 
যাহ! আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ 
কর) এবং শ্রবণ করিয়! সম্যক বিবেচন। 
পূর্বক তোমার যাহা কর্তব্য বোধ হয়, 
কর। 


পাতি তি িশাািিীশীশীীশিটিিশী শশ্্াটিীটী 
পাশ 





॥ 
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শক্রনিহস্ত! লক্ষ্মণ এইরূপ বলিয়া অব- ্‌ চেবর ব1 ব্রতভ্রষট ব্যক্তিরও বরং নিষ্কৃতি 
শেষে স্ত্রীগণ-পরিবৃত সমীপন্থিত বানররাঁজ ; আছে, কিন্তু কৃতত্ের কোনরূপেই নিস্তার 
স্বঙ্গীবকে পরুষ বাক্যে কহিতে আরম্ত করি- | নাই ।”% 
লেন । তিনি কহিলেন, বানররাজ ! যে বাঁজা বানররাজ ! তুমি সেই কৃতত্ব, পাপাত্মা, 
ওদাঁপায ও কুলমর্য্যাদা-সম্পন্ন, দয়ালু হৃদয়, | এবং মিথ্যাবাদী; তুমি তাগ্রে আ্ধ্য রামচন্দ্রের 
জিতেক্ড্রিয়, কৃতজ্ঞ এবং সত্যবাঁদী, সংসারে ; নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াঁছ, কিন্তু এক্ষণে 
মেই রাজাই পুজিত হয়েন। আর যে রাজা; তীহার কাধ্য সাধন করিয়া, প্রত্যুপকাঁর 
অধন্মে নিরত হইয়া! উপকারী মিত্রদিগের : করিতেছ না! বানর-কুলপাংশন ! রামচন্দ্র 
নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় যাবৎ সম্পাদন না| তোমার ইস্টসাধন করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে 
করেন, তাহা অপেক্ষা নৃশংস আর কে | সীতার অনুসন্ধান বিষয়ে যত্ব করা তোমার 
আঁছে! একটি ভাশ্ববিষয়ে কোন প্রতিজ্ঞা | সর্ববথা কর্তব্য হইতেছে । যাহারা মিত্রের 
করিয়া যদি কেহ তাহ! সম্পাদন না করে, | নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যুপকার না 
তাহ। হইলে তাহার শত-আশবধের পাপ | করে, তাহার! কুতদ্ব ; মরিলে, ক্রব্যাদ পশু- 
হয়ত এইরূপ গোসংক্রান্ত মিথ্যা কথায় | পক্ষিগণও তাহাঁদিগের মাংস ভক্ষণ করে ন1। 
সহক্সর গোবধের পাপ স্পর্শে । আর মনুষ্য- । ছুর্দমতে ! ভুমি ইতিপূর্বে খম্যমুক পর্বতে 
সম্বন্ি মিথ্যা-বাক্য-নিবন্ধন মন্বষ্য আপনাকে | পাণিষ্পর্শ পূর্বক আমাদিগের নিকট যে 
ও পূর্রবপুরুষদিগকে নিরয়গামী করে। যদি: প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার আর 
কেহ ভূমিসংক্রান্ত কোনরূপ মিথা। কনে, । তাহা স্মরণ নাই! তুমি মিখ্যাপ্রতিজ্ঞ; সামান্য 
তাহা! হইলে সেই মিথ্যা-নিবঙ্ধন তাহার ; স্ুখসম্তোগেই আসক্ত হইয়া কালযাঁপন করি- 
উদ্ধ ও অধঃপুরুষ-পরম্পরার অসদ্গতি হয়। : তেছ; রামচন্দ্র জানিতে পারিতেছেন না 
শাস্ত্রে ভূমিসংক্রান্ত মিথ্যা আর মনুষ্যসন্বন্ধি | যে, তুমি প্রকৃত সর্প, মণ্ডুকের ন্যায় রব করি- 
মিথ্যা তুল্য বলিয়াই এভিহিত হইয়াছে । | তেছ! অক্িষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র তোমার উপ- 
মনুষ্য ভূমিসৎক্রান্ত মিথ্যা কহিলে উদ্ধাধ ; কার করিয়াছেন, কিন্তু তুমি সে উপকার 
সপ্ত পুরুষকে নিরয়গামী করে । বানররাজ ! | স্মরণ কর্রিতেছ না, অতএব তুমি অতি 
যে ব্যক্তি পূর্বে উপকার প্রাপ্ত হইয়া | পাপাত্সা। মহাভাগ মহাত্মা রামচন্দ্র ক্ঘভাব- 
উপকর্তার প্রত্্ুপকার না করে, তাহাক্কে ; সিদ্ধ করুণাবলে পরিচালিত হইয়াই তোমাকে 
কুতত্ব বলে; কৃত ব্যক্তি সর্বপ্রাপীরই নধ্য। ; বানররাজ্য প্রদান করিয়াছেন! আজি শাণিত 
কৃতত-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়। স্বয়ৎ ব্রহ্মা এবিষয়ে 
মে শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন, তাঁহাঁও বলি- %লক্পস ব্ব স্তবাপ তব ন্বীই অব্দলন লঘা। 
তেছি, বণ কর। এক্রহ্ষদ্ব, স্বরাপায়ী, 'লিচ্ছুনিজ্িস্থিনা বাজন্‌ জল লাহ্বি নিচ্ফুলি:॥৮ 
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| কিকিন্ব্যাকাণ্ড। 
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শরসমূহ ছারা তোমার প্রাণ বিনাঁশ করিতে | কখনও মিব্রতাভঙ্গ করিতে সাহসী না 
হইবে, ইহাতে আর সন্দেহই নাই। তোমার | হয়। 


ন্যায় মূর্খ, অকৃতজ্ঞ ও স্ত্রীবশীভূত ছুরাত্বা- 
দিগের উপকার করা মহাত্মাদিগের কখনই 
কর্তব্য নহে। রাঁনররাজ ! কোন্‌ লোক-যাত্রা- 
ভিজ্ঞ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তোমার ন্যায় 
এতাদৃশ জঘন্য কামভোগে আসক্ত হইতে 
পারে! পূর্বের ময়দাঁনব ইন্দ্রের নিকট যেরূপ 
মহাব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিল,১১ তুমিও সেই- 
রূপ নিরন্তর স্ত্রীসাহচধ্যজনিত মহাবিপদ 
অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে,সন্দেহ নাঁই। প্রতিজ্ঞা, 
মিত্রতা, এবং প্রদী প্ত-অগ্নিসমক্ষে হস্তে হস্ত- 
প্রদান, তুমি কিছুই গ্রাহ্থ করিতেছ ন1! তুমি 
ছুষ্টাত্মা, কুটিলবুদ্ধি ও অসৎ) তুমি আমার 
সরল-চিত সদ্বুদ্ধিমান সাধু ভ্রাতাঁকে বিলক্ষণ 
বঞ্চন] করিয়াছ ! পর্বকালে গম্ভীর সাগরের 
জলরাশি যেরূপন্ফীত হইয়া উঠে, অবমাননা 
নিবন্ধন তোঁমার উপর আমার মহান ক্রোধও 
সেইরূপ পরিবদ্ধিত হইয়! উঠিতেছে ! বাঁনর! 
তুমি নীচ, নৃশংস ও দুর্বৃত্ত; কামিনীই তোমার 
সর্বস্ব; আমি নিশিত শরনিকর দ্বারা এখনই 
তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। স্ৃগ্রীব! 
বালি বিনিহত হুইয়া যে পথে প্রস্থান করি- 
য়াছে, সে পথ রুদ্ধ হয় নাই; অতএব এখ- 
নও তুমি প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন কর, বালির 
পথ অনুসরণ করিও ন]। 

বানর ! আমি মহাবিষ-দৃষ্টিবিষ-আশ্ীবিষ- 
সদৃশ সরলপাতি-শায়কসমুহ ছার এরূপ 
নিদর্শন প্রদর্শন করিব যে, তদ্দর্শনে আর 
কোন কামভোগ-নিরত শঠ ব্যক্তিই যেন 





স্ত্রীর! তুমি স্বজাতিদোষ-নিবন্ধন সত- 


পথ-বিচ্যুত, চপলমতি, চঞ্চলপ্রকৃতি, মিথ্যা- " 


স্বভাব এবং কৃতদ্ব, কিন্ত মিউভাষী; আমি 
এখনই শরনিকর দ্বার তোমাকে তোষার 
সেই অগ্রজের ন্যায় উন্মথিত করিব। 





পঞ্চব্রিৎশ সর্গ। 


তারাবাক্য ৷ 

মহাবীর লক্ষ্মণ তেজে যেন প্রজ্বলিত হুই- 
য়াই এইরূপ কহিলে, তারাপতি-নিভাননা 
তার! তাহাকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! আপনি 
এরূপ কহিবেন না। স্বপ্রীব বানরগণের অর্ধী- 
শ্বর এবং রাজা; অতএব তিনি এতাদৃশ 
পরুষ বাক্যের পাত্র নহেন। বিশেষত তাহাকে 
এরূপ বলা আপনকাঁর উচিত হয় না| স্থৃগ্রীব 
অকৃতজ্ঞ, শঠ, বা নৃশংস নহেন ; মিথ্যাতেও 
তাহার অভিরুচি নাই 7 তাহার বুদ্ধিও কুটিল 
নহে; তিনি মহাবীর। অপ্রতিম-বীর্ধ্য রামচক্ 
তীহার যে অসামান্য স্দুক্ষর উপকার করি- 
য়াছেন, তিনি তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে 
পারেন ন!। রামচন্দ্রের প্রসাদেই তিনি কীর্তি 
ও পুরুষ-পরম্পরাগত বানররাজা, বিশেষত 
আমাকে, এবং রুমাকেও প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তিনি বহুকাল ক্রমাগত হ্থুদুঃসহ ছুঃখভোগ 
করিয়াছিলেন; এক্ষণে রামচন্দ্রের অনুগ্রহে 
এই সমস্ত অনুত্তম-বিষয়-হুখ প্রাপ্ত হইয়া 


তেজ 


১৬ 


নস 


__.___ শী ্াশীপী সী ীশীপীপিীপিিপাপীশিপীিিপািনা 


রামায়ণ। 


৭০ 





স্বতরাৎ উপভোগ করিতেছেন। লক্ষণ! 
অপ্নর' ঘ্বতাচীতে আসক্ত হইয়া কালবিৎ- 
শ্রেষ্ঠ মহাঁতপা বিশ্বামিত্রেরই যখন কাল- 
' জ্ঞান ছিল না,১ তখন এই সামান্য বানরের 
কথা আর কি বলিব! বিশেষ ইনি দশ 
বর্ষ অতির্লেশে অতিবাহন করিয়াছিলেন ; 
আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়া, বিষয়-স্থখ উপ- 
ভোগ করিতে পারেন নাই ! অতএব ইহীকে 
ক্ষমা কর! রামচক্দ্রের কর্তব্য । 

আর লক্ষাণ ! বিশেষ ন! জানিয়! শুনিয়! 
আপনকারও সহস! ক্রোধের বশবর্ভা হওয়া 
উচিত হইতেছে না । পুরুষপ্রবর! আপন- 
কার হ্যায় উদারসত্্ব মহাত্মা ব্যক্তিগণ বিশেষ 
পর্য্যঠলোচনা না! করিয়! কখনই হঠাৎ ক্রোধের 
বশীভূত হয়েন না । স্থগ্রীব স্বভাবত ধন্মাজ্ঞ, 
কৃতজ্ঞ, এবং নিয়ত গুরুজনের নিদেশবর্তাঁ ; 
অত্তএব তিনি কোন প্রকারেই পরুষ বাক্যের 
পাত্র হইতে পারেন না; বিশেষত আপন- 
কার নিকট তিনি এতাদৃশ বাক্যের প্রত্যাশা 
করেন না। সৌম্য! স্তুগ্ীব বানরগণের 
রাজা, এবং আপনকার অক্রিক্টকণ্্নী অগ্রজ 
ভ্রাতার পরম-বন্ধু; অতএব পরস্তপ! আপন- 
কার ভ্রাতা রামচন্দ্রের ন্যায়, ইনিও আপনকার 
প্রণপাত্র ও গুরু ; রামচক্দ্রের উপরোধে 
ইহাকেও আপনকার পুজা ও মান্য করা 
কর্তৃধ্য। আমি সুত্রীবের জন্য, প্রণত হইয়া 
একাগ্র চিন্তে আপনাকে প্রমাদন করিতেছি, 
আপনি এই মহারোষ জনিত প্রচণ্ড ভব 
পরিত্যাগ করুন । স্থত্রীব, রামচান্দ্রের ইষ্ট- 
সাধন জন্য কপিরাজ্য, ধন, ধান্য ও সমস্ত 





স্পশিীশশীশীশীীিিশ তাল 














সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন ; আমাকে 
এবং রুমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন; 
অধিক কি, নিজ জীবনও বিসর্জন করিতে 
পারেন। আর আঁর্ধ্য রামচন্দ্র নিজ অলৌ- 
কিক-কর্্পরম্পর। দ্বারা ভূমগুলে বিখ্যাত 
হইয়াছেন; তাদৃশ মহাত্সার যথোচিত 
প্রভ্যুপকার করিতেই বা কাহার সামর্থ্য 
আছে! সেই মহাবাহু পুরুষপ্রবর নিশ্চয়ই 
সতগ্রীবের ন্যায় সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ইচ্ছা- 
মত বরাঁজ্যে স্থাপন ধা বিনাশ করিতে 
পারেন ! 
তাত লক্ষমণ ! ক্রোধের বশবর্তী হওয়া 
আঁপনকার উচিত হয় না। স্থপ্ীব সেই 
রাবণকে রণে সংহার করিয়া, রোহিণীর 
সহিত শশাঞ্কের ন্যায়, সীতার পহিত রাম- 
চন্দ্রের যে মিলন করাইয়] দিবেন, তাহাঁতে 
সন্দেহ নাই । তিনি নিজে যেমন আমার ও 
রুমার সহিত মিলিত রহিয়াছেন, রামচন্দ্রকেও 
সেইরূপ সীতার সহিত মিলিত করাইবেন। 
পুরুর্ষভ ! আমি আপনাকে যাহা নিবে- 
দন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি, বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। নরশার্দুল ! শুনিয়াছি মৈথিলী- 
হর্তা ছুরাত্মা রাবণের অধীনে লঙ্কায় দশ- 
সহত-কোটি ফট্ত্রিংশৎ অযুত শতপহঅ 
রাক্ষস বাঁস কয়ে । তথায় কামরূপী এতাবৎ- 
খ্যক রাক্ষপদিগকে সংহার না করিয়া, 
রাবণকে বিনাশ কর! অসাধ্য । যথেষ্ট সহায় 
ব্যতীত রামচন্দ্র একমান্্র স্থুগ্রীবকেই সহায় 
করিয়া সেই সমস্ত তুরকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে 
সংহার করিতেও কখনই সমর্থ হইবেন না। 


পিপিপি শীট টা শিশটাশিশিশিশাীতী শীশাাকীশািশি 











গ্ি 





| কিক্ষিন্ধাকাও। 


বালি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন; বানর- 
রাজ বালি এ সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ 
ছিলেন; আমি তাঁহারই নিকট বিশেষ 
বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই জন্যই আপ- 
নাকে বলিতেছি । 
সৌমিত্রে! স্বয়ং রাঁবণও মহাবল ও 
সহাসত্ব; তাহার বিক্রমও ভ্রিলোক-বিখ্যাত ; 
অতএব যথোচিত সহায় ব্যতীত মহাভূজ 
রাঁবণকে বিনাশ করা অসাধ্য । এই সহায়ের 
জন্যই, যুদ্ধার্থ বহুসংখ্য বানরপুঙ্গবদিগকে 
আনয়ন করিবার নিমিত্ত অনেক প্রধান প্রধান 
বাঁনরকে দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করা হইয়াছে। 
বানররাজ স্থৃগ্রীব সেই সকল স্মবিক্রান্ত স্থরমহা- 
বল বানরদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিয়] 
আছেন; সেই জন্যই এখনও রখমচন্দ্রের 
কাধ্য-সাধনার্ধ বহির্গত হয়েন নাই। সৌমিত্রে! 
স্থগ্রীব ইতিপুর্ব্বেই যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
তাহাতে মহাবল বানর সকল অদ্যই আগ- 
মন করিবে। সহত্রকোটি খক্ষ, শতকোটি 
গোলাক্ুল এবং পুথিবীন্থ বিবিধ সাগর ও 
দ্বীপবাপী কোটি কোটি বানর ত্বরাধুক্ত হইয়া 
সাগরপ্রাস্ত হইতে অদ্যই আপনকার নিকট 
উপস্থিত হইবে। অমর্ধণ! আপনি শোঁক- 
তাঁপ পরিহার করুন। 
লক্ষমণ! আপনি শোণিত-রক্ত-লোঁচনে 
যে প্রকার দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে 
আঁপনকার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াই আমর! 
বাঁনররাজ-বনিত1 সকলেই নিতাস্ত ভীত হুই- 
য়াছি; আমাদিগের আশঙ্কা হইয়াছে, আবার 
বা পূর্বেবর মতই মহাবিপদ উপস্থিত হয়। 





৭৯ 


নরেন্দ্র! রাক্ষসরাজ রাবণের নগরী পৃথি- 


বীতেই হউক, আর আকাশেই হউক, আমি 
নিশ্চয় বলিতেছি, মহাঁবল বানরগণ তাহার 
সেই অভীষ্ট নগরী ধ্বংস করিয়! আপনকার 
ভ্রাতার প্রেয়সী অনিন্দিতরূপ1 জানকীকে 
এই স্থানে আনিয়৷ দিবে। 


পপ 


বট্ত্রিংশ সর্গ। 





স্ুগ্রীব-লক্ষমণ-বাক্য। 

মহাবীর লম্মমণ খজুম্বভাঁব, তিনি তারার 
ঈদৃশ ধর্মমনঙ্গত বিনীত বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
তাহাতে বিশ্বাস করিলেন। রি 

লক্ষমণ তারার বাক্যে বিশ্বাস করিলে, 
বানরগণেশ্বর স্থগ্রীব, আর্জ বসনের ন্যায়, রাম- 
লক্ষমণজনিত সন্ত্রাম পরিত্যাগ করিলেন ! 
তখন তিনি কলম্বিত বহুবিধ বিচিত্র মহা- 
মাল্য ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; তাঁহার মত্ত- 
তাও দূর হইল। 

অবশেষে সর্বব-বানর-বুথপতি ভীমবল 
স্থগ্রীব প্রীতিবর্ধন মধুর বাক্যে লক্ষমণকে 
কহিলেন, সৌমিত্রে ! প্রনষ্উ এশ্বর্য্য ও যশ, 
এবং প্ুরুষপরম্পরাগত বানররাজ্য, রাঁষ- 
চন্দ্রের অনুগ্রহেই আমি এই সমস্ত পুনংপ্রাপ্ত 
হইয়াছি। শত্রুদমন ! রামচন্দ্র নিজ অলৌ- 
কিক কার্া-পরম্পর। দ্বারা লোকে বিখ্যাত 
হইয়াছেন; পৃথিবীতে তাহার সদৃশব্যক্তি কে 
শ্যাছে যে,ভাহার অনুরূপ প্রত্যুপকার করিতে 
সমর্থ হইবে! ধর্্দাত্সা রঘুবীর নিজ তেজঃ- 


স্পেশাল শশী শি শাীশীশীশিশি। 








| 


| 
| 
| 
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রামায়ণ। | 
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প্রভাবেই রাবণকে বিনাশ ও সীতাকে উদ্ধার 
করিবেন; তদ্বিযয়ে আমি কেবল উপলক্ষ 
মাত্র হইব। যিনি এক বাণেই যুগপৎ সপ্ত 
1 তাল, শৈল ও বন্থধাতল বিদারণ করিয়াছেন, 
তাহার সহায়ের অপেক্ষা! কি! বিছে। ! যিনি 
শরাসন আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে জ্যা- 
শব্দে সশৈলবন-কানন! ধরিত্রী কম্পিত হইয়া- 
ছিল, তাহার .সহায়েই বা প্রয়োজন কি! 
তবে রামচন্দ্র শক্র-সংহারার্থ যাত্রা! করিলে, 
আমি দলবল সমভিব্যাহারে অবশ্যই তাহার 
অনুগমন করিব, সন্দেহ নাই । বিশ্বাস বশতই 
হউক, আর প্রণয়নিবন্ধনই হউক, মামার 
যে কোনও ক্রটি হইয়াছে, প্রার্থনা করি, 
কৃপানুহৃদয় রামচন্দ্র সমস্তই ক্ষমা করিবেন; 
ক্রুটি কাহার ন! হইয়া থাকে! 

মহাত্া স্থগ্রীব এইরূপ বলিলে, লক্ষণ 
তুষ্ট হুইয়! প্রণয়-সহকারে তাহাকে কহি- 
লেন, স্ব্রীব! তুমি যেরূপ ধর্মভ্ত, কৃতজ্ঞ- 
স্বভাব ও সমরে অপরাঞ্ধুখ, তোমার এই 
বাক্য তাহারই অনুরূপ ও সম্যক যুক্তি- 
যুক্তই হইয়াছে । কপিরাজ! এক আমার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আর তুমি, তোমরা এই ছুই 
জন ভিন্ন, শক্তি থাকিতেও, কোন্‌ ব্যক্তি 
স্বীয় দোষ স্বীকার করে! বল ও উদার্য্যে 
তুমি রামচক্দ্রেরই তুল্য ব্যক্তি। বানররাঁজ! 
বিধাতা চিরন্থখের নিমিতই তোমায় রাম- 
চত্ৰকে প্রদান করিয়াছেন! হ্ৃপ্রীব ! ভবা- 
দুশ বিনয়ী মহাত্মা! ব্যক্তি যখন সহায় হইয়া- 
ছেন, তখন রঘুবীর রামচন্দ্র সর্বববিষয়েই 
সহায়সম্পন্ন হইয়াছেন। কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার 


ঘে প্রকার স্বভাব, এবং যেরূপ অনুপম 
শৌধ্য, তাহাতে হ্থসম্বদ্ধ বাঁনর-রাঁজলক্গণী 
উপভোগ করিবার তুমিই একমাত্র যোগ্য 
ব্যক্তি। স্বগ্রীব! মহাপ্রতাপ রামচন্দ্র তোঁমাঁর 
সাহায্যে অচিরেই সমরে শক্রকে সংহাঁর 
করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
বীরবর! তুমি আমার সমভিব্যাহারে সত্তর 
পুরী হইতে বহির্গত হও, আর বিলম্ব করিও 
না; শীঘ্র যাইয়। ভার্ধ্যাহরণ-কর্ষিত বয়স্যকে 
সান্বনা কর। আঁর বাঁনররাঁজ ! শোঁকাভিভূত 
রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি 
তোমাকে যে সকল পরুষ বাক্য বলিয়াছি, 
তুমি সে সমস্ত ক্ষমা কর। 

হৃত্রীব ! সেই মহাত্া অগ্রজ রামচন্দ্র 
শোকবিহ্বল বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্থতরাঁহ 
আমার ক্রোধ জম্মিয়াছিল; সেই ক্রোধের 
বশবর্তাঁ হইয়াই আমি সহজ সু স্বভাব পরি- 
হার পূর্বক বিবিধ পরুষ বাক্য বলিতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম। 


অর 


সগুত্রিৎশ সর্গ। 


রর 


হনুমদাদেশ। 
মহাত্মা লক্ষণ এইরূপ কহিলে, বাঁনর- 
রাজ স্গ্রীব পার্থবত্তাঁ মন্ত্রিপ্রবর হনৃমাঁনকে 
আদেশ করিলেন, হনুমন 1 মহেন্দ্র, হিমাচল, 
বিদ্ধ্য ও কৈলাস পর্বতের শিখরে, মন্দরা- 
চলে, এবং পাগ্যগিরি-শিখরে ও পঞ্চশৈলে 
যে সকল বানর বাস করিয়া! আছে) পশ্চিম 
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র্‌ কিক্বিন্ধ্যাকাণ্ড। 


দিকের সাগর-প্রান্তে অন্যান্য তরুণাদ্দিত্যবর্ণ 
ভ্রাজমান পর্ববত সকলে যে সমস্ত বানর বাস 
করে; উদয়-গিরি ও অস্তাচল যে সকল 
বানরের বাসস্থান ; অন্যান্য বিবিধ পর্বতেও 
ঘে সমস্ত ভীষণাকার ভীমবল বানর-পুর্জব 
বসতি করিয়া আছে; অঞ্জন পর্বতে যে সকল 
অঞ্জনান্বুদ-সঙ্কাশ কুষ্ভীর-সমতেজ। হরিযুথপতি 
বাঁদ করে ; স্থমেরু-পার্থে যে সকল কনক- 
প্রভ কপিকুঞ্জর মনঃশিলার গুহ। সকলে শয়ন 
করিয়া থাকে; যে সকল বানর ধুত্র পর্বতে 
বাম করে; মন্দর পর্বতে বসতি করিয়া, 
যে বন্ুতর কনক-সমবর্ণ বাঁনরবীর হরিতাল 
গুহায় শয়ন করিয়া থাকে; যে সকল তরুণা- 
দিত্য-বর্ণ ভীমবেগ প্লবঙ্গম মহোদয় পর্বতে 
বাস করিয়া! আনন্দে মধুমৈরেয় পান করে ) 
নানাদিকের বিবিধ স্ববিস্তৃত স্থগন্ব-পরিপূণ 
রমণীয় মহাবন; এবং মনোহর তপোবন- 
প্রান্ত যে সকল বানরের বাসম্থান ; অধিক 
কি, পৃথিবী-মগুলে যথাঁয় যত বানর বাস 
করে, তুমি সেই সমস্ত বানরকেই সত্বর এই 
স্থানে আনয়ন কর। তুমি বানর-দুূতদিগকে 
সর্বত্র প্রেরণ কর; তাহারা সামদানাদি 
উপায় প্রয়োগ পূর্ববক সকলকেই এই স্থানে 
আনয়ন করুক। 

পবননন্দন ! আমি ইতিপুর্ব্বেই যে সকল 
মহাঁতেজ। বানরদিগকে প্রেরণ করিয়াছি, 
তাহার! যাহাতে সত্বর স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন 
করিয়া প্রত্যাগমন করে, তজ্জম্যও তুমি পুন- 
বর্বার অপরাপর বানরদিগকে প্রেরণ কর। 
যে সকল কামভোগ-প্রসক্ত এবং দীর্ঘসৃত্রী 





৭৩ 
বানরগণ অদ্যাপি বিলম্ব করিতেছে, আমার 
আদেশ গোচর করাইয়া তুমি সত্বর তাহা" 
দিগকে এই স্থনে আনয়ন কর। আঁদেশ- 
প্রাপ্তির পর যে সকল বানর সত্বর হইয়! 
দশ দিনের মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত না 
হইবে, রাজাজ্ঞা অবহেলন জন্য সেই সকল 
দুরাত্মার প্রাণদণ্ড কর! যাঁইবে। আমার 
আজ্ঞানুবর্তী বানরসিংহদ্দিগের মধ্যে এক- 
কোটি একসহত্র একশত বানর আমার 
আদেশক্রমে এখনই দশদিকে যাত্রা করুক। 
আমার আজ্ৰানুলারে মেঘ-পর্বত-সঙ্কাশ 
ঘোররূপী কপিশ্রেষ্ঠগণ আঁকাশপথ আচ্ছা- 
দন করিয়া অবিলম্মেই দিগ্দিগস্তে ধাবিত 
হউক। গমনপটু এই সমস্ত বানর শ্রাত্বর 
গতিতে গমন করিয়া আমার আদেশক্রমে 
ভূমগুডলস্থ সকল বানরকেই সত্বর আনয়ন 
করুক। 
পবননন্দন হনুমান, বাঁনররাজের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিক্রীন্ত বানরদিগকে 
সর্বদিকেই প্রেরণ করিলেন। রাঁজাজ্ঞা- 
প্রণোদিত এই সমস্ত বানরগণ ভাক্ষরাংশু- 
সমুদ্ভাসিত আকাশ-পথে আরোহণ পূর্বক 
সর্বত্র গগনমগ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়। যাত্রা 
করিল; এবং বিবিধ সাগর, শৈল, বন ও নদী- 
তটে গমন করিয়া, রামকাধ্য্যের জন্য সকল 
বানরকেই সত্বর যাত্র। করিতে কহিল। দূত- 
মুখে কালাস্তকসম কপিরাজের আজ্ঞা শ্রবণ- 
মাত্র সর্বত্র নকল বানরই ভীত হইয়! উঠিল। 

অনন্তর মহাঁগ্জন পর্ধ্বত হইতে অঞ্জনসমবর্ণ 
তিনকোটি বানর, রামচক্দ্রের নিকট উপস্থিত 





পি. (জজ 
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হইবার জন্য বহির্গত হইল। যে স্থবর্ণ- 
সমবর্ণ পর্বতশিখরে দিবাকর অস্ত-গমন 
করেন, সেই স্থন্দরদর্শন অস্তপর্বত হইতে 
: তণ্ত-কারঞ্চনবর্ণ দশকোটি বাঁনর যাত্রা করিল। 
পর্ববতশ্রেষ্ঠ মন্দর হইতে নিংহ-সংহার-সমর্থ 
মহাতেজ! মহাবীর ভ্রিংশৎকোটি বানর বহি- 
গত হইল । কৈলাসের বিবিধ শিখর হইতে 
সিংহকেশরবর্ণ ছ্বাত্রিংশশতকোরি বানর 
আদিতে লাগিল। হিমাচলে বান করিয়া 
যে সকল বানর বিবিধ ফলমুলের রসান্বাদন 
করিয়া থাকে, তাহাদিগের এককোটি এক 
সহত্র নির্গত হইল। বিদ্ধ্যপর্ববত হইতে 
অঙ্গীরনিচয়-সঙ্কাশ ভীমমুর্তি ভীম কর্ম্মা সহত্- 
কোটি, এবং উদয়াচল হইতে প্রখ্যাত- 
বল প্রখ্যাত-পৌরুষ দশসহত্র-কোটি যাত্রা 
করিল। ক্ষীরোদরেলানিবাসী তমাঁলফলা- 
হারী নারিকেলভোজী যে কত শত বানর 
আগমন করিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা 
নাই । অন্যান্য বিবিধ বন, সাগরপ্রান্ত এবং 
নদীতট হইতেও অসংখ্য অসংখ্য বানর যেন 
দিবাকরের পথ রোধ করিয়াই আগমন 
করিতে লাগিল। 

যে সকল বানরবীর, পৃথিবীস্ছ বাঁনর- 
দিগকে সত্বর হইবার জন্য আদেশ করিতে 
গমন করিয়াছিল, তাহারা হিমালয় পর্ববতে 
অতি আশ্চর্য ব্যাপার সন্দর্শন করিল। পূর্বে 
এঁ গিয়িরাজ-পৃষ্ঠে সর্ববদেবভার তৃত্তিসাধন 
মাহেশ্বর-দৈবত পরমপবিজ্ত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হছয়াছিল। বাঁনরবীরগণ এঁ অদ্ভূত যক্তস্থলী 
দেখতে পাইল । দেখিয়া ভন্মধ্যে প্রবেশ 


রামায়ণ। 








পূর্বক তাহারা বিবিধ স্বজাত ফলমূল এবং 
ওষধি সকল আহরণ করিল। স্বপ্রীবের তুষ্টি- 
সাধন জন্য তাহার! যজ্ঞস্থলী হইতে নানা- 
প্রকার পরম-স্থগন্ধি পুষ্প সকলও সংগ্রহ 
করিয়া! লইল ।১৩ 

শীত্রগামী বাঁনরবীরগণ এইরূপে পৃথি- 
বীন্ছ সর্ববানরের সহিত সত্বর সাক্ষাৎ করিয়া 
ভ্রুতবেগে অনতিবিলম্ঘেই প্রতিনিরৃন্ত হইল, 
এবং দিব্য ওষধি ও ফল-মূল সকল গ্রহণ 
পর্ববক কিক্বিন্ধ্যায় বানররাজ স্থগ্রীবের নিকট 
সমুপসন্ছিত হুইয়। তাহাকে সমস্ত উপহার 
প্রদান ও বিনীতভাবে নিবেদন করিল, 
রাজন! আমর সমস্ত দেশ, পর্বত, সমুদ্র ও 
বনস্থলীতেই গমন করিয়াছিলাম; আঁপনকার 
আজ্ঞাত্রমে পৃথিবীর যাঁবদীয় বানরই আগমন 
করিতেছে। 

কপিদুতগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কপিরাজ স্তৃপ্রীব অতীব আনন্দিত হইলেন ) 
এবং তাহাদিগের প্রদত্ত উপহার সমস্ত গ্রহণ 
করিলেন। 


অত্রিংশ সর্গ। 


স্গ্রীব-নির্ধাণ। 

সমানীত উপায়ন পামগ্রী সমস্ত প্রতিগ্রহ 
করিয়া বানরাধিপতি ম্থৃগ্রীব বানয়দিগের 
সকলকেই বিদায় দাম করিলেন। কৃতকর্্মা 
বানরদিগ্নকে বিদায় করিয়া, ঘানররাজ 
ভাবিতে লাগিলেন, কার্ধ্য স্সম্পন্ন হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। 
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অনন্তর বীরবর লক্ষ্মণ ন্ববিনীত স্থমধুর 
বাক্যে প্লবগাধিপতি স্থুগ্রীবকে কহিলেন, 
বানররাজ! তোমার আদেশক্রমে যে সকল 
বানর-দূত গমন করিয়াছিল, তাহারা সক- 
লেই প্রত্যাগত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে 
তোমার প্রিয়কারী রাচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ 
কগিতে গমন করা কর্তব্য হইতেছে। 

মহাবীর স্তুমিত্রীনন্দনের যুক্তিসঙ্গত 
বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক মহাত্মা! শ্ুগ্রীব পরম- 
পরিতুষ্ট হইয়। উত্তর করিলেন, মৌমিত্রে! 
যদি আপনকার অভিরুচি হয়, তাহা 
হইলে আমরা এখনই গুহ। হইতে নির্গত 
হইব। 

অনন্তর কৃতকৃতার্থ বানররাঁজ স্তবপ্ীব 
সত্বর রামচক্ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
নিমিত্ত অভিপ্রায় করিলেন । এই জন্য তিনি 
প্রধান প্রধান বানরযুখপতি অমাত্যদিগকে 
আহ্বান করিয়! ধীমান লক্ষাণের সমভিব্যাহারে 
মন্ত্রণ! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহি- 
লেন, অমাত্যগণ ! চারিদিক হইতে ত বানর- 
সৈন্য সমস্ত নির্বিম্বেই সংগ্রহ হইল। বিস্তর 
বানর আগমন করিতেছে । জানিলায, বাঁনর- 
যুখপতিগণ মকলেই অনুরক্ত, প্রন্নউচিদ্ত ও 
সম্তষ্ট। আজি যে কত বানর উপস্থিত হই. 
য়াছে, তাহারই সংখ্যা কর! ছুঃসাধ্য । অত- 
এব অমাত্যগণ ! আমার ইচ্ছা, আমর! সমস্ত 
যানরসৈন্য লমভিষ্যাহারে মাল্যবাঁন পর্বতে 
গমন কল্িয়া লক্ষমণাগ্রজ রাঁমচন্দ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করির। সমগ্র ঘাঁনরসৈন্য এবং ঈদৃশ 
স্বজন-সমাদৃত আমাকে দেখিবামান্রই যে 


শপ্িীঁঁিিতিটি 


তি কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড। 





রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 
অথবা অমাত্যগণ! প্রভূকে প্রসন্ন করি- 


বার জন্য আমি একাকীই লক্ষণকে অগ্রে': 


করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গমন করিব। সেই 
অপ্রতিমবীধ্য রঘুবীর রামচন্দ্রই যুদ্ধে বালিকে 
বিনাশ করিয়া, আমাকে রাজ্য, এবং তারা ও 
রুমাকে প্রদান করিয়াছেন; অধিক কি, 
তিনিই আমায় প্রিয়তম প্রাণ দান করিয়া 
ছেন। কোপনিবন্ধন দিধক্ষু পাবকের নায় 
জান্বল্যমাঁন সেই অরিন্দম ককুৎস্নন্দন ক্রুদ্ধ 
রামচন্দ্রের সহিত আমি অবশ্যই সাক্ষাৎ 
করিব। লক্ষ্মণ আর আমি, আমর উভয়ে 
কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপে দণ্ডীয়মান হইলে, 
শরত্কালের সলিলের ন্যায়, তিনি নিশ্চয়ই 
প্রসন্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব মন্ত্ি 
গণ! তোমরা বুদ্ধি পূর্বক এই ছুই পক্ষ 
বিষেচন! করিয়! যে পক্ষ শ্রেয়স্কর বোধ হয়, 
আমাকে সত্বর বল। 

মারুত-নন্দন হনৃষান স্ব্রীবের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক যুক্তিসঙ্গত হৃদয়গ্রাহী 
বাঁক্যে তাহাকে উত্তর করিলেন, রাজন! 
লক্ষমণ মভিব্যাহারে থাকিলে রামচন্দ্র কখনই 
আপনাকে প্রহার করিবেন না । পরম-্রুদ্ধ 
হইলেও রামচন্দ্র শ্বভাঁবত ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম 


বলল । বিশেষত যে ব্যক্তি সাধুদ্দিগের 


শিরোমণি, ভীহার সৌহার্দ কখনই বিচলিত 
হয় না। বানররাজ! রামচক্দ্রের ক্লোপ 
ছাধিককাল-স্থায়ী নহে; তিনি স্বভাঁবত 
আশুতোষ; এবং অর্থ ও মানপ্রদাত|। পুনশ্চ 
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| তিনি রাঁজগণের সর্বপ্রধান; এবং সাক্ষাৎ 
৷ মহেন্দ্র-সদৃশ বিবিধ গালৌকিক-গুণ-পরম্পরায় 

বিডুষিত ; তীহার মনে পাপ থাকা কখনই 
ন্ম্তাবিত নহে; অতএব আপনি সচ্ছন্দে 
গমন করুন; বিলম্ব করিবেন না। 

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া! বানরধুথ- 
পতি স্থৃপ্রীব কৃতীঞ্জলিপুটে সন্ষিকটে উপস্থিত 
হইয়! সন্তোষ সম্পাদন পূর্ববক লক্ষমণকে কহি- 
লেন, লক্ষণ! যদি অদ্যই গমন করিতে আপন- 
কার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে তাহাই 
হউক; চলুন, যাত্রা করি; আপনকার আজ্ঞা 
আময় অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে । 
এবিষয়ে আপনিই আমার প্রডূ। 

শুভলক্ষণ লক্ষমণকে এইরূপ কহিয়া স্থৃগ্ীব, 
তাঁরা ও অন্যন্য স্ত্রীদিগকে বিদাঁয় করিলেন । 
তখন স্ত্রীগণ সকলেই শুভ অন্তঃপুর-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইল। অনস্তর বানররা'জ, কে আছ, 
বলিয়া আহ্বান করিলেন। মহিষীদিগের সন্ি- 
ধানে রাজার সহিত সাক্ষাঁৎ করিবার যাঁহা- 
দিগের অধিকার ছিল, স্ঞ্সীবের উক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র তাদৃশ বানরগণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে সত্বর তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। 

তখন বানরাধিপতি স্তুপ্রীব সমাগত বাঁনর- 
দিগকে আজ্ঞা করিলেন, বানরগণ! তোমরা! 
সত্বর আমর শিবিক1! আনয়ন কর। আজ্ঞা- 
প্রাপ্ডিমীত্র বানরগণ অতিসত্র হইয়! বিবিধ- 
রত্ববিভূষিতা শিবিকা আনয়ন করিল। 
শিবিকা সমানীত হইল দেখিয়া বাঁনরাধিপতি 
স্ত্রী, লক্ষমণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! সত্বর 
শিবিকায় আরোহণ করুন। 


রামায়ণ । 





এইরূপ বলিয়1 সজীব, লক্ষমণের সমভি- 
ব্যাহারে মহাকায়-বানর-বাহা। কাঞ্চনময়ী 
শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বানররাজ 
শিরোধূত শুভ্রকাঁন্তি আতপত্র ও সমস্তাৎ 
দোধুয়মান শুর্লবর্ণ বালব্যজনে অনুভ্তম রাজ- 
শোভা! ধারণ করিয়া! বিনির্গত হইলেন; এবং 
বিস্তর ঘোররূগী শস্ত্রপাণি বানর ও মহাবল 
অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হুইয়! সত্বর গমন 
করিতে লাগিলেন। মহতী বাঁনরী সেনা 
যেন পৃথিবী কম্পিত করিয়] যাত্রা করিল। 

বানররাজ স্থগ্রীব এইরূপে বিনির্গত 
হইলে, বহুতর শঙ্খ ও পটহু সকলের গম্ভীর 
উচ্চ নিনাদে নভোমগ্ল যেন পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিল। সহজ্র সহত্র ভল্লুক, শত শত গোলা: 
সুল, এবং বিস্তর বাঁনর দৃঢ়রূপে বর্ণ পরিধান 
করিয়া! বানর-রাজের অগ্রে অগ্েগমন করিতে 
লাগিল। 

এইরূপে ক্ষণকাল-মধ্যেই মাল্যবাঁন মহা'- 
পর্বতে উপনীত হইয়া! বানররাজ স্প্ীব 
দুর হইতে রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়! 
শিবিকা স্থাপন করিলেন । অনস্তর লক্ষমণ- 
সমভিব্যাহারে শিবিকা হইতে অবরোহণ 
করিয়! মস্তকে অঞ্জলি বিরচন পূর্বক তাহার 
সমীপবর্ভা হইলেন্‌। প্লবগাঁধিপতি, কাঞ্চন- 
ময়ী শিবিকা পরিত্যাগ পূর্বক পাদচারেই 
রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং 
ভূমিতে দণ্ুব€ প্রণত হুইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বানররাজ 
স্ুখ্রীবকে কৃতাঞ্জলিপুট দর্শন করিয়া বানর- 
সৈন্যের সকলেই অঞ্জলি বন্ধন করিল । তখন 








কিকিম্বাকাণ্ড। 


. পমকুট্ল-পরিব্যাণ্ড ভড়াগের ন্যায় স্থুমহও 


০] 


বানরসৈন্য সন্দর্শন করিয়া রখুনদ্দন রাঁমচ্্র 
স্বগ্রীবের উপর হ্থসস্তষ$ হইলেন ; এবং 
বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। 
অমাত্যদিগকে সমাভাষণ পূর্ধবক কহিলেন, 
তোমরা সকলেই উপবেশন কর। 

অনস্তর কগীশ্বর স্থৃগ্রীব অমাত্যগণের 
সহিত ভূতলে উপবেশন করিলে, নিয়ত- 
কার্্যোৎসাহী নিত্যধর্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র প্রণয়- 
বশত ক্রোধ-শুন্য হইয়1 তাহাকে কহিলেন, 
সখে! যে রাঁজা যথাকাঁলে বিষয়স্থখ উপ- 
ভোগ করেন, তিনিই রাজ্যতোগের যথার্থ 
উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু যে রাজা ধর্ম্মার্থ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক কেবল কামভোঁগেই আসক্ত 
হয়েন, বৃক্ষপ্রন্থপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ন! 
হইলে আর তীহাঁর চৈতন্য হয় ন1। কগীশ্বর! 
তুমিও সেই ধন্মে জলাঞ্জলি দিয়া সামাঁন্য- 
বিষয়-ভোগেই অনুরক্ত হইয়াছ ; সুতরাং 
আমা হইতে না হউক, তুমি অনেকের নিকট 
সত্বরই বিনাশ প্রাণ্ড হইবে। অতএব সখে ! 
আমার এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সাঁমান্য- 
বিষয়-সন্ভোগ পরিত্যাগ, এবং উপকারী 
মিত্রের প্রত্যুপকার করিয়া! রাজ্য রক্ষা করা 
তোমার কর্তব্য হইতেছে। অরিন্দম! ভুমি 
সীতার অন্বেষণ-বিষয়ে চেষ্টা কর। রাবণ 
যে দেশে বাস করে, তাহার অনুসন্ধান 
কর। | + 

রামচজ্দ্ের এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ পূর্ন্ঘক 
প্লবগাধিপতি সত্রীব 'সমাশ্বস্ত হইয়া রাঁম- 
চন্দ্রকে প্রণাম পূর্বক কহিলেন, মহাধাহো1! 
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অপন্ৃতত-স্থখ-সৌতাগ্য, যশ, এবং পুরুষ-গর- 
ম্পরাগত বাঁনররাজ্য, আমি আপনকার গ্রসা- 
দেই এই সমস্ত পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। বিজঁয়ি-. 
শ্রেষ্ঠ ! আপনি অভীষ্ট দেবতা, প্রভু ও পিতা- 
স্বরূপ; যেব্যক্তি আপনকার প্রত্যুপকার না 
করিবে, সে নরাধম। শত্রকর্ণ ! আমি ইতি- 
মধ্যেই শত শত প্রধান প্রধান বানরগণকে 
দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করিয়াছি; তাহারা পৃথি- 
বীস্থ সমুদায় বাঁনরকেই এই স্থানে আনয়ন 
করিবে। রামচন্দ্র! বানরদূত গণ, দেব ও গন্ধরর্ব- 
গণের ওরসজাঁত, বিবিধ-কাস্তার-বনদুর্গবাভিজ্ঞ, 
কাঁমরূপী, ভীমপরান্রম সমস্ত খক্ষ, গোলা- 
হুল ও বানরদিগকেই তাহাদিগের স্ব নয 
সৈন্য সামস্ত সমভিব্যাহারে আনয়ন কা'রবে। 
পরন্তপ! শত, শতসহত্র, কোটি, অযুত, 
শঙ্কু, অর্ববূদ, শতার্বুদ, মধ্য ও অস্তসংখ্যক 
বাঁনরগণ আগমন করিবে, সন্দেহ নাই। 
রাজন! সাগরতীরে ও অপর পারে যে সকল 
মহেন্দ্র-সযবিক্রম বাঁনরপতি বাঁস করে,তা হারা 
সকলেই স্ব স্ব যুথপতি সমভিব্যাহারে আঁপন- 
কার নিকট উপস্থিত হুইবে। নরশার্দল ! 
আপনি যুদ্ধযাত্রা করিলে,এ সমস্ত মেঘপরর্ত- 
সম্কাশ কামরূপী বাঁনরগণ বন্ধুবান্ধব সমভি-. 
ব্যাহারে আপনকার অনুগমন করিষে। কতক 
বানর সাল তাল, কতক ব1 শৈলখণুন্ধূপ 'ন্ত্র- 
শন্্র ধারণ পূর্বক নিশ্চয়ই 'আপনকা'র শত্রু 
রাষণকে সংহাক় করিম! জানক্ীকে উদ্ধার 
করিয়। আসিবে, লন্দেহ নাই . .;. 

- আজ্ঞানুবর্তী বাঘররাজ হুত্রীবেয়. তা 
দশ সম্যক লমুদ্যোগ দর্শন করিয়া, যন্থাবীর্য্য 
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রাজনন্দন রামচন্দ্র আনন্দে প্রন্ফুটিত নীলোৎ- 
পলের ন্যায় প্রফুল্ল মুত্তি ধারণ করিলেন। 





উনচত্বারিংশ সর্গ। 


বনাগমন। 


বানরপ্রবীর স্থগ্রীব এইরূপ বলিলে, 
ধার্ন্মিকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বাহুযুগল দ্বারা সমা- 
লিঙ্গন পূর্বক ভাহাকে কহিলেন, পরন্তপ ! 
পুরন্দর বারিবর্ষণ, সহত্রাংশু দ্বিবাকর নভো- 
মণ্ডলের অন্ধকার দূরীকরণ, এবং সৌম্যদর্শন 
অমলকান্তি চন্দ্রম প্রভ দ্বারা আকাশতল 
আলৌকিত করিয়াই থাকেন; তাহাতে 
আশ্চর্যের কিছুই নাই; তাহাদিগের স্ব স্ব 
স্বাভাবিক কর্তব্য এই। সৌম্য! এইরূপ 
তোমার ন্যায় মহাত্মা! ব্যক্তি যে মিত্রদিগের 
প্রত্যুপকার ও নিজ নিজ সমুচিত কর্তব্য কার্ধ্য 
সম্পাদন করিবেন, তাহাও কোনরূপেই 
বিচিত্র নহে। সখে স্বগ্রীব ! তুমি যে সতত 
সত্যবাদী; এবং তুমি যে আমার ভ্রাত। ও 
সখা, আমি তাহা অবগতই আছি। অধিকস্ত 
তুমি যে আমায় ভালবাস, এবং অনুগত হইয়া 
নিয়ত কাঁয়মনে আমার হিতচেষ্ট! করিয়া থাক, 
আমি তাহাঁও বিলক্ষণ জানি । অতএব হ্গ্রীব! 
তুমি সীতার সহিত আমার পুনঃসম্মিলন 
করিয়া দাও। বানরাধিপতে ! পুরাকালে 
অনুহ্থাদ যেমন সবজ্ঞার ন্যায় পৌলোমীকে 


হণ করিয়াছিল, নাক্ষদাধম রাবণও সেই-, 


রূপ আত্মবিনাশের নিমিতই জানকীকে হরণ 


রামায়ণ। 


করিয়াছে । পুরম্দর যেমন পৌলোমীর পিতা, 
দুষ্টাত্মা! পুলোমকে বিনাশ করিয়াছিলেন,১৪ 
আমিও দেইরূপ নিশিত-শরনিকর দ্বার অবি- 
লম্বেই সেই রাবণকে সংহার করিব, সন্দেহ 
নাই। 

মহাবীর রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, 
ইতিমধ্যে বানররাজের পূর্ব্বোক্ত মহানৈন্য 
নভোমগ্ুলে সহআ্াংশ দ্িবাকরের বিপুল 
প্রভাজাল সমাবরণ পূর্বক আগমন করিতে 
লাগিল। সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়া দশদিক পর্যা- 
কুল হইয়া উঠিল ; এবং শৈল, বন ও কান- 
নের সহিত সমগ্র! ধরিত্রী কম্পিত হইতে 
লাগিল। 

অনন্তর সমস্ত ভূভাগ আপতিত নাগেন্দর- 
সঙ্কাশ মহাবল অপ্রমেয়-স্বরূপ বাদরগণে 
সর্বত্র সমাচ্ছন্ন হইয়! পড়িল। নিমেষমধ্যেই 
বিখ্যাত-বিক্রম বানরযৃখপতি সকল সমীপে 
উপস্থিত হুইয়৷ সর্ববদিক আচ্ছাদন করিয়া 
ফেলিলেন। শতশত, কোটিকোটি, তগ্- 
কাঞ্চনবৎ-গৌরাঙ্গ তীক্ষ-দংগ্র-নখায়ুধ, এবং 
অন্যান্য বিবিধ-প্রকাঁর কামরূগী বানরগণে 
চতুর্দিক রুদ্ধ হুইয়া উঠিল । নদীনিলয়, শৈল- 
বানী, সমুদ্রালয় ও অন্যান্য বিবিধ বনপ্রদেশ- 
বালী ভীমরাবী বানর সকল সর্ধবন্র সমাচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িল। অসংখ্য মরুপ্রদেশবাসী বান- 
রও আগমন করিয়া চারিদিক আচ্ছাদন 
করিল; তন্মধ্যে কতফ বানর শাল-তালায়ুধ, 
কতক শৈলায়ুধ,ফতক তরুপাদ্িত্যব গের- 
বর্ণ; কতক শরগৌর,কতক ভন্মরাশি সঙ্থাশ,' 
আর কতক বা শ্বেতবর্ণ। 








রি কিছিন্ধার্শকাও। 


এই সমস্ত বানর-সৈনোর মধ্যে,দশ-লহঅ: 
কোটি বানরগণে পরিবৃত ইহয়া শতবলি নামে 
বানরপ্রবীর সর্ব-প্রথমে উপস্থিত হুইলেন। 
তদনম্তর তারার পিতা কাঁঞ্চন-শৈলসঙ্কাশ 
মহাবীর্ধ্য মহেন্দ্রপ্রতিম বানরযৃথপতি বানর- 
রাজ মহাবল শ্থষেণ মহামাত্য বানরগণে 
পূজ্যমান ও দশ-সহত্র-কোটি বানর-সৈন্য- 
গণে পরিবৃত হুইয়া আগমন করিলেন। 
তৎপশ্চাৎ গদ্ধমাদন, সহস্রকোঁটি শতসহত্র 
অনুচর বানর সমভিব্যাহারে উপস্থিত হই- 
লেন। তদনন্তর পিতৃতুল্য-পরাক্রম যুবরাজ 
অঙ্গদ সহজ্্ পদ্ম-শতশঙ্ঘ-পরিমিত সৈন্যের 
সহিত দর্শন দিলেন। তৎপশ্চাৎ সহত্ম শত 
অযুত বাঁনরগণ সমভিব্যাহারে তরুণাদিত্য- 
সমপ্রভ রস্ত আগমন করিলেন। তদনস্তর নীলা 
জনচয়োপম মহাবল মহাঁকায় যৃখপতি গবয় 
অযুত বানরে পরিরৃত হইয়া উপস্থিত হই- 
লেন। তৎপশ্চাৎ কৈলাস-শিখরাঁকার ভীম- 
বিক্রম সহআ্কোটি বানর সমভিব্যাহারে মহা- 
বীর হনুমান দর্শন দিলেন। অনন্তর প্রচণু- 
বেগ দশকোটি বানর-সৈন্যের শিরোভাগে 
তুখনদৃশ-নীলবর্ণ বাঁনরাধিপতি নীল দর্শন- 
পথে পতিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ ভীমমূর্তি 
যুথপতি ছুন্মুখ নামক বানর একশত নবসহজ্র 
বানরগণের মহিত আগমন করিলেন। তদ্দ- 
নন্তর সাক্ষাৎ ব্রদ্ধার পুত্র পদ্মকেশর-সঙ্কাশ 
তরুণার্কনিভানন সর্বববানর-পৃজিত: বুদ্ধিমণন 


বানরশ্রেষ্ঠ জক্ষীবান, কেশরী - দশসহশ্র- 
কোটি বানর-সৈন্যে পরিরৃত- হইয়া দৃষ্টি. 
মার্গে প্রবিষ্ট হইলেন! তাহার পশ্চাৎ, 
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গোঁলাঙ্গুলদিগের মহারাজ গবক্ষ সহত্র কোটি 
গোলাঙ্ুল সৈন্য সমভিব্যাহারে দর্শন দিলেন। 
তৎপশ্চাৎ খক্ষাধিপতি ধুঙ্্ে ছুই সহত্ম কোটি 


ধৃঅবর্ণ ধক্ষগণে পরিবৃত হইয়া সমীপবর্তী 


হুইলেন। তদনম্তর তিনশত-কোটি মহাঁচল- 
সঙ্কাশ ঘোররূগী বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে 
মহাবীর্ধ্যশালী পনস নামক যৃথপতি আগমন 
করিলেন। তৎপশ্চাহ ভীমপরাক্রম ৃথাধি- 
পতি মৈন্দ ও দ্বিবিদ সহত্রকোটি কপিসৈন্যে 
পরিরৃত হইয়! সথ্রীবের সমীপবর্তী হইলেন। 
তদনস্তর তারাছ্যুতি তার পঞ্চকোটি ভীম- 
বিক্রম বানরসৈন্য সমভিব্যাহণারে যুদ্ধোদ্‌- 
যোগী হুইয়। দর্শন-পথে প্রবেশ করিলেন। 
তাহার পর সহজ সহজ কোটি সৈন্যে পরি- 
বৃত মহীবীর্ধ্য দরীযুখ উপস্থিত হইলেন; 
অনেকাঁনেক যৃখপাল যুথপতি তাহার 'গাজ্ঞানু- 
বন্তা হইয়া! আগমন করিলেন। তৎপশ্চাঁৎ 
চতুঃসহত্র কোটি মহাবল বানরগণের সহিত 
বানরপ্রবীর মহাজান্ু ইন্দ্রজানু দর্শন দিলেন । 
তদনস্তর শত-সহত্র-সংখ্যক হ্বও্রীব-বশবর্ত 
বাঁনরগণে পরিরৃত হইয়া শরভনামা বানরবীর 
আগমন করিলেন। তাহার পর এক কোটি 
বানর সমভিব্যাহারে পর্ববত-সঙ্কাশ তরুণার্ক- 
নিভানন মহাতেজ। করস্ত দর্শন দিলেন । তৎ- 
পশ্চাৎ একাদশ-কোটি-বানর-পরিবৃত যৃখাধি- 
পতি লক্ষীবান গয় দৃঘ্টিমার্গে প্রবিউ হই- 
লেন। অবশেষে ধীমান বিনত, কুমুদ, নল, 
সম্পাঁতি, সঙ্গত, বস্তু ও রভম নাঁষক বাঁলর- 
যুখপতিগণ এক এক: করিয়া জমশ” দর্শন 
দিতে লাগিলেন। | 


্ 





৮০ 








এই লমুদ্ধায় যুখসমেত যৃখপতি ও অন্যান্য 
অনেকামেক কামরূপী, বানরপ্রবীর, সমস্ত 
ভূস্ভাগ এবং পর্ব্বত ও বনস্থলী সকল সমাচ্ছন্ন 
করিয়! উপস্থিত হইলেন । গর্জনকারী বানর- 
গণ দিগ্দিগন্ত হইতে লক্ প্রদান পূর্ববক 
আগমন করিয়া সর্ববানরাধিপতি মহাত্ব। 
সবত্রীবকে বেন করিল। বানরযৃথপতিগণ 
সকলেই হুষ্ট চিত্তে বিনীতভাবে সমীপবর্তা 
হইয়া মস্তক অবনমন পূর্বক বাঁনররাজ 
হুগ্রীবকে প্রণায করিলেন । অন্যান্য প্রধান 
প্রধান বানরগণও অবসরক্রমে যথারীতি স্ত্রী- 
বের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন । 

' অন্তর বানররাজ স্থৃত্রীব সমাগত মহা- 
বল বানরযৃথপতিদিগকে প্রিয় স্হৃৎ রাম- 
চন্দ্রের সমীপে উপস্থাপিত করিয়। কৃতাঞ্জলি- 
পুটে তাহাকে সকলের পরিচয় প্রদীন করি- 
লেন। 

অবশেষে যুখাধিপতি বানরগণ বিবিধ 
মনোরম পর্বত-নির্ঝর, গুহ! ও কানন সকলে 
ষথান্থথে স্ব স্বসৈন্য সমাবেশ করিয়] পর্ববত- 
শৃঙ্গের ন্যায় উপবেশন করিলেন। 





_ চত্বারিৎশ সর্গ 
টি পূর্ববদিক্‌-প্রেষণ । . ৰ 
 পৃর্থিবীন্ছ যাকবীয় বানরযুখপতিই আগ- 
মন পূর্বক লেনা-লন্লিবেশ করিলেন, র্শন 
করিয়া বাঁনররাজ হুত্্রীব অতীব আনন্দিত 


হৃদয়ে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রলাঘবেন্দ্র! 
আমার অধিকাঁর-মধ্যে যে সমস্ত. মহাবল 
বানরাধিপতি বাস করেন, এই দেখুন, বছু- 
সহআ বানর-সৈন্য সমভিব্যাহছারে তীহারা 
সকলেই আগমন করিয়াছেন । বয়স্য রাম- 
চন্দ্র! পৃথিব্যস্তচারী নাঁনারণ্য-নিবাসী কোটি 
কোটি বানর আপনকার আদেশানুবর্তাঁ হইয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । কর্তব্য কার্ধের সম্যক 
উপদেশ করিতে পারে, বলিয় ইহাদ্দিগের 
সকলেরই বিলক্ষণ যশ আছে। পরস্ত 
ইহার! সকলেই বলবান ; জিতশ্রম এবং 
অত্যন্ত উদ্‌্যোগশীল। সকলেরই বল-বিক্রমও 
বিখ্যাত ; এবং সকলেই আদেশ-প্রতিপালক 
ও প্রভুর হিতসাধনে নিয়ত অনুরক্ত । পর- 
স্তপ! ইহারা আপনকার অভিপ্রেত কর্তব্য 
কাধ্য সম্যক সম্পাদন করিতে পারিবে, সন্দেহ 
নাই। অতএব এক্ষণে আপনি যাহা কালো- 
চিত কার্ধ্য বিবেচনা করেন, আজ্ঞা করুন। 
মহাভাগ ! আমার সমস্ত সৈন্যই সমবেত 
হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে 
যথেচ্ছ আদেশ করুন । মহাবীর ! আপন- 
কাঁর অভীপ্নিত কর্তব্য কার্য আমি যথার্থত 
অবগতই আছি; তথাপি তদ্বিষয়ে আদেশ 
প্রদান করা রীতি অনুসায়ে আপনকার 
কর্তব্য হইতেছে। 

মহাত্ম! হ্বগ্রীব এইরূপ বলিলে, দশরথ- 
নন্দন. রাঁমচজ্জ্র বাক্যুগল দ্বারা তাহাকে 
আলিঙ্গন করি কহিলেন, লৌম্য ! জানকী 
কীমিত ক্বাছেন কি 'দা, এই সংবাদ আনয়ন 
কর। মহাপ্রা্ঞ ! রাবণ যথায় বাস করে, 





হা কি 





কিছিবযাকাও | 


নদ, এবং রুচির, কুটিলা, চন্দনী, বেদ- 
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তুমি সেই দেশেরও অনুসন্ধান কর। আমি 


[রঃ 


জাঁনকীর সংবাদ প্রাপ্ত, এবং রাঁবণের বাঁস- 
স্থান অবগত হইয়া, পরে তোমার সহিত 
| সাধ্যমত কালোচিত কর্তব্য কার্ষ্যর অনুষ্ঠান 
1 করিব। বানরেন্দ্র! এই কাধ্য লক্ষণের ও 
ৃ আমার সাধ্য নছে। বয়স্য ! তোম| হইতেই 
এই কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে ; ইহা! তোমারই উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । আমার কার্ধ্য- 
সম্বন্ধে যেরূপ করিতে হইবে, বিভো ! তুমিই 
| তদ্ধিষয়ে যথোচিত আদেশ প্রদান কর; তুমি 
আমার স্থহ্ৃৎ, এবং স্্রশিক্ষিত, বিক্রান্ত, প্রাজ্ঞ 
ও কার্ধ্য-তত্ববিৎ । তুমি যাহার কাধ্য-সাঁধনে 
প্রবৃত্ত হও, তাহার কার্ধ্য সিদ্ধই হইয়। থাকে, 
সন্দেহ নাই। 

রঘুবীর রামচন্দ্র প্রণয়-সহকাঁরে এইরূপ 
বলিলে, বানররাজ স্থত্রীব বিনত নাঁমক যুথ- 
পতিকে নিকটে আহ্বান করিলেন ; এবং 
জীমূতনাদী শৈলসঙ্কাঁশ ভীম-পরাক্রম মহাবীর 
কপিশ্রেষ্ঠ বিনত অবনত মস্তকে বিনীতভাবে 
সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে 
কহিলেন, যুখপতে ! তুমি দেশ-কাল-বিধা- 
নজ্ঞ,নয়ানয়-কোবিদ,চন্দ্র-সুর্ধের ওরস-জাত, 
ভীম-বিক্রম, চণ্ডবেগ, সহত্রকোটি বানরশ্রেষ্ঠ- 
গণে পরিৰৃত হুইয়। পূর্ব দিকের সমস্ত শৈল, 
বন ও কানন সকল অন্বেষণ কর। পূর্ব 
দিকে গমন করিয়! তুমি বিবিধ বন, ছুর্গ, গুহা 
ও কানন মধ্যে রাঁবণের আলয় ও বৈদেহীর 
অনুসন্ধান কর। তুমি দিব্যা যমুনা! নদী, যষু- 
নার উৎপত্তি-গ্ান কলিন্দগিরি, ভাগীরথী ও 
সরষূ নদ্রী, মেকলপ্রভব মণি-নিভোদক শোঁণ 








বৈনাসিক। ও মনোহারিণী মাহিষিকা নদী 
অন্বেষণ করিয়! পশ্চাঁৎ শক, পুলিন্দ ও কলিঙ্গ 
দেশে অনুসন্ধান করিবে । দগুকারণ্যের * 
পর্ববত, বন ও কাঁনন সকল অন্বেষণ করিয়া 
তুমি এ প্রদেশে স্বচ্ছতোঁয়া পাঁবনী গোদা- 
বরী, এবং গোদাবরী-তীর-বিস্তৃত পর্বত 
ও কাস্তার প্রদেশ সকলের সর্বত্রই রাবণ 
ও বৈদেহীর অন্বেষণ করিবে । কালমসী, 
তমসা, মহানদী, গোঁসমাকীর্ণা গোমতী ও 
পুর্ববা সরস্বতী নদী; সম্দ্ধ শুস্ত, বিদেহ, 
মলয়, কাশী, কোঁশল, মাগধ, দণ্ডকুল, বঙ্গ 
ও অঙ্গদেশ; এবং শৈলকাঁনন-শোভিত বিপুল- 
নাদী লোহিত সাগর ; আর যে দেশে কোষ- 
কীট উৎপন্ন হয়; এবং যথায় সথবণের আকর 
আছে; তুমি, সূর্ধ্-সঙ্কাশ বুদ্ধি-শোধ্য-সম্পন্ 
বানরবীরগণের সমভিব্যাহারে রাবণ ও সীতার | 
অনুসন্ধান জন্য সেই সমস্ত দেশাদি অনু- 
সন্ধান করিবে। 

বাঁনরশ্রেষ্ঠ ! মন্দর পর্বতের নানাশূঙ্গে 
নানাজাতি কিরাতগণ বাস করে। তম্মধ্যে 
এক জাতির কর্ণপুট বস্ত্রের ন্যায় বিশাল । 
আর একজাতি উগ্রকর্ণ। আর একজাতি 
ভীষণ-যুর্তি; উহ্বা্দিগের মুখ কালায়স-ভুল্য 
কুষ্ণবর্ণ ও কঠিন। পাঁরক ও কর্বররক নামে.. 
আর একজাতি কিরাতও তথায় বাস করে। 
এই সকল কিরাত-জাঁতি বহুগোষ্ঠী, বলবান 
ও নরখাদক । আর একজাতি কিরাত স্তববর্ণ- 
কান্তি এবং দ্বেখিতে অতীব মনোহ্রমূর্তি। 
ইহারা মস্তকে অতিস্থল কেশ-পাশ ধারণ 
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করে। এতস্তিশ্ন আর একজাত্তি আমমতস্য- 
ভোজী কিরাত মন্দর-সগ্নিহিত দ্বীপে বাস 
করে; গুনিয়ীছি, তাহার! অতিভীষণ-মৃত্তি ও 
*আন্তজলচাঁরী ; তাহার মনুষ্য ধরিয়। আহার 
করে। বিনত! তুমি বনমধ্যে এই সমস্ত 
কিরাতজাতির সকল বাসম্থানই অন্বেষণ 
করিবে। পর্বতের উপর দিয় যে সকল 
দেশে গমন করিতে হয়; লম্ প্রদান পূর্ববক 
যে সকল দেশে যাইতে হয়; এবং উড়ুপ দ্বারা 
যে সকল দেশে গমন করিতে হয়, তুমি সে 
সকল দেশেও অনুসন্ধান লইবে; বিবিধ- 
ফল-ভোজ্যোপশোভিত রত্ব-ভূয়িষ্ঠ জলম্বীপ, 
স্থবর্ণ দ্বীপ, রূপ্যক দ্বীপ এবং গণদ্বীপও 
অন্বেষণ করিবে । 
কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি জন্ুদ্ধীপ অতিক্রম 
করিয়া শিশির নামে এক পর্বত প্রাপ্ত 
হইবে; উহার গগনস্পর্শী শিখর সকল দেব 
ও দানবগণে ভূষিত হইয়া! আছে। এ সকল 
মনোরম শুঙ্গে এবং এ পর্বতের গুহা, ও 
উপবন সকলে তুমি, রাবণ ও জানকীর অনু 
সন্ধান করিবে। 
বানরগণ! এ শিশির পর্বত অতিক্রম 
পূর্বক গমন করিয়! তোমরা, ভীষণ-দর্শন 
কালোদক নাঁষক সমুদ্র দেখিতে পাইকে। কত্ত 
শত দানবেক্দ্রগণ এ সমুদ্রে নিরন্তর বিহ্বার 
করিতেছে । এ সকল দানবেক্দ্র আহারাভখবে 
বনুকাল বৃভূক্ষিত থাকে,কিস্ত অলক্ষিত. রূপে 
. | ছায়া দ্বারাই: প্রাশীদ্দিগকে ধারণ করিয়া ভাক্ষণ 
করে; ব্রহ্ম! তাহাদিগকে এই বর প্রদ্দান, 
করিয়াছেন। তোমর। সেই নদনদীপতি 


রামায়ণ। | 





ভীমরাবী মহো'রগ-নিষেবিত কাল-মেঘসঙ্কাশ 
কালোদক সাগরেও অনুসন্ধান করিবে। 

কপিশ্রেষ্ঠগণ! এই কালোদক সাগর 
অতিক্রম পূর্বক গমন করিয়া তোমর। লোহিত 
সাগর, মহান কুটশাল্সলী বৃক্ষ, এবং গরুড়ের 
বাঁস-ভবন দেখিতে পাইবে ; নানা-রত্ব-বিভূ- 
ধিত-কৈলাসশিখরাকার এ স্থধাধবলিত বাস- 
ভবন বিশ্বকণ্ম! স্বয়ং নিম্মাণ করিয়াছিলেন । 
তোমর! এ সকল স্থন্দরদর্শন মনোরয প্রদেশে 
জানকীর অন্বেষণ করিবে । 


মহাবীরগণ ! তাহার পর তোমরা এক 


সলিলসন্ভুত দিব্য পর্ববত দেখিতে পাইবে) এ 
পব্বতের নাম গোশুঙ্গ ; গোশুঙগ পর্বত সহজ্র 
শৃঙ্গ ধারণ করিয়া সলিলগর্ভ হইতে সমুখিত 
হইয়াছে। এ সকল শুঙ্গে মন্দেহ নামক 
রাক্ষপগণ বাদ করে। নানারপী বিকটাকাঁর 
ভীষণ-দর্শন মন্দেহ রাক্ষদগণের দেহপ্রমাণ 
অরত্িমাত্র। দেবরাজ পুরন্দরের অভি সম্পাত 
নিবন্ধন তাহারা সূর্য্যোদয়হইলেই জলে পতিত 
হয়, আবার, সন্ধ্যা হইলেই উত্থান করে। 
কপিপ্রবীরগণ ! গোশুঙ্গ অতিক্রম পূর্বক 
গমন করিয়। তোমর! সর্বোৎকৃষ্ট মণিমুক্তা'র 
আকরীভ্ভূত পাগুর-মেঘসন্কশ. দুর্ধর্ষক্ষীরোদ- 
সাগর দেখিতে পাইবে । এক্ষীরোদনাগরের 
মধ্যম্থলে দিব্যগদ্ধি দিব্যকুস্থম রজতময় পাঁদপ- 
গণে সমাচ্ছন্গ অংশুমান নামক রজতপর্ববত 
সমুখিত হুইয়াছে। এ পর্বরতে স্ববর্ণকেশর- 


. শোভিত রজতরাজীব-সঙ্বে পরিব্যাণ্ড! রাজ- 


হংসসমাকুলা, হ্ৃদর্শনা নামে এক সরসী 
আছে ।কিন্নর, বাঁনর, যঙ্ষ) গন্ধরর্ব ও অপ্দরো- ূ 





দি 





| কিছ্ছিন্ধ্যাকাণ্ড। 
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গ্রণ এ চারুদর্শনা পদ্মসরসীতে হৃউ চিতে | ও স্থপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকলে অপূর্ব 


সর্বদাই গমনাঁগমন করিতেছে। 

বানরগণ ! তোমরা ক্ষীরোদসাগর অতি- 
ক্রম করিয়া সর্ববভূত-মনোহর সাগবশ্রেষ্ঠ 
ঘ্বতোদসাগর দেখিতে পাইবে । দেবদেব 
নারায়ণ, মহর্ষি ওর্ধবের ক্রোধাগ্নিকে বড়বা- 
মুখে পরিণত করিয়। এ ঘ্বঁতোদসাগরে স্থাপন 
করিয়াছেন। এ বড়বামুখ অগ্নি ঘ্বতোদের 
হরিভুত জল নিরস্তর পান করিতেছে। 
তোমরা শুনিতে পাইবে, বিবিধ জলচর জন্তু 
এঁ বড়বার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, আর অতীব 
কাতর স্বরে আর্তনাদ করিতেছে । ঘৃতোদের 
উত্তরকুলে জাতরূপশিল নামক এক স্বর্ণ 
পর্ববত চতুর্দশ যোজন ব্যাপ্ত করিয়া আছে। 
তোমর1 দেখিতে পাইবে, এ পর্ববতের শিরো- 
দেশে প্রতিষ্ঠিত গীতবাসা সহত্রশিরা ভগ- 
বান অনম্তদ্দেবের মুর্তি কান্তিচ্ছটায় প্রন্বলিত 
হুইতেছে। এঁ মহাত্মা অনস্তদেবের কেতু- 
স্বরূপ বিচিত্রবেদি-সম্পন্ন কাঞ্চনময় এক 
তালবৃক্ষ পর্বতাগ্রভাগে স্থাপিত হইয়! দীপ্তি 
বিস্তার করিতেছে । 

কপিযৃথপতে ! জাতরূপশিল' অতিক্রম 
পূর্বক আরও পূর্বদিকে গমন করিয়া তোমরা 
সাক্ষাৎ-ব্রদ্ষ-বিনির্দিতি অধিষ্ঠান দেখিতে 
পাইৰে। তাহার পর দেবনিলয় শ্রীমান 


উদয় পর্ববত। উদয় পর্বতের বেদিসম্পন্ব | 
তাহার পর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার; তথায় | | 
সূ্ধ্যঘেব স্বীয় তেজোদ্বারা সহসা নকল প্রাণী | | 


শতযোজন-বিস্তৃত সুবর্ণময় এক দিষ্য শুঙ্গ 
গগনতল ভেদ করিয়। প্রকাশ পাইডেছে। 
তন্তিম্ন: এ পর্বতের স্থবরণময় সূর্য্য-সঙ্কাশ 


শোঁভা ধারণ করিয়াছে । যুখপতে বিনত্‌ ! 


তুমি এ সমস্ত শৃঙ্গেই রাবণ ও বৈদেহীর 


অন্বেষণ করিবে । 

বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা এ শৈলরাজ 
উদয় শৈলও অতিক্রম করিয়া, দশ-যোজন- 
বিস্তৃত শতযোজন-সমুন্নত আর এক হ্দু 
স্বর্ণ পর্বত দেখিতে পাইবে; উহার নাগ 
মৌমনস পর্বত। এ পর্বতরাজের এক 
অতিবিশাল অত্যুন্নত মহাশঙ্গ আছে। এ 
শৃঙ্গে প্রাদেশমাত্র-প্রমাণ সূষ্্য-সঙ্কাশ মরীচিপ 
বৈখানস নামক বালিখিল্য তপোধনগণ দুষ্ট 
হইয়া! থাকেন। এস্থানে পূর্ববসন্ধ্যা মহা! 
সূর্ধ্দেবেরই ন্যায় এ কাঞ্চনশুঙ্গের তেজো- 
দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া 


থাকে । পুরাঁকালে ভগবান পুরুষোত্তম বিষ । 


ত্রিবিক্রম মুত্তি প্রকাশ পৃর্কক প্রথমত প্রথম 
পাদ এ শৃঙ্গেই অর্পণ করিয়া ততপশ্চাৎ 
হৃমেরুশিখরে দ্বিতীয় পাদ বিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন। দেব দিবাকর যকাঁলে জন্বৃদ্বীপের 
উত্তরদিক অবলম্বন করেন, তৎকালে এ 
স্বর্ণ শুঙ্েই অবশ্ছিত হইয়া প্রাণিগণের দৃষ্ঠয 
হইয়া থাকেন। 

বানরগণ! এ স্বর্ণ শৃঙ্গের পর সন্দার্শন 
নামক এক দ্বীপ আছে ; এ দ্বাঁপ এ শৃঙ্ষেরই 
কিরগজালে আলোকিত হইয়া থাকে। 


রই দৃষ্টি-শক্তি সংহার পূর্বক কেবল নিজেই 





অপরাপর শৃর্গদকলও শাল, তাল, তমাল | প্রকাশ পাইতেছেন 1১৫ 
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অরনিনে ৃ জারি নি ক্রমে 
যে সমস্ত দিব্য পর্বত এবং সাগর, বন ও 
দেশ সকল নির্দেশ করিলাম, তোমরা এক 


' এক করিয়া সর্বত্রই জাঁনকীর অন্বেষণ করিবে। 


আমি পূর্ব দিকের যে পধ্যন্ত নির্দেশ করি- 
লাম, তাহার পর আর গমন করা যাঁয় না; 
তথায় নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় 'ন্ধকাঁর ; চন্দ্র বা 
সূর্ধ্যের মআলোকমাত্র নাই ; দেখিলে সর্ববাঙ্গ 
লোমাঞ্চিত হইয়া! উঠে। বাঁনরগণ! বানরের 
এই পর্যন্তই গমন করিতে পারে; তাহার 
পর অসীম অনন্ত; আমি তাহার কিছুই 
জ্ঞাত নহি; তথায় চন্দ্র-সুর্য্যের আলোক 
নাই। 

কপিযুখপতে বিনত ! তুমি উদয় পর্বত 
পর্য্যন্ত গমন করিয়া এক মাসের মধ্যেই 
প্রত্যাগমন করিবে । কোঁনরূপেই এক 
মাসের অধিক কাঁল বিলম্ব করিবে না) 
করিলে আমার বধ্য হইবে । বাঁনরগণ ! 
তোমর জানকীর অনুসন্ধান পৃর্বক কৃতকার্ধ্য 
হইয়! প্রত্যাবর্তন করিবে । 

মহাত্মা বানররাজ হ্থগ্রীব ঈদৃশ আঙ্ঞ। 
প্রদান করিয়! পুনবর্বার কহিলেন, বানরেক্দ্র- 
গণ! তোমরা বন-শৈল-বিমগ্ডিত পুরম্দর- 
প্রিয় পৃবর্বদিকে গমন পূর্বক দক্ষতার সহিত 
অন্বেষণ করিয়! যদি রাজমহিষী জানকীর 
অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে, প্রত্যা- 
বৃত্ত হইয়া অশেষ স্থখসস্তোগ লাঁভ করিতে 
পারিবে। 


উপ লদী ল৮১ ১ 





এক্ত্বারিং শ সর্গ। 








দক্ষিণ-দিঙনির্দেশ। 


বানররাজ ্ুগ্রীব পূর্বেবাক্ত বানরদিগকে 
পুর্বব্দিকে প্রেরণ করিয়! অন্যান্য বানরদিগকে 
দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন । সমীপোপস্থিত 
শৈলসঙ্কাঁশ হনুমান, পিতামহ-পুত্র খক্ষরাজ 
জাম্ববান, অগ্নিনন্দন নীল, নল, চন্দন, শরাঠি, 
স্থহোত্র, শর গুল্ম, গয়, গবাক্ষ, গবয়, কুমুদ, 
খষত, মৈন্দ, দ্বিবিদ, শরভ, গন্ধমাঁদন, দরী- 
মুখ, ভীমমুখ, এবং তাঁর, এই সকল বানরকে 
সন্ঘোপন করিয়া কপিরাঁজ স্ুগ্রীব কহিতে 
আরম্ভ করিলেন। এই সকল বানরবীরের 
বেগ ও বিক্রম অন্যান্য সকল বানর অপে- 
ক্ষাই অধিক; অতএব স্বৃগ্রীব ইহাদিগকেই 
বিশেষ করিয়া বলিয়া দ্রিলেন। ইহাদিগের 
দোষ, গুণ এবং অসম্ভব অলৌকিক বল- 
সম্পত্তি পর্যযালোচন! করিয়াই বাঁনররাজ 
ইহাদিগকেই দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন। 
শতসহত্র বানর-সৈন্যে পরিবৃত বানরযূথপতি 
তাঁর অধিনায়ক হুইয়া এই সকল মহাভাঁগ 
কামরূপী বানরগণের সমভিব্যাহাঁরে সম্ৃদ্ধি- 
শালী হৃবিশাল দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন । 
এদিকে যে কোন হ্বহুর্গম দেশ বিদেশ আছে, 
সবগ্রীব এই সকল বানরযৃখপতিদ্িগকে সম- 
স্তই বলিয়। দিলেন। 

বানররাজ হ্থত্রীব বানরবীরদ্দিগকে বলিয়া 
দিলেন, বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমর! প্রথমত 
সহত্রশিখরসম্পন্ন বিবিধ-দ্রুম-লতা-সমাচ্ছন্ন 
বিদ্ধ্যপর্ববত, এবং এ পর্ধবত-প্রভব1 দুরবগাহা 





১৯ শিপ 


ডিজি উতি ডি িডিতহর .. 








কি্বিন্ধ্যাকাণ্ড। 


ভীব্রপ্রবাহিণী নর্শাদ1 ও নানা-পক্ষি-নিনা- 
দ্িতা মনোগ্রাহিণী পবিভ্রতোয়া বেত্রবতী 
নদী অনুসন্ধান করিবে । এ পর্বতের সমস্ত 
প্রদেশ এবং সকল বিষম স্থান ও সকল 
কুঞ্জেই রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। 
গিরিপ্রভব! কৃষ্ণবর্ণা দ্রিব্য/ মহানদী এবং 
পুণ্যদলিলা শোভন-দর্শনা দেবিকাঁ, বাহুদ! 
ও বাঁহুমতী নদীও অনুসন্ধান করিবে । তদন- 
স্তর মেকল, উৎকল, চে, দশার্ণ, কুকুর ও 
স্থবিমল অন্তরবেদি ১১৬ তোমর! এই সমস্ত দেশে 
তত্ব লইবে। বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তাঁহার পর 
পর্বত-পরিরৃত ভোজ ও পাণ্য দেশ অন্বেষণ 
করিয়া, তোমরা বিবিধ-ধাতু-বিমণ্ডিত স্থন্দর- 
দর্শন মলয়পর্বতে গমন করিবে । তথায় 
তোমরা শীত-সলিল! বেগবতী নদী ও সমস্ত 
স্থসমুদ্ধ নগর, বিদর্ভ ও খধিক দেশ; মনো- 
গ্রাহিণী মাহিষিকী নদী; অশ্মাক, পুলিন্দ ও 
কলিঙ্গ দেশ; দগুকারণ্যের সমস্ত নিঝর, নদী 
ও গুহা; প্রস্ফুচিত-জলজ-সমাকীর্ণা দ্বচ্ছ- 
মলিল! গোদাবরী নদী, এবং ওঁড়, দ্রাবিড়, 
পুণ্, চোল ও কেরল দেশ সকল পুঙ্খানু- 
পুজ্বরূপে অনুসন্ধান করিয়। তদনন্তর বিবিধ- 
ধাতু-বিমগ্ডিত অয়োমুখ পর্বতে গমন করিবে। 
বানরযুখপতিগণ ! এ স্থন্দরদর্শন অয়োমুখ 
পর্বতের শিখর সকল বিবিধ-বিচিত্র-বর্ণ 
স্থপুষ্পিত কাননে সমাচ্ছন্ন হইয়া! আছে। 
তোমরা! এ পর্বতরাজের সমস্ত প্রদেশ ও 
চন্দন বন সকল বিশেষরূপে অন্বেষণ করিবে । 
তাহাঁর পর আরও দক্ষিণে গমন করিয়া 
তোমরা, অপ্নরোগণ-সমাবৃত1 প্রসন্ন-সলিল। 


5৯১৯ 
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্বাস্থ্যপ্রদায়িনী দিব্যা কাঁবেরী নদী দেখিতে 
পাইবে । সেই কাবেরী নদীর তীরে প্রদীপ্ত- 
কান্তি পর্বতের পৃষ্ঠদেশে আদিত্য-সঙ্কাশ 
মহর্ষিসত্তম অগস্তামুনি উপবেশন করিয়া 
আছেন। বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবে ; এবং তীহাকে প্রসন্ন 
করিয়! তাহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ববক এ 
মহানদী কাবেরী পার হুইবে। মহাকায় 
তিমিনক্রের নিবাস-নিবন্ধন কাঁবেরীর জলে 
অবগাঁহন কর! দুঃসাধ্য । অনুত্তম দিব্য চন্দন- 
বনে সমাচ্ছন্না দ্বীপশালিনী কাঁবেরী কৃত- 
সঙ্কেত কামিনীর ন্যায় সাগরাঁভিযুখে ধাবিত 
হইতেছে। 
কপিশ্রেষ্ঠগণ ! কাবেরীর অপর পারে 
তোমরা পাণ্যদিগের দিব্য হ্ববর্ণ-নিশ্দিতি 
কবাটগুপ্ত মণিবিভূষিত তোরণ-দ্বার দেখিতে 
পাইবে । কাবেরী পার হইয়া মলয় পর্বত 
বেন পূর্বক তোমর! গ্রথিত পুষ্পমা'লা'র 
ন্যায় সমুদ্র-বেল! দর্শন করিবে। বানরপ্রবীর- 
গণ ! সাগরের সীমাভূতা সেই চন্দনবন-পরি- 
ব্যাপ্ত মনোগ্রাহিণী যশম্বিনী বেলা-ভূমিতে 
উপস্থিত হইয়া তোমর] তত্রত্য সমস্ত প্রদেশ 
অনুসন্ধান করিবে। এ স্থানের যাবদীয় 
কেতক-বন ও পুল্লাগ-বিপিনে রাবণ ও জান- 
কীর অন্বেষণ করিবে । তদনস্তর তোমর1 এ 
স্থানেই পুলিনমণ্ডিত অগাধ বারিনিধি পার 
হইবে। পুরাকালে মহর্ষি কশ্যপ এ স্থান 
তরঙ্গশুন্য করিয়াছিলেন। একদা মহামুনি 
কশ্টাপ এ চ্ছানে ভূতলোপরি পৃজোপহার 
সজ্জিত করিয়াছিলেন; সাগরের তরঙ্গে এ 








০০৩ 


ঠা 


সমস্ত উপহার বিপর্যস্ত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে | ধরিয়া আকরণ পূর্বক প্রাণীদিগকে ভক্ষণ 


কুদ্ধ হইয়া! ভগবান কশ্টাপ সাগরকে কহিয়া- 
ছিলেন, তুমি অতরঙ্গ হও । ভীহাঁর কথা 
“| মাত্র নদ-নদী-পতি সমুদ্রে তৎক্ষণাৎ তরঙ্গ- 
শূন্য হইয়া নিশ্মীল আদর্শের ন্যায় দর্শনীয় 
হইলেন। 

বানরযুখপতিগণ ! এ স্থানে সাগর পার 
হইয়া তোমরা শত-যোজন-বিস্তৃত এক দ্বীপ 
প্রাপ্ত হইবে । এঁ দ্বীপের অপর পারে ন্থবর্ণ- 
ময় শূঙ্গসমূহে সুশোভিত অপ্নরোগণণনিষে- 
বিত সিদ্ধচারণগণে সমাকুল পর্ববতরাঁজ 
মনোরম মহেন্দ্র পর্বত অবস্থিতি করি- 
তেছে। সহঅ্লোচন দেবরাজ পুরন্দর প্রতি- 
পর্বেবেই এ পর্ববতে গরমনাগমন করিয়া থাকেন। 
তোমর! এ পর্ববতে বিশেষ-মত্ব-সহকারে জান- 
কীর অন্বেষণ করিবে । তদনস্তর তোমরা 
লবণ নায়ক দক্ষিণ সযুদ্রের তীরে উপস্থিত 
হুইবে। এ লবণ সমুদ্রের অপর পারে শত- 
যোজন-বিস্তৃত এক দ্বীপ আছে। ৰাঁন্রবীর- 
গণ! লোকে বলিয়া থাকে, এ দিব্য দ্বীপে 
গমন কর। মনুষ্যের অতীব দুঃসাধ্য । তোর! 
যাইয়! যথাসাধ্য যত্ব সহকারে রিশেষ করিয়া 
এ দ্বীপ অনুসন্ধান রূরিবে। দেবর্ষিগ্রণ, সিদ্ধ- 
গণ ও চারণগণ এ দ্বীপে গমনাগমন, ও বাস 
করিয়া থাকেন। কপিযুথপতিগ্রণ! আমি 
শুনিয়াছি, এ দ্বীপেই দেবগণেরও অবধ্য 
ছুরাত্ম। রাক্ষমাধিপতি রাবণের বাদ। লব- 
সমুদ্রের মধ্যন্ছলে সিংহিক। নামে এক দারুণ 
রাক্ষমী বান করে; লোকে তাহাকে াষা- 
ডিক] বলিয়৷ জানে । সিংহিক! রাক্ষলী ছায়। 


করিয়া থাকে। 

যাহা হউক, বানরাধিপতিগণ ! তোমর! 
এ দ্বীপ অতিক্রম করিয়া এক কাঞ্চনগিরি 
দেখিতে পাঁইবে। সেই কাঞ্চনগিরি সাগর ভেদ 
করিয়! উত্থিত হইয়াছে । উহা! চন্দ্র ও সূর্ধ্যের 
সখা ; চন্দ্র এবং সুর্য্যেরই ন্যায় উহার দীপ্তি। 
চতুর্দিকে সাগরজলে বেষ্টিত সেই কাঞ্চনগিরি 
অত্যুন্নত শৃঙ্গ-পরম্পর। দ্বারা যেন আঁকাঁশতল 
বিলিখন করিয়াই প্রকাঁশ পাইতেছে। উহার 
এক কাঞ্চন শঙ্গে দিবাকর এবং এক রজত 
শৃঙ্গে চন্দ্রমা অবস্থিতি করেন। কৃতত্ব, নৃশংস 
বা! নাস্তিকের এ পর্বতের দিকে দৃষ্টি- 
ক্ষেপে করিতেও সমর্থ হয় না। বাঁনরযুখ- 
পতিগণ ! তোমরা অবনত মস্তকে প্রণাম 
করিয়া এ পর্বত অন্বেষণ করিবে। সেই 
আদিত্যসন্সিভ হুর্ধর্ধ পর্বতের অপর পারে 
সাগর, চতুর্দিশ-যোজন-পর্্যস্ত ব্যাণ্ড করিয়া 
আছে। বানরজেম্গণ ! তোমরা সেই সাগর 
পার হুইয় বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্টিত সর্ববকাম-ফল- 
প্রদ বিবিধ পাঁদপপুঞ্জে সমারৃত বিছ্যুদ্বান 
নামে এক পর্বত দেখিতে পাইবে । সেই 
পর্বতে বিবিধ ফলমুল প্রস্ৃতি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য 
দ্রব্য ভোজন এবং অন্ুত্তম মধুপান পুববক 
স্তোমরা পুনর্ববার যাত্রা করিবে ! 

কপিগ্রবীরগণ! নানা-রত্ব-বিভূষিত পর্ববত- 
রাঁজ বিছ্যুদ্বান পর্ব্চ্তের পর উমীরবীজ নাঁমে 
এক দিব্য পর্ব আঁছে; এ পর্বত অনুসন্ধান 
করা তোমাপিগ্রের অবস্ঠ কর্তব্য। উহা 
বিবিধপ্রকার ন্থপুষ্পিত হ্থবর্ণমম্ন পাদপপুঞ্জে 











কিক্ষিন্ধ্যাকাও। 


'সর্বত্র সমারৃত। ম্বত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
মনুষ্যেরা যমালয়ের উত্তরবস্তী এ উষীরবীজ 
পর্বত এবং উহার পৃষ্ঠজাত বিবিধ স্থবর্ণ- 
পাঁদপ সকল দর্শন করিয়! থাকে ।১ বাঁনর- 
শ্রেষ্ঠটগণ! তোমরা এঁ পর্বতের সমস্ত শৃঙ্গে 
ও স্্পুষ্পিত কানন সকলে সর্বত্রই রাবণ ও 
জানকীর অন্বেষণ করিবে। 

মহাবীরগণ ! উধীন্ববীজ পর্বতের পর 
কুঞ্জর নামে এক পর্বত আছে। বিশ্বকর্মা 
এঁ পর্বতের উপর মহর্ষি অগন্ত্যের বাসভবন 
নিশ্মীণ করিয়াছেন । এ বাসভবনের কাঞ্চন- 
ময় দ্রব্য তোরণ এক-যোজন-বিস্তৃত ও শত- 
যৌজন উন্নত; উহা নাঁনাষণি-রত্বে বিভূ- 
ধিত। সেই পর্বতেই ভোগবতী নামে 
দুরধিগম্য৷ নাগপুরী আছে; উহার রথ্যা সকল 
স্বপ্রশস্ত ; এবং তোরণ সকল তণ্তকাঞ্চনে 
বিনিশ্মিত। তীক্ষদংস্্র মহাবিষধর ঘোররূপী 
মহাসর্প সকল সেই পুরী রক্ষা) করিতেছে। 
মহাতেজ। সর্পরাজ বাত্থকি সেই পুরীতেই বাস 
করেন। হরিপ্রবীরগণ ! তোমরা, সেই ভোগ- 
বতীর বিচিত্র উপান্ত প্রদেশ এবং বন ও 
উপবন সকলে সব্বন্র রাবণ ও জানকীর 
অনুসন্ধান করিবে। | 

কপিশ্রেষ্ঠগ্ণ ! মহর্ধি অগন্ত্যের স্ানের 
জন্য পর্বতপ্রধান কুঞ্জর পর্বতে অব্যঞ্জন] 
নামে, এক তড়িৎগ্ররভা শআোতস্বতীও, প্রবা- 


হিত্ত হইতেছে । উহার তীরে যে. হেষ-রজ্ষতা-- 


কর মুলৌষধি নামে. এক শৃঙ্গ আছে, মহর্থি, 
কুপ্তর পর্বতে. গমন করিয়া উহ্াতেই বাস 
করিয়া থাকেন। এই দিব্য৷ সাধিত্রী সরম্তী 





৮৭ 


ভড়িৎ্প্রভ। অব্যঞ্জনার পঙ্ক চন্দনময় ও বালুকা 
মণিবিদ্রমময় | দেবর্ষিগণ নিয়ত এই নদীতে 
অবগাহনাঁদি করিয়া থাকেন। ] 
কপিপ্রবীরগণ ! সেই অব্যঞ্জনা নদী অতি- ।' 
ক্রম করিয়া, বৃষভ নামে এক সর্ধরত্বময় 
স্বন্দর পর্বত অবস্থিতি করিতেছে । উহার 
আকার মহা'রষভেরই সদৃশ । সেই পর্বতে 
পদ্মক, গোশীর্ষ হরিশ্টাম এবং অনলশিখার 
ন্যায় সমুজ্ছবলকাস্তি এরূপ আরও একপ্রকার 
দিব্য চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে । তোমরা 
কোনরূপেই সেই দিব্য চন্দন স্পর্শ করিও 
না। ঘোররূপী রোহিত নাঁমক গন্ধর্বগণ সেই 
চন্দনবন রক্ষা! করিতেছে । এ সকল গন্ধর্বেবের 
পচ জন মহাবীর্য্য অধিপতি আছেন। শৈলুণ, 
গ্রামণী, সিন্ধু, স্থান ও বভ্রু। হরিশ্রেষ্ঠগণ ! 
তোমরা এই স্থানে গমন করিয়া পুণ্যকর্ন্দা 
মহর্ষি তৃণান্থুর আশ্রম দেখিতে পাইবে। 
মহর্ষি ভূণাঙ্কু এই আশ্রম হইতেই স্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন। | 
বানরযৃখপতিগণ ! তোমরা মহর্ষি তৃণাস্কুর 
আশ্রম অতিক্রম করিয়া আর এক পর্বত 
প্রাপ্ত হইবে। সেই পর্বতের শরঙ্গ হইতে 
মৌমনসা নামে আ্রোতস্মভী উত্পক্ন হুই- 
য়াছে। সৌমনসা শিলাতটে উত্তাল রঙগা- 
ঘাত করিয়া দেই পর্বতের, অগ্তুরুচন্দন-গন্ধি 
মনোরম সানু সকলে যেন জৌড়া করিয়া, 
বেড়াইতেছে।: হুরিশ্রেক্ঠগণ ! বিপুলকুলিন- 
শালিনী এ সৌমনসা নদীর মনোরম. উত্তর 
তীরই দৃষ্ট হইয়। থাকে.) দক্ষিগ তীর: দৃষ্টি- 
গোচর হয়না । সৌমনসার পর অগম্য হ্্দারুণ 





পাশাপাশি শাাাশাাীীশী্ীশীশীশীীাীিটিশি 








পিতৃলোক। স্ুবিস্তীর্ণ পিতুলোক-রাজধানীর 
দক্ষিণে নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় ঘোর অন্ধকার । 
সেই প্রদেশে স্ববর্ণপ্রভ বজ্জ-বৈদূর্যবেদিক 
বিবিধ বৃক্ষলতা ও গুল্মে সর্ববতঃ-পরিবেষ্টিত 
যমরাজের প্রাসাদ কাঞ্চনময় স্তস্তসমূহে 
শোভমান হইতেছে । অনন্তশক্তি যমরাজ এ 
প্রাসাদমধ্যে ধশ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্বব- 
ভূতের স্কৃত দুক্কত বিচার করিতেছেন । 
কপিপ্রবীরগণ ! তোমরা! পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি 
তৃণাস্কুর আশ্রম পর্য্যন্তই গমন করিবে । এই 
পর্যন্তই পৃথিবীর সীমা); এই পর্যন্ত গমন 
করাই হ্বছুদ্ধর ; উহার পর আর কোনরূপেই 
গমন করা ঘাঁয় না। মহাবীর শুরবানরগণ ! 
তোমরা দক্ষিণদিকের এই পধ্যন্তই গমন 
ও অন্বেষণ করিতে পারিবে। তাহার পর 
অসীম অনন্ত; আর সুধ্যের আলোক নাই; 
হৃতরাঁং আমি তাহার পরিচয় কিছুই জ্ঞাত 
নহি। তোমরা মহর্ষি তৃণাঙ্কুর আশ্রম পর্য্য- 
স্তই গমন ও জানকীর অন্বেষণ পুর্ব্বক কৃত- 
কার্ধ্য হইয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিবে। তোমা- 
দিগের মধ্যে যে কেহ প্রত্যাগমন করিয়! 
আমাকে সংবাদ দিবে যে, আমি জাঁনকীকে 
দেখিয়া আসিয়াছি, সে আমারই ন্যায় রাজ্য- 
ভোগ ও মানসম্ত্রম প্রাণ্ত হইবে। হরিপ্রবীর- 
গণ! আমি যেরূপ নির্দেশ করিলাম, তোমর! 
এক এক করিয়া সেই সকল স্থানেই অনু- 
সন্ধান করিবে। এতত্তিম্ন যাহ! নির্দেশ না 
করিয়াছি, তোমর! নিজেই বিবেচনা করিয়া 
সে সমস্তও অন্বেষণ করিবে । আমি যে সকল 
পর্ব্বত, ছূর্গ, নির্বর, গুহা এবং বিবিধ বিচিত্র 





রামায়ণ । 








বন ও হ্বসম্বদ্ধ স্বিস্তীর্ণ নগর ও জনপদাদি" 
উল্লেখ করিলাম, তোমরা সর্বত্রই মহাত্মা 
রাঁমচন্দ্রের মহিষী জানকীর অনুসন্ধান লইবে। 
তোমরা অবশ্থা অবশ্টা রাবণের আঁবাসস্থান 
ও জানকীকে দর্শন করিয়া এবং জানকী 
কি অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার 
সংবাদ লইয়! সত্বর প্রত্যাগমন করিবে । 
কোন মতেই এক মাসের অতিরিক্ত কাল 
বিলম্ব করিও না; করিলে আমার বধ্য 
হইবে। আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, 
তোমর! তাহার অণুমাত্রও অন্যথা করিও না) 
আঁদেশানুরূপ কার্ধ্য করিলে আমি সন্তুষ্ট 
হইব। আর তাহা না করিলে তোমাদিগের 
পুত্রকলত্র এবং জীবনও সংশয়িত হইবে। 

হরিযুথপতিগণ! তোমাদিগের বল ও 
বিক্রমের ইয়ত্তাই হয় না) আর তোমরা 
সকলেই অশেষ-গুণ-ভূয়িষ্ঠ মহাবংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছ; অতএব এরূপ অসামান্য 
পৌরুষ অবলম্বন কর যে, যাহাতে জানকীর 
অন্বেষণ করিতে পার। 


ঘিচত্বারিংশ সর্গ। 


্পসপ্প সে 


অঙ্গুরীয়-প্রদান। 
বাঁনরদিগকে সামান্যত আদেশ করিয়! 
মহাত্মা স্থগ্রীব, হুনৃমানকে বিশেষ করিয়! 
কহিতে লাগিলেন; কারণ তিনি বিলক্ষণ 
অবগত ছিলেন, সকলের অপেক্ষা বানর শ্রেষ্ঠ 
হনৃমানেরই পরাক্রম অধিক। 


২৮০৯ 





৪ 





বানররাজ স্বগ্রাব, হনুমানকে কহিলেন, 


| হরিশ্রে্ঠ! আমি ভাবিয়া দেখিতেছি, ভূতল, 


অন্তরীক্ষ, পাতাল, স্বর্গ বা সাগরগর্ড, কুত্রাপি 
তোমার গতির ব্যাঘাত হয় না। বীরবর! 
দেব, গন্ধর্র্ব, নাগ ও দানব লোক; এবং সমস্ত 
সাগর ও ধরাধর সকলও তোমার অবিদ্িত 
নাই। মহাবীর মহাকপে ! তোমার গতি, 
বেগ, তেজ এবং কাধ্যলাঘবও তোমার 
মহাবল পিতৃদেব পবনেরই সদৃশ । ভূমগ্ডলে 
তোমার ন্যায় তেজন্বী কেহ কখনও হয়ও 
নাই, কুত্রাপি কেহ বিদ্যমানও নাই । অত- 
এব বাঁনরপুঙ্গব ! যাহাতে তুমি সীতার দর্শন 
পাও, তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ব করিবে । হনৃ- 
মন ! বল, তেজ ও পরাক্রম, এবং দেশকালো- 
চিত অনুষ্ঠান ও কুনীতি-বর্জজিত নীতি, এক 
তোমাতেই এই সমস্তেরই সদৃভাব আছে। 
বানররাঁজ মহাঁতা ম্বগ্ীব এইরূপে হনু- 
মানের উপর কার্ধ্যসিদ্ধির ভাঁরার্পণ করিয়া 
মনে করিলেন, যেন তাহার কার্ধ্য-সিদ্ধিই 
হইয়াছে; অতএব তাঁহার ইন্ড্রিয়বর্গ ও 
অন্তরাত্বা আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া! উঠিল। 
অনস্তর কার্ধ্যসিদ্ধি, হনুমানেরই উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, বুঝিতে পারিয়! মহা'- 
বুদ্ধি রামচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
দেখিতেছি, হনুমান যে কাধ্যসিদ্ধি করিতে 
পারিবে, তৎপক্ষে বানররাঁজ সগ্রীবের আর 
কোঁন সন্দেহই হইতেছে'না। আমি হনুমানের 
ভাঁব দেখিয়াঁও বুঝিতে পারিতেছি হে, ইহার 
নিজেরও বিশ্বাস যে, সে অবশ্যই কার্য্যসাঁধন 
করিবে । বিবিধ অপাঁমান্য-কাধ্য-পরম্পর] 


ও 





৮৯ 


দ্বারা পরিচয় প্রাপ্তি পূর্বক প্রভূ যাহাকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়! কার্যে নিয়োগ করেন, 


তাহ! দ্বার অবশ্যই কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়া থাঁকে, 


সন্দেহ নাই। 

মহাতেজ! রামচন্দ্র আঁকার-ইঙ্গিত দ্বারা 
হনুমানের অসাধারণ আগ্রহ ও উদ্যোগ 
বুঝিতে পারিয়! নিজেও বিশ্বাম করিলেন যে, 
হনুমান নিশ্চয়ই কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ 
হইবে। তখন অরাতিতাঁপন রঘুবীর অতীব 
আনন্দিত হইয়া রাজনন্দিনী সীতার অভি- 
জ্ঞানার্থ নিজ-নামাক্ষরাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক, হনু- 
মানের হস্তে প্রদান করিলেন; এবং কহিলেন, 
বাঁনরশার্দুল! জনকনন্দিনী এই অঙ্গুরীয়ক 
দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তুমি 
আমারই দূত; স্ৃতরাং তোমার প্রতি তিনি 
আর কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। বীর! 
তোমার উদ্যোগ-শীলতা এবং অসামান্য 
কণর্ধ্য-পরম্পরা বিশেষ পরিচিতই আছে; 
তাহাতে আবার স্থগ্রীব তোমাকে যেরূপে 
আদেশ করিলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণই 
বুঝিতে পারিলাম যে, তোম! দ্বারা অবশ্টাই 
কাধ্যসিদ্ধি হইবে। 

তখন মহাঁতেজ। পবননন্দন বানরপ্রধান 
হনুমান মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক সেই অঙ্গু- 
রীয়ক গ্রহণ, এবং রামচন্দ্র ও সুপ্রীবের পাঁদ- 
দ্বয় বন্দন করিয়া সহকারী বানরবীরদিগের 
সহিত আকাঁশ-পথে যাত্রা করিলেন। 

তগকালে বানরগণপরিরৃত বায়ুনন্দন 
হনুমান, মহাবল বানর-সৈগ্য প্রহর্ধিত করিয়া 
মেঘ-মুক্ত নির্মল গগনতলে তাঁরকা-বেছিত 











৯১০ 


রামায়ণ। | 





বিমল-মগুল চন্দ্রমাঁর ন্যায় প্রকাশ পাইতে 
লাগ্রিলেন। 





ত্রিত্বারিংশ সর্গ। 


পশ্চিম-দিউনির্দেশ । 

মহাতেজা বানররাজ স্স্্রীব, বুদ্ধি-বিক্রম- 
সম্পন্ন বায়ুবেগ বানরপ্রবীর হনুমান প্রভৃতি 
বানয়দিগফে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়। 
নিজ শ্বশুর তারার পিতা! ভীম-পরাক্রম 
স্থষেণ নামক ঘযৃথপতিকে আহ্বান পূর্বক 
কবতাঞ্জলিপুটে পুজ1 ও প্রণাম করিয্না কহি- 
লেন, বানরাধিপতে ! আপনি শত সহ্ত্র 
বেগগামী বানর-সৈন্য লইয়া উপস্থিত কার্ষ্যে 
রাঁমচন্র্রের সহায়তা করুন । প্রভে। € আপনি 
ধরুণ-পালিতা পশ্চিম দিকে গমন করুন। 

আহ্াত্বন ! পশ্চিম দিকে গমন করিয়া 
আপনি স্থরাষ্ট্র, বাহলীক, ভদ্রক ও আভীর 
দেশ ; স্থবিশাল শ্ুসমৃদ্ধ বিধিধ নগর ও জন- 
পদ; প্রভাসাদিতীর্ঘথ এবং দ্বারবতী নগরী অন্বে- 
ষণ করিবেন। বানরগণ ছ্বারবতীর ফেতক- 
বন, তালীবন ও নারিফেল-ধন মফলে সচ্ছন্দে 
বিহার করিবে। তঙনস্তভর আপনি, বানরগণ 
দ্বার ক্রমে ক্রমে বকুল ও উদ্দালক-পাদপকুূলে 
সর্ধবতঃ-সমাকীরণণ পুষ্নাশবৃঙ্ষ-ব্ছুল মরীচি- 
পত্তন, মনোরম জটিলস্থলী, তীর, 'অঙ্গালৌক 
এবং ফোলুক দেশ অনুসন্ধান করাইবেন। 
আপনারা পশ্চিম দিকের সমস্ত সুবিশাল 
রত্ব-ভূয়িষ্ঠ পতন, স্থাশ্ছ্যদায়িনী শীততোয়া 











বিদুর-প্রবাহিণী প্রত্যকোতা তরঙ্গিণী,তাপস- 


কানন ও গিরি-কন্দর; কেকয়, সিদ্ধু ও! 


সৌবীর দেশ; বিবিধ কাস্তার ও পর্বত ; 
এবং পর্বতশ্রেণ-পরিবেষ্টিত সমস্ত দুর্গম 
স্থান অন্বেষণ করিবেন। তদনম্তর আরও 
পশ্চিমে গমন করিয়৷ আপনাবরা পশ্চিম সমুদ্র 
দেখিতে পাইবেন। এ সমুদ্রে বহু-পাদপ- 
শোভিত অনেক দ্বীপ আছে; আপনারা এ 
সকল দ্বীপ, আর তীরপ্রান্তে আনর্ত দেশ 
এবং বিবিধ কাস্তার ও কানন সমস্তই অন্বেষণ 
করিবেন। 

কপিযুখপতে ! সিম্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গম- 
স্থলে ফেনগিরি নাঘে এক পাদপভূয়িষ্ঠ শত- 
শৃঙ্গসম্পন্ন মহাপর্বত আছে। এ পর্বতের 
মনোরম প্রস্থ সকলে সিংহ এবং তোয়দ-সম- 
নিষ্বন মদমত্ত মাতঙ্গগণ হষ্ট হইয়। সর্বত্র 
দলে দলে বিহার করিতেছে । এ পর্ধববতেই 
সিংহ নামক একপ্রকার মহাবল পক্ষী আছে) 
উহার! বিলমধ্যে বাস করিয়া থাকে । উহা'- 
দিগকে আক্রমণ ও ধারণ কর! ছুঃসাধ্য; 
পূর্বেব উহার দেবতার নিকট এইব্ধপই বর 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। এঁ সকল সিংহ্‌-পক্ষী, 
তিমি মৎস্য এবং হস্তীদিগকেও ধারণ করিয়া 
নীড়ে উত্তোলন করিয়া খাকে। যহাত্মবন! 
পর্বতে এক স্থবিস্তীর্ণময়োবর এবং উহাতে 
চিত্তবিনোদন অপুর্ব পন্মবনও আছে। এ 
পর্বতে শত শত শৃঙ্গ এবং সিংহ-পক্ষীদিগের 
যাঁবদীয় নীড়ই দক্ষতা সহকারে অদ্বেষণ 
কর! কামরূগী বানরদিগের অবশ্য কর্তব্য । 


সিগ্ধুন্ধের তীর্থ সকলও অতিযত্ব পূর্ববক ূ 


সপ 


্ 
২] 





* কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


অনুসন্ধান করিতে হইবে । এঁ অঞ্চলে মরু ও 
উপমরু দেশ; শুর ও আভীরদিগের নিলয়; 
এবং সমস্ত পর্বত, বন ও উপবন সকলও 
আপনার! অবশ অবশ্য অন্বেষণ করিবেন । 
পূর্বে পুরদ্দর কুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিয়া- 
ছিলেন যে, এ স্থান স্ত্রীলোকদ্িগের শোকা- 
বহ হইবে । আপনার! এ শ্বানেও অনুসন্ধান 
লইবেন। তদনম্তর বানরগণ যবনদিগের 
সমস্ত নগরীই অন্বেষণ করিবে । তাহার পর 
তাহারা পহলবদিগের আবাসভূমি এবং তৎ- 
সন্নিহিত সমস্ত প্রদেশ পরীক্ষণ করিয়! সমগ্র 
পঞ্চনদ ও কাশ্মীর রাজ্য; এবং সেই অঞ্চলের 
যাবদীয় শমীবন, পীলুবন, পর্বত ও নগর ) 
সমস্তই অনুসন্ধান করিবে । তদনন্তর বান- 
রের! মনোরম তক্ষশিলা, শলাক।; পুক্করা- 
বতী ও শান্ধ প্রভৃতি অপরাপর দেশ, মণি- 
মান পর্বধত ; গান্ধার দেশ ; সমস্ত মরুপ্রদেশ 
এবং কেকয়দিগের চিত্তবিনোদিনী আবাস- 
ভূমি অন্বেষণ করিবে । এতত্তিন্ন তাহার এ 
পশ্চিমদ্দিকের গিরিজালাবৃত সমুদায় ছুর্গম 
স্থান এবং গিরিকন্দর সকলেও পুজ্থামুপুঙ্থ 
রূপে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান লইঘে। 
মহাত্মন! তছনভ্তর ভীমদর্শন পশ্চিম 
সাগর প্রাপ্ত হইয়। বানরের এ অগাধ অনস্ত 
ভীষণ সমুদ্রে অন্বেষণ করিবে । তাহার পর 
আরও পশ্চিমে গমন করিয়। তাহার পারি- 
পাত্র পর্বতের প্রকাণ্ড পাদপ-ডুয়িষ্ঠ গগন- 
স্পর্শ দুর্দর্ঘ কাঞ্চন শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে । 


এ শূঙ্গে চতুর্ববশতিসহত্র তরু কর্ম অর্কবর্ণ 


মহাবল গন্ধর্বগণ বাপ করে। বানরেরাও 


৯১ 


তীমবিক্রম বটে, তথাপি তাহার] যেন এ 
সকল গন্ধর্বদিগের নিকটে ও ন। যায়; তাহারা 
এ স্থানের কোন ফল বা পুষ্পও যেন গ্রহণ 
না! করে। বিশেষ বলবান মহাবীর হ্থুহুদ্ধর্ষ" 
ভীমবিক্রম গন্ধর্বগণ এ সকল ফলমূল রক্ষা 
করিতেছে । যাহাই হউক, বানরের! বিশেষ 
যত্ব সহকারে এ স্থানে জানকীর অন্বেষণ 
করিবে; কোনরূপ উপদ্রব না করিয়। বান- 
রেরা যদি কেবল আমার কর্তব্তমাত্র সাঁধনে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে গন্ধর্বগণ তাঁহা- 
দ্রিগকে কিছুই বলিবে ন1। 
কপিযৃখপতে ! অনেক তালপ্রমাণ সমু- 

নত বিবিধ-রত্বময়-শূঙ্গ সম্পন্ন চক্রবান নামে 
এক মহাপর্ধবত এঁ পশ্চিম সাগরে অবগাহন 
করিয়া আছে। ভগবান বরাহ এ পর্ববতে লৌহ- 
ময় বজ্বনাঁত মহাসার দানব-বিমর্দন দিব্য 
চক্র স্থাপন করিয়৷ রাখিয়াছেন। পুরাকালে 
দেব মধুসূদন এ পর্বতে পঞ্চজন ও হয়গ্রীব 
দানবকে সংহার করিয়! শঙ্খ ও চক্র আহরণ 
করিয়াছিলেন। আপনারা এঁ পর্বতের মনো- 
রম সামু ও স্থবিশাল গুহা সকলেও সর্বত্র 
জানকী ও রাঁবণের অস্বেষণ করিবেন। 

কপিপ্রবীর ! চক্রবান পর্বতের পর সাগর- 
মধ্যে সুবর্ণশৃঙ্-সম্পন্ন চতুঃষ্টি-যোৌজন-প্রমাঁণ 
বরাহ-নামক এক শ্রন্দর পর্বত আছে; এ 
স্থানে মহাসাগরের জলও অগাধ.। পৃর্রোক্ত 
পারিপাত্র পর্বত অতিক্রম করিয়! ধানরের! 
দেখিতে পাইবে, আর এক পর্বত মেঘের 
ন্যায় উশিত হইয়া! যেন গ্ঞগনতল বিলিখন 
করিতেছে। বিবিধ কাঞ্চনময় ধাতু-সমুহে 
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রিনি ঞ শীতের শিখর দিবার 
সহজ্র সহত্র ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তক্মিব- 
ন্ধন এ পর্বতে নিরস্তর বজ্জের ন্যায় শব্দ 
হইয়া থাকে । এ ধারা-শব্দে সমুক্তেজিত ও 
স্পর্দমাঁন হইয়া তথায় শতশত হস্তী, ময়ূর, 
সিংহ ও ব্যাত্র সকল প্রতিগঞ্জন করিতেছে। 
পুরাকালে দেবগণ সমবেত হইয়! স্থমেঘ 
নামক এ রত্বপর্রতে ভগবান হরিহর পাঁক- 
শাসন পুরন্দরকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

মহাত্মন! মহেক্দ্র-পরিচাঁলিত পর্ববতোভ্ভম 
স্থমেঘ পর্বত অতিক্রম করিয়া আপনার! 
ষষ্টিসহত্র কাঞ্চন পর্বতে গমন করিবেন । 
তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ এ সকল কাঞ্চন পর্বত 
চতুদ্দিকে প্রভা বিস্তার করিতেছে; এবং 
কাঞ্চনময় শৃঙ্গ সকলে অপূর্ব শোভা পাই- 
তেছে। এঁ সকল শৃঙ্গে বিবিধ স্ববর্ণময় পুষ্প 
সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। 

কপিগ্রবীর ! এ যষ্ঠিসহত্র কাঁঞ্চন পর্বর- 
তের মধ্যভাগে সাবর্ণি মেরু নামে কাঞ্চন 
পর্বত উহাদিগের রাজার ন্যাঁয় অবস্থিতি 
করিতেছে । পুরাকালে ভগবান আদিত্য 
প্রসন্ন হইয়া সাবর্ণিমেরুকে বরদাঁন করিয়া- 
ছিলেন যে, পর্বরবতরাঁজ! আমার যেরূপ 
প্রভা, তোমারও সেইরূপ প্রভা হইবে। আর 
তোমাতে চরাচর যে কোন প্রাণী ও পদার্থ 
আছে,আমার প্রভাবে দিবা রাত্রিতে সমস্তই 
সমভাবে হৃবর্ণের ন্যায় সমুজ্বল দৃষ্ট হইবে । 
তোমাতে দেব, গ্ধর্ব ও দানব প্রতৃতি যে 
কেহ বাস করিবে, সকলেই মৌক্তিক-কাস্তি, 
ও স্ববর্ণ-সদৃশ 8 হইবে। 





মামায়ণ 1 


নিতে ! আদিত্যগণ,ম মরুদ্গণ, রুদ্র 
গণ ও বস্থগণ এবং অশ্থিনীকুমার-দঘয় পশ্চিম- | 
সন্ধ্যা সময়ে এ মেরুর উত্তর শৃঙ্গে আগমন 
পুর্ববক ভগবান দিবাকরের উপাসনা করিয়। 
থাকেন। দেব দিবাকর তীহাদিগের পুজা 
গ্রহণ পূর্ববক সর্ববলোঁকের অদৃশ্ট হইয়া অন্তা- 
চলে গমন করেন। অস্তাচল তথা হইতে 
দশসহত্র যোজন দুরে অবশ্থিত; দিবাকর 
নিমেষান্তর-মধ্যে এ পথ অতিক্রম করিয়! 
অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করেন। 

মহাত্বন! সাঁবর্ণি মেরুর একদেশে 
সুরধ্য-সঙ্কাশ ছ্যুতিমান মহর্ষি সাবর্ণি বাস 
করেন; তিনি দ্বিতীয় ভাক্করের ন্যায় এ 
প্রদেশ আলোকিত করিয়া আছেন। সে 
পর্য্যন্ত গমন করা অতীব ছুঃসাধ্য। কিন্ত 
আপনি মহর্ষির নিকট গমন করিয়৷ ভূমিষ্ঠ 
হইয়া তাহাকে প্রণাম পূর্বক জানকীর বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিবেন । 

বানরপ্রবীর ! মেরু ও অস্তাচলের মধ্যে 
এক পর্বতের শিখরাগ্রভাগে ভগবান দিবাঁ- 
করের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত বদ্ধ-বেদ্দিক সণ্ত- 
মস্তক তাল বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে। আপ- 
নারা এ পর্বতের সমস্ত শঙ্গ, কন্দর ও গুহার 
সর্বত্রই জানকীর ও রাবণের অনুসন্ধান 
করিবেন । 

হরিপ্রবীর! এই স্থান হইতেই কাম- 
রূগী বানরের লোহিতার্ক-সমগ্রভ অস্তশৈল 
দেখিতে পাইবে । বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা 
কোন রূপেই অস্তশৈলে গমন করিও ন!। 
অস্তশৈল অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; টিচার উরি হা হযে? 
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স্থতরাং নিরস্তর তেজঃশিখা বিকীরণ করি- 
তেছে। সিংহ, শার্দুল, মুগ রি পক্ষী, কি 
দেব, কি পক্নগ-গণ কেহই এ পর্ধতরাজে 
গমন করেন না। এ পর্বতের অগ্রভাগে 
বিশ্বকর্মা সুবিশাল সুর্ধ্য-সম্মিভ দ্বিব্য ভবন 
নিশ্মীণ করিয়াছেন । এ ভবন-মধ্যে শতশত 
প্রাসাদ পরস্পর সম্ব দ্ধভাঁবে বিনির্িত হই- 
য়াছে; এবং শতশত পদ্মিনী ও বিবিধ স্থবর্ণ- 
ময় পাঁদপকুল 'ভবনের শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । এ ভবন মহাত্মা ভগবান পাঁশ- 
হস্ত বরুণদেবের বাসন্থান। দিবাকর প্রভাঁত- 
কাঁল হইতে আরস্ত করিয়া স্বীয় কিরণ-জাল 
দ্বারা জীবলোকের অন্ধকার দুরীকরণ পুর্ব্বক 
এই পর্ধযস্ত যাইয়াই অন্তগমন করেন। 

বানরগণ! যে সপ্তমস্তক তাঁলের কথা 
কহিলাম, পুরাঁকাঁলে দেবতারা পশ্চিম-দিকৃ- 
প্রীস্তে এই স্ববর্ণময় মহাতাল নির্ধ্দীণ করিয়া- 
ছিলেন, উবার নাম সোমার্চি। 

হরিপ্রবীরগণ ! তোমরা এই পর্যন্তই 
গমন করিতে পারিবে; তাহার পর অসীম 
অনন্ত; তথায় আর ভাক্করের আলোক নাই; 
স্থতরাং তাঁহার পর আমি আর কিছুই জ্ঞাত 
নহি। তোমরা অস্ত পর্ধবত পর্যন্তই গমন 
করিয়া রাঁবণের আবাসসস্থান ও জাঁনকীর 
অনুসন্ধান-প্রাপ্ডি পূর্বক পূর্ণ এক মাসের 
মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবে । এক মাসের 
অধিককাল বিলম্ব করিবেনা)করিলে আমার 
বধ্য হইবে। আমি পশ্চিম দিকের যে সীম 
নির্দেশ করিলাম, ইন্দ্রাদি দেবগণও সে পর্য্যন্ত 
গমন করিতে পারেন না; এই জন্যই এই 
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দিকে আমি আমার পিতৃম্বরূপ শ্বশুরকে 
প্রেরণ করিতেছি । ইনি তোমাদিগকে সকল 
বিপদেই রক্ষা! করিতে পারিবেন। বাঁনরগণ ! 
তোমরা আমারই ন্যায় ইহার যে কোন 
আদেশ সর্বদ! প্রতিপালন করিবে। যে 
কোন বানর প্রতিকূলতাচরণ করিবে, সে 
আমার বধ্য হইবে । আমি যেরূপ আদেশ 
করিলাম, আমার হিত-সাঁধন জন্য এতন্তিম্ন 
দেশ-কাঁলোচিত যে কোন কর্তব্য কার্য উপ- 
স্থিত হইবে, তোমর। পূজনীয় স্বষেণের নিদে- 
শানুবর্তী হইয়া তত্ক্ষণাৎ তাহ! সম্পাদন 
করিবে। 

কপিপ্রবীরগণ ! তোমরা আমার এই 
আদেশ শ্রবণ পূর্বক পশ্চিমদিকে গমন করিয়া 
সব্বত্র এরূপে অনুসন্ধান কর, যাহাতে জাঁন- 
কীকে অবশ্যই দেখিয়া আসিতে পার । রাঁম- 
চন্দ্রের মহিষী জানকীর অনুসন্ধান হইলেই, 
আমি পূর্ববকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া 
খণ হইতে মুক্ত হইব । 

হরিযুখপতে ! আপনি আমার শ্বশুর, 
হ্তরাঁং পিতারই ন্যায় পূজনীয়; আপনকার 
সমান আমার হিতৈবীও আর কেহই নাই। 
মহাত্বন ! আপনাকে আর অধিক কি বলিব, 
আমি যাহাতে আপনাকে কার্যাসাধন পূর্বক 
প্রত্যাগত দর্শন করি,আঁপনি তাহাই করিবেন। 

বাঁনররাজ স্বও্রীবের ঈদৃশ নিপুণ বাক্য 
শ্রবণ পূর্ব্বক ছৃষেণ প্রস্ৃৃতি বানরপ্রবীরগণ 
হর্ষোৎসাহপূর্ণ মানসে বরুণপালিত। পশ্চিম 
দিক অন্বেষণার্থ যাত্র! করিলেন। 
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চতুম্চত্বারিংশ সর্গ। 


উত্তর-দিঙ নির্দেশ । 

বানরেক্্র হগ্রীব, ষেণকে পশ্চিমদিকে 
প্রেরণ করিয়া সর্ধববানর-সম্মানিত বানরাঁধি- 
পতি মহাসাহমিক মহাবীর শতবলি নামক 
বানরকে রাবণের অহিত ও রামচন্দ্রের হিতসাঁধ- 
নার্থ আদেশ করিলেন । বানররাজ কহিলেন, 
শতবলে ! তুমি, মহাবেগশালী বৈবস্বতনন্দন 
মন্ত্রিগণে ও শত্তসহক্ত্র বানরগণে পরিবৃত হইয়! 
উত্তরদিক অন্বেষণ কর । যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বব- 
দিগের অধীশ্বর ধীমান মহাত্বা ধনাধিপতি 
কুবের এ দ্দিক পালন করিতেছেন। তুমি 
দু্দর্ধ বানরগণের সমভিব্যাহারে এ দিকে 
ধীমান রামচক্দ্রের পত্বী জনকতনয়ার অন্বে- 
ষণ কর। যানরগণ ! বিদেহ-রাজনন্দিনীর 
জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়! তোমর। এ 
দিকের সর্ববন্র তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিবে। 
উপস্থিত কাঁধ্যসাধন পূর্বক দাশরধি রাম- 
চন্দ্রের প্রিয়-সাধন করিতে পারিলে আমি 
পূর্ববকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া খণ 
হইতে মুক্ত হইব । বহাত্স। রামচন্দ্র আমার 
অভীষ্ট সাধন করিয়াছেন; তাহার: প্রন্ুপ- 
কার করিতে পারিলেই আমশর জীবন সফল 
হুইবে। অতএব তোমরা এই কখ। মনে 
রাখিয়া আমার হিত-সাঁধনার্থ তাদুপ যত 
কর, যাহাতে জানকীকে দেখিয়া জালিতে 
। »্্বর। হরিসন্তমগণ ! পর-পুরপ্য়: এই" রাম- 
চন্দ্র সর্ববভূতেরই মান্য; আমাদিগের প্রস্তিও 
ইনি অতীব অনুরক্ত। তোমাদিগেরও অসীম 








রানায়ণ। 


বুদ্ধি ও অতুল বিক্রম-সম্পর্তি আছে। অত- 
এব আমি যে সমস্ত শৈলশৃগ, নদী ও গিরি- 
দ্রী সকল উল্লেখ করিতেছি, তোমর। যাইয়! 
সেই সকল অন্বেষণ কর। 

হরিপ্রবীরগণ! তোমরা সকলে উত্তর 
দিকে গমন পুর্ববক তত্রত্য মৎস্য, পুলিন্দ, 
শুরসেন, প্রচর, ভদ্রেক, কুরু, মদ্রেক, গাঙ্ধার, 
যবন, শক, উড্ভ, পারদ, বাহলীক, খধিক, 
পৌরব, কিন্কর, চীন, অপর-চীন, তুখার, বর্বর 
ও কাঞ্চন-কমলে সর্ধন্র সমাচ্ছন্ন কাম্বোজ, 
এই সমস্ত অতি অদ্ভুত দেশ, এবং এই সকল 
দেশের পর্বত, বন ও নদী, আর ততপশ্চাৎ 


দরদ দেশও অন্বেষণ করিয়! অবশেষে বনুতর 


শাল, তাল, তমাল ও ভূর্জরপত্র বৃক্ষ এবং 
বিবিধ লোক বন, পম্মক বন ও দেবদারু- 
বনে সমাচ্ছন্ন হিমালয় পর্বতে গমন করিবে। 
কিন্নর, উরগ, সিদ্ধ, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষস- 
গণে পরিতঃপরিব্যাপ্ত হিমালয় উত্তর দিক 
ব্যাপ্ত করিয়! বিস্তীর্ণ রহিয়াছে । উহার কানন 
যকলও পন্নগবৃথ» মৃগষুথ, বিবিধ-বিহঙ্গম- 
কুল ও সহত্র সহত্র বানরে সর্বত্র সমাকীর্ণ। 
বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা! এ হিমাচলের শৈল- 
শ্রেণী, এবং বিবিধ গুহা ও নদীতে পুঙ্থান্ুপুক্ 
রূপে রাবণ-ও বৈদেহীর অনুসন্ধান করিবে। 
কিরাত, টহ্বণে, ভন্্র ও দাক্কণস্বভাব পশুপাল 
জাতির মধ্যে অন্বেষণ করিয়ণ' ভোমরা মহর্ষি 
ভূগুর স্থবিশাল আশ্রমে গমন করিবে; এ 
আশ্তম-বতীব উতুঙ্গ স্থানে অবস্থিত। তদ- 
নষর দেব-গম্ধর্বব-নিষেবিত মহাশ্রমে গমন 
করিয়া ভোমরা তথায় নিম্নভ-গ্রশাস্ত কাল: 














| কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


নামক পর্বতে আরোহণ, এবং এ পর্বতের 
প্রস্তরদুর্গ, বন ও গুহ! সকলে রাক্ষসাধিপতি 
রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে । 
বানরগণ ! তাহার পর ০হামর। তায্রের 
আকর-সম্পন্ন হেমগর্ভ নামক মহাপর্ববত 
অতিক্রম করিয়] স্থধর্শন নামক পর্ববতে উপ- 
স্থিত হইবে ; এবং এঁ পর্বতের প্রিয়ঙ্ু-বৃক্ষ- 
সমাচ্ছন্ন কানন সকলের সর্বত্রই রাবণ ও 
জানকীর অনুসন্ধান লইবে | তদনন্তর সুদ 
শন পর্বত অতিক্রম করিয়া তোমর। এক 


অসীম কান্তার দেখিতে পাইবে; এ কাস্তারে ]. 


পর্বত, নদী কি বৃক্ষ, কিছুই নাই; এবং 
কোন প্রাণীই উহাতে দুষ্ট হয় না। সবিতা 
নিয়তই তীব্রতর করজাল বিকীরণ করিয়৷ 
উহাকে দগ্ধ করিতেছেন। হুরিপ্রবীরগণ ! 
তোমর। সকলেই সত্বর পানাহার করিয়! 
ক্রতবেথে এ লোমহর্ষণ ভীষণ কাস্তার অতি- 
ক্রম করিবে। কান্তার অতিক্রম করিয়া তোমরা 
রজতকাস্তি কৈলাস পর্বত দেখিতে পাইবে। 
এ পর্বতে বিশ্বকর্ম্মা॥ কুবের দেবের জাম্ব- 
নদ-বিভূষিত পাগুর-মেঘ-সঙ্কাশ দিব্য ভবন 
নির্মাণ করিয়াছেন। এঁ ভবন-মধ্যে প্রতৃত 
কমলোশপলে পরিপৃরিত, হংস-কারগুবগণে 
সমাকীর্ণ এক সুবিশাল সরোবর আছে? 
উহার বালুকা নকল মুক্তা ও বৈপুর্য্যমন্স ; 
সর্ব-লোক-নযন্কত যক্ষাধিপতি বিশ্রুবশনঙ্দন 
ধনেশ্বর রাজ! কুরের গুহৃকগণের সমন্ডি- 
ব্যাহারে এ সরোবরে নিত্য বিহার বরিয়া 
থাকেন। বানরগণ,! তোমরা & কৈলাস 
পর্বতের সমস্ত প্রদেশ, নির্ঝর ও গুহাতেই 


৫ 


রাবণ ও জানকীর অনুসন্ধান করিবে । অন- 
স্তর ত্রৌঞ্চ পর্বতে আরোহণ পূর্বক তোমর] 
এ পর্বতের মহাবন দেখিতে পাঁইবে। এ 
বনে প্রবেশ কর! দুঃসাধ্য ; লিদ্ধচারণগণ এঁ* 
ঢুষ্রধর্ষ মহাবনে বিহার করিতেছেন । দেব- 
রন্দ-বন্দিত দেবরপী সূর্ধ্য-সঙ্কাশ মহাত্মা! মহর্ষি- 
গণ-এঁ মহাবনে নিরস্তর বাস করিয়া থাকেন। 
তোমর! পুঙ্থানুপুঙ্খ রূপে ক্রৌঞ্চ পর্বতের 
দিব্য গুহা, সানু, শিখর, নির্বর ও প্রস্থ নকল 
অন্বেষণ করিবে। 

হযিপ্রবীরগণ ! তোমর! এ ভ্রৌঞ্চ পর্ধব- 
তের শিখরদেশে মানল নামক এক হুৃযিস্তীর্ণ 
সরোবর দেখিতে পাইবে); এ নমরোবরের 
তীরে বৃক্ষমাত্র নাই ; বিবিধ বিহঙ্গম উহাতে 
বাস করিতেছে । দেবগণ, ভূ তগণ, কি রাক্ষস- 
গণ এঁ মানস সরোঁবরে গমন করিতে পারে 
না। অতএব তোমরা বিশেষ সাবধান হইয়া 
সেই স্থান অনুসন্ধান করিবে । 

বানরগণ ! ক্রোঞ্চ গিরি অতিক্রম করিয়া! 
তোমরা! মৈনাক নামক আর এক পর্বত 
দেখিতে পাইবে। ময়দানব স্বয়ং মৈনাক 
পর্ধধতে নিজ বাস-ভবন নিশ্মীশ করিয়াছে । 
তোমর! এ মৈনাক পর্বত এবং উহ্থার সামু, 
পরশ্থ ও কন্দার সকল অন্বেষণ করিবে । মৈমাকে 
অশ্বমুখী কিমরীদিগের মনোরম ধাসস্হান 
আছে। তথায় ভন্ধরেত! মুনিদিগের এক 
প্রধীপ্ত আশ্রম স্থানও আছে) একমাত্র ধর্মেই 


কত-নিশ্চয় সপুর্ধিগণ এ আশীমে গশনাগসন 


করেন ।- এ আশ্রম অভি -করিয়। ভোমিরা 
এক বছ্‌-ফলোদক-সম্পন্ন পর্বত প্রাপ্ত হইবে; 
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কর 





এ পর্বতে সিদ্ধগণ এবং বৈখানস ও বালি- 
খিল্য তাপসগণ বাস করেন; তপঃ-প্রভাবে 
উহাদিগের রজও তমোগুণনিবৃন্ত হইয়াছে। 
তোমরা এ সকল অমিত-তেজস্বী দেবোপম 
তপোধনদিগকে বন্দনা করিয়! সীতার সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করিবে । 

বাঁনরবীরগণ ! এ স্থানে বিবিধ-জলচর- 
নিকরে সমাৰৃত, স্ববর্ণপদ্মে সমাচ্ছন্ন, তরুণা- 
দিত্য-সঙ্কাশ বৈখাঁনস নামে এক সরোবর 
আছে! কুবেরের বাহন সার্বভৌম নামে 
মহাঁগজ করেণুসমভিব্যাহারে সর্বদা এ 
সরোবরে গমনাগমন করিয়া থাকে । তোমর! 
এ সরোবর অতিক্রম করিয়া এক স্তববিস্তীর্ণ 
ভূভাগ দেখিতে পাইবে । তথায় আকাশে 
নিরন্তর মেঘগর্জন হইতেছে; নক্ষত্রাদি 
জ্যোতির্ম গুল কিছুই নাই; শমপরায়ণ তাঁপস- 
গণের তেজঃপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হুইয়াঁই এ 
প্রদেশ যেন সূর্ধ্যকিরণসংযোগেই প্রকাশ 
পাইতেছে। ূ 

হরিপ্রবীরগণ! তোমর! এ প্রদেশ অতি- 
ক্রম করিয়া! ত্রিশৃঙ্গ নামক পর্বত প্রাপ্ত হইবে। 
এঁ পর্বতের পাঁদমূলে এক স্থবর্প-পল্ম-সমা- 
কীর্ণ মহান দিব্য সরোবর আছে। এ সরোবর 
হইতে তীক্ষ-আোতা তরঙ্গিতা বহুল-গ্রাহ- 
সঙ্কুলা দিব্যা লোকভাধিনী কৃটিল! নদী প্রবা- 
হিত হইতেছে! ত্রিশুঙ্গ পর্বতের এক শ্ববর্ণ 
ময় শৃঙ্গ অগ্রির ন্যায় প্রস্বলিত হইতেছে, 
আর এক বৈদুর্য্যময় শৃঙ্গ অতীব উর্ধে উত্থিত 
হইয়াছে। জীবগণের উৎপত্তির পূর্বে ভূমি 
হইতে বিশ্বকর্মা নামে বিখ্যাত মহাড়ূত 





ঠা ্্ক্টী 





উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এ স্থান সেই মহাত্ার 
অগ্নিহোত্র ছিল। এ অগ্নিহোত্রে যে অগনিত্রয় 
্রস্বলিত হইত, তাহা হইতেই এ ত্রিশৃঙ্গ 
পর্ববত উত্পন্ন হইয়ারছল। সর্বলোক-মহে- 
শ্বর বিশ্বকর্্ম। সেই অগ্নিহোত্র স্থানে সর্ববমেধ 
মহাষজ্ঞে সর্বভূত দ্বারা যাগ করিয়া! মহুণ- 
তেজা হইয়াছেন। এ স্থানে সার্বমেধিক 
নামে রুদ্রোিষ্ঠিত এক সরোবর আঁছে। সেই 
সরোবর হইতে ভীষণ-গ্রাহ-নক্র-নিষেবিতা 
সরযূ নদী উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ততুসন্গিহিত 
প্রদেশ পাবকের ন্যায় প্রস্বলিত হইতেছে) 
দেব, গন্ধর্বব, বিহগ, পিশাচ, উরগ ব| দানব 
কেহই এ প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। 

কপিশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা সেই মহাদেব- 
পরিপালিত পর্ধবত-প্রধান ত্রিশৃঙ্গ পর্বত অতি- 
ক্রম করিয়া দেখিতে পাইবে, বহুল তালীশ, 
তমাঁল ও সরল-বৃক্ষ-সমূহে সমলক্কৃত, প্রভৃত- 
প্রসুন-পরিশোভিত, উরগবিমণ্ডিত গন্ধমাঁদন 
পর্ববত চতুঃযষ্টি-যোজন পরিব্যাপ্ত করিয়! 
বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। গন্ধমাদনের শৃঙ্গে এক 
বেদিসম্পন্ন অতিহ্থন্দরদর্শন স্ববর্ণময় দিব্য 
জন্থ্‌ বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে। বানরশ্রেষ্ঠগণ! 
সেই জন্ম বৃক্ষ জন্মু দ্বীপের কেতুম্বরূপ। অপৃ- 
সরোগণ প্রতিনিয়তই উহার অর্চন] ও স্তুতি- 
গান করিয়া থাকে । তোমরা এ গন্ধমাদন 
পর্ধবতের বিবিধ শূঙ্গে ও সম্লিহিত ক্নিন 
সকলে পুঙ্থানুপুঘ্থ রূপে জানকীর ও রাবণের 
অনুসন্ধান করিবে । 

কপিপ্রবীরগণ ! তোঁমর! সিদ্ধচাঁরণ-নিষে- 
বিত এ প্রদেশ অতিক্রম করিয়! অবিলম্বেই 
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তুষারচয়-সন্কাশ মন্দর পর্বত দেখিতে পাঁইবে। 
মন্দর পর্বতের শৃঙ্গে শ্বচ্ছ-সলিল-স্থনির্মল- 
কান্তি ঘ্বতমণ্ডোদ নামক এক দিব্য সরোবর 
আছে। লোকপিতাঁমহু কমলযোনি এ সরো- 
বরে বিহার করিয়া! থাঁকেন। মনোহারিণী 
ত্রিপথগামিনী ছুর্ধর্ধা দিব্যা আকাশ-গঙ্গা 
নভস্তল পরিপূর্ণ করিয়! এ সরোবরেই সঞ্চিত 
হইতেছেন। সেই পাগুরবর্ণ দিব্যা সলিল- 
ধারা আকাশচ্যুতা হইয়া & ভীমরাবী স্ুডুদ্ধর্ষ 
স্থমহাহ্্দেই পতিত হইতেছে । পার্থিব 
গঙ্গাও এ সরোবর হইতেই মহাঁবেগে বহি- 
গত হইয়া বহুতর গিরিকাঁনন ও মন£শিলা- 
চ্ছরিত শৈলতট-সমূহে আঘাত করিতেছেন। 
বানরপ্রবীরগণ ! এই প্রভৃত-তোয়া গঙ্গাই 
চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। মনীষী ব্যক্তি 
সকল ইহীকেই ছুদ্ধর্ষা ইন্দ্রমার্গা বলিয়! 
থাকেন। বাঁনরগণ! এই গঙ্গাই শতদ্র 
ও পাঁবনী কেশিকী নদী; এবং ইনিই মেদ- 
মাংসাস্থি-সন্কুল। বসা-পঙ্কা শোণিততোয়া 
বৈতরণী। যক্ষ, গন্ধ, পিশাচ, উরগ ওরাক্ষপ- 
গণ কালবশে বিবশ হইয়া এই গঙ্গীসলিলেই 
দেহত্যাগ করে । প্লবঙ্গমগণ ! মনুষ্যের দেহ 
ত্যা করিলে, তাহাদিগের দেহ ভূতলে দৃষ্ী 
হইয়া থাকে, কিন্তু যক্ষাদি এই গঙ্গাজলে 
দেহ ত্যাগ করিলে তাহাদিগের দেহ আর 
দৃষ্ট হয় না। | 

হরিশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা! এ মুনিগণ-নিষে- 
বিত পর্বতপ্রধান মন্দর পর্বত অতিক্রম 
করিয়! বিবিধ-রত্ব-পরিপুরিত কালমেঘ-সঙ্কাশ 
ঘেররাবী মহাভয়ঙ্কর উত্তর সমুদ্রে গমন 
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করিবে; এবং উহার উত্তর তীরে উপস্থিত 
হইয়া কোন মতেই অসাবধান হইবে ন1। 
এঁ সমুদ্রের তীরে সহজ্র-শিখর-সম্পন্ন রহু- 
কেতু নাঁমে বিখ্যাত এক কাঞ্চনময় মহাঁ-. 
পর্বত রহিয়াছে । এ পর্বতের উপর এক 
স্বচ্ছসলিল সৃপবিভ্রদিব্য হুদ আছে। তোমরা 
এ সরোবরের তীরে কাঞ্চনময় মহাঁশরবন 
দেখিতে পাইবে । এ শরবন-মধ্যে নিরন্তর 
অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। প্রতাঁপবান মহাঁ- 
সেন ভগবান কার্তিকেয় এ শরবনে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। উহার সমীপেই সলিল-সাঁগর 
আবর্ত-নিবহে সমাকুল হুইয়! আছে। মহা- 
ভীষণ স্থমহণ বড়বামুখ এ সাঁগরগর্ভ হইতে 
সমুখিত হইয়া থাঁকে। বানরশ্রেষ্ঠগণ ! 
তোঁমর1 এ বহুকেতু পর্বতের যাঁবদীয় দুর্গ, 
নির্বর ও গুহা; সিদ্ধচারণ-নিষেবিত স্পুষ্পিত 
গহন কানন; বিবিধ স্থুরম্য জীশ্রম; এবং 
লতাকুঞ্জ সকলের সর্বত্রই বৈদেহী ও রাব- 
ণের অগ্বেষণ করিবে ৷ 
কপিপুঙ্গবগণ ! তদনভ্তর তোমরা! এ 
প্রদ্দেশ অতিক্রম করিয়া! শৈলোদ! নামে এক 
নদী দেখিতে পাইবে । উহ্বার উভয় তীরে 
কীচক নামে একজাতীয় বংশ আছে। 
এঁ পরমছুর্গম শৈলোদা নদী পার হওয়া 
দুঃসাধ্য । মনুষ্যের৷ উহার জলম্পর্শ করিলেই 
প্রস্তর হইয়া যায়। এঁ নদীর উভয়-তীরজা'ত 
কীচক-বংশ সকল যদৃচ্ছাক্রমে নিয়ত পরস্পর 
ংলগ্ন হইতেছে । উহ্বারাই সিদ্ধগণকে পর- 
পারে লইয়া যায় ও পুনর্ববার পূর্ব পারে 
লইয়া আইসে। এইরূপে সিদ্ধগণ দূরপার! 
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শৈলোদা নদী এঁ সমস্ত বংশ দ্বারাই পার 
হইয়! থাকেন। 
“বানরপ্রবীরগণ ! তদনস্তর তোঁমর! এক 
,অতি অদ্ভুত প্রদেশে আর এক স্বাস্থ্য-প্রদ্রা- 
য়িনী শততোয়! আোতম্বতী দেখিতে পাইবে। 
এ নদীতে স্নান করিলে ততক্ষণমাত্র ভোমা- 
দিগের নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ দূর ও পুণ্যসঞ্চয় 
হইবে। তদনস্তর তোমরা ইন্দ্রলোৌক-তুল্য 
সর্ববগুণ-সম্পন্ন উত্তরকুরুপ্রদেশে সত্বর গমন 
করিবে। উত্তরকুরু গমন করিতে হইলে 
তোমরা পথে মহাঁঘোর! সর্বসভৃত-বিনাশিনী 
নীলা নামে এক আ্োতস্বতী দেখিতে পাইবে। 
হরিস্রেষ্ঠগণ ! বিশেষ বিবেচনা সহকারে স্থান 
নিরথণ পূর্বক অতিসাবধানে এ নদী পাঁর 
হইয়া! তোমর1 হ্থবিশাল উত্তরকুরু প্রদেশে 
গমন করিবে। উত্তর-কুরুর অধিবাসী সকল 
দানশীল, মহাভাগ্যশালী, নিত্য-সন্তষ্ট এবং 
শোক-তাঁপ-বিবর্জিজিত। তথায় অতিশীত বা 
অতিগ্রীক্ম নাই; জর! নাই, রোগ নাই; 
শোক নাই, ভয় নাই; বর্ষা নাই, সূর্ধ্য নাই; 
সর্ধবত্র সর্ধ্বকাম-ফলপ্রদ পাঁদপ সকল স্পুষ্পিত 
হইয়া আছে; এবং কাঞ্চনময় সুবিশাল রত 
পর্বত সকল চারিদিকে শোভা সম্পাদন 
করিতেছে ; তত্রত্য ভূমি পাণুরবর্ণ হ্থরস, 
সমতল, গুলা-শৃহ্, কণ্টক-বিহীন, ধুলি-বিব- 
ভিত ও স্বগন্ধি; কোথাও কোথাও হ্বকোমল 
শাদ্বলে হ্বশোভিত হইয়া আছে। তথায় নদী 
সকলের বালুক! হুবপময়;) এ সকল নর্দীতে 
কাঞ্চনময় কমল-নিচয় প্রন্ঠূটিত হইয়া! আছে। 
উত্রত্য পদ্ম-সরসী-সমুহও স্বর্ণ পল্মে সমাকীর্ণ; 








হেষ-পাদপ-পরিবৃত পর্বতশ্রেণী এ সমস্ত 
স্রমীতে আসিয়! অবগাহন করিয়াছে; এবং ' 
জলে বিবিধ জলচর বিহঙ্গলকুল বিহার করি- 
তেছে) স্থানে স্থানে কনক-কিপ্ীক্ষ-সমবর্ণ 
স্থবর্ণময় স্থগন্ধি বন ও উপবন সকল মনোহর 
শোভা বিস্তার করিতেছে । সর্বত্রই স্থবিশাল 
বাগী সকলের নীল-বৈদূর্্য-সন্ধাশ নীরে বহু- 
তর রক্তোৎপল ও অন্যান্য বিবিধ-মণিময়- 
মুণাল-সম্পন্ন স্থৃবর্ণময় জলজ পুষ্প সকল 
প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। কতশত হুগন্ধময় 
প্রফুল্ল পদ্মবন চতুর্দিকের শোভা সম্পাদন 
করিতেছে। উত্তরকুরু মহামূল্য মণিমাঁলা, 
কাঞ্চমপ্রভ-কিপঞ্ীন্ষ-সম্পন্ন নীলোৎপল বন) 
এবং মহাঁহ্‌ মণি-মুক্তায় সর্বব্রই পরিবৃত। 
তত্রত্য সকল নদীতেই পদ্মবন বায়ুর হিল্লোলে 
তরঙ্ষিত হইতেছে ; এবং কতশত মণি-রত্বময় 
সমুন্নত-শূঙ্গ-সম্পন্ন কাঞ্চন'শৈল বিবিধ বৃক্ষে 
উপশোভিত হইয়া আছে। আবার কত 
শৈলে বিবিধ-বিহঙ্গম-নিষেবিত নিত্য-ফল- 
পুষ্পশালী কত প্রকার পাদপ-নিকর শোভ1 
পাইতেছে। এ সমস্ত পাপ দিব্য-গন্ধশালী 
ও ম্থখস্পর্শ; উহ্ারা যাবদীয় অভিলষিত 
সামগ্রীই উৎপাদন করিয়! থাকে। 
বানরগণ! এঁ কুরুপ্রদেশে মহর্ধিদিগের 

ভবন, মন্দাকিনী নদী, মনোরম দেবর্ধি-ভবন, 
চৈত্ররথ-কানন, ছুগ্ধবাঁছিনী আোতম্বতী, পায়স- 
পঙ্ক সরোবর, এবং ত্রহ্ম-বিনির্দ্মিত স্ুবর্ণময় 
পাঁবকপ্রভ মধুআাধী পাঁদপ সকল বর্তমান 
রহিয়াছে। তথায় আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে, 
তাহার! স্ত্রী ও পুরুষদিগের পরিধামোপফোগী 











নাঁনাঁবর্ণের বিবিধ বসন, অভিলাধাঁনুরূপ রত্ব- 
খচিত শ্ববর্ণময় নানাবিধ অলঙ্কার ও বিচিত্র- 
আঁন্তরণ-শোঁভিত শয্যা সকল উৎপাদন করে। 
আর একপ্রকার বৃক্ষে সর্ববর্তুসংসাধ্য সর্বব- 
গন্ধ-সম্পন্ন বিবিধ গন্ধদ্রব্য ফলিয়। থাকে । 
আর একজাতীয় বক্ষ, নানাপ্রকার বিচিত্র 
মহামূল্য তক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে 


। উত্পাদন করে। তত্রত্য কামিনী সকলও 


গুণবতী ও রূপ-যৌবনে দর্পিতা! ;) ভাঁষ্কর- 
কান্তি গন্ধর্বব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ ও বিদ্যাধর- 
গণ একত্র হইয়া এ সকল কামিনীদিগের 


সহিত নিরন্তর বিহার করে। তথায় সর্ববা- 
| ভরণ-ভূষিতা কাঁন্তিমতী সহজ সহত্ম হ্থন্দরী 


নারী বৃক্ষের শাখাগ্র কলে লম্বমান রহি- 
য়াছে। তন্রত্য অধিবাসী পুরুষ সকল অতীব 


৷ উদ্বার-ম্বভাঁব, রূপবান, মহাতেজন্বী, অনলস, 


ক্ষুদূভয়-বিহীন ও মধুর-প্রিয়ভীষী ; সকলেই 
স্ুকৃতকন্মী এবং সকলেই বিহার-পরায়ণ ; 
কৃতার্থ ও পুর্ণকাঁম হইয়া সকলেই সন্ত্রীক 
বাস করিয়া আছে। 

কপিশ্রেষ্ঠগণ ! উত্তরকুরু প্রদেশে কন্তক- 
গুলি পন্নগ-নিষেবিত বুক্ষাচ্ছাদিত অপার্কব- 
তীয়১৮ গুহ! আছে। এ মকল গুহ! হইতে 
গীত-বাদিত্রের শব্দ ও উচ্চ হাস্য-শব্দ বহি- 
গত হইতেছে । আলাপ, রূপ ও আচরণ- 
বিষয়ে অনুপমা, কমলাননা, কমল-লোচনা, 


| সর্ববাভরণ-সম্পন্না, মধুরক্ঠী, পুরুষলোভিনী, 


কল্যাণী কামিনী সকল এ সকল গুহামধ্যে 
অবশ্থিতি করিয়!, প্রণয়'সহকারে পরস্পর 
কথাবার্তা িউিরিডে: ৷ তাহারা ধর দু 
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প্রাপ্ত হয় না। তাহা'দিগের সকলেরই যৌবন 
একদিনেই অতিবাহিত হয়। তাহারা সূর্য্যো- 
দ্রয়ে উৎপন্ন হইয়৷ নিশাক্ষয়ে রদ্ধ হয়। পুর্ব 
তাহারা অনুপম-কাস্তি অস্দরা ছিল। এ 
প্রদেশের অতীৰ রমণীয়তা দেখিয়া তাহার! 
দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্য্যা বিস্মৃত হইয়া ও 
উহাকে ভয় না করিয়! এ প্রদেশেই নিরম্তর 
বিহার করিত। সেই জন্য পাঁকশাঁসন পুর- 
ন্দর তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, | 
দুঙ্বোপ অগ্নরোগণ ! তোমরা প্রতিদিন জরা ৃ 
ও মরণ-যাতনা ভোগ পূর্বক অনন্তকাল এ | 
গুহামধ্যেই বাদ কর। এইরূপ অভিশপ্ত 
হইয়া মহেন্দের ভাজ্ঞীক্রমে উহার! &1 
তিমিরার্তা মহাগুহ1! প্রতিদিন পরিপ্বরিত | 
করিতেছে । পুরন্দরের অভিসম্পাত নিবন্ধন | 
এ সকল অপ্নরা দিনদিন জন্ম গ্রহণ করিয়া ূ 
দ্িনদিনই মরিতেছে। এ তিঙ্সিরারৃতা মহা- 
গুহার মধ্যে অনেক অবান্তর গুহা আছে; 
এবং উহার পার্থে অতিপ্রকাণ্ড মহ্থাভীষণ 
শৈল ও গৃহ সকল রহিয়াছে । 

কপিশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা বুদ্ধি-শৌর্ধয- 
সম্পন্ন ও দেবদর্শন; বিশেষ বত্বসহকারে 
সকলেই এ উত্তরকুরু প্রদেশের সব্ব্বন্রই জান- 
কীর অন্বেষণ করিবে । উত্তরকুরুর উত্তরে 
সাগর । এ সাগরে মোমশিরি নামে সৃমহান 
স্থবর্ণ পর্বত অবস্থিতি করিতেছে । ধাঁহারা 
ইন্দ্রলোকে ও ধাঁহারা' ব্রহ্লোকে গমন 
করেন,তাঁহার! আকাশতলে আয়োহণ করিয়া 
এ পর্বত দেখিতে পান। অসূর্ধ্য হইলেও 


উত্তরকুরু এ ইতিগিভাতে আলোকিত 


_ কী 
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হইয়া সপূর্ধ্যের ন্যাঁয় প্রকাশ পায়; বোধ 
হয়, যেন তথায় দিবাঁকরই তাঁপদান করিতে- 
ছেন। ভূতাত্সা! স্বয়ন্ভু সর্ধবাত্মা ভূত-ভাঁবন 
ত্রিমূর্তি ভগবান ব্রক্গা এ পর্বতে আত্মসংযম 
 পুর্ববক যোগি সাধন করিতেছেন । বাঁনরগণ ! 
তোমরা উত্তরকুরুর উত্তরে কদশচ গমন 
করিবে না। কোন প্রাণ্ণীই তথায় গমন 
করিতে পারে না । এঁ সোমপর্ববত দেবতা- 
দিগেরও ছুর্গম। তোমরা এ পর্তবত দেখিতে 
পাইলেই এ দিক হইতে সত্বর প্রত্যাবর্তন 
করিবে । উহার উপরে কোনক্রমেই আরো- 
হণ করিবে না; তবে উহার পার্খস্থিত কান্তাঁর, 
শূন্যস্থান, নির্বর ও গুহা ; এবং গন্ধর্বদিগের 
নিবাম-স্থান ও মনোরম উদ্যান সকলে পুজ্বানু- 
পুঙ্থ রূপে রাবণ ও জানকীর "অনুসন্ধান করিবে। 
রাবণের নিবাসস্থান ও জাঁনকীকে দেখিয়া 
তোমরা এক. মাসের মধ্যেই প্রত্যাগমন 
করিবে ; কোন প্রকারেই এক মাসের অধিক 
কাল অপেক্ষা করিবে না; করিলে আমার 
বধ্য হইবে; বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি যে পর্য্যন্ত 
বলিলাম, বাঁনরেরা এই পর্ষ্যস্তই গমন করিতে 
পারে। তাহার পর অপার অনন্ত ; তথায় 
সুর্য্যের আলোক নাই ; স্ৃতরাৎ তাঁহার পর 
আমি আর কিছুইজ্ঞাত নহি। তোঁমর1 অতি- 
যত্ব মহকারে এই সমস্ত দেশবিদেশাদি 
অন্বেষণ করিবে। যেষে দেশাদির নাঁম না 
করিয়াছি, তোমরা নিজেই সে সমস্তও অস্বে- 
বণ করিবে । 
বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা অনলের ন্যায় 

তেজন্ী ও অনিলের ন্যায় বেগবান ; যদি 











তোমরা জনকতনয়াঁকে দেখিয়া আমিতে পার, 
তাঁহা হইলে তোমরা দাঁশরথি রাঁমচন্দ্রের " 
প্রিয়-সাধন, এবং তদপেক্ষা1 আমার অধিকতর 
প্রিযলাধন করিবে । সত্বর এই কার্য সাধন 
করিলেই আমি তোঁমাদিগকে মনোমত বিবিধ 
অভিলষিত ভোঁগসম্পত্তি প্রদান করিয়া অর্চন! 
করিব। তখন তোমরা আত্মীয় স্বজন ও 
ভাধ্যার সমভিব্যাহাঁরে মেদিনীমণ্ডলে যথেচ্ছ 
বিচরণ করিতে পারিবে । 

বানররাজ স্গ্রীবের এই প্রকার আঁদেশ 
ও বাক্য শ্রবণ পূর্ববক বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই 
ধরাঁবনত মস্তকে অনন্ত-বীর্ষ্য রামচন্দ্র ও 
স্গ্রীবকে প্রণাম করিয়৷ সত্বর কুবের-পালিত 

ভর দিকে যাত্র! করিলেন । 


সপ স্পা 


পঞ্চচত্বারিৎশ সর্থ । 


পসরা (এ 


বানর-প্রয়াণ। 

বানরপ্রবীরগণ অধিস্বামী স্ুপ্রীবের আদেশ 
শ্রবণ পূর্বক শলভ-পুঞ্জের ন্যায় পুথিবী 
আচ্ছাদন করিয়! যাত্রা করিলেন। বাঁনর- 
শাদদুল বিনত বহুতর-বাঁনর-সৈন্যে পরিরৃত 
হইয়া পুর্বব দিক অবলম্বন পূর্বক প্রস্থান 
করিলেন। তারও অঙ্গদের সমভিব্যাহারে 
মহাবীর পবননন্দন হনুমান বিস্তর বানরী 
সেনা লইয়া! অগন্ত্য-নিষেবিত দক্ষিণ দিকে 
যাত্রা করিলেন। কপিশার্দুল হৃষেণ, বিক্রম- 
সম্পন্নবানরগণ-সমভিব্যাহারে, হৃষ্ট চিতে 
বরুণ-পালিত হ্ছুর্গম পশ্চিম দিকে প্রস্থান 





5. 








কিক্িক্ক্যাকাণ্ড। 
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করিলেন। মহাবীর শতবলি বহুসৈন্য সমভি- 
ব্যানারে গিরিরাঁজ হিমালয় দ্বার] পরিব্যাপ্ত 
ভুর্গম উত্তর দিকে যাত্রা! করিলেন । 
ভীমবিক্রম বানরযুখপতিগণ মহাশব্দ 
করিতে করিতে বিবিধ সাগর, পর্ধবত,মরুস্ছলী, 
নদী ওপন্তন সকলে প্রস্থান করিলেন । স্গ্রীব 
যেরূপ আদেশ করিলেন, তদন্ুসাঁরে বানর- 
প্রবীরগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট দিক উদ্দেশ করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন । মহাবেগ-সম্পন্ন প্লুব- 
গম সকল নাঁদ, উন্নাঁদ, গর্জন ও সিংহনাদ 
করিতে করিতে ধাবমান হইয়া গমনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। “সীতা যদি স্ৃত্যুমুখেও পতিত হইয়! 
থাকেন, অথব1 যদি তিনি পাতালে কি উদধি- 
গর্ভেই রক্ষিতা হইয়াথাঁকেন; তথাপি তাহাকে 
ক্াাবশ্যুই আনিয়! দিব।১ এই বলিয়! মহাতেজস্বী 
বানরগণ সকলেই প্রতিজ্ঞ করিলেন। “আমিই 
একাকী ছুষ্টাত্বা রাঁবণকে সমরে সংহার 
করিব; এবং তাহার সৈন্য-সামস্ত ও আত্মীয় 
স্বজনদিগকে মস্থন করিয়া বলপূর্ববক সীতাঁকে 
উদ্ধার করিয়া! আনিব। অনর্থক অনেকের 
কষ্ট করিবার কোন প্রয়োজনই নাই ; আমি 
যাহা বলিতেছি, আপনারা সকলেই শ্রবণ 
করুন। আমিই জানকীকে পাতাল হইতেও 
উদ্ধার করিয়া আনিব। আমিই পাদপ-নিকর 
বিধমন, পর্বত সকল পরিচালন, বন্থধাতল 
বিদারণ এবং সাগর সমস্ত ক্ষোভণ করিব। 
আমি নিশ্চয়ই বিংশতি যোজন লক্ষ প্রদান 
করিতে পারিব, তাহাতে কোঁন সন্দেহই 
নাই। বানররাঁজ স্থগ্রীবের কোন বুদ্ধিই 
নাই; তিনি নিরর্থক সকল বানরকেই 


টি 


ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন! আমিই একাকী 
এই উপস্থিত কার্ধ্য সাধন করিব। ভূতলে, 
কি সাগরে, নদীতে কি শৈলে, পাতালে কি 
অস্তরীক্ষে, কোথাও আমার গতিরোধ হইবে 
ন11৮ বলদর্পিত বানরবীরগণ বানররাজ 
স্থগ্রীবের সেই সৈন্য-সংগ্রহ উদ্দেশ করিয়া 
প্রত্যেকেই এইরূপ বলিতে লাঁগিলেন। এই- 
রূপে স্বগ্রীবের হিত-সাধনার্থ মহাকায় মহা- 
বল বানরগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট দিকে প্রস্থান 
করিলেন । 

বানররাজ হ্বগ্ীব এই প্রকারে সকল 
দিকেই প্রধান প্রধান স্ববিবেচক বাঁনর-সেনা- 
পতিদিগকে প্রেরণ করিয়া অতীব আনন্দ 
অনুভব করিলেন । * 

রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণীর্থ নির্দিষ্ট এক 
মাস কাল অপেক্ষা করিয়া লক্ষমণের সমভি- 
ব্যাহারে প্রশ্রবণ পর্ধবতে বাস করিতে লাগি- 
লেন। 





ষট্চত্বারিৎশ সর্গ। 


পৃথিরীম গুল-পরিজ্ঞান-নিবেঘন । 
বানরশ্রোষ্ঠগণ প্রস্থান করিলে রামচন্্র 
হ্বগ্রীবকে কহিলেন, মহাবাহে! ! তুমি ইতি- 
পূর্বে কি সুত্রে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডুল পরিবর্শন 
করিয়াছিলে? কিরূপেই বা তুমি এই হ্থতুর্জেয় 
হুমহত পৃথিবীমণ্ডল অবগত হইলে ? কেনই 

ব1 সমস্তই পরিভ্রমণ করিয়াছিলে ? 
বানররাজ নুও্রীব, রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সথে ! ইতিপূর্ব্বে যে 








৯ 
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প্রকারে আমি সমস্ত পুথিবীমগ্ডল পরিদর্শন 
করিয়াছিলাম, বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি 
আপনাকে ইতিপূর্ববেই বলিয়াছি, বালি, বল- 


, দর্প-দর্পিত ছুন্দুভি দানবকে সমরে সংহাঁর 


করিয়াছিলেন । ছুন্দুভির অগ্রজ ভ্রাতা সহস্র 
নাগের বলধারী অকুতোভয় দলদর্প-দর্পিত 
তেজন্বী মহিষ দানব যাঁবদীয় বন্য প্রাণীর 
ত্রাসোঁৎপাদন পূর্বক কিক্কিন্ধ্যার দ্বারে 
আসিয়া বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, 
বালি তাহাঁকেও যেরূপে বুদ্ধেবিনাশ করিয়া- 
ছিলেন, আপনি তাহাও অনেকবার শ্রবণ 
করিয়াছেন। বালির বিলন্ব-নিবন্ধন যে 
প্রকারে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলীম, 
তাহও আপনি অবগত হইয়াছেন। 
রঘুনন্দন ! কোপনম্বভাব বালি বহু 
দিনের পর প্রত্যাগমন পূর্বক আমাকে অভি- 
ষিজ্ত দেখিয়া চারিজনমাত্র অমাত্যের সমভি- 
ব্যাহারে আমাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়! 
দিলেন। কাকুৎস্থ! তদনন্তর আমি ভয়ে 
কাতর হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে 
লাগিলাম; তিনিও পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া 
আমাকে সর্ব-স্থান হইতেই দূরীকৃত করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে আমি সমস্ত ভূমগুলই 
পরিদর্শন করিলাম । বিবিধ নদী এবং নগর 
ও পত্তন সকল দর্শন করিতে. করিতে আমি 
প্রথমত পুর্বব দিকে গমন করিয়৷ পশ্চাঁৎ তথ 
হইতে দক্ষিণ দ্রিকে আগমন করিলাম । 
আবার মহাঁভয়ে সমুদ্ধিগ্ন হুইয়! দক্ষিণ দিকে 
পলায়ন করিলাম । অনেক দিনের পর বায়ু- 
পুত্র হনুমান স্মরণ করিয়। আমাকে বলিলেন, 








রামায়ণ। 


বানরাধিপতে ! মহিষের জন্য পুর্বে মহর্ষি 
মতঙ্গ, বালিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন 
যে, “কপে ! তুমি খষ্যমুকের কাননে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না; বদ্দি প্রবেশ কর, তাহা 
হইলে তৎক্ষণমীত্র তোমার মস্তক শতধ। চূর্ণ 
হইয়া যাইবে ।” রাজন! এত দিনের পর 
আমার মহাগিরি খধ্যমুক স্মরণ হইয়াছে। 
অতএব চলুন, সকলে সেই স্থানেই গমন করি) 
বালি তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। 

সখে! বালির ভয়ে শতবার পৃথিবী 
পরিভ্রমণ পৃর্ববক আমি অবশেষে হনুমানের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়! মেই মতঙ্গের আশশ্র- 
মেই প্রবেশ করিলাম । রাঘব ! সেই ভাশ্র- 
মেই আমি আঁপনকার সাক্ষাৎ পাইয়া আপন- 
কার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলাম ; এবহ 
তথায় বাস করিয়াই মতঙ্গ-ভয়-ভীত শক্র 
বালিকে আর গ্রাহাই করি নাই। রঘুনন্দন ! 
যুদ্ধে বালিকে বিনাশ করিয়। আমার ভয় দুরী- 
করণ পূর্বক আপনি সেই আশ্রমে ই আমাঁকে 
বানর-রাঁজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

রামচন্দ্র! ততকালে আমি এই প্রকারে 
সমস্ত পৃথিবীই যথাযথ রূপে পর্ধ্যবেক্ষণ 
করিয়াছিলাম। সমগ্র জন্ৃদ্বীপ আমি প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিয়াছি। 

রাজন! সমগ্র পৃথিবীমগ্ুল এবং সমস্ত 
নদী, পর্বত ও কানন পরিদর্শন সম্বন্ধে 
আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
আমি তাহার এই উত্তর করিলাম; এই 
সূত্রেই আমি সমস্ত দর্শন করিয়াছিলাম | 





২ প্পশশাীশীশাাটিশাী 
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কিক্ষিন্ধ্যাকাও ] ১5৩ 

সণ্ডচত্বারিখশ সর্গ। এইরূপে প্রত্যাগমন করিয়া হরিপ্রবীর- 
কী গণ প্রজ্রবণ-পার্থে রাঁমচন্দ্রের সমভিব্যাহারে 
বানর-প্রত্যাগমন | সমুপবিষ্ট স্থগ্রীবকে অভিবাঁদন পূর্ববক নিবে- 


অনন্তর বানরযুখপতিগণ সশৈল-বন-কাঁননা 
পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ববক জাঁনকীর অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কপিকেশরী স্বগ্রীব 
যেরূপ আঁদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে 
সকলেই সীতার অধিগমনার্থ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । তাহারা স্গ্রীবোক্ত সমস্ত সরো- 
বর, শৈল, স্কট স্থাঁন, বন, দরী, দুর্গ ও গণ্ড 
শৈলেই গমন করিলেন। সীতার অধিগমন- 
বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়! বানর প্রবীর- 
গণ সকলেই স্থগাব-নির্দিষ্ট নির্ঝর, গিরি প্রস্থ, 
দেশ ও বৃক্ষ-বহুল সানুপ্রস্থ সকল আন্বেষণ 
করিলেন। পৃথিবীর দিগন্ত সকলে উপস্থিত 
হইয়া তাহারা সকলেই বিবিধ পর্বতে বিবিধ 
পাদপ মকলে বিচরণ করিলেন । 

এইদ্ূপে এক মাস অন্বেষণ করিয়া বাঁনর- 
যুখপতিগণ অবশেষে নিরাশ হইয়া প্রজ্ববণ 
পর্বতে বানররাজ স্তুগ্রীবের নিকট প্রত্যা- 
গমন করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ বিনত বানর- 


যুখের সহিত পুর্ব দিক অন্বেষণ পূর্বক: 


সীতার কোন উদ্দেশ না পাইয়া, কি্কিন্ধ্যায় 
প্রত্যাবৃন্ত হইলেন । মহাঁকপি মহাবীর শত- 
বলিও সমগ্র উত্তর দিক অনুসন্ধান পূর্বক 
জানকীর কোন বার্তীই না পাইয়! প্রত্যা- 
গমন করিলেন । বানরাধিপতি হ্থষেণও উত্তর 
দিক অন্বেষণ করিয়! মাসান্তে প্রশ্রবণ পর্ববতে 
প্রত্যাগমন পূর্বক স্থগ্রাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। 








দন করিলেন, রাজন! আমর! সমস্ত পর্বত, 
বন, গহন, নদী, সাগর ও জনপদ সকল 
অন্বেষণ করিয়াছি। বিবিধাকার গুহ! ও সেতু 
সকলে পরিভ্রমণ করিয়াছি । লতা ও গুল 
সকল উদ্ধৃত, এবং তৃণগুচ্ছ বিদারণ করি- 
য়াছি। নানাস্থানে বাঁনরগণ রাবণ মনে করিয়! 
মহাতেজন্বী ভীষণ মহাকায় মহাবল দর্পোৎ- 
সিক্ত প্রাণীদিগকে ভ্রাসিত ও বিনাশ করি- 
য়াছে। কপিপ্রবীরগণ উচ্চৈহন্বরে শব্দ করিয়া 
ও ধাবমান হুইয়া লম্ষপ্রদান পুর্ব্বক বিবিধ 
গহন প্রদেশে বারংবার প্রবেশ ও আন্বেণ 
করিয়াছে ; যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান 
প্রাণ্ত হইতে পারিবে, তদ্বিষয়েও নানাপ্রকাঁর 
উপায় অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু কুত্রাপি 
জানকীর সংবাদ প্রাণ্ড হওয়! যায় নাই । প্রিয়- 
দর্শন হনুমান রাঘবের কার্ধয-সাঁধনার্থ বিশেষ 
যত্ববান হইয়াছেন; আমরা আশা! করি, হনৃ- 
মানই জানকীকে দেখিয়া আসিবেন। হনু- 
মান মহাবলশাঁলী; তিনি উচ্চ বংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন.) বাঁনরেক্্র হনৃমাঁনই মৈথি- 
লীকে দেখিয়া আসিবেন। বিশেষত সীতা 
হৃতা হইয়! যে দিকে নীত। হইয়াছেন, পবন- 
নন্দন মহাত্মা হনুমান সেই দিকেই গমন 
করিয়াছেন। 





১০৪ 


অধ্টচত্বারিংশ সর্থ। 


আন্ুর-বধ। 

এদিকে হনুমান ন্ুগ্রীবের আজ্ঞা প্রাপ্ত 
হুইয়! অঙ্গদ প্রভৃতি বানরশ্রেষ্ঠদিগের সমভি- 
ব্যাহারে দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন । তিনি 
এ সমস্ত বানর প্রবীরগণে পরিবৃত হুইয়। বিন্ধয- 
পর্বতের কাননে গমন পূর্বক এ পর্বতের 
গুহা, গহন, শেখর, নদী, হুর্গম স্থান, কন্দর, 
বন ও শ্থবিস্তীর্ণ রৃক্ষরাজি সমস্তই অন্বেষণ 
করিতে প্রবৃত্ব হইলেন; কিন্তু সমস্ত অন্বেষণ 
করিয়াও বানরযৃথখপতিগণকুত্রীপি জনকাত্মজা 
সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। বনচর বানর- 
প্রবীরগণ বন্য ফলমূল ভোজন ও স্থনির্মাল 
স্বাস্থ্যকর সলিল পান করিয়া নিরন্তর জাঁনকীর 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । এইরূপে এ 
স্থানেই অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাদিগের 
নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হুইল । অবশেষে 
গহুন-সমম্থিত এ দুরম্বেষ্য স্বমহান প্রদেশ পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক সকল বাঁনরযুখপতিই অকুতো'- 
ভয়ে অন্য এক ন্বৃদুদ্ধর্ধ প্রদেশ অন্বেষণ করিতে 
প্রবৃস্ত হইলেন। এঁ প্রদেশে বৃক্ষ সকল 
নিক্ষল এবং পত্র-পুষ্প-শৃন্য । তত্রত্য নদী 
সকলে জলমাত্র নাই; ফল-মুূলও তথায় 
অপ্রাপ্য । তথায় মহিষ, মগ, হস্তী, শার্দুল বা 
অন্য কোন বনচর পণগুপক্ষীই নাই। ভ্রমর- 
গণে পরিশোভিত স্থন্দর-দর্শন সুগন্ধি চিকণ- 
পত্র পদ্ম সকল এ স্থানে শ্ছলেই প্রস্ফুটিত হইয়া 
রহিয়াছে । ক নামে এক মহাভাগ সত্য- 
বাদী পরম-ক্রোধন-স্বভাব বিবিধ-ব্রত-নিয়ম- 








রামায়ণ। 





নিরত দুষ্প্রধর্ধ্য তপোধন মহর্ষি এ স্থানে বাস 
করিতেন । এঁ তপস্থীর দশমবর্ষীয় বাঁলক পুন্র 
এঁ মহাবন-মধ্যে ইহ জীবনের মত নিরুদ্দেশ 
হইয়াছিল। তঙ্জন্য এ মহাঁযুনি ক্রুদ্ধ হুইয়া- 
ছিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া এ ধর্ম্মাত্বা তপোধন 
এ স্থমহত বনের প্রতি অভিসম্পাত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অভিসম্পাত অবধি এ 
মহাবন মুগপক্ষীদিগেরও ছুর্গম হইয়াছিল । 
বানরপ্রবীরগণ সকলে একত্র হইয়া এক 
সময়েই এ প্রদেশের সমস্ত কানন-প্রান্ত, 
গিরি-নির্ঝর ও নদীর গহন সকল ভান্বেষণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ স্থ্বনেও এ 
সকল মহাবল বাঁনরগণ জানকীকে দেখিতে 
পাইলেন না । রামচক্দ্রের অপ্রিয়কাঁরী জানকী- 
হর্ভী রাঁবণেরও দর্শন প্রাপ্ত হইলেন ন]। 
ভীহার! এ কাননের সকল স্বান নিরীক্ষণ করিয়! 
অবশেষে আর এক মহাভীষণ গিরিগহবর-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। বিবিধ-লতা-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন 
এ গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়! তাহার এক 
স্থমহাঁকাঁয় অস্থরকে দেখিতে পাইলেন ; এ 
অস্থর দ্েবতাঁদিগকেও ভয় করে না । শৈলের 
ন্যায় অবস্থিত এ ভীষণ অস্্ররকে দর্শন করিয়! 
বানরপ্রবীরগণ সকলেই তাহার দিকে এক 
দৃষ্টে চাহিয়া! প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। 
মারীচের তনয় সেই অস্থরও তৃণবগ জ্ঞান 
করিয়। সেই সকল বানরকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। অনন্তর অঙ্গদ অতীব ত্ুদ্ধ হইয়! 
যুদ্ধার্থ এ অন্থরের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
রাক্ষমও নিরতিশয় জুদ্ধ হইয়া! “তিষ্ঠ তিষ্ঠ” 
বলিতে লাগিল, এবং মুষ্টি উদ্যত করিয়া ভীষণ 





21274 
গু টিটি 


কিছ্বিদ্ধ্যাকাও। 


শ্চীৎকার পূর্ববক যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। সে 
বেগে ধাবমান হইয়া আগমন করিতেছে 
দেখিয়া, মহাবল বালিপুত্র অঙ্গদ, রাবণ মনে 
করিয়া! তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন। বাঁলি- 
পুত্র কর্তৃক আহত হইয়া! এঁ রাক্ষন মুখ দ্বার! 
শোঁণিত বমন করিতে করিতে বজাহত পাঁদ- 
পের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । এইরূপে 
এ রাক্ষন নিপতিত হইলে বলশালী বাঁনর- 
প্রবীরগণ বিশেষ যত্বপূর্ধবক পুনর্ববার গিরিগহবর 
অন্বেষণ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। অস্বেষণ 
করিতে করিতে পুনর্ববার পরিশ্রীস্ত হইয়া 
ভীহারা সকলেই বহির্গমন পূর্ববক একত্র সম- 
বেত হইলেন; এবং এক পার্থ এক বৃক্ষমূলে 
যাঁইয়। কাতর চিত্তে উপবেশন করিলেন। 


উনপঞ্চাশ সর্গ। 


পাম পট 


দক্ষিণদিকে সীতাহ্েষণ। 

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ বাক্য-বিশীরদ পবন- 
নন্দন হনুমান, সমুপবিষ্ট স্ৃপরিশ্রাস্ত অঙগদ 
প্রভৃতি প্রবগবীরদ্িগকে একত্র সমবেত করিয়া 
অল্পে অল্পে কহিতে আরম্ত করিলেন, হুরি- 
শ্রেষ্ঠগণ ! আমরা সর্বত্রই সমস্ত সানু, পর্বত, 
নর্দী, ভুর্গ, গহন, নির্বর, গিরিশুঙ্গ, বন ও 
উপবন, এবং গুহাকর্দিগের বাসস্থান, গন্বর্ব্ব- 
দিগের নিলয়-ভবন ও বিবিধাকার গুহা সকল 
অন্বেষণ করিলাম; সমস্ত বনই অনুসন্ধান 
করিলান : তৃণ পর্ধ্যস্ত বিদারণ করিয়। দেখি- 
লাম; 'বম্্ জানকী ও নিশাচর রাবণকে 





১০৫ 


দেখিতে পাইলাম না! হ্গ্রীব যে সকল 
দেশ বলিয়! দিয়াছিলেন, আমর! সমস্তুই 
পুঙ্থানুপুঙ্থ রূপে অন্বেষণ করিলাম; তণ্ভিন্ন 
তিনি যে সকল দেশের নামও করেন নাই, | 
তামরা এক এক করিয়। সে সকল দেশেও 
অনুসন্ধান লইলাম; কিন্তু কোন দেশেই 
কাহারও নিকট সীতা ও রাবণের কোন 
বাদই প্রাপ্ত হইলাম না! জানকীর অনু- 
সন্ধান করিতে করিতে আমাদিগের দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হইল! আমর নির্দিষ্ট সময়ও 
অতিবাহিত করিলাম ; অথচ রামপত্বী জান- 
কীকেও দেখিতে পাইলাম না! বানররাঁজ 
স্প্রীবও অতীব কঠোর আদেশ করিয়াছেন! 
অতএব সুছুর্দর্ঘ বানর শ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা বল, 
এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের মঙ্গল হইবে। 
ভমরা ধাার জন্য পর্যটন করিতেছি, সেই 
জানকীর ত দর্শন পাঁইতেছি না। 
মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান এইরূপ বলিলে মহা" 
বীর অঙ্গদ, বাঁনরগণের হিতসাঁধক বাক্যে 
ভাহাকে কহিলেন, পবননন্দন ! আমর! 
সকলেই সম্পূর্ণ সমর্থ ও বলবান ; অতএব 
সীতার সংবাদপ্রাপ্তি-বিষয়ে হতাশ হইবার 
প্রয়োজন নাই । আমর! প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যস্ত 
পণ করিয়া অবশ্যই সীতাকে দেখিয়া! যাইব। 
অনবসাঁদ, দক্ষতা ও মনৌবধীকরণ পূর্ববক যদি 
কার্ধ্য কর! যায়, তাহা হইলে সে কার্ধ্ের 
অভীষ্ট ফল অবশ্ঠাই ফলিয়! থাকে । যদিও 
আমর! বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই মহা- 
বনের সর্বত্রই অন্বেষণ করিয়াছি, তথাপি অব- 
সাদ পরিহার পূর্বব্ক বানরপ্রবীরগণ সকলেই 
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রামায়ণ। 





পুনর্্বার সমস্ত অনুসন্ধান করুন| হতাশ হই" | লাভার্থ তত্রত্য মনোরম লোধববন ও সপ্ত” 


বার কোন প্রয়োজনই নাঁই ; হতাশ হওয়া 
আমাদিগের কোনরূপেই ভাল দেখায় না। 
1 বিশেষত হুগ্রীব অতিক্রোধন-স্বভাব রাজ; 
তিনি অতীব কঠোর আঁজ্ঞাও করিয়াছেন । 
আর সেই মহাশুর মহাত্সা রামচন্দ্রকেও 
ভয় করিতে হইবে । অতএব বানরশ্রেষ্ঠগণ ! 
আমি তোমাদিগের হিতের জন্যই বলিতেছি, 
যদি হছিতজনক বোধ হয়, তাহা হইলে 
তোমরা আমার বাক্য প্রতিপালন কর; 
নতুবা! এক্ষণে আমাঁদিগের সকলেরই পক্ষে 
তোমর। যাঁহা কর্তব্য বিবেচনা কর, বল। 
মহাত্মা অঙ্গদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
কপিযুথপতি গন্ধমীদন, সর্ববাঁনর-সমক্ষে 
বিনীত বাক্যে কহিলেন, যুবরাজ অঙ্গদ যাঁহ! 
বলিলেন, তাহা তীহীর পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই 
সমুচিত ও অনুরূপ । তাহার বাক্য প্রতি- 
পালন করিলে, আমাদিগের অবশ্যই হিত ও 
মঙ্গল হইবে, সন্দেছই নাই। অতএব বানর- 
প্রবীরগণ ! তোমর! সকলেই দৃড়নিশ্চয় হইয়া 
মহাত্ব-্থত্রীব-নির্দিষ্ট বিবিধ কন্দর ও গুহা- 
সমন্থিত সমস্ত পর্বত এবং নানাকানন, নদী ও 
প্রবণ সকল পুনর্ধবার অন্বেষণ কর। 
কপিপ্রবর গন্ধমাদনের বাঁক্যাবসানে 
মহাঁবল বানরপ্রবীরগণ সকলেই গাত্রোথান 
পূর্ববক বিদ্ধযকানন-সমাকীর্ণ দক্ষিণ দ্রিক অন্মে- 
ষণ করিতে পুনর্ববার প্রবৃস্ত হইলেন । হরি- 
প্রবীরগণ অবিলম্মেই শাগ্পদান্র-প্রতিম রজত- 
সঙ্কাশ বিবিধ দরী ও শূঙ্গসম্পন্ন বিদ্ধ্যপর্ববতে 
আরোহণ করিলেন; এবং জানকীর দর্শন- 





পর্ণ-কানন সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
শৈলশিখরে আরোহণ পুর্ববক অন্বেষণ করিতে 
করিতে লঘুবিক্রম বাঁনরবীরগণ সকলেই 
শ্রাস্ত হইয়! পড়িলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের প্রিয়! 
মহিষী বিদেহনন্দিনী জানকীর দর্শন পাইলেন 
না। 

এই প্রকারে তন্ন তন্ন রূপে বনু-কন্দর- 
সম্পন্ন এ বিন্ধ্যপর্র্বতের সর্বত্রই অন্বেষণ 
পূর্ববক হরিশ্রেষ্ঠগণ অবশেষে ভূমিতলে 
অবরোহণ করিয়! সকলেই শ্রীস্তভাবে ছুঃখিত 
চিত্তে বৃক্ষমূলে আসিয়া ক্ষণকাল উপবেশন 
করিলেন। মৃহূর্তকাঁলউপবেশন পূর্বক শ্রান্তি- 
দূর ও আশ্বাস লাভ করিয়া, তাহারা প্রযত্ 
সহকারে পুনর্বার জনক-তনয়ার অগ্বেষণে 
সমুদ্যুক্ত হইলেন; এবং বিদ্ধ্য-পর্ববতের বিবিধ 
দরী, শিখর, নদী, লতাকুপ্ত ও পাদপ-ভুয়িষ্ঠ 
কানন সকলে পুনর্ধবার অনুসন্ধান করিতে 
আরম্ভ করিলেন । | 

বানরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে নিরতিশয় প্রযত্ত 
সহকারে তত্রত্য গুহা, শৈলাভ্যন্তর ও নির্ঝর 
সকলে জনকতনয়ার অন্বেষণ করিতে করিতে 
তৎকালে এ গিরি-সঙ্কটে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। 


পর্চাশ সর্গ। 





বিল-প্রবেশ। 


তহকাঁলে মহাবীর হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি 
বানরপ্রবীরদিগের সমভিব্যাহারে বিদ্ধ্য 





কিছ্রিন্ধ্যাকাণ্ড। 


পর্বতে আরোহণ করিয়া এ পর্বতের গুহা 
ও গহন সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
রামচন্দ্রের কার্ধ্য-সাধনার্থ জীবন পর্যন্ত উৎ- 
সর্গ করিয়! হরিশ্রেষ্ঠগণ মহাবেগে অন্বেষণ 
করিতে করিতে মহাঁঘোর গিরি-ছুর্গ সকলে 
প্রবিষ্ট হুইলেন। এঁ পর্তরবতেই অবশ্থিতি 
করিয়া তাঁহারা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত 
করিয়া ফেলিলেন । এ স্বমহান প্রদেশ বহুতর 
লতাঁকুগ্জে সমাচ্ছন্ন ও স্থদুদ্ধর্ধ | 

অনস্তর পরস্পর অবহিত-চেতা সীতা- 
দর্শনাকাঁজ্ষী হনুমান প্রভৃতি বাঁনরপুজবগণ 
ভূয়োডুয় অন্বেষণ করিয়া অবশেষে বৃক্ষচ্ছায়াঁয় 
উপবেশন ও পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্বক 
পুনর্ধবাঁর পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গয়, 
গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাঁদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, 
হনুমান, জান্ববান, যুবরাঁজ অঙ্গদ ও অন্যান্য 
হরিযুখপতিগণ গিরিজালারত ছুর্গম দক্ষিণ 
দিক পুনঃপুন অন্বেষণ করিয়! সকলেই ক্লান্ত 
ও ক্ষুৎপিপাঁসায় কাতর হইয়া জলের জন্য 
আকুল হইয়াঁছিলেন ; স্থতরাং সকলেই জল 
এবং জানকীরও অনুসন্ধানার্থ কাঁতরভাঁবে 
পুনর্ববার বিচরণ করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
শ্রম-নিগীড়িত হইয়া তাহার! সকলে একত্র 
হইলেন, এবং বাঁনররাঁজ স্থৃগ্রীবের ভয়ে 
নিতান্ত অবসন্ন হুইয়া পড়িলেন। সীতা 
ও রাঁবণের দর্শন ন! পাঁইয়! কপিপ্রবীরগণ 
নিতান্ত-ছুঃখিত, বিষগ্র-বদন, কাতর; এবং 
স্থগ্রীবের ভয়ে হতজ্ঞান হইলেন। পরিশ্রাস্ত, 
বুভূক্ষিত ও তৃষিত হইয়া সকলেই জলের 





শী 
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অনস্তর বানরাধিপতিগণ বিবিধ বৃক্ষ- 
লতাঁয় সমাচ্ছন্ন স্থুনিবিড়-অন্ধকাঁরময় এক 
হ্ৃবৃহ্ ভূবিবর দেখিতে পাইলেন | এঁ বিদীর্ণ 
মুখ মহাবিবর দর্শন করিলে, সাক্ষাৎ দেব- 
রাজ পুরন্দরেরও ভয় হয়। ক্রৌঞ্চ, হস, 
সারস, কৃকর, চক্রবাক, কুরর, মঞ্ুল, চল- 
কুক্ধুট ও রক্তাঙ্গ কাদম্ব পক্ষী সকল পদ্ম- 
পরাগে রঞ্জিত হইয়া আর গাত্রে এ বিবর- 
গর্ভের চতুর্দিক হইতেই দলে দলে বিনির্গত 
হইতেছিল। দীনচেতা বাঁনরপ্রবীরগণ এ 
মহাবিবর দর্শন করিয়! অতীব আশ্চর্ষ্যান্বিত 
এবং সলিল-প্রত্যাশায় আঁনন্দিতও হইলেন। 

অনস্তর পর্বতোপম পবননন্দন হুনু- 


মান, সমবেত বানরশ্রেষ্ঠদিগকে কহিলেন, 


বানরাধিপতিগণ ! শৈলজাল-সমাঁবৃত ছুর্গম 
দক্ষিণ দিক অন্বেষণ করিয়া আমরা সকলেই 
নিতান্ত শ্রীন্ত হইয়া পড়িয়াছি ; জানকীর ও 
দর্শন পাইলাম না । এক্ষণে দেখিতেছি, বিবিধ- 
রূগী শতসহতআ্ জলচর পক্ষী এই বিল-মধ্য 
হইতে দলে দলে বহির্গত হইতেছে । অবশ্থাই 
ইহার মধ্যে কোন সলিল-পূর্ণ কূপ বা হ্রদ 
আছে, সন্দেহ নাই ; দেই জন্যই এই সমস্ত 
পক্ষী ইহাতে গমনাগমন করিতেছে । অতএব 
এই মহাবিল-মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরাও 
সলিলাভাব নিবন্ধন মহাঁভয় দূর, এবং ইহার 
সর্বত্র জানকীরও অন্বেষণ করিতে পারিব। 
স্পন্টই প্রতীতি হইতেছে, ইহার অভ্যন্তরে 
প্রভূত-জল মহাহ্দ আছে। 

এই কথ! বলিয়া হরিশ্রেষ্ঠগণ সকলেই 
সেই চন্দ্রসূর্য-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকাঁরময় 








[০] 





ভীষণ লোমহ্র্ষণ মহাবিবর-মধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। বছতর-বিবিধ-লতাঁপাঁদপ-সমাকীর্ণ এ 
ছুর্গম বিলমধ্যে হনুমান সর্ববাশ্ড্রে, এবং তৎ- 
পশ্চাৎ অঙ্গদ প্রভৃতি কপিপ্রবীরগণ অবরোঁহণ 
করিন্ে লাগিলেন। পরম্পর পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করিয়! তাহারা এক যোজন অব- 
তীর্ণ হইলেন; পরে আত্ম-সংজ্ঞা-বিমুঢ় হইয়া! 
সকলেই উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে হতজ্ঞান, তৃষ্ণাতুর, ভীত 
ও সলিলের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার! পূর্ণ 
একমাস কাল এঁ মহাঁঘোর বিলমধ্যে অব- 
রোহণ করিলেন । পিপাঁসাঁয় নিরতিশয় নিপী- 
ডিত হুইয়। তাহারা কশ, শ্ানমুখ ও অতীব 
পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তীহাঁরা 
সহসা সূর্যযালোকের ন্যায় আলোক দেখিতে 
পাইলেন । 
অনস্তর বানরাধিপতিগণ এঁ অন্ধকাঁর- 
বিহীন হ্বদৃশ্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নাঁনা- 
বিহঙ্গম-গণ-বিরাবিত রক্ত-কিসলয়-হ্শোভিত 
শাল, প্রিয়ঙ্ক, বকুল, পনস, চম্পক, অশোক 
ও নাগপুষ্প প্রসূতি বন্ুতর বিবিধ বৈশ্বানর- 
সমপ্রভ তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ স্বর্ণময় বুক্ষ; 
এবং স্বচ্ছসলিল! ্থাস্থ্যদায়িনী পন্ম-সরসী 
সকল দেখিতে পাইলেন; এ সকল সরমীতে 
নানাপ্রকার কাঞ্চনময় মৎস্য ও কচ্ছপ সকল 
বিচরণ করিতেছে । বানরশ্রেষ্ঠগণ এ স্থানে 
বহুতর বিচিত্র সমুজ্বল-কাস্তি হ্ববিশাল স্বর্ণ 
ময় প্রাসাদ এবং স্টিকময় গৃহ সকলও দর্শন 
করিলেন। বৈদূর্ধ্য ও মণিযুক্তায় খচিত এ 
সমস্ত প্রাসাদ ও গৃহ সকলের ভূমি স্বর্ণ ও 


শশা 





রামায়ণ। 








রজতময়; গবাঁক্ষ হেমময় ; এবং অভ্যন্তর 
মুক্তাজালে পরিবেষ্টিত। কপিশ্রেষ্ঠগণ আরও 
দেখিতে পাইলেন, এ স্থানের চতুর্দিকেই 
বিবিধ-রত্ব রাশীকৃত; এবং হস্তিদস্ত ও স্বর্ণ 
দ্বার বিচিত্রিত, মহাহ্‌ আস্তরণে আচ্ছার্দিত 
বিশাল খষট্টা ও আঁসন সকল সজ্জিত রহি- 
য়াছে। 

এতন্ডিম্ন বানরপ্রবীরগণ স্থানে স্থানে 
নানাপ্রকার স্ববর্ণময়, রজতময় ও কাংস্যময় 
পাত্রের রাশি; বহুবিধ ম্বপবিত্র স্বখাদ্য ফল 
ও মুল; মহামুল্য বিবিধ পানীয় দ্রব্য ও স্বর! 
স্তুপাকার আস্তরণ, কম্বল ও রাহ্কব-নির্িত 
নানাবিধ বস্ত্র; রাশি রাশি স্্গন্ধি অগুরু ও 
অন্যান্য চন্দন; এব বিবিধ গন্ধদ্রবা, অজিন 
ও অনিলশিখোপন্ন সমুজ্ল দিব্য কাঞ্চন- 
রাশিও দর্শন করিলেন । তাহারা আরও 
দেখিলেন, এস্থানে এক স্থপবিত্র স্থন্দর স্বর্ণ 
ময় বিষ্টরাঁসনে এক নিয়তা হার চীরকুষ্ণীজিন- 
ধারিণী তাপমী উপবেশন করিয়া আছেন। 

অনন্তর শৈলসঙ্কাশ স্ববুদ্ধিমান হনুমান 
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া তাপমীকে 
জিচ্ভানা করিলেন, আধ্যে! আপনি কে? 
এই বিবর, এই ভবন, এবং এই সকল 
অত্যুৎকৃষ্ট রত্বরাশিই ব! কাহার ? 


একপঞ্চাশ সর্গ ৷ 


স্বয়ন্্রভা-সংবাদ । 
অনস্তর মহাপ্রীজ্ঞ পবননন্দন হনুমান এ 
দৃঢ়ব্রত হ্ুমহাভাগ! কৃষ্ণাজিনধারিণী তাপসীকে 





কিক্বিন্ধ্যাকাণ্ড। 
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পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভাগে! 
আমরা বানরজাতি; নিয়ত বনেই বাস করিয়া 
থাকি। এক্ষণে আমরা হঠাৎ এই তিমিরাঁ- 
চ্ছন্ন বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ক্ষুধিত, 
পিপাসিত, শ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়া, আমর! 
সলিল-প্রত্যাশায় এই বিবর-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছি; কিন্তু এই পরমান্ভুত স্থগহন 
স্বন্বরদর্শন দিব্য বিবর দর্শন করিয়া আমরা 
অধিকতর ব্যথিত, ভীত, ব্যাকুল ও হতজ্ঞান 
হইয়! পড়িয়াছি। আর্য্যে! এক্ষণে জিজ্ঞাসা 
করি,এই সকল স্থপুষ্পিত তরুণাদ্িত্য-সঙ্কাশ 
স্থুরভিগন্ধী স্থফলবান স্থৃপবিত্র বৃক্ষ; এই সমস্ত 
স্ৃতক্ষ্য শুভ ফল-মূল; এবং এই সকল স্থবর্ণ- 
ময়-গবাক্ষসম্পন্ন মুক্তীজাল-পরিবৃত কাঞ্চন- 
প্রাসাদ ও রজতময় গৃহ কোন্‌ ব্যক্তির অধি- 
কৃত ? কোন্‌ মহাত্মার প্রভাবে এই সকল বৃক্ষ 
কাঞ্চনময় হইয়াছে? এই সকল মহামুল্য 
পদ্মই বা কি প্রকারে ন্ববর্ণময় ও এতাদৃশ সুগন্ধী 
হইল? কাহার প্রভাবেই ব৷ এই স্থবিমল 
জলমধ্যে স্থুবর্ণময় মৎস্য বিচরণ করিতেছে ? 
মহাভাগে ! আপনি কে, এবং ধাহার এই 
দিব্য বিল, তাহারই বা প্রভাব কি প্রকার, 
আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না, অত- 
এব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ব্যক্ত করুন। 
সর্বভূত-ছিতসাধন-নিরতা ধর্শাচারিণী 
তাপসী হনৃমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
উত্তর করিলেন, সৌম্য ! ময় নামে যে মহা- 
তেজ মায়াবী দানবরাজ ছিলেন, তিনিই 
মায়াবলে এই সমগ্র কাঞ্চন-বিল নির্মাণ 
করিয়াছেন। পূর্বে তিনিই দানবরাজদিগের 








বিশ্বকর্ী ছিলেন; তিনিই এই দিব্য-নিবাস 
কাঞ্চন-বিলের নিন্মাণকর্তা ৷ 

সাঁধো ! ময়দানব মহাবনমধ্যে সুত্র বৎ- 
সর কঠোর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট 
সমস্ত মায়াবল বরস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এইরূপে সর্বকামের অধীশ্বর হইয়া সেই 
মহাবল দ্ানবরাঁজ অভিলাষমত এই সমস্ত 
নিন্মাণ করিলেন; এবং হেমানাম্সী অগ্নরায় 
আসক্ত হইয়া এই বিলমধ্যে কিছুকাল বাস 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরাজ পু'রন্দর 
আসিয়৷ বজ্-প্রহারে তীহার প্রাণ বিনাশ 
করিলেন। তখন ব্রহ্মা এই অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য 


কানন, এই হিরগ্নয় বাসগৃহ, এবং এই |" 


সমস্ত বিবিধ চিরন্তন ভোগ-স্থখ হেমাকেই 
প্রদান করিলেন। আমি মহাতা! হেম- 


সাবর্ণির ছুহিতাঁ; আমার নাম স্বয়ন্প্রভ!।, 


বানরপ্রবীরগণ ! আমি হেমার এই দিব্য ভবন 
রক্ষা করিতেছি। নৃত্যগীপ্ভ-বিশারদা হেমা 
আমার প্রিয়সখী; তাহার সহিত প্রণয়ে 
আবদ্ধ হইয়াই আমি এই দিব্য ভবন রক্ষা 
করিতেছি। 

তাপসী স্বয়ন্প্রভা ঈদৃশ ধর্মা-সঙ্গত শুভ 
বাঁক্য বলিলে, কপিশার্দুল হনৃমান প্রত্যুত্তর 
করিলেন, কমললোচনে আধ্যে! আমর! 
যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি আমাদিগকে জল 
প্রদ্দান করুন। অনাহারে আমর মৃতপ্রায় 
হইয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে 
পুনরুজ্জীবিত করুন। 

হনুমানের বাক্য শ্রাবণ পূর্বক ধর্শচারিণী 
তাপনী ফলমূল আনয়ন পূর্ববক যথাবিধাঁনে 


? 
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রামায়ণ। 





বাঁনরদিগকে প্রদান করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ- 
গণও..যথাবিধানে তাহার আতিথ্য গ্রহণ 


 পুর্ববক ভোজন করিয়া তাহার পুজা! করি- 


লেন। এইরূপে এঁ সমস্ত ফলমূল ভক্ষণ ও 
স্থনির্শল সলিল পান করিয়া কপিযৃথপতিগণ 
চতুর্দিকেই গৃবিমল আলোক দেখিতে লাগি- 
লেন। ততকালেীহাদিগের সকলেরই ক্লেশ 
দুর ও মন প্রফুল্ল হইল। বল এবং রূপও 
পুনরুজ্জীবিত হইয়। উঠিল। 

অনস্তর ব্রক্গচারিণী তাপমী এঁ সমস্ত হৃষট- 
চিত্ত বানয়গ্রবীরদিগকে স্থির বাক্যে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তোমাদিগের কার্য কি? কি জন্য 
তোমরা কাস্তায়ে আগমন করিয়াছিলে ? 
কি গ্রকারেই বা তোমরা ভূবিবর দেখিতে 
পাইলে ? বানরশ্রেষ্ঠগণ ! যদ্দি ফলমুল ভক্ষণ 
করিয়া তোমাদিগের শ্রান্তি দূর হইয়! থাকে; 
এবং যদি আমার শুনিবার কোন বাধা না 
থাকে, তাহ! হইলে জামি শুনিতে ইচ্ছা 
করি, তোমরা আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত কর। 

তাঁপসীর ধাঁক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন 
হনুমান বিনীতভাবে তাহাকে আনুণূর্ধ্বিক 
বলিতে আরস্ত করিলেন ॥ তিনি কহিলেন, 
সর্বলোকের রাজা মথেঙ্-বরুণোপম পল- 
রথ-নন্দন লক্ষীধান রামচন্দ্র, অনুজ লক্ষণ ও 
ভাধ্যা নীতার সমডিব্যাহারে দগুকাঁরণ্যে 
আগযন করিয়াছিলেন। রাবণ জনস্থাম 
হইতে তাহার ভার্ঘ্যাকে বলপূর্বক হয়ণ 
করিয়। লইয়। গিয়াছে । এক্ষণে সেই রাম- 
চন্রেরে সখ! বাঁদবপ্রবীরগণের অধীশ্বর মহা- 
প্রাজ্ঝ মহাধল হ্থজজীৰ আমাদিগকে প্রেরণ 








করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আদেশ 
করিয়াছেন যে, তোমরা অঙ্গদপ্রমুখ এই | 
সমস্ত বানরগণের সহিত অগস্ত্য-নিষেবিত 
যমরাজ-পালিত দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া, 
কামরূপী রাবণ ও জনকনন্দিনী সীতার অন্বে- 


[ষণ কর। তদনুসারে সকলে সমগ্র দক্ষিণ 
দিকই অন্বেষণ করিলাম ; কিন্ত জানকী বা 


শত্রু রাবণের কোন অনুসন্ধানই প্রাপ্ত হই- 
লাম না। অবশেষে পরিশ্রাস্ত ও ক্ষুিত, 
এবং স্থশ্রীবের ভয়ে কাতর হইয়া আমর! 
বিষন-ব্দনে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলাম । 
তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া! সকলেই মহা-চিস্তিত 
হইলাম; অপার চিন্তা-পারাবারে নিমগ্ন 
হইয়] পার দেখিতে পাইলাম না ! অবশেষে 
ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে পৃথি- 
ধীর স্থমহ্থান মুখ-ব্যাদান-স্বরূপ এই লতা- 
পাদপ-সমাচ্ছন্ন বিরৃতমুখ ভূবিবর দেখিতে 


(পাইলাম । দেখিলাম, কুরর, সারস, মঞ্ীল, 
(চক্রতবাক ও কাঁদম্ব প্রভৃতি বিবিধ জলচর 
বিহঙ্গম সকল আর্দ্রগান্র্রে ও সলিলশীকর- 
সম্পৃক্ত পক্ষে এই বিবর হইতে বহিগ্তি হই- 
(তেছে। 


সেই সকল বিহঙ্গমদিগকে ধর্শন 
করিয়াই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে আমা" 
দিগের ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, আইস, 
সকলেই ইহার মধ্যেই প্রহেশ কর্ি। প্রভুর 
কাঁ্ধ্য সাধন করিবার জন্য লকলেরই ত্বরা 
ছিল; স্থতরাৎ তথ্িষয়ে ইছাদিগেরও সক- 
লেরই একমত হইল । অনন্তর আমরা পর- 
স্পর পরস্পরের হস্তধারণ পূর্বক সহসা এই 
তিমিরাচ্ছম্ম বিলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। 








কিক্বিন্ধ্যাকাণড। 





আর্ষ্যে! আমাদিগের কার্য এই; এই কার্য্ের 
অনুসরণ-ক্রযেই আমরা এই বিলমধ্যে আঁসিয়। 
প্রবিষ্ট হইয়াছি; এবং অবশেষে শ্রম ও 
বুভুক্ষা-নিবন্ধন একাস্ত কাতর ও অিয়মাণ 
অবস্থায় আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়া 
আঁপনকার আতিথ্য-প্রদত্ত ফলমূল ভক্ষণ 
পূর্বক পরম পরিভৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে 
আপনি আদেশ করুন, বানরের! প্রত্যুপ- 
কারার্থ আপনকাঁর কোন্‌ অভীষ্ট কার্ধ্য সাধন 
করিবে। 

পবননন্দন হনুমানের ঈদৃশ ধাক্য শ্রাবণ 
করিয়! দৃঢব্রত। তাঁপমী বাঁনরদিগের সকল- 
কেই কহিলেন, মহাঁবল বানরশ্রেষ্ঠগণ! আমি 
তোমাদিগের সকলেরই প্রতি পরম-পরিতুষ্ট 
হইয়াছি। এম্ফানে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত 
রহিয়াছি, অতএব আমার অন্য কোন কাধ্যেই 
প্রয়োজন নাই। 


অপপপস্পীপশি সপ 


দিপঞ্চাশ সর্থ। 


বিল-নিজ্যমণ। 


তাঁপসী দ্বয়ষ্প্রভ1 এই শ্রাকার ধর্দমসঙ্গত 
শোভন বাঁক্য বলিলে, কপিশার্দল হনুমান 
তাঁহাকে পুনর্ববাঁর কহিলেন, আর্য! অযিরা 
আপনকাঁর নিকট যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ ফরি- 
য়াছি; আপনি আমাদিশের সম্যক আতিথ্য 
সৎকার করিয়াছেন) আমাদিগের মহাপরি- 
শ্রম দূর হইয়াছে। ধর্চারিণি মহাভাগে ! 
আমরাও আঁপনাকে ষথা কথা সমস্তই 











 মহাভাগে! এস্থানে সীতার ত দর্শন পাইলাম 
না; প্রত্যুত এক্ষণে নি্কামণের ঘবারও দেখিতে 
পাঁইত্েছি ন!। 





১১১ 


নিবেদন করিয়াছি; আমাদিগের পর্যটনের 

কারণ যে সীতার অন্বেষণ, তাহাও বিজ্ঞাপন | 
করিয়াছি। সীতার অনুসঙ্ধানার্থ বানররাজ 
স্বগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা দক্ষিণ 
দিকে আগমন পূর্বক এতদ্দিগ্বর্তী শতশত 
দেশবিদেশ পুত্বানুপুষ্বা রূপে অন্বেষণ করি- 
য়াছি। আমরা যখন আগমন করি, তখন 
বানরগণ-সমক্ষে বানররাজ হ্থগ্রীব আমাদিগের 
সময় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আঁমা- 
দিগকে বলিয়াছিলেন, বানরগণ! তোমর! 
এক মাসের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবে ; 
এক মাসের অধিক বিলম্ব করিলে তোমরা, 
আমার বধ্য হইবে। অনিন্দিতে! প্রভুর ঈদৃশ 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা সত্বর আগমন 
পূর্ববক অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। স্থও্রীবের 
আদেশক্রমে দক্ষিণদিকের সমস্তাৎ ধাবমান 
হইয়াই আমরা অবশেষে এই বিবৃতমুখ বিবর 
দেখিতে পাইলাম, এবং সীতার অনুসদ্ধানার্থ 
ধহসা ইহা'র মধ্যে প্রবিষউ হইলাম। কিন্তু 





মহাবীর হনুমান এইরূপ বলিলে, বাঁনর- 
গণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্শর্চারিণী তাঁপ- 
সীকে কহিলেন, ধর্মজ্ঞে ! আমরা স্বভাবতই | 
চপলপগ্রকৃতি বানর ) তঙ্গিবন্ধন যদ্দি আমরা 
আঁপনক্ষার নিকট কোন অপরাধ করিয়! থাকি, 
সাহা হইলে, করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, 
আপনি আমাদিগকে ক্ষমা ফরুন। মহাভাঁগে! 
এক্ষণে আমর! আপনাকে এক কথ! বলিতে 








১১২ 


রামায়ণ। 





অভিপ্রায় করিয়াছি; আপনকার সমীপে 


1 আমরা সকলেই উহ! ব্যক্ত করিতেছি, 





আপনি অনুগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করুন। ধর্ম 
চাঁরিণি! আমরা সকলেই এই মহাবিলের 
সকল স্থানই অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু আমর! 
যে পথ দিয়! প্রবেশ করিয়াছিলাম, কুত্রাপি 
সে পথ দেখিতে পাইতেছি না । এই মনো- 
রম বিলমধ্য হইতে বহির্গত হইবার জন্য 
আমর! সকলেই সমুতস্ক হুইয়াছি; অত- 
এব আমাদিগের প্রার্থনা, আমর! আপনকার 
অনুগ্রহে বহির্গত হইব) এক্ষণে আপনিই 
আমাদিগের পরম-গতি | মহাত্ম। স্থগ্রীব যে 
সময় নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, এই বিল- 
মধ্যে ইতস্তত ধাবমান হুইয়াই আমরা সেই 
নির্দিষ্ট সময় অতিবাহন করিয়া ফেলিলাম; 
অতএব আপনি কপ করিয়া আমাদিগকে 
বিলমধ্য হইতে উত্তীর্ণ করিয়া! দিউন। বানর- 
রাজ মৃগ্রীবের স্বভাব অতীব তীক্ষ ; বিশেষত 
তিনি রামচন্দ্রের ইস্টসাধনার্থ কৃত-সংকল্প 
হইয়াছেন । আমরাও এই ল্থানেই বিলম্ব 
করিয়া কর্তব্য কাধ্য সাধন করিতে পারিলাম 
না। সুতরাং রাজার ভয়ে নিরতিশয় ভীত 
হইয়া পড়িয়াছি; আপনি আমাদিগকে পরি- 
ত্রাণ করুন। 
সর্ধবভূত-হিতসাধন-নিরতা তাঁপনী স্বয়- 
ম্প্রভা ঈদৃশ বাক্য শ্রীবণ পূর্বক অতীব পরি- 
তুষ্ট হইয়া বানরদিগকে বিল হইতে উভারণ 
করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর করিলেন; বানর- 
অেষ্ঠগণ! পুরাকালে দেবরাজ পুরন্দর যুদ্ধে 
ময়দানবের প্রতি বু নিক্ষেপ করিয়া এই 








বিল বিদারণ করিয়াছিলেন | বিবিধ-বহু-রত্ব- 
সমাকীর্ণ এই দিব্য বিল হ্থৃহুর্গম ও স্বৃছুদ্র্ষ | 
মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বকর্মা পুত্রের জন্য এই বিল 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন । সেই দানবের প্রতি 
বৈর-নিবন্ধনই এ বিল. বিদারিত হইয়াছিল। 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে পুনর্ববার জীবন 
লইয়। বিনির্গত হুওয়! অসম্ভব । যাহ। হউক, 
বানরপ্রবীরগণ! আমার নিয়যোপার্জ্জিত 
তপস্যা-প্রভাবে তোমরা সকলেই এই বিল- 
মধ্য হইতে বিনির্গত হুইবে। কপিযুথপ- 
গণ! তোমরা! সকলেই চক্ষু নিমীলন কর; 
চক্ষু নিমীলন না করিলে কখনই নির্গত 
হইতে পারিবে ন1। 

অনন্তর হরিশ্রেষ্ঠগণ বিনির্গমনাকাঙজ্ষায় 
সকলেই স্থকোমল করতল দ্বারা যুগপৎ চক্ষু 
নিমীলন করিলেন। এইরূপে হস্ত দ্বার] দৃ- 
রূপে মুখাবরণ করিয়া মহাঁবল বানরগণ 
নিমেষমধ্যেই বিল হইতে উত্তারিত হই- 
লেন। 

অনস্তর তাপসী, বিল-নিঃসারিত কপি- 
প্রবীরদিগকে আশ্বান প্রদান পূর্বক কহি- 
লেন, হরিশ্রেষ্ঠগণ ! এই দ্রেখ, বহু-কন্দর- 
নির্বরসম্পন্ন বিদ্ধ্যপর্বত; এই প্রত্রবণ 
গিরি ; এবং পার্থে এই মহাসাগর | তোমা- 
দিগের মঙ্গল হউক; আমি ভবনে প্রস্থান 
করিলাম। 

এই বলিয়া ধর্মচারিণী তাপসী তপস্যা 
ও ঘোগপ্রভাবে নিমেষ-মধ্যেই পুনর্ববার সেই 
স্বঘোর বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন । | 


পপ 





কিছ্িদ্ধ্যাকাওড। 
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ত্রিপঞ্চাশ সর্গ। 
25822 
তার-বাক্য। 

মহাবীর্য্য বানরগণ মুহূর্তকাল হস্ত দ্বার! 
মুখ আবরণ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে সকলেই 
একসঙ্গে পুনর্ববার চক্ষু উন্মীলন করিলেন। 
তখন তাহার! দেখিতে পাইলেন, মহোরগ- 
নিষেবিত অপার বরুণাবাস নীরনিধি ভীষণ 
গর্জন করিতেছে । 

এইরূপে সেই অন্ধকার-বিহীন আলো- 
কিত স্থন্দর প্রদেশে বহির্গত হইয়া কপি- 
প্রবীরগণ ততকাল-প্রাপ্ত আর কোন কার্ধ্যই 
না করিয়! পরস্পর বলিতে লাগিলেন, বানর- 
রাজ স্ুগ্রীব, সীতা ও রাবণের উদ্দেশার্থ 
আমাদিগকে যে সময় নির্দেশ করিয়। দিয়া" 
ছিলেন, সে সময় অতিবাহিত হইল । এইরূপ 
বলিতে বলিতে মহাকায় হরিপুঙগবগণ বিদ্ধ্য- 
পর্বতের প্রস্থদেশে স্থপুষ্পিত পাদপমুলে 
সমুপবেশন পূর্বক ঘোরতর চিস্তায় নিমগ্ন 
হইলেন। 

অনন্তর পীনায়ত-বাছ সিংহস্কন্ধ কপি- 
প্রধান যুবরাজ অঙ্গদ, মহার্থসম্পন্ন বাক্যে 
বানরদিগকে কহিলেন, হরিযৃখপতিগণ! কপি- 
রাজ ম্বগ্রীবের আদেশ-ক্রমেই আমর সকলে 
এই স্থানে আগমন করিয়াছি; কিন্ত বিল- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে এক মাঁস অতিবাহিত 
করিলাম, তাহা আমর! কিছুই জানিতে 
পারি নাই। যাহা! হউক, স্বয়ং-হগ্রীব-নির্দিষ্ট 
সন্র যখন খ্তিবাহিত হইয়াছে, তখন 
আনাদিগের সকলেরই প্রায়ৌপবেশন করাই 


কর্তব্য। আমাদিগের প্রভু বানরের স্্বগ্রীব 
মহাবল-সম্পন্ন ও স্বভাবত তীক্ষপ্রকৃতি। 
তিনি আমাদিগের এই ব্যতিক্রম কখনই ক্ষম। 
করিবেন না। সীতার উদ্দেশীর্থ আমর] যে 
ঘোরতর স্বমহত অস্ভুত কার্য করিয়াছি, 
স্ত্রী তাহা কিছুই বুঝিবেন না; তিনি কেবল 
আমাদিগের দণ্ডবিধানই করিবেন। অতএব 
সত্রীবাদিষউ বানরশ্রেষ্ঠগণ! আইস স্ত্রীপুত্র, 
ধন ও গৃহ সকল পরিত্যাগ পূর্বক এক্ষণে 
প্রায়ৌপবেশন করাই আমাদিগের সকলেরই 
কর্তব্য । আমর! প্রতিশমন করিলে বাঁনররাজ 
আমাদিগকে যে বিবিধ নিষ্ঠুর প্রকারে বধ 
করিবেন, তাহাতে প্রয়োজন নাই; এই স্থানে 
মরিতে পারিলেই আমাদ্িগের মঙ্গল! তৌমর! 
মনে করিও না যে, স্বুপ্রীব আমাকে যৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি,বিদিতাত্বা 


“ঠি 





নরনাথ রামচন্দ্র কর্তৃকই অভিষিক্ত হইয়াছি। । 


স্বগ্ীৰ পূর্ব হইতেই আমার শত্রু হইয়া 
আঁছেন; এক্ষণে যদ্দি আমি কাঁলক্ষেপ করিয়। 
প্রতিগমন করি, তাহা হইলে তিনি এই 
ব্যতিক্রম উপলক্ষ করিয়া অবশ্যই নিরতিশয় 
তীক্ষ দণ্ড বিধান পূর্বক আমাকে বিনাশ করি- 
বেন। অতএব আমার আত্মীয়-স্বজন কেন-আর 
অনর্থক আমার জীবিতান্তকর যাতন। দর্শন 
করিবেন ) তদপেক্ষা! বরং আমি এই মছুনারম 
সাগর-বেলাতেই প্রায়ৌপবেশন করিব ।.. 
যুবরাজ অঙগদের ঈদৃশ করুণ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই বলিতে লাি- 
লেন, বানররাজ স্থ্রীব তীক্ষ-গ্রকৃতি। এবং 
রামচজেের প্রিয়ার্থী; আমরাও কার্ধ্যপাধন 








ঙ্ঃ 





১৪৪ 





করিতে পারিলাম না; নির্দিষ্ট সময়ও ত্মতি- 
বাহিত ছইল ; অতএব এক্ষণে যদি আমরা 
লীতার সংবাদ না লইয়। কিছ্ষিদ্ধ্যায় প্রতিগমন 


1 করি,তাহা হইলে স্থত্রীব,রাঁধচন্দ্রের প্রিয়সাধ- 








নার্থ আমাদিগকে অবশ্ট্াই বধ করিবেন,সন্দেহ 
নাই । প্রধান ব্যক্তি অপরাধ করিলে, রাজগণ 
কখনই তাহাকে ক্ষমা করেন না) সুপ্রীবও 
আমাদিগকে প্রধানজানিয়াই বুমান করিয়। 
খাঁকেন। অতএব এতাদৃশ অবস্থায় প্রায়োপ- 
যেশন করাই আমাদিগের সম্পূর্ণ মঙ্গল। 

মহাবল বাঁনরগণ সকলেই মহাভয়ে 
কাতর হইয়াছেন দেখিয়া, মহাত্মা! কপিশ্রেষ্ঠ 
তার তৎকালোচিত হিতবাক্যে তাহাদিগকে 
কছিলেন, ধানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা সকলেই 
বিষাদ পরিভ্যণগ কর; যে বিলমধ্য হইতে 
বহির্গত হইয়াছি, আমর] পুনর্ধবার তম্মধ্যেই 
প্রবেশ করিব 1 হরিপ্রবীরগণ ! যদি তোম।- 
দিগের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে ইহাই 
ফয়; ইহাঁতেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। 
কপিষযৃখপগণ ! এই বিবর বিশাল ও স্াদুষ্প্র- 
বেশ্ট ; ইহাতে ভক্ষ্য দ্েব্ও প্রডুর। মানুষ 
রাম, মহাবীর্য্য মানুষ লক্ষ্মণ, বানয়রাজ 
স্ত্রীব, অথব। অন্যান্য ধাঁনর প্রভৃতি বন্যজন্ত- 
দিগের কথা দুরে থাকুক, এই বিলমধ্যে ধাঁস 
করিলে, ইন্দ্র'দি দেখগণও আমাদিগকে স্পর্শ 
করিতেও পারিবেন নাঁ। 

কপিপুঙ্গবগণ ! প্রষ্ভৃত পেয়, পানীয় ও 
ভক্ষ্য-ভোজ্য সম্পর এই' মহাবিল মায় ছারা 
বিনির্িত ও হৃছুঞ্জবেশ্ট) রাম ও স্বুত্রীৰ দুরে 
থাকুন, হ্বয়ং দেবরাজ পুরশ্দরও ইহার মধ্যে 


আমাদিগকে আজমণ করিতে সমর্থ হইবেন 
না। 

মহাত্মা তারের এই বাক্যে অঙ্গদেরও 
অভিষ্যতি হইল; ধাঁনরেরাঁও সকলেই বলিতে 
লাগিলেন, যাহাতে আমর] বিনষ্ট না হই, 
আপনি তাছাই করুন; আমর নিতান্তই 
শঙ্ষিত হইয়াছি। 


(আত 


চতৃঃপঞ্চাশ সর্গ। 


৪০৫ 
হনুমদ্বাক্য । 

তারাপতিপ্রতিয কাঁস্তিমান কপিশ্রেষ্ঠ 
তার এইরূপ কহিলে, হনুমান বোধ করি- 
লেন, অঙ্গদ নৃতন রাজ্য সৃষ্টি করিলেন, সন্দে- 
হুই নাই। কারণ তিনি অবগতই ছিলেন 
যে, বালিনন্দন অঙ্গদ পিতা'রই ন্যায় তেজস্ী 
ও গুণবান; এবং অসন্দিপ্ধ-বুদ্ধিশালী ও চতু- 
র্দশ-গুগসম্পন্ন 1১৯ তেজ, বল ও পরাক্রমে 
পরিপূর্ণ হইয়! তিনি শুরুপক্ষের প্রারন্তে 
চন্দ্রমীর ন্যায় ওজঃসহকারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছিলেম। এক্ষণে পুরন্দর় যেমন বৃহ- 
স্পতির ধাক্য গ্রান্থ করেম, যুবরাজ অঙগনও 
সেইরূপ তারের বাক্য গ্রান্থ করিলেন, দেখিয়া 
প্রভুকষাধ্য*সাধনে সম্যক সযুদ্যুক্ঞ সর্বশান্ত্র- 
বিশারদ মহা প্রাজ্ঞ হনুমান উপায়-চতুষ্টয়ের | 
মধ্যে তৃতীয় উপায় অবলম্বন পূ্ব্বক বক্তৃতা- 
প্রভাবে বানরদিগের মধ্যে পরম্পর ভেদ 
সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

অনস্তর বানরগণ সকলেই ভিন্নমত 
হইলে পবননন্দন হনৃমান অবশেষে অঙ্গদকে 


শশা শিশীশীশীশ্পীট 





কিছিন্ধ্যাঙ্ষাণ্ড। 





উপদেশ করিবার জন্য বিবিধ বাঁক্যে ভয়প্রদ- 
শন, অথচ চিত্তাকর্ষণ পূর্বক ফহিতে লাগিলেন, 
যুবরাজ! সামর্ধ্য, যুদ্ধ এবং মন্ত্রণাঁকরণ ও 
প্রয়োগ-বিষয়ে তুমি তোমার মহাত্মা পিতা- 
রই সদৃশ; অতএব তুমি পিতারই ন্যায় দৃঢ়- 
রূপে কপিরাজত্ব-ভার বছন করিতে পার, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু হরিসভম ! বানরদিগের 
চিত্ত নিয়ত অস্থির; তাহার! স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ 
করিয়া! কখনই তোমার নিকট অধিক দিন 
অবস্থিতি করিবে না । আমিস কলের সমক্ষে ই 
বলিতেছি, বানরের কখনই তোমার প্রতি 
অনুরক্ত হইবে না; আমি, রামচন্দ্র, ম্ুও্রীব 
ও লক্মনণ, আমর! তোমার পিতার পক্ষে 
যেরূপ ছিলাম, তাহারাও তোমার পক্ষে 
সেইরূপই হইবে । সাম, দান ও ভেদ, কিংবা 
দ্র, কি যুদ্ধ, তুমি কিছুতেই আমাকে বা 
আমার পক্ষীয়দিগকে কখনই স্ুঞ্রীব হইতে 
বিচ্যুত করিতে পারিবে না। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
ছুর্বলকে বলবানের সহিত বিরোধ করিতে 
উপদেশ করেন নাই; অতএব ছুর্ববল ব্যক্তি 
কোনমতেই প্রষলের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত 
হইয়া আব্বক্ষয় করিবে ন1। আর মীরবর ! 
তূষি এই যে গুহাক্ে দুর্গ-স্বরূপে আশ্রয় 
করিতে ইচ্ছ! করিতেছ, তদ্বিষয়ে বন্তব্য এই 
যে, এই গুহা বিদারণ করা মহাবল লক্ষমণের 
শায়ক-সমূহের পক্ষে অতীব সামান্য কার্য । 
মহেন্দ্র বদ দ্বারা এই গুহার অতি অল্পফাত্রই 
বিদারণ করিয়াছিলেন ; কিন্ত মহাবীর লক্ষণ 
শায়ক-সমূহ দ্বারা ইহাকে পত্রপুটেক্স ন্যায় 
ছিমভিন্ন করিয়া! ফেলিবেন।: যদ্দার| এই 








বিবর বিদীর্ণ হইয়াছিল, পুরন্দরেয় সেই 
এক বজ্র ভিন্ন আর দ্বিতীয় তীক্ষু অস্ত্র-নাই; 
কিন্তু নিশ্চয় জানিষে, লঙ্ঘণে'র তাদৃশ অনেক 
নারাচান্ত্র মাছে। 

যুবরাজ! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলি- 
তেছি, তুমি যদি বান করিবার নিমিত্ত এই 
বিবর আশ্রয় কর, তাহা! হইলে বানরের! এক- 
মত হইয়া তোমাকে সকলেই পরিত্যাগ 
করিবে, সন্দেহ নাই। তাহারা স্ত্রী পুত্রকে 
স্মরণ করিয়। নিরস্তর উদ্ধিগ্ন, সমু্হক, খেদা- 
ম্বিত ও দুঃখিত হইয়া অবশেষে নিশ্চয়ই 
তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিষে। তখন ভুমি 
ছিতৈষী মিত্রগণের অভাবে মহাভয়ে ব্যাকুল 
হইয়! তৃণ অপেক্ষাও অধিকতর কম্পিত হইতে 
থাকিবে। 

আর মহারাছে৷ ! ভুমি কখনই মনেও 
করিও না যে,তুমি প্রতিগমন না করিলে রাঁম- |. 
লক্ষমগের অপরাগ্ুখ মহাবেগসম্পম্ম সায়ক- 
সমুহ তোমায় বিনাশ করিতে পারিবে না। 
বরং তুমি যদি আমাদিগের সহিত প্রতিগঙ্গন 
করিয়া বিনীতভাবে উপস্থিত হও, ভাহ 
হইলে মহাত্বা হৃগ্রীব অবশ্যই তোঁষাকে উত্ত- 
কাধিকারিত্ব-ক্রমে রাজ্যে স্থাপন করিকেম। 
তোমার পিতৃব্য দৃঢব্রত, ধরা, ধর্দকামী 
ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ; তাহার অন্তঃকরণও বিশুদ্ধ; 
আতএব তুমি প্রতিগমন করিলে, তিনি ঘে 
তোমাত সান্তনা! ূরিষেন না, ইহা কখনই 
সম্ভাবিত নহে. বিশেষ তোমার জননীর 
প্রিয়নাধন কর! সাহার একাস্ত ইচ্ছা) অধিক 
কি, তাহাই তীহা'র জীবনের ষুখ্য-উদ্দেশ্ট | 








সপ 





আর তুমি ভিন্ন তোমার জননীরও দ্বিতীয় 
পুত্র নাই। অতএব যুবরাজ অঙ্গদ ! তুমি 
কিক্ষিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। 


পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ৷ 


প্রায়োপবেশনারস্ত | 

যুবরাজ অঙ্গদ,হনৃমানের ধর্ম সঙ্গত স্বামি- 
সম্মাননা-সংবলিত উদার বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
উত্তর করিলেন, হয, ধার্ট্িকতা, মনঃশুদ্ধি, 
অনৃশংসতা ও সরলতা, এবং বিক্রম ও ধৈর্য্য, 
হগ্রীবে এ সকল গুণের সম্ভাবনা হয় না। 
যে ব্যক্তি সূর্ধযালোৌক-বিহীন বিলমধ্যে অগ্রজ 
ভ্রাতাকে প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিয়] রাখিয়া- 
ছিলেন, তাহাকে কি প্রকারে ধণ্মজ্ঞ বলা 
যাইতে পারে! আরও দেখ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
প্রেয়শী পত্বী মাতার স্বরূপ; এবং তাহার পুত্র 
আমিও জীবিত রহিয়াছি ;২* তথাপি নির্লজ্জ 
স্ত্রী, ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ-নিবন্ধন সেই 
ভ্রাতৃ-জায়াও গ্রহণ করিয়াছেন । আর স্থগ্রীব, 
হস্তে হস্তপ্রদান পূর্বক মহাযশ1 রামচন্দ্রের 
সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন; এবং রাম- 
চন্দ্র অগ্রেই ভাহাঁর উপকারও করিয়াছেন, 
তথাপি.তিনি যখন সেই রামচন্দ্রকেই বিশ্বৃত 
হুইয়াছিলেন, তখন তিনি কাহাকে না বিস্মৃত 
হইতে পারেন! তিনি অধর্ঘ্-ভয়ে ভীত 
হইয়া জানকীর অন্থেষণের উদ্যোগ করেন 
নাই; লক্ষণের ভয়েই এই কার্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। ম্থতরাং তাহাকে কি করিয়া 
ধর্মজ্জ বলিতে পারি ! 


পাশপাশি শিশপশীি লিপ পা দিত 

















রামার়ণ। 





হনুমন ! শ্ত্রীব পাপাক্সা, কৃতত্স ও 
চপল-চিত্ত ; তাঁহার উপকার ম্মরণ থাকে 
না) অতএব তাহার ঘংশীয় কোন্‌ ব্যক্তি 
তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে ! দেখ, তিনি 
আমার জ্বাতি-শক্র ; তাহাতে আবার, আমি 
সগুণই হই, আর নিুণই হই, রাজপুত্র 
বলিয়া আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতে 
তিনি বাধ্য হইয়াছেন ; ম্ুতরাং তিনি, তদ্‌- 
বংশীয় আমাকে যে জীবিত রাখিবেন, ইহ! 
কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষত 
আমি যে এই বিলমধ্যে উপনিবেশ করিবার 
মন্ত্রণা করিলাম, কিছ্িন্ধ্যায় গমন করিলে 
ইহা অবশ্যই প্রকাশ হুইয়! পড়িবে; তখন 
আমি স্পষ্টই বিদ্বেষী বলিয়া পরিগণিত 
হইব) অথচ আমার বলও অল্প; স্থতরাং 
তখন যুদ্ধ-প্রবৃত্ত গতায়ু ব্যক্তির ন্যায় আমার 
জীবন সর্ববথ! অসম্ভব হইয়া! পড়িবে । শঠ, 
ত্রুর, কৃতত্র হ্ঞরীব রাজ্যের জন্য, নিশ্চয়ই 
আমাকে গোপনে বন্ধন করিয়া অবসন্ন করিবে। 
বন্ধন-দশায় মৃত্যু অপেক্ষা এই স্বানে প্রায়োপ- 
বেশন করাই আমার শ্রেয়। অতএব বানর- 
শ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা আমাকে অনুমতি প্রদান 
কর। তোমর! সকলেই কিছ্িদ্ধ্যায় প্রতি- 
গমন কর; আমি আরগমন করিব না! আমি 
এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব; মৃত্যুই 
আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমর! কিক্িদ্ধ্যায় 
যাইয়া অভিবাদন পূর্বক আমার নাম করিয়া 
আমার কনিষ্ঠ-তাত বানররাজ সুগ্রীবকে ও 
মাত রুমাকে আরোগ্য ও কুশল জিজ্ঞাস! 
করিবে । আমার জননী তারাকেও তোমরা 








প্রীয়োপবেশন করিলেন; এই সময় জটায়ুর 


| কিক্ষিম্ক্যাকাণ্ড। 


আশ্বাস দান করিবে; সেই তপস্থিনী স্বভা- 
বতই দয়ালু-হদয়!; তাহার পুত্র-ন্ে হও অতীব 
প্রবল | স্প্টই দেখিতেছি, আমি এই ন্ছানে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছি, গুনিলেই তিনিও প্রাণ- 
ত্যাগ করিবেন। 

বালিনন্দন অঙ্গদ এই মাত্র কহিয়। বৃদ্ধ 
বাঁনরদিগকে অভিবাদন পূর্বক দুঃখিত হৃদয়ে 
ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতে কুশ বিস্তার 
পূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। তাহার সেই করুণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই 
দুঃখিত হইয়া অশ্রবারি বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন; এবং স্থগ্রীবের নিন্দা আর বালির 
প্রশংসা করিতে করিতে প্রায়োপবেশনার্ঘ 
সকলেই অঙ্গদকে বেষ্টন করিলেন। বালি- 
নন্দনের সেই বাক্যের মর্ম গ্রহ করিয়। তীহারা 
সকলেই আচমন পৃর্ববক পূর্ববমুখে উপবিষ্ট 
হইলেন। পরে দক্ষিণাগ্র-বিস্তুত-দর্ভোপরি 
উন্তরমুখ হইয়া! মরণার্থ সকলেই এ পর্ববত- 
পৃষ্ঠে প্রায়োপবেশন করিলেন। 

মহাদ্ডি-শুঙ্গ-প্রমাণ প্লবগপ্রবীরগণ এই- 
রূপে বিলাপ করিতে করিতে উপবিষ্ট হইলে 
এ বিন্ধ্য-পর্ববত, গর্জনকারী মেঘসমূহ দ্বারা 
আকাশ-মগুলের ন্যায়, নির্ঝর ও গুহাগভ- 
সহিত শব্দায়মান হইতে লাগিল। 





ষট্পঞ্চাশ সর্গ। 


০ 
সম্পাতি-দর্শন। 
হরিপ্রবীরগণ এই প্রকারে বিদ্ধ্য পর্বতে 


শীল 
শাশাশীটীং 
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অগ্রজ ভ্রাতা, প্রখ্যাত-বল, প্রখ্যাত-পৌরুঘ, 
পক্ষিশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘজীবী সম্পাতি নামক পক্ষি- 
রাজ এ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
মহ্াপর্ববত বিদ্ধ্যের কন্দর হইতে বিনির্গত 
হইয়! প্রায়োপবিষ্ট প্লবঙ্গমদিগকে সন্দর্শন 
পূর্বক অতীব আনন্দিত হইলেন; এবং 
কহিতে লাগিলেন, সংসারে বিধাতা ই প্রয়ো- 
জন-মত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, 
তাহাতেই বহুদিনের পর আজি আমার এই 
বিধিবিহিত ভক্ষ্য স্বতই উপস্থিত হুইয়াছে। 
এই সকল মহাকাঁয় বানরগণ মরিলে, আমি 
এক এক করিয়। ইহাঁদিগকে ভক্ষণ করিব। 
এই কথা বলিয়া সম্পাতি সতৃষ্ণ নয়নে বানর- 
দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
গৃ্রাজ সম্পাতির এইরূপ নিদারুণ 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক যুবরাজ অঙ্গদ অতীব সন্ত্রস্ত 
হইয়! হনুমানকে কহিলেন, হনুমন ! এ দেখ, 
সীতার অনুদ্দেশ-সূত্রে সাক্ষাৎ বৈবস্বত যম 
বানরদিগের প্রাণ নাশের জন্য এই স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছেন। রাঁমচন্দ্রের কার্য্য সিদ্ধ 
হইল না; আমরা বানররাজ শ্গ্রীবের আদে- 
শও সফল করিতে পারিলাম ন।) প্রত্যুত 
আমাদিগের এই অতর্কিত-পুর্বব বিষম বিপস্তি 
উপশ্থিত হইল! জানকীর হরণ-সময়ে জন- 
স্থানে গৃ্ররাজ জটায়ু যে ছু্ধর কাধ্য করিয়৷- 
ছিলেন, তোমর! সকলেই তাহা শ্রবণ করি- 
য়াছ। তিনি, ক্রুরকর্্ণা নিষ্ঠুর রাবণের হস্তে 
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন ! অতএব দেখ, 
তির্যযগ্যোনিগত প্রাণী সকলও আমাদিগের 
ন্যায় প্রাণ পধ্যস্ত উৎসর্গ করিয়৷ রামচন্দ্রের 
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; কা্যসাধন করিতে যত্ববান হইয়া থাকে । 


( আমরা রাঁঘবের জন্যই প্রাণ পর্যন্ত পণ 


| করিয়। পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক এই কাস্তারে 
আগমন করিয়াছি; কিন্ত জানকীর কোন 
অনুসন্ধানই করিতে পারিলাম না! গৃপ্ররাঁজ 
; জটায়ুই দুখী; রাঁবণের হস্তে নিহত হইয়া] 
তিনি সগতি লাভ করিয়াছেন ; তীহাকে 
এরূপে হ্বপ্রীবের ভয়ে কাতর হইতে হয় নাই। 
পৌল্তয-কুন-পাংশল পাপায্মা রাক্ষমাধম 
রারণ, আমার মহাঁত্বা। পিতার নিধনের জনাই 
জাঁনকীকে হরণ করিয়াছিল ! হায়! আমরা 
এক এক করিয়। প্রাণ পরিত্যাগ করিব, মার 
এই গৃথও এক এক করিয়া আমাদিগকে 
ভঞ্ষণ করিবে! এ মহাত্মা জটায়ুর, বানর- 
রাজ্ব বালির ও লোকনাথ দশরথের বিনাশ, 
এবং জাঁনকীর হরণ-নিবন্ধন বাঁনরদিগের প্রাণ- 
সংহার উপশ্থিত হইল! 

অছ্থো!! কৈকেয়ী সর্বথ1 আঅকর্তব্য কি 
ধর্ম্ম-বিগর্হিত ভুক্ধার্য্যই করিয়াছিলেন! সেই 
কার্য দ্বার ভ্ভিনি আত্মা ও নিজবংশ সমস্তই 
বিনাশ করিলেন; শেষে আমাদিগকেও ধ্বংস 
করিলেন। সেই মহাছ্যতি মহীপতি মহাত্মা 
দশরথ, কৈকেয়ী-কৃত ছুক্ষপ্ম-নিবন্ধনই, প্রাণ- 
প্রিয় পুত্রকে দগ্ডকারপণ্যে নির্বানন পূর্ববক 
শোকে অভিভূত হুইয়! প্রাগ ত্যাগ করিয়া- 
ছেন! সাধুগণ সর্বদাই সাধুর উপকার 
করিয়। থাকেন ; যিনি রামচক্দ্রের জন্য পরা- 
ক্রম প্রকাশ পূর্বক রাবণের হস্তে নিহত 
হইয়াছেন, সেই শক্রনিহস্তা গৃথ্ররাঁজ জটায়ুই 
ধন্য! 


রানায়ণ। রি 


অঙ্গদের মুখবিনিঃহত এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ পূর্ব্বক সম্পাতি ভ্রাতৃন্সেহবশত সহসা 
ব্যথিত হইয়া! উঠিলেন। গিরিবর বিদ্ধ্যে 
অবস্থিতি করিয়া সেই তীক্ষ-তুণ্ড শুদুদ্দর্ষ 
গৃত্বরাজ প্রায়োপবিষ্ট বানরদিগকে কহিলেন, 
কে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জটায়ুর 
নাম করিতেছে ? বানরগণ ! আমি আমার 
ভ্রাতা জনস্থাননিবাসী জটায়ুর নিধনবার্ত! 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছক হইয়াছি। জটায়ু কি 
প্রকারে নিহত হইয়াছে ? রাঁমই বা জটায়ুর 
কে? কি জন্যই বা জনম্থানমধ্যে রাক্ষন ও 
পল্ষীর যুদ্ধ হইয়াছিল ? হরিপ্রবীরগণ! আমি 
ছটাযুর অগ্রজ; সে আমাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
কেকি নিমিত্ত কোন্‌ স্থানে কিরূপে তাহাকে 
বিনাশ করিল? তোমরাই ৰা কি নিমিত 
প্রায়োপবেশন করিতেছ ? আজি আমি বন্থ- 
কালেরপর আমার সেই বহুগুণ-সম্পন্ন বিক্রম- 
শ্লাঘ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাঁম শ্রবণ করিলাম! 
আমার স্মরণ হইতেছে, রাজ। দশরথ আমার 
সেই প্রিয় ভ্রাতার প্রিয়বন্ধু ছিলেন ; বিবিধ 
সদৃগুণ-পরম্পরাঁয় সর্ববলোকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, 
দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সেই বীর্ধবান রামচন্দ্র 
কি কারণে অনুজ লম্মমণ ও ভার্য্য7 সীতার 
সমভিব্যাহারে বনে আগমন করিয়াছেন ? 
বানরপুঙ্গবগণ! কোন্‌ ব্যক্তিই বা কিজন্য 
কি প্রকারে জানকীকে হরণ করিয়াছে ? 
তোমরা আনুপূর্ধ্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ 
কর। সূর্য্যাংশু দ্বারা আমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ 
হইয়া গিয়াছে; সেই জন্য আমি উড্ভীন 
হইতে অসমর্থ; অতএব আমার ইচ্ছা, 
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তোষর। আমাকে এই পব্বতাগ্র হইতে অব- 
তারণ কর। 


সপ্তপঞ্চাশ নর্গ। 


স্পা তত শিস 


অঙগদ বাকা। 
বানরযূখপতিগণ সম্পাতির শোকাকুলিত 
স্বর শ্রবণ করিয়াঁও, হয় ত সে আমাদিগকে 
ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই এই প্রকারে কহি- 
তেছে, এইরূপ আশঙ্কা প্রযুক্ত এ বাক্যে 
বিশ্বাম করিলেন না। তাহারা অবাজ্ঞুখে 
প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন; সেই ভাঁবেই 
অবস্থিত হইয় চিন্ত! পূর্বক সকলেই স্থির 
করিলেন, এই পাপাত্স। নিশ্চয়ই আমা- 
দিগের সকলকেই ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ 
নাই। আমরা! ত মরণের জন্যই প্রায়োপ- 
বেশন করিয়াছি; অতএব এই পক্ষী যদি 
আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তাহা হইলে আমর! 
অবিলম্েই কৃতকৃতার্থ হই; এবং সিদ্ধকাম 
হুইয়! ইহলোক হইতে প্রস্থান করি। 
এই প্রকার যুক্তি পূর্বক বানরশ্রেষ্ঠগণ 
সকলে মিলিত হুইয়! গিরি-শৃঙ্ষ হইতে পক্ষি- 
প্রবর সম্পাতিকে অবতারণ করিলেন। অব- 
তারণ করিয়। যুবরাজ অঙ্গদ তাঁহাকে কহিলেন, 
পক্ষিপ্রবর! পুরাকালে ধক্ষরাজ নামে এক 
মহাপ্রতাপ, মহাধার্ট্িক পবিত্রম্বভাব মহাত্া! 
বানররাজ ছিলেন; তিনি আমার পিতামহ। 
তাহার ছুই পুত্র ;-বানর-শাদদুল বালি, আর 
শক্রতীপন স্থৃপ্ীব। বালি ও স্বগ্রীব উভয়েই 








মহান্রা 'ও মহাবলশালী ; ভূমগুলে উভয়েরই 
শন্ভুত কার্ধ্য-পরম্পর! সর্বত্রই সম্যক পরি- 
চিত । মহাত্বা বালি আমার জনক; তিমিই 
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রাজা হইয়াছিলেন। কিছুদিন হুইল, ক্ষত্রিয়- 


দিগের মধ্যে মহারথ সর্ধবলোকেশর দশরথ- 
নন্দন ধাঁণ্িকপ্রবর রামচন্দ্র পিতৃ-আভ্া- 
বশত স্বদেশ হইতে বহিরগত হইয়া অনুজ 
লক্ষাণ ও ভার্যা! সীতার সহিত দগুকবনে 
আগমন করেন । নিখিল-পাপ-পরাঁয়ণ নিয়ত 
ব্রা্গণদ্েমী রাবণ জনস্থান হইতে ছল পূর্বক 
তাহার ভার্ধ্যাকে হরণ করিয়াছে । নিশাচর 
রাবণ যখন হরণ করিয়! লইয়া যায়, তখন 
রামচন্দ্রের পিতার মিত্র পরম-ধার্ট্মিক পক্ষি- 
রাজ জটায়ু তীহীকে দেখিতে পান; এবং 
রাঁবণকে বিরথীকরণ পূর্বক জানকীকে যুক্ত 
করিয়া অবশেষে বার্ধক্য নিবন্ধন পরিশ্রীস্ত ও 
ক্লান্ত হইয়! পড়েন ; সেই সয় রাঁবণ তীহাঁকে 
বিনাশ করে । পতঙ্গপ্রবর ! মিত্র-ন্সেহপ্রযুক্ত 
সামান্য পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক পক্ষিরাজ 
জটায়ু এইরূপে মহাবল রাঁবণের হস্তে জীবন 
বিসর্জন করেন। মহাত্মা রামচন্দ্রও তাহার 
সৎকার করিয়াছিলেন; অতএব তিনি যে 
সদগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহই 
নাই। 

বিহঙ্গমবর ! আমরাও রামচন্দ্র কর্তৃকই 
প্রেরিত হইয়া! ইতস্তত জানকীর অনুসন্ধান 
করিতেছি; কিন্তু রাত্রিকালে যেমন সুর্ধ্যা- 
লোক প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় না, সেইরূপ আমর! 
কুত্াপি জানকীকেও দেখিতে পাইতেছি 
না| 
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রাজ জটায়ুকে বিনাশ করিয়া, কানননিবাসী 
ইচ্াকুনাথ রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভা্ধ্যাকে হরণ 
, করিয়াছে! বানরের! ঘি জানিতে পারিত যে, 
আপনকার ভ্রাতৃহস্তা ও রামচক্জ্রের ভাষ্যাপ- 
হর্তা রাবণ কোথায় বাঁস করে, তাহ হইলে 
তাহা'্র। অবিলন্বেই তাহাকে সংহার করিত। 

যাহা হউক, অবশেষে রামচন্দ্র আমার 
পিতৃব্য মহাত্মা স্থগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়া 
আমার পিতা বালিকে বধ করিলেন; এবং 
মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে বালির শক্র স্থগ্রীবকে 


রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । রাঁজ্যে অভি- 


ষিক্ত হইয়। স্থগ্রীবই বানরদিগের অধিপতি 
হইলেন। এক্ষণে বানরপ্রবীরদিগের রাজা 
সেই স্প্রীবই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। শাহারই আদেশক্রমে আমর দণ্ডকা- 
রণ্যে আগমন পুর্ববক বিশেষ সাবধান চিত্তে 
অন্বেষণ করিতে করিতে না জানিয়৷ এক 
ভূ-বিবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এ বিবর 
ময়দাঁনবের মায়া-বলে বিনিশ্মিত। বানররাজ 
স্থগ্রীব আমার্দিকে একমাস সময় দিয়া- 
ছিলেন; কিন্ত্ত এ বিলমধ্যে অন্বেষণ করিতে 
করিতেই আমাদিগের সেই নির্দিষ্ট সময় 
অতিবাহিত হইয়। গিয়াছে । কপিরাজ স্তুপ্রীব 
অন্যান্য দিকেও বানরদিগকে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। তন্মধ্যে আমরাই নির্দিষ্ট সময় অতি- 
বাক্ত কাঁরয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই ভয়ে 
প্রীয়োপবেশন করিতেছি। আপনি আমা- 
দিগের এই দেহ লইয়! যাহ ইচ্ছা! হয়, 
তাহাই করুন। যখন ম্ুগ্রীব এবং রামচন্দ্র 





রামায়ণ। 








আর্ধ্য ! ছুরাত্মা রাবণ এই প্রকারে গৃথ্র- "ও লক্ষ্মণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন আমরা 


ফিরিয়া যাইলেও কোনমতেই আধাদিগের 
জীবন রক্ষা হইবে ন1। 


অফটপঞ্চাশ সর্গ। 





বার্তোপলন্ধি। 


জীবন-পরিত্যাগার্থ কৃতনিশ্চয় বাঁনর- 
গ্রবীরদিগের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
মহামতি গৃত্বরাঁজ সম্পাতি বাম্প-গদগদ স্বরে 
তাহাদিগকে কহিলেন, বানরগণ ! তোমরা 
যুদ্ধে ছরাত্মা রাঁবণের হস্তে যাহার নিধনবার্তী 
প্রদান করিলে, সেই জটায়ু আমার কনিষ্ঠ 
সহোদর । আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; হৃতরাং সেই 
ভ্রাতীর অনিষ্ট সংবাদ শ্রবণ করিয়াঁও আমাকে 
সহ করিতে হইল; এক্ষণে ভ্রাতৃ-বধের প্রতি- 
কার করিতে আর আমার সামর্থ্য নাই। 
পুরাকালে বৃত্রাস্থর-বধের পর জটায়ু ও 
আমি মহানন্দে আকাশে উড্ভীন হইলাম। 
তখন আমরা উভয়েই তরুণ-বয়স্ক ও বিল- 
ক্ষণ বলবান ছিলাম। জ্বালা-পিগু-সমপ্রভ 
জ্বলন্ত রশ্মিমালী দিবাকর যেমন উদয় পর্বত 
হইতে উশ্খিত হইলেন, আমি ও জটায়, 
আমরা উভয়ে অমনি তাহার অনুসরণার্থ 
মহাবেগে উড্ডীন হইলাঁম। অনন্তর মার্ভগু 
নভোমগুলের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে 
জটায়ু অবসন্ন হইয়া পড়িল। কনিষ্ঠ সহো-. 
দর সূর্ধ্যের তাপে কাতর হইল দেখিয়া, 
আমি স্সেহ-নিবন্ধন নিতান্ত বিহ্বল হুইয়া দুই 








| কিছ্িন্ধ্যাকাওড। 


পক্ষ ছার! তাহাকে আচ্ছাদন করিলাম ; 
'অমনি আমার পক্ষদ্বয় সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়। 
গেল; আমি পরাস্ত হইয়া এই বিন্ধ্যপর্ববতে 
পতিত হইলাম। সেই অবধি আমি এই 
বিদ্ধয-পর্ববতেই বাস করিতেছি; এতা'বৎকাঁল 
ভ্রাতার কোন সংবাদই প্রাপ্ত হই নাই; 
বহুকালের পর আজি তোঁমর! আমায় তাহার 
সংবাদ প্রদান করিলে ! 
পক্ষিরাজ সম্পাতি বাষ্প-গদগদ স্বরে এই 
কথ! বলিয়া পুনর্ববার কহিলেন, কপিপ্রবীর- 
গণ! আম! হইতে তোমাদিগের কোন 
ভয়ই নাঁই। কনিষ্ঠ সহোঁদর জটায়ুর মৃত্যু- 
হবাঁদ শ্রবণ পূর্বক শোঁকে বিহ্বল হইয়াই 
বৃতান্ত জিজ্ঞাসার্থ আমি তোঁমাদিগের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে সেই মহাবীর 
কনিষ্ঠের নিধন-বার্তী যথাযথ শ্রবণও করি- 
লাম। 
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তত্বার্ঘদর্শী সম্পা- 
তির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক কপিঅরেষ্ঠ যুব- 
রাজ অঙ্গদ পুনর্ধবার কহিলেন, পক্ষিপ্রবর ! 
মহাত্মা জটায়ুর প্রিয়-ভ্রাতা আপনি যাহা 
যাহা বলিলেন, আমর! সমস্তই শ্রবণ করি- 


লাম । এক্ষণে আপনি যদি সেই রাবণের 


বাসন্থান শবগত থাঁকেন, ত বলুন। রৌদ্র- 
কর্ম্মা অদূরদরশী রাক্ষমাধম রাবণ নিকটেই, 
না বহুদূরে বাস করে, আপনি আমাদিগকে 
বলিয়া! দ্রিউন। 
তখন মহাতেজা গৃরসত্তম সম্পাতি বানর- 
দ্রিগের হর্ষোৎপাঁদিন পূর্বক আত্মোচিত 
বাক্যে উত্ত" করিলেন, বানরগণ! একে 
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আমার পক্ষ সমূলে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে 
আবার আমি বৃদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি; আমার 
বীধ্যও লোপ পাইয়াছে; অতএব এক্ষণে 
আমি কেবল বাক্য দ্বারাই রামচক্দ্রের বিশেষ 
উপকার করিব। গরুড়ের বংশে উৎপন্ন 
হইয়! আমি ভ্রিলোক সমস্তই জ্ঞাত আছি। 
আমি সেই ভীষণ অস্থর-বিমর্দন এবং অমতী- 
হরণও অবগত আছি। রামচন্দ্রের উপস্থিত 
কাধ্য আমারও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্ধ্য। 
কিন্ত কি করি, বার্দক্য-নিবন্ধনা আমার 
তেজোহ্াস এবং বলও শিথিল হইয়াছে। 
হরিপ্রবীরগণ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়া- 
ছিলাম, ছুরাত্ম। রাবণ এক সর্ববাভরণ-ভূষিত! 
পরম-রূপবতী তরুণীকে হরণ করিয়া লইয়া 
যাইতেছিল। তিনি হা রাম! হা রাম! হা 
লক্ষণ ! বলিয়! অতি করুণ রূপে উচ্চৈঃম্বরে 
ক্রন্দন এবং অলঙ্কার সকল ভূতলে নিক্ষেপ 
ও অঙ্গ বিক্ষেপ করিতেছিলেন। তৎকাঁলে 
অসিতবর্ণ রাবণের গাত্রে সেই তরুণীর 
অনুত্তম কৌষেয় বসন শৈলাগ্রে সূর্য্য প্রভা ও 
মহামেঘবক্ষে বিছ্যুন্নীলার ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। আমি বোধ করি, তিনিই 
সীতা; কারণ তিনি রামের নাম করিয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সেই 
নিশাচর রাবণের বাসস্থান বলিয়। দিতেছি, 
তোমর! শ্রবণ কর। বিশ্রবার পুত্র এবং 
কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা রাক্ষরাজ রাবণ 
লঙ্কা-নগরীতে বাম করে। এই স্থান হইতে 
সম্পূর্ণ শতযোজন অস্তরে সাগর-মধ্যে এক 
ত্বীপ আছে; বিশ্বকর্মা এ ত্বীপে লোভনীয়! 
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লঙ্কাঁনগরী নিশ্শীণ করিয়াছেন। দীনা। কৌষেয়- 
বাঁসা বৈদেহী সেই লঙ্কা-নগরীতে রাবণের 
অস্তঃপুর-মধ্যে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন; রাক্ষসী 
? সকল অতীব সতর্কভাবে তাহাকে রক্ষা! করি- 
তেছে। বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা চতুর্দিকেই 
সাগর দ্বারা স্থরক্ষিতা সেই লঙ্কানগরীতেই 
জনকরাজনন্দিনী যশস্বিনী মৈথিলীকে দেখিতে 
পাইবে। সম্পূর্ণ শতযোজন পার হইয়া 
সাগরের দক্ষিণ কুলে উপস্থিত হইলে, 
তোমর1 জানকীর দর্শন প্রান্ত হইবে । অত- 
এব প্লবঙ্গমগণ! তোমর। সত্বর বিক্রম প্রকাশ 
কর। আমি জ্ঞানচক্ষে দেখিতেছি, তোমরা 
নিশ্চয়ই জানকীকে দেখিয়! আসিতে পারিবে, 
সন্দেহ নাঁই। পতঙ্গ ও ধান্যোপজীবী পারা- 
বতাদি বায়ুমার্গের প্রথম কক্ষাঃ কাক ও 
পুঙ্পফলভোজী শুকাদি দ্বিতীয় কক্ষা, ভাস 
ও কুরর পক্ষী সকল তৃতীয় কক্ষা, শ্যেনগণ 
চতুর্থ কক্ষা, গৃধগণ পঞ্চম কক্ষা, এবং বল- 
বীর্য্য-সম্পন্ন বূপ-যৌবন-শালী হুংসগণ ষষ্ঠ 
কক্ষ। পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। তদূর্ধে বৈনতেয়- 

₹শীয়দিগের গমনাগমন পথ। বানরশরেষ্ঠ- 
গণ! আমাদিগের পূর্ববপুরুষগণ বৈনতেয় 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আমরা পিশিত- 
ভৌজী হইয়াই গর্হিত কর্ম করিয়াছি। যাহা 
হউক, আমি এই স্থানে থাকিয়াই রাবণ ও 
জানকীকে দেখিতে পাইতেছি। বৈনতেয় 
অপেক্ষাও আমাদিগের চক্ষুর বল অধিক। 
সেই জন্যই, স্বাভাখিক আহার-লোভ নিবদ্ধন 
দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, আমরা শতযোজনেরও 
অধিক দূর হইতে আমিষ দেখিতে পাইয়া 


থাকি। আমাদিগের দৃষ্টি স্বভাবতই বহুদুর- 
স্রিণী | বিধাতা, চরণযোধী পক্ষীদিগের 
নখরেই তাহাদিগের জীবনোপায় বিধান 
করিয়াছেন । সে যাহাই হউক, তোমরা লবণ- 
সাগর-লঙ্ঘনের কোন উপায় চিন্তা কর। 
তাহা হইলেই জানকীর দর্শন-প্রীপ্তি পূর্বক 
কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে । এক্ষণে আমার 
ইচ্ছা, তোমরা আমাকে সাগরের তীরে লইয়। 
যাও; আমি, ত্বর্গপ্রাপণ্ত মহাত্মা ভ্রাতাকে 
উদক দান করি। 

সম্পাতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক বানর- 
প্রবীরগণ তাহাকে লইয়। নদ-নদীপতি সাগরের 
তীরে মমতল প্রদেশে অবতারণ করিলেন। 
অনম্তর সম্পাতি উদক-ক্রিয় সমাধান করিলে 
তাহার! তীহাকে লইয়। পুনর্ববার পুর্ব স্থানে 
প্রত্যার্ত হইলেন; এবং জানকীর সংবাদ 
লাভে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে 
লাগিলেন। 


উনষষ্টিতম সর্গ। 


নিশাকর-মুনি-সংকীর্ভন । 

গৃধরাজ সম্পাতি কান ও উদক-ত্রিয়া 
সমাধান পুর্ববক গিরিতটে উপবেশন করিলে, 
হরিযুথপগণ চতুর্দিকে বেষ্টন পৃর্ববক তাহার 
উপাসনা করিতে লাগিলেন। 

অনস্তর কৃতপরিচয় জাতপ্রত্যয় সম্পাতি, 
যুবরাজ অঙ্গদকে বানরগণ-সমভিব্যাহারে 
সমুপবিষ্ট দেখিয়া! আনন্দ সহকারে বলিতে 











| কিকিন্ধ্যাকাণ্ [ 
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আরম্ভ করিলেন, হরিশার্দলগণ ! আমি যে 
প্রকারে জানকীকে অবগত হইয়াছি, আনু- 
পূর্ব্বিক সমস্তই বলিতেছি, তোমরা একাগ্র 
চিত্তে নিঃশবে শ্রবণ কর । পুরাকালে সূর্ধ্য- 
রশ্মি দ্বার! দগ্ধ-পক্ষ ও সর্ধাঙ্গেই দাহ্‌-জ্বালায় 
বিধুর হইয়া আমি আকাশ হইতে এই বিদ্ধ্য- 
পর্বতের শিখরে পতিত হইলাম; এবং ছয় 
রাত্রির পর চেতনাপ্রাপ্তি পূর্বক বেদনায় 
বিহ্বল হইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলাম; কিস্তু কোন্‌ স্থানে রহিয়াছি, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলাম না। অনস্তর এই 
সমস্ত সাগর-প্রদেশ, নদী, শৈল, কানন, সরো- 
বর ও নির্ঝর সকল দর্শন করিয়! আমার স্মরণ 
হইল। তখন আমিজানিতে পারিলাম, বিবিধ 
কন্দর জলাশয় ও কুপ সম্পন্ন, হুউপক্ষি-সমা- 
কীর্ণ এই পর্বত দক্ষিণ সাগরের তীরস্থিত 
বিদ্ধ পর্বত | অমনি স্মরণ হইল, এই পর্বতে 
দেবগণেরও পরম-পূজ্য এক আশ্রমস্থান 
আছে । উগ্রতপা মহর্ষি নিশাকর এঁ আশ্রমে 
বাম করিতেন । বানরগণ ! মহামুনি নিশা- 
কর অফ্টসহত্র বসর এই পর্বতে বাস 
করিয়াছিলেন। আজি তিন শত বসর 
হইল, সেই মহর্ষি ্বর্গারোহণ করিয়াছেন ; 
আমি এই তিন শত বৎসর কাল এই পর্ব- 
তেই বাস করিয়া আছি। 

যাহা হউক, আমি বিষম শৈল-শিখর 
হইতে অতিকষ্টে অল্পে অল্পে অবরোহুণ 
করিয়। হ্ৃতীক্ষাগ্র দর্ডে স্থপরিব্যাপ্ত পৃথিবী- 
তলে বিচরণ পূর্বক অসহ্‌ যাতনা! ভোগ 
করিতে থাকিলাম; এবং সেই মহর্ধির দর্শন 








লাভার্থ নিরতিশয় চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। 
পূর্বেবে আমি জটায়ুর সমভিব্যাহারে অনেক- 
বার তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলাম । 
অনন্তর তাহার পুণ্যাশরমের সমীপে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলাম, তথায় পুষ্পফল-বি হীন 
কোন বক্ষই নাই; স্থপবিত্র স্থগন্ধী বায়ু 
প্রবাহিত হইতেছে । তখন আমি সহসা লম্্ 
প্রদান পূর্বক আশ্রমদ্বারে এক বৃক্ষের মূলে 
অবশ্থিতি করিলাম; এবং ভগবান নিশাকরের 
দর্শন-বাসনায় অপেক্ষ। করিয়া রহিলাম। 
অনস্তর দেখিতে পাইলাম, এঁ স্ৃূদ্দর্য স্থম হা- 
তেজ মহর্ষি, সমীপস্থ সীগরজলে মান করিয়! 
স্বীয় তেজঃপ্রভায় প্রস্বলিত হইতে হইতে 
দুরে প্রত্যাগমন করিতেছেন। মনুষ্যগণ যেমন 
দাতার অনুগমন করে, সেইরূপ খক্ষ, স্মমর, 
ব্যাত্র, সিংহ, নাগ ও সরীস্ছপ মকলও দলে 
দলে তাহার অনুসরণ করিতেছে । অনন্তর 
মহর্ষি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; 
তখন কোন রাজ! ভবনে প্রবিষ্ট হইলে 
যেমন তাহার অমাত্যবর্গ প্রতিনিরৃত্ত হয়, 
সেইরূপ এঁ সকল প্রাণীও নানাদিকে 
প্রস্থান করিল। 

মহর্ষিও আমাকে দেখিয়া কিছু না বলি- 
যাই আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । আনন্তর 
মুহুর্তমধ্যেই বিনিক্ফান্ত হুইয়। সেই ন্থমহা- 
তপা মহর্ষি আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তিনি কহিলেন, পক্ষিন ! তোমার 
বৈধর্য ও পক্ষবিহীনত1 দেখিয়া আমি পূর্বে 
তোমাকে চিনিতে পারি নাই; পশ্চাৎ স্মরণ 
করিয়া ' প্রত্যাগমন করিলাম । তোমার 
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রোঁমরাহিত্য, এবং অগ্নিদগ্ধ পক্ষদ্বয় ও ব্রণ- 
ব্যাপ্ত দেহ দর্শন করিয়া আমি তোমায় 
জানিতে পারি নাই। আমি পূর্ব্বে ছুই গৃধ- 
রাঁজকে দেখিয়াছিলাম; তাহারা দুই ভ্রাতা । 
বেগে তাহার বায়ুর সমান এবং দেখিতে 
সাক্ষাৎ কাঁলস্বরূপ ছিল। তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের 
নাম সম্পাতি ও কনিষ্ঠের নাম জটায়ু। তাহারা 
মানুষরূপ ধারণ করিয়1! আমার পাদবন্দনা 
করিত । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়া আমি 
রূপে কিংবা! বলে তাহাদ্িগের সমান আর 
কাহাকেও দেখিতে পাই না; ফলত তাহা- 
দিগের সমান কেহই নাঁই । তোমার কি ব্যাধি 
হইয়াছে ? তোমার পক্ষদ্ধয় পতিত হইল 
কেন?কে তোমার দণ্ড করিল ? আমি যথার্থ 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করি। 


পপ 


য্টিতম সর্গ। 





সম্পাতি-বাক্য। 

ধর্্মাত্মা মহর্ষি নিশাকর এই কথা কহিলে, 
অনুজ ভ্রাতাকে স্মরণ করিয়া আমার মুখ 
বাচ্পে ঈষৎস্ফীত হইয়া! উঠিল। কিন্তু আমি 
ভ্রাতৃন্নেহ-প্রবৃত্ত অশ্র্বেগ নিবারণ করিয়! 
করপুটে সেই মহর্ষিকে নিবেদন করিলাম, 
ভগবন ! লজ্জায় প্রতিরুদ্ধ ও কুঠিত হইয়া! 
আমি আপনাঁকে বলিতে সমর্থ হইতেছি না ; 
বাম্পও আমার ক্রোধ করিতেছে । প্রভে! 
আমিই, সেই বীরবর প্রিয় ভ্রাত৷ জটায়ুর 
অগ্রজ ছুক্ষতকর্ম্মা সম্পাতি! যে কারণে আমার 


রামায়ণ ] 





এই পক্ষদ্বয় দগ্ধ হুইয়! বিকৃত হইয়াছে, 
নিবেদন করিতেছি, ভগবন! অনুগ্রহ 
পুর্ববক শ্রবণ করুন। আমি ও জটায়ু উভয়ে 
দর্পবিমোহিত হইয়! বায়ুমণ্ডলের সর্ববোচ্চ 
কক্ষা পরিদর্শনার্থ সংহৃষ্ চিত্তে বীর্ধ্য-সহকারে 
মহাবেগে উড্ডীন হুইলাম। ইতিপূর্বেবেই 
আমরা কালের বশবত হইয়! বিদ্ধ্যপর্ববতের 
শিখরদেশে মুনিগণের সমক্ষে রাজ্যলাভো- 
দেশে অন্যান্য পণের মধ্যে এক পণ করিয়া- 
ছিলাম যে, আমর! উদয় হইতে আরন্ত 
করিয়৷ অস্তপর্ধ্যস্ত সূর্য্যের অনুসরণ করিব। 
তদনুপারে উভয়েই বায়ুমার্গে উজ্ডীন হইয়া 
পৃথিবীতলে ইতস্তত নগর সকলকে চত্র- 
প্রমাণ দেখিতে লাগিলাম; কোথাও বাদিত্র- 
শব্দ, কোথাও বা বেদধ্বনি শ্রবণ করিলাম ; 
সৃষ্টকুগ্ডলধারিণী মনেক অপ্নরাকেও দেখিতে 
পাইলাম। 

ভগবন ! এইরূপে উভয়ে বীর্ধ্য-পরীক্ষার্থ 
মহাবেগে উড্ভীন হইয়া আদিত্যের পথবর্তাঁ 
হইলাম ও পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম 
করিবার বাসনা] করিতে লাগিলাম | মহাবেগ 
অবলম্বন পূর্বক উডভীন হইয়! আমরা পৃথিবী- 
তলে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তখন 
নবশাদ্বলশৌভিতা! শতশত শৈলে সমাচ্ছন্না 
পৃথিবী যেন উৎ্পলে সমাচ্ছন্ন! বলিয়া আমা- 
দিগের বোধ হইতে লাগিল! হৃবিশালা 
জোতম্বতী সকল লাঙ্গল-পদ্ধতির ন্যায় 
লক্ষিত হইতে থাকিল! এবং সাগর-পরি- 
বেষ্টিত হিমালয়, বিদ্ধ্য ও মেরু পর্বত শিলা- 
তল-সঞ্চারী এক একটি হম্তীর ন্যায় প্রকাশ 


৭ াাশাাশীশীশীীশীশী শিশ 





ৃ কিক্ষিষ্ক্যাকাণ্ড। 





পাইল। তখন খেদ, দাহ ও নিরতিশয়" গ্লানি 
আমাদিগের উভয়কেই যুগপৎ আক্রমণ 
করিল; আমর] নিতান্ত-ভীতও হইলাম! 
সূর্ষ্যের তাপে পরিতপ্ত হইয়া! আমরা পূর্ব, 
উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক, ব1 বিদ্দিক 
কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না! দেখিলাম, 
ষুগান্তকালে পাবক-সংযোগে বিশ্ব যেমন সর্বব- 
লোহিত হইয়া থাকে, আকাশে দিবাকরও 
সেইরূপ সর্ব-লোহছিত হুইয় অগ্নি-রাঁশির 
ন্যায় অবশ্থিতি করিতেছেন; তাহার অপ্র- 
মেয় মণ্ডল ধদ্ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ পাঁই- 
তেছে! অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়৷ আমি 
আকাশের দিকে চাহিয়া! দেখিলাম ; তখন 
ভাক্করকে আমার পৃথিবী-সমান বোধ 
হইতে লাগিল ! ইতিমধ্যে জটায়ু আমার 
অপেক্ষা না রাখিয়াই অধোমুখে পতিত 
হইতে লাগিল! তখন জটায়ুকে দেখিয়া 
আমিও সত্বর আকাশ হইতে অবতরণ করিতে 
লাগিলাম ; এবং পক্ষদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন 
পৃর্ধবক তাহাকে রক্ষা করিলাম ; তাহাতেই 
সেদগপ্ধহইল না। আমি কিষ্তু নিরতিশয় 
দগ্ধ, দগ্ধপক্ষ ও জড়ীভূত হইয়! বায়ুমার্গ 
হইতে বিচ্যুত ও বিদ্ধ্যপৃষ্ঠে পতিত হইলাম! 
শুনিয়াছি, জটাঘু জনস্থানে পতিত হইয়াছে । 
কিঞ্চিৎ পুণ্য অবশিষ্ট ছিল বলিয়াই আমি 
সাগরে পতিত হই নাই; অথবা আকাশেই 
আমার জীবন শেষ হয় নাই; কিংবা কোন 
বিষম শিলোচ্চয়েও পতিত হই নাই! 
ভগবন! এইরূপে রাজ্যহীন, ভ্রাতৃহীন, 
পক্ষহীন ও বিক্রর্মবিহীন হইয়া আমি সর্ববাস্তঃ- 





করণে ইচ্ছা করিতেছি, গিরিপৃষ্ঠ হইতে 
পতিত হই! প্রভে!! আমি পক্ষী, কিন্ত 
আজি পক্ষবিহীন হইয়াছি ; এক্ষণে কাষ্ঠ ও 
লোষ্ট্রের ন্যায় আমাকে পরের সাহায্যে বিচ 
রণ করিতে হইবে ; অতএব আমার জীবনে 
আর প্রয়োজন কি! রি” 


 একষষ্টিতম সর্থ। 





বানরাস্বীসন । 

হরিশার্দুলগণ ! আমি মুনিশ্রেষ্ঠ নিশী- 
করকে এই কথা বলিয়া ছুঃখভরে অতীব 
ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলাম ; এবং পর্ধবত 
যেমন প্রজবণ দ্বারা বারি নিঃসারণ করে, 
আমিও সেইরপ প্রভূত নেত্রবারি বিসজ্জন 
করিতে লাগিলাম। রা 

তখন আমাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া ভগ- 
বান মহর্ষি নিশাকরের দয়া হইল।' তিনি 
মুহুর্তকাল চিন্তা! করিয়া আমাকে কহিলেন, 
পক্ষিরাজ! আমি তপোবলে দেখিতে পাঁই 
তেছি, তোমার পক্ষদ্বয় আবার উৎপন্ন ' 
হইবে । তোমার চক্ষুর্ঘয়, তেজ, বুদ্ধি, বিক্রম 
এবং বলও পুনরুজ্জীবিত হইবে । তুমি 
যে মহাকার্ধ্য সাধন করিবে, তাহা পুরাণে 
ঘোষিত থাকিবে । আমি. তোমাকে যাহা 
যাহা বলিলাম, সমস্তই সত্য। ইক্ষাকুবংশে 
দ্শরথ নামে এক রাজা আছেন। রাম নামে 
ভীহার এক মহাতেজদ্বী পুত্র হইবে? 'ত্য- 
বিক্রম রাম: কোন ফারণবশত পিতা কর্তৃক 














আদিষ্ট হইয়া, খনুজ ভ্রাতা ওভাধ্যার সমভি- 
ব্যাহারে নে গমন করিবেন। দেব-দানবের 
অবধ্য রাঁবপ নামক রাক্ষপরাঁজ জনন্ান হইতে 
ভাহার ভার্ধযাকে হরণ করিয়। লইয়। যাইবে । 
রাবণ, বিবিধ ভোগ বস্তু ও বরগ্রদানের 
লোভ দেখাইয়া মৈথিলীর সম্মতি প্রার্থন! 
করিবে। কিন্তু তিনি ছুঃখে নিমগ্ন! হইয়! 
ভোজনও করিবেন না তাহা জানিতে 
পারিয়া বাদব তাহাকে দেবগণেরও দুর্লভ 
অস্ৃত-তুল্য পরমান্ধ প্রদান করিবেন। মৈথিলী 
এঁ পরমান্ন প্রাপ্ত হইয়া এবং সত্য বাঁসবই 
উহ! প্রথা করিলেন জানিয়া, উহার অগ্রভাগ 
গ্রহ্ণ পুর্ধবক রামের উদ্দেশে ভূতলে নিক্ষেপ 
করিবেন; এবং ঘলিবেন, আমার স্বামী ও 
দেবর ল্গ্মগণ -ইহলোকে জীবিতই থাকুন, 
আর প্রেতলোঁকেই বা গমন করিয়া থাকুন, 
এই অন্ন তাহাদ্দিগের অক্ষয় হউক । 
পক্ষিপ্রবর ! এদিকে রামের দূত বানর- 
গ্থ সীতার অস্থেষপার্থ এই স্থানে উপস্থিত 
হইবে; তুমি তাহাদিগকে সীতার সংবাদ 
প্রদান করিবে । অতএব তুমি কোনমতেই, 
-অন্যত্র গমন করিও ন।) আর. এরূপ অবস্থায় 
পতিত্ত হইয়া! কোথান্মই' বা গমন করিবে। 
এইরূপেই তুমি কাল অপেক্ষা! কিয়! থাক ; 
পুনর্ধবার অবশ্যই পক্ষদয় প্রাণ হইবে, সনদে 
নাই। পূর্বে তোমার পক্ষদ্য় যেপ্ূপ ছিল, 
আমি পুনর্দবার। অবিক্ী সেইরূপই 'করিতে 
পীরি। কিন্তু তুমি এই স্থানেই থাকিলে 
ভ্রিলোকের মহৎকার্ধয সাধন করিতে পারিষে। 
“| আমি যে কা্যের কথা কহিতেছি, ভাঁছাঁ 














তোমারও কায ; সেই ছুই রাজ-পুত্রেরওড | 
কার্ষ্য ; ব্রাহ্মণদিগেরও কার্ধয) মুনিগণেরও | 
কাধ্য ; দেব-বৃন্দেরও কাধ্য ; এবং দেবর1জ 
বাঁবেরও কাঁর্ধ্য । আমারও ইচ্ছা হয়, উভয় 
ভাতা রাম-লক্ষমণকে দর্শন করি; কিন্ত অধিক 
কাল: জীবিত থাক উচিত নহে, এই জন্যই 
আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব । 
বানরপ্রবীরগণ! মহর্ষি এই সকল ও 
অন্যান্য বিবিধ ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্যে আমায় 
আশ্বাস প্রদান করিয়া আমন্ত্রণ পূর্বক নিজ 
আশ্রমে প্রবেশ কর্পিলেন। সেই অবধি 
আমি সেই মহর্ষির আদেশ প্রতিপালন 
পূর্ববক রামচন্দ্র দর্শন আকাঙক্ষা! করিতেছি; 
£খে পরিপূর্ণ হইয়াও মেই জন্যই আমি 
দেহ পরিত্যাগ করি নাই। 
যাহা! হউক, অনন্তর আমি সেই গিরি- 
কন্দর হইতে বিনিংসরণ পূর্ববক জঙ্পে অল্গে 
বিচরণ করিয়া এই পর্ধবতের শিখরে আরো 
হণ করিলাম; এবং তোমাদিগের আগমন 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দেই অবধি 
আজি কিঞিদধিক তিনশত বৎমর অতীত 
হইল; আমি সেই মহ্ধির বাক্য হদয়ে 
ধারণ পূর্বক এপর্য্যস্ত দেশ-কাল অপেক্ষা 
করিয়! আছি। যে অবধি মহাপ্রন্ছান অব- 
লম্বন করিয়। মহুর্ধি নিশাকর ন্বর্গীরোছণ করি- 
যাছেদ, নেই অবধি আমার মনোমধ্যে নির- 
স্তর কতই তর্ধবিতর্ক উপস্থিত হয়; ভাহা- 
তেই আধিষঙ্হা ম্তাঁপ গ্রতিনিদ্নত দ্ধামাকে 
দখা করিতেছে। এক একবার মরণের জন্য 
আমার স্থির বুদ্ধি উপস্থিত হয়, কত্ত যেমন 











কিকিন্বয়াঞফাও | 





(জলকুম্তভলকলের দ্বারা! পাবক নির্ববাপিত 
করিয়! থাকে, আমিও তেমনি পূর্বশর্ত 
ধাধিবাক্য ছারা উহাকে নির্ববাপিত কথ্ি । 
বানরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি ' তে বুদ্ধিকে কার্য" 
সাধিক1 ভাবিয়া ধর্্মবিষয়ে চির করিয়া 
রাখিয়াছি, দীপশিখা যেমন অন্ধকীল্প নাশ 
করে, এ বুদ্ধিও সেইরূপ আমার ভুঃখ নিবা- 
রণ করিয়া থাকে । হরিপ্রবীরগণ! এই স্থানে 
আমার পুত্র বিবিধ ভরক্ষ্য সামণ্রী দ্বারা আমাকে 
প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে । সে একদা 
তাহার জননীকে দেখিবার জন্য হিমালয়ে 
গমন করিতেছিল | এঁ সময় রাবণ জানকীকে 
হরণ করিয়া! লইয়া যাইতেছিল, দেখিয়া 
আমার পুত্র পক্ষদ্বয় দ্বারা তাঁহার পথ রোধ 
রে; কিন্তু আমার অবস্থা স্মরণ করিয়া 
ধর্পের' অনুরোধে সে যুদ্ধে প্ররত্ত হয় নাই। 
আমিকিন্তু জানিতাম, আমার পুত্রের অপেক্ষা 
দুরাআা রাবণের বল অল্প; এই জন্য আমি 
তাঁহাকে ভিরস্কার করিয়াছিলাম যে, তুমি 
জানকীকে উদ্ধার করিলে না কেন? সীতার 
বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি ভাবশ্বাই 
জানিয়াছিলে যে, সীত1 রামের পরী; রাম- 
লঙ্ষমণ শীতা-বিরহিত. হইয়াছেন ; ্বতয়াং 
আশর পু হইয়া, প্রণয়ী মিত্র দশরথের ককু- 
রেখে তোমার লেই অন্ঠীষ্ট ক্কার্ধ্য সাধন, 
কঙ্গা সর্বথ] কর্তব্য ছিল, কিন্ত উঠি ভাঙা 
ন! করিলেই ঝ1.৫কন ? ৰ 
-. স্শরপ্লাজের মৃখবিনিঃস্থত এই: প্রকার 
টা বাক্য শ্রীরণ করিয়া হরিশার্দূলগ্ণ 


অতীব আনন্দিত হইলেন $ ক্অনস্তর খাক্ষ রাজ. 


১১ সাপপপিপসপাপপপাশীসপপ পিপাসা পাশাপাশি পিপিপি ক 
রি রঃ হর 


জান্ববান সমস্ত কানরগণ-মমভিব্যাহারে সহসা? 


গাতোথান পূর্বক গৃপ্ররাজকে কহিলেম, 
মহ্ত্বন ! আয়ত-লোচনা, মৈথিলীকে যখন 
হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন আপনকার 
পুত্র ভাহাকে কি প্রকারে দেখিয়াছিলেন, 
বলুন; আপমি আমাঁদিগের আশ্রায় ছউন.| 
তখন পক্ষিপ্রবর্ন সম্পাতি সীতার সংবা 
শ্রবণার্থ মমবহিতচেতা হৃষ্টচিত্ত বানরদিগকে 
পুনর্ধবার আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, 
আহা! বৈদেহীর হুরণ-সংবাদ আমি যে 
প্রকারে শ্রবণ করিয়াছিলায, বলতেছি, 
শ্রবণ কর। আমার মহাবীধ্য ধীমান পুন্রই 
আমাকে এই সংবাদ দান করিয়াছিল ।২বহু 
দিন হইল, আমি এই যোজনায়ত-বিষ্তার 
দুর্গম মহাপর্রতে পতিত হইয়া এক্ষণে বৃদ্ধ 
এবং ক্ীণ-পরাক্রম ও হীনবীধ্য হুইয়াছি। 
আমার পুত্র গুরুজন-হিতৈষী সর্বগুণান্বিত 
তবপার্থ এঘাবৎ বথাকালে আহার প্রদান 
পূর্বক আমার তৃপ্ডিসাঁধন করিয়া আমিতেছে। 
বানরপ্রবীরগণ ! গন্ধর্বদিগের কাঁখ তীক্ষ 
ভূন্মল্গমগণের কোপ তীক্ষ; মৃগজাতিনন ভয় 
তী্ষ; আর আমাদিগের ক্ষুধা ভীঙ্ষ | একছিন 
আমি সেই স্বভাবসিঘধ তীক্ষ ক্ষুধায় বাতির 
হইয়া আঁহারাকাজ্ষায় অপেক্ষ। ক্সিতে- 
ছিলাম। অনস্তর আ্বামার পুজ্জ. কোনরূপ 
আমিষ না লই সূর্বযান্ত-সময়ে ' আমর 
নিকট উপস্থিত হইল। তখন; আমি ক্ষুৎপিপা 


সায় অভিভূত. হইয়া জুদ্দ্ঘভাববশত €কোপ- 


ভরে আমার সই, শ্রীতিবর্ধন পতগণাধান 
পু্রকে বিস্তর ..ডর্ঘলনা। করিলাম; যেও 
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আমার আহার-ব্যাঘাত-নিবন্ধন কাঁতর হুইয়! 
দোষ হকার পূর্বক আমাকে যথা কথা 
বিজ্ঞাপন করিল; কহিল, পিত ! আমি 
আহারাহ্বেষণার্থ যখা কালেই আকাশে উডীন 
হুইয়। মহেক্দ্রপর্বতের পথ অবরোধ পুর্ববক 
অবস্থিতি করিতে লাগিলাঁম । মহেক্দ্রপর্ববত- 
বাসী বনচারী প্রাণীদিগের পক্ষে লোকালয়ে 
গমনাগমন করিবার জন্য এ একমাত্রই পথ 
আছে। আমি এ পথ অবরোধ করিয়। আব- 
স্থিতি করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখিতে 
পাইলাম, সূর্য্যোদয়-সমপ্রভ বীর্ধ্যবান এক 
পুরুষ এক নারীকে অপহরণ পূর্বক আকাশ- 
তল,.পরিব্যাণ্ত করিয়া গমন করিতেছে । 
আমি আহারার্থ এ দুই জনকেই সংগ্রহ 
করিবার সংকল্প করিলাম । তখন সেই পুরুষ 
সামমহরুত বাঁক্যে আমার নিকট পথপ্রার্থন! 
করিল। মহাপ্রাজ্ঞ! মাদৃশ ব্যক্তির কথা 
দুরে থাকুক, লামোপপন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রহার 
করে, পৃথিবীতে নীচদ্দিগের মধ্যেও এরূপ 
ব্যক্তি বিদ্যমান নাই । অতএব আমি তাহাকে 
পথ প্রদান করিলাম। সেও তেজোঘ্বার1 যেন 
গগনমণ্ডল আকর্ষণ করিতে করিতে মহা" 
বেগে প্রস্থান করিল। অনস্তর সিদ্ধাদদি খেচর 
প্রাণিগণ সমীপবর্তী হইয়া আমাকে সম্ভাষণ 
করিলেন, এবং মহর্ধিগণ আমাকে কহির্লেন, 
বন! পরম সৌভাগ্য যে, তুমি জীবিত 
রহিয়াছ ! এই ব্যক্তির সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল 
| বলিযাই তোমার মঙ্গল হইয়ধছে, সনোহ নাই। 
| খগোত্বম ! পরম ভাগ্য যে, কোনরূপ বাল” 
 ্তাবহ্ল চপলতা প্রকাশ করিয়৷ তুমি 


বিনষ্ট হও নাই। এই ব্যক্তি দেবগ্ানবগণের 
বিমর্দক ; ইহার নাম রাষণ। রাবণ বরদর্পে 
দর্পিত হইয়! পৃথিবীমণ্ডুল বিলোড়ন পূর্বক 
পরিভ্রমণ করিতেছে । . 

পিত ! সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ আমাকে এই 
মাত্র বলিয়াছিলেন ; কিষ্ত সেই.যে ভ্রষ্টা- 
ভরণ ভ্রষ্ট-কৌষেয়। মুক্তকেশ। নারী শোক- 
মোহেকাতর হইয়! “হা রাম, হা লক্ষাণ বলিয়! 
উচ্চৈঃস্থরে ক্র“্দন করিতেছিলেন, তিনি যে 
দাশরথি রামচক্দ্রের ভার্ধ্যা জনকনন্দিনী সীতা, 
এবং রাক্ষনরাজ রাবণ যে তাহাকে হরণ 
করিয়। লইয়। যাইতেছিল, তকালে তাছার৷ 
আমায় সে কথা কিছুই বলেন নাই। কাল- 
বিশশ্রেষ্ঠ পিত! এই জন্যই আমার এইরূপ 
কালবিলম্ব ঘটিয়াছে। 

হরিশাদদুলগণ ! স্থপার্খ আমাকে আদ্যো- 
পান্ত এইরূপ সংবাদ প্রদ্দান করিল। কিন্ত 
ঈদৃশ সংবাদ শ্রাবণ করিয়াও আমি পরাক্রন্ন- 
প্রকাশে উদ্যুক্ত হইতে. পারিলাম ন1 ; পক্ষ- 
বিহীন পক্ষী কোন্‌ কার্ষ্যেই বা! উদৃযুক্ত হইতে 
পারে ! কপিপ্রবীরগণ ! ষড়ুগুণ-সম্পন্ন১ হুই- 
লেও আমি এক্ষণে কেবল বাক্য দ্বার উপ- 
কার ভিন্ন আর কোন উপকার করিতে ই 
সমর্থ নহি। অতএব যে কার্য অবলম্বন করিয়! 
তোমাদ্দিগকে পরাক্রয প্রকাশ করিতে হইবে, 
বলিতেছি শ্ররণ কর। দাপরথি রামচক্দ্রের 
দুঃখে আমারও ছুঃখ সন্দেহ নাই। হরিশার্চুল- 
গণ! তোমরা সকলেই অসামান্য বুদ্ধিমান; 
তোমাদিগ্ের অপেক্ষ। অধিক বুদ্ধিমান আর 
কেছই নাই+যশও তোমাদিগের তদনুরূপ। 
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রুপিরাজ শ্বাত্রীবের সহায়ে তোমর) দেঘতা 
দিগেরও দুর্ধর্ষ হইয়াছ। রাষ:লক্ষাণের কঙ্ক- 
পত্র-সম্পন্ন, হ্বশাণিত শরনিকরগ  ভ্রেলোঁ- 
ক্যের ত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে সম্যক সমর্থ । 
দশাননের তেজ ও বঙ্গ যতই কেন হউক না, 
তোমর! সকলে একত্র হইলে, কোন কাধ্যই 
তোমাঁদিগের অপাধ্য হইবে না। অতএব ভার 
সময় নষ্ট করিবার প্রয়েজন নাই। তোমর। 
বুদ্ধিস্থির কর; তোমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি- 
বর্গের বুদ্ধি কখনই কার্ধ্যে অবসন্ন হয় না। 
এই প্রকারে ভূতলে প্রায়োপবেশন করা 
তোমাদিগের উচিত হয় না; কারণ তোমর! 
সকলেই সত্সম্পন্ন, বিক্রমশালী, গম্ভীরবুদ্ধি 
এবং বলবান ও যুব । অতএব উত্থিত হও। 
কর্তব্য কার্য পরিহার কর! যুক্তিসঙ্গত নছে। 
পৌরুষ অধলম্বন করিলে কখনই মরিতে 
হয় না। | 


দ্বিষক্টিতম সর্গ। 


সথপার্খীগমন । 

মহাত্মা স্পাতি এইরূপ কহিলে, মহা- 
স্বর জান্ববান তৎকাঁলোচিত বাক্যে তাহাকে 
কহিলেন, পক্ষিরাজ! আপনি যাহা যাহ। 
খলিলেন, .মমস্তই সত্য ও ন্বযুক্তিসঙ্গত, 
এবং আপনকার পরিণত বয়সের অনুরূপ ও 
রঘুকুলের.হিতসাধক। কিন্তু মহাগ্রাজ্ঞ! 
কিরূপে. পাগরলঙ্ঘন.. করা যাইবে, আমা 


সেই জন্যই আমর! ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছি। | 


অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সেই লঙ্কা- 
গমনে আমাদিগের সহায়তা করুন| যাহাতে 
আমরা সাগরের পরপারে গমন করিতে পারি, 
পনি তাহার উপায় করিয়া দিউন। থাক্ষ- 
রাজ জান্ববান এইরূপ কহিলে, যুবরাজ অঙ্গন 
তাহাকে কহিলেন, আপনি সম্যক যুস্তি- 
যুস্তই বলিতেছেন। 

তানন্তর গৃধরাজ সম্পাতি মধুরবচনে তাঙ্গ- 
দ্রকে কছিলেন, কপিশ্রেষ্ঠ!দাশরখি রামচন্দ্রের 
প্রতি শ্রেহ-নিবন্ধন উপস্থিত কার্ষ্যে আমার 
আকর্তব্য কিছুই নাই; কিন্তকি করি, আমি 
উড্ডয়নে অসমর্থ । যদ্দি সুর্য্যের তেজে আমার 
পক্ষদ্বয় দগ্ধ না হইত, তাহা হইলে আমি*তখ- 
নই হুরাত্ম। রাবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতাম। 


আমার দৃঢ় বিশ্বান আছে যে, আমি ত্ুদ্ধ 
হইলে, রাক্ষসাধম রাবণ যদি আমার সহিত 


যুদ্ধে প্রবন্ত হইত, তাহা হইলে সে কখনই 
প্রাণ লইয়। গ্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিত না) 


আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি।, 


কপিশ্রেষ্ঠ! একে আমার দশা এইরূপ, 


তাহাতে আবার আমি বৃদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি ; 


ছৃতরাং এক্ষণে পরাক্রম প্রকাশ করিতে |. 


আমার কোন লামর্থ্যই নাই ;. অতএব বান, 
রাধিপতে ! আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লঙ্কায়: 
লইয়া যাইতে পারিব না। আমার পুতে]: 


ফা ও । 


৩ সিসি পকআজদ-শাশীশশ ০ ৩ পা টি 


্রীমান পার্থ ই তোমাদিগকে রাবণ-পালিতা |. 
লঙ্কায় লইয়া, যাইতে সম্যক মমর্থ হইবে।.. |. 


এইরূপ বলিয়! পক্ষিরাজ সম্পাতি মমো-: 


দিগকে তথ্িষয়ে“চিস্তা 'করিতে হইতেছে ; ; মধ্যে নিজ পুত্রকে স্মরণ করিলেন। ম্মর্গমাত্রই ]. 








সপার্খ আমিতে লাগিলেন ; তখন এ স্থানে 
হপ্রচণ্ড সশীরণ সমুখিত হইল) এবং তাহার 
পক্ষপবমে পরিচালিত হইয়া এ পর্বতের 
বৃক্ষ সকল পুষ্পপল্লব-শোতিত শাখাগ্র সকল 
বিধুনন পুর্র্বক যেন নৃত্য করিতে লাগিল। 
অবিলম্বেই গৃখরাজ সম্পাতির পুত্র মহাপর্ববত- 
মন্কাশ মহাকাঁয় মহাবল সুপার বহসা বানর" 
দিগের সমীপবস্তাঁ হইলেন 3 এবং পিতাকে 
মন্থোধন পূর্বক কছিলেন, পিত! কিজন্য 
আমাকে আহ্বান করিয়াছেন? তখন সম্পাতি 
পুত্রকে বিস্তার পূর্বক সমস্ত সৃতাস্ত জ্ঞাপন 
করিয়। লঙ্কা য় যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। 

. পিতার এইরূপ ্বাদেশ শ্রবণ পূর্ববক 
মহাধল সুপার্থ অঙগদকে কহিলেন, ফপি- 
প্রনীর ! তুমি শঙ্কা! পরিত্যাগ কর; আমি 





1 উদ্ভীন হইয়া! শতযোজন দূরে সেই লঙ্কায় 
| অবতীর্ণ হইব । কঙ্গদ! তুমি লত্বর আমার 


] | মহোদধির পরপারে লইয়া যাইৰ | 


1 উৎকৃষ্ট ও. মধুর ব্চনে তাহাকে . কছ্িলেন, 








তোমাদিগকে মহার্ণৰ পার করিয়া দিব। 
আমার ন্যায় বল, দ্বেহপ্রমাঁণ ও শক্তি আর. 
কাহারই নাই | বেগ, তেজ ও প্রভাব এক. 
আমাতেই '্জক্ষয় রূপে অবশ্থিতি করিতেছে। : 
[ হরিশ্রেস্ঠগণ ! রাৰণ ষথায় বাস করিতেছে, : 
আমি মহেক্র পর্বতের শিখরাগ্র হুইতে। 


] পৃষ্ঠে আরোহণ কর; আমি পীত্রগামী ও. 
] মহাধল-সম্পন্ন ; আমি তোয়ার 'অনাম্নাক্সেই 
| মধ্যে বাননগণের সমক্ষে ই অহান্ম। প্রায় 
|]  গৃত্ররাক্গ স্থপার্থের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
| পূর্বক মহান্তেজ! বাগ্িশ্রে্ঠ, সুরা আন্ব 


| ্ক্ষিতরবয় ! ভুমি তোমার লদৃশ ও নুর: অগা স্যানজা-গ্রাণ্ড জুইলেন। মুবর/জ |1 








বাক্যই বলিতেছ। কিন্ত তুমি ঘেক্সামাদিগকে 
লঙ্কায় লইয়া! যাইতে সম্মত হইলে, ইহাঁতেই 
আমরা যথেষ্ট অন্ুগৃহীত হইলাম 1 ফলত 
আঁমাদিগের মধ্যে এরূপ অনেকানেক অলো 
কিক-বিক্রম্ব-সম্পন্ন বানর আছে, যাহার! 
প্রত্যেকেই মহেন্দ্র পর্বত উৎপাটন পূর্ববক 
গ্রহণ করিয়! আারাশে গমন করিতে পারে। 
অতএব গৃবরাজ ! ভুমি এক্ষণে পিতার সহিত 
বিশ্রাম কর। পরস্তপ! রাবণ-দর্শনার্থ আমি 
নিজেই গমন করিতে কৃতসন্কল্প হইয়াছি। 

অঙ্গদের এইন্ধপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
হরিপ্রবীরপিগের চিত্ত আনন্দে প্রফুল হয় 
উচিল; তখন উহার] সকলেই বিক্রষ-প্রক্কাঁ- 
শংর্থ সমুদ্যুক্ত হইলেন। 

অন্তর পধন-সদৃশ-বিক্রমশালী রানয়পুঙ্গব 
বানরবংশধরগণ 9 খাক্ষরাজ জান্ববান সক 
লেই আনন্দ-পরিপুরিত চিতে বিবিধ প্রিয় 
বচনে পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে 
লাগিলেন। 



















ত্রিষফ্িতম সর্। 





সম্পাতি-পঙ্ষোদগমন। 
এইরূপ কাখোপকথন হইতেছে, ইতি 









সম্পাতির পক্ষবয় সমুৎপা্জ হটল| দেহ পু: 
রুদগত পক্ষ ও তমুজ্ছদে পরিশোভিত ছুটল | 
দেখিয়া, জনারল লম্পাতি পুত্রের. ফ্ত ! 













! 





(কিনি 


আঙগম) ধক্ষরাজ জান্ববণল, এবং নল, নীল, 
গর, মৈন্দ, ছ্বিবিদ, গরয়) তার, গব্গজ, কুমুষ, 
শরভ, পনপ, হুমূমাঁন ও করন প্রভৃতি কপি- 
প্রকীরগগ সকলেই গ্রতুল 'ানন্দ অনুতব 
করিলেন, এবং ধ!হাদিগের প্রভাবে পক্ষহীন 
সম্প।তি পুনর্ধবার পক্ষ-সম্পন্ন হইলেন, সেই 
মহাবীধ্য রালল্মপের মাছাত্-কীর্ভন করিতে 
লাগিলেন। এই সময় আকাশে দৈববাদী 
হইল যে, হরিশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা যাহ! বলি- 
তেছ, তাহাই ধধার্থ। 

অনন্তর ত্যতীদ্ন স্বস্টচেত। অম্পধতি হ্র্য- 
নিবন্ধন গকুষ্িত ও সপ্ন মুম্বর-মংযুক্ 
বাক্যে বানরদথকে কহিলেন, বানরপ্রবীর- 
গণ ! এই দেখ, স্থমহাত্ম। বিপ্রর্ধি নিশাকরের 
প্রভাবে আমার পক্ষঘ্বয় পুনর্ববার উৎপন্ন 
হুইয়াছে। বানরদিগকে এইন্ধপ বলিয়। 


খগাধিপতি সম্পাতি নিজ গতিবেগ পরীক্ষণ 


কণ্গিবার জন্য সহসা আকাশে তীর হ্ই- 
লেন। 

অনস্তর হরিশার্দুলগ্রণ সকলেই বিস্ময়োৎ" 
ফুল্প-লোচনে সম্পাতির মহোচ্চ উড্ডয়ন-শিখর 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন সম্পাতি 
সেই শিখরে থাকিয়া হর্ষ-নিবন্ধন অকুণঠিত ও 
হু্প্ট স্ুম্বর বচনে তাহাদিগকে কহিলেন, 


প্লহঙ্গবগণ ! মহর্ষি নিশাকর ধর্ধাবিধানে যে' 


তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তোমরা সেই 
তপন্যার ঈদ্ৃশ অদ্ভুত প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
কর। গাদিত্য-কিরণে নির্দঞ্ধ হইয়! আমান 


, | | পক্ষ সর্বধধা গমনের অনুপযৌগী হইয়া" 
|| ছিল; কিন্ত ফেখ্ঠ দেই, মহাত্বার প্রন্তাঁষে, 


১৪৯ 


উহা আধার লহলা লম্যক গমনোপযোতী হইয়া; 
উঠিয়াছে! যৌবনকালে আমার যেরূপ পরা- | 
ক্রম ছিল, এক্ষণে কামি পুঘররবার সেই পুর্ব | 
তন পরাক্রমই অনুভব করিতেছি: । অতএব |. 
তোষরাও যত্ব ও চেষ্টা কর; আঅবশ্থই সীতাকে 
দেখিয়া আসিতে পারিবে; দেখিলে তত তোমা- 
দিগের প্রত্যক্ষেই আমার পক্ষদ্বয় পুনর্ধবার | | 
উদ্পন্ন হইল ! তোমর! এই স্থান হইতে এক | 

ক্রোশ গমন করিয়। দক্ষিণনাগরের উত্তর" 
তীরস্থ পর্বত প্রাপ্ত হইবে। এঁ পর্বত হইতে 
শতযোজন-বিস্তীর্গ মহাসাগর লঙ্ঘন করিলেই 
তোমরাজিকুট-শিখর-স্থাপিতা বাবণ-পালিত। 
সুদুদ্ধর্ষনীয়! লঙ্কা! দেখিতে পাইবে ; মৈগ্সিলী 
এ লঙ্কাতেই রক্ষিতা হইয়াছেন। রৌদ্র 
রাবণের আজ্ঞাক্রমে হুঘোর] রাক্ষলী সকল 
চতুর্দিক ব্রেষটন পূর্বক তাহাকে রক্ষা ও 


মিরস্তর বিধিধ তিরস্কার করিতেছে । বাঁনর- 


শ্রেষ্ঠগণ ! তোমর! সেই তপস্থিনী সীতার 
দর্শন লাভ ও লঙ্কানগরী বিধ্বংস করিয়া, 
কর্তব্যকার্য্যমাধন পূর্বক শ্রীতচিত্তে পুনর্ববীর 
প্রত্যাগমন করিবে, সন্দেহ নাই। ভবিষ্যদৃ- 
বিজ্ঞানে আমার নিজের কোন ক্ষমতাই নাই ; 
কেবল সেইতপঃসিদ্ধ মহ্ষির প্রভাবেই আমি | 
সমস্ত অবগত হইতেছি। এক্ষণে আমি, শঙ্কর" | | 
শুর পর্ববতরাজ হিমালয়ে গমন করিব; | 
আমার ভার্ধ্যা পুত্র নকল এ পর্বতে রাঁস | 
করিয়া আছে। হুরিপ্রবীরগণ-! মলয়পর্ধবতের | 
অধিদুরে জক্ষিণ-সাঁগরের উত্তরতীয়স্থ এবিশাজ- 
শিখর-দন্পক্গ গুত্যু্চ পর্বত দৃষ্ট হইতেছে | 


তোরা এ পর্ববতে গমন কর। ৃ তামা ০ 

















মধ্যে যে শৌর্যশালী বানর লক্ষ প্রদান 
পূর্বক পর্বধত-বিহীন আলম্বনশুন্য শতয়োজন 
গর্মন করিতে সমর্থ তোমরা সকলে তাহা- 
ণ কেই কার্ষ্যে নিযুক্ত কর। 

গৃধরাঁজ সম্পাতি এইরূপ বলিয়া, বাঁনর- 
দিগকে আমন্ত্রণ পূর্বক হ্ৃপর্ণের ন্যায় মহা- 
বেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। গৃত্র- 
রাজ উড্ডীন হইলেন দেখিয়া হরিশাদ্দুলগণ 
অতীব আনন্দিত হইলেন। অনস্তর যুবরাজ 
অঙ্গদ অধিকতর আনন্দিত হইয়। তাহাদিগকে 
কহিলেন, কফপিখুখপতিগণ! পক্ষিরাঁজ সম্পাতি 
সীতার সংবাদ প্রদান পূর্ধবক বানরদ্দিগকে 
জীবন দান করিয়! হুষ্টচিত্তে নিজ নিলয়ে 


প্রস্থান করিলেন । অতঞ্জব আইস) এক্ষণে 
আমরা দক্ষিণসাগরের উত্তরতীরগ্ছ পর্থবতেই 
যাত্রা করি। সেই স্থানে উপস্থিত হুইয়া | 
আমর! সাগর-লঙ্ঘনবিষয়ে পরামর্শ করিব।. 

যুবরাজ অঙ্গদ এইরূপ বলিলে প্রহর্ধ- 
যুক্ত বানরপ্রবীরগণ সকলেই বলিলেন, তাহাই 
কর্তব্য। তখন অঙ্গদ স্বজাতিবর্গে পরিবৃত 
হুইয় সত্বর সম্পাতি-নির্দিষ্ট পর্ধতে যাত্রা 
করিলেন। | 

অনস্তর পবন-সদৃশ-পরাক্রমশালী বাঁনর- 
বীরগণ সকলেই দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া! উদ্যোগ- 
পূর্ণ চিত্তে পিতৃরাঁজপাঁলিত সমুদ্দিষট দক্ষিণ- 
দিকে সত্বর গমন করিলেন। 





কিছ্বিন্ধ্যাকাও সমাণ্ত। 
অশুদ্ধশোধন। রর 
৫ বি ৬ ছুঃখ- এ এ হাখন), 
র্‌ ্ ঙ বনাগমন বলাগমন। 
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রামায়ণ | 





স্রন্দরকাণ্ড। 


লা লতি 


প্রথম সর্। কোন কোন স্থানে পর্ধবতপ্রমাণ উচ্চ মহা 
তরঙ্গসংঘ দৃষ্ট হইতেছে ; কোন কোন স্থান 
পাতালতলবাসী দানবেকন্দ্র-সমূহে সমাকুল 
সমুদ্রক্রমণ-চিন্তা | রহিয়াছে । ্ 
গৃপ্ররাঁজ সম্পাঁতি সীতাঁর সংবাদ কহিলে বানরযৃখপতিগণ আঁকাশের ন্যায় ছুষ্পার | | 
বানরগণ সকলে মিলিয়া প্রীতি-প্রফুল হৃদয়ে | অক্ষোভ্য লোমহ্র্ষণ সাগর সন্দর্শন করিয়া | 
সিংহনাঁদ করিতে লাখিলেন। অনস্তর তাহারা | তাহার তীরে উপবিষ্ট হইলেন; তাহা" | | 
দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরতীরস্থিত ভূধরে আরো” | দের মধ্যে কোন কোন বানর প্রীতিপ্রফুল্প | 
হণ পূর্বক তিমি-নক্র-সমাকুল ভীষণ সমুদ্র | হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাশি-| 
দর্শন করিলেন। লেন। 
. ভীষণ-পরাক্রম বানরযৃথপতিগণ সর্বব- | অনন্তর মহাতেজা অঙ্গন, কোন কোন | 
| লোকের প্রতিবিম্বস্বরূপ অপার পারাবার | বাঁনরকে বিষঞবদন দেখিয়া আশ্বাস প্রফ্ষানের | 
| অবলোকন করিয়! সেই উত্তর তীরেই সেনা- | নিমিত্ত বৃদ্ধ বানরগণের অনুমতি লইয়া এবং | 
| সঙ্গিবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,বিকৃতাঁ- | অন্যান্য বানিরগ্ণকে অনুশাসন পূর্ধ্বক কছি- | | 
কার বিবৃতমুখ বহুবিধ মহ্থাকায় জলচর জন্য | লেন; তোমরা কেহ ভীত হইও না; আমরা | 
জ্রলমধ্যে ক্রীড়! করিতেছে; চতুর্জিকে ভীষণ: | সম্পূর্ণরূপে কৃতকাধ্যই হইয়াছি, বলিতে | 
তরঙগমালা সমুখিত হইতেছে ; কোন স্থানের | হইবে; অদ্য তোমরা সকলে এই স্থানেই || 
জল স্তিমিত ও গ্রস্থপ্তবৎ রহিয়াছে; কোন | নিশা যাঁপন পূর্বক শ্রান্তি দূর কর, পশ্ঠাশ | | 
কোন চ্ছানের, জল দেখিলে বোধ হয়, যেম : যাহাতে আমাদের মঙ্গল হর, কল্য প্রতি | | 
তাহারা তরঙ্গভঙ্গী দ্বারা: জীড়া করিতেছে; : কালে তাহার অনুষ্টান করা যাইকে'1 





পপ 











অনস্তর রাত্রি প্রভাত হুইলে বানরযৃথ- 
পতি অঙগদ সমুদায় বানরগণের সহিত সমবেত 
হুয়া মহীধরতটে উপবিষ্ট হইলেন। দেব- 
রাজের চতুর্দিক্স্থছ দেবসেনার ন্যায় সেই 
| বাঁনর-সেনা, যুবরাজ অঙ্গদের চতুর্দিকে অব- 
স্থান পূর্বক শোভ1 পাইতে লাগিল। অঙ্গদ, 
দ্বিবিদ, মৈন্দ ও হনূমাঁন ব্যতিরেকে আর 
কোন সেনাপতিরই সাধ্য নাই যে, এ সমুদায় 
বানর-সেন1 এক স্থানে স্থির করিয়। রাঁখেন। 

বালিপুত্র ধীমান অঙ্গ বাঁনরগণকে 
সহসা মহাবিষাঁদদে অভিভূত দেখিয়া কহি- 
লেন, বানরগণ! তোঁমর। অসাধারণ বীর্ধয- 
শালী হইয়াও কি নিমিত্ত বিষণ হইতেছ! 
যে ব্রক্তি বিষাদগ্রস্ত হয়, সে কখনই অভি- 
প্রেত কার্ধ্য সিদ্ধি করিতে পারে না। বিষম 
বিপদ উপস্থিত হইলেও যে ব্যক্তি বিষাদে 
অভিভূত না হয়, তাহার তেজ অপরিক্ষত 
থাকে এবং তাহার সমুদায় পুরুষার্থই সিদ্ধ 
হয়। বাঁনরগণ ! তোমর] বিষপ্নমনা হইও ন1। 
ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গম যেরূপ বাঁলককে বিনাশ করে, 
সেইরূপ বিষম বিষম্বরূপ বিষাদও অমার্ডিজত- 
বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। 

প্লবঙ্গমগণ ! এক্ষণে নিরূপণ কর, আঁমা- 
দিগের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি শতযোঁজন অপে- 
ক্ষাও অধিক দুর লক্ষ প্রদান করিতে সমর্থ 
হইবেন; আমাদিগের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি 
এই সমুদয় বানরকে বন্ধন ও প্রাণদণ্ড হইতে 
মুক্ত করিতে পারিবেন? আমি বিবেচন! 
করি, যিনি বিক্রম প্রকাঁশ পূর্বক এস্থাঁন 
হইতে লঙ্কায় গমন করিতে সমর্থ হইবেন, 













২ রামায়ণ । 





তিনিবিক্রম দ্বারা বজ্রপাঁণি ইন্দ্রের হস্ত হইতে, 
এবং স্বয়স্তু ব্রহ্মার নিকট হইতে অস্থত আহ 
রণ করিতেও পারিবেন। যিনি এন্থান হইতে 
লঙ্কাগমনে সমর্থ হইবেন, তিনি নিশাকরের 
শোভ। ও দিবাকরের তেজও আহরণ করিতে 
পারিবেন । 

যিনি বিক্রম প্রকাশ পূর্ববক এন্থান হইতে 
লঙ্কায় গমন করিয়া পুনরাগমনে সমর্থ হই- 
বেন, তিনি আপনার যতদূর বল, বিশেষ 
বিবেচন। করিয়। বলুন। যে বানরবীরের অনু- 
গ্রহে আমর! অভিপ্রেত কার্ধ্য সাঁধন পুর্ববক 
পরম সুখে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ত্রীপুত্র ও নিজ 
সম্পত্তি দর্শন করিতে পারিব, ম্লীহার প্রসাঁদে 
আমর! প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে মহাবল রামচন্দ্র, লক্ষণ 
ও বানররাজ স্থ্রীবের সমীপবর্তী হইতে সমর্থ 
হইব, তিনি নিজ পরাক্রম প্রকাশ করুন। 
যুখপতিগণ! যদি আপনাদের মধ্যে কেহ 
সাগর-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়েন, তাহা! হইলে 
তিনি এই সমুদয় বানরগণকে ন্যায়ানুগত 
অভয়-্দক্ষিণ প্রদান করুন। 

যুবরাজ অঙ্গদ এইরূপ কহিলে কেহই 
কোন উত্তর করিলেন না, বানরযুখপ তিগণ 
সকলেই নীরব হইয়া শ্বিরভাবে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। বানরবীরগণ ঘর্্াক্ 
কলেবরে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন 
দেখিয়া, বানরবর অঙ্গরদ পুনর্ধবার কহিলেন, 
বানরবীরগণ ! এক্ষণে আপনাদের মধ্যে কোন্‌ 
ব্যক্তি সাগর-লঙ্ৰনে সমর্থ হইবেন? কোন্‌ 
ব্যক্তি রাজকুমার রামচন্দ্রের প্রিয়কার্ধ্য সাধন 
করিবেন ?. কোন্‌ ব্যক্তি এই জীবন-সংশয়ে 





সুন্দরকাণ্ড। 


পতিত বানরগণকে কাঁল-কবল-সদৃশ ক্রুদ্ধ 
হুপ্রীবের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন ? 
বানরগণ ! আপনাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি 
স্থগ্রীবকে সর্বতোভাবে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে 
পারিবেন, এবং রাঁমচন্দ্রের সম্পূর্ণ প্রিয়কার্ধ্য 
সাধনে সমর্থ হইবেন ? 

বানরবীরগণ! আঁপনাঁর! সকলেই বিখ্যাঁত- 
পৌরুষ, উপদেশপ্রদানে নিপুণ, সর্ববত্র সম্মা- 
নিত ও বানরশ্রেষ্ঠ। আপনারা সকলেই 
গরুড় ও অনিলের ন্যায় বেগশালী ও সর্বত্র 
বিখ্যাত ; আপনাদের মধ্যে কেহ কখন কোন 
স্থানে গমন করিতে অসমর্থ হয়েন নাই। 
এক্ষণে আপনাঁদের মধ্যে যদি কেহ এই সাগর- 
পার-গমনে সমর্থ হয়েন, তাহা! হইলে তিনি 
আপনার বলবীধ্য কতদুর ব্যক্ত করিয়! 
বলুন। আপনাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি 
বলবিক্রম-বিষয়ে কোথাও পরীক্ষিত বা 
বিখ্যাত হইয়। থাকেন, এবং কোন্‌ মহাবল 
বানরবীর কতদূর লক্ষপ্রদানে সমর্থ; তাহ! 
বলুন। বানরবীরগণ ! আমি আপনাদের বীর্য্য 
অবগত হুইয়! ত্র! পূর্বক আপনাদের সহিত 
কার্ধ্যসাঁধন করিব, সন্দেহ নাই। বাঁনরবীরগণ! 
আপনারা কাঁলবিলম্ব না করিয়া, ধাঁহার যত- 
দূর সামর্থ্য, শীত বলুন। 

অনস্তর বাঁনরবীরগণ অঙ্গদের তাঁদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক প্রন্ষট-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে 
অঙ্গদের নিকট স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশ করিতে 
আরস্ত করিলেন । গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধ- 
মাদন, শরভ, সানুপ্রন্থ, মৈন্দ, ছ্থিবিদ, হনুমান, 


জাহ্ববাঁন, নল, নীল, তার, রস্ত। ধষভ, ক্রথন, 
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পনস ও দধিযুখ, এই সমুদায় মহাত্মা বানর- 
যুখপতিগণ, অঙ্গদের তাদৃশ উদার বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক সকলের আনন্দ-বদ্ধন-সহকারে 
সেনাগণমধ্য হইতে. উখ্খিত হইয়া উত্তর 
করিবার অভিপ্রায়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান 
হইলেন। 

প্রথমত গয় কহিলেন, আমি দশযোজন 
গমন করিতে পারি। গবাঁক্ষ কহিলেন, আমি 
বিংশতি-যোজন পর্ধ্যস্ত গমন করিতে সমর্থ । 
শ্রীমান বীর্যযবান গবয় সেই বাঁনর-সভামধ্যে 
কহিলেন, আমি এক দিবসে ত্রিংশৎ যোজন 
পর্য্যস্ত গমন করিতে পারি । জসীম-পরাক্রম 
পর্বত-শিখরাকাঁর মহাঁতেজ1 শরভ অঙ্গদের 
নিকট কহিলেন, আমি এক দিবসে চত্বাক্িংশৎ 
যোজন গমন করিতে সমর্থ । স্ুবর্ণবর্ণ শ্রীমান 
গদ্ধম্দন কহিলেন, বাঁনরবীরগণ! আমি 
অনায়াসে পঞ্চাশ যোৌজন পর্য্যন্ত লক্ষপ্রদাঁন 
করিতে পারি। অনন্তর হিমালয়-সদৃশ মৈন্দ 
কহিলেন, আমি ষষ্টি যোজন পর্য্যন্ত গমনে 
সাহদী হইতে পারি। মহাঁতেজা দ্বিবিদ 
অঙ্গদকে কহিলেন, আমি সপ্ততি যোজন 
উত্তীর্ণ হইতে পারি, সন্দেহই নাই । অগ্রিপুত্র 
ধীমান নীল কহিলেন, বানরগণ ! আমি অশীতি 
যোজন গমন করিতে সমর্থ । বিশ্বকন্মীর পুত্র | 
বানরবর শ্রীমান নল কহিলেন, আমি অনা- 
য়াসে সম্পূর্ণ নবতি যোজন গমন করিতে পারি। 

' অনন্তর মহাঁবল-পরাক্রম মহাবীর্য্য তাঁর 
কহিলেন, আমি দ্ি-নবতি যোজন গমন করিতে 
সমর্থ। বেগে পবন-সদৃশ, পরিমাণে মন্দর- 
সদৃশ, তেজে ভাস্কর ও অমি সদৃশ, গান্ভীর্য্ে 








ঘাপটি 


54 
১" 





সাঁগর-সদূশ জান্ববাঁন সমুদায় বানরবীপ্রগণের 
সম্মতি লইয়া হান্যপূর্ববক তাহাদের সম্ঘুখে 
কহিলেন, আঁমার যৌবনাবস্থাঁয় যেরূপ বল- 
বীর্ধ্য ও বিক্রম ছিল, এক্ষণে গমনবিষয়ে বা লক্ষ" 
প্রদান-বিষয়ে সেরূপ নাই। আমি যৌবনা- 
বন্থায় যাহা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। 
বলি রাজার যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে যখন ত্রিবিক্রম 
সনাতন বিষুণ ভ্রিপাদ ছারা ন্বর্গ মর্ত্য আক্র- 
মণ করেন, তখন আমি এবং জটায়ু উভয়ে 
তাহাকে তিনবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া- 
ছিলাম। আমার যৌবনাবস্থায় তখন অসীম 
বল ছিল; এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হুইয়াছি, সেরূপ 
বিক্রম নাই। এক্ষণে আমার বোঁধ হয়; 
এই প্রীর্য্স্ত আমার সামর্থ্য আছে যে, নবতি 
যোজন বা একনবতি যোজন এক লম্ষফে 
যাইতে পারি, সন্দেহ নাঁই। কিস্তু ইহ দ্বারা 
কার্ধ্য-সাঁধন-বিষয়ে কোন ফলোদয় দৃষ্ট হই- 
তেছে না।জাম্ববান এইরূপ যুক্তিযুক্ত হুদয়- 
গ্রাহী বাক্য কহিলে, পর্বত-প্রতিম অঞ্জনা- 
নন্দন হনুমান আপনার বলবীর্ধয ও পৌঁরুষ 
বিষয়ে কোন কথাই কহিলেন না। 
অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ, মহত মহাঁকপি 
জাম্ববানের সম্মতি লইয়া উদার বচনে কছি- 
লেন, বানরগণ ! আমি এক লম্ফে শত যোজন 
গমন করিতে পারি, সন্দেহ নাই। কিন্তু, 
শীত প্রত্যাগমন-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। 
আমি বাঁলক, আমি কখনও রেশ-সাঁধ্য কর্ম 
করি নাই। শ্রষ করাও আমার অভ্যাস 
নাই। আমার পিতা ভাবি-গুণ-দোঁধ রিচার 
না করিয়াই সাতিশয়-স্মেহ সহকারে আমাক্ছে' 








লালন পালন করিয়াছেন । ভিগি কখনও 
আমাকে পরিশ্রম করিতে দেন মাই। 
অনন্তর মহাপ্রাঁজ্ জাম্ববান ঈষত হাষ্য 
করিয়া কহিলেন, বানরবীর! বাঁনর-সভ'- ৃ 
মধ্যে এরূপ বাক্য বল! আপনকার যুক্তি-। | 
সঙ্গত হইতেছে না। যুবরাজ! আপনকা'র | | 
যতদুর বলবীর্ঝা, তাঁহা! আমরা সকলেই অব- | | 
গত আছি। আপনি এই শত-যোজন সধুদ্র 
শত বার পার হইয়া শত বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে 
পাঁরেন! মহাঁবল বাঁলির বলবীর্ষ্য অপেক্ষা 
আপনকাঁর বলবীর্ধ্য কিঞি ন্যুন হইতে 
পারে! আমর! বিবেচন। করি, আপনি এক 
লক্ষে সহ যোঁজন গমন করিতেও সমর্থ । 
বানরশার্দুল বালির বিক্রম যেরূপ বিখ্যাত, 
এবং মহাঁবাহু স্থগ্রীবের বিক্রম যেরূপ বিখ্যাত, 
'আপনকারও সেইরূপ । কিন্তু আঁপনি কেবল 
আমাদিগেরই উপর আজ্ঞ! করিবেন ;) আঁমা- 
দের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে আপনিই 
প্রভূ; আমরা আঁপনকার আজ্ঞানুসারে সীতা- 
স্বেষণ কত্ধিব। বানরাধিপতে ! আপনি যদি 
আমাদের দেনানী না থাকেন, তাহা হইলে, 
আমর1 পরস্পর কেহ কাহারও কথা গুনিব 
ন1। ভৃত্য কখনও প্রতভৃকে কোন কার্ধ্যে 
নিযুক্ত করে না! আমর] সকলেই আপনকা'র 
আজ্জানুবর্তী ভূত্য। আপনি ঘকল বিষয়েই 
আমাদের স্বামিভাবে আছেন এবং আপনি যে' 
এই সমুদায় সৈন্যরই প্রভু.) ইহা সকলেই, 
অবগত আছেন; মহাবণহো ! আপনিই আমা 
দের মূল; অতএব কলপ্রের ন্যায় আপনাকে 
সর্ধবদ| রক্ষণ করা'আমাদের সকলেরই কর্তধ্য। 
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'শত্রেসংহারিন! বৃক্ষের মূল সর্ববদা সর্বতো- 
ভাবে রক্ষা কর! কর্তব্য । বস! মূল হ্থুর- 
ক্ষিত হইলেই পুষ্পফল প্রতৃতি উৎপন্ন 
হইতে পারে। সত্য-পরাক্রম বাঁনরবীর ! 
আপনি এই সমুদয় সৈন্যরূপ বৃক্ষের মূল- 
স্বরূপ, আমর! সকলে শাখা, প্রশাখা, পত্র ও 
ফল স্বরূপ; বানরবর ! আপনি আমাদের 
গুরু ও গুরুপুত্র; আমর আপনাকে আশ্রয় 
করিয়াই কাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইব। 
অতএব বানরবীর ! আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া কোথাও যাওয়া আপনকার উচিত 
হইতেছে না । আমরাও আপনাকে কোন 
ক্রমেই ছাড়িয়। দিতে পারিব ন]। 
হরিযুথপতি মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববান এইরূপ 
কহিলে অঙ্গদ কিঞ্িগগ্রহ্থষ্ট হইয়া কাতর 
ভাঁবে উত্তর করিলেন, ধক্ষরাজ ! যদি লঙ্কাঁয় 
আমি না গমন করি, এবং আর কোন বানরও 
গমন করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহ] হইলেই 
আমাদের জীবন সংশয় । এক্ষণে আমাদের 
পুনর্ববার প্রায়োপবেশন উপস্থিত হইতেছে। 
বানররাজ ধীমান স্থগ্রীবের আদেশানুরূপ 
কাধ্য ন৷ করিয়া যদি আমর! কিক্ষিন্ধ্যায় গমন 
করি, তাহা হইলে আঁমাঁদ্দের জীবন রক্ষার 
উপায় দেখিতেছি না! আমাদিগকে কালাতি- 
পাত পূর্বক গমন করিতে দেখিয়া সেই 
বানররাজ আমারই প্রতি শঙ্কাম্িত হইয়! 
আমাদিগের সকলের গ্রতি প্রাণধণ্ডের আজ্ঞা 
প্রদান করিবেন) বিশেষত তিনি আমার গ্রুতি 
প্রাধদণ্ডের আতা দিবেন,সন্দেহ নাই আসি 


দ্েেখিতেছি, মহারাজ হ্ুত্রীব হইতে আমার 


নিশ্চয়ই প্রাণষধ হট্বে। এদিকে আমি 
লঙ্কায় গমন করিয়া, গ্রতিনিবৃত্ত হইতেও 
পারি, না পারি) যে. কার্ষ্য নিশ্চয়ই প্রাণ 
নাশ হইবে, তাহা অপেক্ষা! যে কার্ষ্যে জীবন 
নাশ সংশযিত, সেই কার্ধ্য প্রত্বত্ত হওয়াই 
শ্রেয়। নীতিশাস্ত্রে এইরূপই উপদেশ প্রাপ্ত 
হওয়। যায়। 

খক্ষরাজ! আমাদিগের অধীশ্বর ম্ুঞজীব 
কাধ্য দ্বারা আমাদের প্রতি ক্রোধ করিতে ও 
পারেন, প্রসন্ন হইতেও পারেন। তাহার 
আদেশানুরূপ কাধ্য না করিয়। গমন করিলে 
আমর! নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব । অতএব আমি 
সমুদ্রের পরপারে গমন করিব, সন্দেহ নাই। 
আমি জনকনন্দিনী সীতাঁকে দর্শন করিয়াই 
প্রত্যাগমন করিব। 

বানরবীরগণ ! আপনারা বিবেচনা পুর্ববক 
কার্য নিরূপণ করিয়া! যাহা আমাদের পক্ষে 
শ্রেয়ক্কর হয় ও যাহা আমার অবশ্য-কর্ভব্য, 
তাহা শীঘ্র বলুন। ফলত, যাহাতে এই উপ- 
স্থিত কাধ্য বিফল না হয়, যাহাতে সীতার |. 
অন্বেষণ হইতে পারে, তাহার উপায় আপ- 
নারা চিন্তা করুন। আপনার! সকলেই বুদ্ধি- 
মান ও সর্ববশাস্ত্রজ্ঞ। 

যুবরাজ অঙ্গন এইরূপ কহিলে, সমুদায় 
বানরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে কছিঙ্গ, 
যুবরাজ! আপনি. এস্থান হইতে এক পাঁও 
গমন করিতে পারিবেন না| আমরা আপ- 
নাকে দেখিয়া মনে করিয়! থাকি যে, আমা-. 
দের বাঙ্গি'দর্পন হইতেছে! আঁফাঁফিগের 
হপ্রীব হইতে শুভই হউক, ৰা অগুভই 
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হউক, প্রিয়ই হউক, বা! অপ্রিয়ই হউক, 
আমরা সকলে মিলিয়৷ তাহা সহ্য করিব; 
তথ্থাপি আপনাকে কোন ক্রমেই ছাড়িয়। 
দিব না। 

বানরগণ অঙ্গদের তাদৃশ বাক্যের প্রত্যা- 
খ্যান করিলে, বাক্য-বিশারদ মহাবুদ্ধি জান্ব- 
বান বানরগরণের বলবীর্ধ্য চিন্তা করিয়। তাহা” 
দিগের প্রীতি উত্পাদন পুর্ববক অঙ্জদকে 
কহিলেন, যুবরাজ ! আমাদিগের অভিপ্রেত 
কার্ধ্য অবশ্ঠই সিদ্ধ হইবে, কোন অংশে 
কোন ক্রুটিই হইবে না। যিনি এই কার্য 
সাধন করিতে পারিবেন, আমি তাহ! নিরূপণ 
করিয়! দিতেছি; বানরগণ! মুহুর্তমাত্র নিঃশব্দ 
হও; আমি সকলেরি শ্রেয়স্কর বাক্য বলি- 
তেছি। 

বানর-সভামধ্যে জান্ববান তাদৃশ বাক্য 
কহছিলে সমুদ্বায় বানর-টৈন্য তুষীন্তাৰ অব- 
লম্বন পূর্ববক, তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 
হইল। হরিযুথপতি মহাবাহু জান্ববান অঙ্গ- 
দের অভিমুখীন হইয়1 হর্লোমাঞ্চিত কলে- 
বরে কহিতে লাগিলেন, বাঁনরবরগণ ! যে 
বানরবীর শতযোজন. সাগর লঙ্ঘন পূর্বক 
কৃতকার্ধ্য হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে 
পারিবেন, আমি তাঁহাকে জানি ও নির্দিষ্ট 
করিয়! দ্িতেছি। যদ্দি চক্ষুতে শলাক! প্রবিষ্ট 
হয়, তাহা হইলে অতিসঙ্নিকর্ষ নিবন্ধন তাহ! 
দৃষট হয় না, পুরস্ত এ শলাকা দুরস্থিত ও 
অনারৃত থাকিলেই দৃষ্ট হইয়! থাকে। .. 

বদ্ধতম হুরিষুখপতি জাম্ঘবাঁন এইরূপ 
বাক্য বলিয়! একান্তে ্থখোপবিষট তৃষষীস্তাবা- 
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পন্ন প্রশান্ত-হৃদয় বানরপ্রবীর হনূমানকে, 
আহ্বান করিলেন। 





দ্বিতীয় সর্গ ৷ 





হনুমছত্তেজন। 
অনস্তর জান্ববান যখন দেখিলেন যে, 
শতসহত্র বানরসৈন্য বিষ বদনে অবস্থান 
করিতেছে, তখন তিনি .বানর-সৈন্য-প্রধান 
সর্ববশাস্তার্থবিশারদ হনুমানকে এক পার্খে 
নীরব হইয়! থাকিতে দেখিয়! কহিলেন, হুনূ- 
মন! আপনি কোন কথা কহিতেছেননা কেন? 
যিনি বুদ্ধিসম্পন্ন, শান্ত্রজ্ঞ, যশস্বী, বিক্রমশালী 
ও সমুদাঁয় কাধ্যের উপায়জ্ঞ, তাহাকেই এই 
কার্ধ্যে নিযুক্ত কর! কর্তব্য। 
অনস্তর তারা-তনয় বানরবর মহ্াতেজ। 
অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ ! আমি বিবেচন! 
করি, মহাকাঁয় বানরবীর হনূমানেই উক্ত গুণ- 
সমুদায় অথবা তাহার অপেক্ষাও বছুতর গুণ 
ভূরিপরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে! এই 


রামায়ণ। 





পবননন্দন,বলবীর্ধ্য-বিষয়ে পবনের সদৃশ এবং 


পধনের ন্যায়ই শীস্রগামী। এই পবননন্দন 
হনৃমানকেই এই কার্যে নিযুক্ত করা যাউক। 
এই হুনৃমাঁন যশস্বী, ছ্যতিমান এবং রাম ও 


স্বগ্রীবের হিতানুষ্ঠানে নিয়ত-নিযুক্ত । লোক-. 


বীর রামচন্দ্র ও লক্ষষণের.সহিত সর্বাগ্রেই 


ইহার সধ্য স্থাপন.হইয়াছে।, ইনি, ধন্ান্ু-.. 


গত লোক গ্রশ্নরংমিত.যশক্কর স্ত্রীব-প্রিয়কার়্য 
লাধন, করিবেন, সন্দেহ নাই। 






































ধর যুবরাজ অঙ্গদের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া 


জানিতে পারিতেছেন না! 


ছিলেন। এই শাপত্রষ্টা পুঞ্জিকস্থলা, মহাত্বা 


হয়েন। ভাঁহাঁর নাম অঞ্জনা ; তিনি কেশরি- 
নামক বানরবীরের পত্বী হইয়াছিলেন। তাহার 
শাপাবসান হইলে তিনি পুনর্ববার দেবলোকে 
গমন করেন। 
একদ! কাঁমরপিণী বানরী অগ্জনা মনুষ্য- 
শরীর ধারণ পূর্বক নিরুপম-রূপবতী ও 
সাক্ষাৎ দেবকন্যার ন্যায় হুইয়! মহামূল্য 
বসন, বিচিত্র ভূষণ ও পরমন্থন্দর মাঁল্য ধারণ 
পৃর্ব্বক বর্ধাকালীন জলদপটলের ন্যায় ঘোঁর- 
দর্শন পর্বত-শিখরে বিচরণ করিতেছিলেন। 
- বিশাল-নয়ন! পরম-রূপবতী যুবতী অঞ্জন] 


শিখরে দণ্ডায়মান আছেন, এমত্র.: সময় 
॥ সমীরণ ভীহার পীতরক্ত হ্থশোভন বন্ধ, অত 





অনন্তর জান্ববন প্রভৃতি বানরগণ, বানর- 


বানরপ্রবীর হনৃুমানকে কহিলেন, হুনুমন ! 
আপনি বল-বিষয়ে ও তেজোবিষয়ে বানররাজ 
স্থৃপ্রীব, রামচন্দ্র ও লক্ষমণের সমকক্ষ) অরিষ্ট- 
নেমির ভ্রাতা বিনতানন্দন মহাবল গরুড়ের 
যেরূপ বিক্রম ও বেগ, আপনকারও সেই- 
রূপ । বাঁনরবীর ! আঁপনকার সত্ব, বল, বুদ্ধি 
ও তেজ লোকাঁতীত। আপনি যে অলোক- 
সামান্য বলবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহা কি আপনি 


পুর্জিকস্ছল! নামে বিখ্যাতা অগ্দরোগণ- 
প্রধানা কোন অপ্সরা এক সময় অভিশাপ 


বশত বানর যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া- 


বানরবর কুগ্জরের ওরস-কন্য! ও কামরূপিণী 


এইকপে বিচরণ করিতে করিতে পর্ববত- 








সুদ্দরকাণ্ড। ৭ 





অল্পে অপহরণ করিলেন। বস্ত্র অপহরণ 
করিবামাব্র তিনি কামরূপিণী অঞ্জনার হ্থগোঁল 
উরুষুগল এবং হ্থসংহত হ্থগীন হরুচির স্থুরূপ 
প্রিয়দর্শন স্তনযুগল দেখিতে পাঁইলেন। তখন | 
তিনি বিশালায়ত-শ্রোণী ক্ষীণ-মধ্যা সর্ব্বাবয়ব-. 
স্থন্দরী লাবণ্যবতী অঞ্জীনীকে দেখিয়াই অনঙ্গ- 
শরে জর্জরিত হুইয়! পড়িলেন ) এবং সর্ব্বতো- 
ভাবে মদন-পরতন্ত্র হইয়! তোমার নিরুপম- 
রূপবতী যুবতী মাতাকে হ্বদীর্ঘ ভূজযুগল দ্বারা 
আলিঙ্গন করিলেন। তখন স্ুনয়না অঞ্জনা 
রোষসংরক্ত-নয়না হইয়া কহিলেন, কোন্‌ 
ব্যক্তি আমার একপত্বীব্রত--পাতিব্রত্য নাশ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে ? 
সমীরণ.অগ্জনার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি- 
লেন, কল্যাণি ! আমি তোমার অনিষ্টাচরণ 
করিতেছি না। শ্মুখি! আমি জগত্প্রাণ 
সমীরণ; আমি তোমাকে আলিঙ্গন পূর্বক 
মনে মনে সঙ্গত হুইয়াছি। অতএব তোমার 
গর্ভে অসাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন এক মহাবীর্ষ্য 
পুত্র উৎপন্ন হইবে। ৃ 
পবননন্দন ! আপনি এইরূপে কেশরি- 
নামক বানরবরের ক্ষেত্রে মারতের ওরসে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। আপনকাঁর পরা- 
ক্রম অসীম ! মারুতের যেরূপ তেজ, আপন- 
কারও সেইরূপ । আপনি বাল্যাবস্থায় এক 
দিবস উদয়াচলে দিবাকরকে উদ্দিত হুইতে 
দেখিয়। ক্রীড়ার নিষিত্ত গ্রহণাভিক্কাধী হইয়! 
পর্বত হইতে আকাশে লক্ষপ্রদান. করিয়া” | 


ছিলেম। আপনি ষখন ভ্রিশতযোজন উন্ধে 
1 গন ফরেন). তখন: দিবাকরের তেজে 
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আপনকাঁর শরীর দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল; 
প্রস্ত তাহাতে আপনকাঁর কিছুমাত্র ক্লেশ 
বোধ হইল ন1। | 
বাঁনরবার ! আঁপনি মহাবেগে অন্তরীক্ষে 
উত্পতিত হইলে, ধীমান দেবরাজ ইন্দ্র 
ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আপনকার প্রতি বজ্জ 
নিক্ষেপ করিলেন। তখন আপনি অস্তরাক্ষ 
হইতে অধঃপতিত হইলেন। আপনকার এই 
বাম হনু শৈলশিখরে নিক্ষিপ্ত হইয়া! ভগ্ন 
হইল। এই কারণে আপনি হনুমান নামে 
বিখ্যাত হুইয়াছেন। আপনি বায়ুর পুত্র ও 
মহাবল। বানরশ্রেষ্ঠ! আমরা এক্ষণে হীনবল 
হইয়াছি; আমাদের আর পূর্বের ন্যায় বল- 
বিক্রম নাই। আপনি পক্ষিরাজ গরুড়ের 
ন্যায় পরাক্রমশালী, তেজস্ী ও বলবান। 
পূর্বে আমর! ত্রিবিক্রম বিষুণকে তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম, পৃথিবীমণ্ডল এক- 
বিংশতিবার প্রদক্ষিণ করিয়াছি । যে সময় 
সযুদ্র মন্থন হয়, সেই সময় আমর1 দেব- 
গণের আদেশানুসারে নানাস্থান হইতে ওষধি 
সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহাতেই অমৃত 
উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা! হউক, তৎকাঁলে 
আমাদের অসীম বলবীর্ধ্য ছিল। 
মারতে ! আমি এক্ষণে বুদ্ধ হইয়া পড়ি- 
য়াছি; এক্ষণে আমার আর পুর্বেবের ন্যায় 
পরাক্রম নাই। আমার এক্ষণে স্ৃত্যুকাল 
নিকটবর্তীষ্টি পরম্ত আপনি এক্ষণে সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন ও গ্রবল-পরাক্রান্ত! আপনি বানরখাণের 
1 মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আপনি এক্ষণে পরীর বিজৃম্তিত 
] 1 করুন। বিপৎকাল উপন্থিত হইলে বিবি 







ধৃ্ভাঁবে পরাক্রম প্রদর্শন করেন, 'জনগণ 
মেঘের ন্যায় তাহাকেই আশ্রয় পূর্বক 
জীবন ধারণ করিয়! থাকে | জীবগণের পক্ষে 
ইহাই পুরুষার্থ, ইহাই পরাক্রমের প্রয়ো- 
জন | ্‌ 

দেবগণ যেরূপ দেবরাজকে আশ্রয় 
করিয়াই থাকেন, সেইরূপ মিত্রগণ,বন্ধুবাদ্ধব- 
গণ ও স্বজজনগণ ধাহার পৌরুষ আশ্রয় করিয়া 
জীবন ধারণ করে, ভাহারই জীবন সার্থক। 
যিনি বুদ্ধিমান, শীস্ত্রজ্ঞ, বিখ্যাত-পৌরুষ ও 
কার্য্ের উপায়জ্ঞ, তাহাকেই উপস্থিত কার্ধ্যে 
নিযুক্ত কর! উচিত। 

অনন্তর বানরগণ জান্ববানের তাদৃশ 
অপ্রমেয় যুক্তি-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া 


| হনুমানকে কহিল, মহাবীর ! আপনিই লঙ্কায় 


গমন করুন। আপনিই অলোক-সাধারণ-প্রভাব- 
সম্পন্ন; আপনি এই জগতে নিজের মহাতেজ 
প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন ; আপনিই এই 
অসীম মহাসাগরের পরপাঁরে গমন করুন । 
বানরবীর! আপনি অদ্য সমুদ্দায় লোককে 
বিস্মিত করিয়া আকাশে লক্ষষপ্রদান করুন। 
সীতা বহুদিন নিরুদেেশ হইয়াছেন) আপনি 
অদ্যরীহাঁর অনুসন্ধান করিয়া দিউন। আঁপন- 
কার এই লোকাতীত পুশ্যকর্ধ ও আঁপনকার 
এই লবণ-সমুদ্র. লঙ্ঘন, ভ্রিলেকে, কীর্তিত 
হউক । বানরবীর! আপনি আপনবার 'যশো- 
বিস্তার এবং বাদ্ধবগগণের পরমাযু বর্ধন করুন। 
আদেশ বাক্যের সফালত। দ্বার ঘাঁনররাজক্ষে 
এবং সীতভা-পরিজ্ঞান ঘ্বারা রাসচজ্কে আপনি 
পরিভুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হউন |: 











বানরশার্দুল ! এই বানর-সেনার অন্তগর্ত 
সকলেই আপনকার বলবীধ্ধ্য দর্শনার্থ সমুৎ- 
স্থক হুইয়াছে। এক্ষণে উ্িত হউন, মহা- 
| সাগর লঙ্ঘন করুম। হনুমন! যে স্ছলে বায়ুও 
গমন করিতে না পারেন, আপনকার সে 
স্থানেও গমন করিবার ক্ষমত1! আছে। মহা- 
বীর! এই সমুদায় বানরগণকে বিষন্ন দেখিয়াও 
আপনি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন ! 
মহাবাহো ! ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ভ্রিবিক্রমের 
ন্যায় আপনি এক্ষণে নিজ বিক্রম প্রকাশ 
করুন। সমীরণ যেরূপ বেগে গমন করিতে 
পারেন, আপনিও সেইরূপ বেগেগমন করিতে 
মমর্থ। 

অনন্তর বিখ্যাত-বিক্রম বিখ্যাত-বেগ 
[পবননন্দন হনুমান বানরপ্রবর অঙ্গদের আঅনু- 
মত্যমুসারে বানর-সৈন্যগণের আনন্দবর্ধন 
 পূর্ববক সমুদ্র-লঙ্ঘনের উপযোগী বিস্তৃত আকার 
ধারণ করিলেন । 


তৃতীয় সর্গ। 





সমুদ্র-লঙ্ঘন-বা বসায় । 
অনন্তর 'অস্তক-মদৃশ-করাঁল-দর্শন মহা- 
কপি হনৃষান এইরূপে ভুয়মান হইয়া লাঙ্কুল 
খর চরণছয় ঘথাসথ বিন্যাস পূর্তবক পরিবর্ধিত 
সইতে লাগিলেন । বৃদ্ধ বাৰরগণ কর্তৃক ভয় 
মাদ,' তেজংপুঙ্জে পূর্ধ্যমাগ হনুমধানের অন্কুত 


হেলাল সাগর. জলপূর্ণ হয়, ভুয়মান হমৃমানও 


স্পা 





 মেইরূপ রলবীধ্য-পরিপুর্ণ হইলেন। জরণ্যাপী- 
মধ্যে যেরূপ প্রবৃদ্ধ লিংহ ভূত্তণ করে, পধ- 


| করাল মুখ শোভা পাইতে লাগিল । তিনি 


লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহা 
(আমিই করিব, সন্দেহ নাই। 


যে প্রভাবশালী মহাত্মা আমার পিতা, এবং | 


রূখ-দৃী হইতে 'লাগিল। চক্রের বৃদ্ধি হইলে ; আমি ভীঁহার নিকট, পবন ই দার 















নের গরস-পুত্র হনুমানও সেইরূপ জুত্তণ 
করিলেন। ধীমান হনুমান যখন জূত্তণ করি- 
লেন, তখন অন্বরীষ-সদৃশঞ্চ তাহার প্রদীণ 


বিধুম পাঁবকের ন্যায় আকাঁর ধারণ করি- 
লেন। তিনি লোষাঞ্চিত কলেবরে রানর- 
গণের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়। বৃদ্ধ বানর- 
গণকে প্রণাম পূর্বক কহিলেন, বাঁনরবীরগণ! 
আপনারা যাহ! বলিতেছেন, তাহাই হুইবে। 
আমার কথায় বিশ্বাস করুন; আমি বিক্রম 
প্রকাশ পুর্ববক সাগর-লঙ্ঘন করিব; এবং 
অল্পকালমধ্যেই কৃতকার্ধ্য হইয়া ফিরিয়া 
আমিব। বানরবীরগণ! আপনার! ছুঃখিত 
বা বিষ হইবেন না; প্রীত হউন। যদ্দি এই 
শতযোজন সমুদ্র একশতবারও আমাকে 


বানরবীরগণ ! আমার যেরূপ বলবীর্ঘ্ | 


আমার মাতৃ সম্বন্ধে যেরূপ ঘটন! হইয়াছিল, | 
তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, গ্রীণ করুন। 

আমি বিস্ময়ের নিমিত্ত অথবা আত্ুঙ্সাঘার 
নিমিত্ত বলিতেছি ন1) পরক্ত নিজ বীর্য কত- 
দুর, তাহা আপনাদের হৃদদ্বল্গম করিয়। দিবার 
নিমিত্তই বর্ণন করিতে প্রবৃত্ধ হছইয়ান্ছি। বানর 
বীরগণ ! দ্বামার পিতার নাষ কেপরীর) 


*খরাধ পল ্্য ও ভনজনগাজ। 


জন্ম-বিবরণ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা 
যথাযথ ধলিতেছি, শ্রবণ করুন । 

, পশ্চিম সমুদ্রে প্রভান নামে হৃবিখ্যাত 
এক পবিত্র তীর্থ আছে। খধিগণ সমাহিত 
হৃদয়ে সেই তীর্ধে স্নান করিয়া থাকেন, সেই 
স্থানে ধবল নামে মহাঁবল মহাবীর্ধ্য এক ছুট 
দিগ্গজ ছিল, এঁ দিগ্গজ মধ্যে মধ্যে খষি- 
গণকে আক্রমণ করিত। একদ1 খধিগণ-পৃজিত 
মহর্ধি ভরদবাজ প্রভাসতীর্ঘোদকে নান করিতে- 
ছিলেন, এমত সময় এ দুষ্ট দ্রিগ্গজ তাহার 
প্রতি ধাবমান হইল। 

তখন পর্বত-প্রমীণ মহাবল পিতা 
কেশরী, দিগ্গজ কর্তৃক আক্রান্ত হাতা 
ভরদ্ধাজকে দর্শন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া মহাঁবেগে এ 
মাতঙ্গের উপরি নিপতিত হইলেন। মহাবল 
কপিকুঞ্জর মদীয় পিতা, স্থৃতীক্ষ নখ দ্বারা ও 
শন দ্বার তাহার নয়নদ্বয় ছিন্নভিন্ন করিয়া 
দ্িলেন। পরে তিনি বেগে এক লম্ফে অব- 
ভীর্ণ হুইয়৷ সেই ছুষ্ট কুঞ্জরের মুখ হইতে 
'দ্বস্তদ্য় উৎপাটিত করিলেন। পরে তিনি 
বেগে পুনর্ববার সমীপবর্তী হইয়া সেই উৎ- 
পাটিত দস্তযুগল ভ্বারাই তাহাকে প্রহার 
করিতে লাগিলেন। নাগরাজ নিহত হইয়া 
নগরাজের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইল । 

এইরূপে সেই ভীষণ মাতঙ্গ নিহত 
“হইলে, মহর্ধি আমার পিতাকে লইয়। মুনি- 
গণের নিকট উপস্থিত হইলেন) এবং যেরূপে 
সেই মাতঙ্গ নিহত হুইয়াছে, তৃৎসমুদায় 
বর্ন করিলেন, এরং কহিলেন, যে ভীষণ 











গজরাজ পবিভ্রতীর্থ প্রভাস' উৎসম্ন করিতে- 
ছিল, এই মহাবীর বানররাজই তাহাকে 
বিনাশ করিয়াছেন। 

অনস্তর মুনিগণ প্রীত ও পরস্পর মিলিত |. 
হইয়] কহিলেন, এই বানরবীর যে বর চাছেন, 
সেই বরই ইহাকে প্রদান করা যাউক। 
অনস্তর বেদবি মহাত্স। মহর্ষিগণ বরদান 
করিতে উদ্যত হইলেন। আমার পিতা 
প্রার্থনা করিলেন যে, ছ্বিজগণের প্রসাদে 
মারুতের ন্যায় বিক্রমশালী কাঁমরূপী একটি 
পুত্র হয়, ইহাই আমার ইচ্ছ1। অনস্তর মুনি- 
গণ প্রীত হইয়! আমার পিতাকে কহিলেন, 
মহাঁকপে.! তুমি যেরূপ শ্রীর্থনা করিতেছ, 
তোমার সেইরূপই পুত্র হইবে। মহাবল 
পিতা এইরূপে বর লাভ করিয়া প্রহ্থষ্ট হৃদয়ে 
মধুগন্ধী অরণ্য-সমুদায়ে যথেচ্ছাক্রমে বিহার 
করিতে লাগিলেন । 

এই সময় আমার জননী অঞ্জনা যৌবন- 
পথে আটা হইয়াছিলেন ; একদা তিনি 
যেরূপে বিচরণ করিতেছিলেন, তাহ! জাম্ব- 
বান বলিয়াছেন। আমার জননী মহাত্মা 
বানররাজ কুগ্জরের ছুহিতা ও কামরূপিণী। 
তিনি দিব্য মলয় পর্ধবতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইয়া- 
ছিলেন। একদ1] তিনি সাগর-জলে স্নান 
পূর্বক রক্তচন্দনে চর্চিত-কলেবর! হুইয়া, 
শুষ্ক করিবার নিমিত্ত আরে কেশ বিকীর্ণ করিয়া 
মলয় পর্বতে দণ্ডায়মান! ছিলেন । এই সময় 
পবন তাহাকে আপরূপ-রূপ-যৌবন-সদ্পন্না 
দেখিয়া ভূজষুগ্ধল দ্বার! আলিঙ্গন করিলেন । 
পরে কহিলেন, বিশাল-লোচনের - "আমি 


সপে 












সকলের প্রাণ-স্বরূপ, আমি সমীরণ; আমি 
*পঞ্চশর-শরে পরিগীড়িত ও অবশ হইয়া 
তোঁমাঁতে উপগত হুইয়াছি। বরাননে! আমার 
সঙ্গমে তোমার কিছুমাত্র দোষ হইবে ন1) 
বিশেষত তোমার গর্ভে একটি মহাবল বানর- 
বীর উৎপন্ন হইবে । আমার যাঁদৃশ শোভা, 
যাদৃশ তেজ, যাদৃশ বল, যাদৃশ বীর্ধ্য, তোমার 
পুত্রেরও সেইরূপ হইবে । 
সর্বডূতের জীবন হুতাঁশন-দখ! শ্রীমান 
অনিল আমার জননীকে এইরূপ বরপ্রদান 
করিয়াছিলেন । যিনি বেগবান, অপ্রমেয়, 
আঁকাশ-গোচর,শীপ্রগামী ও ভীষণবেগ; আমি 
সেইমহাত্বা মারুতের ওরস-পুত্র। লক্ষপ্রদদান 
বিষয়ে আমার সমকক্ষ হইতে পারে, এমন 
কেহই নাই। যে বিস্তীর্ণ স্বমেরু পর্বত গগন- 
তল স্পর্শ করিয় অবশ্হিতি করিতেছে, আমি 
কোন স্থান স্পর্শ না করিয়! তাহাকেও সহস্র 
। বার প্রদক্ষিণ করিয়! আমিতে পারি। 

' বানরবীরগণ! আমার বিশাল বাহুযুগলের 
বেগে বরুণাঁলয় সমুদ্রে সমুদ্ধত ও উদ্বেল 
হইয়া উঠিবে ; মহাগ্রাহ্গণ মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িবে । আঁমার বাহুবেগ-পরিচালিত সাগর- 
সলিল দ্বারা আমি পর্ববত,বন ও বৃক্ষাদিনমেত 
সমুদায় লঙ্কাপুরী প্লাবিত করিতে পারি। 
পক্ষিগণ-নিষেবিত আকাশমণ্ডলে যদি পক্ষি- 
রাজ গরুড় গমন করেন, তাহা হইলে আমি 
জাহাকেও বেগে পরাভব করিয়। অগ্রেলঙ্কায় 
গমপ করিতে পারি। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক 
লঙ্কায় ভূতল স্পর্শ করিয়াই পুনর্ধধার এখাঁনে 
ক্াাগযন করিতে লমর্থ। তেজোরাশি-বিরাজিত 





সুন্দরকাণ্ড। 
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ভগবান মরীচিমাঁলী উদয়াচল হইতে উদিত 
হইয়া অস্তগমন না করিতেই, আমি তীহাঁকে 
অতিক্রম করিয়! যাইতে পারি। স্বাক্ষী 
ভীষণ মহাবেগ অবলম্বন করিয়! আমি আকাশ-, 
মগুলের অন্তর্গত সমুদায় স্ছানই পরিভ্রমণ 
করিয়া আসিতে পারি। 

বানরবীরগণ! মহাবেগবলে লতা-লমু- | 
দায়ের ও পাদপ-সধুদায়ের বহুবিধ পুঙ্প- 
সমূহ আকর্ষণ পূর্বক, আমি মহাসাগর পার 
হইব। বহুবিধ ্বগন্ধি-কুস্থম-সযূহের অনু- 
সরণ দ্বার। আমার আকাঁশ-গমন-পথ, দ্বিতীয় 
স্বর্গপথের ন্যায় পরিলক্ষিত হুইবে। এই 
সময় পর্বতের পার্থদেশে স্থরম্য প্রজ্রবণ- 
ভূষিত পর্ববতে বানরগণ নির্মোকত্যাগী ভূঁজগ- 
গণের ন্যায় শোকসম্তাপ পরিত্যাগ করুন। 
আমি বিশ্বাস করি যে, সমুদ্রবলঙ্ঘন-বিষয়ে 
আমার অসীম বলবীর্ধ্য আছে, ইহার কারণ 
বলিতেছি, আপনারা একাগ্র হদয়ে শ্রবণ | 
করুন। 7: 

অনন্তর বিস্তীর্ণ বাঁনরসৈন্য নিঃশব্দ হইলে 
পবননন্দন শ্রীমান হনুমান কহিলেন, আমার 
নিতান্ত শৈশবাবস্থায় এক দিবস আমি জন- 
নীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া জবাকুন্ম-সঙ্কাঁশ 
তরুণ সূর্য্য অবলোকন করিলাম 1 তৎকালে 
ক্ষেত্রদোষ-জনিত চপলতা-নিবদ্ধন লোহিত- 
বর্ণ দ্রিবাঁকর স্পর্শ করিবার নিমিত্ত আষার 
মনে কৌতুহল জন্মিল। আমি দিবারুয়ের 
নিকট গমন করিবার অভিপ্রায়ে পর্ববত- |. 
সদৃশ জননী-ক্রোড় হইতে ততক্ষপাৎ্, উদ্ধিত 
হইলাম; এবং নিজ শরীর সুদীর্ঘ করিয়া, 


পাও 










































রামায়ণ। 





আকাশপথে লক্ষষপ্রদান করিলাম । প্রদ্থলিত- 
স্বলন-সদৃশ-দীগততেজা ভাক্করের নিকট গমন 
করিয়া আমার শরীর দগ্ধপ্রায় হইল । আমি 
, ষে পর্বতশিখর হইতে লক্প্রদান করিয়া" 
ছিলাম, সেই পর্বতেই নিপতিত হইলায। 
আমি যে সময় পতিত হই, তখন আমার 
গাত্রম্পর্শে শিলা, মনঃশিলা ও পর্বত শিখর 
চুর্ণাকৃত ও বালুকাময় হইয়া! গেল। এই দেখ, 
আমার হনুদেশও বিকৃত ও ভগ্ন হইয়াছে। 
এই কারণেই আমি হনুমান নামে বিখ্যাত 
হইয়াছি। 

এক্ষণে আমি একাকী সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক 
অঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় বানরগণকে স্থগ্রীব-ভয় 
হুইতৈ যুক্ত করিব। বাঁনরগণ ! এক্ষণে সমু- 
দায় লোক দেখিতে পাইবে যে, আঁমি 
ঘোর নিশ্দল আকাশে উৎ্পতিত ও নিপতিত 
হইতেছি। এক্ষণে দেবগণ আমাকে মহাযেঘ- 
সদৃশ দেখিয়া মনে করিবেন যে, আমি বাহু- 
যুগল দ্বার! নভোমগ্ডল আবরণ করিয়া গ্রাস 
করিতে উদ্যত হুইয়াছি। আমি যখন সমাঁ- 
হিত হুইয়! সাগর লঙ্ঘন করিব, তখন মেঘ- 
সঙ্ঘ গ্রচলিত ও পর্বতগণ কম্পিত হইবে ; 
সহাসাগর ক্ষুবূ হইতে থাকিবে । আমি, মহা- 
সত্ব মছাবল মহাবীর মনস্থী, ধর্মপরায়ণ খাষা- 
ফুক-নিষাসী রাজকুমার রামচন্দ্র ও লঙ্গমণের 
বৈদ্বেহী-লাভজনিত সন্তোষ সাধন করির। 
আহি রামচন্দ্রের প্রিয় মহিষী ধৈদেহীকে 


| | আনম করিয়! দিষ। বিহঙ্গরাজ গরুড় যহা- 


| | তুজঙ্গ হণ পূর্বক পক্ষদ্বয় বিকৃত করিয়া 
|| যেরাপ আকাশে বিচরণ করেন, আমিও সেই" | 


রূপ বিহুঙ্গম-নিষেবিত আকাশে বহাবেগে 
বিচরণ করিব। ৫ ২. 
বানরবীরগণ! আপনারা সকলে এই 
স্থানেই আমার প্রতীক্ষা করুন। আমি এই 
ক্ষণেই শতযোজন পথ গমন করিতেছি । যে 
আকাশপথে চন্দ্রসূর্য্য গমনাগমন করিয়া 
থাকেন, যেখানে গ্রহ-নক্ষব্রেগণ পরিভ্রমণ 
করে, সেখানে বিনতানন্দন গরুড়ের, মাক- 
তের, এবং আমারই গমন করিবার সামর্থ্য 
আঁছে। মহাবেগ পবন ব্যতিরেকে এবং 
স্থপর্ণরাঁজ গরুড় ব্যতিরেকে আমার সহিত 
দ্রুতগমন করিতে পারেন, এমন কোঁন ব্যক্তি- 
কেই দেখিতে পাঁই না। সৌদাঁমিনী যেমন 
মেঘ হইতে উদ্খিত হইয়া দ্রুত গমন করে, 
আমিও সেইরূপ নিমেষমধ্যেই নিরালম্ 
আকাশে গমন করিব। পূর্ববকালে দেবাুর- 
গণের সংগ্রাম-সময়ে ত্রিবিক্রম বিষুুর শরীর 
যেরূপ প্ররুৃদ্ধ হইয়াছিল, সমুদ্রলঙ্ঘন-সময়ে 
আমারও আকার সেইরূপ বর্দমাঁন হইবে । 
বাঁনরবীরগণ ! আপনার! ছুঃখ পরিছ্ছার 
পূর্ববক আমোদ-প্রমোদ করুন] আমি বুদ্ধিবলে 
যেরূপ দেখিতেছি, আমার অস্তরাত্ব। যেরপ 
বলিয়া! দিতেছে, তাহাতে আমি বৈদেহীর 
দর্শন পাইব, সন্দেহ নাই । আমি বেগছিষল্পে 
পবনের সমান ও বলবিষয়ে খরুড়ের সমান 
আমি অবিচারিত চিতে দশলহজআ যোকান 
পর্যন্ত গমন করিতে পারি। আমি ষহাদা 
বিক্রম প্রকাশ পূর্ধবক বজপাণি বাসরের, এবং 
করিতে পানি । জানি চনের কাক্ডিওসু্ধেের 
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প্রভা আনয়ন করিতে সদর্ঘ। আমি লঙ্কাঁপুরী 
সমুদ্র-গর্ডে নিক্ষিণ্ড করিয়! সীতাকে আনয়ন 
1 করিতে পারি। 

বানরবীর পবননন্দন হনুমান এইরূপ 
বীরদর্প করিতেছেন, এমত সময় কার্য্যদক্ষ 
যুবরাজ অঙ্গদ স্থললিত বচনে কহিলেন, 
বানরবীর ! আপনি কেশরীর পুত্র ও পবনের 
আত্মজ; আঁপনকাঁর সদৃশ ৰীর্য্যশালী কেহই 
নাই; আপনকার হইতেই অদ্য জ্ঞাতিগণের 
মহাশোক বিদুরিত হইল। আঁপনকার 


কুশলাকাঁজ্জী এই বানরবরগণ, একত্র মিলিত | 


হইয়া! আপনকার কার্ধ্য-সিদ্ধির নিমিত স্বস্ত্য- 
য়ন করিবেন। ব্রহ্মর্ষিগণের ও গুরুগণের 
প্রসাদে এই বৃদ্ধ বানরগণের সম্মতিক্রমে 
আপনি মহাসাগর লঙ্ঘন করুন। 

বানরবীর ! আপনি যে পর্য্যস্ত আগমন 
ন! করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানেই 
একপদে দগায়মান থাকিব । এক্ষণে আমা” 
দের সকলেরি জীবন একমাত্র আপনাতেই 
নিছিত থাকিল। 
1. অনুরবর্সপরিবৃত অঙ্গন এইরূপ বলিলে 
| মহাঁকপি হনুমান, নমস্যবর্গকে নমস্কার পূর্ববক 


| শরীর বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 


| শ্রন্ব্উ হৃদয়ে বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
(। পুর্ববক তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়। বানরযুখ- 
পতিগণকে কহিলেন, আনি লক্ষ-প্রদানের 
নিমিন্ত বর্ধমান হইলে, ধরণী মামাকে ধারণ 
করিতে পারিবেন না।. আমি যখন লল্ফষ 
প্র্থাল করিব, তখন কোনক্রমেই তিনি আমার 
খআধার হাইতে লঙ্ষর্জ হইবেন না| বালরবর- 


গণ! বিশাল দ্বঢ় হ্বমহতৎ সমুন্নত শৈল- 
শিখর অনুসন্ধান করুন| নেই স্থানেই সকলে 
গমন কর! যাউক। ঈদৃশ পর্বতই আমার 


বেগ সহা করিতে পান্িিবে। 


বানরবীরগণ ! এ দেখ, এই মলয় পর্ধব- |" 
তের পার্থে হুরম্য-প্রশ্রবণ-বনুল মহেঞ্্র পর্ধবত 
দৃষ্ট হইতেছে । আমি এ পর্বতে আরোহণ 
পূর্ববক, সরিৎপতি সাগর লঙ্ঘন করিব। 


চতুর্থ সর্গ। 
মহেম্্রায়োহণ। 

বাঁনরবীর হনুমান এই কথ! কহিলে, 
মরুদগণ যেশ্নন দেবরাজকে প্রণাম করেন, 
সেইরূপ বানরগণও আনন্দিত হুইয়! তাহাকে 
প্রণাম করিল। অঙ্গদ প্রসৃতি মহাত্স! বানর" 
প্রবীরগণ বন্য পুষ্প আহরণ পূর্বক মালা 
গাখিয়! তাহার গলদেশে প্রদান পূর্বক সর্ববাঙ্গ 
চন্দনরসে চর্চিত করিয়া! দ্বিলেন। অরিমর্দম 
বানরৰীর শ্রীমান হনুমান, বাঁনরগণে পর্িবৃত্ত 
হুইয়। মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ করিলেন ? 

এই মহীধর নিত্য-পুষ্প-ফল বহুবিধ বৃ্ষ- 
লতা-সমূহে সমাচ্ছন্ন। ইহার শাল ভূমিতে | 
স্বগগণ বিচরণ করিতেছে । ইহার কোনর্লে |. 
সলিলআ্োত প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও 
বা মদমত বিহঙ্গমগণ সুমধুর রব করিতেছে) । 
কোথাও সিংহগণ” কোথাও শীর্দুলগণ,,; 
কোথাও মত্ব-মাতঙ্গগণ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-। 
তেছে। ইহার অত শৃ্-মূদায় নভত্তল 
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স্পর্শ করিয়াছে । এই পর্বত বহুবিধ জীবের 
আলয়। ইহার স্থানে স্থানে শ্বদৃশ্য সানু- 
স্মুদ্দায় শোভা বিস্তার করিতেছে। 

মহাঁকপি মহাতেজ। প্রীমান হনুমান 
"| মছেন্দ্র-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিতীয় পর্বব- 
তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই 
প্রধান পর্বত পবন-তনয়ের পদযুগল দ্বার 
প্রগীড়িত হইয়া, সিংহ কর্তৃক অভিহত মহা- 
মাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিয়! উঠিল । চতুর্দিকে 
জলশআ্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। উন্নত শিখর-সমুদাঁয় বিশীর্ণ হুইয়। 
পড়িল। মহাদ্রুম সমুদয় বিকম্পিত হইল। 
কপিগণ ও মাঁতঙ্গগণ ভয়-বিহ্বল হইয়া! পলা- 
য়ন,করিতে লাগিল । শিলাঁসমূহের অন্তর্গত 
মহ্থাবিষ সর্পগণ একান্ত নিম্পীড়িত হইয়া 
সুখ ঘার! সধূম ঘোর অগ্নি-শিখ! বমন করিতে 
আঁরস্ত করিল। কঠোর-মান-পরতন্ত্র নাগ- 
মিথুনগণ, গন্ধর্ব-মিথুনগণ, বিদ্যাধরগণ ও 
বিহঙ্গমগণ মহাদানু পরিত্যাগ পূর্বক আকাশে 
উতপতিত হইল। মহোঁরগগণ নিভৃত স্থানে 
বিলীন হইয়া! থাকিল। সমুন্নত-শৃঙ্গমূহ ভগ্ন 
হওয়াতে শিলাসমুহ পরস্পর আহত হইতে 
লাগিল। ভয়-বিহ্বল ধাধষিগণ, পর্বত পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে 
সেই পর্বত, মহাকাস্তারে নিপতিত অবসন্ন 
অনাথ পথিকের ন্যায় লক্ষিত হুইতে লাগিল। 


চপল 





পঞ্চম সর্গ। 


০ 
হনুমত্প্লবন | 

অনস্তর শক্রনংহারী হনূমান রাবণাঁপহৃত! 
সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত চারণাচরিত 
পথে গমন করিতে অভিলাধী হইলেন; তিনি. 
দেখিলেন, মহোরগ-নিষেবিত বরুণাঁলয় অপার 
মহাঘোর সাগর, ঘোরতর গর্জন করিতেছে। 
পূর্ববকালে বিষ ত্রিবিক্রম দ্বারা ভূরাদিলোক 
আক্রমণ করিবার সময় যেরূপ শোভমান 
হইয়াছিলেন, পর্ববতাগ্রন্থিত বানরবীর হনৃ- 
মানও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। 

অনস্তর দেবগণ, গন্ধরব্বগণ, সিদ্ধগণ,মহষি- 
গণ, তাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কর্সিবার 
নিমিত্ত কৌতৃহলাক্রাস্ত হইলেন। ভূলোক- 
স্থিত সাগরগর্ভ স্থিত ও শৈলদ্রম-নিবাসী প্রাণি- 
গ্রণ সেই ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত চতু- 
দ্দিকে অবস্থান করিলেন! 

মহাবাছ হনুমান দেবগণ, চন্দ্র, সুধ্য, 
মহেক্দ্রঃ পবন, স্বয়স্তু ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ক্ষল্দ, যম, 
বরুণ, রামচন্দ্র, লক্গমণ, সীতা, মহাত্ব। স্বগ্রীব, 
খষিগণ, পিতৃগণ ও ধীমান যক্ষরাজ, ইহাদের 
সকলকেই প্রণাম পূর্বক সমুদায় প্রাণিগণের 
নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিয়। জ্ঞাতি- 
গণকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক সমুদ্র- 


লঙ্ঘনে কৃতোদ্যম হইলেন। তিনি পবিক্র 


বায়ুপথে কুশলে গমন পূর্বক পুনঃপ্রত্যাগমন 


করিবেন বলিল! রানরগণ যথাযথ জা লীর্যা) 
প্রার্থন! ও.মৎকার করিতে লাগিরেৰ %.৮ ০ 









এইরূপে মহাবীর হনুমান, মহাবাহু বানর- 
গণের সহিত সম্ভাষণ পুর্ববক লঙ্কাভি মুখে 
অবস্থান করিয়! লক্প্রদানের উপক্রম করি- 
লেন। মহাগিরি প্রচলিত হইল; মহাবীর 
হনুমান কর্তৃক আক্রান্ত মহীধরের উপরিস্থিত 
তরুণাসুর-বিরাজিত তরুগণ চন্দন-রসরূপ 
রক্ত পরিত্যাগ করিল; উত্পল-গন্ধি গৈরি- 
কাঞ্জন-সংশ্লিষ্$ হরিতাল-সমাবৃত মনঃশিলা- 
সংযুক্ত শিলাসমুহ বিশীর্ণ ও বালুকাময় হইয়া 
পড়িল; শৈল-মধ্যবর্তী মহাবল মহাবিষ সর্প- 
গ্রণ একান্ত পীড্যমান হইয়া ধূযারৃত ঘোর 
অগ্নি-শিখা বমন করিতে লাগিল ; বলবান 
বানর কর্তৃক আক্রান্ত পর্বতের চতুর্দিকে 
পাগুরবর্ণ জলধারা নিপতিত হইতে লাগিল; 
লিদ্বচারণ-কিন্নর-নিষেবিত পর্ববত-শিখর-সমু 
দায় কম্পিত হইয়! উঠিল; কুস্থমিত পুষ্পবৃক্ষ- 
সমুদায়ের পুষ্পনমূহ নিঃশেষরূপে নিপতিত 
হইল; পাদপ-পরিমুক্ত স্থগন্ধ কু্মম-সমূহে 
সমারৃত মহীধর, পুষ্পময় পর্বতের ন্যায় অনু- 
ভূয়মান হইতে লাগিল। 

কপিকুপ্তার মহাবল হনুমান এইরূপ দৃঢ়- 
রূপে চরণ দ্বারা অবস্থান পূর্বক কর্ণযুগল 
আঁকুঞ্চিত করিয়া! উৎপতিত হইলেন। কুন্বম- 
সমূহ-ন্বশোভিত শাল স্যন্দন চন্দন প্রভৃতি 
বৃক্ষ সমুদায় উৎপতিত হনুমানের ছুঃসহ বেগে 
উদ্মুলিত হইয়া! সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে উৎ- 
পতিত হইল; মহীধরস্থিত অরণ্যজাত বৃক্ষ- 
সমুদায় মহাবীর হনুমানের বেগবলে উদ্মধিত, 


পু ুন্দরফাড। 


ত়স্বপ্ ও ভগ্নবিটপ হইয়া চতুর্দিকে উড্টীন 
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যেরূপ অন্বরতল শোভমান হয়, বেগবলে 
উৎক্ষিণ্ড কুহ্ৃমসমূহে সমাচিত ভীহার শরীরও 
সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল ; আকাঁশ- 
তলে প্রলারিত তাহার বাহুদ্য় নির্মল নিন্ত্িংশ- 
দ্বয়ের ন্যায়, নির্শুক্ত ভূজগন্বয়ের ন্যায় শোভা 
ধারণ করিল; পিঙ্গললোচন হনুমানের বিস্তীর্ণ 
মুখমগ্ডলে প্রসারিত নয়নযুগল, শনৈশ্চর ও 
বুধ গ্রহের ন্যায় শোভা পাঁইতে লাগিল; 
লন্ফ-প্রদানকালে বানরসিংহ পবনতনয় হনু- 
মানের কক্ষান্তর্গত বায়ু, জীমূতের ন্যায় গর্জন 
করিতে আরম্ভ করিল; তাহার উর্ধ-বিন্যস্ত 
লীঙ্গুল প্রভাবাতিশয়নিবন্ধন আকাশে উৎস্যত 
শত্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ; তিনি 
অতিতাআঅ উভয় শ্ফিগ্দেশ দ্বারা এরূপ 
শোভা ধারণ করিলেন, যেন বিদারিত বিস্তীর্ণ 
গৈরিক ধাতু দ্বারা গিরিরাজ শোভা পাই- 
তেছে ; উড্ডীন-বিহঙ্গষ-সমাকুল আকাশপথে 
ব্যায়তদেহ .মহাকপি হনুমান কক্ষাযুক্ত 
প্রবৃদ্ধ মাতঙ্গের ন্যান্ম শোভা ধারণ করি- 
লেন। 1]. 
এইরূপে মহাবীর হনুমান সমুদ্রের যে | | 
যে অংশে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই |. 
স্থান তাহার অঙ্গসমুখ বায়ু দ্বার! উচ্ছ্ৃমিত, 
প্রচলিত, বিক্ষু ও উন্মতের ন্যায় অনুভূত 
হইতে লাগিল; সাগরস্থিত ভুজঙ্গগণ, আকাঁশ- 
পথে ধাবমান কপিশার্দুল হনুমানকে দেখিয়া 
গরুড় মনে করিয়া ভীত ও লুকায়িত হইল. 
জলচর জীবগণ, বানররাজ হনুমানের ত্রিংশৎ- 
যোজন-দীর্ঘ, দশযোজন- রা চা ঠা শনি 
করিয়া বিলি হইয়। উঠিল । 















১ 


রামায়ণ! | 





মহাবীর পবন-তনয়ের অনুগাঁমিনী ছায়া 
শ্বেতমেঘে কৃষ্ণমেঘ-রাঁজীর ন্যায় দৃষ্ট হইল । 
ধীঁছাঁয়! লবণপাগরে প্রবৃদ্ধ' হইয়া, পূর্ধবকালে 
অম্বতহরণে উদ্যত বিনতাঁনন্দন গরুড়ের 
ছায়ার ন্যায় শোভা ধারণ করিল । 


পর 


ষষ্ঠ সর্গ। 


স্থরসা-বক্ত-প্রবেশ । 

মহাবীর হনুমান আকাঁশপথ অবলম্বন 
পূর্বক গরুড়ের ন্যাঁয় মহাঁবেগে বরুণাঁলয় 
দুূর্ধ মহাসাগরের মধ্যস্থলে উপনীত হুই- 
লেন। এই সময় দেবগণ, গন্ধবর্বগণ) সিদ্ধগণ 
ও মহুর্ধিগণ, নাঁগমাতা| সূর্ধ্যসক্কাশী স্বরসাঁকে 
কহিলেন, রসে ! বায়ুপুত্র শ্রীমান হনুমান 
সাগর লঙ্ঘন করিতেছে । তুমি ক্ষণকালের 
নিমিত ইহাঁর গমনে বিত্ম কর-। তুমি মহা- 
ঘোঁর পর্ববতাঁকাঁর রাক্ষসী-রূপ ধারণ পূর্ববক 
গ্গনস্পর্শী দংগ্রাকরাঁল পিঙ্গললোচন মুখ 
করিয়া পথিমধ্যে অবস্থান কর। আঁমরা 
মহাত্মা হনুমানের সত্ব ও বল পরিজ্ঞাত হইতে 
ইচ্ছা করি। হনূম্ান তোমার তাদৃশ রূপ 
দেখিয়া বিষ হয বা কি উপায় করে, দেখিব। 

, দ্েঘগ্রণ সৎকার পূর্বক এইরূপ কছিলে 
দেবী সুরমা তত্ক্ষণাত্ড লমুদ্বেনধ্যে গমন 
পূর্ববক রাক্ষমীরূপ ধারণ করিলেন। তিনি 
অতীব তীরণ বিকৃত বিরূপ রূপধারগ রিয়া 
ধাবমান হনুমানের পথ রোধ পূর্বক 


লন, বানর !' আমি জীবগণের ছয়! আছণ 


করিয়! থাকি, দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ অদ্য 
তোমাকেই আমার আহারের নিমিত্ত প্রেরণ 
করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি আমার সুখখ্যে 
প্রবেশ কর। 

বানরবর প্রীমাঁন হনুমান স্বরসার ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ন বদনে কৃতাঞলি- 
পুটে কহিলেন, দশরথ-তনয় জ্রীমান রামচন্দ্র 
পিতাঁর আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্বী 
সীতার সহিত দগুকারণ্যে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন। পরে জনস্থানের নিমিত্ত রাক্ষসগণের 
সহিত তাহার শক্রতা জম্মিয়াছে; রাক্ষস- 
রাজ রাবণ রামচক্দ্রের পত্বী বৈদেহীকে হরণ 
করিয়া লইয়া গিয়াছে । আমি রামচন্দ্রের 
দূত, তাহার আকজ্ঞানুমারে সীতার নিকট গমন 
করিতেছি । তুমি রামচন্দ্র অধিকার-মধ্যে 


| বাঁস করিতেছ, রামচন্দ্রের সহিত তোমার 


মিত্রতা স্থাপন করা কর্তব্য । আমি মৈথি- 
লীকে দর্শন পূর্বক, মহাবীর রামচক্দ্রের নিকট 
হবাদ দিয়া, পুনর্বার আগমন করিয়া 
তোমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইব; আমি এই 
তোমার নিকট সত্য করিয়া কহিলাম। 
আমার এই সত্য বাক্য রর অন্যথা 
হইবে ন1। 
কামরূপিণী স্বরসা হনুমানের এই কা 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বানর ! কোন জীবই | 
আমার মুখ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে 
না, অতএব ভুমি এখনই আমার ইনি 
প্রবিষ্ট হও। : 
যাঁনরতীর -হুনৃঘান ভরসায় শি মাক 
জবক, করিয়া, -ফোধিভয়ে . কছিজেন।' ভুমি 











* সুদ্দয়কাও। 








(কোন্‌ মুখে আঙ্কাফে, ভক্ষণ করিবে, সেই মুখ 
বিস্তার কর। কামরগী পবনসন্দন স্থুরসাকে 
| ফ্রোধভরে এই কথা বলিয়াই দীর্ঘে ত্রিংশগ 
(যোজন প্রন্থে দশযোজন শরীর ধারণ করি- 
লেন। ঘোর-দর্শনা রাক্ষসী, তাদৃশ প্রকাণ্ড 
দেহ দেখিয়া, দশযোজন-বিস্তার মুখ-ব্যাদান 
করিলেন। হনুমান রাক্ষসীর মুখবিস্তার দশ- 
যোজন দেখিয়। বিংশতি-যোজন হুইলেন। 
রাক্ষপীও হনুমানের বিংশতি-যোজন িস্তিত 
শনীর দেখিয়। ত্রিংশত-ফোজন মুখ-ব্যাান 
করিলেন । হনুমান রাক্ষপীর ভ্রিংশৎ-যোজন 
৷ | মুখবিস্তার দেখিয়! চত্বারিংশৎ-যোজন বিস্তীর্ণ 
হইলেন। রাক্ষপী হনৃমানকে চত্বারিংশৎ- 
যোজন দেখিয়া, পঞ্চাশৎ-যোজন মুখ-ব্যাদান 
করিলেন । হনৃান র!ক্ষসীর পঞ্চাশৎ-যোজজন 
মুখ-বিবর দেখিয়া, ষ্তিযোজন-বিস্তীর্ণ-শরীর 
হইলেন। রাক্ষমী হনুমানকে যণ্তিযোজন 
, দেেখিয়। সপগ্ততি-ঘোজন মুখ-ব্যাদান করিজেন। 
| হনুষান রাক্ষসীর মুখ-বিস্তার সপ্ততি-যোজন 
| দেখিয়া, অশীতি-যোঁজন হইলেন। রাক্ষসী 
হনুমানকে অঙীতি-যোজন দেখিয়া, নবতি- 
1 যোজন যুখ-বিস্তার করিলেন | হনুমান রাক্ষ- 
| মীর যুখ-বিস্তার নবন্তিষোজম দেখিয়া! শত- 
(1 ফোঁজন-পরিমিত হইলেন। রাঁক্ষী হনুমানকে 
শতযোজন বিস্তীর্ণ হইতে দেখিয় শতফোৌঁজন 
 মুখ-ব্যাদান করিলেন; এবং কহিলেন) কপি- 
বন্ধ! আর ক্ষেন অধিক কষ্ট দিতেছ ও কষ্ট 
পৰইতেছ) জাম্বর উদরে প্রধিষ' হও : 
এ খন: পধননন্দন' শীমান হনুমান চ্ছ রলার 


করিয় সেঘের ন্যায় লিজদেহ সন্কুচিত .করি- 
লেন ; এবং তৎক্ষণাৎ, সঙুষ্ট-পরিমিক্ত- হইয়া 
মহাকেগে প্রকাণ্ড মুখ-বিররে প্রবেশ পূর্ন্দক 
নালিকা দ্বারা বহির্গত হইলেন ; এবং |, 
আকাশপথে অবস্থান পূর্বক কহিলেন, দাক্ষাঁ 
য়শি! আমি আপনকার মুখবিবরে প্রবিষ্ট 
হইয়াছি; জাপনাকে নমস্কার; অপনকার 
বাক্য সত্য হইয়াছে; এক্ষণে আজ্ঞা করুম, 
সীতার নিকট গমন করি। 

অনস্তর দেবী হ্ুরম! রাহুমুখ-বিযুদ্ত চন্দ্রের 
ন্যায় হনুমানকে নিজযুখ-বিযুক্ত দেখিয়! নিজ 
রূপ ধারণ পূর্বক কহিলেন, বানররর!. ভুমি 
কার্ধ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত বথাস্থখে। গয়ন ক্র; 
যাহাতে রামচন্দ্রের সহিত সীতার সমাগম 
হয়, তছ্িষয়ে যত্ববান হও. |. 

অনস্তয় সমুদায় গ্রাশিগণ পরনতনয়: হনু- 
মানের তাদৃশ অসাধারণ, সুর কর্ণ দেবিয়া 
পুনঃপুন সাধুষাদ প্রদান পূর্বক প্রশংসা 
করিতে লাগিল। 


হিল 


সপ্তর্ম সর্গ। 


কমহরটস্ঞ 


সুলাতোদগ্ |: 
বানরশার্দুল হনুমান সমুদ্রলঙ্ন : করি 
তেছেন, এমত সয় ইচ্ছাকুকুল-ক্মানা্থি | 
সাগর চিন্তা করিতে, লাগিতেন যে” কাঁসর+ 
বীর হনুমান, ধঙ্গায়রষ্ধীয় রামচন্র্রের কার্য | 


 সাধনেয়নিষিত্ত- পয়ন করিতেছেন $.. জোলি | 





তাডৃশ মর ক.লদৃপদী প্ত$ভিহব বদমবিবধ দর্শন | যদ্ধি ইঙ্কার হাথ না. করি; তায কইল 

















| আমি সর্বত্র নিন্দনীয় হইব। ইক্ষাকুনাথ 
সগর হইতে আমি পরিবর্ধিত হইয়াছি । এই 
হনুমান ইক্ষাকুবংশীয় রাজকুমারের সচিব 7 
ইহীকে অবজ্ঞ। করা কোন ক্রমেই আমার 
উচিত হইতেছে না। আমার এইরূপ কর! 
কর্তব্য যে, এই বানরবর আমার মধ্যস্থলেই 
শ্রমাপমোদন করেন, এবং বিশ্রাম করিয়। 
কিয়ত্ক্ষণ পরে শ্বখে অনায়াসে অবশিষ্ট 
পথ গমন করিতে সমর্থ হয়েন। 

সমুদ্র উত্তম বিবেচন! পূর্বক এইরূপ 
কৃতনিশ্চয় হইয়া জলরাশি-মধ্যে নিমগ্ন 
হিরণ্যনাভ নামে.বিখ্যাত মৈনাক পর্বতকে 
কছিলেন, গিরিবর! যে সমুদ্ধায় অস্থর পাতাল- 
তলে বাস করিতেছে, তাহাদিগের রোধের 
নিমিত দেবরাজ তোমাকে পরিঘস্বরূপ স্থাপন 
করিয়াছেন । অজ্ঞাত-বীর্যয অস্থরগণ যদ্দি পুন- 
বর্ষার উদ্িত হুইয়! দ্েবলোক আক্রমণ 
কক্ষে, এই. আশঙ্কায় তুমি অপ্রমেয় পাতাল- 
তলের দ্বার রোধ করিয়া! অবস্থান করিতেছ। 
পার্শ্ব, অধ ও উদ্ধ দেশে তোমার গমন ও অব- 
(স্থান করিবার সামর্থ আছে। গিরিবর! এই 
কারণে আমি তোমার প্রতি আদেশ করি- 
তেছি, তুমি সলিলাভ্যস্তর হইতে উদ্থিত 
হও। মহাবীর্ধ্য ভীমকর্্ম কপিশার্দুল হনুমান 
রিশেষ কাধ্য সাধনের. নিমিত্ত জামার উপরি 
আকাশপথে গমন করিতেছেন, ইচ্ছ্বাকুবংশের 
হিতসাধনের নিষিত আমি ভাহার সাহায্য 
করিব। : গ্িরিবর ! -ইন্জাকুবংশীয় 'রাজগণ 


আমার পৃজ্য, হৃতরাং তোমারও পৃজ্যতম 1 


জাত এব তুমি এক্ষণে কিঞ্ি..লাহাষ্য কর; 


কোনক্রমেই অম্যথ! করিও না। অব্য তুমি 
আমার বাক্যানুসারে মিত্র-কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত 
হও। তুমি সলিল হইতে উদ্ধে উখ্িত হইয়া 
অবস্থান কর। এই বানরধীর তোমার উপদ্ধি 
অবস্থান পূর্ধবক বিশ্রাম করিবেন। এই বানর- 
বর আমাদদিগের অতিথি ও পুজ্য । তোমার 
মধ্যদেশ স্বর্ণময়। নাগগণ ও গন্ধর্বগণ 
তোমাতে অবস্থান করিতেছে । অদ্য হনুমান 
তোমার উপরি উপবেশন পূর্বক বিশ্রাম 
করিয়া পশ্চাৎ আমার শেষভাঁগ অতিক্রম 
করিবেন । রামচক্দ্রের উদ্ারতা,জনক-তনয়া'র 
বিবাসন, এবং বানরবীরের পরিশ্রম পর্য্যা- 
লোচন' করিয়। সলিলগর্ভ হইতে উত্থান করা 
তোমার উচিত হইতেছে । গিরিবর হিরণ্য- 
নাত, লবণ সমুদ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
তৎক্ষণাৎ বৃক্ষলতাদির সহিত জল হইতে 
উত্থিত হুইলেন। সূর্ধ্য-সদৃশ-সমুজ্বল হা 
তেজা পর্ববত, নীলবর্ণ সমুদ্রে লিল ভে পূর্ববক 
উদ্ধে উত্থিত হইয়া! শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। প্রভামগুল-মপ্ডিত প্রভাকর যেরূপ 
মেঘমগ্ডুল ভেদ করিয়া দৃশ্ঠমান হয়েন, সেই- 
রূপ এই পর্ধবত বহুদূর পর্ধ্যস্ত রসাঁতল ভেদ 
পূর্বক উখিত হইয়া দৃষ্ভিগোচর হইলেন ॥ 
কিম্মরগণ-মহ্বোরগগণ-ন্থশোভিত উদ্যপাবিত্য- 
সঙ্কাশ স্ববর্ণময় শৃঙ্গ সমূহ স্বারা! তিনি তগকালে 
গগনতল স্পর্শ করিলেন'।' | 

এই পর্বতের . সমুঙ্গত টির শৃ্গসমূহ 
দ্বারা আঁকাশমগ্ডল রত্বলমপ্রভ ও কাঞ্চনসম- 
প্র. হইয়া উঠিল |. এই পর্ববত,  প্রচ্চা- 
মণ্ডল-নপ্ডিত, ভ্রাজমান বর্ণ .পুর্ষবঘূহ 





| সুন্দরকাণড। 





1 ছার! সূষ্যের ন্যায়, সমুজ্বল, রি ই 
লাগিলেন। 
অনস্তয় হনৃমান, লবণ সাগরের মধ্যস্থল 
হইতে সমুখিত বিনাবলম্বনে অবস্থিত সম্মুখ- 
বর্তী পর্বত দর্শন করিয়া, বিশ্ব বলিয়া! মনে 
করিলেন। মহাবেগ মহাকপি হনৃমান মহা- 
বেগে সেই স্থানে গমন করিয়! ছাঁয়। দ্বার! 
তাহাকে আচ্ছাদন 'করিলেন। বাঁনরবীরের 
ছায়ায় আচ্ছাদিত পর্ববতবর তাহার তাদৃশ 
মহাবেগ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন 
ও আনন্দধ্বনি করিলেন । 

অনন্তর পর্বত মনুষ্যরূপ ধারণ পুর্ববক 
নিজ শিখরে অবস্থান করিয়া, প্রহৃষট হৃদয়ে 
প্রণয় বাক্যে আঁকাশস্ছিত আকাশ-গম্ভীর 
হনুমানকে কহিলেন, বানরবীর ! রামচন্দ্রের 
পূর্বপুরুষ সগর এই সাগরকে পরিবদ্ধিত 
করিয়াছেন। তুমি সেই রামচন্দ্রের হিত- 
সাধনে প্রবৃত্ত হুইয়াছ, এই কারণে সাগর 
তোমার অতিথি-সকার করিবার ইচ্ছা 
করিয়াছেন। কেহ উপকার করিলে তাহার 
প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম্ম। এই সমৃদ্র 
তোমার প্রিয়কার্ধ্য সাধনে অভিলাষী হুইয়া- 
ছেন। অতএব তুমি কিয়ৎক্ষণ এই স্থানে 
অবস্থাঁন পূর্বক বিশ্রাম কর। সাগর তোমার 
অতিখি-সতকাঁর করিধার নিমিত্তই সাতিশয় 
| প্রধদ্ব সহকারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ; 
তিনি বলিয়াছেন, পর্ববতশ্রেষ্ঠ ! তুমি উত্থিত 
হ», রাঁমচজের চুত হনুমানকে . একশত 
যৌন. অপেক্ষাও : অধিক' দুর 'অভিক্রম 


1 করিচত হইনে তিমি তোন্গার উপরি কিয় 


ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া 'অক্রেশে গমন করিতে 
পারিবেন। তিনি তোমার গুহায় বিআম 
করিয়া! পরিশেষে নিত পথ জিডির ৰ 
করিবেন । 

বানরবীর ! তুমি যেরূপ ছুষ্কর ক করি 
যাছ, তাহা কেহই করিতে পারে না। ফপি” 
শ্রেষ্ঠ! তুমি এক্ষণে আমার শূঙ্গে নিপতিত | | 
হইয়া শ্রান্তি দূর কর, এবং এই স্থানে হ্বগন্ধ | | 
স্স্বাছু বিশুদ্ধ ফল মুল যথারুচি ভক্ষণ পৃর্ববক 
বিশ্রামের পর ষথাহবখে গমন করিবে । কপি 
বর! আমাদের সহিত তোমার বিশেষ সম্থন্ধ 
আছে। এই সম্বন্ধ মহোপকার-জনিত ও 
ভ্রিলোক-বিখ্যাত। পবননন্দন ! যে সকল 
বানর বেগশালী, তুমি তাহাদের সকলের 
মধ্যে প্রধান। | 

মারুতে ! কোন সামান্য ব্যক্তিও যদি 
অতিথি হয়, তাহ! হইলেও তাহার পুক্ঞা' 
কর! কর্তব্য; পরন্ত তুমি দেবশেষ্ঠ মহাত্মা 
মারুতের পুত্র; তুমি বেগ-বিষয়ে মারু/তের 
সদৃশ, তোমার পুজ! করিলে মারুতের পুজ। 
কর! হইবে। তুমি ধর্্মভ্ত ও ঈদৃশ-বলবীর্য্য- 
সম্পন্গ; তুমি যে বিশেষ পূজার যোগ্য, তদ্‌- 
বিষয়ে সন্দেহই নাই; বিশেষত. তুমি যে 
আমার বিশিষ্টরূপ পুজ্য, তাহার: কারণও: 
আমি ব্যক্ত করিব। 

মহাত্বা পর্ধবতবর ছুনাভ, রে বা | 
কছিলে অস্তরীক্ষগত পবনতনয় শ্রীমান: হনু* | | 
মান স্ুতর্সভৃষিত্ত 'মহাবীরধ্য মণিরত্বাকর মই | 
দিব্য পর্ববতের হাতি দৃষ্টিপাত, করিয়া; কছি- 


লেন, পর্বনতরা খই. পরের এসে. 








যহামকর-সম্গাকু'ল জলমধ্যে কি কারণে তু্গি 
মি হইয়! রহিয়াছ, বল। 

" স্বাক্য-বিন্যান কুশল পর্ধবতরাজ হ্নাভ, 
,| ধচন-বিশারদ হনৃমানের মুখে তাদৃশ' বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পবননন্দন ! পূর্বব- 
কালে সমুদয় পর্ববতেরই পক্ষ ছিল। গরুড় ও 
অিলেক ন্যায় বেগশালী দ্রুতগামী পর্ববতগণ 
সকল ছবিকে সকল স্থানেই গমনাগ্থমন করিতে 
পারিভ। পর্ববতগণ ষে সময় উদ্চদ্রীন হইত, 
সেই সময় সহত্র সহত্র দেবগণ। ও অন্যান্য 
জাবগণ পর্ববত-পতনের আশস্কায় ভয়বিহবল 
হইতেন। অনম্তয় দেবরাজ তুদ্ধ হইয়/ বত 


|| লেন । এই সময় মহ্থাত্বা পবন পহন! জঙ্াকে 
1 মহাবেগে উড়াইক্সা লইয়া, এই লবণ সমু 
৷ | নিক্ষেপ করিলেন; আমার পক্ষ রক্ষিত 
11 হইল; আমিও আধজযক্ষায় সমর্থ হইলাম। 
1 এইজপে তোমার পিত! জামাকে রক্ষা 
' | করিয়াছেন। 
ৃ বাঁনরবীর 1. মহাতা! মহেন্দ্র সমুদায় পর্বব- 
[তের পক্ষচ্ছেদন, করিলেন দেখিয়া আমি এই 
. |. মন্থার্পবের অভ্যন্তরে -প্রবিক্টহইয়াছি। ইন্দ্রের 
| ভয়েই আমি বরুণালয়ে ধাষ করিতেছি। 
আমি কাঞ্চনময় পর্ধবত; আমার নাম ছিরণা- 
নত্ভ ; ভেঁগকান'রিষধরেন্ ম্যায় আমি ঘোর 
: 1 জলঙ্গধ্যেই কাঁল করিয়া; ধাকি। পরনতনয়, ! 
শঙ্কা করিও. না, আমার উপরি-বিশ্রাষ-বায়” 








রামায়ণ। ] 





| স্বারা সহত্ম সহত্র পর্ধ্তের-পক্ষচ্ছেদন করিয়া | 
| দিলেন। পরে দেবরাজ ক্রোখভরে বজ্র | বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, তোমার কথায় | 
। [উদ্যত করিয়া আমার প্রতি ধাবসান হই- : আমি কৃতকৃত্য হইলাম.) আমার শ্রামদূরও | | 
(হইল । তুমি যেরূপ কহিতেছ, তাছাতেই | | 





পাস 


হইয়াছি। তুমি দ্বামার সান্য.পরলের ওরস" ৰ 


পুত্র ; এই নিমিত্ই আমি তোমান্স সম্মান । | 
করিতেছি। বানরবীর়্ | পূর্ববকার মছোপক্ষাঁর- 
নিবন্ধন তোমার সহিত আমার এই সন্বন্ধ। 
মহাঁকাপ! ঈদৃশ অবস্থায় সাগর ও শ্বামি 
তোমার প্রতি শীতিমান হইয়! ভাতিখ্য 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি আমাাদর 
প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। তুমি শ্রাস দুর 
করিবার নিমিত্ত আমাঁদিগের নিকট পাদা- 
 অর্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত হও। তোমার দর্শনে আমি, 
প্রীত হইয়াছি; তুমিও আমার প্রতি, প্রীতি 
প্রদর্শন কর। 

পবনতনয় হুনৃযাঁন শৈলরাজের ঈদৃশ 


আমার আতিথ্য করা হইয়াছে যতদুর || 
হইতে পারে, তুমি সৌহাদিও দেখাইয়াছ,। | ৰ 
আমি তোমার প্রতি ধার পর-নাই প্রীত। | | 
হইলাম। আনার কাধ্যের নিমিত বিলক্ষণ | 


ত্বরা, আছে ; সময় জতীত হইতেছে; বিশে+ | | 


ষত সমুদ্রে লঙ্ঘনের উপজ্ঞষের সঙ্য় আমি 
জ্ঞাতিগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিম়াছি। যে, 
শতঘোজন অতান্রম না করিয়া আমি সধ্যে 


বিশ্রাম করিব না। অতএব গিরিবর! এই | | 
সমুদায় কারণে কাঁমি তোমার উপরি অকন্ছান | | 


 পূর্ববক বিশ্রাম করিতে পারিতেছি না। আমি | | 
তোমার সম্মান,রক্ষণর নিমিত্ত সঙ্গি ছানা | | 
তোমাকে স্পর্শ করিতেছি। বানগীর এই | | 


আমি তোর আতিখ্যের-নিমিত্তই উত্থিত, | কথ খলিয়া হস্ত দ্বারা শৈল স্পর্শ করিলেম। | 

















সুম্দরকাণ্ড। 


* অন্তর মহাবীর হুনৃমাঁন হাস্য করিতে 
করিতে পিতৃপথ অবলম্বন পূর্ববক গমন করিতে 
লাগিলেন। পর্বত ও সমুদ্রে বহমান সহ- 
কারে তাহাকে দেখিতে লাগিল। এইরূপে 
মহাতেজা, মহাঁকায়, মহাবল, মারুততনয় 
যথখোচিত আশীর্বাদ দ্বার] সৎকৃত হইয়! 
নিরালন্ব বায়ুপথে পক্ষবান পর্বতের ন্যায় 
শোভ]। পাইতে লাগখিলেন। 

এই বায়ুপথে কোন শ্থানে বারিধার! 
নিপতিত হইতেছে; কোন স্থানে বিহঙ্গম- 
গণ বিচরণ করিতেছে; কোন স্থানে দেব- 
রাজের আচাধ্যগণ, কোন স্থানে এরাবত 
হ্তী, কোন হ্থানে সিংহ, কুঞ্জর, শার্দুল, 
তুরগ বা উরগ বাহন-যুক্ত বহুবিধ বিমান 
সমুদায় ধাবমান হওয়াতে অপূর্ব শোভা! 
পরিলক্ষিত হইতেছে; ইহার কোন কোন 
স্থানে গ্রহগণ, কোন স্থানে চন্দ্র» কোন 
স্থানে সূর্য্য, কোন কোন স্থানে নক্ষব্রগণ, 
কোন কোন স্থানে তারাগণ শোৌভ পাই- 
তেছে। কোন কোন স্থানে মহর্ষিগণ, দেব- 
গণ, গন্ধরর্গণ যক্ষগণ ও রাক্ষপগণ বিচরণ 
করিতেছেন। যে সকল কৃতপুণ্য মহা! 
স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তাহার স্থানে স্থানে 
শোভা পাইতেছেন। কোন স্থানে বা হব্যবাহী 
হুতাশন দৃষ্ট হইতেছেন। স্থানে স্থানে পক্ষি- 
সমূহ বিচরণ করিতেছে; ঈদৃশ মনোরম 
বায়ুপথ অবলম্বন করিয়া! বানররাজ, বিহঙ্গ- 
রাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন | 


পাওর অরুণ নীল মা্জিষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ. 
বর্ণ মেঘগণ, কপিবীর কর্তৃক বেগে াযমাণ 
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হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। 
কোন স্থান হইতে বজ্ু ও অশনি নিপ- 
তিত হইতেছে, কোন স্থান ব্জ ও অশনি 
দ্বারা শোভমান হইতেছে ; কোন স্থানে বজ্জ 
ও অশনিপাঁতে অগ্নি উত্থিত হইতেছে ; হনু- 
মান ঈদৃশ মেঘসযূহে কখন প্রবেশ করিতে- 
ছেন, কখন নির্গত হইতেছেন, কখন প্রচ্ছন্ন 
হইতেছেন, কখন প্রকাশমান হইতেছেন; 
এইরূপ অবন্থায় তিনি চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিলেন। 

দেবগণ ও মহর্ষিগণ হনুমানকে তাদৃশ 
ভীষণ ছুষ্ধর কর্ম্দ করিতে দেখিয়। যার পর 
নাই পরিতুষ্ট হইলেন। তত্রত্য নাগগণ, দৈত্য- 
গণ ও গন্ধর্বগণ হনুমানের তাদৃশ অন্ভুত 
কর্ম দর্শনে পরিতোষ প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত আকাশ- 
পথে অবস্থান পূর্বক হুনাভ নামক কাঞ্চন- 
ময় পর্ববতের তাদৃশ কার্ধ্য দর্শনে পরিতুষ্ট 
হইয়া কহিলেন, শৈলরাঁজ হিরণ্যনীভ ! 
আমরা তোমার প্রতি যার পর নাই পরি- 
তু হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে অভয় 
প্রদান করিতেছি, তুমি সুখে ও নিরচদ্‌- 
বেগে অবস্থান কর। ভয়ের কারণ সত্বেও 
নির্ভয় প্রবল-পরাক্রান্ত হনুমান শতযোজন 
সাগর অতিক্রম করিতেছে, তুমি তাহার 
সহায়তা করিয়াছ; এই হনুমান, দশরথ- | 
তনয় রামচন্দ্রের দৌত্য কায গমন করি* 
তেছে, তুমি তাহার যথাশক্তি' লহকার 
করাতে আমরা যার পর নাই টি হই. 
টি পন ৃ 
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ামার়ণ। 








. অনস্তর পর্বরবতবর হিরণযনাভ, দেবগণের 
অধীখ্বর ইন্দ্রকে পরিভূষ্ট দেখিয়!, যার পর 
মাই আনন্দিত হইলেন, এবং দেবগণের নিকট 
ধর প্রাণ্ত হইয়। হুখে ও নিরুদ্ধেগে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও গন্ধর্ব্ব- 
গণ সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। 


অফম সর্গ। 





সাগর-লজ্ঘন। 


« পবন্তনয় হনুমান সাগর-লঙ্ষন করিতে- 
ছেন, এমত সময় সিংহিকা নামে কামরূপিণী 
প্রীরদ্ধ। রাক্ষসী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি- 
সেন ষে, বছকালের পর অদ্য আহারে পরি- 
ভুত! হইর। রহুকালের পর এই আকাশে 
ঞকট] মহাঁকায় প্রাণী আমার বশতাপক্ন হই- 
যাছে। রাক্ষপী এইরূপ মনে মনে চিন্ত] 
কন্িয়! বস্ত্রের ন্যায় ছায়া ধরিয়া আকর্মণ 
(কুরিতে লাখিল। 
বাক্ষমী ছায়া ধরিয়া, আকর্ষণ করিলে 
' বানরৰীর হনুমান চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
' এ কি। সমুদ্রমধ্যে প্রতিকূল বায়ু দ্বারা মহা- 
 নৌক। যেরূপ পশ্চাদ্দিকে নীত হয়, সেই- 
রূপ, আমিও প্রতিকূল দিকে নীত্ব হইতেছি 
কেন! মহাঁবায়ু-পরিচালিত পর্বতের ন্যায় 
আমি ছনায়ত্ব ₹ুইয়। নিক্ষিত্ত হইতেছি. কেন! 
|. জ্বন্য্র হনুমান উর্ধ, পার্খ ও অথে?- 
] 1 দিকে দৃষ্রিনিক্ষেপ পূর্বক দেখিলেন, টা 


মহাকায় র্াক্ষপী জলয়াশি হইতে উত্থিত হুই- 
যাছে। পরে তিনি রিবেচন! করিলেন, ধাঁনর- 
রাজ স্থত্রীব মহাসাগর-মধ্যে যে মহাবীর্ধ্য 
ছায়াগ্রাহিণী রাক্ষসীর কথ] বলিয়াছিলেন, 
এ সেই ঘ্বাক্ষসী, সন্দেহ নাঁই। অনম্তর মতি- 
মান বানরবীর তাহাকে সিংহিক1 রাক্ষসী 
বলিয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারিয়! বর্ষা, 
কালীন মেঘের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। 
রাক্ষমী সিংহিকা, মহাকায় মহাকপির গ্রবৃদ্ধ 
শরীর সন্দর্শন করিয়! পাতালতল-সদৃশ প্রকাণ্ড 
মুখব্যাদান করিল। বুদ্ধিমান বানরবীরও 
রাক্ষসীর কার্ধ্য, বিবৃত মুখ ও মর্পস্থান নিদ্ী- 
ক্ষণ করিলেন । 

: বজ্র ন্যায় দৃঢ়কাঁয় মহাবল মহাঁকপি হনৃ- 
মান ন্বিমেষমধ্যেই নিজ শরীর ক্ষুদ্রতম করিয়! 
রাক্ষনীর প্রকাণ্ড বিরত. মুখে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তিনি মন ও মারুতের ন্যায় বেগশালী ছিলেন, 
হ্তরাং তীক্ষ নখ দ্বারা তাহার মর্শস্থল 
ছিন্নভিন্ন করিয়া বেগে উৎ্পতিত হইলেন। 
তিনি অসাধারণ বুদ্ধি নিবন্ধন বহুদর্গিতা, 
ধৃষ্টতা, ধ্বতি, দক্ষত। ও অসাধারণ বলপ্রভাবে | | 
এতদূর বেগে উত্পতিত হইলেন যে, তদ্ | | 


দ্বারাই সেই রাক্ষনী নিহত হইয়া উনি (| 


গর্ভে নিপতিত হইল। ূ 
ঘহাঁবেগশালী পবনতনয় এইরূপে সত- | 
কত! পূর্বক মিংহিক! রধ করিয়া গরুড়ের | 
ন্যায় মহবেণে .লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে | 
লাগিলেন। খ্কাশচারী প্রাণিগণ.বানরবীর | 
কর্তৃক লিংহিক্কে 'নিপাতিত দেখি ছি: |]. 
কোন, জানয়দীর | ভূমি অধ্য এই ভীষণ রাক্ষসী 








সুদ্দরকাণ্ড। 


“বধ করিয়া অতীব দুর মহৎ কার্য করিয়াছ। 
যে রাক্ষপীর ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগণ ও 
চারণগণ, এই স্থান পরিহার পূর্বক গমন 
করেন, তুমি তাহাকে বলপুর্ববক নিহত করি- 
য়াছ। এক্ষাণে এই পথ নিক্ষপ্টক হইল। অতঃ- 
পর ব্যোমচারিগণ এই স্থানে স্থখে গমনাগমন 
করিতে পারিবেন । বাঁনরবীর ! এই কাষ- 
রূপিণ৷ ছুর্তজয় বাঁক্ষসীকে ভুমি বিনাশ করি- 


যাছ। এক্ষণে তুমি অভিপ্রেত-কাধ্য-সাধনার্থ 


গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। 
বানরেন্দ্র! ধৃতি, মতি, বল ও ধৃষ্টতা, 
এই চারিটি ধাহার আছে, তিনি কোন 
কর্ম্দেই অবসন্ন হয়েন না। বানরবীর বুদ্ধিমান 
হনুমান দেবগণ কর্তৃক এইরূপে সতকৃত হইয়া! 
প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশে সত্বর গমনে আকাশ 
পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এইক্ূপে 
তিনি ছুদ্ধর্ধ সাগরের শতযোজন অতিক্রম 
করিয়া অদূরে বনরাজি দেখিতে পাইলেন। 
তিনি তীর প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই চতুর্দিকে 
ৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ব্রিকুট পর্ববতের শিখর- 
স্থিত লক্ক1 নাঁমে মহাপুরী দেখিতে পাইলেন। 


| এই লঙ্কা ইন্দ্রের অমরাধতীক়্ ন্যায় মনো- 


[| হারিশী। ইহা ঘোরতর রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ? 
ৃ অনন্তর বুদ্ধিমান হনুমান আকাশতলাব- 
| ক্বোধি মহামেঘ-সদৃশ প্রকাণ্ড নিজ শরীর 
1 অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন যে, রাক্ষস 


| গণ আমার ঈদৃশ শরীর-বৃদ্ধি ও লঙ্কা-গ্রহেশ | 


(দেখিয়া ফোৌতৃহলাত্রণন্ত হইয়া আমাকে অব, 


লেগকন করিবে, সন্দেছ নাই? তিনি এইকপ | 


| মিখেচনা করিয়া জিবিকষ্ শ্রকাপের পয 
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বিষুর ন্যায় নিজ শরীর সংক্ষেপ পূর্বক 
স্থসংবৃত হুইয়! প্রকৃতিষ্থ হইলেন। 

মহত! বানরবীর, কেতক-উদ্দালকননারি- 
কেল-রৃক্ষ-হুশোভিত মহামেঘ-প্রতিম জন- 
মাঁনব-পরিশুন্য অতীব বিস্তীর্ণ বেল নামর 
পর্ববত-শৃঙ্গে নিপতিত হইলেন। 


পপ 


নবম সর্গ। 


হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ। 

অনস্তর মহাঁবল মহাসার যুহাবিক্রম যা" 
বীর হনুমান, মকরালয় সাগর অতিক্রম পূর্ধ্বক 
পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম 
করিলেন, পরে তিনি সাগর-তীরে অবতীর্ণ 
হইয়া ব্রিকুট-শিখরস্থিত লঙ্কাঁপুরী দর্শন 
করিতে লাগিলেন । কিয়গ্ক্ষণ পরে তিনি 
এইরূপ স্থৃস্থ হইলেন যে, তীহাঁর শরীরে আর 
কিছুমাত্র গ্লানি থাকিল না । তখন তিনি মনে 
মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, এই 
পরিসংখ্যাত শতযোজন সাগর লঙ্ঘন করা ত 
সামান্য ! আমি এক লন্ফে বু সহত্র যোঁজ- | | 
নও অতিক্রম করিতে পারি। | 

মহাবল মহাবীর্য্য মহাকপি মারুতি মনে |. 
মনে এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া সমাশ্বস্ত | 
হৃদয়ে লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেদ। | 
গমন করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাই, 


লেন, নীলবর্ণ মখিধ বন, শীল কৃষি, সুগন্ধ" 
কুন্তম-নিকর-দ্থুপোন্তিত ভযুরাজি, রহ | 
পর সমাচ্ছাদ্িত মহীধর এবং কুহুছিত বমরাজি চি 














২৪ 
শোভ! বিস্তর করিতেছে । মধ্যে মধ্যে শরল, 
কর্ণিকার, খর্জছর, আতর, কুস্থুমিত পিয়াল, 
মুডুকুন্দ, নীপ, সপ্তচ্ছদ, অশোক, কোবিদার, 
 কুঙ্মমিত করবীর, মন্দ-মন্দ-গন্ধবহ-সঞ্চালিত 
বিহঙ্গম-কুল-সমাকুল যুকুলিত ও পুষ্পভারাব- 
নত বহুবিধ বৃক্ষ-সমুদায় শোভা পাঁইতেছে। 
কোথাও ব। পদ্ম-উৎ্পল-সমূহে সমারৃত হংস- 
কারগুবগণে সমাকার্ণ বাপীসমুদায়, কোথাও 
বা তরুরাজি-বিরাঁজিতা ন্বচ্ছতোয়া নদী, 
কোথাও বা বহুবিধ রমণীয় জৌড়াশৈল, 
কোথাও ব! সর্ববকালীন-ফলপুষ্প-স্থশোভিত- 
বিবিধ-পাদ্বপ-সমারত, বিবিধাকার জলাশয় 
সক, কোথাও কা পরম-রমণীয় উদ্যানসমূহ 
শোভা সম্পাদন করিতেছে। 
মহাবার শ্রীমান পধননন্দন, এই সমুদ্রায় 
সনার্শন করিতে করিতে রাক্ষরাজ-রাবণ- 
পরিপালিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন । 
এই লঙ্কাপুরী নানারত্বের আঁকর ও মহা 
সাগরে পরিবেষ্টিত। পর্ববদিবসে সাগর- 
সলিল সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে, তট- 
প্রদেশে তরঙ্গ সকল ক্রীড়। বিহার করিয়! 
থাকে । সমুদায় তীর শহঙ্খমৌক্তিক-সমূহে 
অবকীর্ণ। স্থানে স্থানে কিম্নরগণ, নাথগণ ও 
অন্ুরগণ বাস করিতেছে। বায়ুবেগে মহা- 
তরঙ্গ উথিত হওয়াতে বোঁধ হইতেছে যেন, 
মহাঁসাগর-সমুদ্ধায় নভোমগুল গ্রাস করিতে 
উদ্যত হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ বপ্রের সম্মুখে 


মূ অগ্বাধসলিল! পরিখা! থাঁকাঁতে বোঁধ হই- 
||: তেছে ঘেন, লঙ্বাপুরী বন্ত্ পরিধান সীমা 


| হিয়াছে। 


রামায়ণ | 





পূর্বকালে ধনীধিপতি কুবের এই অচিস্ত-. 
নীয়-শোভা-সম্পন্ন লঙ্কাপুরীতে বাস করি- 
তেন। বন্ুপুণ্য-সঞ্চয় ব্যতিরেকে এই পুরীর 
অধীশ্বর হইতে পার! যায় না। এই নগরী 
স্থবর্ণময় সুদীর্ঘ প্রাকার ছারা পরিরত। ইহার 
অভ্যন্তরে শত শত অট্টালিকা ও শত শত 
ধ্বজপতাক! শোভা বিস্তার করিতেছে। 
ত্টালিকা-সমুদায়ের স্ফটিকময় ও কাঞ্চনময় 
তলপ্রদ্দেশ অদৃষ্টপূর্বব শোভা! ধারণ করি- 


য়াছে। ইন্দ্রকোৌষ নামক. মণিবিশেষ প্রাকার- 


তলে বিন্যস্ত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, 
শত শত চন্দ্র, শত শত সূর্য্য সমুদিত হুই- 
য়াছে। মসার নামক মণিবিশেষ, গলু নামক 
মণিবিশেষ ও সূর্্যকান্ত মণি দ্বারা নির্িত 
স্তস্তে সমুচ্ছিত তোরণ শোভ] বিস্তার করি- 
তেছে। স্থববর্ণমপ্ডিত স্ফটিক-মণিময় কবাট 
দ্বারা দ্বারদেশ শোভা পাইতেছে। বহুবিধ 
যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে মহাবীর রাক্ষস- 
গণ পুরদারের শোভা বিস্তার করিতেছে। 
ঈদৃশ অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিলে বোধ হয় 
যেন, এই পুরী মুর্তিমতী মহাসমৃদ্ধি। যণি- : 
বেদিকা ঘণ্টা স্বর্ণ নির্ৃহ ও ধ্বজ-পতাকা 
দ্বারা স্থশোভিত বিমান সমুদায় সৌন্দর্যের 
পরাকা্ঠা প্রদর্শন করিতেছে । বহুবিধ তৃ্য্য- 
নিনাদ দ্বারা, মাতঙ্গগণের বৃংহিত দ্বারা, তুরঙ্গ- 
গণের হ্রেষারব দ্বারা, রথনেমি-নিকর-শব্দ 
দ্বারা, উদ্ধত রাক্ষসগণের ভীষণ মিংহনাদ 
দ্বারা, সাগর-ঘোঁষ দ্বারা ও ঘণ্টাধ্বসি দ্বারা 
বোধ হুইনেছে যেন, লঙ্কাপুরী, হর্ষাতিশয় 


মিবদ্ধন হাস্য করিতেছে ॥ এই পর্রত-শিখর- ও 





সুন্দরকাণ্ড। 


শ্থিত লঙ্কাপুরী বিশ্বর্্মা কর্তৃক বিনির্দিত। 
'দ্বেষপুরী-সদৃশ এই পুরী দেখিলে বোধ হয় 
ঘেন, ইহা! আকাশতলে ভাসিতেছে। সমুন্নত 
ধ্বপতাকাবলী থাকাতে বোধ হইতেছে 
যেন, এই নগরী সমাগত লক্ষ্মীর অভ্যর্থনা 
করিতেছে। 
অনন্তর বাঁনর-প্রবীর হনৃমান কৈলাস- 
শিখর-সদৃশ গগনস্পশী উত্তর দ্বারে উপনীত 
হইয়া মহাপুরী-লঙ্কা-রক্ষার কৌশল ও সাগর 
নিরীক্ষণ করিলেন। পরে রাক্ষনরাজ রাব- 
ণের অসাধারণ এশ্বধ্য স্মরণ করিয়! চিন্ত! 
করিতে লাগিলেন যে, বানরগণ এখানে 
আপিয়া কি করিবে ! কিছুই করিতে পারিবে 
না। তাহাদিগকে নিরর্থক ফিরিয়া যাইতে 
হুইবে | এখানে যুদ্ধ ঘারা বা অন্য উপায় 
দ্বারা কিছুই করিতে পারা যাইবে না। এই 
রাবণ-পাঁলিত বিষম দুর্গম দুর্গে আসিয়?, 
মহাবীর্ধ্য রামচন্দ্র কি করিবেন! এক্ষণে 
রাক্ষসরাজের প্রতি সামরূপ প্রথম উপায় 
অবলম্বনের অবকাশ নাই। মহাত্মা বাঁনরগণ, 
বালিপুত্র অঙ্গদ, নীল, ধীমান বানররাজ 
হৃত্রীৰ, অথব! আমি, আমাদের মধ্যে কাহা- 
রশ সাধ্য নাই যে, সাম, ফান, ভেদ, অথব। 
যুদ্ধ দ্বার। কাধ্যসাধন করিতে পারে। 
. যাহা হউক, বিদেহনন্দিনী সীত। জীবিত 
1] আছেন কি না, অগ্রে অবগত হওয়া যাউক। 
প্রথমত ভাহাকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ সেই 
ৃ ্থানে উপায় চিন্তা করিব। আমি এইরূপে 
এই আফারে হহাবল মহাগর্বিিত রাক্ষসগ্ণ 


কর্তৃক পরিরক্ষিত- াক্ষস-পুরীতে প্রবেশ 


৫ 1 রর 


করিতে সমর্থ হইব না। মহাঁতেজ! মহাবীর্ধ্য 
মহাবল রাক্ষমগণকে বঞ্চন৷ পূর্বক আমাকে 
অলক্ষিত রূপে জাঁনকীর অনুসন্ধান করিতত 
হইবে। এই হ্ৃমহত-কাধ্য-সাধনের নিমিত্ত 


কখন লক্ষ্য, কখন অলক্ষ্য রূপ ধারণ করিয়া 


রাক্রিকালেই লঙ্কা প্রবেশ কর! আমার 
কর্তব্য। 
পবননন্দন হনুমান রি করিতে: 

লাগিলেন যে, আমি কি উপায়ে ছুরাস্বা 
রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক অলক্ষিত হইয় 
জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিতে পারিব ! 
কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকবিখ্যাত 
রাঁমচন্দ্রের কার্য স্থসিদ্ধ হইবে ! কি উপায়ে 
আমি জনকনন্দিনী সীতাকে নির্জনে এক্ষা- 
কিনী দেখিতে পাইব! দুত যদি বিক্লুব হয়, 
অথব] কার্য যদি দেশকাল-বিরুদ্ধ হয়, ভাহ! 
হইলে সম্পন্নপ্রীয় বিষয়ও সূর্ধ্যোঁদয়-কালীন.' 
অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে । যে 
স্থলে কার্ধ্যসিদ্ধি হইতেও পারে, এবং অন- 
ও ঘটিতে পারে, তাদৃশ স্থলে একপক্ষা- 
শ্রয়িণী নিশ্চিত বুদ্ধি 'শ্রেয়স্করী হয়. না) 
হৃতরাৎ পঞ্চিতাভিমানী দূতগণ এক-কেটিক | | 
সম্ভাবনা করিয়া ইডি উ কিনি ৃ 
থাকেন। ০0. 
যাহা হউক, এক্ষণে নিন ডা টি ও 
লম্বন করিলে রামচজ্জের উদ্দেশ্য বিফল রা. 

হয়, বিক্লবতাও না ঘটে; কি উপায় বাবলক্ষন: |. 


করিলে, আমার সমুদ্র-লঙ্ঘন নিক্ষল না হয়, | 


তাহার "উ্তাবন “ কর! আদার রা | 
বিত্যা রি টি 








' চেষ্টা করিতেছেন ; পরত্ত রাক্ষলগণ যদি 
আদাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার 
সকল চোই বিফল হইয়া যাইবে । আমি 
রাক্ষসপ্গণ কর্তৃক অপরিজ্ঞাত হইয়া কিরূপে 
এগ্চানে অবস্থান করিতে পারিব। আমি যে 
এখানে রাক্ষনরূপ ধারগ পূর্বক ভ্রেমণ করিব, 
তাহারও সম্ভাবনা দেখি না, কারণ অত্রতয 
মহাবজরাক্ষসগণের কিছুমাত্র অৰি্গিত লাই। 
ছি বোধ করি, এখানে বায়ু অপরিজ্ঞাত 
রূপে বিচরণ করিতে পারেন নাঁ। আমি বন্দি 
এখানে নিজ রাপ অবলগ্বন পূর্ধধক আত্মগোপন 
করিয়া থাকি, তাহ! হইলে অবিলদ্ছেই রাক্ষস- 
গণের হস্তে আমার ম্বৃভ্যু হইবে, এবং প্রস্ু- 
কার্ধ্যও বিনষ্ট হইয়া যাইবে । 
যাহা হউক, এক্ষণে আফি রামচক্দ্রের 
অভিপ্রেত-কার্যা-সিদ্ধির দিমিত্ত এই আকা- 
দেই ক্ষুত্রেতম হইয়া র্রাত্রিকালে লঙ্কামধ্যে 
প্রাধিষ হইব | জামি' নিশাকালে ছৃত্র্য ভুশ্পর- 
বেশ রাঘপ-পুরীতে শ্রুবেশ পূর্বক গৃহ-সমুদায় 
এক্ষে প্রকে অনুসন্ধান করিয়া জনকা'তবজ! 
সীতাকে ধর্শন কারিঘ। 
মহাবীর মহাতেজ। হনুমান এইরূপ চিন্ত! 
পৃর্ধধকাদূর্ধ্যোর অভ্যানাপ্রতীক্ষা করিয়া রাক্ষস- 
গণের ছিদ্রাম্বেষণ-কাঁমনাঁয় কাননমধ্যে ই লুক্কা- 
রিত খাক্িতলন | দিবা অবলানে হইলে তিনি 
লঙ্কাপু্দী-প্রতেচশর অভিপ্রধয়ে বাম -প্রমাণ 
হকয়া পরাতে আরোহণ! পুর্ঘ্ম্ফ পর্ববত- 
শিখরন্হিভ/ জহমাপুরীর। সঙগুদায় অংশ ক্রোড়- 
আধ্যেন্' নয তল তঙ্গ করিয়া আব. 
চলাকজ কক্সিতে লাগিলেন 1 ফেষরাজ যের়প, 








রাবণ 





অবহরাবতী পালন করেন, যেইরপ' রাক্ষস- 


রাজ হুচারন্রপে এই পুরী পালন করিতে-' 


ছেন। এই পুরীতে সার-কোলাহলের নগ্ন 
রাক্ষসগণের মহাকলরদ্ শ্রমত হইতেছে । 
সাঁপর-বায়ুসঞ্চারে ইহার সকল স্থানই ভূর 
হইয়াছে। 

এই লঙ্কাপুরী বাছষোজন-দিস্তীর্ন ) স্থানে 
স্থানে রমধীয় উদ্যান ও বন (শান্ডা। পাই 
তেছে; মধ্যে মধ্যে হউ ও আশখণ-শ্রেনী শোভা! 
বিস্তার করিতেছে; রাজপথ সকন হ্বগ্রশস্ত 
ও বিত্ত; স্থানেস্থানে প্রভূত সৈনঃ, তুরঙ্গ 
মাত প্রভৃতি বাহন, হ্বসজ্জিত্ত যন্ত্র ও যুদ্ধের 
উপকরণ শোভ] পাইতেছে ; সর্বব-সৌভাগ্য- 
সম্পন্গা এই নগরীর কল স্থানই প্রহ্থষ্উ 
রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ; ইহার হুবণময় দ্বার" 
সযুদায় শিলা, প্রবাল, বৈদুর্যমণি, মুক্তা, 
কাঞ্চন ও রজত দ্বারা বিমগিত ; ছ্বার-পার্খ 
স্থিত বেদিকা-দৃম্ুদায় বৈদুধ্য্গণিময় ॥ 

এই পুরীমধ্য-শ্ছিত সৌধ-সমুদায় কৈলখদ- 
শিখর-সদৃশ বৃহদাকার ও শরৎকা'লীন: মেছ্ছের 
ন্যায় শুত্রবর্থ। গৃহসমুদায়ের তজগ্রদেশ 
গ্রকাজ দ্বারা মণ্ডিত্। এবং সোপান-সমুদংক 
মণিমন্ন | আকাশমগুল যেনন নক্ষত্র!লমুডহছ 
স্থশোভিত হয়, সেইরূপ এই নগরী »আরোর্ঘ 
সৌধ-সমূহে শো/পাঁইতেছে চহ5 নিলে 
বোঁধ হয়, সনুমত। গৃহ-স্সুদায়। কেন ফাক 
উত্তোলন করিয়া আকাশের সহুদার আহা, 
নিরীক্ষণ কন্িত্কেছে । 


নাগগণ যেকপ। ভোগততী পুরী রক্ষ$ |. 


করে, সেইল্সল সশর-শরা সলগ্গারী। শু পররিশ- 





পেস সপ্ত 


সুন্দরকাণড। 





পাশি মহাষল মঙ্থ্বীর ঘোরদর্শন রাক্ষসঙ্গণ 
এই পুরীর রক্ষণাবেক্ণ করিতেছে । ভোগ- 
বিলানী মহাবিষ আশীবিষ-সমূহে পরিপূর্ণ 
পর্বত-গুঞার ন্যায় এই পুরী উতসিত্ত অথ- 
লিশ্ত ভীমদর্শন ভোগ-কিলালী মহাবল.রাক্ষস- 
গণে সর্বদাই পরিপূর্ণ । মেঘের সহিত নক্ষত্র- 
গণে পরিপূর্ণ বিছ্যদ্যাম-বিভৃষিত চঞ্ছমারুত- 
সম্পূর্ণ অমরা'বতী পুরীর ন্যায় চারু-তোরণ- 
সম্পন্ন নির্ঘ্দল-ভিত্তি-বিভূষিত পাঁশুরবর্ণ-গো- 
পুর-যুক্ত মহ্থাচক্র-মহাশক্তি-প্রাস-প্রহরণ-সম- 
লঙ্কত কিহিশীকাল-নিনাদিভত পতাকা -সমুহ- 
ক্থশৌভিত ক্রৌথসারস-হৎস-কারগুব-রবে 
অনুনাফিত ভূষণ-ফিশ্রিত তৃর্য্যশব্দে প্রতি” 
ধ্বনিত এই লঙ্কাঁপুরী অদৃষটপূর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছে। 

অন্দন্তর পবননন্দন হনুমান, বিশ্বয়-বিক' 
সিত লোচনে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ববক 
ইজ্পুরী-সদৃশ অচিস্ত্য অভ্ভুতদর্শন সেই 
রমগয় রাধপপুরী অবলোকন করিয়া, আত্র- 
মণ কর! ছুসোধ্য ভাবিয়া বিষপ্া হইলেন। 
জনফনন্িনীর দর্পশন-লালসায় তাহার মনে 
হর্সেও উদয় হইল | বহানব্ৃদ্ধি-সম্পন্ন অসাঁ- 
ধারণত্রঙপীয় কাধণপুরী অবলোকন করিয়! 
বাগববীয় হদুগান দস্তা করিতে লাগিলেন 
ফে,' হঙ়াল রাঘণটসসাগণ অন্্রশঙ উদ্যত" 
করিয়! এই নগরী রক্ষা করিতেছে। ইচ্ছা 
বলপূর্ববকা আওজ্জণ বর! সাধারণ বীরগণেক্প: 
সাধ্য নছে। গতীঘ, অঙ্গদ, হুষেণ, মৈগ্দ, 
ভিবিধ) কুুধ, নীলা বাফপরব্বা ধক রাজ, কেতু 
মান, এই সমুঙ্জায় বীরগণের মধ্যে কাছাক়ও 








এ 


এমত সাধ্য নাই যে, এই ছুরধিগ্ব্.হুর্ম 
ভেদ করেন? পরস্ত মহাবান্ রাষচক্রের 
লোকাতীত পরাঞ্েম ৪ মহাধীর লক্মাপেক 


অলোক-সাধারণ বিক্রম স্মরণ কঘিয়! আমার |' 


মনে হর্ষও হইতেছে । ও 

বুদ্ধিমান পৰননন্দন হনুমান এইন্সপ 
পর্যালোচনা পূর্ববক ইতিকর্তব্য তা-মিষয়ে' 
শ্হির-নিশ্চয় হইয়া! প্রদোষ-সঙয়ে মঙাবৈগে 
লম্ প্রদান পূর্বক হ্ববিতক্ত-রাজপখ-বিতৃ- 
ধিত লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবিষউ হইলেন। 


০০ 


দশম সর্গ। 


পিস 


লঙ্কাবিচয় । 


জনস্তর মহ্ণকপি হনুমনি রূপবতী রম- |' 


ণীর ন্যায় রত্র-বসন-ভূষিতা. কোষ্ঠাগায়াষ- 
তংসকা সমৃদ্ধিশালিনী হৃপরিক্কতাঁরয়ব। সমু" 
স্বল-ভাগ্ুরগৃহ-সমুহে তমহ'পরিপুন্যা রাবগ 
নগরীতে উপগত হইয়া প্রীতি অগুভধ। 
করিতে লাগিলেন । রাক্ষসগণের গৃহে গৃহে 
পরস্পর কথোপকথন, আহ্বান, ও. হাস্য শব্দ 
দ্বারা, এবং তূরধ্যনিনাদ বারা, €বাধ হইতে 
লাগিল যেন, লক্কানগরী কথা! কছিততছে। : 

নভোমগুল যেমদ' দেখসনুষে পো 
হয়, সেইরূপ বজ্র রৈদুর্যামবিচিত-হ্‌ বর্গ -জশল, 


বিভৃষিত বিস্তীর্ণ প্রা্থর) শোনা ন'ধবঙগাপ্র- 


শ্থিত-পরচিনর-ঘরিকচ্কি-লঘল়ত। বর্ধন" 
নাগক গৃহহিশেধপ' মেখসমুছে লক্ষী) 
শোভা পাইতেছে ) 





টস 


এ লা ছি 








মতিমান হনুমাঁন,মত-মাতঙ্গ-মদগদ্ধ-পরি- 
পূর্ণ মহাপথে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিক 
নিরীক্ষণ পূর্বক মনে মনে স্থির করিলেন যে, 
গ্রহ-নক্ষত্র-শোভিত এই. সমুদায় অভ্রংলিহ 
ভবনের সমুদায় গৃহ অনুসন্ধান করি 1 অনস্তর 
তিনি রাঁমচন্দ্রের কার্য্যমাধন-নিমিত্ত বিবিধ- 
বিচিত্র-আভরণ-বিভূষিত দেই সমুদায় উত্তম 
উত্তমপ্গৃহ দর্শন করিতে করিতে আনন্দিত 
হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, হ্থবর্ণময় 
ও রজতময় স্তন্তসমূহে বিভূষিত, গন্ধর্ব-নগর- 
সদৃশ, হ্থবর্ণময়জালসমূছে সমলঙ্কত, বৈরূর্য্য- 
মণি-সদৃশ ও ল্ফটিকমণি-সদৃশ-মুক্তা ও রজত- 
সুহে চিত্রিত, হ্থমনোহর তল-সমূহে সমুদৃ- 
'ভাসিত প্রাসাদসমূহ শোভ1 বিস্তার করি- 
তেছে। 
'বানরবর হনুমান মধ্যে মধ্যে বহুতল ও 
ষণ্ডতল গৃহসমুদায় দেখিতে পাইলেন তিনি 
কোন কোন হ্ছানে দেবলোকস্ছ অগ্লরা- 
1 দিগের ন্যায় সমৃদ্ধ রমণীগণের মুখপন্কজ- 
বিনির্গত তন্ত্রীতাল-সমন্থিত মধুর গীত শ্রাবণ 
করিলেন। তিনি কোন গুছে কাঞ্ষীনিনাঘ- 
সহ্ছকৃত নৃপুরধ্বনি, কোন গৃহে প্রন্বাপনশব্দ, 
কোন গৃহে ক্রীড়া-পরায়গ্র বালকগণের কল- 


| রব, কোন্‌ গৃহে আল্ফোটন শব্দ, কোন গৃহে 


কাবপ-স্কতি-সূচক রাক্ষস*বাফ্য আবণ করিতে 
লাগিলেন । তিনি রাজপথে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিলেন,. বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূবিত রাবণ- 
বশবর্তী বিপুল সৈন্য শোড়া বিস্তার করি- 
] 1 তেছে। তিনি রাজপথের কোন স্থানে মেখি- 
নর লেন, ফোন কোন দীক্ষিত রাক্ষস জটামগুল- 


২, 








মণ্ডিত, কোন কোন রাক্ষম যুগ্ডিতমুখড)' 
কোন কোন রাক্ষস অজিনধারী, কোন-কোন 


রাক্ষস স্বাধ্যায়নিরত, ফোন কোন রাক্ষম 
দর্ভমুষ্টি-প্রহরণ, কোন কোন রাক্ষস অগ্নি 
কুগায়ুধ, কোন কোন রাক্ষস - প্রাস-যুদগর- 
ধারী, কোন কোন রাক্ষম দণ্ডায়ুধধারী, কোঁন 
কোন রাক্ষম অসঙ্গতস্ুল, কোন কোন রাক্ষস 
অসঙ্গত কশ, কোন কোন রাক্ষস অসঙ্গত দীর্ঘ, 
কোঁন কোন রাক্ষম অসঙ্গত খর্ব, কোন 
কোন রাক্ষস কুজ, কোন কোন. রাক্ষল এক- 
কর্ণবিহীন, কোন কোন রাক্ষল একনেত্রে- 
বিহীন, কোন কোন রাক্ষসের লম্বমান উদর 
নিম্নে ঝুলিতেছে, কোন কোন রাক্ষসের 
লম্ঘিত স্তন উদর লঙ্ঘন পূর্বক দেখছুল্যমান 
হইতেছে; কোন কোন রাক্ষস ঘোর-করাল- 
দর্শন, কোন কোন রাক্ষসের বাছ গুল্ফদেশ 
পর্য্যন্ত লন্িত হইয়াছে; কোন কোঁন রাক্ষ- 
সের উর্দেশ ভগ্ন, কোন কোন রাক্ষস 
বিকটাকার, কোঁন কোন রাক্ষস নিতান্ত বামন, 


কোন কোন রাক্ষস বিরূপ, কোন কোন । 


রাঁক্ষস বছরূপ, কোন কোন.রাক্ষস- ছুরূপ, 
কোন কোন রাক্ষসের তেজ সৃর্ধ্টের: ন্যায় 
প্রথর। হনুমান দেখিলেন,এইরূপ পহজ্পহুত 
রাক্ষস বিশাল রাঁজমার্গে বখাখ-স্ছানে আঅব- 
স্থান করিতেছে । এই সমুদয়: রাক্ষসের গল-. 
» সর্ধবাজে চচ্দন ও বহুমূল্য আাভ- 
রণ রহিয়াছে ।. তিনি দেখিলেন, কোন কোন 
রাক্ষসের মস্তক ও: প্রীবা মিস্সদেশে এবং 





“নীতি 
২) টি 


উতর) ইরান টা 


ও উট ।.. ক, 
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জুন্দরকাঁও। 


অনন্তর মহাকপি হনৃমান মধ্যম আরক্ষে 
(পাহারায়) দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি 
রাক্ষন শক্তি-শুল-ধারী, কতকগুলি রাক্ষস 
পট্টিশাযুধধারী, কোঁন কোন রাক্ষল সশর- 
শরাঁসনধারা, কোন কোন রাক্ষস খড়গধারী, 
কোন কোন রাক্ষম শতম্বী ও মুষল-ধাঁরী, 
কোন কোন রাক্ষম পরিঘধারী। এই স্থানে 
এইরূপ শতশত রাক্ষপবীর রক্ষা-কাধ্যে নিযুক্ত 
রহিয়াছে। 


সীট 


একাদশ সর্গ। 





প্রদোষ-বর্ণন। 

তারাঁম গুল-মধ্যে বিরাজমান অনেকসহত্র- 
রশ্মিনিশাকর, জ্যোৎস্না-বিতান দ্বার সমুদায় 
লোক সমৃজ্বল করিয়। রাক্ষলরাঁজ রাবণের 
সাহাধ্য করিবার নিষিত্তই যেন সুদিত হই- 
লেন। কপিপ্রবীর হনুমান দেখিলেন, শঙ্খ, 
ক্ষীর ও মৃণাল সদৃশ শুর্লবর্ণ চন্দ্র, পূর্ববদিক 
প্রকাশিত করিয়!, সরোবর-সলিলে প্রবমান 
ংসের' ন্যায় সমুদ্দিত হইলেন । অনম্তর 
| তিনি, জ্যোত্ম্নাজাল-বিরাজমান কিরণ-মালী 
চন্দ্রকে গোষ্ঠগত মত্ত বৃষভের ন্যায় আঁকাশ- 

মধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন। 
পবননন্দন দেখিতে পাইলেন, নিখিল. 


সমুদায় জগৎ সমুষ্তাসিত করিয়া উদিত হষ্াতে- 
ছেন। লক্ষ্মী যেরূপ পৃথিবীর মধ্যে অন্দর, 
পর্বতে অবস্থিতি করেন, শের পা ৰঁ 
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সরোরুছে গমন করেন, যেরূপ জল-সমুদায়ের 
মধ্যে জলনিধিতে অবশ্থান করেন, সেইরূপ 
প্রদোষসময়ে নিশাকরে অবস্থান পূর্ববক 
শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন । পম্মবন- 
বিহারী হংসের ন্যায়,গিরিকন্দরচারী সিংহের 
ন্যায়, সংগ্রাম-ভূমি-বিহারী বীরের ন্যায়, 
অন্বরতল-চারী চন্দ্র শোভা বিস্তার করিতে, 
লাগিলেন। 

ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চন্দ্র, তীক্ষশু্ 
ককুদ্ধান শ্বেত বুষভের ন্যাঁয়, উচ্চশূঙ্গ ধবল- 
গিরির ন্যায়, জান্বুনদ্র-বদ্ধ-দত্ত এরাবত হস্তীর 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

এই সময় ভগবান প্রদোষ-সময় স্থাণ্রের 
ন্যায় রমণীয়-দর্শন হইল। সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ 
ভাবে চন্দ্রোদয় হওয়াতে অঙ্কগত কলঙ্কও 
স্বন্দর দেখাইতে লাগিল। রাক্ষমগণ ও 
অন্যান্য মাংসাশী জীবগণ, আহারের নিমিত্ত 
জীব-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। সকল জীবেরই 
চিত্তবৃত্তি প্রকৃতির রমণীয়তায় আকৃষ্ট হইতে 
লাগিল । রমণীগণ স্ব স্ব পতির সহিত নিদ্রা 
যাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন স্থানে | 
শ্রোন্্র-ন্থখ তন্ত্রীশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে | 
লাগিল। ভীষণ-চরিত রাত্রিচরগণ আহারাহ্ে- 
ধণে ও বিহারে প্রবৃত্ত হইল। | 

এই সময় ধীমান হনুমান মত প্রমত্ত 


|  রাক্ষলগণে সমাকুল, রখ-তুয্যুক্ত ভদ্রাসন- | 
জন-পাপাপহারী মহোদধি-বৃদ্ধিকারী শীতাংগু, 


সমূহে সঙ্ুল, বীরদর্পে অনুনাদিত, রাক্ষস: | 


| গল্ী নী ধর্শন করিতে লাগিলেন । তিনি 
লা. পরস্পরকে তিক তাও 





জনগণ যেরূপ. পরস্পর | 





























গণ গীন ভূজদণ্ড পরিচালিত করিয়া! পরস্পর 
বাখিতপ্ডায় প্রবৃত হইয়াছে; কেহ কেহ ধূর্ত- 
প্রলাপ নিরস্ত করিয়া স্বয়ং বক্তৃতা করিতেছে) 
ণ কোন কোন রাক্ষদ কোন কোন রাক্ষসকে 
ধরিয়া! ফেলিয়! দ্রিতেছে; কেহ কেহ কামি- 
নীর গাত্রে চলিয়া পড়িতেছে; কেহ কেহ 
হস্ত দ্বার! প্রিয়তমাঁকে স্পর্শ করিতেছে; 
কেহ কেহ গ্রণয়িনীর সহিত যথাযথ স্ছানে 
শয়নে প্রবৃত হইয়াছে; কোন কোন রাক্ষস, 
স্বলক্ষণ-সম্পন্ন মদজ্রাবী বিনীত মহাগজে 
আরূঢ় হইয়া, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
করিতে গমন করিতেছে; স্দীর্ঘ-নিশ্বাস- 
পরিত্যাগরকারী ভূজঙ্গগণে যেরূপ ত্রুদ শোভা 
পায়, সেইরূপ এই সমুদ্ায় রাক্ষলগণে সেই 
স্থান শোভমান হইতেছে। 

মহাত্মা! হনুমান দেখিলেন, স্থৃতীক্ষুবুদ্ধি 
নানাবিধাকার তপঃপরায়ণ সাধুধর্শে শ্রদ্ধা- 
শীল কতকগুলি রাক্ষসপ্রধাঁন, বেদের মীমাংসা 
করিতেছে। এই সমুদায় রাঁক্ষমের মধ্যে 
কতকগুলিকে বিরূপাকৃতি দেখিয়া তিনি মনে 
মনে নিন্দা করিতে লাগিলেন; আবার 
কতকগুলিকে অনুরূপ-হরূপ-সম্পন্ন আত্ম- 
ংশানুরূপ নিখিল-গুণনিধান নিষ্ঠাশীল ও 
ন্যাঁয়-পরায়ণ দেখিয়া পরিতৃষ্টও হইলেন । 
তিনি সেই বাক্ষলপুরীতে সমুজ্বল তারার 
ন্যায় স্থপ্রভাব! হন্দর-পুরুষ'ভোগ্য। প্রিয়তম- 
পতি-ভাবে সমাসক্ত-হৃদয়]! সুবিশুদ্ধ-ভাবা 
.মহানুভাবা রাক্ষ-রমণীকে দ্বেখিতে পাই” 








1] লেন। তিনি কোন কোন স্থানে দেখিলেন, 
এ তষাল বৃক্ষের উপরি নবগ্ররূঢ়া নবকুস্থমিত1 | 


রামায়ণ। 





লতাকে যেরূপ বিহঙ্গমগণ আলিঙ্গন করে; 
সেইরূপ সমুজ্ঘল-কান্তি নবোঢ়া দয়িতাঁকে 
কোন কোন রাক্ষন আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । তিনি পুনর্ববার দেখিলেন, পতি- 
পরায়ণা ধর্্মশশীলা কোন কোন রাক্ষসী, 
মদন-পরতন্ত্র। হইয়। পতির প্রতীক্ষায় হর্ম্্য- 
তলে উপবিষ্টা রহিয়াছে; কোন কামিনী 
প্রিয়তমের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গস্থখ 
অনুভব করিতেছে । 

অনন্তর মহাবীর হনুমান এক স্থানে শ্চি- 
ভ্রিত কাঞ্চনবর্ণ অতীব মনোহর চক্দ্রাতপ 
দেখিতে পাইলেন। এই চন্দ্রাতপের নিঙ্ধে 
বহুমূল্য আস্তরণ আস্তীর্ণ রহিয়াছে । যে 
সমুদাঁয় রাক্ষলন সেই আস্তরণে উপবিষ্ট 
আছে, তাহারা এ কাঁঞ্চন-চিত্র চন্দ্রাতপের 
প্রভায় কাঞ্চনরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হুই- 
তেছে। 

বানরপ্রবীর হনৃমান গৃহে গৃছে পরিভ্রমণ 
পূর্বক কুম্থমমালার ন্যায় রমণীয়-্দর্শন। 
শ্রীতিপূর্ণহৃদয়া পরম-রূপবতী রাঁক্ষম-রমণী- 
দিগকে একে একে দর্শন করিতে লাগিলেন। 
পরন্ত তিনি কুম্থুমিত লতার ন্যায় স্ন্দর- 
দর্শনা মহাবংশ-প্রসৃত ধর্্মপথবন্তিনী তরুণী 
রাজনন্দিনী তন্বী সীতাকে কোথাও দেখিতে 
পাইলেন না। এই সীত1] সনাতন-ধণ্-পথে 
অবশ্থান পূর্বক মনসিজ-বশবর্তিনী হইয়া রাম- 
চন্দ্রের সমাগম কামন। করিতেছেন। তিনিই 
একাঁকিনী রাষচন্দ্রের মনে প্রবিষ্টা হুইয়া- 
ছেন। জগতে যে সমুদায় সৌন্দর্য্য-শালিনী 
কামিনী আছে, তিনিই তাহাদের সকলের 


















অুন্দরকাণ্ড। 
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মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও পতিব্রতা। অরণ্য-প্রবিষ্টা 
অজাতপক্ষা কলকগ্ঠী' নীলকণ্ঠীর ন্যাঁয়, এই 
সীতা শোক-কাতরা ও অস্রপূর্ণমুখী হইয়। 
রহিয়াছেন। তিনি বরনিক্ষ-কণঠী, বরণীয়৷ ও 
বরেণ্যা। তিনি অব্যক্তরূপ। প্রতিপচ্চক্দ্র- 
রেখার ন্যায়, ধুলিধূসরিতা হেমরেখার ন্যায়, 
ক্ষত-প্ররূট। বাঁণ-রেখার ন্যায়, এবং বায়ু- 
প্রতিন্না ধূমরেখার ন্যায়, অদৃশ্টা। হইয়া 
আছেন। 

অনস্ভর হনুমান সর্ব-বিজয়ী মনুজেশ্বর 
রামচন্দ্রের ভার্য্য। সীতাকে দেখিতে না পাইয়। 
যার পর নাঁই ছুঃখে অভিভূত হইলেন । 
কিয়ৎক্ষণ পরে তীহা'র বুদ্ধি প্রসন্ন হইল। 

অনস্তর মহাবীর হনুমান, শ্ুবর্সমূহে 
সমলক্কৃত মণিময়-কুট্রিমবিরাজিত হ্থনির্্মল- 
মণিময়'জাল-বিভূষিত অমূল্যরত্ব-সমূহে শোভ- 
মান মহাসম্বদ্ধিশালী অন্তর্নগরে প্রবিষ্ট হুই- 
লেন। 


দ্বাদশ সর্গ। 


রাধণ-ভবন-দর্শন। 

মহাবীর হনুমান সীতাম্বেষণের নিমিভত 
নিজ দেহ ক্ষুদ্রুতম করিয়া অনুপলক্ষিতরূপে 
সেইন্থরক্ষিত রাবণপুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তিনি রামচন্দ্রের প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত 
মুহুর্তকাল ধ্যান. পূর্বক মনে মনে চিন্তা করি- 
লেন যে, দশানন বৈদেহীকে কিরূপ বন্ধনে 
আবদ্ধা করিয়া রাখিয়াছে।: অথবা তিনি. 








কারাগারমুক্ঞ হইয়। স্বেচ্ছানুসারে গমনা- 
গমন করিতেছেন, অথবা কোন ব্যক্তি কাহার 
রক্ষাকার্ধ্যে নিযুক্ত আছে, তাহার কিরূপ 
রূপ, কিরূপ আকার-প্রকার, তাহার কিছুই 
অবগত নহি। আমি জনকনন্দিনী বৈদেহীকে 
কোন কালেও দেখি নাই; এক্ষণে ইঙ্গিত 
দ্বারা ও অনুমান দ্বারা তাহাকে পরিজ্ঞাত 
হইতে হইবে। 

পবননন্দন হনুমান এইরূপ পর্যযাঁলোচন! 
করিয়া রাঁবণের রমণীয় পুরীমধ্যে সীতার 
অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 
প্রধান প্রধান রাক্ষসাধিপতির গৃহ, উদ্যান ও 
প্রাসাদ সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়। দেখিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । 

মহাবেগ মহাবীধ্য হনুমান প্রথমত লক্ষষ- 
প্রদান পূর্বক প্রহস্তের গৃহে গমন করিলেন। 
পরে সেই গৃহ অনুসন্ধান করিয়া মহাপার্খের 
গুহে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর জলধর-সদৃশ 
কুম্তকর্ণ গৃহ অনুসন্ধান করিয়া, স্থরম্য বিভী- 
ষণ-গৃহে প্রবেশ করিলেন; এইরূপে সেই 
মহাবীর ক্রমে ক্রমে মহোদরের গৃহ, মহ- 
কায়ের গৃহ, বিছ্যুজ্জিহ্বের গৃহ, শুকের গৃহ, 
সারণের গৃহ, ইন্দ্রজিতের গৃহ, উচ্কাজিহ্বের 
গৃহ, রশ্মিক্রীড়ের গৃহ, সুর্পাক্ষের গৃহ, ধুত্রা- 
ক্ষের গৃহ, সম্পাতির গৃহ, বিরূপাক্ষের গৃহ, 
ভীমের গৃহ, ঘসের গৃহ, প্রথসের গৃহ, শুক- 
নাষের গৃহ, বক্রের গৃহ, কটের ভবন, বিক- 
টের ভবন, রাক্ষস লোমহর্ধষের ভবন, দং্রা- 
লের ভবন, ত্রন্বকর্ের ভবন, যুদ্ধোম্মতর 
ভবন, মত্তের ভবন, ধ্বজগ্রীষের ভবস, নাদীর- |. 





এ 
রামায়ণ। 
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ভবন, দ্বিস্তীয় বিছ্যুজ্জিহ্বের ভবন, দ্বিতীয় 

উক্কাজিহ্বের ভবন, অগ্নিজিহ্বের ভবন, 

হস্তিমুখের ভবন, করালের ভবন, পিশাচের 
ভবন, শোণিতাক্ষের ভবন অন্বেষণ করি- 
লেন। 

বানরবীর শ্ীমান হনুসান। মহাঁসয্বদ্ধি- 
সম্পক্ম এই সমুদায় গৃহে ক্রমে-ক্রমে লক্ষ 
প্রদান পূর্বক উপনীত হইয়া প্রহক্ট হৃদয়ে 
সমুদায় স্থান অবলোকন করিলেন। তিনি 
এই সমুদায় গৃহ অতিক্রম করিয়া সূর্ধ্যস্সম্নিভ- 
সমুজ্বল-প্রাকার-পরিবৃত পুগুরীক-পু্জ-পরি- 
শোভিত পরিখপরিক্কৃত রাঁবণভবনে উপ- 
নীত হইলেন। তিনি এই রাবণ-ভবনের 
সমুদায় অংশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান 
পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

মহাবীর হনুমান সম্মুখে দেখিলেন, মণি- 
রত্ব-বিচিত্রিত স্বর্ণময় তোরণ, রজতময়ী 
কক্ষা ও স্রৰর্ণময় স্তম্ভ সকল শোভা বিস্তার 
করিতেছে। সতত সতর্ক আঁলগ্য-পরিশুন্য 
মহাসত্ব মহামাত্র মহাবীর অশ্বারোহী রথা- 
রোহী দুর্জয় রাক্ষসগণ, সেই স্থানে উপস্থিভ 
থাকিয়! আজ্ঞা! প্রতীক্ষা! করিতেছে । সিংহচর্দ্ম 
ও ব্যাত্রচর্দ্মে সমাচ্ছাদিত, মেঘগম্ভীর-শব্দায়- 
মান, স্বর্ণময় ও কাঞ্চনময়। বিচিত্র রথ- 
সমুদায় সেই স্থানে যাতায়াত করিতেছে । 
স্বাহা-শব্দ বষট্কাঁর শব্দ ও বেদধ্বনিতে সেই 
স্থান অনুনাদিত হইতেছে । কোন স্থানে 
ভেরীধ্বনি, কোন স্থানে স্বদঙ্গধ্বনি, কোন 
প্থানে শঙ্খধ্বনি শ্রুতি-বিবরে - প্রবিষউ হুই- 
| তেছে। সেই স্থানে প্রতিদিবদ, বিশেষত 
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প্রতিপর্ধেবেই রাক্ষসগণ, মহাপূজার অনুষ্ঠান 
করিয়া থাঁকে। 

এই রাবণপুরী সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও 
মেঘের ন্যায় শব্বায়মান। কুঠার শুল খড়গ 
শক্তি তোমর প্রভৃতি অনস্ত্রশস্ত্রধারী মেঘ-সদৃশ 
পর্রবত-সদৃশ বহ্ুরূপ বিরূপ ঘোরদর্শন রাঁক্ষস- 
গণ, মহারণ্যস্থিত সিংহের ন্যায়, এই পুরী 
রক্ষা করিতেছে । হংসগণে পরিপূর্ণ সরমীর 
ন্যায় এই রাবণপুরী মহাজন-সমূহে পরিপূর্ণ । 
ইহার স্থানে স্থানে তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ সমুদায় 
থাকাতে অদ্ভুত শোভা বিস্তারিত হইতেছে। 
স্বর্গসদৃশ এই রাঁবণ-ভবন দর্শন করিলে তানু- 
মান হয়, বিশ্বকর্মা উদ্ধৃত নবনীতের ন্যায় 
সমূদাঁয় জগতের সার উদ্ধার করিয়া! একত্র 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সিংহ-শার্দুল-সমূহে 
পরিপূর্ণ কৈলাস-কন্দরের ন্যায় এই রাবণ- 
ভবন দেখিয়া স্থারগণ ও অস্থরগণ দূর হই- 
তেই ভয়ঙ্কর বোধ করেন। 

মহাবীর হনুমান,রাঁবণ-ভবন দর্শন করিয়া 
বিম্ময়াবিষ্ট চিন্তে তাহা লঙ্কার আভরণ বলিয়া 
মনে করিলেন । অনন্তর তিনি দেখিতে 
পাইলেন, শুল-তোমর-শক্তি-মুদগর-প্রভৃতি- 
আক্জ-শস্ত্রধারী একদল মহ্াসৈন্য গৃহ হইতে 
বহগ্গত হইতেছে । | 

বানরবীর হনুমান হস্তিশালায় দৃষ্টিপাত 
করিয়! দেখিলেন, হস্তিশিক্ষায় হশিক্ষিত, 
এরাবত-সদৃশ বৃহদাকার, যথাযথ স্থানে স্থ- 
শৃঙ্ঘলায় স্থাপিত, মেঘগর্জজিতবহ শব্দারমাঁন, 
অমরগণের'ও দুর্ধর্ষ, হলের ন্যায় প্রকাণ্ড -দন্- 
বিভুষিত, শক্রসৈন্য-নং হারক, হিরঞ্নয়-বিভভৃষণ- 








সুন্দরকাণ্ড। 


বিভূষিত, স্থবর্ণণ্ডিত আচ্ছাদনে লমলঙ্কৃত, 
স্থতরাং তরুণ-দ্িবাকর-কাস্তি, পরগজ-বিম- 
দ্দক কুলীন ও রূপসম্পন্ন সহস্র সহজ্র মাতঙ্গ, 
গৃহে ও বহির্দেশে শোভ1 পাইতেছে। 

অনন্তর হনুমান অশ্বশালায় দৃষ্টিপাত 
করিষা রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ ও 
হরিদ্বর্ণ, মহাবেগ-সম্পন্ন, খষ্যক, তালজজ্ঘ, 
শোৌণ, পাটলরোমক, মল্লিকাক্ষ, বিরূপাক্ষ, 
ক্রোঞ্চপক্ষ, মনোজব, আরজ, কাম্বোজ, 
বাহিলক, শুকানন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ 
স্থলক্ষণ অশ্ব সমুদায় দেখিতে পাইলেন। এই 
সমুদায় দেখিয়! ভাহার বিস্ময়ের পরিসীম। 
থাকিল না। 

এই রাঁবণ-ভবন মন্দর পর্বতের ন্যায় 
বিস্তীর্ণ ও স্থন্দর। কোন কোন শ্ছানে ময়ূর- 
গণ কেকারব করিতেছে; চতুর্দিকে শত শত 
ধ্বজপতাক! উড্ডীন হইতেছে; এই রাজভবন 
অনন্ত রত্বে পরিপূর্ণ ; এই গৃহে যতদুর সাধ্য 
শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছে। ভুতপতি- 
ভবনের ন্যায় এই ভবন নিধিজালে সমারৃত। 
ইহার অভ্যন্তরে নানাবিধ মহারত্ু, বন্ুমূল্য 
আসন ও বন্ুমূল্য ভাজন সমুদায় শোভা 
1 পাইতেছে; বহুবিধ বহুসহত্ম স্বদৃশ্য পরম- 
রমণীয় স্বগপক্ষিগণ চতুর্দিকে বিচরণ করি- 
তেছে; নিরুপম-রূপবততী-যুবতী প্রধান! রম- 
ণীর। যথাযথ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। 
দিবাকর যেরূপ কিরণজাল দ্বার! শোভমান 
হয়েন, সেইরপ প্রধান প্রধান রত্ব-সমুদায়ের 
তেজে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের তেজে এই 
রাজভবন সমুস্ভীসিভ হইতেছে। এই গৃহের 








৩৩ 


কোন কোন স্থানে মণিময় ভাজন, সমুদায় 
সঙ্কুলভাবে রহিয়াছে ; কোন স্থান মধ্বাসবে 
ক্লিন্ন হইয়াছে । 


কুবের-ভবন-সদৃশ মনোরম এই রাক্ষস- |, 


রাজ-তবন অতীব রৃহৎ। এই গৃহাভ্যস্তরে 
মহা মুল্য-আস্তরণযুক্ত অপূর্ব শব্য! সমুদায় 
রহিয়াছে। এই শয্যা শ্বেত মাল্যে বিভৃষিত। 
অগুরু-ধুপগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তীর্ঘ হইয়া আমো- 
দিত করিতেছে। কাক্ষী-নিনাদ-মিশ্রিত নৃপুর- 
নিনাদে, এবং মৃদঙ্গশব্দে চতুর্দিক অনুনাদিত 
হইতেছে। গন্ধর্ব-নগর-সদৃশ এই রাজ- 
ভবনে শত শত কুটাগার রহিয়াছে । স্ত্রী 
লোকের ন্যায় সমুজ্ফবল-শরীর ও পয়োধর- 
সম্পম, স্ত্রীজাতির ন্যায় প্রকৃতি স্ত্রীবেশধাঁরী 
একপ্রকার মনোহর জীব, ইতস্তত ধাবমান 
হইতেছে। এই গৃহের গৃহসামগ্রী, আসন, 
ভূষণ সমুদায়ই স্থবর্ণময় ও সমুজ্ত্বল। শত 
শত কিন্নরীগণ যেরূপ কৈলাস-শৃঙ্গ হুশো- 
ভিত করে, সেইরূপ ইতস্তত ভ্রমমাণ সুন্দরী 
রমণীরা এই গৃহের শোভ। সম্পাদন করি- 
তেছে। 

কপিকুঞ্জর হনুমান, .বিনীত-জন-সমাকুল 
সত্রীরত্ব-শত-শোভিত হ্ববিন্যন্ত-কক্ষ-বিরাঁজিত 
এই স্থবিস্তীর্ণ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন | 





ত্রয়োদশ মর্গ। 





অবয়োধ-দর্শন। | 
অনস্তর হনুমান মেঘগর্জনের ন্যায় শক্খ- 


ছুন্দুভি-বাদ্য-ধ্বনি-মিশিত তৃর্ধাধ্বনি গুমিতে || 











পাইলেন । পরে তিনি যেস্ছানে শব্দ হইতে- 
ছিল, সেই দ্ধিকে গমন করিয়! কাঞ্চন-সদৃশ- 
প্রভাশালী পুষ্পক নামক বিমান দেখিতে 
“ পাইলেন। 

এ বিমানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অদ্ধ 
যোজন; ইহাতে মণিমপ্তিত কাঁঞ্চনময় 
তোরণ শোভা পাঁইতেছে। শত শত কাঞ্চন- 
| স্তস্ত সংকীর্ণ ভাবে রহিয়াছে । উপরিভাগে 
মুক্তাজাল লম্বমান হইয়া অতীব শোঁভ। 
বিস্তার করিতেছে। ইহার উপরি এদূপ 
বৃক্ষসমুদায় রহিয়াছে যে, তাহাদের নিকট 
যাহ। কাঁমন! কর! যাঁয়, সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতে পারে। এই বিমানে শীতের 
আধিক্য বা শ্রীম্মের আধিক্য কিছুই নাই) 
ইহাতে সকল খভুতেই উত্তম স্থখভোগ হইয়া 
থাকে। 

বানরবীর হনুমান, প্রবালাচিত-তোরণ 
কামথামী সেই দিব্য বৃহদাকার পুষ্পক বিমান 
দর্শন করিয়। তাহাতে আরোহণ করিলেন। 
পরে তিনি এ বিমানের মধ্যস্থলে পরম-রম- 
ণীয় স্থবিস্তীর্ণ একটি দ্রিব্য ভবন দেখিতে 
পাইলেন; এই গৃহ হেষজালে সমলঙ্কৃত, 
অপূর্ব-প্রাকারে পরিবেষ্টিত, বৈদুর্্যময় তোরণ 
দ্বার! বিভূষিত, স্তবর্ণময় ও স্থরক্ষিত। পান, 
মাল্য ও অনুলেপনের দিব্য স্বরভি-গন্ধবাহী 
গন্ধবহু সেই সময় রূপবান হুইয়াই েন 
বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । স্গন্ধি বায়ু 
উত্থিত হইয়া বন্ধুর ন্যায়, এই দিকে আইস 
বলিয়াই যেন সেই মহাসত্ব বন্ধু বানরবীরকে 
আহ্বান করিতে লাগিল। 


পেপসি পাট পি 





রামায়ণ । 





অনভ্তর হনুমান সেই দিকে গমন করিয়া 
রূপবতী রমণীর ন্যায় মনোহারিণী রষ্ণীয়া- 
কৃতি রাবণের মহতী শাল! দেখিতে পাই- 
লেন। এই ভবনের মণিময় সোপান সমুদাঁয় 
অতীব চমণ্ডকাঁর। ইহার তলপ্রদেশ ল্ফর্টিক- 
মণিময়। চতুর্দিকে গজদস্তের কারুকার্য ও 
স্রবর্ণজাঁল শোভা বিস্তার করিতেছে । মণি- 
মুক্তা-প্রবাল-স্থবর্ণ-রৌপ্য-বিভূষিত, মণিময়- 
স্তত্ত-সমুদাঁয় চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। 
সমান খজু অতুযুচ্চ সর্ববাৎশে সমলঙ্ত স্তস্ত- 
ধ্বজ সমুদায় দেখিলে বোঁধ হয় যেন, এই পুরী 
স্বর্গ গমন করিতেছে । ভূমগ্ডুলের মানচিত্রে 
বিভূষিত হ্থবিস্তীর্ণ সুদীর্ঘ কম্বল আ্তীর্ণ 
থাকাতে বোঁধ হইতেছে যেন, রাজ্য নগর 
প্রভাতি-সমেত বিস্তীর্ণা পৃথিবীই সেই গৃহে 
অবস্থান করিতেছে । সেই স্থানে রাক্ষস- 
রাজের শয়নের নিমিত্ত অদ্ভুত রমণীয় শহ্য! 
প্রস্তত রহিয়াছে । এই শয্য! দিব্য গন্ধে 
অধিবামিত; সেইস্থানে মত্ত বিহঙ্গমগণ ক্রীড়া 
করিতেছে; এই স্থপরিষ্কৃত গৃহে ধূমবর্ণ অগুরু- 
ধুপ,বিমল হংসপংক্তি ও বিচিত্র পুষ্পোপহার 
থাকাতে তাহ! শবলবর্ণ! কান্তিমতী বশিষ্ঠ- 
ধেনুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে । এই দিব্য 
গৃহ দর্শন করিলে মনে আনন্দ হয়, শ্রবণে- 
কিয় পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয়ের শোক বিদুরিত 
হয় ও লক্ষীর সমাগম হইয়1 থাকে । রাঁবণ- 
সেবিত এই গৃহ, সর্বদাই পঞ্চবিধ ইন্জরিয়- 
ভোগ্য বিষয় দ্বারা, চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহ্বা ত্বক, 
এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কেই মুনমুন পরিভূপ্ত করি- 
তেছে। ব্বাক্ষপরাজের প্রভাব দ্বারা, অনুপম 
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শিপ শশা শশী শীীপীপশপপীপপ পি 
পাশাপাশি শপে 


শোভাসম্পত্তি দ্বারা, এবং সমুজ্জ্বল ভূষণ- 
'সমুদায়ের কিরণজাল দ্বারা এই গৃহ যেন সর্বব- 
দাই প্রস্বলিত হইতেছে। 

মহামতি মারুতি, রাক্ষলরাজের তাঁদৃশ 
বিভূতি ও সৌভাগ্যসম্পত্তি দর্শন করিয়া, 
মনে মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন, ইহাই 
কি স্বর্গ! ইহাই কি দেবলোক ! ইহাই কি 
তপস্যার চরম সিদ্ধি!! তিনি এইরূপ চিন্তা 
করিতেছেন, এমত সময় দেখিলেন, মহাঁধূর্ত- 
গণ কর্তৃক অক্ষজ্রীড়ায় পরাজিত চিন্তানিমগ্ন 
ধূর্তগণের ন্যায় কাঞ্চন প্রদীপ সমুদায় স্তিমিত 
হইয়। যেন অপাঁর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে । 
তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, সমুজ্ল- 
বেশ ও সমুজ্জল-কান্তি সহজ্র সহত্র নিরপম- 
রূপবতী যুবতী রমণী নানাবর্ণের বসন ও 
মাল্য পরিধাঁন পূর্ববক মেষলোম-বিনিশ্মিত 
স্থখম্পর্শ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে । 

রাবণ-প্রণয়িনী রমণীর! অর্ধরাত্রি অতীত 
হওয়াতে বিহারে উপরত হুইয়! ম্বরাপান- 
নিবন্ধন মদমত্তা ও নিদ্রা-বশবর্তিনী হইয়াছে। 
তৎকালে বিহঙ্গমগণ নিন্দিত ও অন্বরভূষণ 
প্রভৃতি নিঃশব্দ হওয়াতে রমণীমুখপদ্মসমূছে 
স্থশোভিত সেই গৃহ নিস্তব-হংস-ভ্রমর-সমা- 
কীর্ণ পদ্মবনের সৌসাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। 

পবননন্দন হনুমান এই সমস্ত রমণীগণের 
সংবৃত-দশনরাঁজি-বিরাজিত, নি্গীলিত-নয়ন, 
পদ্মগন্ধি বদন একে একে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। দিবসে পম্মের ন্যায় বিকসিত, 
নিশাকালে কুষুদের ন্যাঁয় বিকসিত, সেই 
সমু্দায় মুখচন্দ্র 'অবলোৌকন করিয়া! ভিনি 





বিবেচনা করিতে লাগিলেন, প্রিয়তমরূপ 
মধুত্রতগণ প্রফুল্প-পল্মসদৃশ এই সমুদাঁয় মুখ- 
পদ্ম পুনঃপুন প্রার্থন। করিয়। থাকেন ! প্রীমান 
হনুমান স্বমনোহর রমণীমুখ দর্শন পূর্বক এই-* 
রূপ মনে করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন যে, 
সলিলসম্ভুত পন্ম ও এই রমণীমুখপদ্ম, এ উভ- 
য়ের কোন প্রভেদ নাই; উভয়েরই গুণ সমান। 

শরৎকালে প্রসন্ন নভোমগুল, সমুজ্জ্বল 
তারাগণে পরিবৃত হুইয়া যেরূপ শোভমান 
হয়, সেইরূপ রষণীরত্ব-সমূহে বিভুষিত সেই 
রাবণ-গৃহও অদৃষ্টপুর্বব শো। ধারণ করিল। 
তন্মধ্যে তারাগণে পরিরৃত শোৌভমান সমু- 
জ্বল তাঁরাপতির ন্যায় শ্রীমান রাক্ষসর্ঠুজ, 
তাদৃশ নয়নানন্দকর রমণীয়-পরিচ্ছদ-পরি- 
শোভিত রমণীগণে পরিরৃত হইয়া শোভ! 
পাঁইতেছিলেন। পবননন্দন মনে করিলেন 
যে, যে সমুদাঁয় সমুজ্জবল তারা সময়ে সময়ে 
আকাশমগ্ডল হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হয়, তাহারাই সকলে এই এক 
স্থানে মিলিত হইয়! রহিয়াছে । তারাগণের 
যেরূপ সমুজ্বল কান্তি, নির্মল প্রভা, অপূর্ব 
বর্ণ ও স্সিগ্ধ ভাব দৃষ্ট হয়, এই রমণীগণেরও 
সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। শ্রাপান-মত্ত হুরত- 


ব্যায়াম-খিন্ন নিদ্রাপহৃত-চিত্ত কোন কোন 


রমণীর মস্তক চরণ-স্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে ; 
বস্ত্র ও ভূষণ বিমুক্ত হুইয়! পড়িয়াছে। ললা- 
টের তিলক বিলুপ্ড-প্রায় হইয়াছে; কোন 
কোন রমণীর নূপুর খুলিয়া পড়িয়াছে; কোন 
কোন রমণীর হার ছিন্ন হইয় পার্খদেশে নিপ- 
তিত রহিয়াছে; কোন কোন কামিনী বসন 
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রামায়ণ। 





পরিধান করিয়। নিদ্রা যাইতেছে; কোন 
কোন ললনার পরিধেয় বসন কোথায় পড়িয়া 
রহিয়াছে, স্িরতা নাই; কোন কোন কামিনী 
" কিশোরীর ন্যায় রসন! দ্বার! বদ্ধ হইয়া রহি- 
যাছে; কোন কোন সীমন্তিনীর কুগুস 
কর্ণে থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে ; 
কোন কোন রমণীর পুষ্পমাঁলা, মহাবনে 
গজেন্দ্র-বিমর্দিত-বিকসিত-কুস্থম-সমূহ-হ্বশো- 
ভিত লতার ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বিমর্দিত 
হইতেছে; কোন কোন অবলার হংস-সদৃশ- 
শ্বেবর্ণ চন্দ্র-কিরণ-সদৃশ-নির্দল তারহার, 
স্তনমধ্যেই স্থবিন্যস্ত রহিয়াছে ; কোন কোন 
কামিনীর বৈদুর্য্য-মণিময় হার কাদম্ব পক্ষীর 
ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোন কোন রমণীর 
হেমসূত্র, চক্রবাক পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ 
করিয়াছে; কোন কোন যুবতীর সমুদায় 
অলঙ্কার স্থুকোমল অঙ্গের নিকট স্থাপিত 
হইয়া, অঙ্গ-স্থিত ভূষণের ন্যায় শোভা! পাই- 
তেছে; কোন কোন কামিনীর বসনের প্রান্ত- 
ভাগ নিশ্বাসপবনে পরিচালিত হইয়। পুনঃপুন 
মুখের উপরি নিপতিত হইতেছে ; কোন 
কোন কামিনীর নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সময় 
কুগুল ও আঙ্গদ, নন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে; 
মহানদী-স্থিতা নলিনী যেরূপ নোৌকাকে আশ্রয় 
করে, সেইরূপ কোন কোন তরুণী নিদ্রা- 
বস্থায় ্থদীর্ঘ আদর্শ-তলে নিলীন হইয়া 
রহিয়াছে । কোন কোন অবলার ত্রেণড়ে 
বিপঞ্চিকা-নান্মী তন্ত্রী থাকাতে বোধ হুই- 
| তেছে যেন, সে বাৎসল্য নিবন্ধন শি সম্ভান 
| | ক্ষোড়ে লইয়া নিদ্র/ যাইতেছে । 





 বনুকালের পর প্রিয়পতিকে প্রাপ্ত হইলে, 
পত্বী যেরূপ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। নিদ্র! 
যায়, সেইরূপ কোন কোন বূপবতী যুবতী 
প্রিয়তম পটহ আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রা যাই- 
তেছে; মদমত্তা কোন কোন বিলাসিনী 
নিদ্রাবস্থাতেও সেই সেই ভাবের স্বপ্ন দেখি- 
তেছে। কমললোচনা কোন কোন সীমস্তিনী 
প্রিয়ঙ্কৃফল-সদৃশ পয়োধর-যুগল দ্বার! যুদ্গ 
আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রোর বশবর্তিনী হইয়াছে ; 
কোন কোন নিতন্থিনী মধুপানে মতা হইয়া 
আলিঙ্গ্য-উপধানস্ছলে তল রাখিয়া নিদ্রো- 
সখ অনুভব করিতেছে; মধুপান-মত্তা কোন 
তরুণী বেণুর উপরিই শয়ন করিয়া নিদ্রা 
যাইতেছে । কোন কোন কৃশোদরী মদ- 
বিহ্বল! হুইয়া ভুজপার্খে মৃদক্গ স্থাপন পূর্ব্বক 
পণব আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রো-স্থখ অনুভব 
করিতেছে । কোন কোন কান্তা গোমুখ ও 
ডিগিম আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রা যাওয়াতে 
বোধ হইতেছে যেন, সে শিশুপুত্র ক্রোড়ে 
লইয়া শয়ন করিয়াছে । কোন নিতশ্থিনী, 
কলস আলিঙ্গন পূর্ববক নিদ্রো! যাওয়াতে বোধ 
হইতেছে যেন, বসন্ত-কুহবম-গ্রথিত মালা 
কলসকণ্ঠ হইতে বিপর্ধ্যস্ত হইয়! পড়িয়াছে; 
কোন কোন কমল-লোচন! কামমোহিতা 
হইয়! ভূজযুগল ছারা দৃঢ়রূপে আড়ম্পর 
নামক বাধ্যবিশেষ আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রা 
যাইতেছে; নিদ্রাবশবর্তিনী কোন কোন 
নিতন্থিনী পাঁণিতলম্বয় পরস্পর গ্রথিত করিয়! 
স্তনাস্তরে স্থাপন পূর্বক নিদ্দ্রান্থখ অনুভব 
করিতেছে । পুণচন্দ্র-নিভানন। পদ্ম-পলাশি- 





সুন্দরকাণ্ড। 





লোচন! স্থশ্রোণী কোন কোন রমণী মদ- 
ধবিহ্বলা হইয়া বীণা আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রা 
যাইতেছে; কোঁন কোন অবলা] পণব, কোন 
কোন অবলা ম্বদঙ্গ, কোন কোন অবল! গীঠিকা, 
কোন কোন অবল! কুথাস্তরণ অথব। তালীয়ক 
আশ্রয় করিয়া নিদ্রা ভোগ করিতেছে। 

কোন কোন রমণী বিহারে, কোন কোঁন 
রমণী সঙ্গীতে, কোন কোন রমণী নৃত্যে ক্লান্তা 
হইয়া নিদ্রোর বশবর্তিনী হইয়াছে; কোন 
কোন ীমন্তিনী পরিধেয় সুন্বম বসন ও উপা- 
ধাঁন দূরে পরিহার পূর্বক ভূজযুগল উপাধান 
করিয়। নিদ্রা যাইতেছে । 

কোন রমণীর বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়। 
অন্য রমণী নিদ্রো যাইতেছে; কোন রমণী 
আবার তাহার স্তনের উপর শয়াঁনা রহি- 
য়াছে; এইরূপ কেহ কাহার উরুদেশ, কেহ 
কাহার পার্খদেশ, কেহ কাহাঁর কটিদেশ, 
কেহ কাহার পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া নিদ্রা 
যাইতেছে। কতকগুলি রমণী মদমত্তা ও স্পেহ- 
বশবর্তিনী হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন পূর্বক 
বাহুযুগল একভাবেই স্থাপন করিয়৷ নিদ্রে 
যাইতেছে; তাহার। পরস্পর অঙ্গম্পর্শে পর- 
স্পরের প্রতি প্রীতি অনুভব করিতেছে। 
তাহাদিগকে দেখিলে পরস্পর তুঁজে গ্রথিত 
রমণীমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বসন্ত- 
কালে মন্দমন্দ-বায়ু-নিষেবিত প্রফুল্প-কুস্থম* 
স্থশোভিত মধুমত্ত-মধু-ব্রত-সমাকুল লতা- 
মালার ন্যায়, সেই রমণীয় রমণীমাল। অপূর্ব 
শো'ভ1 ধারণ করিয়াছিল। পরস্পর মালার 
ন্যায় গ্রধিত কুস্থমসমূহ-সমাকীর্ণ সেই রমণী- 
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বন রাক্ষসরাজের অপূর্ধব কুহ্ছমিত বনের ন্যায় 
লক্ষিত হইতেছিল। 

মদবিহ্বলতা'-প্রযুক্ত এবং নিদ্রোবশতা- 
প্রযুক্ত সেই রমণীরা প্রন্থণ্ড পদ্মিনীর ন্যায় 
অনুস্ভূত হইল। মন্দ-মন্দ-সঞ্চরিত-গন্ধবহু- 
সদৃশ নিশ্বীস-বাতে কাঁমিনীদিগের মাল্য ও 
বস্ত্র অল্পমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। এই 
রমণীদিগের ভূষণস্বরূপ যে পল্মমালা ছিল, 
সেই পদ্মমাল! ও রষণীমালার গ্রভেদ কর] 
তৎকালে হুঃনাধ্য হইয়! উঠিল। মনুষ্যগণ, 
নাগগণ, অস্থরগণ, দৈত্যগণ, গন্ধবর্বগণ ও 
রাক্ষমগণের কন্য। ভীহার ভাধ্যা হইয়াছিল। 
তারাঁসযূুহে যেমন নভোমগুল শোভিত হয়, 
সেইরূপ ললিত-কুস্তল-স্থশৌভিত রমশীয় 
রমণী-যুখপদ্মে সেই বিমান শোঁভমান হইতে 
লাগিল। হরিণলোচনাদিগের চরণ-কমল 
হইতে পরিত্যক্ত নূপুর, সমুজ্ল বলয় ও ছিন্ন 
হার সমুদায় পতিত থাকাতে সেই স্থান 
অপুর্বব শোভা ধারণ করিয়াছিল। 

সেই স্থানে নিজ ভূজবলে আনীতা৷ নিরু- 
পম-রূপবতী প্রধান! রমণী ভিন্ন অন্য কোন 
রমণীই ছিল ন!। ইহাদের মধ্যে কোন রম- 
নীই অন্য-পুরুষাভিলাধিণী বা অন্যপূর্ব্বা 
নহে; পরজ্ত জনকনন্দিনী এস্থানে ছিলেন না। 
রাবণের ভার্য্যাদিগের মধ্যে অকুলীনা অদ- 
ক্ষিণা, হীনসত্ত্বা, অন্যকামা ব। অকামা রমণী 
কেহই ছিল ন1। কপিপ্রবীর হনুমান মনে 
মনে পর্যালোচনা করিলেন, এই রাক্ষসরাজ 
রাবণের ভার্ধ্যা সকল যেন্ধপ নিরুপম-রূপ- 
বতী, রামচন্দ্রের পত্বী বৈদেহী যদি এইকপ 
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রূপবতী হয়েন, তাহা হইলে বিশেষ সৌভা- 
গ্যের বিষয় । 

“ অনন্তর হনুমান কাঁতরভাবে পুনর্ববাঁর 
চিন্তা করিলেন যে, দেবী জানকী ইহা অপে- 
] ক্ষাঁও রূপগুণে শ্রেষ্ঠ1 হইবেন, সন্দেহ নাই; 
কারণ তাহার নিমিত মহাত্মা লঙ্কেশ্বর এত 
দূর কষ্টকর পাপকার্ধযে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 


চতুর্দাশ সর্গ। 


অস্তঃপুর-দর্শন | 

অনস্তর হনুমান রত্ুভূষিত স্ফকটিকময় দিব্য 
বিমান নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক স্থানে 
অপূর্ব শয্যা দেখিতে পাইলেন; এই শয্যাঁতে 
মেষলোম-নির্মিত অপূর্ব বস্ত্র ও অপুর্বব আস্ত- 
রণ আন্তীর্ণ রহিয়াছে; ইহার চতুর্দিক স্গদ্ধ- 
মাল্য-সমূহে বিভূষিত; উহার এক পার্শে 
চন্দ্রের ন্যায় নির্মল শ্বেতচ্ছত্র শোঁভ1 পাঁই- 
তেছে; এ শঘ্যাতে তগুজাম্বুনদ-বিনিন্মিত- 
রমণীয়-কুগডল-স্থশোৌতিত রাঁক্ষপরাজ রাবণ 
শয়াঁন রহিয়াছেন। 

এই লঙ্কেশ্বরের সর্বর্-শত্বীর স্গন্ধ রক্ত- 
চন্গনে অনুলিপ্ত; নয়নগুলি রক্তবর্ণ, বস্ত্র 


শ্বেতবর্ণ; দেখিলে হঠাৎ বোঁধ হয়, সন্ধ্যা- [ 


কালীন রক্তমেঘ তড়িম্মালায় বিভূষিত হই- 
য়াছে। এই কামরূপী স্থগর্ব্বিত মহাঁবাহু 
রাক্ষসরাজ, বিবিধ বিভূষণে বিভুষিত হইয়া 
ক্ষ, বন ও গুল সমূহে পরিরৃত প্রস্থণ্ড মন্দর 
পর্বতের ন্যায় শোভা পাঁইতেছেন; ইনি 





রাত্রিকাঁলে মহাহ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হুইয়। 
বিহাঁর পূর্বক এক্ষণে নিদ্রা যাঁইতেছেন) 
চতুর্দিকে বহুবিধ গম্ধপ্রব্য রহিয়াছে; অপূর্বব 
ধূুপে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে । রূপ- 
যৌবনশালিনী অপূর্ব রমণীর বালব্যজন 
হস্তে লইয়া! বায়ু ব্যজন করিতেছে । এই 
রাঁক্ষনরাঁজ নৈর্ধতকন্য। রাক্ষসীদিগের প্রিয় 
ও স্থখদায়ক। রাক্ষসরাজ মধুপাঁন পূর্বক 
বিহার করিয়া এইরূপে অপুর্ধব শধ্যায় 
নিদ্রা যাইতেছেন ; নাঁনা অলঙ্কারে অলঙ্কত 
দেশকাাল-বিধিজ্ঞ যথাযথ-বাক্য-প্রয়োগ-কুশল 
মহজ্র সহজ ভাঙ্গন! চতুর্দিকে অবস্থান পূর্বক 
সঙ্গীতও আলাপ করিতেছে । 

বানরবীর হনুমান, ক্ত্রীসান্তাগের পর 
নিদ্রিত মহাঁবল রাক্ষলরাঁজকে মহানাগের 
ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া ভয়শুন্য হই- 
যাও উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ অপ- 
হত হইলেন। গন্ধহস্তী শয়ন করিলে প্রত্র- 
বণ পর্বত যেরূপ শোভ। পায়, শয়ান রাঁক্ষস- 
রাঁজের শয্যাতলও সেইরূপ শোভা! পাইতে 
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লাগিল। অনন্তর হনুমান সোপানে আরোঁ- 


হণ পূর্ব্বক $্বদিকাঁর একপার্থে উপবিষ্ট হইয়া 
নিদ্দিত রাক্ষলপতি রাধণকে নিরীক্ষণ কম্সিতে 
লাগিলেন । দেখিলেন, সেই মহাত্মার হস্ত 


সকল কাঞ্চনময় অঙ্গদে বিভূষিত, ও ইন্দ্র" 


ধ্বজের ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
এ হস্ত সমুদায় এরাঁবত হস্তীর দগ্ডাঘাতে 
পীড়িত ও কৃতব্রণ হইয়াঁছে। হস্ত সমুদায়ের 
মূলদেশ বজ্র দ্বারা উল্লিখিত ও নান! অস্ত্রে 
পরিক্ষত রহিয়াছে; এ বাহুমুল উম্মত, 





-৪০১উিিিউিিনিিউটির রি উর 
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শ্বেতবর্ণ বিস্তীর্ণ শধ্যায় ভূজগের ন্যায় আঁয়ত, 
সংহত, গীন ও পরস্পর সমাঁন। এ সমুদয় 
হস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শোভা পাইতেছে) 
এ তেজঃসম্পন্ন হস্ত সমুদায় শশ-শোণিতের 


ন্যায় শোণিতবর্ণ শীতল স্থগন্ধ বহুমূল্য 


চন্দনে অনুলিপ্ত; মহাঁবাঁছ রাঁক্ষদরাজের 
বাছ সমুদায় দেখিলে বোঁধ হয় যেন, কতক- 
গুলি অজগর সর্প এক স্থানে অবস্থান করি- 
তেছে। 

এই রাক্ষসরাজের কর্ণে, বজ-বৈদূর্ধ্-বিম- 
গত স্ববর্ণময় কুণুল ও বাহু সমুদায়ে অঙ্গদ 
শোভা বিস্তার করিতেছে । অনন্তর হনুমান 
দেখিলেন, ভার্ধ্যা-প্রণয়ী রাক্ষদপতির চন্দ্রমুখী 
ভার্য্যা সকল বহুমূল্য-কুগ্ডুল-বিভূষিতা ও 
অগ্লান মালায় অলঙ্কত হইয়] তাঁহার নিকটে 
শয়ন করিয়া রহিয়াছে । হনুমান আরও 
দেখিলেন, নৃত্যবাঁদ্য-কুশল। বন্থমুল্য অল- 
স্কারে অলঙ্কতা কতকগুলি রূপবতী রমণী 
রাক্ষমরাজের ভূজক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে; 
কতকগুলি রমণী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কতকগুলি 
রমণী শ্বেতবর্ণ] ও উত্তম-অঙ্গ-সৌষ্টব-সম্পন্না ; 
কতকগুলি মনোহারিণী রমণী কৃষ্ণবর্ণা, কতক- 
গুলি রমণী কাঞ্চনবর্ণা। ইহারা সকলেই 
লঙ্কেশ্বরের উপাসনা করিতেছে । শ্রাকৃতিক- 
সেৌরভ-সম্পন্গ মদিরাঁসবগন্ধি, রমণী-জন-বদম- 
| বিনিংস্যত-নিশ্বাস-পবন রাক্চদপতি রাবণকে 
সেবা করিতেছে; কোন কোন ভার্ধ্যা রাঁবণ- 
মুখ-সম্পর্ক নিবন্ধন পুনঃপুন মপত্ীর মুখকমল 
আম্রাণ করিতেছে; কোন কোন রমণী 
রাবণের সহিত রতিক্রীড়ায় লোলুপ হুইয়। 








বাহু দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া 


রহিয়াছে । গোঁষ্ঠে গোগণের মধ্যে যেমন 
রূষ শোভা পায়, সেইরূপ মহাঁবাছু লঙ্কোশ্বর, 


নর-কিন্নর-ঘক্ষ-রাঁক্ষস-রমণীগণের মধ্যে শোভা . 


পাইতেছেন। এইরূপে রমনীগণ-পরিরত 
রাক্ষদরাঁজ, আরণ্য-মধ্যে করেণুগণ-পরিবৃত 
মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়। 
আছেন। 

অনন্তর পবননন্দন দেখিলেন, রাঁক্ষস- 
রাঁজের সন্মুখেই একটি নিরুপম-রূপবতী 
স্থশ্রোণী রমণী অপূর্বব-শয্যায় শয়ন করিয়া 
রহিয়াছেন; তিনি তপ্ত কাঞ্চনের ন্যাঁয় গৌর- 
বর্ণা অস্তঃপুরের অধীশ্বরী রাবণের প্রিয়তমা 
মন্দোঁদরী। ইনি মেঘক্রোড়ে সমুজ্ছবল সৌঁদা- 
মিনীর ন্যাঁয় শোভা পাইতেছেন ; ইনি 
মুক্তামণি-খচিত ভাস্বর তপগ্তকাঞ্চনময় ভূষণে 


ভূষিতা হইয়া! সেই ভবন সমুজ্জল করিতে- | 


ছেন। মহাবাঁছ পবননন্দন হনুমান মন্দো- 
দ্রীকে দেখিয়াই অসামান্য-রূপলাবণ্য-দর্শনে 
তাহীঁঞ্ষেই সীতা বলিয়া! বিবেচনা করিলেন ; 
তিনি বিস্মিত ও অতীধ গ্রহ হইয়া! মনে 
মনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর তিনি বুদ্ধিবলে সেই চিন্তা বিদুরিত 
করিয়! অন্যগ্রকার চিন্তা করিলেন যে, রূপ- 
সম্পন্ন] সীতা রাঁষচক্জ-ৰিয়োগে কাঁতির! 
আছেন; তিনি যে নিদ্রাহুধ অনুভব করি- 
দেন, ভোগ্যতস্ত ভোগ করিবেন, অলঙ্কার 
পরিধান করিবেন, অথব1 মদ্যাদি পান করি- 
বেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষত ঘদ্দি 
দেবরাজ ইন্ড্র আসিয়।উপস্থিত হয়েন,তখাপি 
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দেবী সীতা যে, পরপুরুষ-সংসর্গ করিবেন, 
তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে। দেবলোকে 
দেবগণের মধ্যেও রামচন্দ্র-সদৃশ কোন মহা- 
, পুরুষ নাই; মহাঁভাগা দেবী সীতা ধর্মজ্ঞা 
ও ধর্দর্চারিণী হইয়। কি নিমিত্ত সকাঁম হৃদয়ে 
রাবণের উপাঁসন। করিবেন ! বাঁয়ুনন্দন ধীমান 
হনুমান, মনে মনে এইরূপ আলোচন! করিয়। 
ইঙ্গিত দ্বারা ও প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধান্ত করি- 
লেন যে, ইনি সীতা নহেন, ইনি অন্য রমণী) 
ইহা নিশ্চয় করিয়া তিনি সীতা-দর্শন-লাল- 
সায় পানভূমিতে গমন করিয়া পুনর্ববাঁর 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পবননন্দন দেখিলেন, মহাঁত্বা রাক্ষস- 
রাজের গৃহমধ্যে সেই পাঁনভূমিতে ষড়ুরসের 
দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে ; তিনি পাঁন- 
ভূমিতে দেখিতে পাইলেন, ম্বগমাঁংস, মহিষ- 
মাংস ও বরাহমাংস, চতুর্দিকে স্তুবিন্তস্ত 
রহিয়াছে; তিনি আবার দেখিলেন, স্থানে 
স্থানে বিশাল স্ববর্ণময় পাত্রে অর্ধ-ভক্ষিত 
ময়ুরমাংস, কুকুট-সাংস, বরাহ্মাংস, বার্থীণস- 
( ছাগবিশেষ অথব1 খড়গমুগ অথবা কৃষ্ঃগ্রীব 
শ্বেতপক্ষ পক্ষিবিশেষ ) মাস, দধি, সৌব- 
চ্চল (লবণবিশেষ), বিবিধ ফল, অপূর্ব লেহা, 
পেয়, অঙ্প-লবণ-ডূয়িষ্ঠ বহুবিধ রাগখাগুৰ 
( মধু দ্রাক্ষা ও দাঁড়িম রস দ্বারা প্রস্তত খাঁদ্য- 
রব্যবিশেষ ), চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করি- 
তেছে; কোন স্থানে দেখিলেন, অল্প লবণ- 
গুড়-মিশিত বহুবিধ মাংস সচারুরূপে প্রস্তত 
রহিয়াছে ; বছৃবিধ গন্ধমাল্য, চূর্ণ ও বহুবিধ 
ভক্ষ্য দ্রেব্য শ্ানে স্থানে রাশীকৃত আছে; 








স্থানে স্থানে স্থবর্ণময়, মণিময় ও রজতময় 
স্থরাকুস্ত স্থরাপূর্ণ রহিয়াছে, এই পানভূমি' 
হিরগ্নয় করক, স্ফটিকময় ভাজন ও ন্ববর্ণময় 
নরকে পরিপূর্ণ; কোন কোন পাত্রে গীত 
দ্রব্যের অদ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; কোন 
কোন পাত্রের সমুদায়ই পীত হইয়াছে; কোন 
কোন পাত্র সম্পূর্ণই রহিয়াছে; কোন কোন 
স্থানে রাশীকৃত ভক্ষ্য দ্রব্য, কোন কোন 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে পেয় দ্রব্য, কোন 
কোন স্থানে অর্দ-ভক্ষিত বা! নিঃশেষিত ফল, 
কোন কোন স্থানে ভগ্ন করক, কোন কোন 
স্থানে আলোড়িত ও বিপর্ধ্যস্ত ঘট, কোথাও 
মাল্য-বিভূষিত বহুবিধ ফলরাশি, কোথাও 
মর্দিত পরিত্যক্ত বহুবিধ স্থগন্ধ মাল্য শোভ। 
পাইতেছে। দিব্য চন্দনের গন্ধ, হুমধুর 
নুরার গন্ধ লইয়া হৃরভি বায়ু পুষ্পক বিমাঁনে 
প্রবাহিত হইতেছে। 

মহাতেজ! হনুমান এইরূপে রাঁবণের 
সমুদায় অস্তঃপুর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্ত 
কোথাও জাঁনকীকে দেখিতে পাইলেন না। 
পরে তিনি ধর্্মহানিশঙ্কায় চিস্তা করিতে 
লাগিলেন যে, অন্তঃপুর দর্শন, পরক্ত্রী নিরী- 
ক্ষণ ও নিদ্রিত স্ত্রী নিরীক্ষণ জন্য আমার 
মহাপাপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; আমি 
ইন্তিপূর্ব্বে ত কখন পরস্ত্রী দর্শন করি নাই, 
অদ্য এখানে আমার সম্পূর্ণরূপ পরর্ত্রী দর্শন .. 
করা হইল! 

অনন্তর মহাত্মা হনুমান, পুনর্ববার চিন্তা 
করিলেন যে, কার্য্যসাধনের নিমিত্ত আমার 
অন্য বিষয়ে মন রহিয়াছে । আমি রাঁধণের 











সুন্দরকাণ্ড। 





অবরোধগণকে উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি 
বটে, কিন্তু আমার মনে ত কোন বিকার হয় 
নাই। মনই সমুদায়- ইক্ড্রিয়বর্গকে শুভ.বা 
অশুভ বিষয়ে পরিচালিত করে ; আমার মন 
ত দৃঢ়রূপে স্থির রহিয়াছে । আমি অস্তঃপুরে 
প্রবেশ ন! করিয়। কিরূপে বৈদেহীর অনুসন্ধান 
করিতে পারি! কোঁন লোকের অনুসন্ধান 
করিতে হইলে, সে ব্যক্তি যে জাতীয়, তাহাকে 
সেই জাতীয়-মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। 
মনুষ্য-রমণী হারাঁইলে মৃগীর মধ্যে অনুসন্ধান 
করা যায় না; অতএব আমি বিশুদ্ধ অন্তঃ- 
করণে রাবণের সমুদয় অন্তঃপুর অনুসন্ধান 
করিলাম, কিন্তু কোথাও জাঁনকীকে দেখিতে 
পাইলাম না। দ্েবকন্যা, গন্ধবর্বকন্যা, নাগ- 
কন্যা, যক্ষকন্য! ও রাক্ষপকন্য। দেখিতেছি, 
কিন্ত জানকীকে দেখিতে পাইতেছি না। 
অনন্তর পবননন্দন হনুমান সীতা-দর্শনে 
সমুত্গৃক হইয়া সেই অন্তঃপুরমধ্যে লতা- 
গৃহ, চিত্রগৃহ, নিশাগৃহ প্রভৃতি সমুদায় অনু- 
সন্ধান করিলেন, কিন্তু চারুদর্শন৷ সীতাঁকে 
কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর 
রামচক্দ্রের প্রিয়তমা সীতাকে দেখিতে না. 
পাইয়! তিনি চিন্তা! করিলেন যে, বোধ হয়, 
সীতা জীবিতা নাই; যদ্দি জীবিতা থাকি- 
তেন, তাহা হইলে আমি সর্বত্র অনুসন্ধান 
করিলাম, অবশ্যই দেখিতে পাইতাম । আর্ধ্য- 
পথবর্তিনী সীতা, সতীত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণ তৎপর! 
ছিলেন, এই কারণে ক্রুরকর্্মা রাঁক্ষসরাঁজ 
তাহাকে বিনাঁশ করিয়া থাকিবে) অথবা 





85 
দর্শন, বিকটানন, স্দীর্ঘ রাক্ষলরমণীদ্দিগকে 
দেখিয়। ভয়ক্রমেই প্রাণত্যাঁগ করিয়া থাকি- 
রন এ 2৬. ও শা 

অনস্তর হনুমান বিবেচন! করিলেন যে, 
আমি সীতাকে দেখিতে পাইলাম না; 
পৌরুষ প্রকাশ করিতেও সমর্থ হইলাম, না । 
বহুদিন বন্ধুগণের সহিত বিলমধ্যে রিহাঁর 
করিয়া কালাতিপাত করিলাম; এক্ষণে নথ গ্রা- 
বের সমীপে আমি গমন করিতেই সমর্থ 
হইব না; কাঁরণ মহাঁবল বানররাজ হ্থগ্রীব 
সতীক্ষদণ্ড। 


পঞ্চদশ সর্গ। 





প্রাকারস্থ-হনৃমচ্চিন্তা । | 

আমি সমুদায় অন্তঃপুর ও অস্তঃপুরচারিণী 
সমুদায় .রমণীকে দেখিলাম, কিন্তু সাধবী 
সীতাকে ত দেখিতে পাইলাম না। হায়! 
আমার সমুদায় শ্রম বিফল হইল! আমি 
প্রতিগ্রমন করিলে রানরগণ সমবেত হুইয়! 
আমাকে কি বলিবেন ! তাহারা যখন জিজ্ঞাসা 
করিবেন যে, বীর ! তুমি লঙ্কায় গমন করিয়। 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কি করিয়াছ! 
আমি জাঁনকীকে না দেখিয়। কি উত্তর দিব! 
আমি প্রতিগমন করিলে সেই বৃদ্ধ জান্ববাঁন | 
ও অঙ্গ আমাকে কি বলিবেন! আমার 
সমুদ্র'লঙ্ঘন বৃথা হইল; আমি দেখিতেছি, 
বানরগণ পুনর্ধবার প্রায়োপবেশন করিরেন! 


জনকনন্দিনী বিকৃতাঁকা'র, বিরূপরূপ, কদধ্য- ; আমাদের অদৃষ্টে সেই ঘটনাই আছে 1 . 
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যাহা হউক, নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে 
যে, অনির্ধ্েধ সৌভাগ্যপ্রাপ্তির মূল; অনি- 
বে্র্দই পরম স্থখের কারণ; অনির্ক্বেদ হই- 
তেই সমুদায় কার্য সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি 
| হীন জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করে, সে ব্যক্তিও 
ঘদদি নির্ধবেদ পরিত্যাগ পুর্ব্বক অধ্যবসায় অব- 
লন্বন করে, তাহা! হইলে তাহারও সমুদাঁয় 
অভিগ্রেত লিদ্ধ হয়; অতএব আমিও নির্ধ্বেদ 
পরিত্যাগ পূর্বক অধ্যবসাঁয় অবলম্বন করিয় 
কার্য্যলাধনে যত্ববান হুইব। যে যে স্থান 
অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে পুনর্বাঁর 
সেই সেই স্থান অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত 
হইব। 

'* অনন্তর হনুমান, বহুবিধ আঁপাঁনশালা, 
পুষ্পগৃহ, বিবিধ চিত্রগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, গৃহ ও 
আরামের মধ্যগত বীথি, এই সমুদাঁয় স্থানে 
কোথাও উৎপতিত হয়েন, কোঁখাঁও বা 
নিপতিত হয়েন ; কখন গমন করেন, কখনও 
বাদ্বগায়মান হয়েন। কোথাও দ্বার অপারৃত 
করিয়৷ দেখেন, কোথাও দ্বার অবঘট্টিত করেন; 





কোথাও প্রবেশ করেন, কোথাও নিজ্রন্ত | 


হয়েন। কোথাও উর্ধে গমন করেন, কোথাও 
নিন্ধে গমন করেন; এইরূপে অন্বেষণ করিয়। 
বেড়াইভে লাগিলেন। চতুরসুল-পরিমাঁণ 
শীত্রসঞ্চারী হনুমান দ্বিতীয় পবনের ন্যায় 
সর্ববন্ত্র ভ্রমণ করিতে আরস্ত করিলেন । রাব- 
ণের অস্তঃপুর"মধ্যে যেখানে হনুমান গমন 
করেন নাই বা অনুসন্ধীন করেন মাই, এসত 
স্থানই নাই। প্রকারের সমীপন্ছ রথ্যা, 
চৈত্যঘুবন্হ বেদিকা,গর্ভ সমুদয়, সমস্্র পুফ- 


(আরোহন 








রামায়ণ । 


৷ সমুদায় স্থান অনুসন্ধান করিয়! অর্ধরাজি- 










রিণী, এই লমুদায়ের সমুদায় অংশই হনুমান 
তন্ন তম্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন । বিবিধাঁ: 
কার স্বরূপ ও বিরূপ রাঁক্ষপী দেখিতে পাই- 
লেন, কিন্তু কোথাও সীতাঁকে দেখিতে পাঁই- 
লেন না । তিনি অলোকসামান্য-রূপলাবণ্য- 
সম্পন্ন বিদ্যাধর-রমণীদিগকে দেখিতে পাই- 
লেন, কিন্ত সীতাকে দেখিতে পাইলেন ন!। 
রাক্ষসরাঁজ রাবণ, ঘে সমুদায় দেবকন্যাঁকে 
বলপুর্ব্বক হরণ করিয়! আনিয়াছিলেন, হনু- 
মান তাহাদের সকলকেই দেখিলেন। পবন- 
নন্দন হনুমান, প্রধান প্রধান রমণীদিগের 
মধ্যে সকলকেই দেখিলেন, কিন্তু সীতাঁকে 
দেখিতে না! পাইয়। বিষগ্রহৃদয় হইলেন । 
অনস্তর হনৃমান, বিমান হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া! ছঃখিত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাঁগি- 
লেন যে, এই রাক্ষপভবনে প্রকাশ্ঠযরূপে 
অবস্থান করা কোনমতেই বিধেয় নহে, 
কারণ রাক্ষসরাজ রাবণ, অতীব ক্রুরম্বভাব। 
বুদ্ধিমান হনুমাঁন, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক 
কাতর হৃদয়ে স্থানে স্থানে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। পরে তিনি যত্বপুরর্বক লক্কার 


সময়ে প্রাকারে উপবেশন পূর্বক নিরাশ 
হইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার 
সমুদায় সঙ্কল্প রথা হইল! আমি বিক্রম- 
প্রকাশ পুর্ববক সাগর লঙ্ঘন করিয়াছে বটে, 
কিন্ত অপার চিন্তা-সাঁগরে ষগ্ন হইলাম ! 
মহাকপি হুনুযাল, এইক্ধপ অনুন্ধান 
দ্বারা জানকীকে দেখিতে না পাইয়া ছুঃখিত 
ও অসস্ত্$ ছয়ে বিলাপ করিতে আরম্ত 











সুন্দরকাণ্ড। 
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করিলেন ও কহিলেন, ধাঁহার অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত বানরগণ সর্বদিকে প্রেরিত হইয়াছে, 
ধাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমি এই মকরাঁ- 
লয় অসীষ সাঁগর লঙ্ঘন করিয়াছি, সেই 
কমললোঁচনা ধর্পুরজ্ঞা ধশ্খা্দর্শিনী রাঁমযহিষী 
সীতাঁকে ত দেখিতে পাঁইতেছি না! যে 
স্থানে ঘত্বপূর্র্বক আর্যা জাঁনকীর অনুসন্ধান 
করা হয় নাই, ভূমগ্ডল-মধ্যে এমত পর্বত, 
কানন, নদী বা দেশই দৃষ্ট হয় না। গৃরাঁজ 
সম্পাতি বলিয়াছিল, এই লঙ্কামধ্যে রাবণ- 
গৃহে সীতা বাঁস করিতেছেন, আমি ত সীতাঁকে 
দেখিতে পাইলাম না। আমি বোঁধ করি, 
রাক্ষসরাঁজ রাবণ যখন সীতাকে লইয়া 
আকাশপথে আগমন করে,তখন তাহার অঙ্ক- 
দেশ হইতে আর্ধ্যা সীত সাগরজলে নিপ- 
তিত1 হইয়া থাকিবেন। অথবা রাবণ যখন 
তাহাকে হরণ করিয়া শুন্যপথে আগমন করে, 
তখন রাঁবণকে দেখিয়া! দেবীর হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়! থাকিবে, অথবা! রাঁবণের ভূজগীড়ন ও 
মহাঁবেগ দারা দেবী জীবন পরিত্যাগ করিয়া 
থাকিবেন, অথবা রাবণ যখন দেবীকে লইয়া 
শৃন্যপথে আঁগমন করে, সেই সময় দেবী পুনঃ- 
পুন বিচেউমাঁনা হইতেছিলেন, স্থতরাঁৎ সমুদ্রে 
জলে নিপতিত হইয়া থাকিবেন, অথবা! তপ- 
স্বিনী সীতা একাকিনী হুইয়াও আপনার 
সতীদ্ব-রক্ষাঁয় যত্ববত্তী হইয়াছিলেন বলিয়া 
ক্ুদ্রেশয় রাঁবণ উহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে, 
অথর। রক্ষিসরাঁজের দুষ্ট! ভার্য্যারা অভুষ্ট- 
হৃদয়া কোমলাঙ্গী সীতাকে ভক্ষণ করিয়! 


থাকিবে, অথবা রামচন্জের উজ্জ্বল-কুগডলধারী | 


মুখচন্দ্র দর্শন না করিয়া! সীত1 কাতর হৃদয়ে 
প্রাণত্যাঁগ করিয়! থাঁকিধেন। আমার বোধ 
হয়, হা রাম ! হা লক্ষ্মণ 1 হা অযোধ্যা! 1১ ই 
বলিয়! সীতা পুনঃপুন বিলাপ পূর্বক জীরন 
বিসর্জন করিয়াছেন, অথব] তিনি এই রাবণ" 
ভবনে কোন গুঢ স্থানে স্থাপিত হইয়া পিঞ্জর- 
বন্ধা শীরিকার ন্যায় বিলাপ করিতেছেম। 
হায়! জনককুল-সম্ভৃত1 পদ্মপলাশলোচনা 
রামপত্থবী যশস্থিনী সীতা, রাঁবণের বশতাপক্ন 
হইলেন ! যদি জাঁনকী নষ, নিরুদ্দেশ অথবা 
রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া খাকেন, তাহ! 
হইলে সীতাগতপ্রাণ রামচক্দ্রের নিকট তাহা 
কিরূপে নিবেদন করিব ! আমি এই ছূর্ঘটনা 
যদ্দি রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করি, ত্ছি৷ 
হইলে মহাঁদোষ ঘটিবাঁর সম্ভাবনা) নিবেদন 
না করাও বিশেষ পোষ; এস্থলে আমিকি 
করি ! মহাবিপদ উপস্থিত! যদি সীতাকে না 
দেখিয়া আমি কিক্ষিন্ধ্যায় গমন করি, তাহা! 
হইলে আমার পৌরুষ কি! আমি কিছ্ছি- 


্ধ্যায় গমন করিলে স্তুপ্রীব, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ |. 


ও সমাগত ধানরগণ আমাকে কি বলিবেন! 
আমি যদ্দি রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া 
এইরূপ অপ্রিয় কথা বলি যে, সীতাকে 
দেখিতে পাইলাম না, তাছ! হইলেই তিনি 
জীবন ত্যাগ করিবেন ! রামচন্দ্র, সীতাবিষয়ক, 
এই নিতান্ত কঠোর, দারুণ জর, ইন্দ্রিয়: 
তাঁপন, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয় বরই 
জীবন রাখিবেন না। |] 

ভ্রাতৃবৎসল মেধাবী লক্ষাণ, রামচম্্রকে || 
তাদৃশ কন্টে পতিত ও পথত্ব-প্রাপ্ত ছবে্িয়া 








হ্ 
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শশী 


প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাঁই। রাম 
ও লক্ষণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ভরত, 
শত্রুপ্ন ও রাম-মাতৃগণ কেহই জীবন রাখি- 
বেন না। যদি আমি জন্কনন্দিনী সীতাকে 
না দেখিয়া গমন করি, তাহা হইলে সমুদায় 
ইন্ষাকু-বংশ ধ্বংম হইবে, সন্দেহ নাই। 
কৃতজ্ঞ সত্য সন্ধ বাঁনররাজ স্থগ্রীব, রামচন্দ্রকে 
বিপন্ন দেখিলে জীবন পরিত্যাগ করিবেন) 
আমি কি্ধিন্ধ্যায় গমন করিলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড 
উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাঁই। পতিব্রতা 
রুমা, পতিশোকে গীড়িতা, ছুর্ববলা, দীন! ও 
ব্যথিতহ্ৃদরয়। হইয়া কলেবর পরিত্যা করি- 
বেন। বাঁনররাজ সু গ্রীবের পঞ্চত্ প্রাপ্তি হইলে 
তীরাও পতিশোকে গীড়িতা, শোঁকাকুলা ও 
ছুঃখিতা হইয়া ম্বত্যুমুখে পতিতা হইবেন । 
কুমার অঙ্গদও মাঁতা-পিতা ও স্গ্রীবের 
বিয়োগে কি নিমিত্তই জীবন ধারণ করিবেন! 
মহাযশ! বাঁনররাঁজ কর্তৃক সাম, দান ও সম্মান- 
বদ্ধন দ্বারা পালিত বানরগণ দেহত্যাগ করি- 





শপাপীপশশশীশিীশিশীপীপশোশিীশোতি 


শোকে কাতর হইয়া স্ত্রী-পুত্র ও অমাত্য- 


হইবে। 
হায়! আমি' যখন কিক্ষিদ্ধ্যায় গমন 





রামায়ণ। 


করিব না) এবং আমি এত লোকের বিনাশও 
দেখিতে পারিব না! বহুফলমূল-স্থশোভিত 
সাগরানূপ প্রদেশে আমি চিত! প্রস্তত করিয়! 
প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব । আমি দেহ্‌- 
পরিত্যাগের নিমিত্ত অগ্নি প্রবেশ করিলে 
শ্বাপদ্গণ ও পক্ষিগণ আমার এই দেহ ভক্ষণ 
করিবে। ঈদৃশ অবশ্যন্তাবী মনোছুঃখ জানিতে 
পারিয়া আমি এইরূপে প্রাণত্যাগ করিব! 
অথবা আমি জলপ্রবেশ করিব! কিংবা তপস্থী 
হইয়া একস্থানে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করিয়া 
কালযাপন করিব! তথাপি সেই শুভাননা 
জানকীকে না দেখিয়া রামচক্দ্রের সম্মুখে 
গমন করিব না! 

বানরপ্রবীর হনুমান, সীতার অদর্শনে 
এইরূপ চিন্তাকুলিত, শোক-পরাঁয়ণ ও 
ছুর্মনায়মান হইয়া অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। 


শি পিপিপি 


বেন। অতঃপর আর বাঁনরগণ পার্ববতীয় বন- যোঁড়শ সর 1 
মধ্যে অথবা নদীতীরে একত্র হইয়া জীড়া শক 
করিবে না; সমুদায় বানরগণ বামচন্দ্রের অশোকবনিকা-প্রবেশ। 


প্রাকারশ্হিত বানরৰীর হনুমান, শোঁকা- 


গণের সহিত শৈলশিখর হইতে নিপতিত | কুলিত হৃদয়ে একস্থানে কুস্থম-ন্নশোভিত শাল, 


অশোক, চম্পক, অতিযুক্ত, নাগপুষ্প, কপিখ 
প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ দর্শন করিলেন। মহাত্মা 


করিব, তখন ইক্ষাকু-কুল ধ্বংস ও সমুদায় ূ মহাবাহু মেধাবী মরিতি অশোক-বনিকা দর্শন 
বানরকুলও ধ্বংস হইবে! সে সময় একটা | করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বহুবিধ-বৃক্ষ- 
প্রলয় কাঁণ ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই ! অত-; বিভুধিত & অশোক'বনিকা দৃষ্ট হইতেছে, 
এব আমি সত্রীবের পুরী কিছ্িদ্ধ্ায় 'গমন ; এ চ্ছান অনুসন্ধান করি। আমি লকল স্থান 






্ টিপ িীশীীাশীা)াঁশীশাীাী লগ 
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ত্বন্ুসন্ধান করিয়াছি, এ অশোক-বনিক। ত 
অনুসন্ধান কর] হয় নাই। 

বেগবান মাঁরুতনন্দন বলবাঁন হনুমান, 
অশ্রমার্জন পুর্ববক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া 
জ্যা-মুক্ত সাঁয়কের ন্যায় মহাবেগে একটি 
লক্ষ প্রদান করিলেন; পরে তিনি লতাজাল- 
বেত বিবিধ-রৃক্ষ-সমাকুল স্থবিস্তীর্ণ অশোক- 
বনিকায় প্রবেশ করিয়া সীতার অন্বেষণের 
নিখিত্ত চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন; দেখিলেন, কতকগুলি বৃক্ষ রজতবর্ণ, 
কতকগুলি বৃক্ষ স্তৃবর্ণবর্ণ ; চতুর্দিকে বিহঙ্গ- 
গণ ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছে । কোন 
কোন স্থান বাল সুর্ধ্যের ন্যায় লোহিতবর্ণ) 
মন্ত কোৌকিলগণ ও ভূঙ্গরাজগণ মধুর রব করি- 
তেছে। ফলপুষ্প-সমন্বিত নানাবিধ বৃক্ষ শোভা 
বিস্তার করিতেছে । প্রহ্ৃউ-প্রমুদিত-কুরঙ্গ- 
বিহঙ্গগণ-নিষেবিত মন্ত-ময়ুর-চক্রাঙ্গ-শোভিত 
কাঁমদীপন বসম্তকাঁল সেখানে নিত্য বিরাঁজ- 
মান রহিয়াছে । বানরবীর লক্ফ প্রদান দ্বারা 
স্থখপ্রস্থপ্ত বিহঙ্গমগণকে জাগরিত করিলেন । 

পক্ষিগণ উডটীন হওয়াতে তাহাদের পক্ষ- 
পবনে বিকম্পিত বৃক্ষগণ পুষ্পরৃ্টি করিতে 
লাগিল। পবননন্দন হনৃমান, সেই সমুদয় 
পুষ্পসমূহে বিকীর্ণ হইয়া অশোক-বন-মধ্যস্থিত 
পুষ্পময় পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তিনি কখন বৃক্ষশাখাঁয় উপ- 
বেশন করিতেছেন, কখন চতুর্দিকে ধাঁবমাঁন 
হইতেছেন দেখিয়া, তত্রত্য প্রাঁণিগণ তীহাকে 


বসন্তকাল বলিয়া মনে করিল) তত্রত্য ভূমি, 


বৃক্ষ হইতে নিপতিত-বহুবিধ-পুষ্প-পরিব্যাপ্ত 


৪৫ 


হইয়! ভূষিত। রমণীর ন্যায় শোভ1 পাইতে 
লাগিল; বেগবাঁন বানর কর্তৃক মহাবেগে 
বিকম্পিত বৃক্ষগণ বহুবিধ পুষ্পৰৃষ্ঠি করিতে 
আরম্ভ করিল; বিকম্পিতপত্র, বিশীর্ণফল- |, 
পুষ্প বৃক্ষগণ, বিক্ষিপ্ত-বস্ত্রাতরণ দ্যুত-পরাঁজিত 
ধূর্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; ফল- 
শালী বৃক্ষগণ, বেগবান হনুমান কর্তৃক কম্পিত 
হইয়া পত্রপুষ্প ও ফল পরিত্যাগ করিতে 
আরম্ভ করিল) বিহঙ্গ-সঙ্গ-বিবর্ড্জিত ফলপুষ্প- 
বিহীন বৃক্ষগণ, নির্ধন ব্যক্তির ন্যায় নিরাশ 
ও শোভাহীন হইল । 

রতিক্রীড়ার পর রমণী যেরূপ সুদ্দিত- 
তিলক, বিধুতবেশ ও নখদস্ত-বিক্ষত হয়, সেই 
রূপ অশোকবনিক] হনুমানের লাঙ্কুল, চরণ ও 
হস্ত দ্বারা মর্দিত হইয়া অস্তকুস্থম, বিপর্ধ্যস্ত- 
পর্ণ ও ভগ্রপাদ্প-সম্কুল হইল। 

অনস্তর মহাকপি হনুমান, সমাহিত হৃদয়ে 
সেই অশোকবনিকা-মধ্যে মণিময় ভূষি, 
কাঞ্চনময় ভূমি ও রজতময় ভূমিতে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । তিনি দেখিলেন, কোঁন 
স্থানে প্রফুল্লকমল-স্থশোঁভিত প্রসন্ন-সলিল- 
পূর্ণ বিবিধাঁকাঁর বাগী শোভা পাইতেছে ; এই 
সমুদায় বাগী মহামূল্য মণিময় সোপানে বিম- 
গত; দিকতাসমুদায় মণিময় ও প্রবালময় ; 
তাহাদের নিমস্থ কুটিম স্ফটিকময় ; তীরে যে 
সমুদায় নানাবিধ বৃক্ষ রহিয়াছে, তৎসমুদায় 
কাঞ্চনগয় ; পদ্মা ও উৎপল সমুদায়ের মধ্যে 
চক্রবাঁক পক্ষী বিচরণ করিতেছে; মত্ত কার- 
গুবর্গণ, হংসগণ ও সাঁরসগণ চতুর্দিকে হৃমধুর 
রব করিতেছে ; স্থানে স্থানে গদীর্ঘ ক্রম- 








৯৩ 
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সমুদায়ে পরিবেষ্িত সরোবর শোঁভ1 পাই- 
তেছে; কোথাও বা শতশত লতা, কোথাও 
বা শতশত কল্পবৃক্ষ, কোথাও ব৷ বিচিত্র লতা- 
| গৃহ, কোথাও বা করবীরবন, কোথাও বা 
অন্যান্য বন শোভা বিস্তার করিতেছে; 
কোথাও বা বনমধ্যগাঁমিনী নদী, শিলাগৃহ ও 
ও অন্যান্য নাঁনাগৃহ ধৌত করিয়া শব্দ পূর্বক 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে; এ নদীর তীরে 
মেঘ-সদৃশ-বিস্তীর্ণ-সমুন্নত-শিখর-সম্পন্ন বিচিত্র- 
গুহা-বিরাজিত ক্রীড়াপর্বত শৌভ! পাই- 
তেছে। প্রিয়তমের ক্রোড় হইতে কুশিতা 
প্রিয়তম যেরূপ উঠিয়। যাঁয়, সেইরূপ এ 
পর্বত হইতে বেগে নদী প্রবাহিত হুই- 
তেছে ; আ্োতের বেগে বৃক্ষের নব পল্লব ও 
শীখাগ্র বিকম্পিত হইতেছে; নদীর জল 
একবাঁর বেগে ধাবমান হইয়া পুনর্ববার প্রত্যা- 
বত্ত হইতেছে; বোধ হইতেছে, কোন হ্ৃন্দরী 
রমণী দোলায় ক্রীড়া করিতেছে; আবার 
বোধ হইতেছে, কুপিত। কাস্তা কান্তের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়! পুনর্ববার আগমন করিতেছে। 
অনস্তর হনুমান, 'শব্দায়মান-স্থরম্য-বিহগ- 
নিষেবিত পদ্মরাজি-বিরাঁজিত অন্যান্য নদী- 
সমুদায় দর্শন করিলেন । ইহার মধ্যে তিনি 
একটি কৃত্রিম নদী দেখিতে পাঁইলেন) এই 
নদী শীতল জলে পরিপূর্ণ; ইহার সোপান 
মণিময় ও প্রবালময়; বালুক1 সমুদ্ধায় মুক্তা- 
মিশ্রিত ; ইহার তীরে বিশ্বকর্মী কর্তৃক সনি- 
শ্িত স্বরম্য প্রাসাদ শোভা পাইতেছে ; 
স্থানে স্থানে কৃত্রিম কাঁঞ্চনময় পর্বত নম্নন 
হরণ করিতেছে। 








এই অশোক-বনিকা-মধ্যে যে সযুদায় 
বিবিধাঁকাঁর বৃক্ষ আছে, তৎসমুদায়ই ফলপুষ্প- 
সমন্বিত, ত্রন্দর-পত্র-হ্থশোভিত ও স্থবর্ণময়- 
বেদী-বিরাজিত ; বহুপুষ্প-স্থশোভিত দিব্য 
লতা উত্থিত হুইয়া এ বৃক্ষ সমুদায় বেষ্উন 
করিয়া আছে। পবননন্দন হনুমান, সীতা- 
ম্বেষণের নিমিত্ত এ সমুদায় স্থান দর্শন করিতে 
লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে দেখিলেন, সপরিষ্কৃত 
প্রদেশে হারম্য মণিতোঁরণ, নানাপ্রকার মণি- 
ময় বেদী, কাঞ্চনময় বেদী শোভা বিস্তার 
করিতেছে । পবনতনয়, এই কুম্ৃমিত বনে 
বিচরণ পূর্ধবক বৈদেহীর অনুসন্ধান করিতে- 
ছেন, এমত সময় রজনী প্রভাতপ্রায়া হইল। 
তিনি শুনিতে পাইলেন, বড়ঙ্গবেদে পারদর্শী 
প্রধান যজ্ঞ সমুদায়ের যাজক বেদপাঁঠ করি- 
তেছেন ও তৃর্য্যধ্বনি হইতেছে, পক্ষিগণ স্থান 
পরিত্যাগ পূর্বক কমল-হুশোভিত সরোবরে 
গমন করিতেছে; বোঁধ হইতেছে, কামুক 
ব্যক্তি মধুর বচনে কামিনীর নিকট বিদ্বায় 
লইয়া বহির্গত হইতেছে। 

অনস্তর মহাঁতেজ! শ্রীমান হনুমান, রম- 
শীয় ভূমিভাগ, প্রঅবণ, হ্ববর্ণময়-ফলপুষ্প- 
হ্থশোভিত স্থন্দরদর্শন স্বর্ণ বৃক্ষ দর্শন করি- 
লেন; সেই বৃক্ষ সমুদায়ের প্রভায় তাহার 
শরীর ম্থমেরুর সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল; 
তখন তিনি মনে করিলেন, আমি কাঞ্চনময় 
হুইয়াছি; তিনি পবনবেগে পরিচালিত শত- 
শত-কিক্বিণীধ্বনি-বিরাজ্ধিত কাঞ্চনবৃক্ষ দর্শন 
করিয়া! পরিশেষে কাঁঞ্চমময় একটি প্রকাণ্ড 
শিংশপা-রক্ষ দেখিতে পাইলেন। এই 


সািপাশীশীপিপশপিপিশীশিাশি িীীশটিশও 
সীল 





শিংশপা-রৃক্ষের পত্র সযুদায় প্রবালময় ; 
তিনি লক্ষ প্রদান পুর্ববক কাঞ্চনরৃক্ষ-মধ্য- 
গত অতীব বৃহৎ এ শিংশপাবৃক্ষে আরো- 
হণ করিলেন ; দেখিলেন, তাহার মূলে হ্াবর্ণ- 
ময় বেদী শোভা পাইতেছে; চতুর্দিকে হুরম্য- 
কোমল-তরুণ অস্কুর শোভা বিস্তার করি- 
তেছে। 

মহাঁতেজা হনুমান, শিংশপা-বৃক্ষে আরো- 
হণ পূর্ববক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি 
এই স্থানে বসিয়া রামদর্শন-লাঙ্পসা, ছুঃখাভি- 
ভূতা, ইতস্ততোগামিনী বৈদেহীকে দেখিতে 
পাঁইব। তিনি সিংহবশবর্তিনী মৃগবিরহিত! 
স্গবধুর ন্যায়, নিরুদ্ধা ও একাস্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়া নিরন্তর রোদন করিতেছেন! ইহ! 
ছুরাত্া রাবণের স্বরম্য অশোঁকবনিক1; এখানে 
বহুবিধ স্থমনোবিভূষিত স্থমনোহর কাঁঞ্চন- 
ময় বক্ষ, চম্পক, সরল ও চন্দন বৃক্ষ, স্ুপু- 
স্পিত লতা সমুদায় এবং পদ্মসমুদায় শোভা 
পাঁইতেছে; এই সম্মুখে পক্ষিগণ-নিষেবিত। 
পদ্কজরাজি-বিরাঁজিতা সরসী রহিয়াছে। আমার 
বোধ হয়, রামমহিষী জানকী এই স্থানে আগ- 
মন করিতে পাঁরেন। 

মহাতা। হনুমান, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়! 
রাপত্বী সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বন্ছপত্র- 
সমাচ্ছাদিত কুস্থমরাজি-স্থশোভিত একটি 
শাখায় নিলীন হইয়া! থাকিলেন। 


। 
পপ 
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সপ্তদশ সর্গ। 





রাক্ষসী-দর্শন। 


অনস্তর হনুমান জানকীর অনুসন্ধানের | 


নিমিত্ত সেই শ্ছান নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
একটি স্থুপরিষ্কত ভূমিভাগ দেখিতে পাই- 
লেন। এঁ ভূমিভাগের মধ্যে ুসংসৃষ্ট প্রদেশে 
মণিময়-বেদিকা-বিভূষিত, জীমুতের ন্যায় 
পুষ্পবর্ষী, সন্তানক-লতা-পরিবেষিত, মণিময়, 
কাঞ্চনময় ও রজতময় বৃক্ষ সমুদায় দর্শন করি- 
লেন । এ বৃক্ষ সমুদায়ের চতুর্দিকে প্রস্বলিত- 
হুতাশন-সদৃশ, উদ্যদাদিত্য-সদৃশ-বিকসিত- 
কুহ্বম-স্থশোভিত কিংশুক, অশোক, শালুলি 
ও কেশর বৃক্ষ সমুদায় শোঁভ1 বিস্তার করি- 
তেছে) এ সমুদায় বৃক্ষের মধ্যে কোন কোন 
বৃক্ষ স্থবর্ণসদৃশ, কোন কোন রক্ষ অগ্রিশিখা- 
সদৃশ ও কোন কোন বৃক্ষ নীলাঞ্জনসদৃশ । এই 
অশোকবন নন্দনবন, চৈত্ররথবন ও অনান্য 
বহুবিধ বন অতিক্রম করিয়া অচিস্ত্য রমণীয় 
দিব্য শোভা ধারণ করিতেছে। ইহার পুষ্প 
সমুদায় নক্ষত্রম গুলের ন্যায় শোভ1 বিস্তার 
করাতে ইহ! দ্বিতীয় আকাশের হ্যায় লক্ষিত 
হইতেছে; ইহাতে পুষ্পরূপ শত শত বিচিত্র 
রত্বু থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, ইহ! পঞ্চম 
সাগর। 

নন্দনকানন-সদূশ, সৃগপক্ষি-নিষেবিত, 
হন্্য-প্রাসাদ-সমাকুল। কোকিল-্ধ্বমি-নিনা- 
দিত, প্রফুল্প-কমলোৎপল-বিরাজিত .বাঁগী- 
সমূহ-পরিশোভিত, অনাবৃত-ভূমিখগুপরিস্রত, 
বছল-আসন-মগডত-গৃহসমূহ-সমুজ্ছল, বিবিধ- 
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রামায়ণ। 





লতা-বিতাঁন-বিমপ্ডিত, পুষ্পভারাঁবনত-বৃক্ষ- | সমপ্রভ প্রিয়দর্শন এই বন অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা] 


সম্বলঙ্কত, গুলমসহত্র-পরিরৃত, সর্ধবর্তৃকুম্থম- 
শালি-ফলভারাবনত দিব্য-পন্ধ-রসম্পর্শ-সমা- 


4 যুক্ত-বিকসিত-রৃক্ষ-সমূহ-স্থুশোৌভিত বন দর্শন 


করিয়া সেই স্থানে অবস্থান পূর্বক পবননন্দন 
হনুমান সৃর্্যোদয়-সময়ের ন্যায় কুন্থমিত 
অশোকসমূহের সমুজ্ঘল প্রভা অবলোকন 
করিতে লাগিলেন । 

এই আঅশোঁকবনিকাঁর মধ্যে কোঁন কোঁন 
বৃক্ষের পত্র বিগলিত ও পুষ্পরূপ অবততংস 
ছিন্ন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, তাঁহা- 
দের শাখা, পত্রপরিশুন্য করা হইয়াছে; 
কোন কোন শোকনাশন অশোকরুক্ষ মূল 
অবধি শাখাগ্র পর্ধ্যস্ত কুহ্থমসমূহে পরিব্যাপ্ত 
থাকাতে বোঁধ হইতেছে যেন, তাহারা পুষ্প- 
ভরে অবনত হইয়া ভূতল স্পর্শ করিতেছে; 
ভ্রমরসমূহ-নিষেবিত সেই স্থানে প্রফুল্ল পুষ্প- 
পুণ্জে অলঙ্কৃত সরল, কর্ণিকার ও কিংশুক 
বৃক্ষসমুদায় প্রদীপ্তের ন্যাঁয় লক্ষিত হই- 
তেছে। বিরৃদ্ধমূল শতশত স্থপুষ্পিত পুক্নাগ, 
সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষসমূহ শোভা 
বিস্তার করিতেছে । সর্ব কুহ্থম সম্পন্ন, 
বিবিধ-বিহঙ্গম-নিষেবিত মধু-গন্ধ-পাদপ-সমূহে 
পরিব্ত ম্বগগণ-সমাকুল দিব্য এই অশোক 
বন অদৃষ্টপূর্ শোভা ধাঁরণ করিতেছে। 
পুণ্য-গন্ধবমনোহর এই অশোঁকবনে বহুবিধ 
স্থগন্ধ প্রবাহিত হওয়াতে তাহা সৌরভের 
আকর গন্ধমাঁদন পর্বতের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছে। মত্ত কোকিলগণ, ভৃঙ্গরাঁজগণ, 
হংসগণ ও সারসগণে হশোৌভিত, তরুপাঁদিত্য- 


ধারণ করিয়াছে । 

বাঁনরবীর হনুমান, এই অশোকবন-মধ্যে 
উপবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন, অনতি- 
দুরেই চৈত্যপ্রাসাদ শোভমাঁন হইতেছে; 
শতশত স্তস্তে পরিশোভিত এই রমণীয় 
প্রাসাদ, কৈলাস পর্বতের ন্যায় রূপ ধারণ 
করিয়াছে; ইহার সোপান সমুদায় প্রবাল- 
ময়, বেদ্িকা সমুদায় তগুকাঁঞ্চনময় ; ইহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোঁধ হয় যেন, চক্ষু 
অপহরণ করিয়া! লয়। এই প্রাসাদ নিজ 
তেজে সযুদ্ভাসিত হইয়াছে; এই বিপুল 
প্রাসাদ, উচ্চতা-নিবন্ধন যেন আকাশত'ল 
অবলেহন করিতেছে । 

অনন্তর মহাবাহু মহাত্মা হনৃমাঁন, অশোক- 
বনিকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কতকগুলি 
বিকৃতাকার রাঁক্ষসী দেখিতে পাঁইলেন। ইহাঁ- 
দিগের মধ্যে কোন কোন রাক্ষসীর তিনটি 
কর্ণ, কোঁন কোন রাক্ষসী শহ্কুকর্ণণ কোন 
কোঁন রাক্ষসীর কর্ণ লম্ঘমান হইয়াছে, কোন 
কোন রাক্ষসীর কর্ণ নাই, কোঁন কোন রাক্ষ- 
সীর একটি কর্ণ, কোন কোন রাক্ষসীর কর্ণ 
এতদুর বিস্তৃত যে, তাহা শরীরের আবরণ 
হইয়াছে, কোন কোন রাক্ষপীর এক চক্ষু, 
কোন কোন রাক্ষসীর মস্তক অতীব প্রকাণ্ড, 
কোন কোন রাক্ষসীর গলদেশ অতিশয় দীর্ঘ 
ও সুক্ষা, কোন কোঁন রাঁক্ষসীর মন্তকে উত্তম 
কেশ রহিয়াছে, কোন কোন রাঁক্ষমীর মস্তকে 
কেশ নাই, ফোন কোন রাক্ষমী কেশজাত 
কম্বল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কোঁন কোন 

















সুন্দরকাণ্ড। 
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রাঁক্ষসীর কর্ণ ও ললাট অতীব বিস্তীর্ণ; কোন 
কৌন রাক্ষসীর উদর ও স্তন ঝুলিতেছে; কোন 
কোন রাক্ষসী করাঁলদর্শনা, ভগ্নবক্তা, বিকৃত- 
মুখী ও বিরূপা; কোন কোন রাক্ষসী হুদ্দুখী; 
কোন কোন রাক্ষপী কপিল; কোন কোন 
রাক্ষসী কৃষ্ণবর্ণ; কোন কোন রাক্ষসী ক্রোধ- 
পরতন্ত্রা; কোন কোন রাক্ষসী কালায়স-সদৃশ 
মহাশুল ও কুটখুদগর ধাঁরণ করিয়া রহি- 
য়াছে; কাহারও মুখ বরাহের ন্যায়; কাহারও 
মুখ কুভ্তীরের ন্যায়; কেহ কেহ শিবদর্শনা 
হইয়াও অশিবস্বরূপা; কেহ কেহখর্বব) কেহ 
কেহদীর্ঘ; কেহ কেহ কুজ) কেহ কেহবাঁমন) 
কেহ কেহ বিকটাকার; কোন কোন রাক্ষপীর 
চরণ মাতঙ্গের ন্যায়, উষ্ট্রের ন্যায় বাগর্দভের 
ন্যায়; কাহারও মুখ শার্দুলের ন্যায়; কাহারও 
মুখ মহিষের ন্যায়; কাহারও মুখ হস্তীর ন্যায়; 
কাহারও মুখ গর্দভের ন্যায়; কাহারও মুখ 
সর্পের ন্যায়; কাহারও মস্তকোপরি স্থদীর্ঘ 
নাসিক! শোভ! পাঁইতেছে; কাহারও চারি 
পা) কাহারও দুই পা; কাহারও তিন পা) 
কাহারও চরণ নিতান্ত স্কুল; কাহারও মস্তক 
ও গ্রীবা! অতিমাত্র বৃহৎ; কাহারও স্তনযুগল 
অতিমাত্র প্রকাণ্ড; কাহারও মুখ ও নয়নযুগল 
আকর্ণ-বিস্তীর্ণ; কাহারও রসন] স্থদীর্ঘ; কাহা- 
রও নখ অতীব বৃহৎ; কাহারও মুখ ছাগের 
ন্যায়; কাহারও মুখ অশ্বতরের ন্যায়; কাহারও 
মুখ বৃষতের ন্যায়; কাহারও মুখ শৃকরের 
ন্যায়; কাহারও মুখ তরক্ষুর ন্যায়; কাহারও 


মুখ খরের ন্যায়; কাহারও নাসিকা নিষ্ঘ 


ও হুম্ব; কাহারও নাসিক স্থদীর্ঘ ও হ্স্ব) 


কাহারও নাসিক! বক্র; কাহারও নাঁসিকা 
নাই। 

এই সকল রাক্ষনীর মুখ ও হস্ত, বসা! দ্বারা 
দিপ্ধ; ইহাদের সর্বাঙ্গ, মাংস ও শোণিতে 
অনুলিপ্ড ; ইহারা সর্ধবদাঁই মাংস ভোঁজন 
করিয়া থাকে । ইহারা সর্বদাই মাংসলোলুপ 
ও বসাপ্রিয়; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাঁন 
করিতেছে, কেহ কেহ ভক্ষণ করিতেছে; 
ইহার! সমুদায় দ্রেব্যই ভক্ষণ করিয়া! থাকে, 
অনাহারেও ইহাঁদের শরীর ক্ষীণ হয় না। 

বাঁনরবীর হনুমান এই রাক্ষপীপ্িগকে 
দেখিয়! গ্রহ্ৃষ্ট ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হই- 
লেন এবং তিনি প্রকাগ্ু-কাগ্ড বৃক্ষে উপবেশন 
পূর্বক আত্মগোপন করিয়া গ্রহগণ-পরিবৃত 
রোহিণীর ন্যায়, কুস্থমিত লতার ন্যায় এ 
রাক্ষপীগণ-পরিবৃত এক হুন্দরী রমণী দেখিতে 
পাইলেন । 


অফীদশ সর্গ। 


সীতা-দর্শন । 

মহাঁবীর হনুমান, বদ্ধা গজবধূর ন্যায় 
পুনঃগুন দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ-পরায়ণা, উপ-. 
বাস-কৃশা, দীনা, রাঁক্ষসীগণ-পরিবৃতা, মলিন- 
বসন-পরিধানা, ভর্ভ-ব্যসন-কর্ষিতা, চিন্তা 
শোঁক-নিমগ্না, নিরানম্দা, বৃক্ষমূল-স্থিত1 
সীতাঁকে দেখিতে পাঁইলেন। এই সীতা | 
প্রতিপচ্চন্দ্র-লেখাঁর ন্যায় নির্মল! ও ক্ষীগ- 


তমা; ধুমজালে পরিৰৃত ছুতাশন-প্রভীর 
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ন্যায় তাহার অলোক-সামান্য রূপ অল্পমাত্র 
প্রকাঁশমান হইতেছে ; তিনি একখানি গীত- 
বসন পরিধান পূর্বক কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন; তিনি স্ৃগঠিত ভূজযুগল 
দ্বার! স্তন ও উদর সমাচ্ছাদিত করিতেছেন ; 
তিনি অলঙ্কার-শুন্যা হইয়াও সপম্মা পন্মিনীর 
ন্যায় শোভা পাইতেছেন; লজ্জীবনতা, 
ছুঃখসন্তণ্ডা, পরিপ্লানা, তপস্থিনী জনকনন্দি নী, 
মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পরিগীড়িতা৷ রোহিণীর ন্যায় 
পরিলক্ষিত হইতেছেন। 

অনস্তর হনৃমান, সন্দেহাঁকুলিতা স্মৃতির 
ন্যায়, নিপতিত। ঘৌভাগ্য-সম্পত্তির ন্যায়, 
হেঙ্গপ্রায়া আশালতার ন্যায়, শার্দূলানুস্থতা 


 ৃধত্রষ্ট। ম্বগীর ন্যায়, উপসর্গসহিত সিদ্ধির 


ন্যায়, প্রতিহত বুদ্ধির ন্যায়, গ্রহগ্রস্ত চিত্রার 
ন্যায়, অশ্রপূর্ণমুখী অনশন-কৃশ! দীন! ছূর্ববলা 
ছঃখসন্তপ্ডা স্থকুমারী তপস্থিনী লীতাকে দর্শন 
করিলেন । এই জনকনন্দিনী, পক্নগেন্দ্র-ঘধূর 
ন্যায় ভীতা৷ হইয়! ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতেছেন) তিনি বিস্তীর্ণ শোকজালে পরি- 
বৃতা থাঁকাতে ধুমজালে সমাচ্ছন্ন হুতাশন- 
শিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছেন। তাহার 
নীলনাগ-সদূশ এক বেণী জঘনদেশে লম্বমান 
রহিয়াছে; তিনি নিয়ম-পরতন্ত্রা তাপসীর 
ন্যায়, ভূমিতে উপবিষ্ট আছেন; তিনি প্রিয় 
জনকে ন1 দেখিয়া এবং রাক্ষসগণকে দেখিয়! 
চিন্তাকুলিত হৃদয়ে কুররীর ন্যায় রোদন 
করিতেছেন) তিনি রাঁক্ষন কর্তৃক হরণ নিব- 
দ্ধন এবং রাঁমচন্দ্রের ব্যসন নিবন্ধন অতীব 


| ব্যথিত-হৃদয়া হইয়া আছেন; রাঁক্ষসীরা 


ঙ্ 
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তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে; তিনি 
বা্পপূর্ণ ্বগশাঁবক-সদৃশ চঞ্চল লোচনে ইত- 
স্তত দৃষ্টিপাত করিতেছেন) উহার বদনকমল 
শান হইয়া পড়িয়াছে; ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস 
নিপতিত হইতেছে; তিনি বহুমূল্য-অলঙ্কার- 
যোগ্য হইয়াও অলঙ্কার-শুন্যা ও একাস্ত- 
কাতর রহিয়াছেন ; তাহাকে দেখিলে বোধ 
হয়, নক্ষত্ররাজের প্রভ1 কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন 
হইয়াছে। 
মতিমান হনুমান, ঈদৃশ-ভাঁবাপন্ন ীতাঁকে 
দেখিয়া সন্দেহাকুলিত-হৃদয় হইলেন এবং 
তিনিই সীতা কি না, তাহা নির্ণয় করিতে 
লাগিলেন। যোগহীন ব্যক্তির অধীত ও 
প্রতিগত বিদ্যাঁর ন্যায় সীতাকে দেখিয়া 
পবননন্দন হনুমান বহুকষ্টে মনে করিলেন 
যে, ইনিই সেই রামমহ্িষী সীতা হইবেন। 
তক্কারহীন বাক্য যেমন ভিন্নার্থ-প্রতি- 
পাদক হয়, সেইরূপ দেবী সীতার আঁকার 
দেখিয়। হনুমান মনে মনে নানাঁতর্ক করিতে 
লাগিলেন; তৎকালে সীতার শরীরে কোন 
অলঙ্কার ছিল না; তিনি কেবল নিজ তেজো- 
দ্বারাই দীপ্যমানা! ছিলেন। তখন হৃনৃমাঁন, 
ছুঃখসন্তপ্ডা, পরবশা, নিরানন্দা, তপস্থিনী, 
অশ্রঃপূর্ণমুখী, অনশন-কৃশা, শ্রাস্তা, একবেনী- 
ধরা, দীনা, তাপসীবেশধারিণী, স্থখাঙ্া, ছুঃখ- 
পরিতগ্ত-হৃদয়া, ব্যসনানভিজ্ঞা, সমধিক- 
মলিনা, কৃশাঙ্গী, বিশালাক্ষী সীতাকে নিরীক্ষণ 
করিয়া বিবিধ প্রমধণ দ্বারা সীত1 বলিয়া নির- 
পণ করিলেন । তিনি মনে মনে চিস্তা করি- |, 
লেন, কামব্র্গী রাঁক্ষল রাবণ যে সময় হরণ 


শীল 


পপ 











করিয়া আনিতেছিল,সেই লময় আমি সীতাঁকে 
যেরূপ দেখিয়াছি, ইনিও সেইরূপ পূর্ণচন্দ্রা- 
ননা, শ্যামা, চারুবৃত্ত-পয়োধর1, নীলকেশী, 
বিদ্বোষী, হৃমধ্যমা, স্বপ্রতিষ্িতা; চারু- 
নিতম্ববতী, বরোঁরু, সংহতস্তনী, পদ্মপলাশ- 


বিশাললোচনা, সন্মথভার্ধ্যা-রতি-সদৃশী, লক্ষ্মীর 


ন্যায় ভ্রিলোক-লোচনা'নন্দ-দায়িনী, অলোঁক- 
সাযান্য-রূপ-লাবণ্যবতী ও তপণ্তহেমবর্ণা; ইনি 
নিজ লাবণ্য-প্রভা দ্বার দশদিক অন্ধকারশূন্য 
করিতেছেন । 


পবননন্দন হনুমান, এইরূপ সীতাকে 


দেখিয়া! তৎক্ষণাৎ মনে মনে রাঁমচক্দ্রের নিকট 
গমন করিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন যে, এই বিশাললোচন। সীতার নিমিতই 
রাবণ-সদৃশ মহাঁবীধ্য মহাবল বালি নিহত 
হইয়াছে, কবন্ধও রামচন্দ্রের হস্তে জীবন 
বিসর্জন করিয়াছে । দেবরাঁজ যেমন বিক্রম 
প্রকাশ পূর্বক দম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ ইহার নিমিত্তই রামচন্দ্র, ভীষণ- 
পরাক্রম রাক্ষম বিরাধকে পরাক্রম দ্বারা 
ঘুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। ইহার নিষিতই 
রাষচক্দ্র অগ্নি-শিখা-সদৃশ শরসমূহ দ্বারা জন- 
স্থান-শ্িত ভীষণ-পরা ক্রম চতুর্দশ সহজ রাক্ষস 
নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং ইহার নিনি- 
তই সংগ্রামস্থলে মহাবল মহাতেজা খর, 
দূষণ ও ভ্রিশিরা, মহাত্মা! রামচক্জ্রের হস্তে 
নিহত হইয়াছে; ইহীর নিমিতই ঘোর 
রাক্ষলী শুর্পনখার কর্ণ ও নাসিক ছিন্ন হই- 
মাছে? ইহীক় নিমিত্তই স্ুত্রীব, বালিপালিত 


বানররাজ্য, তারা, রুম! ও অপূর্বব মালা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন; ইহার নিমিতই আমি নদনদী- 
পতি শ্রীমান সমুদ্রকে লঙ্ঘন করিয়াছি; 
ইহার নিমিত্ই আমি তন্ন তঙ্ন করিয়া লঙ্কা» 
পুরী নিরীক্ষণ করিলাম । 


যদি মহাত্স! রামচন্দ্র এই সীতার নিমিত্ত 


সমুদ্র পর্যন্ত মেদিনী পরিবর্তিত করেন, তাহা 
হইলেও সকলে তাহাতে অনুমোদন করিতে 


পারে। যদি এক দিকে ত্রিলোকের একাধি- 
পত্য ওএক দিকে জনকনন্দিনী সীতা! থাকেন, 
তাহা হইলে বোধ হয়, ভ্রিলৌকও সীতার 
এক অংশের সমান হইতে পারিবে না । এই 
নিরুপম-রূপবতী-মহাভাগ।-সীতা বিরহের রাম- 


চন্দ্র যে মুহুর্তকালও জীবন ধারণ করেন, 


তাহাও তীহার পক্ষে দু্ষর বলিয়া! বোধ হুই- 


তেছে। 


পবন-নন্দন হনুমান, এইরূপে সীতার 
দর্শন পাইয় তাঁহার অলোক-সামান্য রূপ- 
লাবণ্যের ভুরি ভূরি প্রশৎসা করিতে লাগি- 
লেন এবং প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিবার 
নিমিত্ত তত্ক্ষণাৎ মনে মনে রামচজ্দ্রের 
নিকট গমন করিলেন। 


পপি 


উনবিংশ সর্গ ৷ 


০ 


হনুমদ্বিলাঁপ । 
মহাত্বা বানরপ্রবীর হনুমান, এইরূপে 
গ্রশংসনীয়া সীতাকে এবং গুণান্ডিরাম, রাম 


ছুর্মভ বানরাধিপত্য লোক-সতকৃত চিরস্তন | চন্দ্রকে যখোচিভ প্রশংসা করিয়া পুনর্বার 
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চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি মুহূর্তকাল 
চিন্তা করিয়া ছুঃখাকুলিত হৃদয়ে বাম্পপূর্ণ 
লোচনে সীতার উদ্দেশে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন ও মনে মনে কহিলেন, ইনিই 
সেই মিথিলাধিপতি ধন্মশীল মহাত্ম। জনক- 
রাজার প্রিয়তম! দুহছিত পতিপরায়ণা সীতা ; 
ইনিই হলমুখ দ্বারা ধরণী ভেদ করিয়! ক্ষেত্র 
হইতে উখিতা হইয়াছেন; ইনিই পন্মরেণু 
সদৃশ-গৌরবর্ণ ক্ষেত্রপাংশু দবার। স্যষ্ট হইয়া- 
ছিলেন; ইনিই সেই মহাবিক্রমশালী সংগ্রামে 
অপরাজুখ মহারাজ দশরথের পুত্রধধূ; ইনিই 
ভ্রিলোক-বিখ্যাত ধর্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ মহাত্বা রাম- 
চন্দ্রের প্রিয়তম] ভার্ষ্যা; এই যশন্বিনী থচ- 
রিতা! জনক নন্দিনী, এক্ষণে রাক্ষমীদিগের বশ- 
ব্তিনী হইয়াছেন; ইনিই পূর্বে পতিপ্রেমের 
বশবর্তিনী হইয়া সমুদায় স্থখ-সৌভাগ্য পরি- 
ত্যাগ পূর্বক বনবাস-জনিত ছুঃসহ দুঃখ তৃণ 
জ্ঞান করিয়। ভর্তার সহিত নির্জন বনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন; অরণ্য-মধ্যে ইনিই পতিসেবায় 
নিরত! থাকিয়া ফলমূলেই সন্ভষ্ট থাকিতেন। 
রাজগূহে রাজভোগে ইনি যেরূপ পরিতুষ্ট 
হুইতেন, অরণ্যমধ্যে আসিয়া পতির সহিত 
বন্য-ফলমুল-ভক্ষণে ইস্থার সেইরূপ শ্রীতির 
কিছুমাত্র ন্যুনত। হয় নাই; স্থবর্ণবর্ণা সম্মিত- 
ভাষিণী মন্দতাগিনী সেই সীতা৷ এক্ষণে নিয়ত 
ঘোর যাতন। ভোগ করিতেছেন। 
পৃর্ধ্বে আমি চারি জন বানরের সহিত 
পর্বতশিখরে উপবিষ্ট ছিলাম; এই সীতা! যে 
সববর্ণবর্ণ গীত উত্তরীয় বসন নিক্ষেপ করিয়া, 
"ছিলেন, তাহ! পর্বতের উপর নিপতিত 








হইয়াছিল, আমর! তাহা! দেখিয়াছিলাম; 
ইনি যে সমুদায় শব্দায়মান মহামুল্য ভূষণ 
ধরণীতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমর! 
তাহ। দর্শন পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম ; ইনি 
যে ম্থগঠিত কর্ণভূষণ, পরিক্কত কুগুল ও মণি- 
বিদ্রুমযুক্ত হস্তভূষণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
মেই সমুদায় ভূষণের যেরূপ আকার ও পরি- 
মাণ, ইহার অবয়বের গঠনও তদনুরূপ দেখি- 
তেছি; বিশেষত রামচন্দ্র যেরূপ বলিয়। দিয়া- 
ছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, ইহীরই সেই 
সমূদায় অলঙ্কার) ইহার অঙ্গ হইতেই সেই 
সমুদায় অলঙ্কার বিচ্যুত হইয়াছে, সন্দেহ 
নাই; এক্ষণে আমার ইচ্ছা, এই সুশীল! 
মৈথিলীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। এক্ষণে 
ইনি, পিপান্থ রাবণ কর্তৃক প্রমথিত প্রপার 
ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছেন ; রাবণ ই্ীকে 
ইক্ষাকুবংশরূপ সরোবর হইতে পঙ্কলিপ্ত | 
স্বণালিনীর ন্যায় বলপুর্ববক উদ্ধৃত. করিয়া! 
আনিয়াছে ; সতরাং এই তপস্থিনীর আর 
পূর্বববৎ শোভ। নাই। 

মহানুভব রামচন্দ্র, ধাহার নিমিত কাপণ্য,' 
আনৃশংস্য, শোক ও মদন, এই চতুষ্টয়ে পরি- 
তণ্তহ্ৃদয় হইতেছেন, ইনিই সেই সীতা, 
সন্দেহ নাই। পত্বী নিরুদ্দেশ হইল বলিয়া, 
রামচন্দ্র কার্পণ্য আশ্রয় করিয়াছেন ; আশ্রি- 
তার এতদুর কষ্ট হুইল বলিয়া তিনি অনৃ- 
শংসতার বশবর্তী হইয়াছেন; পতিব্রতার 
এরূপ দুরবস্থা হইল বলিয়! তাহার শরীরে 
শোক প্রবেশ করিয়াছে; সীতা প্রিয়তম। 
বলিয়া তিনি মদন-পরতন্ত্র হইয়াছেন; এই 
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দেবী সীতার অন্তঃকরণ রামচন্দ্রে এবং 
রাঁমচন্দ্রের অন্তঃকরণ একমাত্র এই শীতা- 
তেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই কারণে 
এই দ্রেবী সীতা এবং সেই ধর্্মাত্বা রাম- 
চন্দ্র এ পর্ধ্যস্ত অতিকষ্টে জীবন ধারণ 
করিতেছেন । 

এই রাঁমচক্দ্রের প্রিয়তম! মহিষী ইন্দী- 
বর-শ্থামা জনকনন্দিনী বহুদিন নিরুদ্দেশ 
হইয়াছেন বটে, কিন্তু রাঁমচন্ট্রের হৃদয় হইতে 
ক্ষণকাঁলের নিমিভ্তও অস্তহিতি হয়েন নাই। 
পতিশোক-পরায়ণ তপঃকৃশ। এই বৈদেহী 
প্রতিপচ্চন্দ্র-লেখার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন, 
শোভা পাইতেছেন না। ইমি ম্ভাবতই 
কৃশাঙ্গী, বিশেষত পতিবিয়োগে কৃশতরা 
হইয়৷ পড়িয়াছেন; অনভ্যাসশীল ব্যক্তির ন্যায় 
এক্ষণে ইনি ক্রমশই ক্ষীণা হইয়া পড়িতে- 
ছেন। রাজ্য্রষ্ ব্যক্তি পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ 
করিলে যেরূপ আনন্দিত হয়,রাঁমচন্দ্র ইহাকে 
পুনঃপ্রাপ্ত হইলে সেইরূপ আনন্দিত হইবেন, 
সন্দেহ নাই। কাঁম্যভোগগ-বিহীনা বন্ধুজন- 
বিরহিতা এই জাঁনকী রামচক্দ্রের সমাগম" 
প্রত্যাশাতেই এ পর্যন্ত নিজ দেহ ধারণ 
করিতেছেন; ইনি রাক্ষসীদিগের প্রতি ছৃষ্টি- 
পাঁত.করিতেছেন না, কুসহ্থমিত বৃক্ষসযুদায় ও 
দেখিতেছেন না; ইহার একনিষ্ঠ হৃদয় এক 
মাত্র রামচন্দ্রকেই দর্শন করিতেছে । নারী* 
জাতির শরীরে অলঙ্কার না থাকিলে'ও ভর্ভাই 
পরম অলঙ্কার ; সুতরাং এই সীতা অলঙ্কতা 


ন হইয়াও রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ নিষ-, 


ভ্ধন শৌভ] ধাঁরশ করিতেছেন। 


রামচন্্, এই সীতার বিরহে যে জীবন 
ধারণ করিতেছেন ও শোকভরে দেহত্যাগ 
করেন নাই, ইহ! অতীব ছুর্ঘট; এই স্ুকেশী 
পদ্মমুখী স্থখোঁচিতা সীতাকে ছুঃখিত! দেখিয়া 
আমারও মন যাঁর পর নাই ব্যথিত হুই- 
তেছে। হায়! কবে এমন দিন হইবে যে, 
এই সীতা অপার ছুঃখসাগরের পরপারে 
উত্তীর্ণ হইবেন ! অগ্রমেয়-বলসম্পন্ন রামচন্দ্র 
ও মহাবীর লক্ষণ জীবিত থাকিতে যদি 
সীতাঁই এরূপ ছুঃখে নিপতিত হইলেন,তাঁহ! 
হইলে কাঁলের অপাধ্য কিছুই নাই! বর্ষা- 
কালে যেরূপ গঙ্গ| নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়েন না, 
সেইরূপ এই সীতা রাঁমচক্দ্রের ব্যবসায় ৪ 
লক্ষমণের বল জানিয়া একান্ত ক্ষুধ হইতে- 
ছেন না । এই দেবীর যেরূপ যথাযথ অঙ্গ- 
সৌষ্ঠব, রামচন্দ্রেরও সেইরূপ; শ্বতরাঁং এই 
স্থলোঁচনাঁই রাঁমচক্দ্রের যোগ্য । রাঁমচজ্দ্রের 
যেরূপ রূপ, যেরূপ বয়ঃক্রম, যেরূপ আঁভি- 
জাত্য ও যেরূপ লক্ষণ, এই দেবীরও সমুদদায় 
সেইরূপ; সুতরাং রাঁমচন্দ্রই এই দেবীর 
উপযুক্ত পতি, এবং এই দেবীই রামচক্দ্রের 
অনুরূপ পত্বী। 

এই পদ্মপলাশ-লোচনা সীতা, পূর্বে 
রাঁমলক্ষষণ-পরিরক্ষিতা হইয়া! এক্ষণে বিকৃত- 
মুখী রাঁক্ষসী কর্তৃক বৃক্ষমূলে রক্ষিত! হইতে- 
ছেন! রা 

মহাবল মহাঁবেগ বাঁনরপ্রবীর হনুমান, 
এইরূপে নিরীক্ষণ পূর্বক বহুবিধ যুক্তি ছারা 
সীতাকে সীতা বলিয়াই নির্ধারিত করিলেন, 
এবং সেই স্থানে বৃক্ষশাখায় নিলীন হইয়া 
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ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে এই পুষ্পভারাব- 
নত-স্বদৃশ্য-শাখাসম্পন্ম অশোঁকরৃক্ষ সমুদায় 
আমার শোক বৃদ্ধি করিতেছে ! হনুমান এই- 
রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় নিশা 
অবসান হইল; নিশানাথ মন্দরশ্মি ও শোভা" 
হীন হুইয়! পড়িলেন। 





বিৎশ সর্থ। 


পপ 


রাবণ-দর্শন। 

অনন্তর নিশ্মলপ্রভ চন্দ্র, সাহাধ্য করি- 
বর নিমিত্তই যেন শীতল কিরণজাল দ্বার! 
হনুমানকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; 
তখন হনুমান সলিলমধ্যে ভারা ক্রান্তা নৌকার 
ন্যয় শোকভার-সমাক্রান্তা পুর্ণচন্দ্র-মুখী 
সীতাকে স্পষ্টরূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি রাক্ষমীগণ-মধ্যে সমুদিত শুক্ল" 
পক্ষীয় প্রতিপচ্ছন্দ্র-লেখার ন্যায় নির্মল! 
সীতাকে উত্তমরূপে দর্শন করিলেন 

অনস্তর লঙ্কেশ্বর রাবণের প্রবোধনের 
নিমিত অদ্ভুত শ্রোত্রমনোহর মঙ্গল বাদ্য- 
ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। মহাবল রাক্ষস- 
রাজ রাবণ যথাসময়ে জাগরিত হইলেন। 
মত্ততা-নিবন্ধন তাহার মাল্য ও বস্ত্র অস্ত 
হইতে লাগিল; এই সময়ে তিনি সকাম হইয়া 
বৈদেহীকে চিন্তা করিলেন । মদোদ্ধত রাবণ, 
1 মদন কর্তৃক প্রেরিত হুইয়া আপনার উপ. 
|; স্থিত কামতাঁৰ গোঁপন করিতে সমর্থ হইলেন 
1 না। স্বাভরণ-ভূষিত, অনুপম-শোভা-সম্পন্ন 











রাক্ষনপতি,ততকাঁলে সীতাকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত গৃহ হইতে নির্গত হুইয়া অশোঁকবনে 
প্রবিষ্ট হইলেন। 

এই অশোকবন দিব্য-ফলপুষ্প-স্থশো- 
ভিত বহুবিধ পাদপসমূহে পরিব্যাপ্ত;) মধ্যে 
মধ্যে রমণীয় পুক্ষরিণী ও বিবিধ বিচিত্র গৃহ 
শোভা পাইতেছে। সদামত্ত মধুররব বিচিত্র 
বিহঙ্গমগণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে; 
ইহার বীথী সমভূমিতলা, রমণীয়া, মনোহর 
ও স্বিন্যন্ত-বৃক্ষরাজি-বিরাঁজিতা ; ইহার 
তোরণ মণিকাঞ্চনে বিভূষিত ;) দশানন এই 
বীধী দর্শন করিতে করিতে অশোক-বন"মধ্যে 
দেখিলেন, চভুর্দিকে নানাবিধ মৃগগণ, সদা- 
মত্ত বিহঙ্গমগণ, বহুবিধ স্থদৃশ্য চিত্রমুগগণ ও 
বিবিধাকার ক্রীড়াম্বগগণ ইতস্তত গমনা- 
গমন করিতেছে। 

মদনোন্মত মহাবল দশানন, অশোক্‌- 
বনের সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে ক্রমশ 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । দেবকন্যাগণ ও 
গন্ধর্বকন্যাগণ যেরূপ কুবেরের অনুসরণ 
করেন, সেইরূপ একশত মাত্র রমণী তাহার 
অনুগমন করিতে লাগিল। কোন' কোন, 
কামিনী বিচিত্র কাঞ্চনদীপ গ্রহণ করিয়াছিল, 


কোন কোন রমণী বালব্যজন, কোন কোন 


রমণী তালরৃস্ত, কোন কোন রমণী স্থরাপূর্ণ 
রত্বময় পানপাত্র দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়! 
দাক্ষিণ্য বশত ' তাহার সহিত গমন করিতে 
লাগিল। : টা 

অনস্তর পবননন্দন হনুমান, নিরুপম-রূপ- 


 বতী যুবতীদিগের কাঞ্ষীনিনাদ ও নৃপুরধ্বনি 











সুন্দরকাণ্ড। 


শুনিতে পাইলেন। পরে তিনি, অসাধারণ 
কর্ম-পরায়গ, অচিন্ত্য-বল-পৌরুষ রাক্ষসাধি- 
পতি দশাঁননকে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে 
দেখিলেন। রমণীগণ কর্তৃক ধৃত গন্ধতৈল- 
পুর্ণ বনুসংখ্য দীপ সমুদায়ে চতুর্দেক সমুদ্‌- 
ভামিত হইল । হনুমান বৃক্ষশাখায় পুষ্পপত্র- 
লতা-সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া সমাগত লক্ষে 
শ্বরকে দর্শন করিতে লাগিলেন । এই লকঙ্কষে- 
শ্বর, শরাসন-বিরহিত সাঁমর্ষ কন্দর্পের ন্যায় 
রূপসম্পন্ন, কামার্ভ ও গর্ববান্থিত। মদ- 
মত্ততা নিবন্ধন উহার নয়নসমুদায় রক্তব্ণ 
ও কুটিল; তিনি মথিত-অম্বত-ফেন-সদৃশ 
পুঙ্পসহ অ্রস্ত নির্মল বসন আকর্ষণ করিতে 
ছেন। অন্তর হনুমান রাক্ষসরাঁজের সহিত 
বিবিধ ভূষণে ভূষিতা রূপ-যৌবন-সম্পন্ন! 
রমণীদ্িগকে দেখিতে পাইলেন । মহাষশা 
মহারাজ রাবণ এইরূপে যুবতীগণে পরিবৃতা 
হইয়। মৃগ-পক্ষি-নিষেবিত প্রমদাঁবনে প্রবিষ্ট 
(হইলেন। বিচিত্রাভরণভূষিত শঙ্কুকর্ণ মহাবল 
 দ্শানন মত্ততা নিবন্ধন, ভূষিত হইয়াঁও শ্বশীন- 
'চৈত্য-বৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্কর-দর্শন হইয়ছেন। 
মহাঁতেজ! পবননন্দন হনুমান, তাঁরাঁগণ- 
পরিবৃত তারাঁপতির. ন্যায়, রূপবতী-যুবতী- 
পরির্ত রাক্ষসেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। 
তিনি অনস্ত তেজের আঁকর রাঁক্ষলপত্তিকে 
দেখিয়! লঙ্কাধিপতি রলিয়াই. স্থির করি- 
লেন। 8. এ ৃ 
অনন্তর মহাঁতেজ। মহাঁবাছ 'মহারী 
মহা'বুদ্ধি ছনুঙ্গান, রাঁধগ কি করেন, দেখিবার 
নিষিত লশ্ষপ্রদান পুর্ববক পত্রগুলো পরিবৃত 


৫৫ 





অন্য শাখায় গমন করিয়! অবস্থান করি- 
লেন। 


পপ 


একবিংশ সর্গ। 





সীতা-সংস্থান-বর্ণন | 

অনস্তর মহাভাগ! বরারোহা বরবর্ণিনী 
বৈদেহী, রাক্ষলরাজ রাঁবণকে আসিতে দেখি. 
য়াই বাত্যাহত কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে 
লাগিলেন্ব। তিনি উরুযুগল দ্বারা উদর ও 
বাহুযুগল দ্বারা পয়োধর আচ্ছাদন পূর্বক 
উপবিষ্টা হইয়! রোদন করিতে প্রবৃত্ত। হই- 
লেন। 

লঙ্কাধিপতি দশানন, রাক্ষীগণ-রক্ষিতা 
বৈদ্বেহীকে সাগর-মগ্রা নৌকার ন্যায় ছুঃখা- 


ব-নিমগ্রা, দীনা, অসংরৃত ভূমিতলে সমা" | 


সীনা ও. বনম্পতি হইতে ছিন্না তূমি-নিপ- 
তিতা লতার ন্যায় শোঁচনীয়া দেখিলেন। 
সীতার শরীর, মগ্ডনার্থ হইয়াও মগ্ডন- 
বিরহিত, মার্জনবিহীন হুইয়াও সমুজ্ত্বল ; 
তিনি কাঞ্চনী প্রতিমার ন্যায় ধূলি-ধুসরিত 
হইয়াও স্থবিশুদ্ধ ; তাহাকে দেখিলে বোধ 
হয়, তিনি সঙ্কল্পরূপশ্ত্রঙ্গযুক্ত মনোরথে 
আরোহণ করিয়া ভূবনবিখ্যাত রাঁজসিংহ 


রামচন্দ্রের নিকট গমন করিতেছেন ; ভিনি 


ছুঃখার্ণবের পর পার দেখিতে পাইতেছেন ন1 ; 
তিনি শোকে একান্ত নিমগ্ন হুইয়! রহিয়া- 
ছেন; তিনি একমাত্র দয়িত রামচজ্জে 


অনুরক্ত থাকিয়া একমাত্র ঠাহীকেই নিয়ত 
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পেপসি িটািাাশশিশাোপাশীীশিসিল 


স্মরণ করিতেছেন ; তাহার দেষস্পর্শপরি- 
শূন্য সৌন্দর্ধ্য-সম্পন্ন শরীর, দিব্য অঙ্গরাগে 
দেযোতমান হইতেছে; তিনি পন্নগেন্দ্-ৰধূর 
ন্যায় ধর্ষিতা হইয়। উদ্ধার প্রত্যাশা করিতে- 
ছেন; ত্তিনি ধূমকেতু কর্তৃক অভিভূতা রোহি- 
ণীর ন্যায় পরিভূতা ও বিবর্ণা হইয় পড়িয়া- 
ছেন ; তীহাকে দেখিলে বোধ হয়, তিনি 
পুর্বে সদাঁচাঁর ধাঁশ্নিক-কুলে জন্ম পরিগ্রহ 
পূর্ববক সৃত্যুমুখে নিপতিত হুইয়া পুনর্কবাঁর 
ঢুক্ষুলে জন্মিয়া সংস্কার-প্রাপ্ত। হইয়াছেন । 
এই জনকনন্দিনী প্রমাদ-দৃষিতা কীর্তির 
ন্যায়, বিমানিত। শ্রদ্ধার ন্যায়, পরিক্ষীণা 
প্রজার ন্যায়, প্রতিহত আশার ন্যায়, বিজ্স্তা 
দেবতার ন্যাঁয়,বিনিহতা৷ আজ্ঞার ন্যায়,বিধ্বস্ত! 
পত্ীর ন্যায়, হততবীর1 সেনার ন্যায়, অন্ধকাঁর- 
ধ্বস্ত1 প্রভার ন্যায়, পরিক্ষীণা নদীর ন্যায়, 
নীচ-সংসর্গ-দুষিতা বেদীর ন্যায়, প্রশাস্তা অগ্নি- 
শিখার ন্যায়, নভত্তল-নিপতিতা চন্দ্ররেখার 
ন্যায় নিষ্প্রভা হইয়া! পড়িয়াছেন। তিনি 
রাহুত্রন্ত-নিশীকরা পৌর্ণমাসী নিশার ন্যায়, 
শুক্ধআোতা নদীর ন্যায়, জ্যোৎক্সা-বিহীনা 
কুষ্ণপক্ষীয়! রজনীর ন্যায় এবং হস্তিহস্ত-পরি- 
ক্লিষ্ট। বিধ্বস্ত-পত্রা! বিমর্দিত-কমল! বিত্রা- 
দিত-বিহঙ্গমা! আকুল! পদ্মিনীর ন্যায় প্রভা- 
হীনাঁ, দীন1 ও পতিশোক-কাতর! হইয়! রহিয়া- 
ছেন। অচিরেগদ্ৃতা পদ্মিনী যেরূপ অ্রীক্ষে 
সম্তপ্তা হয়, সেইরূপ এই স্বকুমারী স্থজাত- 
শরীর-সম্পন্না রত্বগৃহ-বাসযোগ্য! জনকনন্দিনী 
নিয়ত তপ্যমান। হইতেছেন। যৃথভ্রষ্টা গজ- 
| ক্লাজপ্বধূকে ধরিয়। স্তন্থে রন্ধন পূর্বক পালন 








রামায়ণ । 


করিলে সে যেরূপ ছুঃখার্ভ হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে থাকে, ইনিও সেইরূপ 
নিয়ত দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতেছেন । 
ইনি ভ্রা নিবন্ধন আপনার গাত্র দ্বারাই 
আপনার গাত্র আচ্ছাদন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। নাভিমগুলগামী সুন্মম দীর্ঘ নীল 
রোমরাজি দারা ইহীর পয়োধরযুগল সম- 
লঙ্কত হইয়াছে; ইনি লজ্জা-নিবারণের 
নিমিত্ত গীত বসনের প্রান্তভাগ দ্বারা, পরম্পর- 
হত স্তবকসদৃশ স্বজাঁত স্তনযুগল আচ্ছা- 
দন করিতেছেন। 
এই জনকনন্দিনী উপবাঁস, শোক, চিন্তা 
ও ভয় নিবন্ধন পরিক্ষীণা, কৃশা, দীনা ও 
আহার-পরিশুন্য। হইয়া আঁছেন; তিনি দেব. 
রূপিণী তাপসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ছুঃখার্ত 
হৃদয়ে রামচক্দ্রের অভ্যুদয় ও রাঁবণের সমু- 
চ্ছেদ কামনা করিতেছেন । 


দ্বাবিৎশ সর্গ। 


সীতা-প্রলোভন । 

অনন্তর রাবণ কামার্ভ হুইয়! পতিব্রতা 
দীন! নিরানন্দা তপস্থিনী সীতাকে কহিলেন, 
স্বন্দরি! তুমি কিনিমিত্ত আমাকে দেখিয়া 
অঙ্গসঙ্কোচ ও অঙ্গগোপন করিতেছ ? তুমি 
ভয়াতুর1 হইয়! এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছ 
যেন, আমি তোমাকে দেখিতে না পাই! 
ভাবিনি! এখানে কোন মনুষ্য বা;রাক্ষম 
কেহই নাই; ভুমি ভয় পরিত্যাগ কর। 





শী শী শশী শীট 
সি ০ রি 








সুন্দরকাপণ্ড। 
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আমাকে দেখিয়! তোমার ভয়ের কারণ কিছুই 
গাই! ভীরু ! আমর! রাক্ষস জাতি ; আমা- 
দের সনাতন নিজ ধন্ম এই যে, বলপুর্ববক 
স্ত্রীপরিগ্রহ করি, অথব! সংগ্রামে জয়পুর্বক 
হরণ করিয়া আনিয়! থাকি। বিশাললোচনে ! 
আমি তোমাকে কামন1] করিতেছি ; শ্রিয়ে ! 


। তুমি আমাকে সমাদর পুর্ববক গ্রহণ কর। 


সর্ববাঙ্গস্থন্দরি ! তুমি অসামান্য রূপলাবণ্য 
দ্বারা সকলেরই মনোহরণ করিয়া থাক | রূপ- 
বতি.! আমি আর তোমাকে অকাম! দেখিতে 
ইচ্ছা করি না; এক্ষণে মদন আমার শরীরে 
যথারুচি ব্যবহার করুন। 

দেবি ! ভয় করিও না; শ্রিয়ে! আমার 
প্রতি বিশ্বাস কর; বৈদেছি! আমার প্রতি 
প্রণয়িনী হও; চিরদিন এরূপ শোকাঁতুরা 
হইয়। থাকিও না। একবেণী ধারণ, নিরস্তর 
চিন্তা, মলিন বসন পরিধান, অক্সান ও উপ- 
বাস, এ সমুদায় এই কোমল শরীরের উপ- 
যোগী নহে; এক্ষণে তোমার কর্তব্য এই যে, 
আমার প্রস্তি অনুরক্তা হইয়া বিবিধ বিচিত্র 


বসন, দিব্য আভরণ, অগুরু-চন্দন ও বহুবিধ 


মহামুল্য মাল্য ধারণ পৃর্ববক অপূর্ব শয্যায় 
শয়ন বা অপুর্ব আসনে উপবেশন করিয়। 
নৃত্য গীত বাদ্যে ও আমোদ-প্রমোদে কাল- 
যাপন কর। কল্যাণি! তুমি স্ত্রীজাতির যধ্যে 
রত্বস্বরূপা; এক্ষণে তুমিগাত্রে অলঙ্কার পরি- 
ধান কর। বরবর্ণিনি! তুমি আমাকে প্রাপ্ত 
হইয়াও কিনিমিতত এরূপ হীন অবস্থায় 
কালাতিপাত করিতেছ ! তোমার এই নব- 
প্ররূ় হুচারু যৌবন: অতীত হইতেছে; 
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নদীআোত যেমন একবার গত হইলে আর 
প্রত্যাবৃভ হয় না, সেইরূপ যৌবন গত হইলে 
তাহা কখনই ফিরিয়া আসিতে পারে না? 

মৈথিলি ! আমি বোধ করি, রূপ্য নির্মাণ, 
কর্তা বিশ্বকর্মা একমাত্র তোমাকে নির্শীণ 
করিয়াই উপরত হইয়াছেন; যদি তাহা না 
হইত, তাহা! হইলে এই জগতে তোমার 
রূপের উপমাস্থলে অন্য কোন নারী দণ্ডায়- 
মানা হইতে সমর্থা হইত। বৈদেহি ! তুমি 
যেরূপ অপরূপ-রূপ-যৌবন-শালিনী তাহাতে 
তোমাকে দেখিলে অন্য পুরুষের কথ। দূরে 
থাকুক, সাক্ষাৎ পিতামহও ধৈর্য্য অবলম্বন 
করিয়। থাকিতে পারেন না। চন্দ্রমুখি! 
তোমার যে যে অঙ্গে আমিদৃষ্টিনিক্ষেপ করি- 
তেছি, আমার চক্ষু সেই সেই অঙ্গেই নিমগ্ন 
ও বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে ! 

লাবগ্যবতি ! আমার ভার্ধ্যা হও; ঈদৃশ 
মোহ পরিত্যাগ কর; আমার যে সমুদায় 
প্রধান প্রধান ভার্ধ্য রহিয়াছে, তুমি তাহা" 
দের সকলের মধ্যেই প্রধানা মহিষী হও । 
ভীরু ! আমি সমুদায় লোক জয় করিয়। যে 
সমুদায় উত্তম উত্তম রত্ব আহরণ করিয়াছি, 
তৎসমুদায়, রাজ্য, এবং এই শরীর তোমার 
হস্তেই সমর্পণ করিতেছি। বিলাসিনি ! আমি 
তোমার সম্মান রক্ষার নিমিত নানা নগর ও. 
জনপদ সমেত পৃথিবী জয় করিয়া তোমার 
পিতা জনককে প্রদান করিব । এই পৃথিবী | ' 
মধ্যে আমার সহিত দমকক্ষ হইয়া সংগ্রাম 1. 
করিতে পারে, এমত কাহাকেও দেখিতে পাই. 


না। হ্বলোচনে! আমার কভদুর প্রতিহত | | 
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পপি পাপ ৩ শর? 


মহাবীর্ধ্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
আমি অনেকবার দেবগণ ও অন্থরগণকে 
পরাজয় করিয়াছি ; তাহাদের ধ্বজপতাকা। 
ভগ্ন করিয়া দিয়াছি; তাহার! অনেকবার রণে 
ভঙ্গ দিয় পলায়ন করিয়াছেন ; রণভূমিতে 
আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়েন 
নাই। 

প্রিয়তমে ! এক্ষণে আমার প্রতি অভি- 
লাধিণী হও ; উত্তমরূপে শরীর সংস্কার পূর্বক 
সমুজ্ল অলঙ্কার সমুদায় ধারণ কর; বিশ্ব- 
কম্মা তোমার যেরূপ অপরূপ রূপ নিষ্মীণ 
করিয়াছেন, আমি অদ্য তাহার শ্বরূপ সন্দর্শন 
করিব। বিলামিনি! অদ্য অনুকুল! হইয়া 
| তুমি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কত কর; অদ্য হইতে 
তুমি যথারুচি ভোগ্য বস্ত ভোগ করিতে 
প্রবৃত্তা হও); যাহাকে তোমার ইচ্ছা! হয়, 
তাহাকেই তুমি যথাভিলধষিত ভূমি ও ধনরত্ব 
প্রদান করিতে থাক। তুমি আমার প্রতি 
বিশ্বস্ত-হ্ৃদয়া হইয়া পরিপালিতা হও; বাহার 
প্রতি যাহ ইচ্ছ', প্রন্থষ্ট হৃদয়ে আন্ত! কর। 
আমার প্রসাদে তুমি পরিপাঁলিতা হইলে 
তোমার বন্ধু-বান্ধবগণও তোম' কর্তৃক পরি- 
পালিত হইবে। প্রিয়ে ! আমি কতদূর সম্বদ্ধি- 
শালী, আমার কতদূর সৌভাগ্য-সম্পৎ,আামার 
কিরূপ অচলা লক্ষ্মী, আমার যশ কতদূর 
বিস্তীর্ণ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া! দেখ। 
স্থভগে! সেই ছিঙ্স-বসনধারী রামচন্দ্রকে লইয়া 
তুমি কি করিবে ! রামচন্দ্র বিষয়চ্যুত, ্রীহীন, 
বনচারী, ব্রতপরায়ণ ও স্থগিলশায়ী; সে এত 
দিন বাঁচিয়া আছে কি না, তাহাও সন্দেহ স্থল। 


পোপ 
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বৈদেছি! ঘোরতর মেঘখমগুলে আকাশ- 
মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে যেরূপ চন্দ্ররেখা 
দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ রা'মও 
কদাপি আর তোঁমাকে পুনর্ববার দেখিতে 
পাইবেন ন1। হিরণ্যকশিপুর লক্ষ্মী, ইন্দ্রের হস্ত- 
গত হইলে যেমন তাহার পুনরুদ্ধার হয় নাই, 
সেইরূপ রাঁমও কখনই আমার হস্ত হইতে 
তোমাকে উদ্ধার করিয়! লইতে সমর্থ হইবে 
না। মধুরহাপিনি ! চারুবদনে ! স্থলোচনে ! 
বিলাসিনি ! স্থপর্ণ যেমন সর্পকে হরণ করে, 
সেইরূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ ; 
প্রিয়তমে ! তুমি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ 
পুর্ববক কৃষ্ণ কৌশেয় ধারণ করিয়! রহিয়াছ; 
তোমার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া আমি নিজ- 
পত্বী ভোগে প্রীতিলাভ করিতে পারিতেছি 
না। ভাবিনি ! আমার অন্তঃপুর মধ্যে আমার 
যে সযুদায় সর্ববগুণ-সম্পন্ন! রমণী আছে, তুমি 
তাঁহাদের সকলেরই অধীশ্বরী হও, সকলের 
উপর কর্তৃত্ব কর। হ্থকেশি! অগ্দরোগণ 
যেরূপ লক্ষ্মীর পরিচর্যা করে, সেইরূপ! | 
ভ্রিলোক্য মধ্যে প্রধান! রমণীর! তৌমারই 
সেবা-শুআ্রধা করিবে। স্থশ্রোণি ! কুবেরকে | 
পরাজয় পূর্বক যে সমুদায় ধনরত্ব সংগ্রহ 
করিয়াছি, তুমি তৎসমুদায়, লকঙ্কাপুরী এবং 
আমাকে যথান্থখে ভোগ কর। সীতে! 
তপস্যা-বিষয়ে, বলবিক্রম-বিষয়ে, তেজো- 
বিষয়ে, ধন-বিষয়ে অথব। ঘশ্পো-বিষয়ে রামচন্দ্র 
কোনক্রমেই আমার সদৃশ হইতে পারে না। 

সর্ব্বাঙ্গস্থপ্দরি ! তুমি অমল স্বর্ণহার 
ধারণ পূর্বক শোভিত-শরীর হইয়1 আমার 
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সুন্দরকাণ্ড। 





সহিত, কুহ্থমিত-তরুরাজি-বিরাজিত প্রশস্ত- 
ভূমি-সমলঙ্কৃত কানন সযুদায়ে পরম ম্থখে 
বিহার কর। 


ত্রয়োবিধশ সর্গ। 


সীতা-বাক্য | 

ত্ানন্তর সীতা, দুর্দান্ত নিশাচরের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতরভাবে দীনস্বরে 
দ্রীনবচনে ধীরে ধীরে কহিলেন, লক্ষেশ্বর ! 
আমি সৎকুলে জম্ম পরিগ্রহ পূর্বক সতকুলেই 
পরিণীতা হইয়াছি; আমি সাধুপত্বী হুইয়। 
সাধু-বিগহিত অকাধ্যে কখনই প্রবৃত্ত হইর 
না। 

তপন্থিনী শুভানন। সীত। রাক্ষনরাজকে 
এই কথ! বলিয়৷ তাঁহার দিকে পৃষ্ঠ করিয়। 
পুনর্বার কহিলেন, আমি পরভার্ধ্যা হইয়! 
ধন্মান্ুনারে তোমার ভাধ্যা হইতে পারি 
না। তুমি ধর্মের মুখাপেক্ষা কর; সাধুজন- 
পরিগুহীত পথ পরিত্যাগ করিও না; তোমার 
আপনার পত্বী যেরূপ, অনে]র পত্ীও সেই: 
রূপ রক্ষণীয়। তুমি আপনাকে উপমাস্থলে 
দণ্ডায়মান করিয়া নিজ পত্বীতেই নিরত হও) 
যিনি নিজ পত্বীতে অসন্তুষ্ট, চপল, অজিতে- 
ক্রি ও প্রজ্ঞা-বিহীন, তিনি পরনারী হই- 
তেই পরাভব প্রাপ্ত হয়েন) এদেশে কি 
সাধু নাই ! অথবা তুমি কি সাধুজনের অন্ধু- 
ব্তাঁ হও.না1 ! .বিচক্ষণ জনগণ ষে সমুদাঁয় 
পথ্য ও ছিতবাক্য বলেন, টি কি তাহা 
গ্রহণ কর না! 7: 77 ও | 
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লঙ্কেশ্বর ! তুমি যেরূপ অজিতেক্দ্রিয় ও 
অধার্মিক,তাহাতে এই রত্বপূর্ণা লঙ্কা তোমাকে ! 
পতিরূপে পাইয়া তোমারই অপরাধে অল্প- 
কাল মধ্যে বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি 
ইন্দ্রিয-পরায়ণ ও ছুনাতির বশবর্তী; তোমাকে | 
পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই সমৃদ্ধ দেশ ও 
নগর শীঘ্রই ধ্বস্ত হইবে । রাবণ! যে ব্যক্তি 
অদুরদশী ও পাপাত্মা, সে নিজ দোষেই 
নিহত হয়; তাহার বিনাশে নকল প্রাণীই 
আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে; তুমি যেরূপ 
পাপাত্সা ও পাপকাধ্য-পরায়ণ, তাহাতে তুমি 
বিনষ্ট হইলে সকলেই প্রন্নন্ট হৃদয়ে বলিবে 
যে, আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই এই ক্রুরকর্ম্মা 
দুরাত্মা উৎসন্গ হইল । 

রাক্ষলরাজ! তুমি এখর্ধ্য দেখাইয়া বা 
ধন দেখাইয়া আমাকে প্রলোভিত করিতে 
পারিবে না; দ্িবাকরের প্রভার ন্যায় আমি 
রাঁমচন্দরের অনন্য। ভার্ধ্যা। আমি পুর্ব 
লোককান্ত €লোকনাথ, সর্বত্র বিখ্যাত রাম- 
চন্দ্রের স্থসৎকৃত বামহস্ত উপধান করিয়া 
কিরূপে এক্ষণে অপর ব্যক্তির বাহু উপধান 
করিব! বিজিতেক্রিয় স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রিয় 
তম] বিদ্যার ন্যায় আমি সেই মহাত্স। রাষ- 
চন্দ্রেরই ধর্মপত্বী ও প্রিয়তম] ভার্য্যা । রাবণ! 
আমি যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছি; 
বনবাপিনী করেণুর সহিত যুখপতির ন্যায় 
তুমি আমাকে রামচন্দ্রের সহিত সংমিলিত 
করিয়া দাও); তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল 
হইবে। ভূমি যদি এই লক্কাপুরী ও আক্স- 
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হইতে তোমার ঘোঁররূপ বধের ইচ্ছা না 
থাঁকে, তাহ। হইলে রামচক্জের সহিত ধন্মানু- 
সারে মিত্রতা স্থাপন কর। লোক-সংহারক 
যম, মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিতে পারে) 
অনিলও অনলকে পরিত্যাগ করিতে পারে, 
কিন্তু রাবণ! লোকনাথ রামচন্দ্র দ্ধ হইলে 
তোমাকে জীবন সত্ত্ব ছাড়িয়া দিবেন না। 
রাক্ষসরাজ! আমি দেখিতেছি, তুমি ইন্দ্র- 
হস্ত বিমুক্ত অশনির বিস্ফূর্জিনিতের ন্যায় ঘোর- 
তর রামচন্দ্র-শরাসন-শব্দ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছ; দেখিতেছি, অবিলম্ঘেই রাঁমলন্মমণ- 
পরিত্যক্ত স্থপর্বব-সম্পন্ন স্থুতীক্ষ শরসমূহ প্রজ্ত- 
লিত-মুখ উরগসমুহের ন্যায় এই স্ছানে 
কতিত হইবে ; আমি দেখিতেছি, রামচন্দ্র ও 
লক্ষ্মণ, শীঘ্বই এই স্থানে আসিয়া! যখন রাক্ষস- 
বধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তাহাদের শরবৃষ্ঠি 
দ্বারা সমুদায় পথ স্কুল হুইয়া যাইবে । 
রাক্ষলরাজ ! তুমি মহাসর্প-দদৃশ ; রামচন্দ্র 
মহাতা! গরুড়-সদৃশ; বিনতানন্দন গ্ররুড় 
যেমন সর্প বিনাশ করেন, সেইরূপ শক্র- 
সংহারক রামচন্দ্র বেগে আসিয়া তোমাকে 
নিপাতিত করিবেন। তিনি অবিলম্মেই 
তোমাকে অপকারী জানিয়া তোমার প্রাণ 
ংহার পূর্বক ভ্রিবিক্রম বিষু যেমন অস্থর- 
গণের নিকট হইতে লক্ষী উদ্ধার করিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ আমাকে উদ্ধার করিয়া 
লইয়া যাইবেন। 
রাক্ষদরাজ দশত্রীব, জানকীর মুখে ঈদৃশ 
বাক্য আ্বণ করিয়া ক্রোধ-পুরতন্ত্র ও অমর্ধ- 
বশবর্তী হইয়া! পড়িলেন.; পরে. তিনি ক্রোধ" 


 ক্লামায়ণ। 
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ভরে কহিলেন, তুমি স্ত্রীজাঁতি বলিয়া! আপ- 
নাকে অবধ্য মনে করিতেছ, সঙ্দেহ নাই") 
তোমার ম্ৃত্যুভয় থাকিলে তুমি নিভর্শকচিত্তে 
কখনই আমাকে এরূপ পরুষ বাক্য বলিতে 
পারিতে না । আমি অধীশ্বর; বিশেষত আমি 
প্রভাবশালী ; আমি মনে করিলে যাহা ইচ্ছা 
করিতে পারি ; আমাকে এরূপ পরুষ বাক্য 
বল! বিশেষত সমুদায় লোকের সবক্ষে 
এতদুর অপ্রিয় বাক্য বলা যুক্তিসঙ্গত হয় 
নাই। ভদ্রে! দাক্ষিণ্যই নারীজাতির প্রধান 
অলঙ্কার; তোমাতে সেই দাক্ষিণ্য কিছুমাত্র 
দেখিতেছি না। তোমার ভর্তা কোন্‌ গুণে 
তোমাতে অনুরক্ত হইবে? অদ্য আমার 
যতদুর ভ্রোধ হইয়াছে, আমি যেরূপে তোমার 
নিকট উপস্থিত হইয়া অবমানিত হইলাম, 
তাহাতে তোমাকে এই দণ্ডেই বধের নিমিত 
ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিতাম,িস্তুক্্রীজাতি 
বলিয়া অদ্য €তোমাঁর জীবন রক্ষা হইল! 
পুণ্যকীত্তি ব্যক্তি যেমন অকীর্তি সন্ 
করিতে পারে না, সেইরূপ সীত৷ রাঁক্ষস- 
রাজের তাদৃশ বাক্য সহ করিতে সমর্থ হই- 
লেন না; তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, রাবণ ! 
পুর্বে খর-দূষণের বধবৃত্তান্ত ও জনস্থানবাসী 
রাক্ষসদিগের বধৰৃতাঁস্ত শ্রবণ করিয়া তুমি 
পুর্ব বৈর স্মরণ পুর্বক আষাঁকে এন্থানে 
আনয়ন করিয়াছ। সিংহের ন্যায় নরসিংহ 
রামচন্দ্র ও লক্ষণ ম্বগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন; 
তৎকালে . তাহাদের আশ্রম শুন্য ছিল; 
আমি একাঁকিনী ছিলাম; কুকুর যেমন সিংহু- 
দ্বয়ের সম্মুখে. অবন্থান করিতে পারে-না, গন্ধ 








আত্রাণ পূর্বক পলায়ন করে, সেইরূপ তুমিও 
তাহাদের দর্শনপথে অবস্থান করিতে সমর্থ 
হও নাই। রাম ও লক্ষণের সহিত তোমার 
বিগ্রহ তুল্য-প্রতিদবন্্ী নহে। ইন্দ্র-বাহুদ্ধয়ের 
সহিত যেমন বৃত্রের, অথবা রাছর সংগ্রাম 
অযোগ্য, রাম-লক্ষমণের সহিত তোমারও 
সংগ্রাম সেই রূপ বিসদৃশ। 

আদিত্য যেরূপ অল্প জল শোষণ পূর্বক 
গ্রহণ করেন, সেইরূপ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ 
তোমার ও তোমার সৈন্যগণের প্রাণ লইয়! 
গমন করিবেন। 





চতুর্বিশ সর্থ। 





রাঁবণ-গর্জন । 

রাক্ষসরাঁজ রাবণ, প্রিয়দর্শন। সীতার 
মুখে তাদৃশ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্রিয় 
বচনে পুনর্বার কহিলেন, আমি যে যে 
প্রকারে যত সাস্বন! করিতেছি, তুমি ততই 
অবাধ্যাহইতেছ; আমি যত প্রিয়বাক্য ধলি- 
তেছি, ততই তোমার নিকট পরিভূত হই. 
] তেছি! অশ্বগণ যখন হ্ৃপখে ধাবমান হয়, 
তখন হুসায়ধি খেমন তাহাদিগকে নিয়জ্িত 
ন! করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ তোম! 
হইতে সমুখিত আমার কাম, আমার ক্রোখকফে 
নিয়মিত না রাখিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। 


মন্ুষ্যগশেয় কাম যাহাতে নিবন্ধ হয়, তাহা-: 
তেই হয়া ও-ক্সেছ জন্মিয়া থাকে ; বরাননে |. 


তুমি মিথ্যা শ্রজজিতত আ্লামচজ্জে জঅনুরঞ্জণ, 





এ ১82” 
সুন্দরকাও্ড। 
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স্বতরাং তুমি অপমান-যোগ্যা ও বধযোগ্যা 
হইলেও আমি সেই কারণে তোমাকে ঘাতক- 
হস্তে সমর্পণ করিতেছি না ; মৈথিলি ! তুমি 
আঁমাকে যে সমুদায় পরুষ বাক্য ধলিতেছ, 
তাহার প্রত্যেক বাক্যেই তোমার দায়ণ বধ- 
দণ্ড যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত ; আমি তোমার 
সহিত যে নিয়ম-বদ্ধ করিয়াছিলাম,তাহার আর 
দুই মাস অবশিষ্ট আছে; আমি আর ছুই 
মাম তোমাকে ক্ষমা করিব; হলোচনে ! ছুই 
মাস পরে তোমাকে আমার শহ্যায় শয়ন 
করিতে হইবে; দুই মাস পরে যদি তুমি 
আমাকে পতিত্বে বরণ না কর, তাহ! হুইলে 
আমার পাঁচকগণ আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত 
তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া! ছেদন করিবে 1" 
মৈথিলি ! লক্ষ্মী ইন্দ্রের হস্তগত হইলে 
যেমন হিরণ্যকশিপু পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই, 
সেইরূপ রাম কখনই তোমাকে পুনরুদ্ধার, 
করিতে পারিবে না। এই সময় স্থলোচনা 
দেব-গন্ধব্র্ব-কন্যারা জানকীকে রাঁবণ-কর্তৃক 
তর্জ্জিতা দেখিয়। বিষপ্রা হইলেন; তীছার! 
কেহ কটাক্ষ দ্বারা, কেহ ওষঠবিকার দ্বারা, 
কেহ বা! মুখবিকাঁর দ্বারা তর্জভত। সীতাকে 
আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন । 
শীলৌদার্ধ্য-গর্ব্বিত। দেবী সীত1, দেব- 
ন্ধর্র্ব-কন্যাগণ কর্তৃক সমাশ্বাদিতা হুইয়1 


| লোকরাবণ রাবণকে হিতবাক্যে কহিলেন, 


তোমার মঙ্গল কামনা করে, এমন লোক 
বোধ হয় তোমার নিকটে নাই; য্ধি খাকিত, : 
তাহা হইলে এই গর্হিত কর্ম হইতে তোমাকে 
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; নিষারিত 9028৬ নাই। জিলোটে ৃ 
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মধ্যে তুমি ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই 
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর ন্যায় ধর্মমশীল ব্যক্তির ধর্ম্ম- 
পঞ্থীকে মনোদ্বারাও কামনা করিতে পারে 
এ না। রাক্ষদাধম ! আমি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন 
[ রামচন্দ্রের পত্তী; ভুমি যে আমাকে ঈদৃশ 
বাক্য কহিলে, তাহার ফল শীব্রই দেখিতে 
পাইবে । গর্বিবিত মাতঙ্গ ও শশক কখনই 
যুদ্ধে সমকক্ষ হইতে পারে না! রামচন্দ্র 
মাতঙ্গ-সদৃশ উচ্চ, তুমি শশক-সদৃশ নীচ; 
তোমার চৈতন্য হইতেছে না) তুমি ইক্ষাকু- 
বংশীয় রামচজ্রের অবমানন। করিতেছ; তুমি 
এখনও তীহার দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই, 
তাহধতেই জীবিত রহিয়াছ; তুমি আমার 
গ্রাডি কামভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছ, অতএব 
এখনই কিনিমিত্ত তোমার ক্রুর বিষম কৃষ- 
পিঙ্গল লোচননিপতিত হইতেছে না ? পাপা- 
শয়! তুমি ধর্ম্মাত্া রামচন্দ্রের ধর্্মপত্বী ও 
মহারাজ দশরথের পুত্রবধূকে এরূপ পাপ 
বাক্য বলিতেছ, তোমার জিহবা কিনিমিভ 
পতিত ও গলিত হুইল ন1! পাপাত্বন ! 
মহানুভব রামচন্দ্র আদেশ করেন নাই এবং 
তপস্য। রক্ষা করাও কর্তব্য বলিয়। তোমাকে 
আমি নিজ তেজো ছারা ভম্মসাু করিতেছি না। 
নীচাশয় ! রামচন্দ্র জীবিত থাকিতে তুমি 
কোন ক্রমেই আমাকে হরণ করিতে সমর্থ 
হইবে না) এক্ষণে তোমার জীবন-নাশের 
নিমিত্তই এরূপ ঘটনা হইতেছে ও তোমার 
এরূপ ছুর্দমাতি হইতেছে, সন্দেহ নাই। . 
রাক্ষসাধিপতি রাবণ, সীতার মুখে তাদৃশ 
£সহ বাক্য শ্রাবণ করিয়া ভুর নয়ন ফিরাইয়া 









রামায়ণ । 





তাহার প্রতি দৃপ্তিপাত করিলেন। নীল- 
জীমৃত-সদৃশ-দেহ-সম্পম, মহাড়ূজ, মহাক্ষ্ধ, 
সিংহ-বিজ্রান্ত-গতি, নীগুবদন, দীগুলোচন, 
চঞ্চল-মুকুট, বিচিত্র-মাল্যানুলেপন, রক্ত-বসন- 
ধারী, তপ্তকাঞ্চন-ভূষণ, বালার্ক-সদৃশ-বর্ণ 
কুগুডল-যুগল-বিরাজিত, রক্ত পুষ্প-পল্লব-শো- 
ভিত-অশোকযুগল-মপ্ডিত-অচল-সদৃশ, শো ণী- 
সুত্র-মহাঁমেখল-হৃসংবৃত, অস্থতোৎ্পাদনাথ- 
ভূজঙ্গবদ্ধ-মন্দর-সদৃশ, সুদীর্ঘ, ক্রোধ-সংরক্ত- 
লোচন, শ্রীমান রাঁবণ, ভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ 
নিশ্বান পরিত্যাগ করিতে করিতে সীতার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি ছুনঁতি- 
পরাঁয়ণা, অনর্থকারিণী ও রামচক্ছে আসক্ত1; 
সূ্ধ্য উদ্দিত হইয়া! যেরূপ সন্ধ্যাকে নাশ 
করেন, সেইরূপ অদ্য আমি তোমাকে বিনষ্ট 
করিব। 

লোকরাবণ রাবণ, সীতাকে এই কথ! 
বলিয়। বহুবিধ অন্ত্রশন্ত্র-ধারিণী, ঘোররূপা, 
ঘোরদর্শনা, নানারূপ-ধরা, মাংস-শোপিত- 
লিগ্ত-শরীরা, মেদোলিপ্ত-করাননাঃ মাংস- 
বসাপ্রিয়া, উপবাস-সহা, অসন্তষ্টা, নানারূপা, 
নানাবেশধারিণী, বিচিত্র-মাল্যাভরণ-যুক্ত।, 
রক্তমাল্যানুলেপনা, মুদ্গর-নিন্ত্রংশ-শক্তি- 
প্রাস-পরশ্বধ-প্রভৃতি-অস্ত্রশস্ত্র-ধারিণী রাক্ষলী- 
দিকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, রাক্ষসী- 
গণ! যাহাতে সীতা ত্বরাঁয় আমার বশবর্তিনী 
হয়, তোমর। মামার আজ্ঞানুসারে গাছ! 
কর; কোন শঙ্কা! করিও না। তোমদ্র] সাষ 
দাঁন ও ভেদ ছার, অনুলোষ ও প্রতিলোষ 
রূপে পুঅঃপুন উপদেশ প্রদান হার ও 


বহুবিধ দণ্ড উদ্যম দ্বারা বৈদেহীকে আমার 
ধশবস্ডিনী করিয়া! দাঁও। 

রাক্ষলরাজ রাবণ, রাক্ষমীদ্িগের প্রতি 
এইরূপ আদেশ পূর্ববরু কাম-ক্রোধ-বশবর্তা 
হুইয়া জানকীর সম্ঘুখ হইতে কিঞ্চিৎ অপ- 
সত হইলেন; এই সময় প্রিয়তম! মন্দোদরী, 
ত্বরা পূর্ব্বক তাহার সমীপবর্তিনী হইয়! আলি- 
গন পুর্ববক কহিলেন, মহারাজ! তুমি আঁমার 
সহিতই বিহার কর, সীতায় কি প্রয়োজন ! 
অকামা রমণীকে কামনা! করিলে শরীরে মহা- 
কষ্ট হয়; সকাম! রমণীকে কামনা করিলে 
স্ন্দর প্রীতি ও পরিতোষ হইয়া! থাকে; 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন, প্রীতিই কামের 
প্রধান ফল। 

অনুরূপ! প্রণযিনী মন্দোদরী এইরূপ 
সান্ত্বনা বাক্য কহিলে দশানন তণ্তকাঞ্চন- 
সদৃশ ভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 


০ 


পঞ্চবিৎশ সর্গ। 
রাক্ষমী-তর্জন । 

অনস্তর দেবকন্যা, গন্ধর্ধবকম্য। ও নাগ- 
কন্য। সকল রাক্ষসরাজ রাবণকে পরিবারিত 
করিয়া! উত্তম গৃহমধ্যে প্রবিষউ হইল। লঙ্কে- 
[ শ্বর নির্গতি হুইয়। অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে 
ভীমরূপ্া বিকৃতানন। রাক্ষলীর! সীতার নিকট 
গ্রমন ক্ষরিল। তাহার! হাস্য করিয়। পরুষ 
বাক্যের অযোগ্য লীতাকে পরুষ ও অপ্রিয় 









জুন্দরকাণ্ড। 





বাক্যে কহিল, লীন! সর্বববিধ ভোগ্যবস্ত- 





করিতে আরম্ত .করিল.। তিমার “হনুমান 
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সমহ্থিত মহার্হশয্যা-সমলঙ্কৃত অস্তঃপুরে হুখে 
বাঁদ করিতে কি তোমার অভিরুচি হইতেছে 
না! তুমি মনে মনে সেই ভর্তা মানুষ ক্লাম- 
কেই বহুমত জ্ঞান করিতেছ ; এক্ষণে তুমি 
রাম হইতে মন বিনিবর্তিত কর; তুমি কোন- 
ক্রমেই রামের নিকট গমন করিতে পারিবে 
না। মৈথিলি ! তুমি কিনিমিত্ত এক্ষণে নাঁনা- 
রত্ব-বিভূষিত রমণীয় স্থানে রাক্ষসরাজের সহিত 
বিহার করিতেছ ন!! যিনি ব্রয়স্ত্রিংশৎ প্রধান 
দেবতা ও দেবরাজকে পরাজয় করিয়াছেন, 
তুমি কিনিমিভ সেই মহা প্রভাব রাক্ষনরাজের 
ভাধ্যা হইতেছ না! শোভনে ! তুমি মনুষ্য- 
কন্যা সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে কিনিমিত 
রাজ্যভ্রক্ট, অপূর্ণ-মনোরথ, বিব্লুব, বন্ধুবাস্বাখ- 
বিহীন, মানুষ রামকে কামনা] করিতেছ ! 

* পদ্মনিভানন। জানকী, রাক্ষসীদিগের মুখে 
তাদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্রপূর্ণ লোচনে 
কহিলেন, তোমরা যে লোক-বিদ্বিউ এরূপ 
দারুণ কথা কহিতেছ, তাহা মনে করিলেও 
আমার পাপ হইতে পারে । মহাবীর্ধ্য ভূ 
যেমন নিজ পতীরই বহুমত ছিলেন, সেইরূপ 
রামচন্দ্র দীনহীনই হউন অথবা রাজ্যচ্যুতই 
হউন, তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার | 
গুরু; সেই রামচন্দ্র আমার পতি ও দেবত1; || 
আমি কোনক্রমেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে | 
পারি না। এরা ৬১০81 

রাক্ষমীরা, সীতার ..তাদৃশ বাক্য বণ | 
করিয়া! ক্রোধে প্রন্থলিত হইয়া উঠিল এবং 
তৎক্ষণাৎ কঠোর বাক্যে তাহাকে ছগ্চসনা 
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শিংশপা-বৃক্ষে অবলীন হইয়া! সেই সমুদায় 
বাক্য ও রাক্ষসীদ্িগের তজ্জন-গর্জন শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন। কোন কোন রাক্ষসী 
ক্রোধভরে জিহ্ব! দ্বার! প্রলম্িত ওষ্ঠ ও 
অধর চাটিতে চাটিতে খড়গ ও পরশ্বধ উদ্যত 
করিয়া কম্পিত-কলেবর! সীতাকে কহিল, যদি 
রাবণকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছ! না কর, 
তাহা হইলে এখনই তোমাকে বধ করিব, 
সন্দেহ নাই। ঘোররূপ! রাক্ষমীর৷ এইরূপে 
ভণ্সনা ও তর্জন-গর্জন করিলে বরাঙ্গন। 
সীতা বাম্পাকুলিত লোচনে অপস্যতা হইয়! 
শিংশপা-বৃক্ষের নিকট গমন করিলেন । 
বিশীল-লৌচন1 সীতা, রাক্ষমীগণ কর্তৃক 
তর্জিতা হইয়! শোকাকুলিত হৃদয়ে শিংশপা- 
বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন; রাক্ষ সী- 
গ্রণও কৃশ! দীনবদনা,মলিন-বসন-ধারিণী বৈদে- 
হীকে চতুর্দিক হইতে ধিভ্রানিত করিতে 
লাগিল। এই সময় নির্নতোদরী, ঘোরদর্শনা 
বিনতানান্গী করাল! রাক্ষসী ক্রোধ প্রদর্শন 
পূর্বক কহিল, সীতে ! যথেষ্ট হইয়াছে; 
পতিপ্রেম যতদুর দেখাইতে হয়, তাহ! 
দেখাইয়াছ) পরস্ত সকল বিষয়ই অতিরিক্ত 
হইলে কষ্টদায়ক হইয়া! উঠে) ভদ্র! আমি 
তোমার উপর পরিতুষ্টা হইয়াছি ; মনুষ্য- 
জাতির যাহা কর্তব্য, তাহা তুমি করিয়াছ; 
কিন্তু মৈথিলি ! আমি এক্ষণে যাহা হিতবাক্য 
বলিতেছি, তাহ শ্রবণ কর। দেখ, রাবণ 
বিজ্রমশালী, রূপবান, মহাবীর, সংগ্রামে ইন্দ্র- 
সদৃশ, আধ্যশীল, সর্ববদ। প্রিয়বাদী, সর্ব রাক্ষ- 
সের অধীশ্বর ও তোমার প্রতি একাস্ত 








রামায়ণ। 


নাই। জামি যাহা কছিলাম, ষষ্ধি তুমি তাহা 


অনুকূল; ভুমি এক্ষণে তাহাকে পতিস্বে বরণ 
কর। বৈদেহি ! তুমি ষানুষ দীনহীন রামকে 
পরিত্যাগ পূর্বক রাবণকে আশ্রয় কর। তুমি 
অদ্য হইতে দিব্য অঙ্গরাগে সমুজ্ছল! ও দিব্য 
আভরণে ভূষিতা হইয়৷ সকল লোকের অধী- 
শ্বরী হও। বরাঁননে ! স্বাহ! যেমন অগ্নির 
ভীর্ষ্যা, শচী যেমন ইন্দ্রের ভার্ধ্যা, উম! যেমন 
রুদ্রেদেবের ভার্ধ্যা, স্থবর্চলা যেমন সূর্য্য দেবের 
ভার্ধ্যা, দীক্ষা যেমন সোমের ভাধ্যা, শত্ষিনী 
লক্ষ্মী যেমন বিঞু্র ভার্য্যা, ক্রিয়া যেমন 
ব্রহ্মার ভার্ধ্যা, সন্ধ্যা! যেমন পুষার ভার্য্যা, 
সেইরূপ তুমিও রাক্ষদরাজ রাঁবণের ভার্ধ্য। 
হও। স্থভগে! দীনহীন ক্ষীণায়ু রামকে 
লইয়া তোমার কি হইবে ? রাবণের চিত্ত 
তোমাতেই রহিয়াছে; তিনি মনে মনে 
সর্বদ! তোমাকেই ভাবনা করিতেছেন; ভুমি 
তাহাকেই পতিরূপে ভজনা কর। যদ্দি অদ্য 
তুমি আমার বাক্যানুযায়ী কার্য না কর, 
তাহা হইলে এই মুহূর্তেই আমর! সকলে 
তোমাকে ভক্ষণ করিয়। ফেলিব। 

অনস্তর বিকট| নামে কোন ঘোরদর্শন| 
রাক্ষমী ক্রোধনরে মুষ্টি উদ্যত করিয়। গর্জন 
পূর্বক কহিল, জানকি ! তোমার প্রতি দয়। 
ও স্নেহ নিবন্ধন ম্বভুতা অবলম্বন করিয়া | 
আমর! নানাবিধ বিসঘৃশ বাক্য সহ করি- 
তেছি; তোমারই নিমিত আসর] যার পর 
নাই কেশ পাইতেছি) এক্ষণে তুমি হয় রাব- 
পের প্রতি অন্িলাহিণী হও, ন! হয় এই 
দণ্ডেই বিনষ্ট হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন 














সুন্দরকাণ্ড। 
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না কর, তাহা হইলে আমরা সকলে এই মুহু- 
তাই তোমাকে ভক্ষণ করিব, সন্দেহ নাই। 
অনস্তর দীপ্তাস্যা, দীপু লোঁচনা, লব্গিত- 
বদনা, ঘোরতরাকাঁর1, হয়মুখী-নান্্ী নিশা- 
চরী কুপিতা হইয়! কহিল, মৈথিলি ! আমরা 
অশেষ সাস্তবনা! বাক্যে অনুনয় বিনয়ের সহিত 
তোমাকে অনেক বুঝাইলাম, তুমি এই কালো- 
চিত হিতবাক্য গ্রহণ করিতেছ না; জনক- 
নন্দিনি! অন্যের অগম্য এই সমুদ্রপারে 
তুমি আনীত হইয়াছ ; ঘোর রাঁবণান্তঃপুরে 
তোমাকে প্রবেশিত কর! হইয়াছে ; এক্ষণে 
আর নয়নজল পরিত্যাগের আবশ্ঠক নাঁই; 
শোক পরিত্যাগ কর; নিরর৫থক ছুঃখ করিও 
না; তুমি রাবণের অন্তঃপুরে নিরুদ্ধা হুইয়াছ; 
আমরা তোমাকে রক্ষা করিতেছি; এক্ষণে 
দেবরাজ পুরন্দরও তোমাকে উদ্ধার করিতে 
সমর্থ হইবেন না। জনকনন্দিনি! আমি হিত 
বাক্যই বলিতেছি ; তুমি আঁমাঁর কথা গ্রহণ 
কর; তুমি এক্ষণে নিয়ত-দীনভাধ পরিত্যাগ 
পূর্ব্বক প্রীতি ও হর্ষ অনুভব কর; রাক্ষস- 
রাজের সহিত যথান্বখে বিহার করিতে প্রবৃত্ত 
হও। ভীরু | তুমি কি জাননা যে, কামিনীর 
 ফৌবন অচিরস্থায়ী; এক্ষণে যেপর্ধ্যস্ত তোমার 
ফৌবনকাঁল অতীত না হয়, তাহার মধ্যেই 
তুমি হ্থুখ সম্ভোগ করিয়া লও; তুমি শুরা- 


পানে মত্বপ্রায়া হইয়া রাক্ষসরাজের সহিত 


রমণীয় উদ্যান, পর্বত ও উপবন সমুদায়ে 
বিহার কফর। যৈথিলি! 
তোমার বতৃত1 থাকিবে ) তুমি এক্ষণে লমু- 
দায় রাক্ষেসের- অধীন্য়-'রাধণকে পতিরূপে 


লপ্তনহজআ রমণী. 


ভজনা কর) আমি যে উপদেশ প্রদান করি- 
লাম, যদি তাঁহ! না কর, তাঁহ। হইলে আমর! 
সকলে তোমার হৃদয় উৎপাটিত করিয়! 
ভক্ষণ করিব। 

অনস্তর বজ্রোদরী নামে ঘোরদর্শনা 
রাক্ষপসী মহাশূল ঘুরাঁইতে ঘুরাঁইতে কহিল, 
ভয়-কম্পিত-পয়োধরা হরিণ-লোল-নয়না এই 
জানকী যে সময় রাবণ কর্তৃক হৃতা ও 
আনীতা৷ হইয়াছিল, সেই অবধি আমার 
অত্যন্ত প্রয়াস হইয়াছে যে, ইহার যকৃৎুপিও 
ক্রোড়, হৃদয়, রসবন্ধন, অস্ত্র ও মস্তকের 
আস্বাদ গ্রহণ করিব; এতদ্বতীত আমার 
আর কোন অভিলাষ নাই। 

অনন্তর বিকট! নামে রাক্ষসী পুনরববার 
কহিল, আইস, আমর] ইহার গল! টিপিয়া 
মারিয়া রাক্ষলরাঁজের নিকট নিবেদন করি 
যে, মীতা৷ মরিয়া গিয়াছে ; যখন রাক্ষসরাঁজ 
দেখিবেন যে, সীতা যমরাঁজের বশবর্তিনী 
হুইয়াঁছে, ইহার আর নিশ্বাস-্রশ্বাস নাই, 
তখন নিশ্চয়ই তিনি আঁমাদের প্রতি আজ্ঞা 
করিবেন যে, তোমরা! ইহাকে ভক্ষণ কর। 

অনস্তর অজমুখী নামে রাঁক্ষসী উত্তর 
করিল, এরূপ বিবাদ-বিসংবাদ আমার ভাল | 
লাগিতেছে না; আইস আমরা সকলে সমান 
ভাঁগ করিয়া ইহাকে ভক্ষণ করি। 

অনভ্তর শূর্পণখা! নামে রাক্ষসী কহিল, |. 


অজমুখী যাহা বলিতেছে,আমার মতে তাহাই |. 


করা বর্তব্য ; এক্ষণে শীঘ্র হুরা ও নানা- 
প্রকার মাল্য আনয়ন কর; আমরা! অদ্য 


588552 ভক্ষণ করিয়। 1 নিলা ত্য 
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(করিব; আমরা যে কথ! বলিতেছি, সীতা 
যদি তাহা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে আমরণ 
সকলে ইহাকে মারিয়া একগ্র হইয়। ভক্ষণ 
"করিব । 

ঘোর রাক্ষসীা এইরূপ ভত্লনা করিলে 
দেবকন্য-সদৃশী সীতা ধৈর্য্য পরিত্যাগ পৃর্ববক 


রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন! ছুর্দীস্ত । 
না। মৈথিলী এই বাক্য বলিয়া ছুঃখার্তা 
দুঃখোঁপহত-চেতন! ও একাস্ত-কাতরা হইয়! | 


 বণক্ষপীরা যতই এইরূপ দারুণ পরুষ বাক্য 
বলে, জনকনক্দিনী নীতা ততই রোপন করেন, 
কোন উত্তরই করেন না; ততকালে তাহার 


৷ মেত্রজলে বিপুল স্তনমুগল প্লাবিত হাইতে 
' লাগিল; তিনি অশেষ চিন্ত। করিয়। কোন 


' মতেই শোক-সাগরের পরপার দেখিতে পাই" 
৷ লেন না। 

রাবণ-কিস্করী রাক্ষসীরা, এইক্সপে পরম, 
বন্পূর্ব্্ষ নানা উপায়ে প্রভু-আজ্ঞা পালন 
করিয়া পরিশেষে তৃষ্কীস্তাবক অবলম্বন 
ক্করিল। | 


ষড়.বিৎশ সর্গ।, 
নীতা নির্ে। 
জনকনব্দিনী সীতা রাঁক্ষনীদিগের তাদৃশ 


| বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবর্ণ-বদনা হইলেন এবং 


ভয় হেতু বাঝু-বিকম্পিত: কদলী-রৃক্ষের ন্যায় 
কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি যখন 


কম্পিত-কলেবন্না হয়েন; সেই সঙ্ক্র তাহার 


কম্পিত বিপুল-সথদীর্ঘ ফোর ব্যালী় 
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রামায়ণ । 





মনন্িনী বৈদেহী, র্াক্ষমীদিগের তাদৃশ | | 


(বাক্য শ্রবণে যার পর নাই ভীতা হইয়া | | 
বাম্প-গদ্গদ্দ বচনে কহিলেন, মনুষ্য-কন্য! | | 


বখনই রাক্ষসের ভার্ধ্যা হইতে পারে না? | | 


যদি ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে আমাকে 
ভক্ষণ কর। তোমরণ যাহা বলিতেছ, আমি 


কোন ক্রমেই ত্াদৃশ কার্য করিতে পাঁরিব 


নয়নজল পরিত্যাগ পূর্ধধক বিলাপ করিতে | | 
লাগিলেন ও কহিলেন, হায় ! অকালে কোন | | 
স্ত্রী বাঁ পুরুষের মৃত্যু হইতে পারে না, এই 
লোক-প্রবাদ সত্য ও পণ্ডিতগণ বর্তৃক অনু 
মোদিত। তাহা না হইলে আমি এই ক্রুর 
রাক্ষসীগণ কর্তৃক এরূপ তজ্ভির্তি হইতেছি, 
তথাপি পতিহীনা ও দুঃখ-সাঁগরে নিমগ্রা হুই- 
যাও কিরূপে মুস্ুর্তমাত্র জীবন ধারণ নারিটি 
পারি! | 

রাক্ষসীগপ-মধ্যগতা রামচঞ্জ্-বিরহিতা; 
হরহুতোঁপমা সীতা, এইরূপে ক্ষণমাজ্রঙ 


স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেন না। বৃকগণ | | 


কর্তৃক পরিপীড়িত। অরণ্য-মধ্যগতা বুখ-্রঙটা 
সুগীর ন্যায় জনক-তনয় এরূপ কম্পিত-কলে- 
বর হইতে লাগিলেন যেন তিন্সিনিজ গানেই 
প্রবিষ্টা হইতেছেন।: তিনি একটি অশোঁক- 
বৃক্ষের কুহ্মিত বিস্তীর্ণ শাখা অবলব্যন পূর্ববক' 
শোককাতরা হইয়া তদ্গত চিত্তে ভর্তা রাম- 


'চন্দ্রকে চিস্তা করিতে লাগিলেন ভ কহি- 


লেন, ছা রামচন্দ্র! হা দেবর লক্ষ! হ! 


শ্বশ্রু, কৌশলে হা হুমিত্রে! এই দীনা 









ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায়, অসহায়া হইয়া 
দেখিতে পাইতেছি ন।) সর্ধদ। ঘোর রাক্ষসী- 


নদীকুলের ন্যায়, আমি শোকে অবসঙ্গ হইয়া 
পড়িতেছি! 

1 হায়! যাহারা পল্মপলাশ-লোহিতলোচন 
1 নিংহ-সদৃশ-বিক্রমশালী কৃতজ্ঞ প্রিয়বাদী রাম- 


' | বিষ পান করিলে যেরূপ জীবনের আশা 
থাকে না, সেইরূপ. মহাত্মা রামচন্দ্রবিহীন 
হইয়! আমার কোনক্রমেই জীবন ধারণের 
. | সর্ভাবনা নাই! আমি ঈদৃশ শোকসাগরে 
1 নিমগ্না হইয়া ঘোর. যাতনা! ভোগ করিতেছি, 
তাহাতে. বোধ হয়, পূর্বজন্মে যে কীদৃশ ঘোর- 
তর পাঁপ' করিয়াছিলাম, তাহার ইয়ভানাই। 
আমি মহাঁশোঁকে অভিভূতা হইয়া! জীবন পরি- 
; [ত্যাগ করিতে অভিলাধিনী হইতেছি, কিন্ত 

আমার কামন। পূর্ণ হইতেছে না; রাক্ষসীগণ 
৷ [আমাকে সর্ধবর্ধাই সর্ধতোভভাষে রক্ষা করি- 
| তেছে; মনুষ্য।্গ্মে ধিক ! পরা ধীনতাতিও 
৷ [ ধিক! কারণ আমি নিজ ইচ্ছানুসারে জীবন 
| পরিভানগ করিতেও সমর্থা হইতেছি না.) 
ৰ আমি অপার ছুঃখ-পাগরে নিমগ্জা হইঘা রছি- 
য়াছি; যম আমান্ধে নিজ বনে, ১ 
যাইতেছে না। 

 ছংখকাতরা' জনক নজ্দিনী সীতা; গজ 
মুখে এইরূপ বলিয়! উদ্মতার ন্যায়, প্রমর্জাপর 
ন্যায়, ্ান্তচিতার আয় কাতরভাষে, অধো- 


সুঙ্গরকাণ্ড। 


হতভাগিনী সাঙর-নধ্যে বাত্যা-পরিচালিতা 





| মুধে বিলাপ করিতে, আরম্ভ করিলেন । | | 
পরে তিনি পরারৃত হইয়া! কিশোয়ীর ম্যায় | ] 
স্কুমিতলে বিলুষ্ঠিতা হইতে লাগিলেন ; এবং | 

কহিলেন, আমি একমাত্র রামচন্দ্রেই সঙা" 
দ্রিগকেই দেখিতেছি, এবং জল-প্রবাহ-তাঁড়িত |. 


বিলাপ করিতেছে ; আমি প্রিয়তম পতিকে 


আমি রাক্ষসীক্িগের বশবর্তিনী হইয়া অহো- 


চন্দ্রকে দেখিতেছে, তাহারাই ধন্য! তীক্ষু  ছুঃখ ও চিন্তায় আঁমার রাত্রিদিন-অতিবাহিত | 


জীবিকা অবলম্বন পূর্বক মুহুর্তকাঁলও যে! | 
জীবন ধারণ করিতেছি, তাহাতে আমাকে | | 


'আ্থখেই, বা প্রয়োজন কি! রাক্ষপীগণ ! 
ভোমরা আমাকে কাটিয়া ফেল..বা ভক্ষণ 
কর; আমি এই শরীর পরিত্যাগ করিতেছি: | || 
আমি প্রিয়তম-বিরহিত! হইয়া কোনরূপেই: | |! 
এরূপ, মহাছুংখ সঙ .করিতে সমর্থা, হইব | | 


জ্পর্শ করিষ না আমি নেক: ূ দর 
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সক্ত-হৃদয়া ; কামরূপী রাক্ষস রাবণ আমাকে | 
বলপুর্ধ্বক হুরগ করিয়া আনিয়াছে ১ এক্ষণে 







রাত্র রোদন করিতেছি! রাক্ষসীরা আমাকে | | 
নিয়ত দারুণ ভগসনা করিতেছে; দারুণ | 







হইতেছে; আমি আর জীবন ধারণ কাঁরতে | 
পাঁরিতেছি না; আমি বখন মহাবল রামচজ্ ; 
বিরহিতা হইয়া রাঁক্ষলমগ্ডলী, মধ্যে বাস 
করিতেছি, তখন আমার জীবনে প্রয়োজন | | 
লাই; অর্থে প্রয়োজন; নাই; অলঙ্কারেও | 
প্রয়োজন নাই ! ৃ 
হায়! আমি অনাঁ্ধ্য। ও অসতী; আমাকে | | 
ধিক! আমি রামচন্দ্র-বিরহিতা হুইয়! পাপন | | 











সর্ববতোভাবে ধিক ! সসাগর! ধরার অধীম্বর | | 
প্রিয়ংবন্ধ প্রিয়তম রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমার, 











না। নীচাঁশয় দ্বনিত'.রাঁধগকে কাঁমনাকরাঃ | 
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রামারণ। 





দিলাম, তথাপি সে পামর আপনার মর্ধ্যাদ। 
ও আপনার কুলমর্ধ্যাদ! জানিতে পাঁরিল 
না। সেই নৃশংস নীচাঁশয়তা-নিবন্ধন আমার 
সতীত্ব নাশে অভিলাষী হইতেছে ! রাক্ষসী- 
গণ! তোমর! আমাকে ছেদ করিয়! ও ভেদ 
করিয়া ভক্ষণ কর; মথবা আমাকে প্রদীপ্ত 
অনলে নিক্ষিপ্ত করিয়। দাও; আমি কোন 
ক্রমেই ছুরাত্মা রাবণের উপাসনা করিব 
না। 

হায়! বোধ হয় আমার ভুর্ভাগ্য ক্রমেই 
ভ্রিলোক-বিখ্যাত বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন কুলীন 
সচ্চরিত সদয়-্বভাঁব রামচন্দ্র, আমার প্রতি 
| নির্দয় হইয়াছেন । তিনি একাকী জনস্থানে 
চতুর্দশ সহ রাক্ষম সংহার করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে কি নিমিত্ত তিনি আমাকে উদ্ধার 
করিতেছেন না! হায়! আমার বোধ হয়, 
আমি যে হত হুইয়। এখানে আনীত হুই- 
য়াছি, তাহ। তিনি জানিতে পারেন নাই! 
যদি তিনি জানিতে পারিতেন ধে, আমি 
এখানে আছি, তাহা হইলে তিনি তেজস্থিতা- 
নিবন্ধন কখনই ঈদৃশ অবমানন। সহ্য করিতেন 
না! তিনি দগুডকারণ্যে একমাত্র বাণ দ্বারা 
রাক্ষসপ্রবর বিরাধকে নিপাতিত করিয়া- 
ছিলেন; এক্ষণে আমাকে উদ্ধার করিতেছেন 
না কেন! রাবণ আমাকে হরণ করিয়া আনি- 
য়াছে, এই সংবাদ যিনি' রামচক্দ্রের নিকট 
নিবেদন করিতেন, সেই গৃরাজ জটায়ুও 
সংগ্রামে রাঁবণ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন! 
তিনি বৃদ্ধ হুইয়াও আমার রক্ষার নিমিত্ত 
রাবণের পহিত ছন্থযুদ্ধ করিয়াছিলেন; তিনি 


যে আমার নিমিত্ত অসাধারণ কর্ম করিয়া- 
ছেন, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। এ. পি 

যদি মহাবীর রামচন্দ্র জানিতে পারেন | 
যে, আমি এই লঙ্কাপুরীতে রাঁবণালয়ে অব- 
স্থিতি করিতেছি, তাহা হইলে তিনি অধ্যই 
ক্রুদ্ধ হইয়া এই লঙ্ক! রাক্ষশুন্য করেন, পুরী 
ধ্বংস করেন ও সমুদ্রে গুক্ষ করিয়া ফেলেন। 
রামচন্দ্র আসিয়া কি এই নীচাশয় রাবণের 
বংশ নির্খুল করিবেন না! অবশ্ঠাই করিবেন। 
এক্ষণে আমি যেরূপ রোদন করিতেছি, 
লঙ্কায় গৃছে গৃহে হতনাথা রাক্ষপীরা সেই- 
রূপ রোদন করিবে; চতুর্দিকে সঙ্গীতের 
ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিবে । রামচন্দ্র ও লক্ষাণ 
অনুসন্ধান করিয়া এই লঙ্কাপুরী রাক্ষলশূন্য 
করিবেন, সন্দেহ নাই । রামচন্দ্রের শরস্পর্শে 
কোন ব্যক্তি মুহুর্তকালও জীবন ধারণ করিতে 
পারে না। এই লক্কাপুরী সমুদ্র-মধ্যন্থিত ও 
ছু্ধর্ষ, সন্দেহ নাই?) কিন্তু রামচন্দ্রের শর- 
সমুহ যেন্ছানে গমন করিতে ন। পারে; ভূতল- 
মধ্যে এমত স্থানই দেখিতে পাওয়া যায় না। 

অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই এই লঙ্কা শ্শান- 
সদৃশী হইবে; চিতাধুমে সমুদয় পথ আকুল 
হইয়া উঠিবে; গৃগ্রগণ সঙ্কুলভাঁবে বিচরণ 
করিবে; আমি অল্পকাঁল মধ্যেই শুনিতে 
পাইব যে, রাক্ষসকন্যাগণ ছুঃখার্ভ হৃদয়ে 
রোদন ও বিলাপ করিতেছে। 

অল্পনকাল মধ্যেই ছুষ্টমতি রাবণ নিহত 
হইবে, এবং বং আমি র্ণমনোরথ হা সন্দেহ 
নাই।, 








তুম্দরকাণ্ড। | 





যে সপ্তবিৎশ সর্গ। 





ত্রিজটা-ম্বপ্র-কথন। 
রাঁক্ষপীগণ সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্ধবক জ্োধে অধীর হইয়া উঠিল; কোন 
কোন রাক্ষপী সেই বিষয় নিবেদন করিবার 
নিমিত্ত ছরাত্মা রাঁবণের নিকট গমন করিল ; 
কোন কোন বিকটাঁকার রাক্ষপী সীতার 
সমীপবর্তিশী হইয়া অনর্থ-সৃচক নিষ্ঠুর বাক্যে 
পুনর্ধবার বলিতে লাগিল, অনার্ষ্যে! পাঁপ- 
নিশ্চয়ে! সীতে ! এক্ষণে রাক্ষপীরা তোমার 
সমস্ত মাংস খুলিয়া ভক্ষণ করিবে! ভ্রিজটা 
নামে বদ্ধ! রাক্ষসী সেই স্থানে শয়ন করিয়া- 
ছিল; অনার্ধ্যা রাক্ষমীরা পীতাকে তিরস্কার 
করিতেছে দেখিয়া সে কহিল, নীচাশয় 
রাক্ষপীগণ ! তোমর! নিজ নিজ মাংস ভক্ষণ 
কর, সীতাকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না; 
ইনি রাজর্ষি জনকের প্রিয়তমা ভুহিতা ও 
মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ। আমি অদ্য যে 
দারুণ লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে 
রাক্ষসগ্রণের সর্বনাশ ও রামচক্দ্রের অভ্যুদয় 
হুইবে, সন্দেহ নাই! 
ব্রিজটা! এইরূপ কছিলে রাক্ষপীর! ভীত 
হুইয়। সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ববক জ্রিজ- 
উাকে ধেউন করিয়া ফ্াড়াইল ও সকলেই 
কহিল, ত্রিজটে ! আমর! সকলে তোমার 
বপ্ন-বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, 
তুমি কিন্নপ স্বপ্ন দেখিয়া, বল ) শ্রত্ণণ করি- 
বার জন্য আমাদের একান্ত কৌতুহল জস্মি- 
ঘাছে। এ 








৯৮ 


| খরার ভাহাঞ্ষে দক্ষিণ দিকে লই যাইতেছে! 
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বদ্ধ! রাক্ষসী ভ্রিজটা, রাক্ষমীদিগের ঈদৃশ 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে ছুঃন্বত্ম-বিষ- 
রণ ব্যস্ত করিতে আঁরস্ত করিল ও কহিল, 
আমি অন্য স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, রামচন্দ্র, 
পর্বত বন প্রভৃতি সমেত সমুদায় ভূমগুল 
গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং ভূয়ো- 
ভূয় ভরি পরিযাণে রাধির পান করিতে- 
ছেন! তিনি আকাশ-গামিনী সহত্র-গজযুক্তা 
গজদভ্তময়ী দিব্যশিবিকাঁয় আরোহণ করিয়। 
আগমন পূর্ববৰ সমুদ্র কর্তৃক পরিক্ষিপ্ শ্বেত 
পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, এবং প্রভা 
যেমন সূর্ধ্যের সহিত সঙ্গত হয়, সেইব্ধপ সীতা! 
রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়শছেন! শ্রীম্ান 
রামচন্দ্র, মহাবীর লক্ষমণের সহিত ও ভার্ধ্যা 
সীতার সহিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ 
পূর্বক এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন ! পুন- 
বর্বার দেখিলাম, শুক্রমাল্য ও শুর্রবস্ত্রধারী 
রামচন্দ্র, পাগুরবর্ণ-খষভযুক্ত ও অশ্বযুক্ত রথে 
আরোহণ পূর্বক লক্ষমণের সহিত মিলিত হুই- 
লেন ! পুনর্বার দেখিলাম, রাবণ মুণ্ডিতসু্ড 
হইয়া! রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্বক হাস্যকরিতে- 
ছেন! কোন রমণী তাহাকে পুষ্পক বিমান 
হইতে অধঃপাতিত করিয়া আকর্ষণ পূর্বক |. 
লইয়া যাইতেছে! লঙ্গেশ্বর রক্তমাঁল্য ও. 
রক্ত অনুলেপন ধারণ পূর্বক গার্দভযুক্ত রথে 
আরোহণ করিয়া! দক্ষিণ দিকে গমন করিতে 
করিতে কর্দমহ্দ্ধে প্রুবিষউ হইলেন রক্ত 
বন! কমল-নয়না কৃষ্ণবর্ণ কোন রষণী, রাঁব- 
ণের গলদেশে বন্ধন পূর্ব আকর্ষণ করিয়াশুন- 
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পুনর্ব্বার দেখিলাম, কুস্তকর্ণ, বানর শিশুমার 
ও উদ্টী বাছনে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে- 
ছেন। পুনর্ববার দেখিলাম, বহুসংখ্য রাক্ষস 


' সমবেত হইয়া গীত বাদ্য ও নৃত্যে প্রবৃত্ত 


হইয়াছে, এবং তাহারা মুণ্ডিত-মন্তক হইয়! 
রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ববক স্ুরাপান করিতেছে! 
পুনর্ববার দেখিলাম, তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথপ্রত্ৃতি 
সমেত এই লঙ্কাপুরী সমুদ্রে নিপতিত হইল! 
তোরণ ও গোঁপুর সমুদাঁয় ভগ্ন হইয়া গেল! 
পুনর্ববার দেখিলাম, লঙ্কা ভস্ম হইয়া গিয়াছে! 
রাক্ষস-রম্ধনীরা সকলেই তৈলপাঁন পূর্ব্বক 
মহাঁশব্দে হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! 
'পুক্র্ব্বধার দেখিলাম, কুন্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস- 
গণ গীতবস্ত্র পরিধান পুর্বক গোময় হদে 
ক্রীড়া! করিতেছেন ! পরস্ত বিভীষণ একাকী 
অনিশ্র প্রভৃতি চারি জন মন্ত্রীর সহিত শ্বেত 
পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন ! 

রাক্ষমীগণ ! অন্তরে যাও, নতুবা নউ 
হইবে; অসহন-শীল রামচন্দ্র,এই সমুদায় শ্রবণ 
করিয়! সমুদায় রাঁক্ষলকেই সংহাঁর করিবেন ! 
জনকনদ্দিনী রামচক্জ্রের বহুমত] প্রণয়িনী 
ভার্ধ্া; ইনি তাহার বনবাসের সহচরী; 
ইহার প্রতি তর্জ্ন-গর্্জন ও ভর্লন করিলে 
তিনি কখনই ক্ষম! করিবেন না। 

রাক্ষমীগণ ! & দেখ, এই মহত্প্রিয় শুভ 
নিমিত্ত শ্রবণ করিয়া দক্ষিণ সীতার সুন্দর 
বামলোচিন ঈষৎ বিকসিত হইয়াছে; এ 
দেখ, তোমাদের সকলের সমক্ষে ই পন্মপত্র- 
সদৃশ হুদীর্ঘ এ বামলোচন স্পদ্দিত হই: 
তেছে) এ দেখ, খ্কপ্রা বৈদেহীয়, বা 





রামায়ণ। 





বাহু ও করি-কর-সদৃশ বাঁম. উরু কম্পিত, 
হইল! 

রাক্ষপীগণ! সীতা নিরস্তর ছুঃখভোগ 
করিতেছেন বটে; কিন্তু আমি যাদৃশ স্বপ্ন 
দেখিলাম, তাহাতে বোঁধ হইতেছে যেন 
রামচন্দ্র সম্মুখেই উপস্থিত! অতঃপর নীতা 
সমুদাঁয় দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়! প্রিয়তম 
পতিকে দর্শন করিবেন । রাঁক্ষসীগণ ! আর 
কোঁন কথা কহিও না; আঁইস, আমরা 
সীতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা! প্রার্থন৷ 
করি; এই বিশাললোচনা সীতার কিছুমাত্র 
বিরুদ্ধ লক্ষণ ভয় বা অনিষ্ট দেখিতেছি ন! ; 
পরস্ত এক্ষণে রামচন্দ্র হইতে রাক্ষসগণেরই 
ঘোঁরতর ভয় উপস্থিত! দীতাঁর সমস্ত শুভ 
লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে। দেখিতেছি, দেবী 
সীতা ভাগ্য-বৈগুণ্য-বশতই বহুতর ছুঃখভোগ 
করিয়াছেন; পরজ্ত ইনি ছুঃখভোগের যোগ্য 
নহেন; অতএব ইহীকে ক্লেশ দেওয়া তোমা- 
দের উচিত হইতেছে না। ছুর্দৈব-নিবন্ধন 
রাক্ষনকুল সংহারের নিমিত্তই ইনি এস্থানে 
আগমন করিয়াছেন! আমি দেখিতেছি, 
বৈদেহীর অভীষ-সিদ্ধি নিকটবর্তিনী হই- 
য়াছে, এবং অবিলদ্ষেই রাঁবণের বিনাশ ও 
রামচজ্জের জয় হইবে। 

এই সময় শাখাস্থিত কাক,শুভসুচক অনু- 
কুল শব্দ পূর্বক সঙ্গিছিত শুভ লক্ষণ প্রকাশ 
করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, সে 
উপস্থিত প্রিয়পতি রাঁমচন্দ্রকে দেখাইয়া 
দিতেছে | রি 


সক 





সুন্দরকাড। রা 





* :  অষ্টাবিংশ সর্গ। 





সীতা-নিমিত্ব-সচন । 


এদ্দিকে সীত! রাক্ষসরাঁজ রাঁবণের তাদৃশ 
পরুষোক্তি এবং রাক্ষমীদিগের মর্্মভেদী 
স্থতীক্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়া অরণ্য মধ্যে 
সিংহাক্রান্ত! গজবধুর ন্যায় ভীত ও কম্পিত 
হইতে লাগিলেন। রাক্ষমী-মধ্যগতা ভীরু 
সীতা,রাবণের তাঁদৃশ গর্জন বাক্য শ্রবগ করিয়া 
বিজন কাঁন্তার মধ্যে পরিত্যক্ত। বাল! ললনার 
ন্যায়, বিলাপ করিতে আরস্ত করিলেন, 
এবৎ কহিলেন, হায়! ব্রাহ্মণের! যে বলিয়। 
| থাকেন, এই জগতে কাল উপস্থিত না 
হইলে কাহারও মৃত্যু হয় না, ইহ! সত্য! 
কারণ, আমি এতদুর পাপীয়শী যে, পতি- 
বিহীন হইয়া কাতর হৃদয়ে এরূপ ভাবে 
| জীবন ধারণ করিতেছি ! আমার এই হৃদয়, 
স্বখ-বিহীন-ও বহুদুঃখ-পূর্ণ হইয়াও স্থদৃঢ়রূপ 
রহিয়াছে! ইহা যে বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের 
ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না তাহাই 
আশ্চ্ধ্য ! বোধ হইতেছে, এখনও আমার 
পাপভোগের শেষ আছে ; সেই অপ্রিয়-দর্শন 
পাপাত্মার হস্তে আমি নিহত হইব; কারণ, 


ব্রাহ্মণ যেমন বেদ পরিত্যাগ করেন না, সেই-' 


রূপ আমিও কখনই সতীত্ব-রত্বে -'জলাঞ্জলি 


দিয়া-সেই দুরাঁক্মার মতানুবর্তিনী হইব না। 
যেস্নন শল্যহর্তা অস্ত্র-চিকিৎলক- গর্ভস্থ স্বত্ব. 
বালককে খণ্ড খণ্ড করিয়া-ছেদন করে, সেই-. 
রূপ লোকনাথ রাঁনচন্দ্র-'আগ্মন না করিলে, 


' নিশ্চয়ই খণ্ড থণ্ড করিয়া ছেদন করিবে ।. 







সেই অনার্ধ্য রাক্ষম, নিশিত খড়গ দ্বারা আমায় 


হায়! রাজাপরাঁধে কারাবরুদ্ধ বধ্য তস্-. 
রের যেমন প্রাণদণ্ডের নিদ্ধারিত সময় অব- 
শি থাকে, সেইরূপ এক্ষণে আমার ছুই 
মাস মাত্র সময় অবশিষ্ট রহিয়াছে! তাহার, 
পর তীক্ষরোষ ছুরাক্সা রাবণ আমার প্রতি |. 
দণ্ডবিধান করিবে! 
হা রামচন্দ্র ! হা লক্ষমণ! হাস্থমিত্রে ! 
হা কৌশল্যে! হা জননি ! মহার্ণবে বাঁত্যা-, 
হত নৌকার ন্যায় এই আমি ছুর্ভাগ্য-নিবন্ধন 
বিনষ্ট হইতেছি! মহাবেগ বিছ্যুদগ্নি দ্বারা 
যেমন পিংহযুগল বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আমর 
নিমিভই রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষণ, বেগ-' 
বান মৃগ্নরূপধারী কালের হস্তে নিশ্চয়ই নিহত 
হইয়াছেন | আমার ছুর্ভাগ্য নিবন্ধন তৎকালে 
কালই মৃগরূপ ধারণ করিয়া আমাকে প্রলো- 
ভিত করিয়াছিল,সন্দেহ নাই; আমি ও কালের 
বশবর্ভিনী ও বিষুঢ়-ৃদয়া ছইয়! রামচন্দ্রকে. 
ও লক্ষমণকে ম্বগের অনুসরণে নিযুক্ত করিয়!. 
ছিলাম! ৃ 
শুভাঙগী সীতা এইরূপে পতির বিষয়, 
পতিকুলের বিষয় ও নিজ কুলের বিষয় চিন্তা 
করিতেছেন, এমত সময় স্থরগণ খধিগণ ও. 
সিদ্ধগণের পরিজ্ঞেয় শুভ নিমিত্ত সকল প্রকাশ 
হইতে লাণিল। অনুযাঁয়িবর্গ যেমন সৌভাগ্য-. 
শালী ব্যক্তির অনুগামী হয়, সেইরূপ নেই]. 
সময় শুভ নিমিত্ত সমুদায়ও তাদৃশাবস্থাপ্! রা 
হর্ব-রহিতা কাছর-ছদয়! ব্যথিত! অনিন্ছি তা. 
সীতার টা আবিতূতি হাতে, মাগি, রা 











অরাঁল-পক্ষারাজি-হুশোভিত কৃষ্ঃগর্ভ-শুক্লবর্ণ 
তীয় স্থবিশাল হ্ৃন্দর বামনয়ন, মীনাহত রক্ত 
পদ্দের ন্যায়ম্পন্দিত হইল; অমূল্য কালাগুর 
ও চন্দনের যোগ্য,প্রিয়তম বীর রামচন্দ্র কর্তৃক 
সেবিত, আয়ত, গীন, বৃত্ত ও নুগঠিত তাহার 
বাম, বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল; স্বর্ণের 
| ন্যায় হ্ন্দর, করিকর-প্রতিম, গীন, স্গঠন, 
প্রা, তাহার বাম উরু স্পন্দিত হইয়। বলিয়া 
দিতে লাগিল, যেন রামচন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত 
.হুইয়াছেন। 
পূর্বেই সাধ্যগণ কর্তৃক প্ররোধিত! স্ুরূপা 
লীতা৷ এই সমুদয় নিমিত্ত ও অন্যান্য নিমিত 
দ্বারা শুভ লক্ষণ জানিতে পারিয়া, বৃষ্টি 
*আারন্ত হইলে বাতাতপ-্লাস্ত অধৃষ্য বীজের 
ন্যায় সপ্ীবিত হইয়া উঠিলেন। বিম্বফলাধ- 
রৌষ্ঠী সীতার স্থকেশ ও অরাল-পক্ষয সম্পন্ন, 
স্রচারু-দস্ত-বিভৃষিত মুখমগ্ুল, রাহুমুখ হইতে 
অর্ধমুক্ত চক্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
 নিশাকর সমুদিত হইলে রাত্রি যেরূপ 
ম্বনির্মীল হয়, সেইরূপ অপগত-শোক। অপ- 
নীত-তন্দ্রা প্রশান্ত-স্বরা হ্র্যাতিশয়-নিবন্ধন 
রিশুদ্ধ-সত্বা সীতাঁও যার পর নাই শোভ। ধারণ 
করিলেন। 


একোনব্রিংশ সর্থ। 

... হহিগার। 
ূ এদিকে প্রবল-পরাক্রাস্ত. হনুমান, কল, 
; ক্ষিত রূপে উপবিষ্ট হইয়? নীতা, ব্রিজটা. ও 


, প্লাম্ায়ণ। 





রাক্ষপীদিগের সমুদাঁয় কখোপকথন শ্রবণ 


' করিলেন। তিনি নন্দন-বনস্থিতা দেবতা রন্যায় 


দেবী সীতাকে নিরীক্ষণ করিয়া বহুবিধ চিস্তা 
করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, লহত্র সহত্র 
বাঁনরগণ নানাদিকে গমন করিয়। যে শীতার 
অনুসন্ধান করিতেছে, আমি অদ্য এই তাহাকে 
প্রাপ্ত হইলাম ! আমি শত্রুর অনুসন্ধান ও 
বলাবল পণীক্ষার নিমিত্ত গুড চর হইয়া 
অন্বেষণ করিতেছি, পরন্ত এই স্থান অগ্রে 
উপেক্ষা করিয়াছিলা। যাহা হউক .আমি 
রাক্ষণগণের কার্ধ্য, এই লক্কাপুন্নী এবং র়াক্ষ 
সাধিপতি রাঁবণের প্রভাব সমুদায়ই অবগত 
হইয়াছি। অপ্রমেয়-বল-সম্পন্ন মহাসত্ব রাম- 
চন্দ্রের ভা্যা, পতি দর্শনের নিমিত্ত লালসা 
হইয়! আছেন; এক্ষণেইহাকে আশ্বাস প্রদ্ণান 
পৃর্ববক গমন করা আমার অবশ্য-কর্তব্য ॥ 

এই রাজনন্দিনী, পূর্ব্বে কখন ছুংখের 
মুখ দেখেন নাই; এক্ষণে শোকোপহৃতশছেতন! 
হইয়া ছুঃখ-সাগরের পরপার দেখিতে পাইতে- 
ছেন না! ইনি একাকিনী যার.পর..নাই 
ক্লেশ-পরম্পর! ভোগ করিতেছেন! মদি আমি 
ইন্াকে আশ্বাস প্রদান ন' করিয়া গমন করি, 
তাহা হইলে তাহ! মহাঁদোষের বিষয় হুয়। 
পুর্ণচন্দর-বদন মহাঁবাছ রামচন্দ্রও সীতা "র্শনের 
নিমিভ বঃলস হইয়া আছেন ; আমি সীতার 
মহিত সম্ভাষণ করিয়। গমন করিলে তাঁহাকে 
আশ্বাস প্রদান করিতে, পারিব; পর্ত এই 
রাক্ষমীদিগের দূনক্ষে সীতার সহি কখোপি- 
কথন কর] অনুচিত / আতর ছি কি্ূপে |. 
অভীক রঙ্গ 4 














, বুদ্ধিমান হুসৃঘান পুঘর্বার চিন্তা করি-। 
। লেন, যদি অদ্য অপরাহ্ছের মধ্যে দেবী! 
 সীতাকে আশ্বাস প্রদান ন!করি, তাহা হইলে, 


| ইনি এই রজনীতেই জীবন বিলর্ঘ্ন করি- 


[বষেন, সন্দেহ মাই; বিশেষতঃ রামচন্দ্র যি 
; জিজ্ঞাসা কয়েন যে, আমার প্রিয়তমা সীতা! 
| | কি বলিয়াছেন, তাহ! হইলেই বা আমি কি 
উত্তয় দির ! আমি এই সুমধ্যম! দ্বেবী সীতাকে ৷ 
.[ কোন কথা জিজ্ঞাস! না! করিয়া যদ্দি অহা. 


| প্লামচন্দ্রকে সন্দিহান ও উদ্বিগ্ন করি, তাহ! 
হইলে সসৈন্য বামচান্দ্রের এখানে আগমন 


নিশ্বর্ঘকও হইতে পারে। আমি লীতার, 


। শন্দেশ না লইয়! বদি হঠাঁৎ রামচন্দ্রের নিকট 
গমন করি, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া 
ক্ষামাকে তীক্ষ দৃষ্টিতে দ্ধ করিতেও পারেন। 
| ঘ্ধি সম্তাপ-বছলখ শীভাঁকে আশ্বাস প্রদান 
ম। করিয়াই প্রতিগয়ন করি, ভাছ। হইলে 
মহধদোর ঘটিতে পারে; ক্বেবী লীত। প্রা 
পরিত্যাগও করিতে পাবেন; কিন্তু দ্েখিতেছি, 
যদ্দি সীতার সহিত সম্ভাষণ করি, তাহ! হই- 
লেও জনেক্ষ দোষ ঘ্টিবার সন্তাবন] 1 
আক্ষণে 'অযকে কেছ দেখিতে পাই” 
ত্তেছে সা) বিশেষতঃ জমি বানগ্লজান্ি; 
দ্বাষি মি এইরূপেই এই ক্ষুদ্র ত্াকারেই 
জপরিক্াোত থাকিয়া শোকোশসত-চোতদ! 
দীতাকে "্সাশ্বাপ প্রধান করিবান্ লিন্নিত 
আংক্কাতণর স্যার লংস্কাত বাক্য কি, তাং 
হইলে রনী আবকী “আমার বাধ্য পনিয়া 
| ধিরং আষার আকার দেখিয়। রাবগ বোছে 


[ পুজার তা হইনেৰ; কাছা হইলে বব. | 





কি ৬৯ 


স্থিবী দেবী সীত। তত! হইয়া! শষ করিতেন | 


পায়েন। দেষী লীতা জাত কআঠছেন পে, । 
রাক্ষসর়াজ রাঁবণ কামরগী; হতরাং আমকে | 


| রারণ যোধ করিয়া আর্তবাদ কষ্সিষের 1 ৃ 


সীতা আর্তনাদ করিলে বিজ্কাতানঙা ক্যাক্ষসীরা : 
ত্ক্ষণাঁৎ নানাবিধ অস্ত্শক্্র লইযণ "সাগর | 
প্রতি ধাবমান হইবে) তাহার! অস্ত্রশস্ত্র ্রদ্দোগ 
পূর্ববক আমার বধ বা গ্রহণ বিহল্ে যথাশকি 
যত্ব করিতে থাকিবে; আমি বৃক্ষ"'সমুদায়ের 
স্কঙ্ধ ও শাখা-প্রশাখা ় শীন্ত শীত্র ধাবঙ্গান হইর, 
তাহাতে তাছার। কিছু করিতে পারিবে ন! 
বটে, কিন্তু রাক্ষসপ্নাজের ভবনে গমম করিয়া 
রাক্ষসেন্দ্রনিযুক্ত ভীষণ রাক্ষস-বীয়দিগকে 4: 
আহ্বান করিয়! আনিবে; রাক্ষদবীরগণ শক্তি | 
শর নিস্কিংশ প্রভৃতি উদ্যত করিয়। বেগে 
এখানে আগমন করিষে; তাহাতে "আমার 
কার্যের ব্যাঘাত হইবে,সঙ্গেহ নাই) তাহার! 
হয় ত সীতাকে স্থানান্তরে লইয়া বাইষে, 
কিংবা আমাকেই ধরিয়! আবদ্ধ করনে, জগাৰণ 
হিংসাঁরুচি রাক্ষপগ্গণ জামকীক্ষে বিনস্ট কি- 
তেও পারে; একধপ্‌ হইলে মহাল্ধ! কাফন 

€$ বানররাজ হৃগ্রীবের সমুদায় অভিপ্রেত 
কার্ধ্য বিফল হইবে 1 

যদি রাক্ষসের! তুদ্ধ হুইয়! "আমাক |. 

বিনস্ট কারে, থব! আবদ্ধ ল্লিক্1 রাখে, তাহা! 
হইলে মহাতু! রাক্চজ্জের জগ্য এমত.চর 
নাই য়ে, এগাছে অঠলিযা ৫বদেহীকে গর্শন 
করিতে পারে । আমি নিহত হইলে এই 
শতযোজন সাগর লঙ্ঘন করিতে পারে, মত 
অন্য কোন বানয়কে গেখিতে পাইতেছি না)! 








৭8 প্াসায়ণ। 
1 এই বেশ হ্দুর্গম, সুদূর ওলাগর-পরিবেন্িত ১ ত্রিংশ স্থ। নিত 
| এখানে রাঁক্ষসরাঁজ রাঁবথ, দ্বেবী সীতাকে উিোচিররি | 
অতি গোপনে রক্ষা করিন্তেছে ; আমি য্জি সীতা-সম্মোহ। 


1 যক্গবাঁন হই, তাহা হইলে মহাঁবেগে রাঁক্ষস- 
| গণকে বিনষ্ট করিতে পারি বটে, কিন্তু সম্- 
দ্রের পরপারে যাইতে পারি কি না সন্দেহ; 
আমি এককালে সহজ সহ রাক্ষম সংহার 
করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে রামচন্দরের 
কষার্ধ্যহানি হইবে, লন্দেহ নাই। সংগ্রামে 
জয় অনিত্য; যাহাতে লন্দেহ 'আছে,নে কার্য 
কর! আ্মামার অভিগ্রেত 'নছে; যে স্ছলে নিশ্চন্ব 
কার্য লিন্ধ হইবার উপায় আছে, সে স্থলে 
 ৫কান্‌ বুদ্ধিযান ব্যক্তি আপনাকে সংশয়ে 
নিক্ষিও করেন ! 

মীতার সহিত সম্ভাষণ করিলে এই ষমু- 
দায় মহাঁদোধ ঘটিবে, সন্দেহ নাই; পরজ্ত 
কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে দেবী সীতা 
আযার বাক্য শ্রবণ করিবেন, 'উদ্ধিগ্ন হইবেন 
না;ঃমতিমান হনুমান এইরূপ চিস্তান্বিত হইয়া 
পরিশেষে স্ছিপ্ন করিলেন যে, আমি মনুষ্যের 
ন্যায়, সংস্কৃত ষাক্যে মহাবীর রামচক্দ্রের গুণ 
কীর্তন করি; দেবী সীতা তদগত-মানসা 
হইয়া শ্রবণ করিবেন, উদ্বিগ্। বা ভীতা। হই- 
| বেন না৷ 

সাধবী দেবী সীষ্কা, টির রাঁমচজ্দের 
গুণানুবাদ আ্রঘণ করিয়া সম্মুখে 'আমাকে 
দ্বেখিয়াও : জিরিননং টার ই 
বেন ন।। 








বানরবর হনুমান, এইরূপ বহুবিধ, চিন্তা 
পূর্বক, সীতা শুনিতে পান এইরূপ করিক্া 
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ দশ- 
রথ প্রস্ভৃত-বল-বাহন-সম্পন্ন, পুণ্যশীল 'ও 
কীত্তিমান ছিলেন । তিনি দেবলোফে গমনা- 
গমন করিতেন) তাহার যশোমগুলে সর্ধব- |. 
দিক সমুস্তামিত রহিয়াছে; তিনি কখন 
কাহারও হিৎস। করিতে প্রন্ধত্ত হয়েন মাই; 
তিনি ক্ষুদ্রাশয় ছিলেন না; তিনি প্রজা-বুসল 
ও অবিতথ-পরাক্রম ছিলেন ; তিনি 'পব্িন্ত্ 
ইক্ষাকু-বংশের কীন্ডি বৃদ্ধি করিয়া গ্রিয়াছেন ; 
তিনি প্রকৃত রাজলক্ষণাক্রাস্ত ও পার্থিবস্রেষ্ঠ 
ছিলেন) তিনি সমুদায় প্রজাকে হখে রাখিয়া 
স্বয়ং স্থখে কালযাঁপন করিয়াছেন; ভীছাদ্প 
নাম সমুদ্র পর্য্যস্ত ও বিখ্যাত রহিয্লাছে ;'তিনি 
অতুল-খরশ্বর্যাশালী ছিলেন । 

'মহারাজ দশরখের, প্রিয় জোষ্ঠপুল্ চক 
নন গুণাভিয়াষ রাষচন্দ্র, সমুদায় ধনুর্ধারী 
বীরগ্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তিনি জীবলেকের 
প্রতিপালক ও ধর্মের রক্ষাকর্তা । তিনি সমু 
দায়, বিশেষ তত্বজ্ঞ;) তিনি স্বঘংশ ও কুজন- 
দিগকে রক্ষ। করিয়া থাকেন; সত্যপ্রতিজ্ঞ . 
বৃদ্ধ পিতার আদেশানুলারে তিনি ভ্রাতা 
লক্ষ্মণ ও ভাঁর্য্যা শীতায় সহিভ বনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন; তিনি মছারপ্য মধ্যে স্বগয়ার্থ 
জনকনন্সিনী দেবী 'সীতাকে হয়ণ করিয়া 








. | সুন্দরকাু। 
আমিয়াছে) জনস্থানে খর, দূষণ এবং জ্অন্যান্য: 
রাক্ষমগণ নিহত হইয়াছে শুনিয়! ছুরাত্বা 
রাবণ অমর্ধাস্থিত হইয়া দেখী সীতাকে হরণ 


পূর্বক গ্রখানে আনয়ন করিয়াছে। দেবি! 
বৈদ্দেহি ! গ্মাপনকার পতি রামচন্দ্র, আপন- 


কার নিকট স্বীয় কুশল সংবাদ বলিতেছেন) 
আশপনকার দেবর মহাবীর লঙ্ষমণও আপ- 
নাক্ষে কুশল জানাইয়াছেন। 
শপবননন্দন হনুমান, এই পর্য্যস্ত বলিয়াই 
বিরত হুইলেন। জনকনন্দিনী সীতা, এই 
বাক্য শ্রধণ করিয়। প্রীত ও আনন্দিত হই- 
লেন। সেই চারুকেশ। ভীরু জানকী, যদিও 
ক্লেশভোগে সমাচ্ছম-হৃদয়! ছিলেন, তথাপি 
| মুখ উন্নত করিয়া শিংশপা-বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত কর্পিলেন। তিনি জ্রস্ত ও চঞ্চল হৃদয়ে 
দেখিলেন,প্রিয়বাদী বানর, একটি শাখায় লীন 
হইয়া রছিয়াছে। 
| দেবী সীতা, ব্বিনীতভাবে উপস্থিত বান- 
রকে দেখিয়া! চিস্তা কর্পিতে লাগিলেন যে, 
ইছা কিন্তপ্ন! অর্থবা ইছা কি আমার ভ্রম ! 
'বিশালনয়না সীতা, বানরকে দেখিয়াই 
বিশুঢ়-ছৃদয়া ও লংজ্ঞাহীনা সুইয়! পড়িলেন; 
| কিন্শুক্ষণ পরে তিমি চৈতন্য লাভ করিয়া 


| ন্ান্িতে লাগিলেন, ইহা কিন্তবপ্ন! “অথবা: 
| | আমি সত শয়ন করি নাই; আমি ভয় শু 

| শোকে দহাধানা হইয়া কালযাপন করি- 
তেছি/আমি-টন্্রানন রাঅচন্দ্র-বিরহিত হইয়া] : 
নিজ্রাহীন হইয়াছি। আমি সর্ববদ রামচন্দ্র 
চিন্তা কষ্িয়া খাকি;-ন্জমীর, অস্তঙকরণ-ৃঝি 
দর্ধতোভাবে রামচক্জ্েই নিহিত রহিয়াছেও : 


স্পেস 1 
ক 


) 


এজন্য আমি মানলিক ভাবে মোহিত হইয়া: 
সর্ববদ! ধ্যান দ্বারা রামচল্্রুকে ই দেখিয়া'খাকি 
স্ৃতরাং তীাহারই কথ শ্রবণ করিয়া থাকি! | 
আমি. মনোরথ দ্বারা সর্ধঘদই 'রামচন্দ্রের |" 
বিষয় চিস্তা কপি এবং জ্ঞানপূর্থবক "মনে মনে. 
তাহারই বিষয় আন্দোলন করিয়। থাকি; কিছ 
তাহাতে ত প্রত্যক্ষ রূপ দৃষ্ট হয় না! এই 
বানর আমার নয়নপথে প্রত্যক্ষ থাকিয়া 
আমাকে স্পন্টরূপ বলিছেছে ! 
দেবী সীত। এইরূপ চিন্ত' করিয়া কন্টি- 

লেন, দেবদেব রুদ্রেকে নমক্ষার) দেবরাজ 
ইন্দ্রকে নমক্কার; স্বয়সতু ব্রহ্মাকে নমস্কীর ). 
সর্ধবসাক্ষী হুতাশনকে নমস্কার; এই বন» 
বাসী বানর যদি সত্য কথা বলিয়া থাকে, 
তাহা হইলে তাহা যেন বিতথ ন! হয় । 


একত্রিৎশ সর্গ । 


হনুমতৎ-সম্ভাষণ। ৯, 
অনন্তর বানরধর হনুমান, মস্তক্ষে অ্জালি 
বন্ধন পূর্বক প্রণাম করিয়া পুনর্ধার দেখী 


লীভাকে কহিলেন, গল্সপলাশ-লোচনে! পীত- |. 
কৌঁশেয়-বাসিনি! আপনি কে, বৃক্ষশাধা | | 


অবলম্বন করিয়া! রহিয়াছেন? ক্মমরবর্ণিণি ! |. 
কি নিমিত্ত আপনকার পল্াপলাশ-সদৃশদয়ন- |. 
যুগল হইতে স্থপ্রসন্গ সজিলের ন্যায় শোকজ 1. 
অঞ্চ নিপতিত হুইতেছে ? বরাননে 1: 


গণ, বন্থগণ অন্য! ময়ন্দ্গণ আপনকার সো: 1. 


মামার যো কয, আপনি 'বেহরা) বঅ্বা 
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আপনি কি নক্ষত্রগণ-প্রধানা রোহিপী, চজ্জ- 
বিরহিতা! হইয়া নভোমগ্ুল হইতে এখানে 
'আপিয়াছেন? ক্রলোচমে ! আপনি কি অকু- 
"| ক্ষতি ? আপনি কি কম বা লোভ নিবন্ধন 
1 মহর্ষি বশিষ্ঠকে কুপিত কষ্দিয়া এখানে আসিয়া 
| রহিয়াছেন ? 

দেবি! আপনকার যে সমুদদায় লক্ষণ 
] | দেখিতেস্ছি,তাহাতে আমার বোধ হয়,আশপনি 


1 কোন মহীপালের মহিষী ও রাঁজকন্যা। 


| বেখি! রাবণ জনন্থান হইতে দেবী সীতাঁকে 
া ৃ অপহরণ করিয়। আনিয়াছে; আপনি যদি 
] | সেই বিদেহনন্দিনী সীতা হয়েন, তাহা হইলে 
| আমাকে প্রকত-প্রস্তাবে বলুন । 


| দেবী বৈদেহী এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক : 
| রামনাম-কীর্ভনে আনন্দিত! হইয়! বৃক্ষশাখা-; 


[স্থিত বানরকে কহিলেন, সৌম্য! আঁমি 


[| বিদেহ্রাঙ্জ মহাত্ব! জনকের দুহিতা ও ধীমান 
[)| রামচন্দ্র ভার্ধ্যা,আমার নাম সীতা। মানবগণ | 
৭ যতদুর ভোগ করিতে পারে, আমি সেই সমু-। 


|] 1 দায় ভোগ নখে থাকিয়া রামচজ্জের ভবনে এক 
|. বতুসর কালবাস করিয়াছিলাম ; এক বওসরের 
] 1 পল্স আমার শ্বশুর মহারাজ দশরথ, অমাত্য 


ও পুরোহিতগণে লমহেত হইয়া ইক্ষাুনাখ। 


ৃ | ক্কাহচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত | 
| | 'আখজ্ণ করিলেন ॥ 


[1 রাখচন্দ্রের রাজ্যাতিষেক-দর্তা যে সময় | 
। চকুর্দিকে দোফিত হইতে লাগিল, সেই সময় 
কৈকেছী আমার শশুয়কে কছিলেন, যদি 
বামকে রাজ্যে অস্ঠিবিক্ত কলা হয়, তাহা 

1 হইলে আমি নোজন করিব না, শীনওকরিব 





রানারপ! 


না) আকার ভোজব-পান এই প্স্তইছইল 
এইট আমার জীবনের শেষ। মহারাজ আপনি 
পূর্ধে প্রণয়-নিবন্ধন আমার নিকট যে জঙ্গী-. 
কার করিয়াছিলেন, তাহা অবিতথ করুন 3: 
আদ্যই রামকে বনে পাঠাইয়া দিউন | তম |. 
মহারাজ, কৈকেয়ীর মুখে ভাদুশ দারুণ, 
অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজকৃত ঘয়দাম 
স্মরণ পূর্বক মোহাভিডূত হইয়া পড়িলেন। |. 
অনন্তর সত্যধর্ম-পরায়ণ মহারাজ দশরথ, । 
জ্যেষ্ঠ পুত্র ষশস্বী র্লামচন্দ্রের নিকট রোদন 
করিতে করিতে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন ।। 
রামচন্দ্র রাজ্য হইতেও গুরুতর পিতৃবাক্য |. 
শ্রেবণ করিয়া, মনঃসক্ল্সিত প্লাজ্য পরিত্যাগ |. 
করিলেন। সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র, দাঁন কয়েন, 
কখন প্রতিগ্রহ করেন না; সত্য কথা কহেন, 
প্রাণসত্বেও কখন মিথ্যা কথা কছেন না? 
অনভ্তর মহাযশ! রামচন্দ্র, যহামূল্য বসন: 
ভূষণ ও উত্তরীয় পরিতাশগ পুর্ধধক মমে মনে |. 
কনিষ্ঠ মাত] কৈকেয়ীকে রাজ্য দান করিঘ্া 
বনে আগমন.করিয়াছিলেন। তিনি ঘখন চীর- 
চীবর ধারণ পৃর্ব্বক বনপ্রস্থান করিলেন, তখন |: 
আমিও তীহার সহচারিধী হইলাম | রাষচকজ-. 
বিরহিত! হইয়া স্বর্গে মাস করিতেও আসায় |: 
অভিরুচি হয় না। ভ্রাতৃবংসল মহাদুদ্ধি |: 


| হিরা লক্ষমণ, ইততিপূর্েেই রামচন্দ্রের |! 


অরপ্য-সহচর হইবার নিমিন্ত চীর পরিধান |: 
করিগ্লাছিলেদ; ক্ষার! এই তিন জনই মহা" |: 
রাজের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়ঃ দৃজোত |: 
হইয়? রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক নিক্কাঁক |. 
হুরয়ে-্ক্প্য শ্রাযেশ করিয়াছিলাষ 1মফাঘল | 





পামচন্ত্র যখন দগুকারণ্যে বাঁস.করেন। তখন 
শদুরাত্মা রাক্ষল রাবণ, আমাকে সেই স্থান 
হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। 

_ বানরপুপ্নব হনুমান, দেবী ীতার . ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া হুঃখাভিভূত হইয়া কাঁতর 
বাঁক্যে কহিলেন, দেবি ! আমি মহাত] রাম- 
চন্দ্রের দূত; আমি তাহার আদেশানুসারে 
আঁপনকাঁর নিকট আগমন করিয়াছি; মহাবীর 
রামচন্দ্র এক্ষণে কুশলে আছেন; তিনি আপ- 
নাকে কুশল সংবাদ প্রদান, করিতেছেন। 
স্থমিত্রানন্দন মহাঁবাহু লক্ষ্মণ, শোক-সন্তপ্ত 
হৃদয়ে আপনাকে মস্তক দ্বার! প্রণাম করিতে- 
ছেন ; আনন্দবর্দন লক্ষ্মণ, নিয়ত আপনাকে 
মাতার ন্যায় স্মরণ করেন; তিনি বলিয়া- 
ছেন, দেবি! পূর্বে যে রাঁক্ষম ছল পূর্বক 
কাঞ্চনময় মনোহর মুবগরূপ ধারণ করিয়! 
আপনাকে প্রলোভিত করিয়াছিল, আমার 
পিতৃসম জেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মতত্বজ্ঞ রাঁজীবলোঁচন 
রামচন্দ্র, শরাঁসনমুক্ত আয়তপর্্ব শর ছার! 
তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই রাক্ষসের 
নাম মারীচ ; মায়াবী মারীচই, হালক্ষাণ! হা 
মীতে! বলিয়া ঘোর নিনাদ পূর্ব্বক নিপতিত 
হইয়াছিল। মহাত্ব! রামচন্দ্র: আপনকার 
প্রীতির নিমিত্ত এবং আপনকার বাঁক্যরক্ষার 
| নিমিতই সেই মাঁয়ামগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবমান হইয়াছিলেন। এই সময়. আপনি 


1 যে সকল পরুষ বাক্য বলিয়াছিলেন, আপন" 


কার দেবর, লক্ষ্মণ, তাহ। স্মরণ করেন. ন1) 


ছে। 


শশি-নিভানন! সী, বানর চুনুগানকে 
প্রণাম. করিতে দেখিয়া দীর্ঘ ও উ্ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্ধবক কহিলেন, তুমি যদি রাবণ 
হও, তুমি যদি মাঁয়াবল্‌ আশ্রয় করিয়া আমার' 
সন্তাপের উপর পুনর্ধবার সম্তাপ প্রদাপ করিতে 
থাক, তাহা হইলে তাহা! তোমার মিতাস্ত 
গঠিত কার্য্য হইতেছে). অথব! যদি ভুমি 
যথার্থই রামচন্দ্রের দূত হও এবং তুমি যথা- 
ই রামচন্দ্রের নিকট হইতে আগমন করিয়া 
থাক, তাহ! হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, আমার প্রিয়তম রামচন্দ্রের গুণ 
কীর্তন কর; বানর! তুমি আমার প্রিয় রাম- 
চন্দ্রের বিবরণ সমুদায় বল। সৌম্য! রঙ 
সকল যেমন নদীকুল হরণ করে, সেইরূপ 
তুমিও আমার অন্তঃকরণ হরণ করিতেছ) 
আমার বোধ হইতেছে, ইহা স্বপ্ন, আমার 
স্বীবস্থাতেই এই বানর দর্শন করিতেছি; 
গুনিয়াছি,স্বপ্রাবস্থাতেও এরূপ অভ্যুদয় প্রারণ্ত 
হওয়[যায়; আমিও সেই মহান অভ্যুদয় প্রপ্ত 
হইয়াছি ! আঁহী! স্বপ্র কি স্থখদায়ী; আমি 
রাম-বিরহিতা হইয়। ্বপ্নাবস্থায় রামচন্জর কর্তৃক 
প্রেরিত বানরের মহিত কথোপকথন করি 
তেছি! আমি স্বগ্রাবস্থাতে যদ্দি, রাঁমচজ্্র ও. 
লক্ষষণকে দেখিতে পাই,তাহা হইলেও তাহ! 


দেখিয়া! জীবন ধারণ করিতে .পারি; কিস্ত || 


নিদ্রা আমার শত্র, আমার নিকট আঁগমল ৃ 
করে না। হায়! ইহা! কি আমার চিত্মোছি |. 


| অথবা আমার কি-বায়ু বিকৃত হইয়াছে! |. 
তিনি দির খাপনাকে, প্রণাম করিতে আযার কি উদ্মাম-বস্থা উপস্থিত হইল]: ৃ 


1 কমার কি বিকার হাইযোছে। অথ ইাকি |. 
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| সগতৃফা ! অথঘা ইছ! উন্মাদ নহে) উন্মাদ 
হইলে মোহ উপস্থিত হইল! থাকে? আমার 
মোছ্‌ উপস্থিত হয় নাই; আমি আপনাকে 
“এবং এই বানরকে স্প্উরূপ ফেখিতে পাই- 
তৈছি! | 
জনকনন্দিনী সীতা, এইরূপ বহুবিধ 
পর্যযালোচন! করিয়া! সেই বাঁনরকে কামরূপী 
মহাবল রাক্ষস রাবণই মনে করিলেন পরে 
ভিনি পুনর্ববার ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণ পূর্ববক 
পরীক্ষার জন্য হমূমাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কপিশ্রেষ্ঠ ! আমার সন্দেহ-ভঞ্জনের নিমিত 
পুনর্ধবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভুমি উত্তর 
'কয়। তুমি কিদ্ধপে রাষচন্দ্রের দূত হইয়াছ ? 
ঘানরপগণের সহিত ক্লামচন্দ্রের কি সম্বন্ধ ? 
ধায়ুনন্দন প্রতাপবান হমুমান, দেবী 
| সীভার মুখে এই যাক্য শ্রাবণ করিয়া! শ্রোত্রানু- 
কূল বচনে কছিলেন, মহাত্স! রামচক্জ, বিগ্রহ 
তান ধর্মস্বরূপ; তিনি সাধু, ধত্য-পরাক্রম, 
দানশীল, সকলের পরিভ্রাতা, সর্ববভূত-হিত- 
লাধনে নিরত, বায়ুর ন্যায় বলবান,মহেজ্ছের 
ব্যায় ছুজ্জরয়,। দিধাকরের ন্যায় তেজন্থী, 
স্থধাংওর ন্যায় লোক'লোচনানন্দ, কুবের়ের 
ন্যায় সর্বলোকেক প্রিয় শু রাজা, বিষ্ণুর 
ন্যায় মহাবল ও বিক্রমশানী, বহস্পতির ন্যায় 
সত্যবাদী ও মধুর-ভাষী, যুর্তিমান কন্দর্পের 
ন্যায় রূপবান, হৃভগ ও শ্রীমান; তিনি 
জ্রোধকে পরাজয় করিয়াছেন ; তিনি সর্রব- 
লোক-শ্রেষ্ঠ ও মহারখ; ভিনি শত্রসমৃহ 









 সায়ক-সমূহ দ্বার! রাবণকে সংহার করিধেন। 


| সংহার করিয়! থাকেন) সমুধায় লোক যে মহা": 
] | জার বাগ ছায়ায় খে আধন্থান করিতেছে, . 












সেই .মহাধীর্ধ্য রামচন্দ্র অনতি-দীর্ঘকাল- 
মধ্যেই মহাবিষ সর্পগণের ম্যায় রোঁধপ্রঘীস্ত 







যেপাপাক্স। স্বগরূপ দ্বারা বিমোহিত করিয়। 
মহাবীর রামচন্দ্রকে দুরে অপপারণ পূর্ববক 
আপনাকে শূন্য আশ্রম হইতে হরণ করিয়া 
আনিয়াছে, সে অল্পফাল মধ্যেই তাহার 
ফলপ্রাণ্ত হইযে, দেখিতে পাইবেন । 

দেবি! মহাবীর রামচন্দ্র আপনকার 
নিকট আমাকে দৃতন্বক্ধূপ প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। তিনি আপনকাক্ধ বিয়োগে শোকার্ত 
হইয়া আঁপনকার কুশল-বার্তী জিজ্ঞাসা করি- 
তৈছেন; হ্থমিভ্রানন্দন মহাতেজ। সহাবাছ । 
লক্ষমণও আপনাকে প্রণাম করিয়! কুশল 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন । রাঁমচজ্দ্রের সখ বীর্ষ্য- 
বান বানররাজ স্গ্রীবও আপনকাঁর কুশল 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। রামচন্দ্র হ্থগ্রীব ও 
লক্ষণ আপনাকে সর্বদাই ল্মরণ করিয়া! 
থাকেন। দেবি! আপনি রাক্ষমীদিগের বশতা- | | 
পন্না হইয়াও যে জীবিতা আছেন, 'ইহস্থি | 
আমাদের সৌভাগ্য ! দেবি! আপনি অল্পকষিন- 
মধ্যেই মরুদ্গণের মধ্যস্থিত দেবরাজের ন্যায় 
কোটি কোটি বাঁনরগণে পরিরৃত রাঁঅচঞ্্র, 
হত্রীব ও. লক্ষণে দেখিতে পাইখেন। আঁমি 
বানররাজ স্গ্রীবের অমাত্য ; আমার নাম 
হনুমান) আমি বানর; জমি রাঁজসিংহ মছা- | 
বীর রামচচ্জ্রের দূত; আমি রাঁমচত্ত্রের বাক্যাু- 
সারে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক লঙ্কা- 
পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া আঁপনকাঁর নিকট 
আসিযাছি) আমি দুরাত্মা রাষণের: মত্তকে 

























পদ বিন্যাস পূর্বক নিজ পরাক্রঙ্ আশ্রয় 
রিয়া সমুদায় লঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন করিয়া 
অনুসন্ধান করিয়াছি । দেবি! আপনি যেদ্ধপ 
শঙ্কা করিতেছেন, আমি তাহা নছি; আমি 
যাহা বলিতেছি, বিশ্বাস করুন, শঙ্কা কন্ধি- 
বেন না। 

দেবি! জনকনন্দিনি! আমি একাকী 
মলয়পর্ববত-তটে অবস্থান পুর্বক.শতযোজন 
বিস্তীর্ণ লবণ-সাগর, গোম্পদের ন্যায় জ্ঞান 
করিয়াছি । আমি কখনও মিথ্যা কথা.কহি 
নাই; আমি যাহ বলিতেছি, বিশ্বাস করুন। 


০ 


দ্বাত্রিংশ সর্গ। 


পাটা 


অঙ্গুরীয়ক-প্রদান । 
॥ জনকনন্দিনী সীতা, রা'মচজ্দরের বার্তা 
শ্রবগ করিয়! মধুর বাক্যে বানরবীর হনৃমাঁনকে 
কছিলেন,রামচঙ্জরের সহিত কোথায় তোমার 
সমাগম হইয়াছে ? তৃমি লঙ্মশকে কিরূপে 
জ্ঞাত হইয়াছ ? ধানরগণের সহিত মনুষ্যের 
কফিন্ধপে মিলন হইল ? রাঁমচজ্জের ও লক্ষমণের 


'কি প্রকার কূপ? কিরূপ আকার? কিরূপ! 


উদ্ণ্ধয় ই কিরূপ বাহ্দ্বয়? আমার নিকট সমু- 
দায় ধিশেষ করিয়। বল। 


. পবননন্দন হঘৃষান, বৈদেহীর এই বাক্য: 


শ্রবণ করিয়। রামচন্দ্র বিষয় ধথাষধ বূপে 


ঘলিতে বসত করিলেন; ভিনি কহিলেম, । 


ৃ খদলাগ-োান সমাপনি ঘাহ! আমাকে 


৭৯ 


অবগত আছি এবং জাপনকার পতি রামচন্জ্র 
ও লঙ্গঘণের যাদৃশ অবয়ধ তাহাও স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

মহাত্মা রামচন্দ্র জীবকলো কেক রা * 
ধন্ম-সংস্থাপক,বিদ্যা-বিনীত জনগ্গণের আশ্রন্ন, 
ব্রাহ্মণের ' উপাসক, বিদ্য-বিনয়-সম্পন, 
সংগ্রামে শক্র-বিজেতা, পৃজ্য জনগণের গৃজক, 
ব্রহ্মচারী,দৃঢ়ব্রত, সাধুগণের উপচারজ্ঞ,কর্ের 
প্রচারজ্ঞ,ছুন্দুভি-নির্ধোষ-সদৃশ-ম্বরসম্পক্স,কিিধ- | 
বর্ণ, প্রতাপশালী, ধনুর্ব্বেদ বেদ .ও বেঙ্গাঙ্গে 
পারদশা, বজূর্ব্বেদে কৃতশ্রম, কৃতবিদ্য জন 
গণ কর্তৃক পৃজিত, বিপুলাংস, মহাবাহু, কন্ধু 
শ্রীব, হ্ন্দরমুখ, দৃঢুজক্র, তাআলোচন ও সত্য. 
পরাক্রতম। 

. শুচিন্রিতে ! মহাত্মা নারে বৈমা- 
ত্রের ভ্রাতা হুমিত্রানন্দন লক্ষমাণ, শক্রগশের 
অজেয়; অগ্রজের প্রতি তাহার যেরূপ অন্পু- 
রাগ, তাহার বীর্ধ্য এবং রূপও তদনুরূপ। আমি 
যেরূপে রামচন্দ্রের দূত হইয়াছি এবং স্থতী- 
বের সহিত রামচক্জ্রের যেরূপে মিলন হই: 
যাছে, ভাহ] বলিতেছি, শ্রবণ করুন । আর্পনি 


রাক্ষস কর্তৃক হৃতা হইলে এবং জটায়ু মিছ | | 


হইলে শ্রীমান রামচন্দ্র আপনাকে রাঁবণকর্ূকক | 
হত জানিতে পারিয়। অতীব কাতর -হইয়! | 
জনস্থাঁনের সকল শ্থান অন্বেষণ করিতে লাগি- | 
লেন। তিনি পৃথিবীর লমুদ্ায় স্থানে আপ" 
নাঁকে অন্বেষণ করিতে করিতে জোষ্ঠ ভাতা 
কর্তৃক দিরাক্কৃত স্থত্রীবকে দেখিতে পাই- 


লেন। দেবি! আমি রামচন্দ্র ও লক্ষাণ্কে 


সি শৈলশিখযর হনে নিকট 'আনযনগচরিঘ 








রাষায়ণ। 





ছিলাম; রামচন্দ্র আঁপনকার অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত হ্বগ্রীবের সহিত মিব্রত! স্থাপন করি- 
লেন; এবং নিজ ভূজ-বীর্ধ্য-বলে মহাঁবল বাঁনর- 
' রাজ বালীকে নিহত করিয়া স্ু্রীবকে সেই 
রাঁজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতাপশালী 
বানররাঁজ স্থ্্রীব, নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়! 
আপনকার অনুসন্ধানের নিমিত্ত দশ দিকে 
বানর সমুদয় প্রেরণ করিয়াছেন । 
দেবি! আমরা 0েই বাঁনররাঁজ স্থপ্রীব 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়! রামচক্দ্রের কার্ধ্য সাঁধ- 
নের নিমিত্ত সর্ববদেশে ভ্রমণ পূর্বক আঁপ- 
নাকে অনুসন্ধান করিতেছি। আমাদের 
-৫যরূপ সময় নির্ধারিত ছিল, চন্দ্র-সূরধ্য-বির- 
হিত কোন গহুবরে প্রবেশ করিয়া তাহা অতি- 
ক্রম করিয়াছি; অনন্তর আমর! পর্ববত-মস্তকে 
প্রায়োপবেশন করিয়াছিলাম। পরে অসীম- 
পরাক্রম যুবরাঁজ অঙ্গদ বিদ্ধ্য পর্বতে আমা- 
দিগকে শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিরাঁশ দেখিয়া 
আপনকাঁর নিরুদ্দেশ, বাঁলীর বধ, জটায়ুর 
বিনাঁশ ও আমাদের প্রায়ৌপবেশন বর্ণন পূর্ববক 
ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এই সময় 
গৃ্বরাজ জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি কহিলেন, 
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁকে কোন্‌ ব্যক্তি কি 
নিমিত্ত বিনাশ করিয়াছে? তখন জনস্থানে 
মহাকায় রাক্ষস রাবণ কর্তৃক জটায়ুর বধ 
ও আপনকার হরণ বৃতাত্ত অঙ্গদ বর্ণন করি- 
লেন। সম্পীতি জটায়ুর বধ বৃত্বাস্ত শ্রবণ 
করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং 
তিনি বলিয়া দিলেন,আঁপনি লঙ্কামধ্যে রাঁবগ- 
গৃহে অবস্থান করিতেছেন ॥ . 


বৃশ্পপপপসপিসপপপা পপি 





দেবি! অনস্তর আমি ছংখাতিভূত জ্ঞাতি- 
গণের উপস্থিত মহাঁভয় অবগত হইয়া এবং 
আত্মবীর্্য পর্যালোচনা করিয়া! সাগর লঙ্ঘন 
করিলাম । দেবি ! মহাবল গুণবান বানরবীর- 
গণ এবং আঁমি রামচন্দ্রের নিমিত আপন- 
কার অন্বেষণ করিয়া! বেড়াইতেছি। জনক- 
নন্দিনি! অপহরণ-কালে আপনি যে মহা 
ভূষণ সমুদায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
তাহা আমরা দেখিতে পাইয়া তুলিয়া রাঁখিয়া- 
ছিলাম। দেবি! এঁ সমুদাঁয় পরিত্যক্ত সমু- 
জ্বল ভূষণ আমি রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়া- 
ছিলাম; দেবপ্রতিম রামচন্দ্র সেই সমুদায় 
হরম্য অলঙ্কার ক্রোড়ে করিয়। মুহুরু্ছু বিলাপ 
করিয়াছিলেন; মহাত্মা রামচন্দ্র ছুঃখার্ড হৃদয়ে 
বহুক্ষণ ভূমিতে পতিত ছিলেন; আমি বন্থবিধ 
বাক্যে কষ্টে তাহাকে উত্থাপিত নিন 
ছিলাম । 

দেবি! প্রদীণ্ত অগ্নি দ্বার! যেরূপ আগ্নেয় 
গিরি পরিতণ্ড হয়, সেইরূপ আপনকার দর্শ- 
নাভিলাষী রামচন্দ্র,সস্তপ্ু-হৃদয় হইয়! আছেন। 
অগ্নি যেমন অগ্নিশালাকে ছগ্ধ- করে, সেইরূপ 
আঁপনকার নিমিত শোক, চিত্ত ও মদন, 
মহাত্বা রামচন্দ্রকে দগ্ধ করিতেছে। প্রবল. 
ভূমিকম্প হইলে যেরূপ শিলা-ধাড-মপ্ডি 
গিরি বিচলিত হয়, সেইরূপ আপনকাঁর অদ- 
শন-জনিত শোঁকে রামচন্দ্রও বিচলিত হইতে- 
ছেন। রাঁজনম্দিনি! রামচন্দ্র আপনকার 
অদর্শনে রমণীয় নদী বা কানন দর্শন করিয়া 
পরিতুষ্ট হয়েন না; জানকি! ঈদৃশ অবস্থা- 
পঙ্গ পুরশার্দুল রামচন্দ্র স্ব ই মিত্র ও বন্ধ- 





কট 








সুন্দরকাণড। 


৮১ 





বাহ্ধবগণের সহিত রাবণকে নিহত করিয়া 


আপনাঁকে দর্শন করিবেন । 

দেবি! যে গন্ধমাদন পর্বত হইতে 
গোকর্ণ নামক পর্বত দৃষ্ট হয়, আমার পিতা 
কেশরী নামে বানর, সেই গন্ধমাদন হইতে 
সেই গোকর্ণ পর্বতে এক লক্ষে গমন করিয়া- 
থাকেন। আমার পিত। মহাঁকপি কেশরী, 
দেবর্ষি-নিষেবিত গোঁকর্ণ-তীর্ঘ ও তত্রত্য সমু- 
ভ্রজ শঙ্খ মুক্ত! প্রভৃতি, অধীশ্বরের ন্যায় 
ভোগ করেন। 

দেবি! আমি কেশরীর ক্ষেত্রে পবনের 
রসে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছি; আমার নাঁম 
হনুমান; আমি নিজ কার্ধ্য দ্বারাই এই নাঁমে 
বিখ্যাত হুইয়াছি ; দেবি! আপনকার বিশ্বা- 
সের নিমিততই পিতার অসাধারণ গুণ প্রকাশ 
করিলাম; আপনি আমাকে সামান্য বানর 
মনে না করেন, তাহাই আমার উদ্দেশ্ট । 
জনকনন্দিনি! আপনকার অভিজ্ঞানের 
নিমিত্ত মহাত্মা! রামচন্দ্র স্বনামাঙ্কিত এই অঙ্গু- 
রীয়ক প্রদান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। 
বৈদেছি ! রামচন্দ্র, উত্তম-বর্ণবিশিষ্ট স্থজা- 
তীয় সমুজ্বল এই ন্ববর্ণ অঙ্গুরীয়ক আপনাকে 
প্রদান করিয়াছেন । 

অনস্তর দেবী দীতা, হ্্ষপূর্ণা ও বাম্পাব- 
রুদ্ধ-নয়ন! হইয়! সেই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ পূর্ববক 
মন্তকে স্থাপন করিলেন; তিনি রাঁমচন্দ্রের 

বাদ পাইয়া এবং অঙ্গুরীয়ক দর্শন পুর্ববক 


হর্ষে হড়ীভূতা হইয়া কৃষ্ণলোচন ছারা 


আনন্দজনিত, অশ্রঃ ব্রিক করিতে লাখি- 
লেন। 


এই সময় সীতার উত্তম-শোঁভা-সম্পক্গ | 
ন্চারু-দস্তরাজি-বিরাজিত বদনমণ্ডল, রাছু- 
বিনির্ঘূক্ত চন্দ্রমগুলের ন্যায় নির্দল ও বিক- 
মিত হইয়া উঠিল। র্‌ 


সাতার 


্রয়স্ত্রিৎশ সর্গ। 


পা 


সীতা-বাক্য। 

অনস্তর বানরপ্রবীর হনুমান, কিন্গর- 
বিষুক্ত' কিন্নরীর ন্যায়,শেকার্ত। ধুলি-ধুসরিত- 
শরীরা বিশাল-নয়না জনকনন্দিনী সীতাকে 
শোক-রহিতা দেখিয়া বাঁষ্প-গদ্গদ বচনে" 
পুনর্বার কহিলেন, দেবি! আমি দূত; 
রাজাজ্ঞানুনারে আমি এখানে আঁসিয়াছি। 
মহাবল রামচন্দ্র আমাকে আপনকার নিকট 

প্রেরণ করিয়াছেন । 
জনকনন্দিনী সীতা, বানরকে মনুয্যের 
ন্যায় কথা কহিতে দেখিয়া সত্বগুণ অবলম্বন 
পূর্বক বিস্ময় ও বিষাদের বশবর্তিনী হইলেন 
না; রাবণ-ভবনে বানর এইরূপ বলিতেছে 
দেখিয়। তিনি শোক ও হর্ষে জড়ীতূতা। হইলেন, 
কোঁন কথাই কহিতে পারিলেন নাঁ। অন- 
স্তর অর্থকোবিদ বানরবর হনুমান মুহুূর্তকাল 
পরে চরণে নিপতিত হুইয়! রামচন্দ্রের গুণানু- 
বাঁদ কীর্তন করিতে লাগিলেন ; এবং কছি- |: 
লেন, যিনি তেজন্ী ধৈর্য্যশালী ও পরমযোগী, |. 
সেই রামচন্দ্র আপনকাঁর নিকট কুশলবার্ত1 
প্রেরণ করিয়াছেন ; রর যিনি, সমুজ্রের ম্যার 


| আক্ষোভ্য, বিনি, হিমাচলের ন্যায় নিশ্চল, 








যিনি সত্য-ধর্শের ন্যায় বিচলিত, সেই রাম- 
চন্্র আপনাকে কুশলবার্তী বলিয়াছেন; 
পৌমিত্রি ফাহার প্রিয়, যিনি সৌমিত্রির প্রিয়, 
' | যিনিবানররাজ স্থৃপ্রীবের নাথ, সেই রামচন্দ্র 
আপনাকে কুশলবূর্তী বলিয়াছেন। রাম- 
চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃমিত্রানন্দন লক্ষণ, 
মস্তক অবনমন পূর্বক আপনকার চরণে 
প্রণাম করিয়! কুশলবার্ডা! বলিয়াছেন ; যিনি 
নিয়ত রামচন্দ্রকে পিতার ন্যায় ও আঁপনাঁকে 
মাতার ন্যায় দেখেন, সেই লক্ষ্মণ কুশলবার্তা 
ব্লিয়াছেন। 

অনন্তর সীতা, মহাত্ম। বানরবরের এই 
“| শ্বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে শোকো 
রনয়নজল পরিত্যাগ করিললেন। তাঁহার নয়ন- 
নীর পতিত হইবার সময়, প্রফুল্ল কমলযুগল 
হইতে পতিত জলরিন্দুর ন্যায় শোভমান 
হইতে লাগিল। অনন্তর করুণাবতী সীতা, 
করকমল দ্বার! নয়নদ্বয় মাঁজ্জর্ন করিয়া উপ- 
(ন্থিত. অভিজ্ঞান দ্বার! হুনুমানকে দূত লিং 
যাই স্থির করিলেন । তিনি সেই দকল হেতু- 
মুক্ত বাক্যে রিশ্থদিতা হইয়া অতুল হর্ষ ও 
প্রীতি শনুত্ভব করিতে লাখিলেন। তিনি 
বাম্প-দংরুদ্ধ নয়নে পুবর্র্ধার শিংশপা বৃক্ষে 
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, হনূমান কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বিনীতভাঁবে অবস্থান করিতেছেন) তখন 
তিনি শোক ও. হর্ষে মিশ্রিত-বাম্প-স্কুল 
রচনে, কহিলেন, বানরবর! সৌন্াগ্যক্রমে 
আমার ভর্তা ও লক্ষণ জীবিত আছেন.) এই 
1 কারণে আমি সম পাইলে. দেবতার পুজা 
রঃ দিব? 








শশী 





রামায়ণ । 


জনকনন্দিনী সীতা -এইরূপৈ বন্থক্ষণ মহা- 
বীর রামচন্দ্র ও লক্গমণের কুশলবার্তা শ্রবণ 
পূর্বক পরিতুষ্টা হইয়! হুনুমানকে প্রশংস! 
করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, বানরবর ! 
আমি তোমার প্রতি যাঁর পর নাই পরিতুষ্ট 
হইয়াছি; তৃমি রামচন্দ্র ও লক্ষণের যে 
কুশল-বার্তা নিবেদন করিয়াঁছ, তাহাতে আমি 
তোমার প্রতি প্রীত হইলাম; আশীব্বাদ 
করি, তুমি চিরজীবী হও, স্থখী হও । বানর- 
বর! তোমার বলবৃদ্ধি, ধশোরুদ্ধি ও জ্ঞান 
বৃদ্ধি হউক; তুমি অসাধারণ-বিক্রমশালী, 
সর্ব কাধ্য-সাধন-সমর্থ ও অনাধারণ-বুদ্ধিমান; 
কারণ তুমি একাকী শতযোজন-বিস্তীর্ণ সাগর 
লঙ্ঘন পূর্ববক এই রাক্ষমপুরী প্রধর্ষিত করি- 
য়াছ; তুমি অনন্য-সাঁধারণ বিক্রম ্বারা'লঙ্যন 
পুর্ধক এই সাগরকে গোম্পদের ন্যায় করি- 
য়াছ ! বানরবীর ! আমি তোমাকে প্রাকৃত 
বানর বলিয়া বোধ করি না; রাবণ হইতে 
তোমার কিছুমাত্র ভয় বা সন্ত্রম নাই। এখানে 
তুমি ব্যতিরেকে আর কোন্‌ ব্যক্তি আমার 
সহিত কথোপকথন করিতে পারে ! মহত্ব! 
রামচন্দ্র, বিবেচনা করিয়া তোমাহকই-প্রেরণ 
করিয়াছেন রামচন্দ্র মেধাবী; তিনি-ফাখন 
অপরীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন না) বিশে- 
ধত তিনি পরাক্রম নাজানিয়া তোমাকে আমার. 
নিকট কখনই পাঠান নাই। যাহ! হউক, 
ভাগ্যক্রমে ধর্ম্াত্বা ধর্মবসল রামচন্দ্র" এবং 
মহাতেজা সুমিজ্রানন্দন ল্ঘমণ কুশলে আছেন। 
বানরবীর ! রামচন্দ্র ত ব্যখিতদ্ঘয় হয়েন 
নাই ? তিনি ত সর্বদা পরিতাঁপ করেন না? 


স্পা পাশপাশি িাপিশীশাীিপীিশিশিশাীাশাশ 

















যাহ! কর্তব্য কর্ম, তিনি ত তাহার আয়োজন 
করিতেছেন? তিনি ত কাতর ও সম্ভাস্তহ্ৃদয় 
হুইয়া' পড়েন নাই? তিনি ত কাধ্যকালে 
£মাহাভিভূত, হইয্না পড়েন না? তিনি ত 
পুরুষার্থ-পাধনে তৎপর আছেন? তিনি ত 
সাধ, দান ও ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় অব- 
লত্ঘন করিয়াছেন? 

, পবননন্দন ! যে ব্যক্তি বৈরাগ্য পিজা 
পূর্বক ধূ্ট, অধ্যবসায়-শীল ও নিয়ত উত্সাহ- 
শালী হইয়। কার্য আরম্ভ না করিয়া দৈবের 
প্রতি নির্ভর করিয়৷ থাকে, ভাহাকে সর্বস্ব" 
হীন ও পলায়ন-পরায়ণ হইতে হয় । রামচন্দ্র 
ত মিত্রগণের সহিত সাঁধু ব্যবহার করিতে- 
ছেন ? মিত্রগণ ত রাঁমচন্দ্রকে আত্ীয়-ভাঁবে 
গ্রহণ করিতেছেন ? তিনি ত মাঙ্গলিক কর্মে 
প্রবৃভ আছেন ? মিভ্রগণ ত তাহার সৎকার 
করিয়া খাকেন ? তিনি ত দেবগণের প্রসাদ 
প্রার্থনা করেন? তাহার ত পুরুষকার ও দৈব 
প্রতিহত্ত হয় মাই? আমি বহুদূরে আছি 
ধলিয়া রামচন্দ্র তামার প্রতি শ্সেহশুন্য 
হয়েন নাই তিমি ত আমাকে এই ঘোর 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ? রাঁজকুমাঁর 
রামঠআ নিয়ত. ম্বখভোগের ' যোগ্য; তিনি 
কথনই ' ছুঃখভেখগের পাত্র নছেন ; তিনি ত 
| আমার নিমিত্ত এক্ষণে এই বিষম শোঁক-ছুঃখে 
অবসন্ন হইয়া! পড়েন নাই ? রামচন্দ্র বিদেশে 


থাকিম্া এক্ষণে ত রি পরিজ করিতে- 


ছেল ন। 1 
ানরপ্দীর রামচন্দ্র দি বীচিয়া 
পাকের ভার তাহা হইপ্লে ফি নিমিত ক্রোধে 





ুঙদরকাও। 


নর /ঠি 
সা 
















৮৩ 
প্রলয্নাগ্নির ন্যায় উখিত হইয়া রাবণপুরী দগ্ধ 
করিতেছেন ন1? তিনি অমর্ষণ হইয়! আঁমাঁকে 
শক্র-হস্তগত দেখিয়াও কিনিমিত্ত উপেক্ষা 
করিতেছেন ? তিনি কিজন্য রাবণবধের 
নিমিত্ত যত্ববান হইতেছেন না? হনুমন ! এই 
ঘোর বিপদ হইতে তিনি ত আমাকে উদ্ধার 
করিবেন ? তুমি ফিরিয়! গেলে তিনি সায়ক- 
সমূহ দারা এই লঙ্কাপুরী ত দগ্ধ করিবেন ? 
মহাবীর পতির মিকট হইতে, প্রবল শত্রু 
আমাকে অনাথার ন্যায় হরণ করিয়াছে দেখি- 
যাও সর্ব-লোকনাথ ধর্মনাথ আমার নাথ 
রাজকুমার রামচন্দ্র কি ওদাসীন্য অবলম্বন 
করিবেন? রাঁমচন্দ্রের চন্দ্র সদৃশ কমনীয়, 
পদ্মসদৃশ স্গন্ধি, রমণীয় মুখ ত আমার 
বিয়োগে আতপস্থিত জলবিহীন পদ্ধের ন্যায় 
শু হইতেছে না? যখন রামচন্দ্র পিতার 
আদেশক্রমে ধর্মানুরোধে স্বরাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া আমাকে পাদচাঁরে অরণ্যে আনয়ন 
করেন, তৎকালে তাহার যেরূপ ভয় ও শোক 
ছিল না, এখনও ত' সেইক্ূপ ধর ধারণ 
করিতেছেন ? ্‌ 
মারতে ! আঁমাঁর &ই বিষম দুরবস্থার 

হ্বাদ শ্রবণ করিয়া লোকনাথ রামচন্দ্র ত 
বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইবেন ?যাহা' হউক, 
যে পর্যন্ত আমার প্রিয়তম রামচন্দ্র আমার 

বাদ শ্রবণ না করেন, সেই র্যা আমি 
জীবন ধারণ করিব ।- | 

আমি মোহিত হইয়া ধাহার প্রতি, 

নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পুর্ধাক রামচত্রোর অসু- 
স্ধানে পাঠাইয়া ছিলাম, :লেই লপমণ ত 





ঙি 


৮৪ 


রামায়ণ। 








জীবিত আছেন? যশস্িনী মিত্রা! ও কৌশল্য 
তজীবিতা আছেন ? মহাত্মা! ভরতের ভীষণ 
অক্ষেধৃহিনী সেনা, মন্ত্িগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত 
হইয়া আঁমার উদ্ধারের নিমিত্ত এখানে ত 
'শীপ্র আগমন করিবে ? ভীষণ-বিক্রম বানর- 
গণ ত এখানে আগমন করিবে ? অস্ত্রশস্ত্র 
কুশল হমিভ্রানন্দন প্রীমান লক্ষমণ, শরজাল 
দ্বারা ত রাক্ষসগণকে প্রমথিত কারবে ? 
কপিবীর ! আমার ইচ্ছা যে, রাঁমচন্জ্ 
আসিয়া রৌদ্র মহাস্ত্র ঘারা রাঁবণকে পুত্র, 
জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সংহাঁর 
করিতেছেন, দেখি। 


চতুক্তিংশ সর্গ। 


হনুমদ্বাক্য । 

পবননন্দন হনুমান, সীতার মুখে ঈদৃশ 
শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়! কৃতাঁগুলিপুটে মধুর 
বচনে কহিলেন, 'দেবি! আপনি যে এখানে 
আছেন, তাহা রামচন্দ্র জানিতে পারেন নাই; 
আমি প্রতিগমন কৃরিলেই তিনি শরসমূহ 
দ্বারা এই পুরী ধ্বংস করিবেন। তিনি শর- 
নিকর দ্বারা! অগাধ জলরাশি বন্ধন পুর্ববক এই 
লঙ্কাপুরী রাক্ষসশূন্য করিবেন, সন্দেহ নাই। 
তিনি আমার নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হইলেই 
মহাত্মা বাঁনরগণের প্রভূত সৈন্য লইয়া ত্বরায় 
এখানে আঁগমন করিবেন। যদি ইন্দ্র প্রভৃতি 
দেবগ্রগ অথরা সাক্ষাৎ যম আসিয়! প্রতি- 
॥ হইলে রামচন্দ্র 





আবে 


ষদ্ধকতাঁচিরণ করেন, তাহা! 








তাহাদিগকেও নিপাতিত করিতে ত্রুটি করি: 
বেন না। 

দেবি! আপনকাঁর অদর্শনে রামচন্দ্র 
মহাশোকে অভিভূত হইয়া আছেন ; তিনি 
পিংহ-প্রগীড়িত বৃষভের ন্যায় শাস্তিলাভ 
করিতে পারিতেছেন ন1। দেবি! আমি সত্য 
দ্বারা, নিজ পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা, ফলমুল দ্বারা, 
বরুণ দ্বারা, দর্দুর, বিদ্ধ, মেরু ও মন্দর 
পর্বত ছার] দিব্য করিয়া! বলিতেছি॥ঃ আপনি 
অবিলম্মেই পূর্ণচন্দ্র-বদন চারত্দর্শন বিশ্বোষ্ঠ 
রাঁমচন্দ্রের যুখমগ্ডল দেখিতে পাঁইবেন। বিশী" 
লাক্ষি ! রামচন্দ্র সর্বদাই আপনাকে ধ্যান 
করেন! তিনি শয়ন করিলেও তাহার নিদ্র। 
হয় না! তিনি মাংস ভক্ষণ বা নধুপান 
করেন না! তিনি কেবল বন্য ফলমূল ভক্ষণ 
করিয়াই কাল যাপন করিতেছেন! তিনি 
যথাসময়ে অথবা দিবসের অষ্টম ভাঁগেও 
ইচ্ছা পুর্ববক সংরম্ত-কাধ্য বা শরীর-পোষণের 
নিমিত্ত আহার আহরণ করেন না! তিনি 
সৰিশেষ বুদ্ধিমান ও ধীর; পরন্য এক্ষণে 
তিনি আপনকার বিয়োগ-জনিত ছুঃখে অত্যন্ত 
কাতর হইয়। পড়িয়াছেন। 

বৈদেহি | এক্ষণে রামচন্দ্র, শৌধ্য বিষয়ে, 
অস্ত্র-সঞ্চালন বিষয়ে, আমোদ-প্রমোদ বিষয়ে 
অথবা ভোজন বিষয়ে, কিছুতেই হ্খী ও 
পরিতৃপ্ত হয়েন না; তিনি কেবল আঁপন- 
কার প্রতি অন্তঃকরণ নিছিত করিয়া! নিরত্তর 
শোঁক ও বিলাপ করিতেছেন? তিনি নিয়ত 
আপনার জীবন, জন্ম, ও কুল-দীলের নিন্দা 
করেন; তিনি বলেন যে, আমার দির্য অস্ত্রে 





সুন্দরকাণ্ড। 


৮৫. 





ধিক! আমার বীর্যে ধিক! আমার পরাক্রমে 
ধিকৃ! মহাবীর মহায়! ইন্ষ্াকুদিগের বংশে 
যে আমার জন্ম হইয়াছে, সেই জন্মেও ধিক! 
রাক্ষল আমার প্রতি তৃণের ন্যায় অবজ্ঞ! 
করিয়া, আমার বংশের অবজ্ঞ1 করিয়া আমার 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভারা হরণ 
করিল! 
বরবর্ণিনি ! দংশ, মশক বা অন্য কোন 
সরীস্থপ গাঁত্রে দংশন করিলে রামচন্দ্র আপন- 
কার নিমিত্ত তাহার প্রতিবিধান করেন না! 
তিনি তদগত-হৃদয় হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে 
নিয়ত আপনকারই ধ্যান করিয়া থাকেন, 
আর কোন বিষয় চিন্তা করেন না। তিনি 
রাত্রিতে শয়ান হইয়া আপনাকে চিন্তা 
করিতে কুরিতে, সীতে ! মীতে ! এই মধুর 
সম্বোধন করেন। তিনি যদ্দি উত্তম ফল, 
পুষ্প অথব৷ অন্য কোন স্ত্রীজন-মনোহর দ্রেব্য 
দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহ! গ্রহণ 
করিয়া, হু প্রিয়ে! হা সীতে ! এই বলিয়া 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন এবং তৎক্ষণাৎ 
তিনি, হা জাঁনকি ! হা অদ্ভুতদর্শনে ! হা! স্ত্রী 
রতুভৃতে ! হা বৈদেছি! কোথায় রহিয়াছ! 
কোথায় রছিয়াছ ! এই বলিয়া! রোদন করিয়া 
| খাকেন! প্রদোষ সময়ে যখন তিনি দেখেন 
| যে, হুখ-শীতল-কিরণ-জাল-বিমর্িত প্রকৃতি- 
স্বন্দর নিশাকর উদিত হইয়াছেন, তখন 
তিনি মদন-পরতন্ত্র হইয়া রোদন করিতে 
করিতেই এ চজ্মকে অস্তাচলে প্রেরণ করেন। 
দেবি! রাম, হা শরিয়ে! হারা 
| নন্দিনি! ং টা & লিক্ষা পরিতাঁপ 





পূর্বক নিয়ত আপনাকেই চিন্তা করিতে. ঘর 


ছেন; সেই দৃঢব্রত মহাত্মা রাজকুমার, | | 


আপনাকে পুনর্লাভ করিবার নিমিত্তই সর্বদা | 
যত্তবান আছেন। | 


পঞ্চত্রিংশ সর্থ ৷ 


হনৃমণপ্রত্যয়-দর্শন । 

পূর্ণচন্দ্রমুখী সীতা, ধশ্্ীর্ঘযুক্ত এই বাঁক্য 
শ্রবণ করিয়! হনৃমানকে কহিলেন, মারুতে ! 
তোমার বাক্য বিষ-বিমিশ্রিত অস্বৃতের ন্যায়; 
কারণ তুমি বলিতেছ যে, রামচন্দ্র আঁমা, 
ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মনোনিবেশ করেন 
না এবং মদ্নশরে একান্ত কাতর হুইতে- 
ছেন। কৃতাস্ত, রজ্জু বারা বদ্ধ করিয়াই যেন 
পুরুষকে ন্থবিস্তীর্ণ এশ্ব্্য অথব! দারুণ ব্যসনে 
নিক্ষেপ করেন; কোন প্রাণই বিধিনির্ববন্ধ 
অতিক্রম করিতে পারে ন1; দেখ, রামচন্দ্র, 
লক্ষণ ও আমার কতদূর বিপদ উপস্থিত | | 
হইল! কোন পুরুষ জলরাশিতে পতিত 
হইয়া পশ্চাৎ যেমন পার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 
রামচন্দ্র কবে এই অপার শোক-পারাবারের 
গার প্রাপ্ত হইবেন ! কবে রামচন্দ্র রাক্ষস-, 


কুল সংহার পূর্বক লঙ্কা উদ্মুলিত করিয়া | | 


রাবণ-বিনাশের পর আমাকে দর্শন করি- রা 
বেন! রা 
হনুমন! তুমি রাচন্্রকে বলিবে যে, : 


যত দিন সংবৎসর পু না হয়, ভাহার মধ্যেই ] 
1 নরকের পরপারে আগমন করুন; ই এক]. 








৮৬. 


রামাযণ। 





বৎসর পর্যন্তই আমার জীবনের নির্দিষ্ট 
সময় । পবননন্দন ! এক বসরের মধ্যে দশম 
মাস চলিতেছে; ছুই মাস অবশিষ্ট আছে। 
নৃশংস রাবণ আমায় এই এক বগুনর সময় 
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে । রাবণের কনিষ্ঠ 
ভ্রাত। ধন্মাত্বা বিভীষণ রাবণকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, আমাকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্য- 
পণ কর! হয়, তিনি পুনঃপুন অনেক অনুনয় 
বিনয় করিয়াছিলেন; পরে তিনি ভ্রাতার 
নিকট নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রিয়াছেন ! 

বানরবর ! রাবণের ইচ্ছা নাই যে, 
আমাকে প্রত্যর্পণ করে। আমার বোধ হয়, 
+ ব্লাবণ কালের বশবর্তী হইয়া রাঁমচক্দ্রের হস্তে 


স্বৃত্যু প্রার্থনা করিতেছে! মহাকপে ! বিভী- 


ষণের জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম নন্দ; বিভীষণের 
পত্বী,নঙ্দাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন; 
নন্দ! আমার নিফট এই সমুদায় কথ! বলি- 
য়াছে। রাবণের এক বৃদ্ধ মন্ত্রী আছে; এই 
মন্ত্রীর নাম অবিদ্ধ্য; অবিদ্ধ্য তেজম্বী, বিদ্বান, 
ধৈর্য্যশালী, স্থশীল, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ও সর্বত্র 
সম্মানিত | তিনি রাঁবণকে বলিয়ছিলেন যে, 
সীতাঁহরণে রাক্ষমগণের অতীব ছুর্দীতি উপ- 
স্থিত্ত হইল! মতএব মীতাঁকে প্রত্যর্পণ কর! 
কর্তব্য; কিন্তু ছুষ্টমতি রাবণ তাহাঁরও সেই 
হিতবাক্য শ্রবণ করে নাই! বানরবীর ! 
আমার মনে হইতেছে, রামচন্দ্র শীত্রই আগ- 
মন করিবেন ; আমার অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ হই- 
তেছে) রামচজ্দ্রেও অসীম গুণ আঁছে। 
পবননন্দন! উৎসাহ, পৌরুষ, সত্ব, 
| অগ্রমাদ, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম ও প্রভাব, এই 


সমুদায় অসাধারণ গুণ রামচন্দ্রে জান্বল্যমান 
রহিয়াছে । তিনি জনস্থানে লক্ষমণের সাহা 
ব্যতিরেকেও একাকী চতুর্দশ সহজ রাক্ষন 
বিনাশ করিয়াছিলেন; সেই রামচজ্জের নামে 
কোন্‌ ব্যক্তি না ভীত হয়! সেই পুরুষ- 
সিংহকে .কোন ব্যক্তিই ধৈর্য হইতে বিচ- 
লিত করিতে পারে না। শচী যেমন দেব- 
রাজের প্রভাব অবগত আছেন, আমিও 
সেইরূপ রামচন্দ্রের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত 
আছি। শরজাল-রূপ-কিরণ-মালী মহাবীর- 
রামচন্দ্র-রূপ-দিবাকর,কবে ক্রুদ্ধ হইয়া! রাবণ- 
রূপ অন্ধকার ধ্বংস করিবেন ! 

শোক-কৃশ। সীতা, অশ্রুপুর্ণ বনে এই- 
রূপে রামচজ্দের কথা বলিলে বানরবীর হুনৃ- 
মান কহিলেন, দেবি! অনল ঞ্েমন হব্য 
বহন করিয়া! দ্েবগণের নিকট প্রদান করেন, 
সেইরূপ আমি অদ্যই আপনাকে বহন করিয়া 
রামচন্ড্রের নিকট লইয়া যাইতেছি। দেবি ! 
অদ্যই আপনি দৈবকর্ধ-নিষ্ঠ অধ্যবসায়শীল, 
রামচন্দ্র ও লকন্মমণকে দেখিতে পাইবেন। 
দেবি! আহন, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ 
করুন; আমার লোম ধরিয়া থাকুন ; আমি 
অদ্যই আপনাকে রাম দর্শন করাইব। সেই 
মহাবল রামচন্দ্র পর্বত-শিখরস্ছ আশ্রমে 
দেবরাজেরঞ্ন্যায় উপবিষ্ট আছেন; তিনি 
আপনাকে দেখিলেই উত্সাহ-সম্পন্ম হুই- 
বেন। দেবি! আর বিচার করিবেন না; 
আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। শশাঙ্কের 
সহিত রোহিশীর ন্যায় আপনি র্লামচন্দ্রের 
সহিত মিলিত হুইতে যত্বরতী উন । দেবি ! 




















সুন্দ্রকাণ্ড। 


বৃধারূঢ়। দেনী পার্ববতীর ন্যায় আপনি আমার 

পৃষ্ঠে আরোহুণ করিয়া! আকাশপথে সাগর 
উত্তীর্ণ হউন। বৈদেহি! আমি যখন আপ- 
নাকে লইয়। লক্ষ প্রদান করিব, তখন লহ্ণ- 
নিবাসী কোন ব্যক্তিই আমার অনুগমনে 
সমর্থ হইবে না; আমি যেরূপে লক্ষ প্রদান 
পূর্বক এখানে আপিয়াছি, আপনাকে লইয়! 
সেইরূপেই আকাশপথে গমন করিতে পারিব, 
সন্দেহ নাই। | 

দেবি! আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে 
যদি আপনকার ভয় হয়,তাহ। হইলে পৃথিবী- 
স্থিত বিহঙ্গ-কুরঙ্গ প্রভৃতি কোন্‌ জীবের রূপ 
ধারণ করিব, বলুন । 

তখন সীতা, ভীম-পরা ক্রম প্রিয়বাদী 
হনুমানের, যুখে ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, বাঁনরবর ! তোমার এই 
ক্ষুদ্র শরীর; তুমি কিরূপে আমাকে বহন 
করিয়া এস্থান হইতে আমার ভর্তার নিকট 
লইয়া যাইতে পারিবে ! 

মহাবীর হনুমান, সীতার এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়! উত্তর করিলেন, দেবি ! আমার 
যাছা প্রক্কৃত রূপ, তাহা ধারণ করিতেছি, 
দেখুন। অনন্তর মহাতেজা কামরূগী বানরবীর, 
তৎক্ষণাৎ বৃক্ষশাখা হইতে লক্ষ প্রদান পৃর্নবক 
অবতীর্ণ হইয়। শরীর বৃদ্ধি করিলেন; সজল 
জলধরের ন্যায় নীলবর্ণ তাহার প্রকাণ্ড শরীর 
হুইল। তখন তিনি সীতার সন্বুখে দণ্ডায়মান 
হইয়া কহিজেন্ঠ দেবি ! পর্বত, বন, আস্রা- 
লিকা, প্রাকার, তোরণ, নাগ, অশ্ব, প্রভৃতি 
সমেত এই: লঙ্কা পুরীও- আমি তুলিয়া লইয়া 


১. 








' যাইতে পারি, আমার এরূপ শক্তি আছে) 
অতএব দেবি! আমাকে সেরূপ মনে করি | 
[বেন না; এক্ষণে অধিক বাক্যে প্রয়োজন 
নাই; রামচন্দ্র ও লক্ষাণকে শোক-রহিত 
করুন। 
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ভনন্তর পম্মপলাশ-বিশাল-লোচনা জানকী, 
পবনতনয় হুনৃমাঁনকে মহীধর-সদৃশ বৃহদাঁ- 
কার দেখিয়! কহিলেন, বানরবীর ! তোমার 
যেরূপ সত্ত্ব ও যেরূপ বল, তাহা আমি অব- ! | 
গত হইয়াছি; তোমার গতিবেগ বায়ুর ন্যায়, ! | 
এবং তোমার তেজ অগ্নির ন্যায়; কপিবর! | | 
তুমি ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি তর্ক করিয়! 
মনোদ্বারাও এই সাগর পারে আগমন করিতে 
পারে! ৰ 
মারুতনন্দন ! তুমি যে আমাকে লইয়া 
সমুদ্রে লঙ্ঘন করিতে পার, তাহা আমি অবগত 
হইয়াছি; পরস্ত যাহাতে নির্ব্বি্বে কা্ধ্য সিদ্ধি 
হয়, তাহাই করা কর্তব্য। আমি তোমার 
সহিত আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ হইব 
না; তোমার বায়ুবেগ-সদৃশ মহাবেগ আমাকে 
বিনষ্ট করিবে । আমি তিমি-নত্র-সম্গাকুল 
সাঁগর-সলিলে নিপতিত হইয়1 বিবশ1 ও জল- 
জন্তুগণের ভক্ষ্য! হইব ! বিশেষত আঁমি পরম- 
ধার্ট্দিক রামচন্দ্রের ধর্্মপত্বী; আমি যে পুরুষ 
জীবের পৃষ্ঠে আরোহণ করি, তাহা উচিত 
নছে। আমি নিয়ত ভর্তা রামচন্দ্রের প্রতি 
ভক্তি করিয়া! থাকি, পরপুরুষের গাত্রস্পর্শ ৷ 
করা আমার উচিত নহে । রাবণ যখন বল ূ 
পূর্বক আমার গাত্রস্পর্শ করিয়াছিল, তরখখন 


আমি অনাথা, অবশ] ও প্রতীকারে অসমর্থ : 


চি 
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ছিলাম ; হতরাঁং সে স্থলে কি করিব, উপায় 
নাই। তুমিই একাঁকী এই কার্য সাধন 
করিতে পার বটে, কিন্তু আমার তাহ। উচিত 
নছ্থে বলিয়! তোর্মীকে বুঝাইয়া দিতেছি। 
1 মহাত্মা রামচন্দ্র যদি সৈন্য-সাঁমস্তের সহিত 
সমাগত হইয়া! সংগ্রামে রাবণকে সংহার 
পূর্বক আমাকে নিজ পুরীতে লইয়া যাঁন, 
তাহা হইলেই তাঁহার যশক্কর কার্ধ্য করা 
হয়। 

পবননন্দন ! তুমি, আমার পতি রাম- 
চন্দ্রকে লক্ষমণকে এবং বানর-যুখগণের সহিত 
যুখপতিগণকে এখানে আনয়ন কর। বানর- 
প্রবীর ! তুমি বহুকালের পর আমাঁকে রাম- 
চন্দ্রের সহিত সঙ্গত করিয়া! শোক-সন্তাঁপ 
বিদুরিত কর। 


যট্ত্রিৎশ সর্গ। 


চুড়ামণি-প্রদান। 

অনস্তর গুণশ্লাঘী মারুতি, ধন্মীর্থ-সঙ্গত 
তাদৃশ বাঁক্য শ্রাবণ করিয়া! সীতাকে কহি- 
লেন, দেবি! আপনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহা 
যুক্তিসঙ্গত ও স্ত্রী্ঘভাবের অনুরূপ; বিশেষত 
ইহা সাধ্বী রমণীদিগের নিয়মের অনুগত | 
আপনি স্ত্রীজাতি; আপনি আমার উপর 
আরোহণ করিয়! শত-যোজন -বিস্তীর্ণ সাগর 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন না| আপনি 
যে দ্বিতীয় কারণ বলিতেছেন, তাঁহাও মুক্তি- 
| সঙ্গত ; আপনি ইচ্ছাপূর্ববক অন্য পুরুষ স্পর্শ 











শশী শী শা শাক 
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করিবেন না, ইহা আপনকার অনুরূপ, বিশে- 
ষত ধীমান রামচক্দ্রের মহিষীর অনুরূপ বাক্য; 
আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ 
অপূর্ধব বাঁক্য বলিতে পারেন! দেবি ! আপনি 
আমার সমক্ষে যাহা যাহ] করিয়াছেন ও যাহা 
যাহা বলিয়াছেন, তৎুসমুদায় রাঁমচন্দ্র আঁমার 
মুখে আনুপূর্ববিক শ্রবণ করিবেন দেবি! 
আমি রামচন্দ্রের প্রিয়কার্ধ্য সাধনের অভি- 
লাঁষে শ্রেহ-বিকব্রবতা-নিবন্ধন নানা কারণে 
আপনাঁকে তাদৃশ বাক্য বলিয়াছি; আমি 
গুরুন্সেহ-নিবন্ধন ও ভক্তি-নিবন্ধন ইচ্ছা করি- 
তেছি যে, অদ্যই আপনারে আঁমি রামচন্দ্রের 
নিকটে লইয়া যাই; আমি অন্য কোন 
কারণে তাঁদৃশ বাক্য বলি নাই। দেবি! 
আপনি যদি আমার সহিত আকাশ-পথে 
গমন করিতে সাহস না! করেন, তাহা হইলে 
রামচন্দ্র যাহা চিনিতে পারেন, এমন কোন 
অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। 

দেবকন্য। সদৃশা বাল! সীতা, হনুমানের 
মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রাবণ করিয়া বাষ্প-গদগদ 
বচনে কহিলেন, মারুতে ! তুমি রাঁমচন্দ্রের 
নিকট গ্রিয়া বলিবে, আপনকার অনুগ্রহার্থিনী 
জানকী শোকার্ত হৃদয়ে অশোকমূলে ভূমিতে 
শয়ন করিতেছে। বসন্তকালের পুর্য্বে সৃত- 
পদ্মা বাণী যেরূপ শোভা-বিহীন হুয়, সেইরূপ 
সীতাঁও শোকা শ্রঃ-কলিতানন! ও মল-মলিনাঙ্গী 
হুইয়] কালাতিপাত করিভেছে ; আপনকার 
সীতা, আপনকার দর্শন-লালমায় শোকোপ- 
হত-চেতন1 ও শোঁকার্ণবে নিমগ্রা হইয়া! রহি- 
যাছে; আপনি, তাহাকে উদ্ধার করুন। 











সুন্দরকাগড। 





৮৯ 





আপনকার সেই বীর্ধ্যবান শর ও বীর্ধ্যবাঁন 
অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, তথাপি আপনি কি বিবে- 
চন! করিতেছেন না যে, বধার্হ রাবণ অদ্যাপি 
জীবিত রহিয়াছে ! আধ্যপুত্র ! আপনকার 
সেই বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র কোথায়! আপনকার 
পাঁবক-সদৃশ সেই শরনিকর কোথায় ! আপন- 
কার সেই অপীম তেজ কোথায়! কিনিমিত্ত 
আপনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন ! আমি 
বোধ করি, আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়-নিবন্ধন 
আপনকার সেই পৌরুষও নষ্ট হইয়াছে! 
কারণ, আপনি জীবিত থাকিতে এ পর্য্যন্ত 
পাপাত্সা রাবণ জীবন ধারণ করিতেছে! 
যাহার! আপনাকে বীরপুরুষ বলে, তাহাদের 
বাক্য মিথ্যা; কারণ, বীর-পুরুষের ভার্ষ্যাকে 
হরণ করিয়া কোন ব্যক্তিই জীবিত থাকিতে 
পারে না 

আর্য ! সকল বীরপুরুষই আপন আপন 
ভার্ধ্যাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সৎকুল-সম্ভৃতা 
রমণীও বীরপুরুষের আশশ্রয় গ্রহণ করে। মহা- 
বীর ! আপনি যে আমাকে রক্ষা! করিতেছেন 
না,ইহ1কি বীরত্বের লক্ষণ ! আর্ধ্যপুত্র ! বাল্য- 
কালেই নারীকে পিতা রক্ষা করিয়৷ থাকেন; 
এক্ষণে আপনি আশ্রমে না থাকাতে দুরাত্ম! 
রাবণ আমাকে হরণ করিয়। আনিয়াছে! হায়! 
আমি জনক-কুলের কন্যা ও রঘুবংশের বধূ হই- 
যাও দীনা ও অনাথ! রমণীর ন্যায় রাক্ষসগৃহে 
বাস. করিতেছি! সমুদ্রের শোষণ, চন্দ্র ও 
সূর্ধ্যের পতন, শৈলরাজের স্থানান্তরে গমন, 
এই সমুদায় য়েমষন কখনও বিশ্বাদ কর! যায় 
না, মেইরূপ আপনি যে রাবণকে উপেক্ষা! 





করিবেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে 
পারে না। পবননন্দন! তুমি এই সমুদায় কথ! 
এবং অন্যান্য কথ! এরূপ ভাবে বলিবে, ক্রেন 
রামচন্দ্র আমার প্রতি ক্কুপা করেন। দেখ, 


বায়ুর সাহাধ্য পাইলে পাবক সমুদায় বন " 


দগ্ধ করিতে পারে । ভর্তার কর্তব্য এই যে, 
পতীর সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোঁষণ 
করিবেন; আপনি ধর্মজ্ঞ ও সাধু হইয়াও কি 
নিমিত্ত তাহা বিস্বৃত হইলেন! 

অনস্তর পবননন্দন হনুমান, বৈদেহীর 
মুখে ঈদৃশ শৌক-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া 
শোক-ছুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়! রোদন 
করিতে লাগিলেন। শশি-নিভানন! হিরগ্ময়ী 
তপন্ষিনী কল্যাণী সীতা, এই সমুদায় বাক? 
যথাযথ রূপে বলিয়া, পুনর্ববার শিংশপা! বৃক্ষের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; এবং দেখিলেন, 
অর্দহন্ত-পরিমাণ প্রিয়বাদী বানর, কৃতাঞ্জলি- 
পুটে শাখায় উপবিষ্ট রহিয়াছে । তিনি হনু- 
মানকে তাঁদৃশ ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া দুঃখিত 
হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পৃর্ধবক পুনর্ববার 
কহিলেন, বাঁনরবর ! আমি পূর্ণিমা তিথিতে 
পূর্ণমগ্ডল স্থনিশ্মল চন্দ্রমগুলের ন্যায় পদ্দা- 
পলাঁশ-লোচন রামচন্দ্রের বদন-মগুল সর্ব- 
দাই দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। বাঁনরবীর! 
অর্ধ-সঞ্জাত-শস্যা বন্ুন্ধরা, জল প্রাণ্ত হইয়া 
যেরপ প্রফুল্ল হয়, আমিও সেইরূপ রামচন্দ্রের 
মুখ সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত। হইয়া থাকি। 

কপিবর ! তুমি রামচন্দ্রের নিকট অভি- 
জ্ঞান-স্বরূপ এই বাক্য বলিবে যে, একদা! 
আমি তরুলতা-সমাকুল চিত্রকুট-শৈল-শিখনে 
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কোন তাপসাশ্রম-বাঁসিনীর নিকট রন্য ফল- 
মূল প্রাপ্ত হইয়! মন্দাকিনীর অনতিদুরে সিদ্ধ- 
সম্মত প্রদেশে নানাপুষ্প-স্থগন্ধি উপবন-সমু- 
ঘায়ে বিহার করিয়াঙ্গজলক্রিম্ন শরীরে আপন- 
1 কার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়াছিলাম । আপনি 
বিহার করিতে করিতে সেই স্থান হইতে 
মনঃশিল। লইয়া] আমার ললাটে তিলক 
করিয়! দিয়াছিলেন ; সেই তিলক আপনকার 
বক্ষঃস্থলে সংক্রান্ত হইয়াছিল । তাহার পর 
আশ্রমে আসিয়া আমি রোহিত-মুগ-মাংস 
রক্ষা করিতেছি, এমত সময় একটা কাক 
আসিয়! মাংস হয়ণ করিয়! লইয়া যাঁইতে- 
ছিল; আমি লোষ্ট্র নিক্ষেপদ্বার তাহাকে 
"নিবারণ করিলাম । কাঁক কুপিত করিবার 
নিশিত্ই যেন আঁমাঁকে পরিগীড়ন করিতে 
আরম্ভ করিল এবং সেই মাংসও তৎক্ষণাৎ 
হরণ করিয়! লইয়া! গেল। আমি কাকের 
উপরি জুদ্ধা হইয়া অঙ্গে উত্তমরূপে বস্ত্র 
প্রদান করিতে লাগিলাম ; কাক আমার বস্ত্র 
অস্ত করিয়া দিল; পরস্ত আপনি তাহাতে 
উপেক্ষা করিলেন; ভক্ষ্যলুন্ধ কাঁক কর্তৃক 
আবি সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ইতস্তত ধাব- 
মানা হইতেছি দেখিয়া আপনি উপহাস 
করিলেন ; অনভ্তর আমি শ্রাস্তা হইয়া! আপ- 
নাকে উপবিষ্ট দেখিয়া াপনকার ক্রোড় 
আশ্রয় করিলাম ও ক্রোধভাধ প্রকাঁশ করিতে 
লাগিলাম। তখন আপনি প্রহ্থ্ত হৃদয়ে 
আমাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন । এই 
সময় কাঁক বেগে আপিয়া আমার স্তনদ্ধয়ে 
(| নখাঘাত করিল; আমি বাম্পপূর্ণ বদনে কাতর 


ভাবে নয়নদ্বয় যাজ্জ্ন করিতেছি, এমত সময় 
আপনি লক্ষ্য করিলেন যে, আমি কাক কর্তৃর 
ব্যাকুলিতা ও প্রকোপিতা হইয়াছি ; তখন 
আপনি একটি ইযীকান্ত্র গ্রহণ পূর্বক ব্রঙ্গান্ত্র 
মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয় হস্তদ্বার কাকের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; ইষীকান্ত্র তৎক্ষণাৎ 
আকাশ-মগুলে প্রস্থলিত হইয়া উঠিল; কাক 
বাণভয়ে নাঁন! স্থানে গমন করিল; ইষীকান্ত্রও 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। সেই 
কাক ইন্দ্রের পুত্র; সে কথন কখন মেঘমগ্ডলে 
অবস্থান পূর্বক জল বর্ষণ করে ; যে সংগ্রাম- 
স্থলে বাণবর্ষণ হইতেছে, তাহার মধ্যেও সে 
ক্রীড়া করিয়! থাকে । ঈদৃশ কাকের প্রতি 
আপনি ইধীকান্ত্র নিক্ষেপ করিলে সেই অস্ত্র 
ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিল। এ 

অনস্তর কাক, কোন লোকে কোন স্থানে 
শান্তি লাঁত করিতে ন! পারিয়। আপনকারই 
শরণাপন্ন হইল। আপনি তাহাকে বিষঞ্জ ও |. 
ছুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, আমি তোমার 
প্রতি যে বাণ নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহ! অব্যর্থ; 
অতএব এ বাণ দ্বারা তোমার কোন্‌ অঙ্গ 
নষ্ট করিব,বল। কাক একটি চক্ষু পরিত্যাগ 
করিতে সম্মত হইল; ইধীকান্ত্র কাকের 
একটি চক্ষু লইয় ক্ষান্ত হইল। 

নরনাথ ! আপনি আমার নিষিত একটা | | 
কাকের প্রতি ক্রঙ্ান্্র পরিত্যাগ করিয়া" | | 
ছিলেন; এক্ষণে যে ছুরাত্সা আমাকে আপন- 
কার মিকট হইতে হরণ করিয়া! আনিয়াছে, 
আপনি কি নিমিত তাহাকে ক্ষমা! করিতেছেন! 











বাঁ 


_ সুন্গরকাণ্ড। 





৯১ 


রঘুবংশাঁবতংস ! আপনি এতদুর অন্ত্রশত্ত- 
গ্রয়োগ-বিশারদ, মহাসত্ব ও মহাঁবল 'হই- 
| য়াও কিনিষিত্ত এই রাক্ষসের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র 
প্রয্নোগ করিতেছেন না! নরনাথ ! আপি 
ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি আমার 
প্রতি কৃপা করুন) আমি আপনকার নিকট 
শুনিয়াছি, দয়াই পরম-ধন্ম; আপনি আমার 
প্রতি দয়! করুন; নাগগণ, গন্ধরর্গণ, অন্ধ র- 
গণ ও রাক্ষলগণ, কেহই সংগ্রামস্থলে আপন- 
কার শরবেগ সহা করিতে পারে না; আপনি 
 বীর্যযবান; যদি আমার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে 
আঁপনকার ইচ্ছ। থাকে, তাহ] হইলে কি 
নিমিত্ত তীক্ষ শরনিকর দ্বার] রাক্ষসকুল সংহার 
করিতেছেন না! যিনি ভাতার আদেশ পালন. 
রূপ ধর্দ্দে নিয়ত দীক্ষিত; সেই অস্ত্রশস্ত্রকৃশল 
মহাবীর্ধ্য ক্ষণ, কি নিমিত্ত আমাকে এ স্থান 
হইতে উদ্ধার করিতেছেন না! বায়ু ও অগ্নির 
ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন, দেবগণেরও দুর্ধর্ষ, নর- 
শার্দল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কিনিমিত আমাকে 
উপেক্ষা! করিতেছেন ! 
বানরপ্রবীর! আমি পূর্ব জন্মে অনেক পাপ 
করিয়াছি, সন্দেহ নাই; কারণ আমি এরূপ 
£খ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তথাপি ভীহারা 
সমর্থ হইয়াও প্রতীকার করিতেছেন ন1 ! 
বাঁনরবর ! তুমি পূর্ণচন্দ্র-নিভাঁনন রামচন্দ্রের 
চরণে প্রণাম পূর্বক, সৌহার্দ'নিবন্ধন সম্সেহ 
বচনে বলিবে যে, মহাবীর! ক্মাপনি কি 
নিমিত আমার গ্রতি কপ! করিতেছেন 'না! 
আমি জ্ঞাত আছি যে, আাপনি মহোৎসাহ; 





সহালত্ব, মহাবল, মহাগ্রাজ্ব, নহাশরালম, 








শত্র-সংহারকারী, মহাবেগ, অপরাজেয়, 
অক্ষোভ্য ও সাগর-সদৃশ-গাভীবধর্যশালী) বানয়- 
বীর! যশস্থিনী'কৌশল্যা-নন্দন সর্ধবলোকি- 
প্রতিপালক সেই রামচজ্জ্রকে তুমি অবনত 
মন্তকে প্রণাম করিয়। দ্িয়তাবে জিজ্ঞাস! 
করিবে যে, আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি 
কৃপা করিতেছেন না ! এক্ষণে কৃপা করুন। 
আর্ধ্যপুত্র! আপনি যাহা যাহা করিয়াছেন 
ও যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহ! কি আপনকার 
প্রণ নাই ! আপনি আমার নিমিত্ত পৃথিবী- | 
মধ্যে সমুদয় রত্ব, সমুদায় হুন্দরী রমণী ও 
সমুদায় এব, সকলই পরিত্যাগ করিতে 
পারেন। ্‌ 
বানরবীর! যিনি পিতা-মাতাকে প্রস 
করিয়। অনুমতি গ্রহণ পূর্ববক রামচন্দ্র সহিত 
অরণ্যে প্রবিউ হইয়াছিলেন, যিনি হ্থমিত্রার 
মুখ উদ্দ্বল করিয়াছেন, যিনি সমুদায় সখ 
পরিত্যাগ পূর্বক দাক্ষিণ্য বশত একমাত্র ধর্শা- 
পথে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনুগত 





থাকিয়া ভ্রাতা রামচন্দ্রকে রক্ষা করিয়া আসিতে] | 


ছেন, সেই সিংহক্ন্ধ মহাবান্থ প্রিয়দর্শন 
মনন্বী বৃদ্ধসেবী ভীমান মহাবীর মিতভাষী 
লক্ষ্মণ, আমার শ্বশুরের প্রিয়তম ও অনুরূপ- 
পুত্র; তিনি আমা অপেক্ষাও রামচন্দ্রের 
প্রিয়তর $ তিনি রামচন্জরের প্রতি পিতৃবৎ শু 
আমার প্রতি মাতৃবছ ব্যবহার করিয়া থাকেনা 
দুরাত্মব। রাক্ষম যখন আমাকে হরণ করিয়। 
আনিয়াছিল, তখন সেই মহাবীর - কিছুই 
জানিতে পারেন নাই; কারণ যাহার প্রতি থে 
ভার অপ করা যায়, সে লেই ভারই যন 





ইক 


ডু 








হি 


রামায়ণ। 





করে। মহাত্মা লক্ষমণ আর্ধ্যচরিতের অনু- 
ব্তাঁ হইয়া রামচক্দ্রের প্রতি স্পেহ-নিবন্ধন 
তাহার নিকট বাঁস করিতেছেন। তিনি কোমল- 
স্বভাব জিতেক্ড্রিয় বিশুদ্ধাচাঁর মহাবল কার্ধয- 
দক্ষ ও রাঁমচন্ট্রের অতীব প্রিয়; তুমি আমার 
বাক্যানুসাঁরে তীঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে 
এবং বলিবে যে, তিনি যেন রামচন্দ্রের প্রতি 
অতি সাবধান হইয়া থাকেন। তুমি আমার 
বাক্যানুসারে লক্ষমণকে পুনঃপুন কুশল-বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিবে, এবং মহাবীর স্ুগ্রীবকেও 
কুশল-বার্তা জিজ্ঞাস! করিবে | মহাবীর রাঁম- 
চন্দ্রকে পুনঃপুন আমর এই বাক্য বলিবে 
যে, আমি আর এক মাস পর্য্যস্ত জীবন ধারণ 
ক্করিব; আমি সত্য করিয়। বলিতেছি, এক 


মাসের উত্ধ আর জীবন ধারণ করিতে পারিষ 


না। ছুরাত্ম। রাবণ প্রাকৃত রমণীর ন্যায় 
আমাকে অবমানন] পূর্ববক অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে; ইন্দ্র যেমন নফপ্রায় পৃথিবা রক্ষা 
করিয়াছিলেন, পেইরূপ আপনিও আমাকে 
রক্ষা করুন। 

বুদ্ধিমান হনুমান, সীতার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, দেবি ! আপনি যাহা যাহা 
বলিতেছেন, রামচক্স্র তৎসমুদায়ই করিবেন। 
জনকনন্দিনি ! এক্ষণে রামচন্দ্র যাহ] চিনিতে 
পারেন, রামচন্দ্রের যাহাতে প্রীতি ও প্রতীতি 
হয়, আপনি এমত কোন অভিজ্ঞান প্রদান 
করুন। 

অনস্তর দেবী সীতা নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ 
পূর্বক বেণীতে 'গ্রথিত সণিরত্ব উম্মোচল 


করিয়! হনুমানের হস্তে প্রদান করিলেন; 





হনুমাঁনও মণিরত্ব গ্রহণ পূর্বক সীতাকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিগুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং কহিলেন, দেবি! 
এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি, আপনি 
উত্থিত হইবেন না । পরে হনুমান সীতা- 
দর্শনজনিত হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া! শরীর দ্বারা 
সেই স্থানে থাকিয়াও হৃদয় ছারা রামচক্দ্রের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। 

অনস্তর পবননন্দন হনুমান, জনক তনয়া- 
ধৃত সেই মহার্হ চূড়ামণি গ্রহণ পূর্বক প্রবল- 
বায়ুবেগ-বিষুক্ত বৃক্ষের ন্যায় হস্থ-হৃদয় হইয়া 
লঙ্কার ছুর্গ-প্রাকারে গমন করিতে যত্ববান 
হুইলেন। 


অপি 


সপ্তত্রিৎশ সর্গ। , 


স্পা পপ 


অশোকবনিকা-ভঙ্গ। 

জনক-নন্দিনী সীতা, হনুমাঁনকে এইরূপ 
মনোহর প্রিয়বাক্য বলিয়। তাঁহার গমনের 
সময় পুনর্ববার আত্ম-হিতের নিমিত্ত কহিলেন, 
বানরবীর ! অর্দ-সপ্ভাত-শস্য] বস্থৃন্ধরা, বর্ষা- 
জল প্রাণ্ড হইলে যেরূপ প্রমুদিত হয়, সেই- 
রূপ তোমাকে দেখিয়া এবং তোমার প্রিয়- 
বচনাম্ৃত শ্রবণ করিয়া! আমিও প্রন্থ-হৃদয় হই- 
তেছি। মতিমল ! আমার জন্মাবধি এই বর 
প্রার্থিত আছে যে, আমি স্বেচ্ছাপূর্ববক রাঁয়চন্দ্র 
ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের গাত্র স্পর্শ করিব 
না; অতএব বানরবর! তুমি রামচন্দ্রের নিকট 
এই অভিজ্ঞান প্রদান করিবে যে, আপনি এক 








সন্দরকাও। 


৯৩ 





সময় কুপিত হুইয়! ইধীক অস্ত্র প্রয়োগ পূর্বক 
কাকের এক অঙ্গ ন্ট করিয়াছিলেন ; আপনি 
এক দিবস আমার গগুপার্্ে মনঃশিলাঁর 
তিলক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা! আপনকার 
শরীরে সংক্রান্ত হইয়াছিল, তাঁহা যেন আপনি 
স্মরণ করেন। 
পবননন্দন! ভূমি গিয়া রাঁমচন্দ্রকে বলিবে, 
শত্রমংহারিন্! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র ও 
বরুণের সদৃশ অসীম-বল-বীর্ধ্-সম্পন্ন হুই- 
যাও আমাকে ঘোর-রাক্ষমগূহে বাঁস করিতে 
দেখিয়। কিনিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন ! 
বানরশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমার প্রিয়তম রামচন্দ্রকে 
বলিবে, আমি এই বারি-সম্ভব শ্রীমনি দিব্য 
চুড়ামণি ঘত্বপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ছিলাম; এক্ষণে 
আপনকার নিকট প্রেরণ করিলাম । আর্য্- 
পুত্র! আমি আপনকার আগমন-প্রতীক্ষায় 
আর এক মাস জীবন ধারণ করিব ;&আমি 
শোঁকে এতদূর কাতর হইয়াছি যে, এক 
মাসের অধিক আঁর কোনক্রমেই জীবন ধারণ 
করিতে পারিব না; আধ্য ! আমি আপন- 
কার নিমিত্ত ঘোরদর্শন! রাক্ষলীদিগের মর্শ- 
ভেদ্ী ছুর্বাক্য ও অসহা ছুঃখ সহ করিয়। রহি- 
য়াছি। এই রাক্ষস-রাজ রাবণ ভীষণ-প্রকৃতি 
ও ঘোর-দর্শন ; সংগ্রামে জয়-পরাজয়েরও 
শ্থিরতা নাই; আমি আপনাকে বিষণ্ন দেখিলে 
ক্ষণকাঁলও জীবন ধারণ করিতে পারিব না । 
 শানরপ্রবীর ! তুমি রামচন্দ্র ও লক্ষণ 
উভয় ভ্রাতাকে, মহাসত্ব স্থগ্রীবকে এবং মু 
দায় বানরপ্রবীরকে আমাঁর কুশল সংবাদ 
বলিবে। হনুমন ! কীর্তিমান রামচন্দ্র যাহাতে 


আমার জীবন থাকিতে আমাকে উদ্ধার করেন, 
তুমি সেইরূপ বাক্য বলিয়া, সেইরূপ উপ- 
দেশ দিয়া ধর্মোপার্ন করিবে।. সৌস্্য! 
তুমি নিয়ত উৎসাহ-সম্পন্ন ; তোমার মুখে 
উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিলে আমার উদ্ধা-" 
রের নিমিত্ত রামচক্দ্রের পৌরুষ ও অধ্যবসায় ও 
অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে। ূ 

অন্তর মহাবীর হনুমান, রাঁমচন্দ্রের 
প্রিয়কার্ধ্য সাধনের নিমিত সীতাকে আশ্বাস 
প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ববাঁর কহি- 
লেন! দেবি! দশরথ-তনয় রামচন্দ্র বানর- 
বীরগণে ও খক্ষ-বীরগণে পরিবৃত হইয়া অবি- 
লন্ঘেই এখাঁনে আগমন করিবেন। তিনি যখন 


বাণ বর্ষণ করিবেন, তখন কাহার সাধ্য ফলন | 


তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়! দেবি! 
আপনকার উদ্ধারের নিমিত রামচন্দ্র যখন 
ংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন দিবাকর পর্জন্য 
অথবা বৈবস্বত যম, কেহই তাহার সম্মুখ- 
গ্রামে সমর্থ হইবেন না। জনকনন্দিনি ! 
রামচন্দ্র একাকী সাগর পর্য্যন্তও পৃথিবী শাসন 
করিতে পারেন; তিনি আপনকার নিমিত্ত 
তগ্রামে প্রবুত্ত হইয়া যে বিজয়ী হইবেন, 
তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
দেবি ! রামচন্দ্র কুম্থমশর-শরনিকর দ্বার! 
সমুদায় মর্ধস্থলে আহত হইয়া সিংহ-প্রপীড়িত 
মাতঙ্গের ন্যায় স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতে- | 
ছেন না। দেবি! আপনি শোক করিবেন ন1; 
অনিন্দিতে ! আপনি শোক-সম্তাপ পরিত্যাগ 
করুন; লক্ষ্মী যেমন বিষুর দ্বারা নাথবতী 
হইয়াছেন, মাননেক্দ্র রামচন্দ্র দ্বারা আপনিও 
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সেইরূপ সনাথ! হইয়া কি নিমিত্ত শোক 
করিতেছেন ! আপনি আর্ধ্যচরিত1) রাক্ষস- 
কুল:সংহারক প্রভাবশালী রামচন্দ্র আপন- 
কার নাথ); তিনি অল্লকাঁল মধ্যে ই বল প্রকাশ 
'পূর্ববক এস্থান হইতে আপনাকে লইয়া যাই- 
বেন, সন্দেহ নাই। 
মহাবল বানরবীর হনুমান, এইরূপ মধুর 
বাক্য বলিয়! উৎসাহ প্রদান পূর্বক গমনো- 
নখ ও বর্ধমান হইলে জনকনন্দিনী সীতা! 
পবনতনয়ের গমনক্জনিত শোকে উদ্‌ভ্রান্ত- 
হৃদয়, অশ্রঃপূর্ণ-মুখী ও কাত্তর! হইয়! বাম্প- 
গদ্গদ বচনে কহিলেন, হুনূমন ! বানরপ্রবীর ! 
আমাকে যাহাতে এই ছুঃসহ দুঃখ হইতে মুক্ত 
»ক্করিতে পার, তাছা' কর; তোমার মঙ্গল 
হউক; তুমি রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্ববক 
আমার এই অসঙ্থ শোঁকাবেগ ও রাক্ষসী- 
গণের ভর্সন! সমুদ্ধায় নিবেদন করিবে; পথে 
তোমার মঙ্গল হউক। 
বানরবর পবনতনয় হনুমান, বিদেহ- 
নম্দিনী সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বিনীতভাবে ভীাহার চরণ বন্দন করিলেন। 
তিনি রাজনন্দিনী সীতার আদেশ-বাক্য ও 
তাহার তাৎপর্য্য হুদয়ঙ্গম করিয়৷ প্রন্ৃষট- 
হৃদয় হইলেন এবং অভিপ্রেত কার্ধ্যের 
অধিকাংশ সম্পন্ন হইয়াছে, বিবেচন! করিয়। 
মনে মনে উত্তর দিকে রামছন্দ্রের নিকট গম- 
নোন্মুখ হইলেন। পবনতনয়,গমনকালে সীতা 
কর্তৃক প্রসন্ন বচনে সতকৃত হইয়া পুনর্ধবার 
তাহার চরণ বন্দন, পূর্বক যাত্রা করিয়া চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, অভীষ্ট কার্ধ্য প্রায় সমু- 
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বায় সম্পন্ন করিয়াছি; হুলোচনা সীতাকেও 
দর্শন করিলাম; সম্প্রতি উপায়'চতুউয়ের 
মধ্যে সাম, দান, ভেদ, এই তিন উপায় 
প্রয়োগের আর কাল নাই; এক্ষণে চতুর্থ 


উপায় দগুবিধানেরই সময় উপস্থিত । ছুরাত্ম! 


রাবণ হৃশীলতা ও সদৃগুণ সমুদায়ে বিবজ্ভি্ত, 
হুতরাং ইহার প্রতি সামরূপ প্রথম উপায় 
অথব| দানরূপ দ্বিতীয় উপায় প্রযুক্ত হইতে 
পারে না; ছুরাত্বা যেরূপ বলদর্পিত, তাহাতে 
ভেদরূপ তৃতীয় উপায়ও সাধন কর দুঃসাধ্য; 
স্ৃতরাং আমার বিবেচনায় এক্ষণে পরাক্রম 
প্রকাশই শ্রেয়; আমি দেখিতেছি, অধুন! পরা- 
ক্রম প্রকাশ ব্যতিরেকে রামচন্দ্রের ছিতকার্ধ্য 
সম্পাদন হইবে না। এক্ষণে আমি যদি 
ংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, এবং রাক্ষসদিগের প্রধান 
প্রধান কতকগুলি বীর নিপাতিত হঙ্গ, তাহা 
হইলেঞ্রাবণ কথঞ্চিত সুতা অধলম্বন করি- 
লেও করিতে পারে। 
যে দূত এক কার্ধ্ে নিযুক্ত হইয়া সেই 
কার্ধ্য ছুচারুকূগে সঙ্গাধানের পর অন্যান্য 
বন্ছ কার্ধ্যও সাধন করে, তা! দ্বারাই যহৎ 
কার্ধ্য সম্পন্ন হয়; যে ব্যক্তি এক কার্ষ্যে 
নিযুক্ত হইয়া সেই কার্ধ্য সম্পাদন পূর্বক 
নিশ্চিন্ত হয়, লে ব্যক্তি বহু কার্ধ্ের বা মহৎ 
কার্য্যের সাধক হইতে পারে না) যে ব্যক্তি 
নান! কার্য্যের নান! উপায় পরিজ্ঞাত আছে, 
সেই ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অর্থসাধনে সমর্থ; আমি 
এই স্থানে ইতিকর্তব্যতা-নিরপণ পূর্বক 
ংগ্রাম প্রবর্তিত করিয়া পশ্চা রাজভৰ্নে 
গমন পূর্বক আত্মবল ও পরবলের বিশেষ 

















তত্বজ্ঞ হইব, যদ্দি আমি এইরাপ করিতে পারি, 
তাহা .হইচলই. প্রকৃত প্রস্তাবে বানররাজ 
স্থগ্রীবের আজ্ঞা প্রতিপালন করা হইবে। 
অদ্য যাহাতে অনায়াসে রাক্ষদগণের সহিত 
হঠাৎ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, আমি এরূপ উপায় 
অবলহ্বন কি নিমিত ন। করিতেছি! কি 
নিমিত্তই বা লঙ্কাধিপতি রাবণ আমার সহিত 
নিজ বলের তারতম্য করিয়া না দেখে! 
যাহা! হউক, আমি সেই নৃশংস রাক্ষপ- 
রাজের নন্দন-বন-সদৃশ নয়ন-মনোরঞ্জন নানা" 
ভ্রুম-লতা-সমাকীর্ণ এই বন শুক্ষ-বন-দাহক 
অনলের ন্যায় ধ্বংস করিতে প্রবৃত হই। 
এই বন ভগ্ন করিলেই রাক্ষমরাজ আমার 
উপরি ক্রুদ্ধ হইবে, এবং ত্রিশূল-কালায়স- 
পট্টিশ-ধাঁরী তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকৃল মহৎ 
সৈন্য প্রেন্নণ করিবে, সন্দেহ নাই ; এইরূপ 
হইলেই মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা । আমি সেই 
সমুদায় নির্ভয়চারী ভীষণ-পরাক্রম রাবণ- 
প্রেরিত রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামে মিলিত 
হইয়! তাহাদিগকে সংহার পুর্ববক পশ্চাৎ 
বানররাজ ন্থখ্বীবের নিকট গষযন করিব । 
অনস্তর মহাবীর হনুমান, মন্ত-বিহঙ্গগণ- 
সমাকুল বিবিধ-বিচিত্র-মৃগগণ-নিষেবিত ষেই 
প্রমদাৰন ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মখিত ও ভগ্ন বৃক্ষ ও জলাশয় সমুদায়ে এবং 
চর্ণীরুত পর্বধতশিখর-সমুদায়ে সেই বন ভীষণ- 
দর্শন হুইয়। উঠিল.;. লতাগৃহ ও চিত্রগুহ 
সমুদয় বিধ্বস্ত হইল; মনোরম বালম্ৃগ 
মমুদায় পলারন করিতে লাগিল; শিলাগুহ 
ও বৃক্ষ সচুদ্ায়, নির্মঘিত হইল) মৃতরাং 


ক 
*& 
পীর দিক 


 গৎকালে সেই ধন অনু পর্ব শোচনীয় রূপ 
ধারণ করিল। 


মহাকপি মহাবীর হনুমান, মহাপ্রভাৰ 
মনস্বী মহারাজ রাঁবপের তাদুশ অনিষ্ট ও 
অপ্রয় কার্য করিয়। একাকী মহাবল মহাবীর |, 
রাঁক্ষদগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিগ্রায়ে 
অসামান্য-শোভা-সম্পন্ন সমুজ্ল তোরণের 
উপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। 


অফত্রিংশ সর্থ। 





চৈত্য-বিধ্বংসন। 
অনন্তর কপিবীর হনুমানের মহানিনাদে.. 
ও বনভঙ্গ-শবে লঙ্কানিবাসী সমুদয় রাক্ষস, 
ভীত ও উদ্দিগ্হৃদয় হইয়! চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল; স্বগগণ ও পক্ষিগণ ঘোর 
শব্দ করিয়। উডভীন হইতে আরম্ভ করিল; 
রাক্ষসগণের ঘোর ছুর্নিমিত সমুদায় লক্ষিত 


(হইতে লাগিল। ইতিপূর্বে বিকৃতানন! রাক্ষ- 


সীরা নিদ্রাভিভূতা ছিল; তাহার! তাদৃশ 
ভীষণ শব্দে জাগরিত হইয়া দেখিল, প্রমদা- 
বন ভগ্ন হইয়াছে; মহাবীর মহাকায় একটা 
বাঁনর তোরণের উপরি উপবিষ্ট আছে। 
অনস্তর মহাসত্ব মহাবাছ মহাকপি হনৃ- | 
মান, রাক্ষসীদ্দিগকে দেখিয়া তাহাদিগের 
ভয়জনক বৃহদাকার ধারণ করিলেন। রাক্ষ" 
সীর! মেঘ-সদৃশ বৃহতকায় মহাঁবল বাঁনরবীরকে 
দেখিয়া জানকীর নিকট গমন বক জিজ্ঞাসা ৃ 
করিল, এই কামরূপ বানর ফি কোখা 








১ 
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৯৬ 


রায়ায়ণ। 





হইতে কি নিমিভই বা আসিয়াছে! রাজ 
নন্দিনি ! এ বানর কি নিমিত্ত তোমার সহিত 
কথোপকথন করিতেছিল! বিশাললোচনে! 
তুমি সমুদায় বল; তোমার কোন ভয় নাই; 
| আঅনিতাপাঙ্গি! এ বানরবীর তোমাকে কি 
বলিতেছিল! র্‌ 

অনস্তর সর্ববাঙ্শ হ্বন্দরী জনকনন্দিনী সীতা! 
কহিলেন, রাক্ষসগণ কামরূপী; তাহার! কখন্‌ 
কিরূপে কোন্‌ ছলে আইসে, তাহা আমার 
বুঝিবার ক্ষমতা নাই; এ বানররূগী রাক্ষম 
কে ও কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কি 
জন্যই বা কি করিতেছে, তাহা! তোমরাই 
জান। সর্পের চরণ সর্প ই বুঝিতে পারে, আর 
কেহ বুঝিতে পারে ন1; আমিও এ বানরকে 
দেখিয়া ভীত! হুইয়াছি; আমি কামরূপী 
রাক্ষসগণ কর্তৃক অনেকবার বঞ্চিতা হইয়াছি 
বলিয়া .এস্থান হইতে পলায়ন করিতে সাহ্‌ন 
করিতেছি না। 

জনকনন্দিনী লীতার' ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়। রাক্ষমীরা বিশ্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল; 
তাহাদের মধ্যে কোন কোন রাক্ষমী রাক্ষ- 
রাজ রাবণের নিকট নিবেদন করিবার নিমিত্ত 
ধাবমান হইল; কোন কোন রাক্ষমী সীতার 
রক্ষার্থ সেই স্থানেই থাকিল। 

ভয়-সংবিগ্ন-হৃদয়া, উদ্ভ্রান্ত লোচনা রাক্ষ- 
মীরা রাঘণের নিকট গমন পূর্বক অবনত 
মন্তকে প্রণাম করিয়৷ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 
মহারাজ! অসীম-পরাক্রম ভীষণ-শরীর একট। 
মহাবানর, সীতার সহিত কথোপকথন পূর্বক 
অশৌোকবন ভঙ্গ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান 





করিতেছে; আমর! হরিণ-লোচনা সীতাকে 
অনেকবার জিজ্ঞানা করিয়াছি, কিন্তু এ 
বানর যে কে, সীত1 তাহ ব্যক্ত করিতেছে 
না। আমাদের বোধ হয়, সেই বানর দেব 
রাজ ইন্দ্রের দূত অথব! যক্ষরাজ কুবেরের 
দূত হইবে, কিন্বা রাম, সীতার অন্বেষণ করি- 
বার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়া থাকিবে। 
মহারাজ ! সেই বানর মহাবেগে সমুদ্ায় বন 
ভগ্ন করিয়াছে; পরস্ত যে স্থানে জানকী আছে, 
সেই স্থান বিনষ্ট করে নাই। হয় জানকীর 
রক্ষার নিমিত, ন1 হয় পরিশ্রম নিবন্ধন সেই 
স্থান বিধ্বংসনে ক্ষান্ত হুইয়াছে ; অথবা 
সেই প্রবল-পরাক্রম বানরের পরিশ্রমই বা 
কি! সে সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই 
সেই স্থান ভগ্ন করে নাই। 

সীতা, যে স্থমনোহর-শাখা-পল্লব-সম্পন্ন 
প্রব্দ্ধ শিংশপা-বক্ষের তলে অবস্যান করি- 
তেছে, বানরবীর সেই বৃক্ষের একটি পত্রও-্িন্ন 
করে নাই; মহারাজ ! যেবানর সীতার সহিত 
কথোপকথন করিতে সাহসী হইয়াছে ও 
সেই অপূর্ব বন ধ্বংস করিয়াছে, সেই উগ্র- 
কন্মা। বানরের প্রতি দণ্ড প্রদান করিতে আজ্ঞা 
হউক। রাক্ষসরাজ! আপনকার প্রভাবে 
আমর] গকলে যে সীতাকে রক্ষা করিতেছি, 
জীবন থাকিতে সেই সীতার সহিত কথোপ- 
কথন করিতে পারে, এমত কে আছে! 

মহাতেজ। রাক্ষসরাঁজ রাবণ, রাক্ষসী- 
দিগের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
ছুত-ছুতাশনের ন্যায় প্রস্বলিত হইয়া উঠি- 
লেন। ক্রোধভরে তাহার লোঁচন-যুগল 


হু 








সুন্থরকাণ্ড। ৯1. 


সংহার করিব) এরূপ সহজ্র সহাঅ রাবণ 
সংগ্রামে আমার প্রতিদ্বন্্বী হইতে পারে না; 
আমি শিলা দ্বারা ও সহত্ত ল্লহৃত্র বৃক্ষ-সমুদায় 
দ্বারা লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়] দেবী সীতাঁকে 
প্রণাম পুর্ববক সকল রাক্ষসের ষসক্ষে ই কৃত- 
কার্য হইয়! গমন করিব। 

বানরবীর হনুমান, এই কথ! বলিয়াঁই 
শব্দে লঙ্কাপুরী পরিপুরিত করিয়া চৈত্- 
প্রাপাদের উপরিতন গৃহে ঘোর নিনাদে 
তর্জন-গর্জন করিতে লাঁগিলেন। বানন্নবীর 
কর্তৃক আক্রান্ত সেই চৈত্য-প্রাসাদ, দেররাজ 
কর্তৃক বজ্ঞ দ্বার! বিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যাকস 
বিদীর্ণ হইয়! পড়িল । পতঙ্গগণ য়েমন প্রত্ব- 
লিত পাঁবকের প্রতি ধাঁবমাঁন হয়, সেইরূপ” 
মহাঁবেগ রাক্ষসবীরগণ, চৈত্াপ্রাসাঁদ-শিখর- 
স্থিত বাঁনরবীরের প্রতি ধাবমান হইল। 

মহাবীর শ্রীমান হনুমান, রাক্ষমগণে 
পরিবৃত হইয়! লাঙ্কুল উভোলন পৃর্ববক মহা" 
শব্দে গর্জন করিলেন; তাহার সেই মহাশব্দে 
রাঁক্ষদগণ ভয়-বিহ্বল ও মোহাভিভূত হইয়ণ 
পড়িল; তাহার হনুমানকে দেখিয়া মনে 
করিলেন বর্ধাকালে মহামেঘ উদ্থিত হইস্ম 
গঙ্জজন করিতেছে। প্রভুর ঘআঁজ্ঞা-পালনার্ধ 
নিঃশঙ্ক-হৃদয় রাক্ষদগণ, বাননরবীরের প্রাতি 1: 
নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাখিল। 

তীষগ রাক্ষণগণে জাক্রাস্ত ও পরিবত |! 
বাগয়বীর প্রমান হনুমান, ক্রোধতরে পঞ্চ! 
| বহদাকার হইলেন,এবং তিনি স্ববর্ণ-বিভুষিত |! 








লোহিতবর্ণ হইল; অন্তর তিনি মানস-সম্ভৃত 
কিস্কর-নাঁমক রাক্ষলগণের প্রতি লাদেশ করি- 
লেন যে, তোমরা এখনই গিয়! দেই বানরকে 
ধরিয়া আন । 

অনন্তর শুল-মুদ্গর-ধারী অশীতি-সহত্র 
রাক্ষন, রাঁবণ-ভবন হইতে বহির্গত হুইল। 
প্রভুর হিতকার্ষ্ে নিযুক্ত ঘোররূপ মহাবল , 
গর্বিত রাক্ষলগণ, যুদ্ধ করিবার অভিলাষে | 
হনুমানের প্রতি ধাবমান হইল; বিক্রমশালী 
হনুমানও নিজ পৌরুষ অবলম্বন পূর্বক 
সহত্র পাঁদ উচ্চ চৈত্য-প্রাসাদে আরোহণ 
করিলেন। মহাবেগ বানরবীর হনুমান, যখন 
মহাবেগে মহোচ্চ চৈত্য-প্রাসাদে আরোহণ 
করেন, তখন গৃহের ভিভিই তাহার সোপান- 
স্বরূপ হইল। 

মহাবাঁর ছুর্র্য প্রীমান হনুমান, চৈত্য- 
প্রানাদে আরোহণ পূর্বক পারিপাত্র-পর্ববত" 
সদৃশ বৃহদাকার হইয়া শোভমান ও সমুজ্ৰল 
হইলেন। তিনি নিজ প্রভাব অনুসারে মহাঁ- 
কায় হইয়া প্রগল্ভতা-সহকারে আন্ফোটন : 
পূর্বক মহাশব্দে লঙ্কীপুরী পরিপৃরিত করি- 
লেন। শ্রবণঘাতী হ্থৃদীর্ঘ আস্ফোটন-শব্দে 
বিহঙ্গমগণ নিপতিত হইল, চৈত্যপালগণ 
মোহাভিভূত হইয়! পড়িল । 

মহাবীর হনৃষান, আন্ফোটন পূর্ববক ঘোর 
নিনাদ্দে রহিলেন, অতিবল রামচন্দ্রের জয় ; 
ঘহাবল লক্ষমণের জয়; রামচক্দ্রের শাশ্রিত 
[1 মহারাজ প্রীবের জয়; আমি কোশলাধি-। 










পতি রামচন্দ্রের দূত ; আমার নাম হদৃমান ; | প্রাসাদত্তস্ত উৎপাটন পুর্ববক শতগুণ বেগে | ; 
[৮ না 'পবনেন পু ) খানি সদ্য শক্রসৈন্য ; ঘুরাইয়া এবং গ্আপনার নাম শুনাইয় হানা ৃ 
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সপে 


ত্বারা এককালে শতশত ঘোর রাক্ষস নিপা- 
তিত করিলেন। 

. ভীম-পরাক্রম পবননন্দন হনুমান, এই- 

রূপে কিঙ্কর নামক ঘোর রাক্ষয়গণের অধি- 
1 কাংশ বিনষ্ট করিলেন বটে, কিন্ত তাহার 

গ্রাম বিষয়ে মহোৎসাহ বিনিরৃত্ত হইল 
ন1; তিনি পুনর্ববার যুদ্ধ-কামনাঁয় সেই স্থানে 
নিপতিত এক পরিঘ উদ্যত করিয়া ক্রোধ- 
ভরে ভীষণ রাক্ষস-সৈন্যদিগকে সংহা'র করিতে 
লাগিলেন; তিনি আকাশ-পথে উত্থিত 
হইয়া ভীষণ নিনাদ্দে কহিলেন, অতিবল 
রামচন্দ্রের জয়; মহাবল লম্ষমণের জয়; 
রামচন্দ্রের আশ্রিত মহারাজ হ্থ্রীবের জয়; 
আমি কোশলাধিপতি মহাবীর রামচক্দ্রের 
দুত; আমার নাম হনুমান; আমি সমুদায় 
শত্রসৈন্য সংহার করিব; আমি এরূপ সহস্র 
সহত্র রাক্ষদ এবং ইহা অপেক্ষাও বলবান 
সহত্র সহত্র রাঁক্ষম সংহাঁর না করিয়! নিবৃত্ত 
হইব না। 

মহারাজ সুগ্রীব, তাহার বশবতাঁ সহত্র 
সহশ্র কোটি মহাবল বানরবীরে পরিবৃত 
হুইয়!'তোমাদিগের সকলের সংহারের নিমিত্ত 
শীত্রই আগমন করিবেন; এই রাবণ যখন 
লোকৰীর মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত শক্রত। 
করিয়াছে, তখন তোমার! নিশ্চয়ই জানিবে 
যে, এই লঙ্কাপুরী নাই; তোমরাও নাই; 
রাবণও নাই; সকলই ধ্বংস ও উৎসন্গ হই- 
য়াছে! 
অনস্তর কতকগুলি রাঁক্ষদ, হনুমানের 

|] হস্ত হইতে কথঞ্চিত মুক্ত হইল; তাহাদিগের 








রামায়ণ। 


প্রায় সমগ্র সৈন্য নিহত হুইয়াছে দেখিয়! 
তাহার! বিষপ্ন ও উদ্ভ্রাস্ত-হা?য় হইয়া পড়িল। 

হতাবশিষ্ট রাক্ষলগণ, রাঁজভবমে গমন 
গুর্ববক রাক্ষসরাঁজের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল যে, মহারাজ! আপনি যে 
সমুদধায় কিন্করকে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহার! 
মকলেই নিহত হইয়া সংগ্রামভূমিতে শয়ন 
করিয়াছে! রাক্ষনরাজ, তাদৃশ মহাঘোর 
অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধাভি- 
ভূত হইয়া পড়িলেন। 


উনচত্বারিৎশ সর্থ। 


১ 


জন্বুমালি-বধ। 

মহাবীর হনুমান, বহুসংখ্য শীকঙ্কর বধ 
করিয়! পুনর্ববার দ্রুমলতা-সমাকীর্ণ উদ্যান 
ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি জ্রোধ- 
ভরে চম্পক, নাগপুষ্প, তিলক, বঞ্ল, নারি- 
কেল, অশোক ও বিবিধ বৃক্ষ ভঙ্গ করিতে 
করিতে বৃক্ষপাঁলদিগকেও বিনাশ করিতে 
লাগিলেন । বৃক্ষপাঁলগণ, হনুমানকে বন ভঙ্গ 
করিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হৃদয়ে মহাবেগে 
পলায়ন পূর্বক দশাননের নিকট উপস্থিত 
হুইল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্বক কৃতা- 
জজলিপুটে শোক-বিপ্লুত-লোচনে ক্রোধাভিভূত 
রাক্ষদরাজকে কহিল, মহারাজ! সেই গতায়ু 
বাঁনর, চৈত্য-প্রাসাদ ধ্বংস করিয়াছে; যে 
সমুদায় রাক্ষস সে স্থলে গিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে কাহারও জীবন রক্ষা হয় নাই! দমুদায় 





সুন্দরকাণ্ড। 





বনই ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে! মহারাজ! 
যাহাতে সেই ছুষ্ট বাঁনর শীঘ্রই নিহত হয়, 
তদ্বিষয়ে যত্ববাঁন হউন। 

মহাবল রাক্ষলরাজ রাবণ, বৃক্ষপাল- 
দিগের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
ক্রোধে প্রস্বলিত হইয়া! উঠিলেন এবং হুনু- 
মানকে বন্ধন করিয়া আনয়নের নিমিত্ত কত ক- 
গুলি বলদর্পিত ঘোর রাক্ষলবীরকে আদেশ 
করিলেন । রাঁক্ষমবীরগণ, ভীষণ সিংহনাদ 
করিতে করিতে মহাবীর মহাবল হনুমানের 
নিকট উপস্থিত হইল। তাহার! নির্মল শুল, 
পরিঘ, পরশ্বধ, শর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়! 
হনুমানকে আক্রমণ করিল; মহাবল হুনুমান- 
ও ক্রোধভরে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়! 
সমাগত ঘোর রাক্ষলদিগকে সংহার করিতে 
আস্ত করিলেন। আয়ুঃক্ষয় হইলে শলভগণ 
যেরূপ পাধকের উপরি পতিত হয়, সেইরূপ 
কিস্করগণ ও এই সমুদয় রাক্ষলগণ সকলেই 
হুনৃমানকে আক্রমণ করিয়! বিনষ্ট হইল । 

অনস্তর লোক-রাবণ রাবণ, যখন শ্রবণ 
করিলেন যে, কিস্করগণ ও অপর রাক্ষসগণ 
সকলেই নিহত হইয়াছে, তখন তিনি প্রহুস্তের 
পুত্র মহাবীর জন্বুমালীর প্রতি আদেশ করি- 
লেন যে, তুমি এখনই গিয়। সেই বীর বানরকে 
নিপাতিত কর; তুমি তাহাকে সংহার না 
| করিয়া ফিরিয়। আঁসিও না। প্রহস্ত-তনয় 
মহাবল মহাদংস্র জন্মুমালী, রক্তবস্ত্র রক্তমাল্য 
ও সশর শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিল। 
তাহার কর্ণে মনোহর কুগুলদ্বয় শোভা 
পাইতে লাগিল? হুদীর্ঘ নয়নযুগল বিস্ফারিত 








৯৯ 


হইয়া উঠিল; সমর-ছুর্জজয় প্রচণ্ড-পরাক্রম 
জন্ুমালী, মনোহর বাঁণ ও শত্র-শরামন-সদৃশ 
শরাঁসন বিস্ফারিত করিয়! বেগে গমন করিতে 


ডু 


লাগিল। তাহার শরাসনের বিস্ফারশবন্দে | 


দিগ্বিদিক্‌ ও গগনতল পরিপুরিত হইল। 
বেগসম্পন্ন হনুমান, জন্বুমালীকে খর- 
ংযুক্ত রথে আগমন করিতে দেখিয়া আঁন- 
ন্দিত হইলেন এবং ঘোরতর তর্জন-গর্জন 
করিতে লাগিলেন। মহাবাহু জন্ুমালী, 
তোরণ-বিটস্ক-শ্ছিত মহাকপি হনুমানকে 
দেখিয়! নিশিত শরনিকর দ্বার] তাহাকে বিদ্ধ 


করিতে আরম্ভ করিল ; এই রাঁক্ষনবীর অর্দ- 


চন্দ্র-বাণ দ্বারা মারুতির বদন এবং এককর্ণি- 
বাণ দ্বারা তাহার মস্তক এবং দশ বাণ দ্বার? 
তীহার বানুদ্য় ও বক্ষম্থল বিদ্ধ করিয়! সিংহ- 
নাদ করিয়া! উঠিল। শরবিদ্ধ বাঁনরবারের 
তাত্রমুখ শরৎকালে ভাক্কর-রশ্মি-বিদ্ধ প্রফুল্ল 
কমলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। 
মহাকপি হনুমান, বাঁণে আহত হইয়া 
রাক্ষবীর জন্বুমালীর প্রতি. কৃপিত হইলেন 
এবং পার্খদেশে একট বৃহদাকার শিংশপা- 
বৃক্ষ দেখিয়া বল পূর্বক তাহা উৎ্পাটন 
করিয়। মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন । রাক্ষস- 
বীর ক্রোধভরে দশ বাণ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিল। প্রচণ্ড-পরাক্রম হনুমান, 
নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ বিকল হইল দেখিয়া একটা 
বৃহৎ শাল বৃক্ষ উপাটন পুর্ববক মহাবেগে 
ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল জন্বুমযলী 


মহাবীর হুনুষানকে শালবৃক্ষ ঘূর্ণিত করিতে 
দেখিয়া বনু বাণ নিক্ষেপ করিতে ক্যারস্ত 








বাণ ও বক্ষন্ছলে দশ বাণ বিদ্ধ করিল; তখন 
মহাবীর হনুমান শরপুর্ণ-শরীর হইয়া অতীব 
ক্রোধভরে মহাবেগপে সেই পরিঘ ঘুরাইতে 
আরস্ত করিলেন । মহাবেগ উতকট-পরাক্রম 
হনুমান, অতিবেগে পরিঘ ভ্রামিত করিয়া 
জন্ঘুমালীর হুর্দয়ে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ 
নিপতিত হইবামাত্র রাক্ষসবীরের মস্তক,জানু, 
ভূজদ্বয়, শরাসন, রথ, অশ্ব, সারথি, কিছুই আর 
দৃষ্ট হইল না; সমুদায়ই এককালে চূর্ণ হইয়া 
গেল! অতিবেগ পরিদ্ব দ্বারা'মহাবেগে আহত 
হইয়! জন্বুমালীর মাংস, অস্থি, শিরা প্রভৃ- 
“তির সহিত সমুদায় শরীরই চুণীকৃত হইল! 






প্রহস্তপুত্র মহাবল জন্মুমালীর তাদৃশ বধ-বৃস্তাস্ত 
শুনিয়া! রোষভরে রাবণের লোচন-সমুদাঁয় 
পরিবন্তিত হইতে লাগিল; তখন তিনি অনি- 
বাধ্য বিক্রম, মহারথ অমাত্য-পুত্রগণকে 
আহ্বান করিলেন। 

এইরূপে রাক্ষমরাজ রাবণ, বহুসংখ্য 
রাক্ষদকে নিহত হইতে দেখিয়া এবং প্রিয়- 
তম প্রমদাঁবন ভগ্ন করিয়াছে শুনিয়া হনৃ- 


করিলেন। 


করিল। সে,বাণ-চতুষ্টয় দ্বার শাল বৃক্ষ চ্ছেদন 
করিয়া হনুমানের হস্তে পঞ্চবাণ, চরণে এক | 


| বিস্কারিত করিতে লাগিল । তাহারা যখন 
কিছ্বারগণ, রাক্ষনবীরগণ ও জন্বুমালী. 


নিহত হইয়াছে, শুনিয়া! মহাবল ব্বাবণ, হুনূ-; 
মানের উপরি যার পরনাইকুপিত হইলেন। 





মানের অসাধারণ বলবীর্ধ্য পর্যালোচনা পূর্বক 


অমাত্য-পুত্রণকে যুদ্ধে গমন করিতে আঁজ্ঞ। ; ন্যায় শরবৃষ্টি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া দৃশ্য 


| হইয়া! পড়িলেন। 


তলে 
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পপ 
















মন্তরিপুত্রবধ ! | 

অনন্তর রাক্ষনরাজ রাবণের আজ্ঞামুপার়ে 
সপ্তসপ্ডি-সদৃশ-তেজঃ-সম্পনন সপ্ত মন্ত্িপুত্র, গৃহ 
হইতে নির্গত হইল; বহুসংখ্য মহাবল- সৈন্য- 
সমূহ তাহাদের অনুগমন করিল; তাহারা 
সকলেই কৃতান্ত্র মাধনুর্ধারী ও মহাবল-পরা- 
ত্রান্ত; তাহার! প্রত্যেকেই কতোদ্যম হইয়া 
মহারজত-বিচিত্রিত, ধ্বজ-পতাক1-সমলঙ্কৃত, 
অশ্ববুক্ত মেঘ-গম্ভীর-নিধধোষ মহারথে আরো- 
হণ পূর্বক সৌদামিনী-স্থশোভিত মেঘের 
ন্যায় গ্রহ হৃদয়ে কাঁঞ্চন-চিত্রিত শরাসন 


দেখিল যে, কিস্করগণ জঘন্য ভাবে নিহত 
হইয়াছে, তথন তাহাদের ও তাহাদৈর বন্ধু- 
বাক্ষবগণের শোক-সস্তাপের পরিসীমা থাকিল 
না। : 
অনন্তর তণ্ড-কাঞ্চন-কুগুলধারী মন্ত্রিপুত্র- 
গণ উৎপাহাতিশয় সহকারে, তোরখোপরি 
অব্যাকুলিত হুদয়ে নবস্থিত হনুযানের প্রাতি 
ধাবমান হুইল। তাহাদের রথ-নির্ধোষে ও 
অশ্বশব্দে চতুর্দিক অচুনাদিত হইতে লাঙ্গিল; 
তাহারা জলব্ষী মেঘের ন্যায় বাপবর্ষণ ছার! 
আরাশ মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হরিয়:ফেলিল। 
মহাবীর হুদূমান, বৃষ্টিধার! দায়! শৈলরাজেন্ | 


অনন্তর রানরবীর হনৃান, নির্দল আকাশ 
মহাবেগে বিচরণ পুর্বরবক তাহাদের ? 


শশশাশিল 





জুন্দরকাণ্ড। 
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বাঁপ ও রথবেগ বঞ্চিত করিতে লাগিলেন । 
শক্র-শরাসন-সমলঙ্কৃত মেঘগণের সহিত 
মারুত যেরূপ ক্রীড়া করেন, সেইরূপ সশর- 
শরাঁসনধারী মন্ত্রিপুত্রগণের সহিত ক্রীড়া- 
পরায়ণ নভোমগুলচাঁরী মহাবল হনুমান, 
অভূতপূর্বব শোভ1 ধারণ করিলেন। পরে 
তিনি ঘোরতর গর্জন সহকারে বিপক্ষপক্ষ 
বিব্রাসিত করিয়া বিস্ময়োৎপাদন পূর্বক শক্রু' 
গণের উপরি নিপতিত হইলেন ; এবং কাহা- 
কেও করতলা ঘাঁত,কাহাঁকেও পদাঘাঁত,কাহা- 
কেও মুষ্ট্যাঘাত, কাহাকেও নখাঘাত, কাহা- 
কেও বক্ষস্থলের আঘাত, এবং কাহাকে ও বা 
উরুদেশের আঘাত দ্বারা ছিন্নভিন্ন ও চুর্ণাকৃত 
করিলেন। | 

এইরূপে সৈন্য-সমেত মন্ত্িপুত্রগণ নিহত 
ও ভূতলে নিপতিত হইলে অবশিষ্ট সৈন্যগণ 
ভীত, ও উদ্বিগ্ন হইয়! চতুর্দিকে পলায়ন 
করিল। ভগ্ন রথচক্রু, চূর্ণ রথ, বিনিহত তুর 
ও ভগ্ন ধ্বজ-পতাঁকা-চ্ছত্রা্দি ঘার1 ভূমিতল 
অপূর্ধব রূপ ধারণ করিল। 

অনন্তর প্রচণ্ড-পরাক্রম মহাবীর হনূমান, 
প্রধান প্রধান মহাবল রাক্ষসগণকে বিনি- 
পাতিত করিয়া পুনর্ববার অন্য রাক্ষনগণের 
সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তোরণের 
উপরি গমন করিলেন। 


একচত্বারিংশ নর্থ । 


পঞ্চ-সেনাপতি+বধ। 

মহাবল মহাবীর বানর, মন্ত্রিপুত্রগণকে 
বিনষ্ট করিয়াছে, শুনিয়া মতিমান রাবণ, 
বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে ইতিকর্তব্যত। নিরূপণ করিতে 
লাখিলেন। তিনি ক্রোধপুর্ণ হৃদয়ে রাজনীতি- 
বিশারদ মহাবীর বিরূপাক্ষ, যৃপাখ্য, দুদ্ধর্য, 
প্রঘস ও ভাসকর্ণ,.এই পঞ্চ মহাবল সেনা- 
পতির প্রতি আদেশ করিলেন যে, তোমরা 
এ বানরকে ধরিয়। অধন। তিনি পুনর্ধ্বার 
কহিলেন, সেনাপতিগণ ! তোমরা সকলেই |. 
মহাবল-পরাক্রাস্ত ; তোমরা. অশ্ব, রথ ও" 
মাঁতঙ্গের সহিত গমন পূর্বক সেই বানরের 
দৌরাত্ম্য নিবারণ কর; তোমরা সেই মহা- 
বল বাঁনরের নিকট গিয়া! প্রযত্ব সহকারে যুদ্ধ | 
করিবে এবং দেশ কাল ও নীতির অবিরোধে 
যাহাতে কর্ন সমাঁধা হয়, তদ্দিষয়ে যত্ববান 
হইবে; আমি তাঁহার কার্ধ্য দেখিয়। পর্্যা- 
লোচন। পূর্ববক বিবেচন1 করিতেছি যে, সে 
প্রকৃত বানর নহে; সে মহাবল-পরাক্তাস্ত 
কোন অদৃষপূর্ব্ব জীব হইবে; সে বানর 
বলিয়া আমার মনঃপ্রত্যয় হইতেছে না 
যেরূপ কথা শুনিতেছি, তাহাতে আমি 
তাঁহাকে বাঁনর বলিয়। বোধ করি না। আমা- 
দিগের শত্রু দেবরাজ ইন্দ্রই ইহার স্প্তি। 
করিয়া থাকিবে; দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্র্বগণ 
ও মহর্ষিগণ, সকলেই. সমুদায় সৈম্তের, সহিত | 
আমার নিকট পরাজিত হইয়া! পলায়ন করি. 


. | যাছে।, আমি.অহাসংগ্রামে দেবগণফে ভুয়ো" 
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রামায়ণ। 





ভূয় পরাজয় করিয়াছি; তাহার! যে আমার 

সম্পুর্ণ অনিষ্টাচরণ করিবে, তদ্দিষয়ে সন্দেহ 

নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই 
| বানর, চর; তোমরা, উহাকে প্রাণে না মারিয়া 
বলপূর্ববক উহার নিগ্রহ করিয়। বাঁধিয়া আন। 
॥ এই ভীম-পরাক্রম বানরকে বানর বলিয়া 
তোমর। ওদাস্য করিও না। আমি মহাঁপরা- 
ক্রম ভীমবেগ অনেক বানর দেখিয়াছি । বাঁলী, 
স্বগ্রীব, মহাঁকপি হনুমান, সেনাপতি নীল ও 
অন্যান্য প্রবল-পরাক্রাস্ত বানর আঁমার দৃষ্টি- 
পথে পতিত হইয়াছে; কিন্ত তাহাদের এরূপ 














হ ও আকার-পরিবর্তন দেখি নাই। 
তোমরা অগ্রমত্ত হৃদয়ে, বানর রূপে 
অবস্থিত, দেই অদৃষটপূর্ব্ব জীবকে নিবারণ 
কর। তোমর! তাহার নিকট উদ্বায়ুধ, অপ্র- 
মত্ত ও মহোৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া! কাধ্য সমাধা 
করিবে; তোমরা যে সকলেই মহাবীর ও 
কার্ধ্য-দক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; দেবরাজ 
ইন্দ্র, দেবগণ, অন্গরগণ, দানবগণ বাভ্রিলৌক- 
শ্হিত সমুদায় লোক, সংগ্রামে তোমাদের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় না) 
তথাপি তোমর। নীতিশাস্ত্রবিশীরদ ; যাহাতে 
যুদ্ধে জয় হয় ও যাঁহ1তে কাধ্যসিদ্ধি হয়, তদৃ্‌- 
বিষয়ে সবিশেষ যত্ববান হইবে ; কারণ, যুদ্ধে 

জয়-পরাজয়ের শ্মিরত! নাই। 

হুত-ছুতাশন-সদৃশ-তেজ;ঃ-সম্পন্ন মহাবল 
মহাবেশ্ধ সেনাপতিগণ, প্রভুর আদেশ মস্তকে 
| | ধারণ করিয়া উত্থিত হছইল। তাহারা রথে 
| | স্গ-মাতঙ্গে ও মহাবল তুরঙ্গে আরোহণ 


ভয়ঙ্কর গতি, তেজ, পরাক্রম, বৃদ্ধি, বল, উৎ- 


পূর্ববক বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া গমন 
করিতে লাগিল। পরে তাহারা! দেখিল, 
প্রভাজাল-সমুজ্ল প্রভাকরের ন্যায় নিজ 
তেজোঘ্বারা বিরাজমান, মহাবেগ, মহাঁসত্ব, | 
মহাবল, মহামতি, মহোৎসাহ, মহাকায়, 
মহাপরাক্রম, মহা'ভীষণ, মহাঁকপি, তোরণের 
উপরি উপবিষ্ট আছেন। 

সেনাপতিগণ, হুনৃমানকে এইরূপ দর্শন 
করিবামাত্র তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়। 
তীক্ষু ভীষণ সহত্র সহত্র অ্ত্শস্তর বার! তাহাকে 
প্রহার করিতে আরম্ভ করিল । প্রথমত দুদ্ধর্য, 
উৎপলপন্র-সদূশ তীক্ষ-লৌহ-বিনির্টিত পঞ্চ- 
মুখ বাগ, হনুমানের মস্তকে বিদ্ধ করিল; 
পরে মে শতশত স্ৃতীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিতে 
করিতে জ্যাযুক্ত শরাসন বিস্ফাঁরণ পুররবক মহা- 
কপির সমীপবত্তাঁ হইতে লাগিল এবং গ্রীক্সাব- 
সানে মেঘ যেরূপ পর্ধবতের উপরি জলবর্ষণ 
করে, সেইরূপ শরসমূহ দ্বার! হুনুমানকে 
সমাচ্ছাদিত করিল। পবননন্দন হনুমান, 
দুর্ধর্ষ কর্তৃক তাড্যমান হইয়া! ঘোঁরতর শব্দ- 
পূর্বক শরীর বৃদ্ধি করিলেন) এবং পর্বতে 
যেমন বিদ্যুৎ পতিত হয়, সেইরূপ সহসা 
লক্প্রদান পূর্বক মহাবেগে ছুদ্ধর্ষের রখো- 
পরিনিপতিত হইলেন। অশ্ব ও রথ প্রমথিত 
হইল) অক্ষ ও কৃবর ভগ্ন হইয়া গেল) দ্ধ 
গত-জীবন হইয়া রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে 
নিপতিত হইল। . | 

বিরূপাঁক্ষ ও যুপাখ্য, দুদ্র্ষকে নিপাতিত 
দেখিয়া ক্রোধভরে উভয়েই কুট-মুধগর ধারণ 
পূর্বক উৎ্পতিত হইল; তাহারা লক্ফপ্রদান 








সুন্দরকাণ্ড। 








পুর্্রক স্ব স্ব মুধগর দ্বার! মহাতেজ! মহাকপি 
হনুমানের বক্ষস্থলে এককালে আঘাত করিল। 
ম্থপর্ণপরাক্রম মহাকপি হনুমান, বেগবান 
বিরূপাক্ষ ও যুপাখ্যের বেগ পরিহার পূর্বক 
পুনর্ধধার ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি 
অমর্ষভরে একটি তাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া 
সেই ঘোর রাক্ষল্ঘয়ের উপরি নিক্ষেপ করি- 
লেন? রাক্ষসযুগলও ভত্ক্ষণাৎ প্থত্ব প্রাপ্ত 
হইল। মহাতেজ। প্রঘন, মহাঁবল বানর 
কর্তৃক রাক্ষসবীরদ্ধয়কে নিপাতিত দেখিয়! 
বিক্রম প্রকাশ পূর্ববক অগ্রসর হইল; ভাস- 
কর্ণও ক্রোধতরে তৎক্ষণাৎ শুল লইয়] ধাব- 
মান হইতে লাগিল; এইরূপে ছুই রাক্ষস- 
বীর এককালে হুনুমানকে আক্রমণ করিল। 
প্রঘন, সুন্তীক্ষ পটিশ দ্বারা, এবং ভানকর্ণ, 
স্থৃতীক্ষ শুল দ্বারা বানরবরকে বিদ্ধ করিল। 
হনুমানের ছিন্নভিন্ন গাত্রে, শোণিত নির্গত 
হওয়াতে লোম সমুদ্বায় আর্ হইয়। গেল; 
তখন তিনি উদিত বাল-সর্ধ্ের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহাবীর কপিকুঞ্জর হনুমান, 
পাদপ-পরিশোভিত মৃগ-ব্যাল-সমাকুল পর্ববত- 
শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ববক রাঁক্ষলদ্বয়ের উপরি 
নিক্ষি্ড করিয়৷ তাহাদিগকে বিনাশ করি- 
লেন। এইরূপে পঞ্চ সেনাপতি পঞ্চত্ব 
প্রাণ্ড হইলে বানরপ্রবীর হনুমান অবশিষ্ট 
রাক্ষস-সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
দেবরাজ যেমন অন্থরগণকে বিনাশ করেন, 
তিনিও সেইরূপ হশ্বদ্বারা অশ্ব, গজদবারা গজ, 
'রখদ্বারা, রথ, যোধপুরুষ দ্বার! যোধপুরুষ 
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নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রাক্ষমগণ নিপাতিত হইলে 
ও মহারথ সমুদায় ভগ্ন হইলে তত্রত্য ভূমি 
ছুর্গম হইয়। পড়িল। 


% 


এইরূপে মহাঁবল মহাবীর হনুমান, সেনা" 


পতিগণকে ও অন্যান্য বীরপুরুষদিগকে সবা- 


হ্ধবে নিপাতিত করিয়। গ্রলয়কখলীন কালের । 


ন্যায় পুনর্ববার যুদ্ধ-প্রতীক্ষায় সেই তো'রণের 
উপরি উপবিষ্ট হইয়া! থাকিলেন। 


ঘিচত্বারিৎশ সর্গ। 


অক্ষকুমারবধ । 

অনন্তর রাক্ষমরাজ দশাঁনন, যখন শুনি- 
লেন যে, বানরবীর হনুমান, পঞ্চ সেনাপতিকে 
অনুচর-বর্গের সহিত ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত 
সমরে সংহার করিয়াছেন; তখন তিনি সম- 
রোৎসাহ-সম্পন্ন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন। কাঁঞ্চন-চিত্রিত-কাশ্মুক*ধারী মহা- 
প্রতাঁপ কুমার অক্ষ, সভামধ্যে রাক্ষসরাজের 
দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আদিষ্ট হইয়! ত্রাহ্মণগণ 
ফর্তৃক আহত হুতাঁশনের ন্যায় তৎক্ষণাৎ 
উত্থিত হইলেন। 

দেবতুল্য-পরাক্রম-শালী অক্ষ-কুমার, পৃষ্ঠে 
তূদীর বন্ধন পূর্বক তপঃসমূহ-সমূপার্জজিত, 
তগু-কাঞ্চ_-জাল-বিসূষিত, অপূর্ব্ব-পতাঁকান 
বিরাঁজিত, রদ্ব-চিত্রিত-ধ্বজ-বিমণ্ডিত, মহা- 
বেগ- “তুরঙ্গাউক-যোজিত, দেব-দানব- র্রয, 








প্রভাবর- সদৃশ. পরা লম্প,অসসচারী, কাশ 


হী- 


ও ___লালাা্িি। 
রামায়ণ । 
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তল-গামী, স্থদৃশ্ঠ, তুণীর-খড়গ-প্রত্ৃতি-যুদ্ধ- 
সামগ্রী-পরিপূর্ণণ যথাস্থান-স্থাপিত-শক্তি- 
তোমর-বিডূষিত, পরিপূর্ণ-চন্দ্রক, হেমজাল- 
সমলম্ৃত, চন্দ্র-ূর্ধ্-সম-দর্শন, বিরাজমান 
নিজ রথে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা! 
করিলেন। 
অনস্তর দর্পপূর্ণ-ৃদয় রাঁক্ষলরাজ-তনয় 
বীর কুমার অক্ষ, শত্র-পরাজয়-প্রবত্ত গর্ববিত- 
হৃদয় বানরবীর হনুমানকে বিশ্রাম করিতে 
দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা! করিয়। বিচিত্র 
শর ও শরান গ্রহণ করিলেন; পরে তিনি 
সমাহিত হৃদয়ে, কপিপ্রবীর হনূমানের মন্তকে 
! মহাবিষ সর্পের ন্যাঁয় স্থবর্ণপুজ্খ শরসমূহ বিদ্ধ 
করিলেন। মহাঁকপি হনুমানের লোচনযুগল 
শোণিতে প্লাবিত হইল; তিনি রাক্ষসরাজ- 
কুমার কর্তৃক মস্তকে বিদ্ধ ও শরসমূহে পরি- 
গীড়িত হইয়। মেঘ-গভির্ঁতের ন্যায় শব্দ করিয়া 
উঠিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ লন প্রদান পূর্ব্বক 
নবোদিত দিবাঁকরের ন্যায় আকাশে উত্থিত 
হইয়। ভূজযুগল ও উরুযুগল বিক্ষেপ পূর্বক 
ঘোরদর্শন হইয়া উঠিলেন; বোঁধ হইতে 
লাগিল, তিনি ভূজ দ্বারা ও উরুদ্বারাই যেন 
তঙ্জন করিতেছেন। পয়োধর যেরূপ শৈল- 
রাজের উপরি বারিধার বর্ষণ করে, প্রতাপ" 
শালী মহারথ মহাবল রাক্ষলরাজ-তনয়ও 
সেইরূপ হনৃমানকে উৎপতিত দেখিয়৷ শর- 
ধার! বর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ পম্চাৎ 
ধাবমান হইলেন। 
বাছুর ন্যায় ও.মনের ন্যায়, বেগশানী 
' মহাবীর চগুবিক্রম হনুমান, কখনও সংগ্রাম 


[সপ 


ভূমিতে স্থির থাকেন, কখনও বা বেগে অন্যত্র 
গমন করেন; এইরপে বায়ুপথে বিচনবণ পূর্বক 
তিনি রাক্ষসরাঁজ-কুমারের শরসমূহ বিফল 
করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি সংগ্রাম- 
প্রিয় কুমার অক্ষকে নিশিত শরসমূহ ও 
শরাঁলন গ্রহণ পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন. যে, বাঁল- 
দিবাঁকর-সদূশ সংগ্রাম-শোভমান ম্হাবল 
এই বালক, অবালকের ন্যায় মহৎ ক্লার্ধ্য করি- 
তেছে; ইহাকে শীত নিপতিত করিতে 
আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। মহাঁপরাক্রম 
উৎসাঁহ-সম্পন্ন এই বালক, আমাকে সমরা গ্র- 
বর্তী দেখিয়া সগর্ধের দৃষ্টিপাত করিতেছে; 
এই বালক যাঁদৃশ মহৎ কর্ম্ম করিতেছে, তাঁহা 
নাগগণ ও যক্ষগণেরও ছুঃসাধা, সন্দেহ নাই; 
পরস্ত মামি যদ্দি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে 
ক্রমশই ইহার পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । 
বর্ধমান অগ্নির ন্যায় ইহাকে উপেক্ষা করা 
উচিত হইতেছে না) এই রাক্ষনকুমার যাহাতে 
শীত নিপাঁতিত হয়, তাহাই করা আমার 
সম্প্রতি কর্তব্য। 

অনন্তর স্থগ্রীবসচিব হনৃয়াঁন, কুমার 
অক্ষের রথে একটি চপেটাঘাত করিলেন । 
রথের যুগ, কুবর ও নীড়গ্ক ভগ্ন হইয়া গেল ) 
অশ্ব ও সারথি নিহত হইল; রাক্ষসরাজ-কুমা- 
রও ভূমিতে নিপতিত হইলেন । যম-নিয়ম- 
সম্পন্ন যোগী, তপঃপ্রভাবে ও যোথরলে 
যেরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ, পৃর্্ষক 
দেবলোকে গমন করেন, সেইরূপ মহারথ 


+যে স্থানে বখী উপবেশন পূর্বক যুদ্ধ করেন, তাহাকে নীড় বলে। 








রাক্ষমরাজ-কুমার অক্ষঃ খড়গ ও শরাসন 
ধারণ পূর্ববক রথ পরিত্যাগ করিয়া উৎ্পতিত 
হইলেন। বানর প্রবীর হনুমান, রাঁক্ষস-তনয়কে 
গরুড় ও বায়ু সেবিত আকাশতলে বিচরণ 
করিতে দেখিয়! লম্ষপ্রদান পূর্বক করযুগলে 
তাহার চরণছয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। 
ক্রোধপূর্ণ গরুড় যেরূপ মহাসর্পকে গ্রহণ 
করে, হনুমাঁনও সেইরূপ মহাবল মহাবেগ 
মহাবীর কুমাঁর' অক্ষকে ধরিয়া সহঅবার 
ঘূর্িত করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ববক 
চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; তখন রাক্ষমরাজ- 


তনয়ের অলঙ্কার সমুদায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ 


হুইয়া পড়িল। পবননন্দন কর্তৃক নিহত 
রাক্ষমরাজ কুমারের বক্ষস্থল উরু কটিদেশ 
ও গলদেশ খণ্ডখণ্ড হইয়া! গেল; অস্থিবন্ধন 
নির্দঘিত হইল? বাহুদ্বয় অস্ত ও পরিধেয় 
বসন উন্মুক্ত হইয়া পড়িল) সর্ববাঙ্গ রক্তে 
প্লাবিত হুইয়! গেল। 
এইরূপে কুমার অক্ষ নিহত হইলে, দেব- 
রাজ-গ্রভৃতি দেবগণ, যক্ষগণ, পন্নগগণ, মহা- 
ব্রত মহর্ষিগণ ও বিদ্যাঁধরগণ সমাগত হইয়া 
হনুমানের প্রশংস। করিতে লাগিলেন। 
“ মহাধীর হনুমান, অমরবীর-পরিমর্দদন 
শোঁণিত-লোচন কুমার অক্ষকে এইরূপে 
বিনিপাতিত করিয়া প্রলয়কাঁলীন কালের 
ন্যায় পুনর্ধধার রাক্ষস-মংহার-প্রত্যাশায় সেই 


8 টি গমন ব্ ছিটা ক্রি 


| লেন? 








ব্রিত্বারিংশ সর্গ। 





ইন্ত্রজিৎ-নির্যাঁণ 


এইরূপে হনুমানের হস্তে কুমার অক্ষ 
নিহত হইলে মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, মনঃ- 
ত্যম পূর্বক শোক নিবৃত্ত করিয়া ইন্দ্রজিতের 
প্রতি যুদ্ধযাত্রীর আদেশ করিলেন; ও কহি- 
লেন, বস! পৃথিবীতে যত অস্ত্রধারী আছে, 
ততসমুদায়ের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ; তোমার 
বুদ্ধি নিম্মীল; তুমি অস্ত্র ধারণ পূর্বক সমরে 
দণ্ডায়মান হইলে, কেহই তোমার সহিত 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; দেবগণ ও দৈত্য- 
গণের সহিত সংগ্রামে তোমার অসামান্য 
বিক্রম পরীক্ষা করা হইয়াছে; তুমি পিতা- 
মহের আরাধন৷ করিয়া অগ্রতিহত অস্ত্রশস্ত্র 
প্রাপ্ত হইয়াছ; তোমার আস্ত্রবলে দেবগণ 
ও মরুদূগণ, অথবা ভ্রিলোকস্থ সমস্ত লোক, 
ংখ্রামভূমিতে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইতে সমর্থ হয় না। তুমি নিজ-ভুজ-বীর্ষ্যে 
রাক্ষস-সমূহ রক্ষা করিতেছু ; তুমি বুদ্ধিমান, | 
দেশ-কালজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রবিশারদ ; সংগ্রাম- 
স্থলে তোমার অসাধ্য কোন কর্ধ্দই নাই। নীতি! 
ও বুদ্ধি বিষয়ে কেহই তোঁমাঁর সমকক্ষ হইতে 
পারে না; যখন তুমি শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হও, 
তখন কোন ব্যক্তিই তোমার অন্ত্রল.ও ভু-. 
বল অতিক্রম করিতে পারে না। মহানুক্তর। 
টা যেরূপ অলোক-সামান্য বল. ও? রা- 
ম, তোমারও ,সেইরপ ) তুষি আমা ন্যায়] 





ব্রদ বিষে সম্পূর্ণপেট; তোমার বুদ্ধি :] 
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সমুদায় কার্ধ্যসাধনেই সমর্থ; তুমি ঘোরতর 
1 সংগ্রাম করিয়াও পরিশ্রাস্ত হও ন!। 

দেখ, একটা বানরের হস্তে সমুদাঁয় 
কিস্করগণ, রাক্ষলবীর জন্বুমালী, মহাবীর 
অমাত্য-পুত্রগণ, পঞ্চ সেনাপতি ও ভূর্দর্ষ 
মহাবল কুমার অক্ষ, সকলেই নিহত হই- 
যাছে! শক্রসংহারিন! এক্ষণে সংগ্রামে 
তোমার তুল্য পরাক্রমশালী আমার আর 
কেহুই নাই। মহাছ্যুতে ! আমি তোমাকে 
যেরূপ মহাসার জ্ঞান করি, সেরূপ অন্য 
কাহাকেও করি না) অতএব পুত্র! তুমি 
স্ট্র বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কর। 

ঘর! বানরের এরূপ অসাধারণ প্রভাব 
৪ অসামান্য পরাক্রম কোথাও দেখি নাই! 
তুমি আমার পুত্র ও অলোঁক-সামান্য-পরা- 
ক্রম-শালী; তুমি নিজ গুণের অনুরূপ ক্ষমতা! 
প্রদর্শন কর। আমার সৈন্য সমুদায় বিমর্দিত 
হুওয়াতেই তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। 
মহাসত্ব জনগণ যাহাতে তোমার নিন্দা না 
করে, তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়। নিজবল 
ও পরবল পর্যালোচন। পূর্বক সংগ্রামভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়। সংগ্রাম আরম্ভ কর। 

বস! আমার এমত ইচ্ছা নাই যে, 
তোমাকে সংগ্রামে প্রেরণ করি; পরস্ত ইহ! 
রাজধর্ঘদ ও কষতরিয়ধন্দ্র বলিয়! রাজনীতি অনু- 
সারে আপাতত তোমাকেই প্রেরণ করিতে 
হইতেছে। শক্রসংহারিন.!. তুমি সংগ্রামে 
বছব্ধি 'অন্ত্রশস্্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধ কৰিঘে; 


ছা (বিষয়ে বিশেষ বত্ববনি. হইবে | দর্ষতনয়ের 














রামায়ণ। 


ন্যায় প্রভাবশালী মহাসত্ব মহাবুদ্ধি মহাবীর 
ইন্দ্রজিৎ, পিতার মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক সংগ্রামগমনের নিমিত্ত তাহাকে প্রদ- 
ক্ষিণ করিলেন। 

অনস্তর দুর্দর্য ইন্দ্রজিৎ,গরণড়-সদৃশ-ভীষণ- 
বেগ-শালি-শিত-তীক্ষ-দং ছ্রা-সম্পন্ন-সিংহ-চতু- 
উয়-যুক্ত মহাবেগ মহারথে আরোহণ করি- 
লেন। 


সপন 


চতৃশ্চত্বারিংশ সর্গ। 

হন্মদ্গ্রহণ। 
অনস্তর মহাধনুদ্ধর মহারথ ছ্রহাবীর 
অন্্র-শস্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ, সূর্যসন্নিত রথে 
আরোহণ পূর্বক বাঁনরবীর হনুমানের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। কপিশার্দুল হনুমান, ইন্দ্র 
জিতের রথনির্ধোষ ও ার্পুকের জ্যা-নিশ্বন 
শ্রবণ করিয়। প্রহৃষ হুইয়! উঠিলেন ) তিনি 
রথারূঢ় মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে সমাগত দেখিয়া 
ঘোরতর নিনাদ পুর্ববক দেহপরিবর্ধিত করি- 
লেন। দিব্যরথারঢ় বিচিত্র-শরাসন-ধারী ইন্্ 
জিও, বিছ্যৎ-নিরধোষের ন্যায় মহাশব্ধ সহ- 
কারে শরাসন বিস্কারিত করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর পরস্পর বিছ্বেষ-ভাবাপন্ন স্থর- 
পতি ও অস্থরপতিয় ন্যায় রণ-কর্ষশ তীব্র 
বেগ মহাবল বাঁনরপ্রবীর ও বাক্ষসপ্রবীর, 


উভয়ে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, ) 
যাহাতে সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পার, তদ্‌- 


অপ্রমেয়- -বলবীর্য্য-সম্পন্ন মহাবেগ হনুমান, 


মহাবীর, মহারথ শন্রধারিশ্রেষ্ঠ ধনুষ্পাণি | | 
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শি শিপ 





ইন্জুর্জতের শরবেগ তৃণজ্ঞান করিয়! বায়ুপথে 
বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বায়ুর 
ন্যায় বেগশালী ও পরাক্রমশালী ছিলেন) 
স্থতরাং হাস্য করিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিতের 
শরপাতের অগ্রভাগেই অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 
এইরূপে রণ-কর্ম-বিশারদ মহাঁবেগ- 
সম্পন্ন বানরবর ও রাক্ষসবর, সর্ববভূত-মনো- 
গ্রাহী মহাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, হনৃমানের কিছু: 
মাত্রও ছিদ্র প্রাণ্ত হইলেন না) হুনুমাঁনও 
তীহা'র কিছুমাত্র ছিন্্র দেখিতে পাইলেন না; 
তাহার] পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করি- 
বার অবকাশু না পাইয়া বিষদস্ত-বিহীন বিষ. 
ধরের ন্যায় হতদর্প হইয়া] পড়িলেন। 
অনন্তর রাঁক্ষসরাঁজ-তনয় দিব্যান্ত্রবিশা- 
রদ ইন্দ্রজি, দূত বানরকে বধ করা উচ্তি 


| নহে, বিবেচনা করিয়া তাহার নিগ্রহ বিষয়ে 


যত্ববান হইলেন। পরে তিনি ত্রহ্গান্ত্ী দ্বার 
হনুমানকে বন্ধন করিলেন) হনৃমীনও তৎ- 


| ক্ষণাৎ নিষ্পন্দ হইয়া! মহীতলে নিপতিত হই- 


লেন । রাক্ষসগণ যখন দেখিল যে, হনুমান 
বরঙ্গান্ত্র দ্বার! বদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার! 
শগ পষ্র দ্রুম-বন্ধল প্রভৃতি আনয়ন পূর্বক 
দুঢরূপে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। 


অনভ্তর ইন্দ্রজিৎ যখন দেখিলেন, মহা 


বীর বাঁনরবর, ক্রম বন্ষল প্রভৃতি দ্বার! সবদ্‌ 
রূপে বন্ধ হইয়াছ্ছেন, তখন তিনি দূত অবধ্য 


বলিয়। দারুণ অস্ত্বন্ধন মোচন করিয়! দিলেন), 
পরস্ত হুনুষ্সান জানিতে পারিলেন না যে 








সুন্দরকাণ্ড। 


বার রোষভরে তাঁজআধর্ণ নয়ন 4১ | 









































শা পিপি পতি 


১০৭ 


তাহার বন্ধনমুক্তি হইয়াছে । অহো! ইন্জ- 
জিৎ নিরর্৫ঘক মহৎ কর্ম করিয়াছেন; রাক্ষ-. 
সের! অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে কিছুই করিতে পারে 
নাই; যদি পিতাঁমহ-দত্ত-বর-প্রভাষে ক্রহ্ধা- 
স্্ও বিফল হইত, তাহ! হইলে হনুমানকে 
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অন্য কোন অক্ত্রই || 
ছিল ন1; স্থৃতরাঁং তাহার! সংশয়াপক্গ হইয়। |] 
পড়িত। 
যাহ! হউক মহাবল হনুমান, অস্ত্রবন্ধন ও 
অস্ত্রমোক্ষ, কিছুই জানিতে পারেন নাঁই; | 
তিনি রাক্ষসগণ কর্তৃক শর্মজালে নিগীড়িত | 
ও ক্লিশ্যযান হইতে লাগিলেন; তিনি পিভা- 
মহ-দত্ত বর ও পৈতামহ মন্ত্র অনুসারে আপ* 
নাকে অস্ত্রবন্ধন হইতে যুক্ত করিতে পারি- 
তেন, কিন্তু তাহা করেন নাই; তিনি ব্রহ্গা- 
স্ত্রের বীর্ষ্য, আপনার প্রতি পিতামহের অনু- 
গ্রহ ও অন্ত্রমোচন করিবার শক্তি চিন্তা করি- 
যাও পিতামহের আজ্ঞার অনুবর্তা হইলেন। | 
তিনি ইচ্ছাপুর্বক শক্র কর্তৃক বন্ধন ও রাঁক্ষল- 
গণের নিপীড়ন এই নিমিত্ত সহা করিলেন ষে, | 
রাক্ষদরাজ রাবণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
তাহাকে দর্শন করিতে পারেন । 
অনস্তর ভুর রাক্ষসগণ, কাষ্ঠ যষ্টি ও মি 
প্রহার দ্বার! হনুমানকে প্রহার করিতে করিতে 
রাক্ষরাজের সমীপে উপস্থিত করিগ। হস রর 


নানাপ্রকরি আজ্ঞা দিতেছেন ও এক: দিক ৃ 


পাড় করিতেছেন। রি 
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১০৮ 


অনস্তর বানরবীর বায়ুনন্দন মহাত্মা হনূ. 


মান, মহাবলরাক্ষলরাঁজের সমীপে নীত হইয়। 


নিবেদন করিলেন যে, আমি দূত, আমি 
বানররাজ গ্বপ্রীবের নিকট হইতে আসি- 
য়াছি। 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। 
রাবণ-দর্শন | 
অনন্তর হনুমান, তীমপরাক্রম, রাঁক্ষস- 
বীরের তত্তৎকর্ে বিশ্ময়ভিভূত হইয়া রোষ- 
লোহিত লোচনে রাক্ষমরাজের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিলেন ; দেখিলেন, মহাঁছ্যুতি রাঁবণ, 


মুক্তীজাল-খচিত মহা মূল্য হিরগ্নয় মুকুটে শোভ- 


মান হইতেছেন; ভীহাঁর শরীরে হীরকখচিত 
মহামূল্য মণিষয় ও স্থবর্ণময় আভরণ শোভ! 
বিস্তার করিতেছে; তিনি মহামুল্য পষ্টবন্ত্ 
পরিধান করিয়া রহিয়াছেন; তাহার সর্ববাঙ্গ 
স্গদ্ধ চন্দনে অনুলিপ্) তীঁহার শরীরে বিবিধ 
বিচিন্র মৌক্তিক শুক্তি সমুদায় শোভমান 
হইতেছে। তিনি প্রকা গু,অপূর্বব-দর্শন,লোহিত- 
লোচন-বিভূষিত, ভীষণাকা র-প্রদীপ্ত-তীক্ষ- 
দ্রশনরাজি-বিরাজিত, সমুজ্ল-দশনচ্ছদ-লম- 
লঙ্কীত, করালদর্শন দশমুণ্ডে শোভা পাই- 
তেছেন) দেখিলে বোধ হয়, নানাব্যাঁল-্বগ- 
সমাকীর্ণ শিখর-সমুদায়ে মন্দর পর্বত শোভ- 
মান হইতেছে। তিনি অপূর্বব-চন্দনচর্চিত, 
কেয়ুর-ৰিভূমিত এবং পঞ্চনীর্য ভূজঙ্গের ন্যায় 
ভীষণ গীন বিংশতি বাছ ছারা অপূর্ব শোভা! 
ধারণ করিতেছেন। ১৬ 


রামায়ণ । 





এই মহোঁজা রাক্ষলরাজ দশাঁনন, পূর্ব 
আন্তরণে সমাচ্ছাঁদিত, রৌপ্য-সংযোগ-সংস্কৃত, 
বিচিত্র-স্ফটিকময়, পরমরমণীয় মহাঁসনে উপ- 
বিষ রহিয়াছেন। নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত 
যৌধন-গর্বিবিত প্রমদাগণ, বালব্যজন হস্তে 
লইয়! বায়ু ব্যজন করিতেছে । রণবীর মহোঁ- 
দর, প্রহন্ত, মহাপার্খ ও মহাত্মা! নিকুম্ত, এই 
চারিজন বলগর্বিবিত রাঁক্ষমবীর, সমীপে উপ- 
বিষ রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন, চতুঃ- 
সাগরে পরিরৃত মহীমণ্ডল শোভা পাইতেছে। 
দেবগণ যেবূপ দেবরাঁজের উপাঁনন1 করেন, 
সেইরূপ মন্ত্রতত্বজ্ঞ শুভদর্শন মন্ত্রিগণ অমাত্য- 
গণ ও সচিবগণ, তীঁহ!র উপাসন। করিতেছে। 
মহাবীর হনুমান, এইরূপে মেরু-শিখর-সমূহ- 
পরিবেষ্টিত সজল জলদের ন্যায়, রাক্ষসগণ- 
পরিবৃত অমীম-তেজ:-সম্পন্গ রাক্ষমরাজকে 
অবলোকন করিলেন। তিনি ভীষণ-পরাক্রম 
রাক্ষদগণ কর্তৃক বন্ধন দ্বার প্রপীড়িত হুই- 
যাও যার পর নাইবিশ্ময়াবিষ্ট হ্বদয়ে রাক্ষস- 
রাজকে দেখিতে লাগিলেন । 

অনস্তর বানরবর হুমূমান, তেজোরাজি- 
বিরাজিত রাক্ষরাঁজকে দর্শন করিয়া তীহার 
তেজোরাশি দ্বারা মোহিত হইয়া মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহ! ! রাক্ষস- 
রাজের কিরূপ! কিবীর্য! কি সত্ব! কি 
অনীম ছ্যুতি! কি সর্বস্থলক্ষণ-সম্পন্নতা ! 
যদি এই রাক্ষসরাঁজ অধর্শ-পরবশ না হইত, 
তাহা হইলে সমুদায় লোকের, এমন 'কি 
দেবজোকেরও অধিপতি হইতে পারিত। 


দেব দানব প্রভৃতি সকলেই ইহাহইতে ভীত 
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নুন্দরকাণ্। 
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হইয়া থাকে; এই রাক্ষসরাজ জ্ুদ্ধ হইলে 
সমুদায় জগৎ একার্ণৰ করিতে পারে। 

বানরবীর হনুমান, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন 
রাক্ষসরাজের প্রভাব ও সৌভাগ্য-সম্পত্তি 
দেখিয়৷ এইরূপ বন্থুবিধ চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। 


ষট্চত্বারিংশ নর্গ। 





প্রহস্ত-বাক্য | 

বিপুল-বিক্রম শত্র-তাঁপন রাবণ, লোহিত- 
লোচন মহাবাহু হনৃমানকে সম্মুখবস্তা দেখিয়। 
যার পর নাই জ্রোধাভিভূত হইয়া রোষ- 
কষায়িত-লোচনে রাক্ষসপ্রবর প্রহস্তকে তৎ- 
কালোচি'ত বাক্যে কহিলেন, এই ছুরাত্মাকে 
জিজ্ঞাসা কর, ও কে? উহার লঙ্কায় আসি- 
বার প্রয়োজন কি? এবং এ ছুরাত্মা কি 
জন্যই বা বন ভঙ্গ ও রাক্ষদগণের প্রতি অত্যা- 
চার করিল ? 

প্রহস্ত, রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়। কহি- 
লেন, বানর! আশ্বস্ত হও; তোমার ভাল 
হউক; তুমি ভয় করিও না; যদ্ধি দেবরাঁজ 
ইন্দ্র তোমাকে এইরাক্ষসালয়ে প্রেরণ করিয়া 
থাকেন, তাহাঁও প্রককৃতণ্প্রস্তাবে বল। বানর! 
তোমার কোন ভয় নাই, তোমাকে বদ্ধনমুক্ত 
করিয়। দিব। অথব1 যদি তুমি কুবের, যম 
অথবা বরুণের দূত হও,এবং তাহাদের আদে- 
শানুসারে এরূপ ঘোররূপ ধারণ পুর্ববক 
এখানে প্রবিষউ হইয়া থাক, তাহাও বল। 


অথব! বিযু। যদি -লঙ্কা-বিজয়াভিলাধী হইয়া 
তোমাকে পাঠাইয়! থাকেন, তাহণও বলিতে 
কুষ্িত হইও না ।,তোমার বানরের ম্যায় 
আকারংপ্রকার ও রূপ বটে, কিস্ত তোমার 
তেজ বানরের ন্যায় নহে। বানর! তুমি এক্ষণে. 
সত্য কথ! বল; সত্য কথা কহিলে তোমাকে 
মুক্ত করিয়া! দিব; পরস্ত যদি তুমি মিথ্য! 
কথা কহ, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিষে, 
তোমার জীবন দুর্লভ । অথবাযদি তুমি স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়াই এই রাক্ষমালয়ে প্রবেশ করিয়। 
থাক, তাহা হইলে তাহা ও শীত্র বল; অধিক 
কথায় প্রয়োজন কি, সত্য কথা কহিলে 
তোমাকে এই দণ্ডেই মুক্ত করিয়। দিব। 
ধতিমান বাক্য-বিশীরদ মহাবেগ পবন 
নন্দন হনুমান, রাক্ষসপ্রবর প্রহস্তের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত পূর্বক কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! আমি 
ইন্দ্র, যম বা বরুণের দূত নহি; কুবেরের সহি. 
তও আমার সধ্য-ভাব নাই) বিষুঃও আমাকে 
প্রেরণ করেন নাই; আমি বানর, ইহাই 
আমার জাতি; আমি মহারাজের, নিকটেই 
আসিয়াছি। পরম্ত এখানে আসিয়া আমি | 
যখন দেখিলাম যে,রাক্ষসরাজের দর্শন ভুর্লভ, 
তখন আমি রাক্ষসরাজের দর্শশ অভিপ্রায়ে 
সেই বন ভঙ্গ করিয়াছি! বনভরঙ্গের সময় 
যে সমুদয় মহাবল রাক্ষস যুদ্ধাভিলাধী হুইয়! 


আমার নিকট গিয়াছিল, আমি শরীর-রক্ষার | 


নিমিতই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি; যে 
কোন অন্ত্র হউর্কী না কেন, কিছুতেই আমার 
বন্ধন হইতে পারে না; পূর্বে ব্রার: দিকট 


হিপ 








চা 


রামায়প। 





আমি এই বর লাভ করিয়াছিলাম ; পরস্ত 
মহারাজকে দেখিবার অভিলাষেই আমি 
তাদুশ অন্্রবন্ধন স্বীকার করিয়াছিলাম; কিন্ত 
অস্ত্রবন্ধন আপনিই যুক্ধ হুইয়! গেল, তাহ! 
আমি জানিতেও পারিয়াছি। রাক্ষসের! যে 
আমাকে প্রাকৃত বন্ধনে বন্ধ করিয়াছে,তাহাও 
আমি নিজ কার্ধ্য সাধনের নিমিত্তই স্বীকার 
করিয়াছি; আমি যে ছুর্বলতা-নিবন্ধন বদ্ধ 
হষ্য়াছি, তাহা মনে করিবেন ন1। 

রাক্ষম্রাজ! আমি অসীম-তেজঃ-সম্পঙ্ন 
রামচজ্জের দৌত্য-কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া এখানে 
আসিয়াছি। আমি যে হিতবাঁক্য বলিতেছি, 
তাহা শ্রধণ করুন। 


শট, সপ 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। 





দুত-বাক্য। 

মহাঁসত্ব পবননন্দন বানরপ্রবীর. হনুমান, 
যহাবল রাঁবধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবি- 
চলিত ভাবে অর্থযুক্ত বচনে কহিলেন,রাক্ষস- 
রাজ! আামি বাঁনররাজজ স্প্রীবের আদেশীনু- 
সারে আঁপনকার আলয়ে আগমন করিয়াছি। 
রাঁক্ষসরাজ! আপনকার ভ্রাতা বানররাজ 
হৃত্রীব, আপনাকে কুশলবার্তা জানাইয়া- 
ছেন; আঁপনকার ভ্রাতা মহাক্ব হত্রীব,আপন- 
কার প্রশ্তি যেরূপ আজ্ঞ1! করিয়াছেন, তাহ! 
ধর্্ার্থযুক্ত, যুক্তিযুক্ত ও আঁপনকার জোয়স্কর; 


তাছা! আমি আনুপূর্ববিক: ধলিতেছি, শ্রবণ 
1 করুন।.. 


দশরথ নামে বিখ্যাত অসংখ্য-নর-কুঙজীয়- 
বাজি-সম্পান্ন এক মহারাজ ছিলেন? তিন্নি 
পিতার ন্যায় সর্বলোকের পরিপালক, এবং 
দেবরাঁজের ন্যায় অনুপম-কাস্তি-সম্পন্ন ৷ 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ববজন-সম্ভোষকর গুত- 
লক্ষণ মহাবাহু রামচন্দ্র, পিতর নিয়োগ অনু- 
সারে নগরী হইতে নিজ্রান্ত হইয়। দগুডকারণ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। দগ্ুকারণ্য প্রধেশকালে 
তাহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতা সমভি- 
ব্যাহারে ছিলেন; তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত ও 
মহর্ধি'সেবিত ধর্মপথ অতিক্রম করেন নাই; 
তাহার ভাধ্য। মহাত্মা! জনকরাঁজের ছুহিত। 
তপস্থিনী সতী সীতা অরণ্যমধ্যে নিরুদ্দেশ 
হইয়াছেন। রাজকুমার রামচন্দ্র, অনুজ, ল্ষমা- 
ণের সহিত দেবী সীতার অন্বেষণ করিতে 
করিতে খধ্যমুক পর্বতে আসিয়াঁছেন ও 
স্থপ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন! রামচন্দ্র, 
স্থগ্রীবের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ঘে, 
তাহাকে বানররাঁজ্য প্রদান করিবেন,ন্থতীবও 
রামচন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন য়ে, 
মীতার অনুসন্ধান করিয়] দিষেন। পরে রাঁম- 
চন্দ্র আপনকাঁর বয়প্য বালীকে নিপাতিত 
করিয়। খক্ষ-বাঁনরগণের অধীশ্বর হু গ্রীবকে রাজ- 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন। সত্য-প্রতিজ্ঞ 
সথগ্রীৰও সীতার অনুসন্ধানের নিমিত ব্যগ্ 
হইয়। সর্ধবধদিকে বানর প্রেরণ, করিয়াছেন। 
সহত্র সহজ্র ও লক্ষ লক্ষ বানর পৃথ্বিবীতে ও 
আকাশতলে সর্ধ্বন্রই সীতার অনুসন্ধান করি- | 
তেছে; এই বাঁমব্রগণের মধ্যে কেহ কেহ. 
গরুড়ের এবং কেহ 'কেহব! বায়ুর সমান বেগ- 





সম্পন্ন ও অচিস্ত্যগতি ; ইহারা সকলেই মহা- 
বঙ্ব, লীত্রগামী ও মহাবীর | আমার নাম হনু- 
মান) আমি বায়ুর ওরস পুত্র; আমি সীতার 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত শতযোজন সাগর পার 
হইয়া এখানে আসিয়াছি। 
মহারাজ! আমি যে রাঁজীজ্ঞা বলিতেছি, 
তাহা শ্রবণ করুন| ইহা শ্রবণ ও পালন 
করিলে আপনকার ইহলোকে মঙ্গল হইবে 
এবং পরলোকেও আপনি স্থখী হইতে পাঁরি- 
বেন। মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি ধর্্মার্থ অবগত 
আছেন; আঁপনকাঁর যখেষ্উ তপঃসাঁধন করাও 
হইয়াছে; জ্ঞানী হইয়া! পরস্ত্রী রুদ্ধ কর! 
আপনকার উচিত হইতেছে না; আপনকার 
ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্্ম-বিরুদ্ধ বহু-পাপ- 
সন্কুল যুলঘাতক পাপ করে কখনই আসক্ত 
হয়েন না? 
মহারাজ! র্াঁমচজ্দের ক্রোধানুবর্তী 
হইয়া লঙ্গমণ যখন বাঁণ বর্ষণ করিবেন, তখন 
দেব ব! অন্থর, কোন ব্যক্তিই সন্ুখে দণ্ডায়- 
মান হইতে সমর্থ হইবে না। রাজন! রাম- 
চন্দ্রের অনিষ্টাচরধ করিয়! হ্বখী হইতে পারে, 
ভ্রিলোকমধ্যে এমত ব্যক্তি কেহই নাঁই। 
রাজন] যদি আপনার ও বন্ধুরাঙ্ধববগণের 
1 মঙ্গল কামনা করেন, তাহাহইলে রামচন্দ্রকে 
লীতা প্রদান করুন | আমি যে হিতোপদেশ 
1 প্রদ্ানন করিতেছি, তাহা ধর্ম-সঙ্গত অর্থ-সঙ্গত 
ও সর্ধ্কালেই শ্রেয়স্কর; আপনি এই উপ. 


 দেশ-বাক্যের অসুবস্তা হইয়!রামচজ্দ্রের নিকট 


| জানকীকে সণ করুন। আমি দেবী জান- 
কীকে ঘর্শন করিয়াছি, যাহা ুর্মভ, তাহা 


তত 
সুন্দরকাণ্ড। 
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আমার লাভ করা হইয়াছে; ইহার পরিশেষে 
যাহা কর্তব্য, তাহ! রামচন্দ্রই করিষেন। 
আমি দেখিলাম, বিশাল-লোচন! সীতা 
শোক-সাঁগরে নিমগ্রা হইয়া! রহিয়াছেন। আপনি 
জানিতে পারিতেছেন না যে, ফণারাজি- 1 
বিরাজিত1 পঞ্চমুখী স্পা লইয়া! আপনি নিদ্রা 
যাঁইতেছেন! বিষ-মি শ্রিত অন্ন ভোঁজন করিলে 
যেমন কখনই পরিপাক হয় না, সেইরূপ 
আপনি অথব1! দেব দানব, কোন ব্যক্তিই 
জানকীকে লইয়া পরিপাঁক করিতে পারিবেন 
না। মহারাজ! আপনকার ন্যায় ব্যক্তি ত 
সামান্য ! সাক্ষাৎ দেবরাজও যদ্ধি রামচক্রের 
অপকার করেন, তাহা হইলে তিনিও কখন 
স্থখী হইতে পারেন না । আপনি ধাঁহাকে' 
সীতা বলিয়! মনে করিতেছেন, তিনি লঙ্কা 
নিবাসী সমুদায় রাঁক্ষসের মূর্ভিমতী কালরাত্রি- 
স্বরূপ জানিবেন। আপনি যে তপন্যা দ্বারা 
অতুল এই্বরধয ও প্রভূত বলবাহন লাভ করিয়া- 
ছেন, রামচন্দ্র স্বয়ং অক্ষত থাঁকিয়া তৎসযু- 
দায়ই ধ্বংস করিতে সমর্থ। আপনি ধে 
তপোবলে আপনাকে দেব ও অস্থরের অবধ্য 
মনে করেন, তছিষয়ে বলিতেছি,শ্রবণ করুন; 
স্থগ্রীব দেবত1 নহেন, অস্ত্র নহেন, রাক্ষসও 
নহেন; তিনি মহাবল বাঁনররাজ; তাঁহার 
নিকট আপনকার অভয় কোথায়! রাজন ! 
আপনি স্বগ্রীবের নিকট কিরূপে প্রাণ রক্ষা 
করিবেন! আপনি ধর্মের সহিত অধর্দা যোগ 
করিয়! ধর্্মলোপ করিষেন না; ধর্শের ফল, 
'অধর্দে কলুষিত করিলে অধর্টেরই ফলভোঁগ 
হ্ইয়! থাকে? আপনি এক্ষণে র্সের রি 
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করিতেছেন, সন্দেহ নাই; পরন্ত. আপনি যে 
অধর্থে প্রবৃত হইয়াছেন, তাহার ফল নিশ্চ- 
য়ই অবিলম্বে ভোগ করিবেন । জনস্ছান- 
বধ-বৃত্বাত্ত, বালিবধ-বৃত্তাস্ত ও রামন্থুগ্রীব- 
"| সখ্য স্মরণ করিয়! যাহাতে আপনার হিত ও 
শ্রেয় হয়, বিবেচন। করুন । 

মহারাজ! অন্য কথ! দূরে থাকুক, আমি 
একাকীই তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সক্কুল এই লঙ্কা 
পুরী ধ্যংন করিয়া যাইতে পারি,কিন্ত আমার 
তাদৃশ সঙ্বল্প নাই; কারণ রামচন্দ্র সঘুদায় 
বানরের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 
যে ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছে, তিনিই 
তাহাকে সবংশে নিপাতিত করিবেন । মহা- 
“রাজ ! সীতা-রূপধারী কালপাশ আর কণ্ছে 
ধারণ করিবেন না; যাহাতে আপনকার হিত 
হয়, তদ্থিষয়ে চিন্তা করুন। 

বানরবীর হনুমান, এই কথা কহিলে 
রাক্ষসপতি পৌঁলস্ত্য রাবণ ক্রোধ-মৃচ্ছিত 
হইয়। তাহার বধ-দগডের আজ্ঞ। প্রদান করি- 
লেন। 








অফ্টচত্বারিংশ সর্গ। 


৮ শিপ সপ্প্প 


বিভীষণ-বাক্য। 
জনস্তর রাক্ষসরাজ রাবণঃহনূমানের প্রীণ- 
দণ্ডের আজ্ঞ| প্রদান করিলে বাঁক্য-বিশারদ 
ধর্্মাত্বা! বিভ্ভীষণ নিবারণ করিলেন:। তিনি 
রাক্ষলরাজকে নিতান্ত জুদ্ধ দেখিয়া ও উপ- 
স্থিত কার্থ্য পর্য্যালোচন। করিয়া ইতিকর্ত্য- 





বামায়ণ। 





ব্যতানিরূপণ-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
পরে দুত-বধে কৃতনিশ্চয় রাবণকে লাস্থবনা 
বাক্যে সম্মানিত করিয়া হিতকর বাক্যে কছি- 
লেন,মহারাজ ! এই বানরের প্রাণ দু ইহু-. 
লোক ও পরলোকে গর্হিত ও ধর্মবিরুদ্ধ; 
বিশেষত আপনকার ন্যায় বীরপুরুষের ঈদৃশ 
কার্ধ্য করা উপযুক্ত হইতেছে না। এই বানর 
যে,মহাঁশক্র ও অসীম অপ্রিয় কার্য করিয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; পরস্তু সাধুগণ বলিয়া 
থাকেন যে, দূত যেরূপ কার্যযই করুক না 
কেন, তাহার প্রাণদণ্ড কোনক্রমেই হইতে 
পারে না। দূতের নানাপ্রকার দগ্ড বিহিত 
আছে; অঙ্গহীন করিয়া দেওয়া, কশাঘাত, 
মস্তকমুগ্ডনঃবিশেষ লক্ষণ অপনয়ন প্রভৃতি দণ্ড, 
রুদ্মমবাদী দূতের উপযুক্ত হইতেছে; পরস্ত 
দূতের যত প্রকার দণ্ড নির্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে 
বধদণ্ড কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আপনকার বুদ্ধি 
ধর্মানুসারিণী; আপনি ভাল মন্দ সমুদায়ই 
পরিজ্ঞাত আছেন; আপনকার ন্যায় ব্যক্তি 
কি নিমিত ক্রোধের বশবর্তাঁ হইবেন ! মহা" 
বল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তির। কখনই ক্রোধ- 
পরতন্ত্র হয়েন না; দেব অস্থর প্রভৃতি যত 
জীব আছে,মাপনি তাহাদের সকলের মধ্যেই 
শ্রেষ্ঠ; ধর্মবাদ-বিষয়ে, লোকতত্ব-পরিজ্ঞান- 
বিষয়ে, শান্ত্রজ্ঞতা-বিষয়ে, সিদ্ধান্ত-বিষয়ে ও 
বল-বিষয়ে' আপনকার তুল্য পর কেহই 
নাই। : র সির 
মহারাজ । এই বানর বধ করিয়া! কোন 
লাভই দেখিতেছি না; যাহার! এই-রানন্ধকে 
পাঠাইয়াছে, আপনি তাহাদের - প্রতিই 











দগ্ুবিধাঁন করুন। ধর্দাজ্ঞ ! যাহারা পরের 
নিমিত সাধু বা অসাধুবাঁক্য লইয়া পরের নিকট 
ব্যক্ত করিয়া বলে, তাহারা কখনই বধের 
যোগ্য নহে । মহারাজ ! এই বানরকে বিনাশ 
করিলে অন্য কোন বানর যে এই সমুদ্রের 
পরপারে আগমন করিতে পারিবে, এমত 
বোধ হয় না; অতএব, শক্রতাপন ! এই 
বানর-বধে যত্ববান হুওয়। আঁপনকার কর্তব্য 
নহে; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে বিনাশ করিতে 
আপনি যত্বুবান হইতে পারেন । 

মহারাজ! এই বানর যদি বিনষ্ট হয়, 
তাহা হইলে এমত কোন দুত নাই যে, 
আপনকার শক্র হুর্ব্বিনীত রাজপুন্র 'রাম- 
লক্ষণকে যুদ্ধের নিমিত উদ্যোগী করিয়! দেয়। 
রাক্ষস-মনোনন্দন! আপনি পরাক্রমশালী, 
উৎসাঁহ-সম্পন্ন, মনস্বী এবং দেব-দানব-প্রভৃ- 
তির ছুর্জয়; সংগ্রামস্থলে রাম কখনই আপন- 
কার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। 
বিশেষত আপনকার এই ষে সমুদ্ধায় বহুসংখ্য 
যোধপুরুষ রহিয়াছেন, ইহারা সকলেই সৎ" 
কুল-সম্ভূত, শন্্রধারি-শ্রেষ্ঠ, সর্ববদা-সমাহিত- 
হৃদয়, হিত-সাধন-পরায়ণ, মহাবীর, অসাযান্য- 
গুগ-সম্পন্ন ও মনম্বী। 

মহারাজ ! আপনি এই 'লমুদায় যোধ- 
পুরুষে সমবেত হইয়া রাজকুমার রাম ও 
লক্ষমণের সহিত যুদ্ধ করিবেন; অতএব এই 
বানরকে ছাড়িয়া দিউন) এই বানর গ্রমন 
করিয়া ম্ৃতকল্প রাজকুমারদ্বয়কে সনি 
টা আনয়ন করুক। 
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| ইহারা কেহই. আমার গতিরোধ (ফিতে 






একোনপঞ্চাশ লর্গ |... 











নিন 

মহাবল রাক্ষনরাজ রাবণ, ভ্রাতার দুখে 
দেশ-কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর 
করিলেন, ভ্রাত ! তুমি যথার্থই বলিযক়্াছ; 
দূত বধ করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম; অতএব 
ইহার প্রাণ বধ ন৷ করিয়া কোনরূপ নিগ্রছ 
কর৷ যাউক। বানরজাতির লাস্ুল শরীরের 
ভূষণ ও অতীব প্রিয়তম) ইহার লাঙ্গুল দগ্ধ 
করিয়! দাও; এই ছুরাত্মা বানর দগ্ধ-লাঙ্কুল 
হইয়া গমন করুক! ইহার বন্ধুবান্ধব মিত্র 
জ্ঞাতি ও মুহ্ৃদগণ এবং বানররাজ হ্বপ্রীব 
এই অঙ্গ-বৈকল্য দেখিতে পাইবে। রি 

ক্রোধ-ককশ রাক্ষসগণ, রাক্ষসরাজের মুখে 
তাদৃশ আজ্ঞ। শ্রবণ করিবামাত্র জীর্ণ কার্পাস- 
বস্ত্র-সমূহ আনয়ন পূর্ববক হনুমানের লাস্কুলে 
বেষ্টন করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। তাহারা 
লাঙ্থুলে যত বস্ত্র বেন করিয়! দেয়, হনুমান 
ততই প্রবৃদ্ধ-শরীর হইতে লাগিলেন। বনমধ্যে 
হুতাশন যেমন শুষ্ক কাণ্ঠ পাইয়া ভ্রমশাই 
বর্ধমান হইতে থাকে, হনুমানও সেইরূপ 
লাঙ্কুল ঘবার! বস্ত্র পাইয় ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে আরম্ভ করিলেন ।, 

তৎকালে মতিমান হনুমান, দেশ-কালো- 
চিত নানাপ্রকার চিন্তা কগ্গিতে লাগিলেন) 
তিনি ভাবিলেন, রাক্ষসের। আমাকে, বন্ধন | | 
করিয়াছে বটে, কিন্ত আমি যখন পাশচ্েক্ধন 
করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক গমন করিব, তঞ্জন 
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রামায়ণ। 





পারিবে না। এই লঙ্কার গথ অত্যন্ত ছূর্গম; 
রাত্রিকালে এই লঙ্কাঁপুরী ভাল করিয়া দেখা 
হয় নাই; দ্রিবসে একবধর ভাল করিয়া! দেখা 
সামার অবশ্য কর্তব্য । এক্ষণে বন্ধন ছারা 
এবং লাঙ্গুল-প্রস্বালন. ছারা ইহার! আমাকে 
পরিগীড়িত করুক; তাহাতে আমার মনে 
কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। 

রামচন্দ্র-হিত-পরায়ণ বাঁনরবর হনুমান, 
এইরূপে ইতিকর্তব্যত! নিরূপণ করিয়। সমর্থ 
ছুইয়াও রাক্ষলগণের তৎসমুধায় দৌরাতার মহা 
করিলেন। অনন্তর ক্রোধ-মুচ্ছিত ছ্রাত্মা 
রাক্ষসগণ ঘৃত তৈলাদি দ্বার! রস্ত্রবেষ্িত লাঙ্গুল 
সিদ্ত করিয়া তৎস্কণা অগ্নি দ্বার! প্রত্বা- 
লিত করিল। পরে. তাহার! প্রদীপ্ত-লাঙ্গুল 
রজ্ছুষদ্ধ মহাঁকপি হুনুমানকে লইয়! শঙ্খ-ভেরী- 
প্রস্ভৃতিয় শব্দ পূর্ধবক ঘোষণা! করিতে করিতে 
রাঁজগৃহ হইতে বহির্গত হইল। এইরূপে 
ক্রুরকর্মা রাঁক্ষদগণ হনুমানকে লঙ্কার চতু- 
দিকে ভ্রমণ করাইতে আরস্ত করিল; হনু- 
যানও সেই সময়, লক্কার ভ্ুর্গবিধান, রক্ষার্থ 
প্রহরিসংস্থাপন, মহাবল রাক্ষদদিগের সম্দ্ধি- 
সম্পঙ্গ গৃহ সমুদায়, ন্ুবিন্যস্ত রাঁজমার্গ, চত্বর, 
রথ্যা, গৃহ-সংবাঁধা» বাগী, দ্েবগৃহ প্রভৃতি নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

: এইরূপে হনুমানের লাঙ্গুল প্রস্থলিত 
হইলে, রাঁক্ষসীর সীতার নিকট গয়ন পূর্বক 
কহিল,-সীতে ! যে তাত্মুখ.বানর .তোমার 
সহিত কথ! কহিতেছিল, রাক্ষসের! তাহাকে 
বন্ধন পুর্ববক লান্গুল প্রস্থালিত করিয়া নগর 
| | প্রদক্ষিণ করাইতেছে। জনক-নন্দিনী মৃতুাতুল্য 





তাদৃশ ক্র বাক্য শ্রবশ করিয়া শোক-সস্তণ্ত 
হৃদয়ে ছুতাশনের নিকট শাস্তি প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। সেই বিশাল-লোচনা পবন-তন- 
য়ের মঙ্গলাভিলািণী হইয়। নিয়ম পৃর্ববক অগ্নির 
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, 
যদি আমি গুরু-শুশ্রীধা করিয়। থাকি, যদি 
আমার কিছুমাত্র তপস্যা থাকে, যদি আমি 
পতিব্রতা হই, তাহ! হইলে হনৃমাঁনের মঙ্গল 
হউক | হুতাশন ! যদি একমাত্র রামচন্দ্র 
আমার মতি থাকে, যদি আমাতে ধীমান 
রামচক্দ্রের কিছুমাত্রও দয়৷ থাফে,যদি আমার 
ভাগ্যে কিছুমাত্রও শুভ থাকে, তাহ! হইলে 
হনুমানের মঙ্গল কর। যদি ধর্্াত্া, রামচন্দ্র 
আমাকে তদ্গত-হৃদয়া ও স্ুশীলা বলিয়। অব- 
গত থাকেন, তাহা হইলে হনুমানের মঙ্গল 
কর। | 

' এদিকে হনৃমামের লাঙ্গুলস্থিত বহি ধূম- 
রহিত ক্সিপ্ক শিখা-বিশিষ্ট ও দক্ষিণাবর্ত হইয়া 
প্রস্বলিত হইতে লাগিল; বোধ হুইল যেন, 
সীতার নিকট হনৃমানের কুশলবার্তী1 ঝলি- 
তেছে। লাক্গুল উত্তমরূপে প্রস্বলিত হইলে 
বাঁনরবর হনৃমান চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
এই অগ্নি প্রদীণ্ত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ 
আমার লাঙ্ুল দগ্ধ হইতেছে না; ইহার 
কারণ কি! অতীব বৃহৎ অগ্নিশিখ দৃষী হই- 
তেছে, অথচ আামায় লাঙ্ুলে কোন ব্যথা 
হইতেছে না, বোধ হইতেছে যেন, লাঙ্গুলে 
হিম-সঙ্ঘাত. (বরফ) স্থাপিত করা হইয়াছে; 
ইহাঁরই বা কাঁরণ কি !.অথব! আমি সযুদ্র- 
লঙ্ঘনের সময় রামচজ্দ্রের প্রসাঁদে পর্ধবত-, 
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সমুদ্র-সমাগমে যে অত্যাশ্চর্ধ্য ব্যাপার দেখি- 
য্াছি, ইহ্থাও তাহাই হইবে। যদ্দি সমুদ্র ও 
মৈনাক পর্বত রামচক্দ্রের উপকারের নিমিত্ত 
তাদৃশ চেষ্টা করিয়া থাকেন, অগ্নিও কি 


নিমিত্ত সেরূপ না করিবেন !* আমার বোধ. 


হয়, সীতার হৃচরিত্রে, রাঁমচন্দ্রের তেজে এবং 
আমার পিতার সহিত সখ্য নিবন্ধন অগ্নি 
আমাকে দগ্ধ করিতেছেন না। 

অনন্তর মহাঁকপি মহাবীর হনুমান, শৈল- 
রাজের ন্যায় সমুন্নত, নিপতিত-রশ্মি-সমূহ- 
সমুজ্ল পুরদ্বারে উপনীত হুইলেন। তিনি 
সেইস্থলে ক্ষণকালের মধ্যেই পর্ধবতের ন্যায় 
বৃহদাকাঁর হইয়া তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় 
হইয়। পড়িলেন; এবং তত্ক্ষণাৎ তাহ দ্বারা 
বন্ধন মোচন করিয়] পুনর্ববার পর্বতাঁকার 
হইয়া উঠিলেন। তিনিচতুর্দিক নিরীক্ষণ পূর্বক 
দেখিলেন, তোঁরণের উপরি একটি পরিঘ 
রহিয়াছে ; তিনি দৃঢ় লৌহময় সেই পরিঘ 
গ্রহণ পূর্ববক সমুদায় রক্ষকগণকে চুর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। 

ছতশেষ রাক্ষসগণ, ব্যাপ্র ভয়ে ভীত স্বগ- 
গ্বণের ন্যায় পলায়নের নিমিত্ত ধাবমান হইতে 
লাগিল; ভয়-নিবন্ধন কেহই আর পৃষ্ঠদিকে 
টান! 


পাশ সর্থ। 
০ 
% লক্কাদাহ। ও 
পুর অনোরখ বানরবীর হনৃমান, রি 
লঙ্কার চত্তুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; 


তাহার মহা-উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইল) তিনি 
ততকালে কি করিবেন, চিন্তা করিতে লাঁগি- 
লেন; তিনি ভাবিলেন, অতঃপর আর আমার 
এক্ষণে কি কার্য অবশিষ্ট আছে ? কি কার্ধ্য 
করিলে রাক্ষসদিগের সমধিক পরিভাঁপ হয়? 
রাক্ষ-সৈন্য বিমর্দিত করিয়াছি; প্রধান প্রধান 
অনেক রাক্ষস নিহত হইয়াছে; বনের কিয্- 
দংশও ভঙ্গ করিয়াছি; এক্ষণে দুর্গনাশ বরাই 
অবশিষ্ট রহিয়াছে । আমি যদি অধুম1 ভুর্গ- 
নাশ করিতে পারি, তাহ! হইলে পরিণামে 
কার্য্ের অনেক লাঘব হইবে; আমি সাগান্য 
চেষ্ট! করিলেই আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে, 
সন্দেহ নাই। আমার লাঙ্গুলে যে অগ্নি পরজ্- 
লিত হইতেছে, ইহাকে এই সমুদয় উভম 
উত্তম গৃহ দ্বারা পরিতর্পিত করি। 

অনন্তর সৌদামিনী-বিভূষিত জলদের গ্ায় 
প্রদীণ্ত-লাঙ্কুল মহাবীর হনুমান, লঙ্কাঁর সমু- 
দাঁয় ভবনাগ্রে বিচরণ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন; বিচরণ কালে তিনি প্রত্যেক গৃছেই 
অগ্নি প্রদান করিতে লাগিলেন; চত্ুর্দিকেই 
হুতাশন প্রস্বলিত হইয়। উঠিল; সেই সময় 
স্থত-বগনল পবন, পুত্রের সাহায্য করিবার 
অভিপ্রায়ে গৃহ সমুদায়ের প্র্থলিত অগ্রি সমু 
দাঁয় সমুদ্দীপিত করিতে লাগিলেন । «অন্তর 
বাযু-দংযোগে হুতাঁশন অতীব প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিল) ততকালে গৃহ সমুপায়ে সেই অগ্নি 
প্রলয়কালীন প্রদীপ্ত অগ্রির ন্যায় লক্ষিত হইতে 


| লাগিল। কাঞ্চনময় জাল, মুক্তামণিময় হর্সা- 


তল ও বতবপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ গৃহ সকল: দিশীর্ঘ 
হইয়া পড়িল? ক্ষ সমুদয় ভয় ইতয়াতে 
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গৃহ সমুদায় ধরাঁতলে নিপতিত হইতে লাগিল; 
তৎকালে বোঁধ হইল, যেন পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন 
সিদ্ধগণের বিমাঁন সযুদায় আঁকাঁশতল হইতে 
নিপতিত হইতেছে। 

.. বানরবীর দেখিলেন, বজ্জ-বিদ্রচম-বৈদূরয্য- 
মুক্তা-রজত-বিভূষিত বিচিত্র ভবন সমুদাঁয় 
চতুর্দিকে দহামান হইতেছে। এই সময় অগ্নি 
কাষ্ঠে তৃণ্ি হইলেন না; হনুমানও অগ্নি 
দিতে আলম্য করিলেন ন1; বন্থন্ধরাঁও হনৃ- 
মান কর্তৃক নিহত রাক্ষপগণকে গ্রহণ করিতে 
অমনোযোগ করিলেন না। এইরূপে অগ্নি 
পরিবর্ধিত হইয়া করাল-ন্বালা-মাল। পরি- 
ক্ষেপ দ্বার ঘোরতর ভীষণরূপ ধারণ করিয়! 
রাক্ষস-সন্ধুলা লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। 

এই সময় মহাবল ঘোর রাক্ষসবীরগণ, 
সেই ঘোর শবে ত্রস্ত ও অগ্নি দ্বারা ধর্ষিত 
হইয়া! বানরবীর হনুমানের প্রতি ধাবমান 
হইল। তাহারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ও সূর্য্য- 
| মম্নিভ শরসমূহ লইয়া! হনুমানের চতুর্জিক 
বেন পৃর্র্বক গঙ্গার আতের মহাবর্তের 
ন্যায় শোভ1 পাইতে লাখিল; এবং হুনু- 
মানকে লক্ষ্য করিয়! প্রদীপ্ত শূল, প্রাস,পরশ্বধ 
প্রভৃত্বিনানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
আরম্ভ করিল। 
অনস্তর পবননদ্দন হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তিনি রত্ব-বিভূ- 
িত প্রকাণ্ড প্রাসাদ-্তস্ত উৎপাটন পুর্ববক 
শতগুণ ভ্রামিত করিয়া আপনাঁর নাম গুনা- 


ইয়া, ইন্দ্র যেমন অন্রগণকে মিপাতিত 


রামায়ণ ॥ 


করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘোর রাক্ষনগণকে 
নিপাতিত করিলেন। 

এই সময় প্রচণ্ড ছতাশন-শিখা-পরি- 
বেষ্টিতা হতবীরা আহত-যোধ-পুরুষ-সন্কুলা 
হনৃমত্ক্রোধাতিভূতা বিধ্বস্তা লঙ্কা, শাপোপ- 
হতার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল! 

এইরূপে মহাত্মা! হনুমান, চৈত্য সহ 
অশৌকবন বিধ্বংসন পুর্ববক বহু রাক্ষস নিপাঁ- 
তিত করিয়া! রাক্ষস গৃহ সমুদায়ে অগ্নি দিয়া পুন- 
বর্বার সীতার নিকট গমনে অভিলাধী হইলেন। 


একপঞ্চাশ নর্গ। 

লঙ্কাদাহে সীতা-সংশয়। 
অনন্তর হনুমান যখন দেখিলেন যে, 
লঙ্কা দগ্ধ হইয়৷ ধ্বস্তপ্রায় হইয়াছে; রাক্ষস- 
গণ ত্রস্ত ও ভীত হুইয়! ইতস্তত ধাবমান হই- 
তেছে; তখন তিনি বিহ্বল হৃদয়ে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন,হাঁয় ! আমি কি করিলাম ! যাহার 
নিমিত্ত আমি এতদুর করিতেছি, সেই কার্য্যই 
নির্মূল কারয়! ফেলিলাম ! আঁমি যখন লক্কা- 
দাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন কি নিমিত্ত 
সাতাকে রক্ষা করি নাই! আমার কর্তব্য 
কর্ম প্রায় সমুদায়ই হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত আমি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া! মূল নউ 
করিয়। ফেলিলাম ! জল দ্বার! ধেরূপ প্রদীপ্ত 
অগ্নি নির্বাপিত করে, সেইরূপ যে সকল 


পুরুষ আপনাদের বুদ্ধি দ্বারা, উদিত প্রদাপ্ড 


ক্রোধানল নির্ধবাপিত করিতে অমর্থ হয, 
তাহারাই ধন্য।-_-তাহারাই সৎপুর্ুষ! 














সুন্দরকা কাণ্ড। 
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, ছাঁয় ! নিশ্চয়ই জানকী দগ্ধ ও বিনষ্ট 
হইয়াছেন ! লঙ্কার যে স্থান দগ্ধ হয় নাই,এমত 
স্থানই দেখিতেছি না! আমি সমুদ্দায় পুরীই 
ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছি! হায়! বুদ্ধি- 
বিপর্য্যয় নিবন্ধন আমি সমুদায় কার্য্য ধ্বংস 
করিয়া ফেলিলাম ! আমার সমুদায় উদ্দেশ 
বিফল হইল! আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি 
এই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করি ! অথবা! 
আমি অগ্নিতে, বড়বামুখে কিন্বা! সমুদ্রেবাসী 
জন্তগণের মুখে এই দেহ বিসর্জন করিব ! 
আমি সমুদাঁয় কার্ধ্য ধবংস পূর্ববক জীবন ধারণ 
করিয়] কিরূপে বানররাজ স্বপ্রীবের নিকট 
অথবা! পুরুষ-শার্দুল রাম-লক্ষমণের নিকট গমন 
করিব! আমি নিজ ক্রোধ দোষে ত্রিলোকে 
অনবন্থিতঃচিত্ততা স্পঞ্টরূপেই প্রকাশ করি- 
লাম! রাজকার্্যে নিয়োগ, প্রভুত্ব ও অনব- 
স্থিত-চিত্ততাগ্স ধিক! আমি স্বাধীনতা-নিব- 
হ্ধন কার্য্যাস্তরে মনোযোগী হইয়া অবশ্যু-রক্ষ- 
ণীয়া সীতাকে রক্ষা করিলাম ন! ! 

সীতা ম্ৃত্যুমুখে পতিত! হইয়াছেন শুনিয়া 
রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়েই জীবন বিসর্জন 
করিবেন ! রাঁম-লক্ষাণ বিনষ্ট হইলে স্গ্রীবও 
বন্ধুবান্ধবগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করি- 
বেন! এই সমুদায় ব্যাপার শুনিয়া! ভ্রাতৃ- 
বসল ভরত ও ধর্মাত্ব! শত্রত্বও কখনই জীবন 
রাঁখিবেন না! যদি ইক্ষাকু-বংশধ্বংস হয়,তাহা 


1 হইলে কে ধর্ম রক্ষা করিবে! প্রজাগণ সকলেই 
_শোক-সম্তাপে লীড়িত হইবে, সন্দেহ নাই! 
“হায়! আমি অত্যন্ত মন্দ ভাগ্য! আমাহইতে 
| ধর্ছ খর্থ সমুদায়ই লোপ হইল! আমি জ্োধ 


ও মোহের বশবতা হইয়া সমুদায় লোক 
বিনষ্ট করিলাম ! , 
হনৃমান শোক-সন্ত্রাস্ত হদয়ে এইরূপ চিস্তা 
করিতেছেন, এমত সময় পূর্বের ন্যায় ভীহার | 
দৃক্ষিণ-নয়ন-স্পন্দ প্রভৃতি শুভ নিমিত সকল 
উদ্দিত হইল । তখন তিনি চিস্তা করিলেন, 
চারু-সর্ধবাঙ্গী কল্যাণী সীত1 বিনষ্ট হয়েন নাই) 
তিনি নিজ তেজোদ্বারা'ই রক্ষিত হইয়াছেন; 
অগ্নি কখনই অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন না । 
অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন ধর্ম্মাত্বা রামচন্দ্রের ভার্য্যা 
নিজ চরিত্রে স্থরক্ষিতা সীতাকে পাবকও 
স্পর্শ করিতে পারেন না। রাঁমচন্দ্রের প্রভাবে, 
বৈদেহীর পুণ্যবলে, দাহকতাশক্তি-সম্পন্ন হই-. 
যাও অগ্নি যখন আমাকে দদ্ধ করেন নাই; 
তখন তিনি কিরূপে তীহাকে দপ্ধ করি- 
বেন! ভরত লক্ষণ ও শক্রত্বের দেবতা সদৃশী 
এবং রামচন্দ্রের মনঃকাস্ত! সীতা কি নিমিত্ত 
বিনষ্ট হইবেন ! সর্ধবদ! ব্রতোপবাঁস-নিরতা, 
নিয়ত রামচন্দ্র-পরায়শা,অতি বীর্ষ্যবত্তী, তপ. 
স্বিনী সীতাকে অগ্নি কি নিমিত্ত দগ্ধ করিবেন ! 
সত্য-পরায়ণ! অনন্য-হৃদয়! পতি-প্রাণ। সীতা 
অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারেন; অগ্নি তাহাকে 
দগ্ধ করিতে পারেন ন1শ। 
হনুমান দীনভাবে এইকপ চিন্তা করিতে 
ছেন, এমত সময় দেবলোকশ্িত চাঁরণগণের 
মুখে এইরূপ ধর্্মানুগত বাক্য শ্রবণ করি- | | 
লেন যে, অহে1! হনুমান .কি ঢুফর কর্মই | | 
করিল! সে ভীষণ রাঁক্ষস-মন্দিরে অনি | 


অগ্নিপ্রদান : পূর্বক . অউালিকা, .. প্রাক; 
তোরণ ্রস্থতি সমেত সমুযায় ন্াপুমী দগ্ধ] 
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'* সলামায়ণ। 





করিয়া ফেলিয়াছে ; পরস্ত হলি দ্ধ হয়েন 
নাই! 
পবননন্দন হনুমান, বিস্ময়োদ্ত্রাস্ত চিত 

| চারণগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে এবং শুভ 
নিমিত্ত ও হিতকর হেতু দর্শনে নিরতিশয় 
প্রীত হইয়! উঠিলেন। 

অনন্তর পূর্ণমনোরথ হনৃমান,য়াজনন্দিনী 
সীতাকে অক্ষত-শরীর1 জানিয়া শেষ-কার্্য- 
সাধনে মনোনিবেশ পুর্বধক গ্রতিগমনে অভি- 
লাষী হইলেন। 


পিস 


ঘপধশাশ মর্গ। 


িিলিটিউিলিত 
মরম-বাক্য। 

: এদিকে সরম!, প্রলয়কালীন সন্ধ্যার ন্যায় 
(তেজোরাশি-সমুজ্ল! লীতার নিকট গমন 
করিয়া! কহিল, বয়স্যে বৈদেহছি! তোমার 
শ্রিয়তমের দূত হনুমানের বিষয়ে আর কোন 
চিন্তা করিও ন1; লে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বল- 
পূর্বক বন্ধম মোচন করিয়। গমন করিয়াছে । 
সেই বানরবীর, সহজ সহজ রাক্ষলকে পরা- 
ভূত ওবিদ্রোবিত করিয়। প্রধান প্রধান রাক্ষম 
বিনাশ পুর্ববক আকাশপথে আরোহণ করি- 
মাছে। 

বাস্ুপুত্র প্রতাপবান হনুমান,সহস। বিক্রম- 


প্রকাশ ছার! গুহ হইতে গৃহাস্তরে লক্ষপ্রদান | 
পূর্বক সমুদায় লঙ্ক। দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। | 
কতকগুলি রক্তোৎপলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছ্ছে? 


( ধেই বানরধীর যৃত্যমুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া 


লাঙ্ছুলে প্রদত্ত অগ্নি ধারণ পূর্বক আকাশ- | 
চারী গ্রহের ন্যায় লঙ্কাপুয়ীয় সমুদয় অংশে 





পরিভ্রমণ করিয়াছে ! রাক্ষসগণ দেখিয়াছিল, |. 
সেই বানরবীর কখন তোঁরণে, কখন গবাক্ষে, 
কখন প্রাসাদ-শিখরে অবস্থান পূর্বক জঅকল 
গৃছেই অগ্নি প্রত্থালিত করিতেছে! ভালা 
মালা-সমাকুল স্বলন, আকাশে ধাবমান হইলে 
যেরূপ দেখায়, প্রদীপু-লাঙ্কুল হনৃমানও 
একাকী সর্বত্র ধাবমান হইয়া! ৫সইরূপ 
শোভা গাইয়াছিল। আমর! দেখিলাম, দেই 
অগ্রি সহিত বানরবীর, ঘুর্তিমান পাবকের 
ন্যায় রাবণের অন্তঃপুরস্থিত বিমানের উপরি 
নিপতিত হইল! পাবকসদূশ সেই মহাবীর 
ক্রোধে দাবাগ্নির ন্যায় ও কালাস্তকের ন্যায় 
হুইয়। সমুদায় লঙ্কাঁপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলি- 
পাছে! শিশিরপাতে পন্সিনী যেরূপ বিধ্বস্ত 
হয়,সেইরূপ কপি-কোপ-পরিসমুক্ত প্রদীপ্ত বহি 
দ্বার! সমুদায় লঙ্কাপুরী বিধ্বস্ত হইয়াছে! স্বল্পন- | 
সমারত প্রাসাদসমূহ, পাগুরবর্ণ ধারণ করিয়! 
কাঞ্চনাদি-বিভূষিত পর্ববতের ন্যায় দৃশ্যমান 


(হইতেছে! অগ্নিশিখা দ্বারা প্রদীপ্ত-শরীর কুঞ্জীর- ; 
সমূহ, আলান ভঙ্গ করিয়া পলায়িত সহস্র | 


সহত্রতুরঙ্গমের সহিত রাজমার্গে ধাবমান হই- 
তেছে! ময়ুরগণের কলাপাগ্র প্রস্বলিত হুও- 


ফ্লাতে তাহারা ইতস্তত পলায়ন করিতেছে; 
(বোধ হইতেছে,যেন কুস্থমিত কমলাকর লকল ৷ 


স্থানান্তরে যাইতেছে ! পাবক-শিখার মধ্যে 
কতকগুলি কুস্ৃমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায়, 
কতকগুলি কুহুমিত শাললি বক্ষে ন্যায়, 


' ভগবান প্রস্থলিত হুতাশন, স্বালাক্ধপ 
অঙ্গুলি সমুদধায় ঘার। ধারণ করিয়। প্রাসাধ- 


































| রূপ ্বেত অঙ্থে আরোহণ করিতেছেন! পতি' 
ভরতে! রাঁণে় জন্তঃপুরের সমুদায় অংশই 
| জন্ধ হইয়া! গিয়াছে; কিস্ত তুমি যে স্থানে আছ, 
ফেবল এই স্ছাম দ্ধ হয় নাই! বায়ুবচল 
বিভ্রান্ত-সৃতাঁশন-শিখা-নমলঙ্কৃত দাঁবাগ্নি-সদৃশ 
ধীমান হনুমান, ছতাঁশনকে সমুদায় লঙ্কাপুরী 
বলিস্বরূপ উপহার দিয়াছেন ! বাঁনরপ্রবীর 
'ছনৃমানের বিক্রম দেখিয়! আমি বলিতেছি, 
শীত্রই তোমার অভিপ্রেত-সিদ্ধি হইবে; পণ্ডিত 
ব্যক্তিরা বলিতেছেন, লঙ্কাস্থিত রাক্ষনগণ 
বিনষ্ট হইবে; সকলেই বলিতেছে, রাবণ 
নির্বুদ্ধির কার্ধ্য করিয়াছেন। 
1 অনন্তর মৈথিলী, রাবগ-বাছবল-পাঁলিতা 
লঙ্কাপুরী বিন হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া এবং 
(সরমাঁর মুখে তাঁদৃশ মধুর আশ্বাস-বাক্য 
শুনিয়। প্রন ও আনন্দিত হইলেন। 





ত্িপঞ্চাশ সর্গ ॥ 


ৃ | সীতাশ্বাসন। 

ত. এদিকে বানরৰীর হনুমান, আঁপনাঁর নাম 
| গুনাইয়া প্রধান প্রধান্‌ রাক্ষলদিগকে বিনাশ 
| পৃর্মক লহ্ক! দগ্ধ করিয়। পুনর্ববার সীতাকে 
৷ €দখিবাঁর নিমিত্ত গমন করিলেন ; এবং সমুদ্র- 
পারে. প্রতিগমন করিবার অভিপ্রায়ে বিদায় 
চাহিলেন। 

|. . সীতা, হনুমানকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া 





ৃ ইউ না হয়, 2 ৬ রিং খানেই। 








জুন্দরকাণ্ড। 





| এবং সমুদায়. ধক্ষ-বানর-সৈন্যগণ কিন্ধপে 


বানরবর| রামচন্দ্র মুদি সমুদায় সৈন্যের সন্ভিত |. 
| পুনঃ দৃদতিপাত পূর্বক ভর্তৃন্েহ ও সৌহার্দ! র্‌ 
| নিরন্ধন'কছিলেব,শজজ্মংহ্ারিন] যদি তোমার | 

তাহা মযইরেই রা 8৫৪৬০০৪ শামি 


১১৪ 





কোন নিভৃত দ্ছামে এক ধিন বাস কর) ঞক 
দিন বিশ্রামের পর তুমি কল্য গমন করিষে। 

বানরবীর | আমি নিত্তাস্ত, হততাগিনী! | | 
তুমি নিকটে থাকিলে নুহূর্তকালের জন্যও. 
আমার এই অপ্রমেয় শোর নিষারিত হইবে? 
হরিপ্রবীর! তুমি মুহূর্তকাল আকাশপথে 
গমন করিলে আধার জীবনের উপরই রিশ্বান 
থাকিবে না! তোমার আদর্শন আমাকে যার 
পর নাই পরিতাপিত করিবে! আমি দুঃখ- 
শোকে একান্ত কাতর! হুইয়। রহিয়াছি.! 
এক্ষণে তোমার অবর্শনে আমাকে এক ছুঃখ 
হইতে অন্য ছুঃখ ভোগ রুরিতে হইবে! মহা 
বল মহাবীর পবনৰন্দন ! আমার একটি মহা" 
সন্দেহ হইতেছে যে, তোমার সহায় খক্ষ ও 
বানরগণ.কিরূপে এই. হুষ্পার সাগর পার 
হইয়া আসিবে ! রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষমণ 


সাগর পার হইবেন ! এই সাখর-লঙ্বন-বিষয়ে 
বিনতানন্দন গরুড়, তুমি ও পবন,. কেরবা- 
মাত্র এই তিন জনেরই লামর্থ্য আছে; অত 
এব বল দেখি, এই উপস্থিত হৃদারুণ কার্য 
কিরূপে লমাধা হইবে? পরবীরত্ব! আমি 
দেখিতেছি, ভূমি একাই কার্ধ্য-বিশারদ; তুমি | 
একাকীই এই কার্য সাধন করিতে সমর্থ) |. 
আর কোন ব্যক্তি যে এই কার্যসাধন করিতে |; 
পারিবে, আমার বোধ হয় না। যাহা হউক, |. 








এখানে আগমন পুর্ব. নিশাচরগণকে.নিগা* 
তিত করিয়া ব্বাম'কে নিজ পুরীতে আইয়াান, 









৫ ভী 





১২৩ 


রামায়ণ 





যেমন সেই মহাবীর রামচজ্দ্রের বির্ধে বিহ্বল 


হদয়ে নিয়ত রোদন. করিতেছি, পাপাক্সা 


আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া! রাম- 
চন্দ্র যেন সেরূপ না! করেন। পরপুরঞ্য় রঘু- 
নন্দন, সৈন্যসমূহে লঙ্কাপুরী সমাকুল করিয়া 
যদি আমাকে এস্থান হইতে লইয়| যান, তাহ! 
হইলেই তাহার অনুরূপ কাঁধ্য হয়। 

বানরবীর ! যাহাতে সেই সংগ্রাম-কুশল 
মহাবীর মহাত্মা বিক্রমশালী রাশচক্র নিজ 
গুণের অনুরূপ কাধ্য করেন, তুমি তদনুরূপ 
পরামর্শ দিবে। 

মহাবীর হনুমান, জানকীর মুখে তাদৃশ 
যুক্তি-সঙ্গত অর্থ-বহছল উদার বাকা শ্রবণ 
করিয়। উত্তর করিলেন, দেবি ! বানর-সৈন্যের 


1] অধীম্বর শক্রতাপন মহাসত্ব স্থশ্রীব, আপন- 
কার উদ্ধারের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন; 


তিনি সহত্র কোটি বাঁনরে পরিষূত হইয় 
ত্বরায় এখানে আগমন করিবেন। তাঁহার 
নিকট বিক্রম-সম্পন্ন, মহাসত্ত্, মহাবল, সন্কল্ল 
মাত্রে কার্য সাধক, অনেক বানর আঁজ্ঞাষাহক 
হইয়া আছে। তাহারা মনে করিলে উর্দো 
গমন করিতে পারে, অধোদিকে গমন করিতে 
পারে, তীর্য্যগ্ভাবেও গমন্ম করিতে পারে; 
কোন দ্বিকেই তাহাদের গতিরোধ হয় না। 
তাহারা অলীম-পরাক্রম-সম্পন্ন ; গুরুতর 
কার্য উপস্থিত হইলেও তাহাদিগকে অব. 
সন্ন বা পরাজ্ুখ হইতে দেখা যায় না; সেই 
মহাভাগ খক্ষ-রানরগ্রণ বায়ুপধ. অবলঘ্বন 


রি অনেকবার পসাগরা ধ্রা প্রন? 


হইতেও শ্রেষ্ঠতর অনেক বানয়বীর আছে; 
আম! হইতে নিকৃষ্ট ও হীনধল বানর, হৃজ্বীষের 
নিকটে একটিও নাই। আমি সর্বাপেক্ষা | 
নিকৃষ্ট হইয়াও যখন এই সাগর পার হুইয়! 
আসিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও | 
মহাঁবল বাঁনরগণ যে এখানে আসিতে সমর্থ 
হইবে না, এমত কখনই সম্ভাবিত নছে। 
প্রভূ কখনও প্রধান ভৃত্যকে অগ্রে কোন স্থানে 
পাঠান না; প্রথমত হীনধলকেই পাঠাইয়া 
থাকেন। দেবি! ইহার নিমিত্ত পরিতাপ 
করিবেন না; মনোছুঃখ দূর করুন। সেই 
সমুদাঁয় বানরবীর এক এক লক্ষেই. লঙ্কায় 
আসিয়। উপস্থিত হইবে । নরসিংহ মহাঁভাগ 
রামচন্দ্র ও লক্ষাণ, সমুদিত চন্দ্রসূষ্ধ্ের ন্যায় 
আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক আপনকার 
নিকট আগমন করিবেন। টা 
বরবর্ণিনি! রামচন্দ্র 'রাবণকে সবংশে 
ংস করিয়া আগনাকে গ্রহণ , পূর্বক নিজ 
পুরীতে প্রতিগমন করিবেন। বরারোহে | 
আাশ্বস্তা হউন) আপনকার মঙ্গল হউক; 
আপনি কিছুদিন প্রতীক্ষা করুন; শীঘ্রই 
দেখিতে পাইবেন,রামচন্দ্র রাবণকে সংগ্রামে 
নিপাতিত করিয়াছেন । সপুত্র সাফাত্য সবাঁ- 


ন্ধব রাঁক্ষলরাজ রাবণ মিহত হইলে শশাঙ্ষের | | 


সহিত রোহিণীর ন্যায় আপনি বামচকের রা 
পহিত মিলিত হইবেন। . . ৰ 

পবননন্দন, হনুমান, বৈদেহীকে নইগে | 
'আখাস প্রদান পুর্ববক গমন করিবায় উড 
প্রায় ডাহার চরণে প্রণাম করিলেল'।' 


পি 









তুদ্দরকাণ্ড। ূ 5২৯ | 















| চতুঃপঞ্চাশ সর্গ। ও উরগগণ কর্তৃক নিষেধিত ঘোরদর্শন সাগর 
এ অবলোকন করিলেন |: 
টড অনস্তর মারুতের উস বাঁনর- শাল 
ণ। 





হনৃমান, মারুতের: ন্যায় মারম্তপথে গমন - 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পর্তীরাজ, কপি |. 
রাজের চরণ-ভরে নিপীড়িত. হইয়া মহাশ রব 
পূর্বক জীবগণের সহিত ধরধীতলে প্রবিষঁ- | | 
প্রায় হইল; কোন কোন শিখর কম্পমাঁন |. 
হইতে লাগিল; কোন কোন শিখর ভগ্ন 
ও বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইল। তৎুকালে 
এই বিক্ষোভিত পর্ববতকে দেখিয়া বোধ হুইল, 
যেন সে নৃত্য করিতেছে! কুম-সমূহ-স্শোঁ- | 
ভিত পাদপ সমুদ্ধায়, বানরবীরের বেগে উদ্ম- 
খিত ও ভগ্ন হইয়া বজ্জাহছতের ন্যায় ভূতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। গিরি-কন্দর-স্থিত |. 
মহাঁসত্ব মহাবল সিংহগণ, -প্রগীড়িত হইয়া: 
ঘোর শব্দ করাতে মেঘগর্জনের ন্যায় শ্রচ্ত 
হইল । ব্যাকুলীকৃত-ভূষণ অগ্মরোগণ অস্ত" | 
বসন আকর্ষণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ ধরণী |. 
তল হইতে আকাশপথে উত্থিত, হইতে ; | 
লাঁগিল। কিম্নরগণ, উরগগণ, গন্ধরর্বগণ, যক্ষগণ | 
ওবিদ্যাধরগণ পরিগীড়িত হইয়1 সেই,পর্বত 
পরিত্যাগ পূর্বক আাকাশমার্গে উদ্িত হই" 
লেন। দীগুজিহ্ব অতিপ্রমাণ মহাকায় সা- 





শক্র-সংহাঁরক মহাবীর হনুমান, নিজ অসীম 
বল প্রদর্শন পূর্র্বক লঙ্কানগরী আকুলিত ও 
রাঁবণকে ব্যথিত করিয়া! মৈথিলীকে প্রণাম 
করিলেন । পরে তিনি স্বামি-সন্দর্শনার্থ সমুত- 
হুক হইয়া অরিষ্টনামক প্রধান পর্বতে আরূঢ় 
হুইলেন। নানাবিধ ধাতু-বুন্দে সমলঙ্লৃত ও 
তুঙ্গপদ্মক (পন্মকাষ্ঠ) পরিপূর্ণ এই পর্বত, 
হ্বনীল বনরাজি দ্বারা ও শাল তাল অশ্বকর্ণ 
প্রতৃতি বনুবিধ বিশাল বৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত। 
ইহার মধ্যে কুম্থমিত বহুবিধ লতা-জাল শোভা 
বিস্তার করিতেছে; নানাবিধ স্বগগণ চতুর্দিকে 
 বেড়াইতেছে, স্থানে স্থানে প্রশ্রবণও শিলা- 
লঞ্চ শোঁভাঁ ধিল্তার করিতেছে; এবং 
মহর্ষি্ণ, গন্ধর্বগ্ণ, কিন্নরগণ ও উরগগণ, 
ইহার স্থানে স্থানে বাস করিয়! আছেন । 
 ধানরপ্রবর হনুমান, রামদর্শনার্ঘ ত্বরমাঁণ 
হর্ধে পরিচালিত হইয়া সেই বৃহত পর্বতে, 
আরোহণ করিলেন; এই পর্বতের রমণীয়- 
শিখর-স্থিত শিলা! সমুদায় তাহার পদা- 
.; ঘাতে মহাশব্দ রক বিগী্গ ০ টত 
1 হইল। | বিষ ভূজঙগগণ নিগীড়িত-মন্তক হইয়া ভুঙলে 
| . মহাবীর যহাকপি হুমা, শা | বিনুষ্িত হইতে লাগিল । লবগপ্রধান' দূ 
শিখরে 'আরোরণ পূর্বক লবণ-সাগরেয দক্ষিণ [মান কর্তৃক নিপীড়িত পর্বতের কোন কোন 
তীর, হইতে উত্তর পারে গমন করিবার 'অভি- | স্থান হইতে জল/: কোন কোন স্থান 

বে বর্সান হইতে লাগিলেন । বীর পবন, রজব ও ফোন কোন স্থান হইতে কানা 
: নক; এইপে পর্বতে জার ই দীন বিশিষ 038 মিগত চি আর্ত হইল। 










































১২ 


বলবান বাঁনরবীর কর্তৃক প্রপীড়িত শ্রীমান 

মহ্ীধর, এইরূপে বৃক্ষ শিখর প্রভৃতি সমেত 
রসাঁতলে প্রবিষ্ট হইল । 
পঞ্চপধ্চাশ পর্থ! 
ছনুষত-প্রত্যা্বন। 

অনন্তর অপরিশ্রাস্ত মহাবীর হনৃমান,মে- 
গর্জনের ন্যায় ভীষণ নিনাদ করিতে করিতে 
গগনরূপ অপার সরোবরে অবগাহন করি- 
লেন । এই রমণীয় আফাশ-সরোবর, চন্দ্ররূপ 
কুমুদ,অর্কদ্ধপ কারগুধ,পুষ্য-শ্রবগ-ক্ূপ কাদম্ব, 
ষেঘরূপ শৈবাল, পুনর্বন্ব-নক্ষত্র-রূপ মহামীন, 
মঙ্গল-গ্রহ-র্ূপ মহাগ্রাহ, এরাবতরূপ মহা- 
স্বীপ, ব্বাতি-নক্ষত্র-রূপ মহাহংস, বায়ুসমূহ- 
রূপ ঘোর তরঙ্গ, চন্দ্রকিরণ-রূপ শীতল সলিল 
ও ভভূজঙ্গ-যক্ষ-গন্ধর্্“রূপ প্ররদ্ধ কমলোত্পল 
প্রসৃতি দ্বারা স্বশোভিত। 

হুহদ্দর্শনাকাঙ্ষী সমুদ্র-তীরস্থ বানরগ্রণ, 
ছদৃমানের তাদৃশ ঘোরতর নিনাঁদ শবণ করিয়। 
প্রথন্ট-হৃদয় হইল। এই সময় খক্ষরাজ জাম্ব- 
বাঁন প্রীতি-প্রফুল্প হৃদয়ে অঙ্গদ প্রভৃতি বানর- 
বীরগণকে সম্বোধন করিয়] কহিলেন, ছনুষান 
সর্বতোভাবে কৃতকাধ্য হইয়াছেন, সন্দেহ 
নাই; কাধ্য সফল না হইলে ইঞ্ীর কখনই 
ঈদৃশ বেগ হইত না। অনস্তর বানরগণ যহাত্া 
হনৃমামের বানু ও উরুর বেগ এবং ঘোরতর 
নিনাদ বণ করিয়া প্র হৃদয়ে চতুর্দিকে 
লক্ষ প্রদান করিতে লাগিল। তাহার! 
আনন্দিত হইয়। হনুমানকে দেখিবার নিমিত্ত 











রামায়ণ । 





এক পর্ধতাগ্র হইতে অন্য পর্বতাগ্র, এক 
শিখর হইতে অন্য শিখর, এক এক লক্ষে 
গমন করিতে আরম্ভ করিল; এবং প্রীতি- 
প্রফুল হদয়ে, বৃক্ষাগ্র সমুদায় ও বস্ত্রের ন্যায় 
প্রকাঁশষান কুম্থমিভ ভ্রুমশাখা সমুদায় ভগ্ন 
করিয়! ফেলিতে লাগিল। 

এদিকে মহাতেজ! হনুমান, হর্ষ-নিবন্ধন 
দ্বিগুণ বিক্রম ও বেশ অবলম্বন করিয়! পুন- 
বর্বার সাগর মধ্যে উপস্থিত হইলেন । তিনি 
হস্ত দ্বারা স্থনাভ পর্বত স্পর্শ পূর্বক জ্যা- 
বিনিক্ত বাঁণের ন্যায় মহাবেগ অবলম্বন 
করিলেন; বোধ হইতে লাগিল যেন 
ব্যোমচারী বানরবীর শ্রীমান হনুমান, মারু- 
তালয় আকাশমগ্ডলকে দশদিক হইতে আক- 
ষণ করিয়া গমন করিতেছেন। তিনি কখন 
মহাবেগে মেঘবৃন্দ আকর্ষণ করেন; কখন 
ব1 সম্মুখোপস্থিত গাত্র-সংলগ্ন পাগুরবর্ণ মেখ- 
মাল! আকর্ষণ করিয়া! লইয়া! ধান; এই- 
রূপে পাগুরবর্ণ, অরুণবর্ণ, নীলবর্ণ, লোহিত- 
বর্গ মেঘ পমুঘায়, বানরবীর বর্তৃক আকৃষ্য- 
মাণ হইয়ণ ক্সপূর্বব শোভা পাইতে লাগিল। 
তিনি কখন মেঘবৃন্ন পরিচণলিত কর্গেন, কখন 
লঙ্ঘন করেন, কখন মেঘের গ্সস্তরাঁলে প্রচ্ছন্ন 
হয়েন, কখন ব! প্রকাশমান হয়েদ; এইরূপে 
তিনি চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । |: 

অনস্তর হুনুষান, কিয়্দ,র অতিক্রম করিয়া ূ্‌ 
উত্তরতীরবর্তা মহাগিরি সন্দর্শন পূর্বক ঘেখ্ব- 
নিনাদের ন্যায় গল্তীর নিমাদে খ্রর্ছন করি- 
লেন । দিকে মানরগণ, অগরিচয়-মহূশ কা 


1 ৰীর যহাঁকপি হনূমানকে “দেখিয়া সকলেই 








রি 


সুদ্দরকাণ্ড | 








১২৩ 





কৃড়াঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল । তিনি মহা" 
বেগে পাদপ-সন্কুল মহেন্দ্র পর্বতের শুজে 
নিপতিত হইয়া! উপবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য 
বানরবীরগণও প্রীতহৃদয়ে মহাত্মা! হনুমানকে 
বেষ্টন পূর্বক উপাঁসন! করিতে লাগিলেন। 
কোন কোন বানর মধু১। কোন কোন বানর 
ফল আনয়ন পূর্ববক মহাত্মা হনুমানকে উপা- 
মন প্রধান করিয়। পূজা! করিতে আরম্ভ করিল। 
কোন কোন বানর প্রনৃষ্ট হৃদয়ে চীৎকার 
করিল; কোন কোন বানর কিলকিলাধ্বনি 
করিতে লাঞ্িল; কোন কোন বানর বা আনন্দ- 
ভরে বৃক্ষশাখায় লম্বমান হইল। 

অনস্তর মহাবল হনূমান, খক্ষরাজ জাম্ব- 
বানকে এবং কুমার অঙ্গদকে নমস্কার করি- 
লেন; কুষার অঙ্গদ ও জাম্ববানও যথাবিহিত 
সৎকার ও নমস্কার করিতে ক্রুটি করিলেন 
না। পরে হনুমান, সমুদায় বানর কর্তৃক 
সতরুত হইয়! সংক্ষেপে কহিলেন, আমি 
দেবী মীতাকে দেখিয়াছি এবং জনেক বিক্রম 
প্রকাশ করিয়াও আমিয়াছি। “দেবী নীতাকে 
দ্নেখিয়াছি।”-_-এই অম্বতমন় মহার্থমুক্ত বাক্য 
শ্রবগ করিয়াই, বানরগণের আনন্দের পরি- 
সীম! থাকিল না। এই পমম্ন কোন কোন 
রানন্ন ক্রীড়া, কোন কোন বানর লিংহুনাদ, 
কোন কোন বানর গর্জন করিতে আরস্ত 
ক্ষরিল; কোন কোন বানর কোন্ন কোন 
বানর ধরিয়া ফেলিয়! দিতে লাগিল; 
ফোঁন ফোন বার কিলকিলাধ্বনি ও কোন 
কোন বানর.মহানাঁগ করিয়। উঠিল; কোন 
কোপ, বাঁদর নিত ্ত করি আনন্দ 























প্রকাশ করিতে লার্গিল; কোন কোন বানর 
ঈষৎ আঁকুঞ্চিত স্থদীর্ঘ লাঙ্গুল ঘুরাইতে আর্ত 
করিল) কতকগুলি বানর গিরিশূঙ্গ হইতে 
লক্ষ প্রদান করিয়৷ আনন্দভক্বে ভ্মৃমাঁনকে |. 
স্পর্শ করিল; কোন কোন বানর গুহহট- 
হৃদয় হুনুমানকে উপস্থিত দেখিয়া স্তব ও 
নমস্কার করিল; কেহ কেহ আলিঙ্গন করিতে 
লাগ্গিল। এই সময় বালিপুজ্স অঙ্গদ হনূ- 
মানকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া হস্ত ধারণ 
পূর্বক নিকটে বসাইলেন। 

মহেন্দ্র পর্ধবতের সেই রমণীয় বনমধ্যে 
বাঁনরবীর হনুমান, অঙ্গদ ও জান্ববান উপ- 
বেশন করিলে ভাহাদিগের চতুর্দিকে অন্যান্য 
বানরগণও প্রন হৃদয়ে এক এক প্রকাণ্ড 
শিলার উপরি বসিল। এইরূপে সমুদায় 
বানর বৃছৎ বৃহৎ শিলাতলে উপবিষ্ট হুইয়! 
হনুমানের সমুদ্র-লঙ্যঘন, লঙ্কা-দর্শন, সীতা- 
দর্শন ও রাবণ-দর্শন প্রভৃতি শ্রবণ করিবার 
নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে বেন করিয়া থাকিল। 
আনন্দভরে বানরগণের চক্ষু বিস্ফারিত হইল) |. 
তাহার! নিঃশব্দ, তৎপর ও একা গ্রহৃদয় 
হইয়! হনুমানের বাক্যের প্রতীক্ষা, করিতে 
লাগিল। 

এইস্থনে প্রীমান অঙ্গদ, বু দি পরি- | 
বৃত হইয়া! সমুদরায় দেবগণ কর্তৃক উপাস্য] 
মান দেবরাজের ন্যায় শোভ পাইতে লাগি- 
লেন ' 






























যট্পর্চাশ নর্গ। 


হনুমদ্থাক্য। 

অনস্তর খক্ষরাঁজ জান্ববান, পবননন্দন 
হনুমানের নিকট জমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা 
করিলেন ও কহিলেন, রাঁমচন্দ্রের প্রিয়তম। 
মহিষী সীতাকে তুমি কিরূপে দেখিয়াছ ? 
ক্রুরকশ্মা দশানন সীতার প্রতি কিরূপ ব্যব- 
হার করিয়া! থাকে ? বানরবীর ! এই সমুদ্রায় 
তুমি আমাদের নিকট বল। আমর! সমুদায় 
বৃত্তাস্ত অবগত হইয়। ইতিকর্তব্যত1 নিরূপণ 
করিব। তোমার হস্তে সুনিশ্মল মণি দৃষ্ট 
হইতেছে; তূমি কিরূপে সীতাকে দেখিয়াছ, 
আমর। জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল। আমর! 
স্থগ্রীবের নিকট গমন করিয়া যেরূপ বলিব, 
তাহাও তুমি বিশেষ করিয়া বলিয়া দাও। 
 - জাম্ববান এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সমু- 
ঘায় বানর তাহাতে অনুমোদন করিল। 
বানরৰীর হনুমামও যথাযথ রূপে সমুদায় 
বৃত্তাস্ত বণন করিতে আরস্ত করিলেন । 

হনুমান কহিলেন, আমি মহোদধির পর- 
পারে গমন করিবার নিমিত্ত মহেন্দ্র পর্বত 
হইতে যেরূপে লক্ষপ্রদান করিয়াছিলাম, 
তাহা আপনার! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। €সই 
সময় দেবগণ, গন্ধর্র্বগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণ- 
্ণ আকাঁশমগুলে বিমানারেোহণ পূর্বক 
আমার স্তব করিতে লাঁগিলেন। ইত্যবসরে 
নীচের দ্রিকে অতি প্রকাণড-শরীর বিরূপাকৃতি 
একট। রাক্ষী, বিকটাকার মুখ বিদ্তার করিয়া 
[3 আমার প্রতি ধাবমান হইল ।.সেই রাক্ষমী 








বামায়ণ। 








শরীর দ্বারা আঁকাঁশ মণ্ডল আবরণ পূর্বা 
আমাকে কহিল, আইস, তোমাকে ভক্ষণ 
করি! আমি সেই মেঘ-সদৃশী রাক্ষপীকে 
সন্মুখবর্তিনী দেখিয়া! কিঞ্চিত ভীত হইয় কহি- 
লাম, অযোধ্যার অধিপতি প্রভাবশালী মহা- 
রাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র পিতৃ-মাজ্ঞা- 
পালনের নিমিত্ত লক্ষণ ও সীতার সহিত 
দ্ণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; ছুরাত্মা 
রাবণ মুনিবেশ ধারণ পূর্বক জনস্থান হইতে 
তাহার ভার্ধ্যাকে হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে 
লইয়া গিয়াছে; রাঁক্ষপি ! আমি সেই রাম- 
চন্দ্রের দূত। ভীষণে! আমি যখন সীতাঁকে 
দেখিয়! কৃতকাধ্য হইয়! আগমন করিব; আমি 
তোমার নিকট সত্য করিয়! ঝলিতেছি, তুমি 
সেই সময় আমাকে ভক্ষণ করিও। 
আঁমি এইরূপ বলিলে, 'রাক্ষপী তাহাতে 
বিশ্বাস করিল না; সে কহিল, আমি তোমাকে 
যাইতে বা আমিতে দিব না) আমার জ্কুধা 
হইয়াছে; আমি কালাতিপাত লহ করিতে 
পারিতেছি না; আমি তোয়াকে এখনই 
গ্রাস করিব, ভক্ষণ করিব; আইল, তুমি 
আমার উদরে প্রবেশ. কর। আমি ক্রোধ 
পূর্বক কহিলাম, তুমি কোন্‌ মুখে আমাকে 
ভক্ষণ করিবে, তাহাবিস্তার কর, আমি প্রবেশ 
করিতেছি । অনন্তর রাক্ষপী আমার শরী- 
রের বিস্তার দেখিয়। দশ্-যোজন মুখ“বিস্তার 
করিয়। সম্মুখে ধাড়াইল/ আমি. বিংশতি- 
যোজন-বিস্তার হইলাম। রাক্ষদী ত্রিংশৎ" 
যোজন মুখ-ন্যাদান করিল; ভামি-ভ্রিংশহ- 
| যোজন. দুখবিভ়ার দেখি! 'চন্কারিংশৎ' 





সুন্দরকাড। 


শিহিহ 





| | যোজন-পরিযিত হইলাম । রাক্ষসী আমাকে 


চদ্বারিংশৎ-যোজন বিস্তীর্ণ দেখিয়া! পঞ্চাশৎ- 
.| যোজন মুখ-বিস্তায় করিল; আমি তাঁহার 
|| পঞ্চাশৎযোজন মুখ-ব্যাদান দেখিয়া যষ্টি- 
|| যোজন হইলাম । রাক্ষসী আঁমাকে যষ্টি- 
যোজন শিস্তীর্ণ দেখিয়া! সপ্ততি-যোৌজন যুখ- 
ব্যাদান করিল; গামি সপ্ডতি-যোজন মুখ- 
ব্যাদান দেখিয়৷ অশীতি-যোজন হইলাঁম। 
রাক্ষপী আমার অশীতি-যোজন শরীর দেখিয়া 
| নবতি-যোজন মুখ-ব্যাদান করিল; আমি রাক্ষ- 


| সীর নবতি-যোজন মুখ দেখিয়া শত-যোজন- 


পরিমাণ হইলাম। রাক্ষপী আমাকে শত- 
যোজন বিস্তীর্ণ দেখিয়! শতযোজন মুখ-ব্যা্ধান 
করিল। 

রাক্ষমী যখন দেখিল যে, তাহা অপেক্ষা! 
আমার বিজ্রম ও সামর্থ্য অধিক, তখন সে 
শতযোজন মুখেই আমাকে কহিল, বাঁনর ! 
আর কেন কষ্ট পাইতেছ ? কেন পরিশ্রম 
করিতেছ? আমার উদরে প্রবেশ কর। 
আঁমি রাক্ষীর শতযোজন-বিস্তৃত মুখ দেখিয়! 
সমাহিত হৃদয়ে তক্ষগাৎ অন্গুষ্ঠ-পরি মাণ 
হইয়া পতঙ্গের ন্যায় বেগে তাহার প্রকাণ্ড 
উদ্রে প্রবেশ করিলাম । রাক্ষপী আমাকে 
মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দন্ত ও ওষ্ঠ- 
পুট সংবদ্ধ করিল । আমি রাক্ষসীকে সংরৃত- 
মুখী দেখিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ দিয়! বহির্গত 
হইলাম। পরে গাঁমি আকাশ-পথে থাকিয়। 
হাস্যপূর্ববক কহিলাম, দাক্ষায়ণি ! আপনাকে 
ন্স্কার ; আমি আপনকার আজ্ঞাক্রমে 
আপনকার উদয়ে রি ১3১ 


ভাগ্যক্রমে আপনকার বাক্য রক্ষা করিয়াছি ; 
এক্ষণে আমি বৈদেহীর নিকট গমব করিব ; 
আজ্ঞ। করুন । | 

আমি এই কথ! বলিলে, সেই দেবী পরি- 
তুষ্টা হইয়৷ কহিলেন, হনুমম ! জ্গমার নাম 
স্থ্লসা; মহাবীর! তোয়ার পল্লাজাশ ও. 
সামধ্য জানিবার নিমিত দেবগশের নিয়োগ 
অনুনারে আমি এখানে আগমন করিয়াছি। 
বায়ুপুত্র ! তুমি বানরশ্রেষ্ঠ ও মহাবল-পরা-, 
ক্রান্ত; আমি তোসাঁর প্রতি পর্দিতুষ্ট হুই-. 
যাছি; এক্ষণে কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত গযন 
কর; জয়ী হুইয়। প্রত্যাগমন করিবে । মহ্া- 
বীর! তুমি মহাবীর্ধ্য শক্র রাবণকে পয 
জয় কর; তোমাকে কেহ ভেদ বা পরাজয় 
করিতে পারিবে না। তোমার কতদুর সাঁষর্ধ্য 
তুলন! করিয়া! জানিবার নিমিত্বই আমি এখানে 
আগমন করিয়াছিলাম। বাঁনয়বীর ! তোমার: 
পরাক্রম অসীম) তুমি অনন্য-সাঁধারণ-তেজঃ- 
সম্পন্গ ; তোঁমার মঙ্গল হউক ; আমি দেব- 
লোকে গমন করি। 

দেবী হুরসা এই কথা বলিয়া নিজ বাবে 
গমন করিলেন। তখন দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধ- 
গণ ও মহর্ষিগণ, সাধুবাদ প্রদান পূর্বক পুষ্প- 
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কাহার ফহিলেম, 
বানরবীর ! মহেজ্জের ন্যায় তোমার আহত 
বিক্রম দেখিয়া এবং স্বরগার সহিত যেরূপ 
করিক্গীছ, সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শ ক্রিয়া |. 
আমর গত্যস্ত পরিতুষট হইয়াছি। তো |. 
মঙ্গল হউক) তৃমি বিজয়ী হ9). রামচজেরে 
নিকট বৈদেহীয় সংবাদ. আনয়ন কর 7.4 








কার্ধ্য সাধনে তৎপর হও) দেবগণ এই কথ! 
বলিয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন । 
এইরূপে দেবগণ্‌ গমন করিলে, আমি 
| প্রহট অন্তঃকরণে মহাসাগর সন্দর্শন করিতে 
ণ করিতে দুদ্ধর্ষ-বিক্রম অবলম্বন পূর্বক পবনে 
আরোহণ করিয়াই যেন শরের ন্যায় মহাবেগে 
সাগর-সলিল-সদৃশ আকাঁশ-পথ অতিক্রম 
করিতে লাগিলাম। আমি গমন করিতেছি, 
এমত সময় পুনর্বরবার মহাঘোর বিস্ম উপস্থিত 
হুইল; আমি দেখিলাম, স্ববর্ণ-শৃঙ্গ-ঘিভূষিত 
একটি মহাপর্ববত সমুদ্র-মধ্যে অবস্থান করি- 
তেছে; আমি উহছ। বিস্ম মনে করিয়া মনে 
মনেস্ির করিলাম যে, এই দিব্য কাঞ্চন- 
গিরি ভেদ করিয়া! যাইতে হইবে; পরে 
আমি যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, 
এবং আমার লাঙ্গল দ্বারা এ মহাঁগিরি আহত 
হইল, তখন সুর্ধ্য-সদৃশ-তেজঃসম্পন্ন পর্ববত- 
শিখর সহত্রধা চূর্ণ হইয়া! গেল। 
অনস্তর মহাগিরি, আমার তাদৃশ কার্ধ্য 
দেখিয়া! আমাকে পুত্র বলিয়! মধুর সম্ভাষণ ও 
সাস্বনা পূর্ববক কছিল,পবননন্দন! ভূমি আমাকে 
আত্মতুল্য জ্ঞান করিবে; আমি তোমার পর 
নহি; আমি তোমার পিত। পবনের হুহ্ৃৎ ; 
আমি হৃনাভ নামে বিখ্যাত; আমি এই 
মহোদধিতেই বাস করিয়া! থাঁকি। মারুতে ! 
পূর্ববকালে সমুদায় পর্বতেরই পক্ষ ছিল; 
পর্ববতগণ উড্ভীন হইয়! পৃথিবীর যে স্থানে ইচ্ছা 
গমনাগমন করিতে পারিত) ইহাতে তাপস- 
দিগের তপস্যার বিস্ম হইতে লাগিল । অন- 
স্তর পাঁকশাসন ভগবান মহেন্দ্র, পর্ববতগণের 


তাদৃশ কার্ধ্য দেখিয়া! ঘোরতর বজ্ত দ্বারা তাহা- 
দের পক্ষচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
বৎস! ততকাঁলে তোমার পিতাই আমাঁকে 
রক্ষ] করিয়াছিলেন ; তিনি আমাকে বেগে 
আনিয়া এই সাগর-গর্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন। 
অরিন্দম! সাগরের অনুরোধে সগরবংশীয় 
রামচন্দ্রের সহায়তা করাও আমার অবশ্যা- 
কর্তব্য ; অতএব পবননন্দন ! আমার উপরি 
বিশ্রাম পুর্ববক ফলমূল ভক্ষণ করিয় পশ্চাৎ 
গমন কর। | 

আমি, মহাত্বা স্থনাভ পর্বতের ইদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়! সংক্ষেপে সমুদায় কাধ্য- 
গৌরব বর্ণন করিলাম। পরে তাহার অনু- 
মতি লইয়া আমি সমধিক বেগ অলম্বন 
পূর্বক, অবশিষ্$ পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাঁম। আমি মহাবেগে গমন করিতেছি, 
এমত সময় আমার বোধ হইল, আমি দৃঢ়- 
রূপে নিগৃহীত হইতেছি; তখন আমার আর 
গমন করিবার সামর্থ্য খাকিল না; অনুমান 
হইল যেন কে আমাকে পশ্চাৎ দিকে আৰ- 
বণ করিতেছে! আমি হতবেগ হুইয়। দশ্ঢ 
দিক অবলোকন করিলাম, কিছুই 'দেখিতে 
পাইলাম না; কে আমার গতিরোধ' করি- 
তেছে, নিরূপণ করিতে ও সমর্থ হইলাম ন!! 
আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমার 
গমনে কি নিমিত্ত ঈদৃশ বিশ্ব উপস্থিত হইল! 
যেব্যক্তি বিত্ব করিতেছে, তাহার ত রূপ 
দৃষ্ট হইতেছে না! পরে নিম্ন দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিয়! দেখি, সমুদ্র মধ্যে একট] ভয়- 
স্করী রাক্ষনী রহিয়াছে। এ রাক্ষশী ঘোরতর 








টি 











| নিনাদ করিয়। হাস্য করিতে লাগিল; পরে 
দে.আমাকে অবস্থিত ও নিভাঁক হৃদয় দেখিয়া 
দারুণ বাক্যে কহিল, মহাকায়! আমি 
ক্ষুধার্ত হুইয়াছি, তুমি আমার নিকট হইতে 
কোথায় গমন করিবে! বিধাতা সৌভাগ্য- 
ক্রমেই বনু দিনের পর অদ্য আমার অভি- 
লধিত ভক্ষ্যবস্ত প্রদান করিয়াছেন। 
অনন্তর আমি তথাস্ত বলিয়া, তাহার 
বাক্যে সম্মত হইলাম এবং তাহার দেহ 
অপেক্ষা স্বীয় শরীর বিস্তীর্ণ করিলাম ; রাক্ষ- 
লীও শত-যোজন-বিস্তীর্ণ ভয়ঙ্কর মুখ-ব্যাদান 
করিল। বিকটাকার। ভয়শুন্য। রাক্ষপী তৎ" 
কালে বুঝিতে পারিল না যে, আমার শরীর 
অপেক্ষা তাহার শরীর ক্ষুদ্র হইয়াছে ; আমি 
রাক্ষপীকে শতযোজন মুখ-ব্যাদান করিতে 
দেখিয়া নিমেষ মধ্যে নিজ দেহ ক্ষুদ্রতম 
করিয়। তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক মর্ধমা- 
স্থল বিদারণ করিয়া দিলাম ; রাক্ষণা ঘোর- 
তর নিনাদ পূর্বক লবণলাগরে নিপতিত 
হইয়! প্রাণ পরিত্যাগ করিল; আমিও আকাশ- 
খপিথে উত্থিত হইয়৷ গমন করিতে লাগিলাম। 
_ যশুকাঁলে আমি মহাপর্ববত-নদৃশী রাক্ষ- 
সীর হৃদয় ও যুখ বিদারণ করি, সেই সময় 
আকাশ-পথস্হিত মহাত্মা! সিদ্ধচাঁরণ প্রভৃতির 
মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলাম যে, “হনু- 


মান সিংহিফানান্মী ক্ষুদ্রাশয়! রাক্ষসীকে ক্ষণ-: 


কাল.মধ্যেই নিপাতিত করিল !» অনস্তর 
আমি বায়ুর ন্যায় মহাবেগ অবলম্বন পর্ববক 
নির্দল আকাশপথে গ্রমন করিতে লাগি- 
লাম; কিয়ন্দর- অতিক্রম করিয়া পর্ববত- 


পরিশোভিত সাগর-দক্ষিণ-তীর প্রাপ্ত হইলাম; 
এই স্থানে লঙ্কানান্গী মহাপুরী রহিয়াছে ।' 
দিবাকর যখন অস্তাচলে গমন করেন, 


সেই সময় আমি, ভীম-পর্াক্রম রাক্ষলগণ ণ | 


কর্তৃক অপরিজ্ঞাত হইয়া রাক্ষসাবাস লঙ্কা- 
পুরীতে প্রবিট হইলাম | আমি সমুদায় রা্রি 
এই লঙ্কামধ্যে রাক্ষদদিগের অন্তঃপুরে অন্ু- 
সন্ধান করিয়৷ বেড়াইলাম; পরজ্ত হৃমধ্যম! 
জানকীকে কোথা ৪ দেখিতে পাইলাম না। 
অনন্তর রাবণের আবাসে শীতাকে দেখিতে 
না পাইয়! অপার শোক-সাগরে নিমগ্ন হই- 
লাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি কাঞ্চনময়-স্থরম্য- 
প্রাকার-পরিৰৃত সুশোভন একটি উপধন 
দেখিতে পাইলাম; তখন আমি সেই প্রাকা- 
রের উপরি গমন করিয়া! দেখিলাঁম,দেবরাঁজের 
নন্দনবনের ন্যায় বহুপাদ্দপ-সমাকুল দিব্য 
একটি অশোকবন রহিয়াছে; সেই অশোক- 
বন মধ্যে একটি স্থদীর্ঘ শিংশপা-বৃক্ষ শোভা 
বিস্তার করিতেছে; আমি সেই শিংশপা বৃক্ষে 
আরূট় হুইয়! অনতিদুরে কাঞ্চমময় কদলাধন 
দেখিতে পাইলাম) পরে দেখিলাম, এঁ 
শিংশপা-বৃক্ষের নিকটে ই পম্মপলাশ-লোচন। 
গৌরবর্ণা উপবাস-কৃশা নিরুপম-রূপবতী 
একটি যুবতী রমণী উপবিষ্টা; এই রমণী, 
ব্যাত্্রীগণ পরিরৃত1 ধেনুর ন্যায় মাংস-শোশিক্ত- 
লিপ্ত-শরীরা ভ্রুরকর্ম্-নিরতা বিরূপা:.বন্ছ . 
রাক্ষলী কর্তৃক পরিবৃত রহিয়াছেন। .. 

আমি সেই শোক-দস্তাপ-গীড়িতা তাদশা- |: 
বন্থাপন্ন] রমণীকে দেখিয়া সেই শিংশপা | 
বৃক্ষের শাখাতেই পক্ষীর ন্যায় নিলীন হইয়া | 
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নাষায়ধু। 





থাকিলাম। কিয়তক্ষণ পরেই কাক্ধী-ভূষগ- 
নিনাদ-মিশ্রিত হলহুলা শব্দ শর্ত হইল); বোধ 
হইল, এ শব্দ রাবণের অন্তঃপুর-দিক হইতে 
সেই দিকে আগমন করিতেছে) তখন আমি 
যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া তাহ] কি, জানি- 
বার নিষিত্ত নিজ শরীর অপেক্ষাকৃত অধিক- 
তর ক্ষুদ্রে করিয়! সেই শিংশপা-বৃক্ষের শাখা- 
তেই আবৃত-দেহ হইয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলাম। 
কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, মহাবল রাবণ 
ও রাবণের অন্তঃপুরচারিনী রমণীর, রাক্ষসী- 
গণ-স্থরক্ষিত সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। 
বরারোহ! মীত1, মহাৰল রাক্ষলকে আসিতে 
দেখিয়! বস্ত্র স্বার। অঙ্গ আচ্ছাদন পূর্বক শরীর 
সম্কুচিত করিয়। বাহুদ্ধয় ও উরুছয় দ্বারা হৃদয় 
আচ্ছাদন করিয়! থাকিলেন। পরে রাবণ, 
অযনত মন্তকে পতিত হইয়া পরম ছুঃখিতা 
মীতাকে কহিল, হ্বন্দরি! আমার প্রতি 
অনুরক্। হও; আমাকে বন্ুমত জ্ঞান কর। 
অপগ্ডিতে ! তুমি অহঙ্কারের বশবর্তিনী হুইয়! 
ঘদি আমাকে সমাদর পূর্বক গ্রহণ না কর, 
তাহা হইলে আর ছুই মাস মাত্র অপেক্ষা 
করিয়া আমি তোমার শোণিত পান করিব। 
অনন্তর সীতা, ছুরাত্মা রাঁবণের তাদৃশ 
লোমহ্র্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব ক্রোধ" 
ভরে আত্মামুরূপ বচনে কহিলেন, ছুরাত্মন ! 
তুমি ইঙ্ষাকু-কুলনাথ মহাত্মা রামচন্দ্রের ধর্মম- 
পত্ধীকে অবক্তব্য বাক্য বলিতেছ, তোমার 
জিহ্বা কিনিমিত গলিত হইতেছে না! পাপা. 


আ্বন! অনাধ্য! তুমি আমার ভর্তার অনুপস্থানে 


সেই মহাত্ব! কর্তৃক অলক্ষিত হুইয়! আমাকে 
এখানে অপহরণ করিয়া আনিয়াছ ; তোনধর 
আর বলবীর্ধ্যের গৌরব কি ! তুমি পাপ-রর্- 
নিরত ; ঈদ্ৃশ গর্ছিত কর্ম করিয়া কি তোমার 
লজ্জাহইতেছে না! মহাত্মা! রামচন্দ্র যাগশীল, 
সত্যসন্ধ ও সংগ্রামে শ্লাঘ্যতন ; অধিক কথ! 
কি, তুমি মহাত্মা! রামচন্দ্রের দাস হইবার 
যোগ্য নহ! যদি তুমি রামচন্দ্রের সমক্ষে 
আমাঁকে হরণ করিয়! আনিবাঁর চেষ্টা করিতে, 
তাহা! হইলে দুরাত্মা বিরাঁধের ন্যায় তোমা" 
রও অবস্থা! হইত, সন্দেহ নাই। 

রাক্ষলরাজ দশাঁনন, জানকীর মুখে ঈদৃশ 
পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়! পূর্ণাহুতি-উদ্দী- 
পিত হুতাশনের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ক্রোধে 
প্রজ্থলিত হইয়া উঠিল। পরে সে ক্রুরনয়ন 
বিঘৃর্ণিত ও দক্ষিণ মুষ্টি উদ্যত করিয়া দেবী 
সীতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল) রমণী- 
গণ সকলেই নিবারণ করিতে লাগিল। এ 
ছুরাত্মার ভাধ্য! পরমহন্দরী যন্দোদরী, স্ত্রী- 
গণের মধ্য হইতে সমীপবর্তিনী হুইয়। নিবা- 
রণ পূর্বক মধুর বাক্যে কহিল, মহারাজ 
আপনি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী; সীতাতে 
আঁপনকাঁর কি প্রয়োজন ! আপনকার সহজ 
সহত্র নিরূপম-রূপবতী পন্ধর্র্ব-কন্যা, খক্ষ- 
কন্যা ও রাক্ষস-কন্যা রহিয়াছে; আপনি 
তাহাঁদের নহিত বিহার করুন; এই সীতাকে 
লইয়া আপনকার কি লাভ হুইবে! 

অনস্র এ কামিনীগণ সমবেত হ্ইয়া 
মহাবল রাবণকে উত্থাপন পূর্বক তৎক্ষণাৎ 
সেই চ্ছান হইতে অস্তঃপুর-মধ্যে লইয়া গেল। 











স্ন্দরকাণ্ড। 
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এইরূপে দশানন গমন করিলে বিকটাকার! 
বিকুতমুখী রাক্ষসীরা দারুণ ক্রুর বাক্যে 
সীতাঁকে ভশুপন! করিতে আরম্ভ করিল; 
পরস্ত দেবী সীতা তাহাদের তাদৃশ ভর্তসনা- 
বাক্য তৃণব অগ্মাহ্হ করিলেন। রাক্ষসীর! 
বৃ! তর্ন-গঞ্জন করিতে লাগিল; দেবী সীতা! 
তাহা শুনিয়া! কিছুমান্রও বিচলিত হইলেন না। 
বিকৃতাঁকার! রাঁক্ষসীরা এইরূপে বৃথা তর্্জন- 
গজ্জন করিয়া পরিশেষে নিশ্চেষ্ট ও ক্ষান্ত 
হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা রাঁব- 
ণের নিকট গমন পূর্বক সীতার ব্যবসায় সমু- 
দায় নিবেদন করিল। 

অনস্তর হতাশা হতবেগা রাক্ষসীর! 
ছুঃখিত হৃদয়ে সীতাঁকে বেষ্টন করিয়। নিদ্রোর 
বশবর্তিনী হইল। ভর্তৃ-হিত-পরায়ণ৷ সীতা, 
রাক্ষসীদিগকে নিদ্দ্িতা দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে 
করুণ স্বরে দীন বচনে বিলাপ পূর্বক শোক 
প্রকাশ করিতে লাণিলেন। আমি দেবী 


সীতার তাদৃশ দারুণ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া 


কিরূপে ভীহার সহিত সম্ভাষণ করিব, চিন্তা 
ক্লুরিতে লাগিলাম ; পরে তীহার সহিত 
সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত একটি উপায় স্থির 
করিয়া, ইচ্ছাকুবংশের ও রামচক্দ্রের স্তব 
করিতে আরস্ত করিলাম । 

অনস্তর দেবী সীতা, আমার মুখে মনো 
হর রাজর্ধি-চরিত-বিষয়ক বাক্য বণ করিয়া 
বাম্পপৃণ লোচনে কহিলেন, বাঁনরবর ! তুমি 
কে? কি নিমিত কোথা হইতে+* এখানে 
আনিয়ান্ছ+ ঝামচক্দ্রের সহিত তোমার 
কিরূপে প্রণয় 









ন ৮ 


হইল? দেবী সীতা এই কথা 





কহিলে, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে 
রাম-হুগ্রীব-সমাগম-বৃতাস্ত বিস্তারিত দ্ধূপে 
নিবেদন করিলাম এবং কহিলাম, মহাবল 
বানররাজ স্থৃপ্রীব সর্ধবন্র বিখ্যাত; আমি 
তাহার মন্ত্রী, আমার নাম হনুমান ; আপন- |* 
কার পতি অস্ুত-কার্ধ্যকারী- রাঁমচক্্র কর্তৃক 
প্রেরিত হুইয়৷ আমি আপনকার অনুসন্ধানের 
নিমিতই এখানে আসিয়াছি। দেবি! ইন্জাকু- 
কুল-নন্দন পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, অভিজ্ঞান- 
স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছেন। 
দেবি! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে 
আজ্ঞ! করুন); আপনি যদি ইচ্ছা করেন, 
আমি এই দণ্ডেই আপনাকে রামচক্জ্রের চরণ- 
সম্নিধানে লইয়া যাইতেছি। 

জনকনন্দিনী দেবী সীত।, এই বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহি- 
লেন, রামচন্দ্র রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া 
আমায় লইয়! যান, ইহাই আমার ইচ্ছা। 
তখন আমি যশন্থিনী আর্ধ্যা দেবী সীতার 
চরণে প্রণিপাত পূর্বক প্রার্থনা করিলাম, 
যাহাঁতে রামচন্দ্র প্রীত হয়েন, আপনি এমত. | 
কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন। বরারোহা 
সীতা, এই কথা শ্রবণ করিয়া! আমার হস্তে 
এই উত্তম মণিরত্ব প্রদান করিলেন এবং যার 
পর নাই উদ্ধিগ্রা হইয়া! সন্দেশ-বাক্য বলিয়।']. 
পাঠাইলেন। না 

অনস্তর আমি সমাহিত হইয়া মস্তক দ্বারা |. 
দেবী বৈদেহীকে . প্রণাম পূর্ববক প্রদক্ফিপ |. 
করিয়া এখানে প্রত্যাগমন করিতে উদ |. 
হইলাম; তখন দেবী সীতা! বাষ্প-গ্দিগ 
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.বচনে আকাকে কহিলেন, হনুমন! আমার 
এই বৃত্তান্ত রামচন্দ্রের নিকট বিশেষ করিয়! 
বর্ণন করিবে ; যাহাতে মহাবার রামচন্দ্র 
লক্ষ্মণ ও গরীব তোঁমার বাক্য শ্রবণে অনতি- 
"| দীর্ঘকাল মধ্যেই এখানে আগমন করেন, 
তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ববান হইবে? যদি অন্যথ] 
হয়, তীহীদের উদ্দেশ্ট বিফল হইবে) ছুই 
মাসের অধিক জীবন ধারণ করিবার আমার 
উপায় নাই"; ছুই মাস পরে রামচন্দ্র আর 
আমাকে দেখিতে পাইবেন না; দুই মাস পরে 
আমাকে শোক করিতে করিতে জীবন বিস- 

র্জন করিতে হইবে ! 
দেবী সীতার মুখে তাদৃশ করুণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, আমিও শোকে অভিভূত হই- 
লাম; অনস্তর পেঁধ কার্ধ্য কি অবশিষ্ট আছে, 
তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম ;) তখন 
মহাপর্ববতের ন্যায় আমার শরীর বর্ধমান 
হুইল; আমি সংগ্রামাভিলাষী হইয়া সেই 
বন ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলাম; বন সমুদায় 
ভগ্ন হওয়াতে বিহঙ্গগণ ও কুরঙ্গগণ উদ্ভ্রান্ত 
হৃদয়ে পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। বিকটা- 
কারা বিকৃতমুখী রাক্ষসীরা জাগরিত হুইয়। 
দেখিল, আমি পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক বন 
ভঙ্গ করিতেছি; তখন তাহার! ইতস্তত ধাব- 
মান হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি রাক্ষসী তৎক্ষণাৎ রাবণের নিকট গমন 
করিয়া নিধেদন করিল, মহারাজ! কোন 
ছুপ্ধাত্মা বানর আপনকার দিব্য অশোক- 
বন ভঙ্গ করিয়াছে, এবং চৈত্য প্রাসাদও 
[ ধ্স্তপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে! মহারাজ ! সেই 






















রাখায় 





অনিষ্টকারা ছুর্বুদ্ধি বানর যাহাতে ত্বরায় 
বিনষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করুন) 
তাহার প্রতি বধ-দণ্ডের আজ্ঞা দিউন। 
রাক্ষসরাজ রাবণ, রাক্ষমীদিগের মুখে 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবাঁমাত্র, অতীব-দুর্জয় 
ততীব-তেজঃ-সম্পন্ন শূল-পষ্টিশ-ধারী অশীতি- 
সহজ্র কিক্কর-নামক রাক্ষস-সৈন্য প্রেরণ 


করিল। আমি সেই বনমধ্যে তাহাঁদিগের ' " 


প্রায় সকলকেই পরিঘ দ্বার] নিপাতিত করি- 
লাম । হতাঁবশিষ্ট রাক্ষসগণ রাবণের নিকট 
উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! 
আঁপনি যে সমুদায় সৈন্য প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার] সকলেই সংগ্রামে নিপা- 
তিত হইয়াছে। রাক্ষমরাজ, এই বাক্য 
শ্রবণ করিবামাঁত্র পদাতি-সৈন্য-সমেত মহারথ 
মন্ত্রিপুত্রগণকে 'আঁমার ৯ নিকট পাঠাইল; 
আমি সেই লৌহময় মহাঘোর পরিঘ পুন- 
ব্বার গ্রহণ পূর্বক সেই রাক্ষসগণকে ও সমু- 
দায় অনুচরবর্গকে বিনষ্ট করিলাম । প্রতাপ- 
শালী দশানন, মন্ত্রিপুত্রগণ ল"গ্রাম ভূমিতে 
শয়ন করিয়াছে শুনিয়া, মহাবল-পরিরত মহা 
বল মহাবীর সংগ্রাম-নিপুণ প্রহস্ত-পুত্র জন্ু- 
মালীকে পাঠাইল; আমিও সেই প্রকাণ্ড 
পরিঘ লইয়া সৈন্য সমেত 9 নিহত 
করিলাম । ৪ 

অনস্তর রাবণ যখন শুনিল 'যে, অসা-. 


মান্য-বিক্রমশালী প্রহস্ত-পুত্র রণশায়ী হুই- 


য়াছে, তখন সে পাঁচজন মহাবীর মহারথ 
সেনাপতিকে পেনা সমেত পাঠাইয়! দিল; 
তাঁমি তাহাণাদের.সকলকেই নিহত করিলাম । 
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| পরে রাবণ, বন্সংখ্য রাক্ষলসৈন্য-সমেত অক্ষ-. 
নামক মহারথ পুত্রকে প্রেরণ করিল; আমি 
সেই রাক্ষসপ্রবীর কুমার অক্ষকে ও তাহার 
সমুদায় সৈন্যকেও নিপাতিত করিয়া প্রহ্ন 
হৃদয়ে পুনর্ববার যুদ্ধ প্রত্যাশায় সেই স্থানে 
অবস্থান করিতে লাগিলাম। 
অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবীর মহা- 
বল ইন্দ্রজিৎনামক পুত্রকে বহুসংখ্য রাক্ষস- 
সৈন্য সমভিব্যাহারে আমার নিকট পাঠাইল; 
সেই মহাবীরকে সংগ্রাম-ভূমিতে আসিতে 
'দেখিয়! আমার আনন্দের পরিসীমা থাকিল 
না। মহাবাছ রাবণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল 
যে, বহুসংখ্য মহাবীর বলগর্ধিবিত রাক্ষস- 
সৈন্যের সহিত এই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ গমন 
করিলে নিশ্চয়ই সংগ্রামে বিজয়ী হইতে 
পারিবে। যাহা! হউক, আমি ক্রোধাবিষ্ট হুইয়! 
'ইন্দ্রজিতের সেই সমুদায় সৈন্য নির্শল করি- 
লাম। ছুর্দতি ইন্দ্রজিৎ ব্র্ধান্ত্র বারা আমাকে 
বন্ধন করিল, এবং আমাকে অবধ্য বিবেচন। 
করিয়া পুনর্ধবার রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্বক 
“ব্রঙ্গান্ত্রবন্ধন মোচন করিয়া দিল; পরে 
রাক্ষসগ্ণণ বলপূর্ধবক আমাকে. লইয়া! রাবণের 
নিকট* উপস্থিত করিল। ছুরাত্মা রাবণ 
আমাকে দেখিয়া জিজ্জানা করিলে আমি 
কহিলাম, আমি রামচন্দ্রের দূত; ছুরাত্মা 
রাবণ আজ্ঞ। করিল, এই বানরের প্রাণদণ্ড 
কর। : রে 
'. 'অনস্তর.রাঁবণের ভ্রাতা মহামতি বিভী- 
1 ষণ, যখন: দেখিল যে, পাপাত্বা রাক্ষনরাজ 


| মাকে বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; 


তখন আমার প্রাণ-রক্ষার নিমিত সে রাক্ষস- 
রাজের নিকট প্রার্থনা করিল, এবং কহিল, |. 
রাক্ষদরাজ! দূত কখনই বধ্য নহে; কোথাও 
দূত-বধ দৃষ্ট হয় না) অতএব ইহাকে প্রাণে: 
ন1! মারিয়া প্রহার, করুন, বিরূপ করিয়া 
দিউন; তখন রাবণ ক্রুৰ্ধ হইয়া মহাবল 
রাক্ষমগশকে কহিল, এই বানরের লাঙ্গুল 
দগ্ধ করিয়। দাও। 

ছুষমতি রাক্ষদগণ রাজাজ্ঞ! প্রাপ্তিমাত্র 
চতুর্দিক হইতে শণ বন্কল পট ও কার্পাসের 
বস্ত্র আনিয়া আঁমার লাঙ্ুলে বেষ্উন করিয়া 
দিতে আরন্ত করিল। পরে তাহাতে খ্বত 
তৈলাদি প্রদান পূর্ববক অগ্নি দ্বার! প্রজ্বালিত 
করিয়| দ্িল। অনন্তর তাহার] রাজাজ্ঞা ক্রমে, 
ঘোষণ! করিতে করিতে আমাকে নগর দ্বারে 
আনয়ন করিল); এই সময় আমি প্রকাণ্ড নিজ 
মুর্তি সংক্ষিপ্ত করিয়া ক্ষুদ্রতম হইলাম, এবং 
সমুদায় বন্ধন উম্মোচন পূর্ধ্বক প্ররুতিস্থ হুইয়া 
ও পুনর্ববার প্রকাণ্ড নিজমৃত্তি ধরিয়া তোরণের 
উপরিশ্িত পরিঘ গ্রহণ করিলাম; অনস্তর 
নগর-দ্বারে অবস্থান পূর্বক লক্প্রদান করিয়া 
সেই পরিঘদ্বারা উপস্থিত সমুদায়-রাক্ষলকেই 
চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। পরে প্রলয়কা'লীন 
বহি যেমন সমুদায় দগ্ধ করে, আমিও সেই- 
রূপ অসন্তরান্ত হৃদয়ে প্রস্বলিত লাঙ্কুল দ্বার! 
অট্টালিকা তোরণ প্রভৃতি সমেত সমুদায় 
লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়। ফেলিলাম।. 

এইরূপে লঙ্কা দগ্ধ করিলে পর, "আমার | 


মনে শঙ্কা হইল যে,এই প্রচণ্ড অমিতেসীতাও, 


দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাঁই।.হাঁয় !,)ঘঘামি 
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যার পর নাই ুক্ণ্ম করিলাম ! পরে আ'কাঁশ- 
চাঁরী চারণগণের মুখে শুনিলাম, সমুদায় লঙ্কা- 
পুরী দগ্ধ হইয়াছে, পরস্ত সীতার কোন 
অত্যাহিত হয়নাই। হরিপ্রবীরগণ! রামচন্দ্রের 
প্রভাবে ও বৈদেহীর তপোঁবলে আমি শগ্রী- 
বের প্রিয় কার্য সাধনের নিমিত্ত এই সমুদাঁয় 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। 

বানরবীরগণ ! আমি এই সমুদায় বৃত্তান্ত 
ম্থাঁষথ রূপে বর্ণন করিলাম, অতঃপর যাহ! 
কর্তব্য, তাহ! আপনার! নিরূপণ করুন। 


শপিসিিসল 


সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। 


০ 


সীতা-প্রশংসা। 

পবননন্দন হনুমান, এই সমুদায় বর্ন 
পৃর্ববক পুনর্ববার কহিলেন, হুরিবীরগণ! দেবী 
সীতাঁকে যেরূপ স্থশীলা ও পতিব্রতা দেখিলাম, 
তাহাতে রামচন্দ্রের উদ্যোগ, স্ুগ্রীবের অধ্যব- 
সায় ও আমার সাগর-লঙ্ঘন, সমুদায়ই সফল 
বোধ হুইতেছে। বাঁনরবীরগণ! আর্ধ্য! সীতার 
যেরূপ কণ্্ম দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, 
তিনি তপোবলে সমুদায় লোক ধারণ করিতে 
পারেন; ক্রোধানল দ্বার সমুদায় দগ্ধ করি- 
তেও সমর্থা হয়েন। আমার. বোধ হইতেছে, 
রাক্ষলরাঁজ রাবণের সদৃশ অতীব-প্রভাব- 
সম্পঙ্গ আর কেহই নাই? কারণ সাধৰী দ্বেবী 
সীতার শরার স্পর্শ করিয়াও কি নিমিত্ত 
তাহার শরীর শতধা বিদীর্ণ হইল না। জনক- 


| ভনয়া। দেবা সীতা, রোষ-কলুষিত। হইয়! 





' রামার়ণ। 





যেরূপ দগ্ধ করিতে পারেন, হস্তস্পৃ্ট অগ্নি- 
শিখাও সেরূপ করিতে পারে না। .. 

রাম-প্রণয়িনী দেবী সীতা, হুরাত্বা রাঁব- 
পের অশোৌকবন-মধ্যে শিংশপা-বৃক্ষতলে 
অতীব দুঃখে অবস্থান করিতেছেন। এই 
রাজনন্দিনী পতিব্রতা-রমণীদিগের অগ্রনী; 
ঘোর রাক্ষমীর! তাহাকে পরিরত করিয়া 
রহিয়াছে; তিনি সর্বদ] শোক-সম্ভাপে প্রগী- 
ডিত হইতেছেন। ইন্দ্রাণী যেরূপ ইন্দ্রেই 
অনুরক্ত1, সেইরূপ দেবী বৈদেহী, একমাত্র 
রাঁমচন্দ্রেই অন্ুরাঁগবতী রহিয়াছেন। তিনি 
কাঁয়মনোবাক্যে একমাত্র রামচন্দ্রকেই 
আশ্রয় করিয়া আছেন; রামচন্দ্র ভিন্ন আর 
কোন চিন্তাই তাহার মনে স্থানপ্রাণ্ত হয় না। 

আমি দেখিলাম, ছুরাঁত্া রাবণ দেবী 
সীতাকে প্রমদা-বনে অতি সংগোপনে রাঁখি- 
য়াছে। বিকটাকাঁর! রাক্ষসীরা চতুর্দিকে 
থাকিয়৷ তর্জন-গর্জন করিতেছে । তিনি 
একবেশী ধারণ ও এক বস্ত্র পরিধান পূর্বক 
শোক-যস্তাপকাতরা ও রজোধ্বস্তা হইয়! 
একমাত্র পতিচিস্তাঁতেই নিমগ্না রহিয়াছেন। 
ভর্তৃ-হিত-পরায়ণ! দেবী সীতা, শিশির সময়ে 
পল্লিনীর ন্যায় বিবর্ণ হইয়। ভূমি-শয্যাঁয় অব- 
স্থান করিতেছেন। তিনি রাবণের প্রতি 
পরাঞুখী থাকিয়া জীবন পরিত্যাগে কৃত- 
নিশ্চয় হুইয়াছেন। আমি কথঞ্চিত সেই 
যগশাব-লোচনা জনকনন্দিনীকে বিশ্বীস- 
বাক্যে আশ্বাস প্রধান করিলাম। আমি 
তাহার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছি; 'আমাদের 
যেক্ধপ উদ্যোগ হইতেছে এবং ধিলহই 








সুন্দরকাও। 





১৩৩ 





যাহা হইবে,তাহাও স্ঠাহ্থাকে বুঝা ইয়াদিয়াছি। 
স্থত্রীবের সহিত রামচন্দ্রের সখ্যভাব শুনিয়া 
তিনি প্রীত হইয়াছেন।, যাহা হউক, যিনি 
ঈদৃশ শোকের অবস্থাতেও. তাদৃশ. নিয়ম, 
তাদৃশ সমুদশচার ও তাঁদৃশ অসাধারণ পতি- 
ভক্তি রক্ষা করিতেছেন, তিনি সামান্য রমণী 
নহেন ! 

মহাঁভাগ! দেবী সীতা, হি শোক- 
পরায়ণা হইয়া অতীব দুঃখে কালাতিপাত 
করিতেছেন; এস্থলে যাহ! কর্তব্য, আপনার! 
তাহার বিধান করুন। 


অউপধ্াশ সর্ণ। 


অঙ্গদ-বাক্য। 

ধালিপুত্রে অলগদ, মহাবীর হনুমানের মুখে 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ কর়িয়! তাহাকে এবং 
জান্ববান প্রসৃতি সমুদায় বীরগণকে কহিলেন, 
য়েরূপ কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসমু- 
দায় হনুমান, আপনাদের নিকট মিরেদন 
করিলেন; আমাদের মধ্যে এমত সাধ্য আর 
কাহার৪ নাই যে, রাজতনয়? বৈদেহীকে 
দর্শন. পূর্বক পুনঃপ্রত্যাগত হইতে পারেন ; 
যাছ! হউক, রানরবীরগণ ! আমি একাকীই 
রাক্ষদগণের সহিত লঙ্কাপুরী ধ্বংস.করিয়া 
,নিশাঁচর 'রাবণকে বিনাশ করিতে পাঁরি। 
আপনার! সকলেই, সমুদ্র-লঙ্ঘনে সমর্থ, 
অন্্রশত্ম-প্রয়োগে নিপুণ, মহাবঝ,-মহাঁৰীর, 
কার্্যদক্ষ ওবিজয়ািলাধী ; আপনারা যখন 
সকলে একত্র. সমকেত. হইয়াছেন, তখন 


"| তেছে; 


রাক্ষসরাজ রাঁবণকে জয় করা. ত..অতি 
সামান্য কথ] ৃ 

বানরবীরগণ ! আমি একাকীই সংগ্রামে 
রাঁধণকে ও তাহার সৈন্য, সামস্ত, পুত্র ও 
বদ্ধু-বাঁন্ধবগণকে সংহার করিব। ইন্দ্রজিতের |. 
যেসমুদায় ছুনিবার অমোঘ ক্রক্গান্্র, দিব্যান্ত, 
বায়ব্যান্ত্র ও বারুণান্ত্র আছে, আমি তৎুসমু- 
দাঁয় বিধ্বংসন পূর্ববক রাবণকে সবংশে বিনাশ 
করিব। আপনারা যে অনুমতি দিতেছেন: 
না, তাহাঁতেই আঁমার বিক্রম নিরুদ্ধ হই- 
আমার বাহুবল-বলাহক-সমুতপন্ন 
নিরন্তর অস্্বৃষ্টি বারা, রাক্ষলগণের কথা দূরে 
থাকুক, আমি দেবগণকেও সংগ্রামশায়ী 
করিতে পারি, সন্দেহ নাই। 

মহাসাগর বেল অতিক্রম করিতে গারে, 
মন্দর পর্ধবতও চলিত হইতে পারে, পরন্ত 
শত্রসৈন্য, কোনক্রমেই সংগ্রামে জান্ববানকে 
বিকম্পিত করিতে পারে না; এই কপি- 
প্রবীর জাম্ববান, পৃথিবীর 'সমুদায় রাক্ষসকে, 
অথবা স্থপ্তি অবধি যত রাক্ষস জদ্মিয়াছে, 
তাহাঁদের সকলকেই একাঁকী.বিনাঁশ করিতে 
পারেন। মহাবীর পনসের এবং মহাত্মা 
নলের মহাবেগে ও পরাক্রমে পর্বত সমু- 
দায়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়; সংগ্মস্ছলে 
রাক্ষমগণের কথা ত অতি সামান্য | দেবগণ 
অন্থরগণ, যক্ষগণ, .পক্নগগণ ও উরগগণের 
মধ্যে যিনি মৈন্দ ও.ছ্বিরিদের সহিত সমকক্ষ, 
হইয়া সঃ গ্রাম করিতে,পাঁরেন, এমতব্যক্ষিকে 
দেখিতে, পাইনা), এই মহাভাগ, নয 
প্রবীর সৈদ্দ,ও ছিবিঘ, অস্গিনীকুমারে: 
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ইহার পিতামহের নিকট বর লাস করিয়া 
বীরদর্পে অহ্কীত হইয়াছেন। 
পিতামহ ক্রহ্মা, অশ্থিনীকুমারের সম্মানের 
নিমিত্তই এই দুই কপিপ্রবীরকে এরূপ বর 
'] দিয়াছেন যে, তোমর! কাহারও বধ্য হইবে 
না। বানরবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ্, সেই বরলাভে 
গর্বিত হুইয্া। দেবগ্রণের মহাসৈন্য পরাজয় 
 পূর্ববক অম্বতপান করিয়াছিলেন | এই বানর- 
বীরদ্বয়, অতিশয় জ্ুদ্ধ হইলে রথ-বাজি-কুঞ্জর- 
সমলঙ্কত রাক্ষসপূর্ণ ছৃদ্ধর্ধ লঙ্কাপুরী নিশ্পুল 
করিতে পারেন । অতএব আমাদের, কর্তব্য 
এই যে, আমর) লঙ্কাজয় করিয়। অস্ত- 
লোচন। দেবী জানকীকে লইয়। মহাত্মা! রাম* 
চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হই। 
বানরবীরগণ ! “আমরা সীতাকে দেখিয়। 
আপিয়াছি, আনয়ন করি নাই)” এই কথা 
রামচন্দ্রের নিকট নিবেন করিলে আমাদের 
বিক্রম বীর্য্য ও শৌর্ব্যের উপরি কলঙ্ক ঘোষিত 
হইবে । বানরবীরগণ| বিক্রম প্রকাশ পূর্বক 
অভভুত কর্ণের জনুষ্ঠান করা! আমাদের অবস্থা- 
কর্তব্য । আমাদের ন্যায় অপর কেহই সাগর" 
লঙ্ঘন করিতে পারিবে না; দেবগণ ও 
দৈত্যগণের মধ্যেও আমাদেন্স ন্যায় পরযক্রম' 
শালী কেহ নাই। 
বানরবীরগণ! এক্ষণে আমর! রাক্ষদগণ 


সমেত লক্কা'জয় পূর্বক রাবশকে সংগ্রাষে, 


বিমিপাতিত করিয়। প্রহ্উ হৃদয়ে কৃতবার্যয 
হইয়া জমকমন্দিনী সীভাকে লইয়া! রাম- 
লক্ষাশের মধ্যে সমর্পণ করিব" -মুদায় 
বানক্বকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি. 








সব্বলোক- | 


রামায়ণ । 


একোনযন্িতম সর্গ। 


মধুবনাগনন । 

খক্ষরাজ জান্ববান, অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! কহিলেন, মহাবাহে। !. আপনি যাহা 
বলিতেছেন, এরূপ বুদ্ধি কদাপি করিবেন না; 
মহামতে ! দক্ষিণ দিক অনুসন্ধান করিতে 
আমাদিগের প্রতি আর্দেশ আছে; ধীমান 
রামচন্দ্র বা কগিরাজ, শত্রু পরাজয় করিতে 
আমাদিগকে আদেশ করেন নাই । মহাবঃশ- 


সন্তুত নৃপশার্দুল রামচন্দ্র, আমাদিগের কর্তৃক 
নির্জিত। সীতাকে গ্রহণ করিতে কখনই সম্মত | 
হইবেন না । বানররাজ ন্গগ্রীব, সমুদায় বাঁনর- ] 


বীরগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন যে, 
শক্র-পরাজয়পূর্ববক সীতাকে আনয়ন করিবেন) 
এক্ষণে তিনিই বাকি নিমিত্ত নিজ প্রতিজ্ঞা 
অন্যথা করিবেন ! বানরবীরগণ | ধুন! যদি 
আমর] বানররাজের আজ্ঞা অতিক্রম: পূর্ধ্বক 
অধিকু কার্ধ্য করি, তাহাতে তাহার পরিতোষ 
হইবে নাও খাই বীর্ধ্য প্রদর্শিত হইবে। 
অতএর অধুনা, যে স্থানে সহাঁবাছ: দ্লামচত্জর, 
লক্ষণ ও.হুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন, চল, 


সেই স্থানে গমন করিয়া যাহা যাহ। ঘটিয়াছে, . 


ততদযুদ্ধায় নিবেদন কয়! যাউক,ইহাই আমার 
অভিপ্রেত। ৃ 

কান্ঘবানের ইদৃশ বাক্য. শ্রাবণ করিয়া 
যহাকায় 'মহাবল বানরবীরগণ, “ তথাস্ত” 
বলির! প্রন্থটনে .কৃতসন্ষল্গ হইলেন 7. এবং 
ডাহার। হন্দুমানকে অগ্রসর করিয়া লক্ষ 
দন পূর্বক ল্গঁকাশতল আচ্ছা্ন করিতে 





তা 








জুন্দরকাণ্ড। 


করিতে মহেন্দ্র পর্বত হইতে গমন করিতে 
লাগিলেন। নকল প্রাণীই, মহাবল মহাভাগ 
বানরশ্রেষ্ঠ হনৃমানের প্রশংসা করিতে লাগিল। 
বানরধীরগণ, হুনুমানকে এরূপে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন, যেন তাহারা! দৃষ্টি দ্বারা 
ভাহাকে পান করিতেছেন! তাহার! রাম- 
চন্দ্রের কার্ধ্য-সিদ্ধি ও নিজ প্রভু হ্থত্রীবের পরম 
ষশোবিস্তার পূর্বক পূর্ণমনোরথ হইয়া কা্ধ্য- 
সিদ্ধি-নিবন্ধন শ্ফীত হইয়া উঠিলেন। মনম্থী 
বানরপ্রবরগ্রণ, লকলেই প্রিয় মংবাদ নিবে- 
দনের নিমিত্ত সমুৎম্বক,দকলেই যুদ্ধ উপন্থিত 
দেখিয়।৷ আনন্দিত এবং সকলেই রামচন্দ্রের 
প্রীতিকর কাধ্য সম্পাদনে কৃতনিশ্চয়। 
বাঁনরগণ এইরূপে লক্ষপ্রদান পূর্বক 
আকাশ ব্যাপিয়া গমন করিতে করিতে দ্রুম- 
লতা"সমাকীর্ণ নম্দনবন-সন্বশ যধুবন-নামক 
বনে উপনীত হইলেন । এই মধুবনে কেহই 
প্রবেশ করিতে পারে না) ইহাতে স্থত্রীবের 
ভূরি পরিমাণে মধু সঞ্চিত আছে; এই বন 
অতীব মমোঁহর ) মহাজ! হুত্রীবের মাতুল 
দধিমুখ নামক মহাঘাছ কপি, এই বন রক্ষা 
করিতেছেন। বানরবীরগণ, বাঁনরাধিপতির 
মনঃ-প্রহলাদন পরম-রমণীয় মখুবনে উপস্থিত 
ছইক্জা পরিদর্শন পূর্ববক যার পর নাই প্রীত 
হইলেন 1 
অন্তর মধুবন-সন্দর্শনে প্র জাদ্ববান 
প্রভৃতি হুরিপ্রবীরগণ,হনূমানের নিকট প্রার্থন! 
করিলে, হনুমান অঙ্গদের -সমীপবরতাঁ হইয়া 
(কহিলেন, খুবরাজ 1 আমরা এক্ষণে পূর্ণ, 


মনোরথ হইয়্াছি ; আম্মাদের কার্য সিদ্ধি | সা 


১৩৫ 


হইয়াছে; আপনি প্রলঙ্ন হইয়] এক্ষণে কিঞ্চিৎ 
পারিতোধিক প্রদান করুন| যুবরাজ অঙ্গদ |. 
মধুর বাক্যে হনূমানকে প্রশংলা করিয়া 
প্রীতহৃদয়ে কহিলেন, বীরবর ! আপনি কি 
প্রার্থনা করেন, বলুন। 

পবননন্দন হনৃমান,অঙ্গদের তাদৃশ বাক্য | 
শ্রবণ পূর্বক জ্ঞাতিগণের সহিত আনঙন্গিত 
হইয়! কহিলেন, হরিরাজপুত্র ! আপনকার 
পিতার এই যে ছুদ্দর্ হ্থরক্ষিত অপ্রতিম মধুবন 
রহিয়াছে, আঁমাদের হৃতুর্লভ তাহার মধু এই 
সমুদায় বানরবীরগণকে পারিতোধিক স্বরূপ 
প্রদান করুন; ইহাই আমার প্রার্থন! 





বষ্টিতম সর্থ। 


মধ্বনবিধ্বংসন | 

বানরপ্রবীর অঙ্গদ, হনৃমানের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! উত্তর করিলেন, বানরগণ ! আপনারা 
সকলে যথেচ্ছ মধু পান করুন। হনূষান কার্ধ্য 
সিদ্ধি করিয়া আপিয়াছেন, ইনি এক্ষণে যে 
কথা যরিবেশ্, তাহ! মদদি অকর্তব্যও ছয়, 
তাহাও আমাদের করা বর্তব্য; মধু পান 
করা ত সামান্য কথা। ধানরগণ, আঙ্গদের 
মুখে তাদৃশ বাকা শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু 
বলয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ূ 

অনন্তর লমুগায় বানর-বৃখপতি, অন্গুচক | | 
বর্গের সহিত মিলিত হইয়া হৃখপতিক্রষ্ঠ [| 
অঙমেম পা রিবা ঠাহার আজো সু | 





এ 


১৩৬ 


মধুবনে প্রবেশ করিলেন । বালিপুত্র ধীমান 
| কুমার অঙ্গদ কর্তৃক অনুমত হরিযৃখপতিগণ, 
জনক-তনয়ার দর্শন ও. সংবাদ শ্রবণ নিবন্ধন 
লাতিশয় হর্ষান্িত হইয়া বৃদ্ধক্রমে লক্ষ প্রদান 
পূর্বক মধুরস-সমাকুল বৃক্ষ সমুদায়ে উপশ্থিত 
হইলেন! তাহার! পরমানন্দে সমুদ্ায় মধুবন 
পুনঃপুন বিলোড়িত করিয়া বাহুযুগল দ্বার 
দ্রোণ-পরিমিত মধু গ্রহণ পূর্বক পান ভক্ষণ 
ও বিনষ্ট করিতে লাঁগিলেন। 

_ অনস্তর বাঁনরবীরগণ, সুগন্ধি স্বর মধু 
পান পূর্বক পরম আনন্দিত ও যদমত্ত হইয়া 
পড়িলেন।. কোন কোন. বাঁনরবীর, মঁধুপান 
পৃর্ধবক মধুপালকে প্রহার করিতে লাগিলেন ; 
কোন কোন বানর, মদমত্ত হুইয়! মধুশিষট 
দ্বারা পরস্পরকে আঘাঁত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ; কোন 'কোঁন বানর, অতিপাঁনে 
র্লাম্ত হুইম্া বৃক্ষমূলে পর্ণ আত্তীর্ণ করিয়া 
বিলু্িত হইতে লাগিলেন; কোঁন কোঁন 
বানরবীর, মধুপানে আনন্দিত ও উদ্বত্তহইয়| 
হাস্য করিতে আরস্ত করিলেন; কোন কোন 
বানরবীর, নিতান্ত মত্ত হইয়! কলহ করিতে 
প্রন্বত্ত হইলেন; কেছ কেহ আনন্দভর্ে 
| নৃত্য করিতে আরস্ত গ্ররিলেন; কেহ কেহ 
তাল দিতে লাগিলেন; কোন কোন বাঁনর, 
মধুপাগে মত হইয়া -মহীতলে শয়ন করি- 
লেন; কোন কোন মধু-পিঙ্গল হুরিযুথপতি, 
বৃক্ষ উৎপাঁটিত করিয়া অপরিতৃণ্ডের ন্যায় 
মধূপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

11. এইনূপে কেছ গান করিতেছেন; কেহ 
|| বিতগায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কেহ নৃত্য 











রামায়ণ? 





করিতেছেন; কেহুহাসিতেছেন ১ কেহ পান 
রুরিতেছেন; কেহ সিংহনাদ ছাড়িতেছেন ? 
কেহ শয়ন করিতেছেন ; কেহ কেহ পরস্পর 
পরস্পরকে ধরিতেছেন; কেহ কেহ মত্ত 
হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে নিপতিত হইতেছেনও 
কেহ কেহ মহীতল হইতে মহাবেগে..বৃক্ষ- 
শাখায় উশ্থিত হইতেছেন ; কেহ অন্য.দিকে 
যাইতেছেন ; অপর বানর হাসিতে হাসিতে 
তাহার নিকট উপস্থিত হইতেছেন; কেহ 
শয়ন করিয়া আছেন) অপর বানর তাহার 
উপরিপতিত হইতেছেন) কেহ গমৰ করিতে- 
ছেন; অপর বাঁনর সহসা তাঁহার সম্মুখীন 
হইতেছেন; কেহ রোদন করিতেছেন; 
অপর বানর রোদন করিতে কর্পিতে তাহার 
নিকট আসিতেছেন ; এইরূপে সমুদয় 
বানর-পৈন্য, মধুপানে মত্ত ও আকুল হইয়! 
উঠিলেন। ইঙ্থাদের মধ্যে মত্ত হয়েন নাই, বা 
মধুপানে পরিতৃপ্ত হয়েন নাই, এমন বাঁনরই 
ছিলেন না। রি 

অনস্ভুর দধিমুখ-নামক বানর, বৃক্ষের 
পুষ্পপত্র ভঙ্গ ও মধুপান করিতে দেখিয়! 
বানরগণকে নিবারণ করিলেন ; প্রমত্ত বানয়- 
বীরগণ, বনরক্ষক বাঁনরবৃদ্ধ দধিমুখকে ভঙ- 
সন! করিতে লাগিলেন। তখন উগ্রতেজা 
দধিমুখ, বানরগণ হইতে বন-রক্ষার্ন নিমিত্ব 
বিশেধরূপে যত্ববান হইলেন। 


& ্ শপ সপ 
স্পা কপ পালার 
তি 


ুন্রকাণ্ড। 


একযষ্িতম ধর্গ। 


দধিমুখ-নিবারণ । 


বাঁনরবীরগণ এইরূপে ঠধুপান করিয়া 
ঘোরতর শব করিতে আরম্তকরিলেন ; কেছ 
কেহ উপবিষ্ট হইয়া! থাকিলেন ; কেহ কেহ 
মদোদ্ধত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন.) 
কোন কোন বানর, বৃক্ষ-শাখায় লম্ঘবান 
হইতে প্রবৃত্ত হইলেন) কোন কোঁন বানর, 
পরস্পর পরস্পরকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাঁগি- 
লেন; কোন কোন বানর, অপরাপর 
বানরের সহিত ত্ত&রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
দধিমুখের আজ্ঞাক্রমে যে সমুদায় মধুপাল, 
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা 
পুনঃপুন নিাঁরণ করিতে লাগিল; বানর- 
বীরগণ তাহা গ্রাহ্ করিলেন না। তাহারা 
মধুপাঁলদিগকে বানু দ্বার দুরে নিক্ষেপ করি- 
লেন, দেবমার্গও দেখাঁইলেন।১ এইরূপে 
মধুপাল বানরগণ ভাড্যমান ও ভীত হইয়। 
[ চণুদ্দিকে পলায়ন করিল। 

অনন্তর মধুপালগণ» ত্রস্ত হৃদয়ে দধি- 
মুখের নিকট উপস্থিত হুইয় কহিল, বানর- 
প্রধীর! হনুমান অঙগগদ প্রভৃতি রাঁনরগণ 
মধুধন ধ্বংস করিতেছে ) এস্থল্যো হা কর্তব্য 
তাহা আপনি করুন; আমাদিগকে, জানু 
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তুলিলেন। এক্ষণে অনেকে এইরাপে বাঠককে পরিহাস করিয়া 
মার বাড়ী দেখাইয়া ধাকেস। , ফেহ কেহ বলেন, টরপৃ্ধর বরিন। 
উর্ধে উৎক্ষেপের মাম দেবমার্গ-পরদর্শন। পাশ্চাত্য রামায়ণের অন্য- 
তম টাকাফার তী্ঘ বলেন, দেবমার্গ শর্থাৎ অপানমা্গ। 
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দ্বারা দুয্নে নিক্ষেপ করিয়াছে, দেবমার্গও | 
দেখাইয়াছে। 

অনন্তর বনপাঁলাধিপতি দধিমুখ, মধুবন- 
ধ্বংস শ্রবণ করিয়া ক্রোধাতিভূত হইলেন) 
এবং তিনি অনুচরবর্গকে আশ্বাপ প্রদান 
করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, আইস আমরা 
গমন করিয়া উত্তম-মধুপান-প্রবৃত্ত অতিগর্বির্বিত 
বাঁনরগণকে বল-পূর্বক নিবারণ করি। 

অনন্তর বনপাল বানরবীরগণ, দধিযুখের 
মুখে তাদৃশ বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক সকলে সঙ 
বেত হুইয়! পুনর্ধবার মধুবনে গমন করিল। 
তাহাদের মধ্যে দধিমুখ, একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
গ্রহণ করিয়। বাঁনরবীরগণের মধ্যবর্তী হইয়। 
বেগে ধাবমান হইলেন। অপর সকলে, 
কেহ লতা, কেহ বৃক্ষ, কেহ প্রস্তর গ্রহণ 
পূর্বক ক্রোধভরে মধুপাঁন-প্রবৃত্ত বাঁনরবীর- 
গণের নিকট গমন করিতে লাগিল ।. তাহারা 
প্রভুর আদেশ হৃদয়ে ধারণ পূর্বক শাল তাল 
ও শিলা প্রভৃতি লইয়! বাঁনরবীরগণের নিকট 
উপস্থিত হইল । হনুমান প্রভৃতি ধানরবীর- 
গণ, দধিমুখকে কুপিত দেখিয়1 ক্রোধভর়ে 
তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। 

এই সময় মহাবল অঙ্গদ, মহাঁধেগ 
মহাবাহু দধিমুখকে বৃক্ষ লইয়! আগমন করিতে 
দেখিয়া ক্োধভরে -ভূজরমুগল ছ্লারা নিগৃহীত |. 
করিলেন; যদিও তিনি মদমত্ত ছিলেন, 
তথাপি রাজ-মাতুল বলিয়া প্মরণপূর্ববক কূপ! | 
করিয়া তাহাকে প্রাণে মারিলেন না) অনস্তর 
সিমি মহাঁধেগে দবিমুখকে ভৃতবে ফেলিয়া 


চিনি বরিলেন কপিবুঞজর অাধীরধ্য ৃ 


চিনির 





্ 
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দধিমুখ ক্ষণকাল বিহ্বল ও মোহাভিসভৃত হই- 
লেন; তাহার বাহু উরু ও মুখ ভগ্ন হইয়! 
গেল; তাহার শরীরে শোণিত-ধারা বিগ- 
লিত হইতে লাগিল। 

বলবান রাজ-মাতুল, ক্ষণকা'ল পরে আশ্বস্ত 
হইয়া পুনর্ধবার ক্রোধভরে কোন বানরকে 
বলপুর্ববক, কোন বানরকে মধুর বাক্যে নিবা- 
রগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দধিমুখ 
কাহাকেও মধুর বাক্য বলিলেন, কাহাঁকেও 
করতলাঘাত করিলেন, কাহারও নিকট গিয়া 
বাগ্যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, কাহারও 
নিকট আর গমনই করিলেন না। পরস্ত মদ- 
মত্ততা-নিবন্ধন অনিবার্ধ্-বেগ, প্রহউ, নির্ভয়, 
উপরোধ-পরিশুন্য বানরগণ বলপুর্ববক নিবা- 
রিত হইয়াও সকলে সমবেত হইয়! দধিমুখকে 
ধরিয়া আকর্ষণ করিয়! লইয়! যাইতে লাগি. 
লেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে 
নখাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন; কেহ কেহ 
দত্ত বারা দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) 
এবং কেহ কেহ পদাঘাত ও কেহ কেহ 
করতলাঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে 


বানরবীরগণ একত্রে হইয়া সেই মহাবল মহা. 


কপি দধিমুখকে সংজ্ঞাশুন্য করিয়া ফেলিলেন। 


বিষিতম সর্গ। 


দধিমুখ-বাক্য। 


শ্রীব হ্থৃত্রীব, 
স্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করি। 





রামায়ণ। 


গ্ণকে কহিলেন, আইস, আমর! সকলে 
মিলিয়! যেস্থানে আমাদের অধিপতি বিপুল- 
ধীমান রামচন্দ্রের সহিত অব. 


অঙ্গদের এই সমুদায় দোষ তাহার নিকট 


নিবেদন করিব। ধর্ষণাসহিষ্ সেই রাজ! 
ইহা শ্রবণ করিলে কখনই এই অত্যাচার 
ক্ষমা করিবেন না। এই মধুধন মহাত্্া হুত্রী- 
বের অতীব প্রিয়তম, পিতৃ-পৈতামহ ও দিব্য) 


দেবগণও কখন ইহা ধর্ষিত করিতে পারেন 


নাই। মহারাজ স্ব্রীব, মধুলুব্ব-গতায়ু এই 


সমুদায় বানরকে, স্থহদ্গণের সহিত প্রাণ ৰ 
দণ্ড বিধান দ্বার! বিন রুরিবেন; এই ছুরা- 
সারা রাজাজ্ঞার বিপরীতাচরণ করিয়াছে; 
রাজা হ্ৃগ্রীব এরূপ ধর্ষণ দ্বার! অমর্যান্বিত 
হইয়! ইহাদের সকলেরই প্রাণ-দণ্ড করিবেন, 
সন্দেহ নাই। 

হরিযুখপতি মহাঁবল বনপাঁল দধিযুখ, 
এই কথা বলিয়া অনুচর বানরগণের সহিত 
গমন করিলেন; অনন্তর ক্ষণকাল পরেই 
যেখানে বানররাজ স্বপ্রীব, রামচক্স্র ও লক্ষম- 
ণের সহিত উপবিষ$ আঁছেন, সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। বানরগণ, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ 
ও স্ুগ্রীবকে দেখিয়া আকাশতল হইতে 
সব্ববংসহা-ধণতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 

বনপালাধিপতি মহাবাছু দধিমুখ, অনুচর 


বানরগণে পরিবৃত হইয়া ভূপৃষ্ঠে অবতরণ 
পূর্বক দীন বচনে মস্তকে অঞ্জলি করিয়! মস্তক | 
ছারা হগ্রাবের চরণতলে নিপতিত হইলেদ। 






বানর-প্রধান দধিমুখ, মধুপাঁন-মত বানর- 
গণের হস্ত হইতে অতিকষে পরিজ্ঞাণ পাইয়! 
নিভৃত ক্ছানে গমন পূর্ব্বক উপস্থিত ভৃত্য- 














সুন্দরকাণ্ড। 





ত্রিষষিতম সর্গ। 
দধিমুখ-নিবেদন | 
অনন্তর বাঁনররাঁজ স্তুত্রীব, দধিমুখকে 
চরণতলে নিপতিত ও উদ্বিগ্রহৃদয় দেখিয়া 
কহিলেন, বাঁনরবীর ! উদ্থিত হও) উত্থিত 
হও; তুমি কি নিমিত্ত আমার চরণে নিপ- 
তিত হইয়াছ ? আমি তোমাকে অভয় প্রদান 
করিতেছি, কি ঘটন।-হইয়াছে, প্রকৃত-প্রস্তাবে 
বল। তুমি সন্তান্ত-হৃদয়ে কি বলিতে ইচ্ছা 
করিয়াছ ? তোমার মনে যাহা! আছে, বল। 
মধুবনের ত কুশল ? তুমি নির্ভয় হইয়া বল, 
আমি শ্রৰণ করিতে ইচ্ছ। করিতেছি। 
মহা প্রাজ্ঞ দধিমুখ, মহাত্ম। স্থগ্রীব কর্তৃক 
আশ্বামিত হইয়া! উত্থান পূর্বক কহিলেন, 
বানররাজ! খক্ষপতি বালী অথব! আপনিও 
যে মধুবন বিমর্দিত করেন নাই, অঙ্গদ, হুনূ- 
মান প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমবেত হইয়া 
অদ্য সেই মধুবন ধ্বংস করিয়াছে । তাহার! 
আমাদের সকলকে দেখিয়া অপমান পুর্ববক 
সেই স্থান হইতে নিরাকৃত করিয়া! মধু ভক্ষণ 
করিয়াছে । পরে আমি এই বানরগণের 
সহিত মিলিত হইয়া প্রতিষেধ করিলাম, 
কিস্ত তাহারা মামার বাঁক্যে কর্ণপাতও করিল 
না, মধুপান করিতে লাগিল। ত]হার1 অধু- 
বন ধ্বংস করিতেছে দেখিয়া আমার ক্রোধের 
উদয় হইল; তখন আমি বাহুবলে নিবারণ 
করিতে প্রন্বত হইলাম ; তাহাতে বহুধংখ্য 
ভীষখাকারবাঁনর এবং অঙ্গদ, লোহিত-লোচন 
হইয়া ক্ষোধভরে লক্ষপ্রদান পূর্ববক আসিয়া 





শ্রবণ করিয়। বাক্য-বিশারদ স্গ্রাীব কহিলেন, 


গণে পরিৰৃত অঙ্গদ, এখানে আগমন করিয়াই 
মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়াছে? 'তাহায়া “বন ভঙ্গ'; | 
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আমাকেই প্রহার করিতে আরম" করিল; 
কেহ কেহনন্ত দ্বারা দংশম করিতে লাগিল, 
কেহ কেহ তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, 
কেহ কেহ ক্রোধভরে গর্জন করিল, কেহ 
কেহভ্র-বিক্ষেপ দ্বার] তত্জন করিতে লাগিল; 
আমার অনুচর বানরগণের মধ্যে, কেছ কেহ 
জানু দ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ যুগ্তি দ্বারা 
আহত হইল, এবং কেহ কেহ বা আকৃষ্ট 
হইয়া পশ্চাৎ দেবমার্গ প্রদর্শিত হুইল। 
এইরূপে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরগণ আমার 
প্রতি অতীব ক্রদ্ধ হইয়া প্রহার করিয়াছে; 
আমার অধীন বনপাঁলগণ, তাড়িত হুইয়! 
ক্রোধাভিভূত হইয়৷ উঠিয়াছে। 

বাঁনররাঁজ। আপনি প্রভু থাকিতে এই 
বনপালগণকে প্রহার সহা করিতে হইল! 
আজ্ঞা ব্যতিরেকে যথেচ্ছাক্রমে সমুদায় মধু 
ভক্ষণ করিল! 

এইরূপে দধিমুখ, বানরপতি হ্হত্রীবের 
নিকট নিবেদন করিতেছেন, এমত সময় পর-- 
বীর-সংহারক মহাপ্রাজ্ঞ লক্ষণ জিজ্ঞাস 
করিলেন, বাঁনররাজ! এই বনপাল বানর 
কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছে ? কি নিমিত্তই 
বা এই বানর দ্রঃখিত ও কাতর হইয়া কথ! 
কহিতেছে ? মহাত্ব। লক্ষণের এই বাক্য 


অল্গদ প্রভৃতি বাঁনরবীরগণ, দক্ষিণ দিক অনু- | |; 
সন্ধান পর্বক আগমন করিয়া আমার মধুবন ; | 
ভঙ্গ ক্ষরিয়াছ্ধে। ছনুমান-প্রভৃতি বানরবীর- |. 
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করিয়াছে ; যথেচ্ছাক্রমে মধুপীন করিতেছে; 
বনপালগণ নিবারণ করিয়শছিল বলিয়া ইহা 
দিগকে কর্ষধিত ও নিশ্পেষিত করিয়া জান 
৭ দ্বার! প্রহার করিয়াছে ইনি মধুবনের প্রভু, 
ইন্টার নাম দধিমুখ ; ইহার বিক্রম সর্ব্বত্র 
বিখ্যাত; পূর্ব্বোস্ত অত্যাচার বলিবার 
নিমিন্তই ইনি এখানে আসিয়াছেন। 

স্বমিত্রীনন্দন ! যুবরাজ অঙ্গদ, হনুমান 
প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমাগত হইয়াই 
রাজাজ্ঞায় অনাঁদর পূর্বক যখন আমার মধু- 
বনে প্রবিষ্ট হইয়াছে; তখন বোঁধ হয়, 
ইহার! দেবী সীতাঁকে দেখিয়া আসিয়াছে, 
সন্দেহ নাই । এইবানরবীরগণ, যখন এখানে 
আসিয়াই মধুপান পূর্বক আনন্দ করিতেছে, 
তখন নিশ্চয়ই দেবী মীতার অনুসন্ধান হই- 
য়াছে। পুরুষসিংহ! এই বানরবীরগণ যদি 
সীতার অনুসন্ধান না পাইত, তাহা হইলে 
কখনই মধুবন ভঙ্গ করিতে পারিত না) 
অতএব নিশ্চয়ই সীতার অনুসন্ধান হা 
থাকিবে, সন্দেহ নাই। 


অনস্তর ধণ্মাত্বা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, স্থপ্রী- 


বের বদন-বিনির্গত এই স্বমধুর বাক্য শ্রবণ 
করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। 
বানররাজ হ্থগ্রীব, ধীমান রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 
প্রহৃস্ট দেখিয়া গীত-হৃদয়ে দ্ধিযুখকে কছ্ছি- 
লেন, বানরবীর ! আমি প্রীত হইয়াঁছি, তৃষি 
মনে কিছু কজোঁভ করিও না। যুবরাজ অঙ্গদ 
কৃতকন্মী; সেযাহা করে, তাহ! আমাকে 

| ক্ষমা করিতে হইবে ;. তুমি শীন্্র গমন কর) 
] | ঘথোচিতরূপে মধুবন রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত 


হও। হনুমান প্রস্তুতি ধানরগণকে বায় 
আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। 

আমি ম্গরাজ-দর্প হনৃমাম প্রভৃতি শাখা 
সগগণকে শীত্েই দর্শন করিতে ইচ্ছা! করি) 
তাহার! লীতার অনুসন্ধান পাইয়াছেন কি 
না, এবং কৃতকাঁধ্য হইয়া আসিয়াছেন কি 
না? তৎসমুদ্ায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত রাঁম- 
চন্দ্র, লক্ষণ ও আমি প্রতীক্ষা! করিতেছি । 


চতুঃযফিতম সর্গ। 


মধুবন হইতে বানরগরণের প্রস্থান । 

বানরবর দধিযুখ, স্তঞ্ীবের এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়! প্রহ্ষ্ট-হৃদয়ে "আমি ধন্য হই- 
লাম !? এই কথা বলিয়া চরণধুগলে প্রণাম 
করিলেন । এইরূপে তিনি স্থত্রীব, রাঁষচন্্র 
ও লন্মমণকে প্রণাঁম করিয়া! বাঁনরগণের সহিত 
লন্ফ প্রদান পূর্বক আকাশপথে উত্থিত 
হইয়া যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, 
সেই স্থানে ত্বরায় গমন করিলেন। পরে 
আকাশপথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া 
মধুবনে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, বানরবীর- 
গণের মদমত্তত| অপনীত হইয়াছে) স্বাভা- 
বিক. অবস্থায় তাহার] ভয়-বিকম্পিত কলে- 
বরে অবস্থান করিতেছেন । | 

অনন্তর দধিমুখ, বানরবীরগণের সন্মান 
ও অন্ধযর্থন! করিয়া কৃতাঙ্জলিপুটে প্রন 
হৃদয়ে, হুমধুর বাক্যে অল্পদফে কহিলেন; 
যুবরাজ ! অজ্ঞান নিবন্ধন হউক বা. আম 
নিবন্ধলই হউক, আমার এই অঙ্ুচরগণ যে 

















সুম্দরকাণ্ড। 
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তোমাকে মধুপাঁন করিতে নিবাঁরণ করিয়াছে, 
তাহাতে ক্রোধ করিও না, অপরাধও লইও 
না। মহাবল ! তুমি যুবরাজ ; তুমি এই মধু- 
বনের ঈশ্বর; এই যুর্খগণ তোমাকে যে সকল 
কথ বলিয়াছে, তাহার নিমিত্ত আমি কৃতাঁ- 
গলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; তুমি এক্ষণে 
দূর দেশ হইতে শ্রান্ত হইয়া আসিয়ান; আপ- 
নার মধু আপনিই পান করিয়াছ; এবিষয়ে 
মুর্খতা-নিবন্ধন যে ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধাচ- 
রণ করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত আমি তোমায় 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । বানরবর ! 
তোমার পিত। যেরূপ বানরগণের অধীশ্বর 
ছিলেন, এক্ষণে স্থুগ্রীবও সেইরূপ, তুমিও 
সেইরূপ । 
প্রভে। ! আমি তোমার পিভৃব্যের নিকট 
গমন করিয়া তোমাদের সকলের এখামে 
আগমন-বার্ত নিবেদন করিয়াছি । এই সমু- 
দায় বানরবীরগণের সহিত তুমি এখাঁনে 
আসিয়াছ শুনিয়া তিনি প্রহৃষ্ট হইলেন, বন- 
ভঙ্গ-বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রুদ্ধ ৰা অসম্ত্ট হই- 
লেন না । তোমার পিতৃব্য বানররাজ শ্ুগ্রীব, 
আমাকে কহিলেন, তুমি সমুদায় বানরবীরকে 
শীঘ্র আমার নিকট আমিতে বল; এক্ষণে যদ 
ইচ্ছ। করেন, বানররাজের নিকট গমন 
করিয়া! সাক্ষাৎ করুন। 
অনন্তর অঙ্গদ, দধিমুখের মুখে তাঁদৃশ 
বিনয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া! বানরবীরগণের হর্ষ 
বর্ধন পূর্ধবক কহিলেন, বাঁনরবীরগণ ! আমার 


| বোধহইতেছে, বানররাজ হ্বত্রীব, সমুদায় | অ 
বাস শ্রবণ করিয়াছেন । এই দবিমুখ যে, 


গমন করিতে ত্বরাহ্থিত হুইয়াছি। 


হর্ষ পূর্বক বলিতেছেন, তাহাতেই সমুদায় 
বুঝিতে পারিতেছি; আমর! সকলে যথেচ্ছ 
ক্রমে মধুপান করিয়া মত হইয়াছিলাম; 
এক্ষণে বানররাজ স্থৃপ্রীবের নিকট গমন কর! | 
আমাদের অবশ্য কর্তব্য;  পরস্ত আপনারা 
সকলে যেরূপ আমাকে রক্ষা! করিয়! আসি- 
তেছেন। এখানেও সেইরূপ প্রতিবিধান করি- 
বেন। আমি আপনাদের অনুগত; আমি 
যদিও যুবরাঁজ ; যদিও আমার আজ্ঞা করি- 
বার অধিকাঁর আছে; তথাপি আপনাঁরাকৃত- 
কর্্মা; আপনারা আমার অনুবান্তা হইবেন। 
মহাবল বাঁনরবীরগণ, অঙগদের মুখে 
তাদৃশ বিনয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া! প্রহ্নট-হৃদয়ে 
কহিলেন, বাঁনরবর ! প্রভূ হইয়া আঁপনকাঁর 
ন্যায় কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ বাক্য ধলিতে 
পারে ! সকল ব্যক্তিই এঁশরর্ধ্যমদে মত হইয়া, 
আমিই প্রভূ, এইরূপ মনে করে। আপনি 
যাহা কহিলেন, তাহ! আপনকারই অনুরূপ 
বাক্য হইয়াছে; পৃথিবীস্থ অন্য কোন 
ব্যক্তিতেই এরূপ রিনয়-বাক্য সম্ভাবিত নহে । 
অঙ্গদ ! আপনকার যতদুর নত্রতা, তাহাতে 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, আপনকার ভবি- 
ফ্যতে মঙ্গল হইবে। প্রাজ্ঞ! বানরখীর- 
গণের অধিপতি ছুদর্ষ গরীব, ষে স্থানে অব- 
স্থান করিতেছেন, আমরাও সেই স্বানে | 
হরি |: 
শার্দুল! আমরা প্রক্কৃত কথা বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। আপনি প্রথমত না বলিলে |: 
আমাদের মধ্যে কাহারও উচিত নঙ্থে তং | 
অপ্ডে কোন কথা কহে 1 
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রামায়ণ। 





বাঁনরবীরগণ এইরূপ বলিলে, অঙ্গদ 
নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহাই 
হউক বলিয়৷ আকাশপথে লক্ষ প্রদান করি- 
লেন; অন্যান্য হরিযুথপতিগণও তাহার 
পশ্চণৎ পশ্চাৎ উৎপতিত হইয়৷ আকাশতল 
নিরাকাশ করিয়। ফেলিলেন। 

মহাবেগশালী মহাবীর বাঁনরগণ, অন্বর- 
তলে উত্থিত হুইয়া বায়ু-পরিচালিত বারি- 
ধরের ন্যাঁয়, ঘোরতর নিনাদ করিলেন। 


পঞ্চষষ্টিতম সর্গ 








সুগ্রীব-বাক্য। 

বানররাজ স্থগ্রীব, বানরবীরগণের আগ- 
মন-বার্তা শ্রবণ করিয়। শোক্ষাভিভূত কমল- 
লোচন রামচন্দ্রকে কহিলেন, বয়স্য ! আশ্বস্ত 
হউন; আপনকার মঙ্গল হউক; সীতার 
অনুসন্ধান হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যদ্দি অনু- 
সন্ধান না হইত, তাহ! হইলে বাঁনরগণ কখনই 
সময় অতিক্রম করিয়! আমার নিকট আগমন 
করিতে পারিত না । মহাবাহু বানরপ্রবীর 
যুবরাজ অঙ্গদ, যদি কৃতকার্য ন৷ হইয়া! আমার 
নিকট আসিত, তাহা হইলে দীনবদন শ্রাস্ত 
ছুঃখিত-হৃদয় ও উত্সাহ-শুন্য হইয়। পড়িত। 
যদিদেবী মীতাকে দেখিতে না পাইত, তাহা 
হইলে বানরবীর অঙ্গদ, পূর্বব-পুরুষগণ কর্তৃক 
সরক্ষিত পিতৃ-পৈতামহ মধুবন, কখনই ভঙ্গ 
করিতে পারিত ন1। 

রামচন্দ্র! আশ্বস্ত হউন; কৌশল্য। 
| শুভক্ষণেই হৃসস্তান প্রসব করিয়াছেন! 


ইহাদের মধ্যে হনৃমানই দেবী সীতাকে 
দেখিয়া আসিয়াছে, সন্দেহ নাই। হুনুমীনের 
ন্যায় আর কোন ব্যক্তিই ঈদৃশ কার্য সাধনে 
সমর্থ নহে । এ দেখ, অঙ্গদ প্রভৃতি বনচারী 
বানরগণ দর্প-নিবন্ধন উগ্রবেগে আগমন করি- 
তেছে? ইহারা যদ্দি কৃতকাধ্য হইতে ন! 
পারিত, তাহা হইলে কখনই ইহাদের ঈদৃশ 
পরাক্রম দুষ্ট হইত না। ইহারা যখন বন 
ভঙ্গ করিয়া মধুভক্ষণ করিয়াছে, তখন জান- 
কীকে দেখিয়া আপিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
রঘুনন্দন ! দ্বিবাকরে যে রূপ তেজ অব্যভি- 
চরিত রূপে অবস্থান করে, হনুমানেও সেই 
রূপ ব্যবসায়, শৌর্ধ্য, বুদ্ধি ও সিদ্ধি, অবিচ- 
লিতরূপে অবস্থান করিতেছে। 

রামচন্দ্র ! যেখানে জান্ববান নেতা, অঙগদ 
সেনাপতি, হনুমান অধিষ্ঠাতা, সেখানে কার্ধ্য- 
ফল কখনই অন্যথা হইতে পারে না) উহার 
কাধ্য-পিদ্ধি করিয়! আনিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
বিক্রমশালিন ! এক্ষণে আর চিন্তা করিবেন 
ন।; নিশ্চয়ই দেবী সীতার অনুসন্ধান হই- 
য়াছে! 

এই নময় আকাশতলে কিলকিলা-শব্দ 
হইতে লাগিল ; বোধ হইল যেন, হনুমানের 
অপাধারণ কণ্মে প্রহ্থট, কিক্ষিদ্ধ্যায় উপাগত, 
শব্দায়মান বানরগণ, কার্য্যপিদ্ধি, নিবেদন 
করিতেছে। বানররাজ স্থগ্রীব, বানরগণের 
কিলকিলা-শব্দ শ্রবণ করিয়। আনন্দিত হৃদয়ে 
লাঙ্গল স্ৃদীর্ঘ ও আকুঞ্চিত করিয়! বলিলেন। 


এই সময় রামচন্দ্র-দর্শনাভিলাষী বানরগণ, 


বানরবীর হনুমানকে ও অঙ্গদকে পুরোধর্তী 








ত্র 


ৰা. করিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙগদ ্রদ্থৃতি 


বানরবীরগণ, প্রফুল্পব্ধনে বানররাজ স্থ্ী- 
[বের ও. রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হই- 
লেন । মহ্াবাু হনুমান, বিনীতভাবে স্থগ্রী 
বকে প্রণাম করিয়া কমললোচন রামচন্দ্র 
| চব্ণ বন্দন করিলেন। পবননন্দন হুনুমানই 
নিশ্চয় কাধ্য-সিদ্ধ করিয়াছেন, অনুমান 
করিয়! হুত্রীব ও লক্ষ্মণ, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে 
তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

শক্র-সংহারক মহাঁনুভব রামচন্দ্র, পরম- 
প্রীত. হইয়া বুমানের সহিত হনুমানের প্রতি 
ুনিধ দৃষ্টিপাত করিলেন। 


ফটয্ভিতম নর্গ। 


_ অভিজ্ঞান-মণি-সমর্পণ। 


 ধানরবীরগণ, প্রতজ্রবণ-পর্ব্বতে উপস্থিত 
হইয়া মহাবল রামচন্দ্র লক্ষমণ ও স্বগ্রীবের 
চরণে প্রণিপাত পূর্বক যুবরাজ অঙ্গদকে 
পুরোবন্তাঁ করিয়া, সীতার অনুসন্ধান-বৃত্বাস্ত 
| ঝুলিতে আরস্ত করিলেন । রাবণের অন্ত £পুরে 
চি দেবী, সীতার অবরোধ, রাক্ষসদিগের তর্জন, 
| রামচন্দ্রের প্রতি দেবী সীতার অসাধারণ অনু- 

| ক্াগ,.শীতার সহিত রাবপের সময় নির্ধারণ, 
দা পইসযয বৃত্াত্ত)বানরগণ রামচন্দের নিকট 
রানি বখন গুনিবেন যে,সীত! অক্ষত 
রষিযাছেন, হখন;তিনি কহিলেন, বারী 
গর. যেছী “নয়া, কোখার.. রছিয়াছোদ। 


আমার প্রতি ভাহান্ন কিরূপ অনুরাগ! ু দি. |. 
এই সমুদায় আমাকে বিস্তারিতন্ধগে বল. 8. রা 


বানরমুখপতিগণ, রায়চন্দ্রের এই বার, | |. 


শ্রবণ করিয়া তাহার সমক্ষেই: লীতা-বৃতা” | | 
স্তজ্ঞ হনৃমানকে 'সীতা-বত্তাস্ত-কখনে নিমুক্ত 
করিলেন। বাক্য-বিন্যাস-কুশল পরন্নন্নন |. 
হনুমান, বানরবীরগণের তাদৃশ বাক্য অবশ 


করিয়৷ সীতার অনুসন্ধ[ন-বিষয়ক বৃত্বাস্ত সমু |. ৃ 


দায় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কহিলেন, 
রামচন্দ্র! আমি সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত 
সমুদ্রে লঙ্ঘন পূর্বক আকাশপথ অবলম্বন 
করিয়। ছুরাত্মা! রাবণ কর্তৃক পরিপালিত লঙ্কা- 
পুরীতে গমন করিলাম। এই লঙ্কাপুরী সমুদ্রের 
দক্ষিণ তীরে রহিয়াছে; সেই স্থানে রাবণের 
অস্তঃপুর-মধ্যে সাধবী দেবী সীতা, আপনা- 
তেই প্রাণ-মন সমর্পণ পূর্বক বাঁদ করিতে- 
ছেন। আমি দেখিয়াছি, বিকৃতাঁকার! রাক্ষ- 
সীর! প্রমদাবনের চতুর্দিকে থাকিয়া তাহাকে | 
রক্ষা করিতেছে; তাহার! দেবীকে পুনঃপুন || 
তজ্জরন করিতেছে; হ্ুখোচিতা৷ দেবী সীতা, || 
রাক্ষমীগণ-মধ্যে যার পর নাই ছুঃখে কালা 

তিপাত করিতেছেন ! 


কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। দেবী সীতা, এক |. ৃ 


বেদী ধারণ পূর্ববক কাতর হৃদয়ে আপনাত্বেই | | 


চিত সমর্পণ করিয়া সর্বদা আপনাকেই ধ্যান |] 


করিতেছেন। হিমাগমে পল্সিনীর ম্যায় 


তাহার স্থকোমল। শরীর, ভূমিশয্যায়.বিবপ্ধ 
হইয়া শিয়াছে! তিনি,ছুরাত়। রারগ, 
পরাূখী, হইয়া ,গ্োগপরিত্যাগে কুমির 





রাবণ তাহাকে || 
অস্তঃপুরে রুদ্ধ! করিয়৷ রাক্ষসীদিগকে. রক্ষা; |] 





/ 
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হইয়াছেন। রধুনন্দন! আমি অনেক কৌশলে 
ভীঁহাঁর সহিত আলাপ করিয়াছি; প্রথমত 
সামি ধীরে ধীরে রদুবংশের যশোবর্ণন 
করিতে আরম্ত করিলাম; তাহাঁতেই দেবী 


1 লীতার বিশ্বাস জন্মিল ; পরে আমি তাহার 


সহিত কথোপকথন. করিলাম এবং যাহা 
মাহা ঘটন| হইয়াছে, তৎসমুদায়ই . জানা- 
ইলাম। আঁপনকার সহিত হ্থগ্রীবের সখ্য- 
ভাব শ্রবণ করিয়া তিনি যার পর নাই আন- 
ন্দিতা হইলেন। 

পুরুষপিংহ ! দেবী সীন্তার যেরূপ বিনয়, 
যেরূপ সদাচার, যেরূপ মাহাত্ম্য ও আঁপন- 
কার প্রতি ঘতদুর ভক্তি; তাহাতে তিনি 
নিজ তেজে রাবণকে ও সমুদায় রাক্ষসকুলকে 
ফে ধ্বংস করিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য ! 
পুরুষলিংহ 1 অতি-উগ্রতপঃ-সম্পন্না, পতি- 
ভক্তি-পরায়ণা মহাভাগা জনকনন্দিনীকে 
আমি এইরূপ দেখিয়াছি। 

অনভ্তর মহাবীর হনুমান, রামচন্দ্রকে 
তেজোনগুল-সমুস্তাসিত দিব্য চুড়ামণি প্রদান 
করিল! ক্তাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রঘুনাথ ! 
শোক-বাম্প-পরিদুতা রমণীরদ্বতৃতা সীতা, 
'রাক্ষমীদিগকে' কিঝিৎ দুরবর্তিনী দেখিয়। 
যাকে কহিলেন, হনুমন! ভুমি এখানে যাহা 


'যাছা দেখিয়াছ, রাক্ষস্দিগের যেরূপ তর্্জন 


এবং রাক্ষমরাজের যেরূপ ভীষণ গঙ্জরন শুনি- 
মাছ, ততৎনমুষ্ধায় সত্্য-পরাঁক্রম মরসিংহ রাম- 
চঞ্জরের নিকট নিবেন করিবে ১ এবং ইহা 


1 ঘলিবে যে'দুরাতী'রাধণ, আর ছুই মাস 
5]. টং ১ রহ ০ 


নির্ধারণ দিনার জার; ক বিজন 
ন্পর্ধবক রাক্ষা করিয়া মহাতায়ামচঞ্জের. 


হন্ডে প্রদান করিবে প্রেখং আমার বাধ্যাছু- । | 


সারে সত্রীবের 'সমক্ষেই তাহাকে বিষে, ্ 
এই দিব্য চূড়ামণি আমি : বত্বসহকাঁরে |. 
রক্ষ1! করিয়াছিলাম; এক্ষণে আপনকার 
নিকট পাঠাইয়া দিলাম; এতদিন আমি 
এই চুড়ামণি দর্শনে জীবন ধারণ করিয়া. 
ছিলাম। ্‌ 

দেবী সীতা! পুনর্ধ্বার কহিলেম, বায়- 
নন্দন! তুমি নরসিংহ রামচজকে ধলিবে, 
আপনি যে আমার ললাঁটে মনঃ শিলার 
তিলক দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া 
দেখুন //রাবননন্দন! তুমি এখানে যাহা 
যাহা।তি, ধলে, তৎসমুদায় যত্বপূর্্বক রাষ- 
চট্কেখনঈকট নিবেদন করিবে । আমি যে 
এই সমুজ্বল বারি-ম্ভৃত চূড়ামণি প্রেরণ 
করিতেছি, ইহা দর্শন করিয়া আমি ব্যসন- 
কালেও প্র হইয়! থাকি । আর্ধ্য ! আমি 
আর এক মাস মাত্র জীবন ধারণ করিব ; 
আমি য়াক্ষনদ্দিগের বশবর্তিনী হুইয় যেরূপ 
ক্লেশরাশি ভোগ করিতেছি, তাহাতে এক 
মাসের অধিক 'আঁর জীবন ধাঁরধ করিতে | 
কখনই লমর্থ হইব না। 

রঘুনাখ। চিত্রকূট পর্বতের উত্তরাংশে 
মলোহর পিখরে যে ঘটন। হইয়াছিল, দেবী 
সীত! সেই অভিজ্ঞানটিও শ্রেরণ করিগাছেন। 
আবণ করুন। একটা হায়স মাংল' লইট়1 
['াইতেছিম্.এবং বৈদেহীর প্রতিও নাডটা- 


ৰ কাহিল; আপনি দেই টাকে 
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সুন্দরকাণ্ড। 


'দ্বমনের নিমিত্ত ইষীকান্ত্র নিক্ষেপ করিয়া- 


ছিলেন; আপনি দেবী সীতার নিমিত্ত 
একট! কাকের প্রতিও ইধীকান্ত্র প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন ; এক্ষণে দাঁরাঁপহারী ত্রুর 
পাপাত্মা! এই রাক্ষলকে কি জন্য সেইরূপ 
নিপাতিত করিতেছেন না! ম্বগীর ন্যায় 
উৎফুল্ল-লোচন! রাবণের অন্তঃপুরে নিরুদ্ধা 
ধর্্মজ্ঞ। ধর্মমচারিণী সীতা, আমাকে এই সমু- 
দায় বলিয়! দিয়াছেন.। 

রঘুনন্দন! এই আমি আপনকাঁর নিকট 
সমুদায় বিবরণ যথাযথ নিবেদন করিলাম ; 
এক্ষণে কিরূপে সমুদ্র পার হওয়! যায়, তাহার 
উপায় চিন্ত! করুন| রঘুনাঁথ ! সমুায় সৈন্য 
যাহাতে ঘোর ছুষ্পার সাগর উতীর্ণ হইতে 
পারে, অবিলম্বেই তাহার কোন উপায় 
দেখুন। 


সস 


| সগ্তষঞ্টিতম সর্গ। 


রাম-পরিদেবন। 

পবনতনয় হঘৃমান, এইরূপ বাক্য কহিলে 
রামচন্দ্র সেই চড়ামণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন । অনন্তর রামচন্দ্র 
শোঁকাকুলিত হৃদয়ে বাম্পপূর্ণ-লোচনে সেই 
চূড়ামণি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ধেচ্ছু 
যেমন বসের প্রতি বসল! হইয়! ছুগ্ধ ক্ষরণ 
করে, সেইরূপ এই মণিরত্বও আমাঁকে বৈদে- 
হীর দর্শন প্রদান করিতেছে ।. আমার যখন 


বিবাহ হয়। সেই দময় আমার শ্বশুর আমার 
শ্বঞ্রুর হুন্ত হইতে লইয়া বৈদেহীকে যৌতুক" 
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স্বরূপ দিবার নিমিত এই মণিরত্ব আমার 
পিতার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন; এই 
মণিরত্ব দেবী সীতার মস্তকে নিবদ্ধ হই! 
যার পর নাই শোভা-সম্পাদন করিয়াছিল; |, 
এই মণি বারি-সম্ভতৃত ও মহামুল্য ; পুর্বে 
ধীমান দেবরাজ পরিতুষ্ট হইয়। রাজর্ধি 
জনককে ইহ প্রদান করিয়াছিলেন ;- এই 
মণিরত্ু দেখিয়! বৈদেহী-দর্শনের ন্যায় অদ্য 
জনকেরও দর্শন হইতেছে । প্রিয়তম! জানকী, 
বহু দ্রিন অবধি এই মণিরত্ব ধারণ করিয়! 
আসিতেছেন; এতদ্দর্শনে বোধ হইতেছে যে, 
আমি যেন প্রিয়তমাকেই দেখিতেছি। 
রামচন্দ্র পুনর্ববার কহিলেন,সৌম্য! সীতা 
কি বলিয়াছেন, পুনর্বার বল। আমি শোঁকী- 
নলে দগ্ধ হইতেছি, বাক্যরূপ সলিলে 
আমাকে অভিষিক্ত কর। হনুমন! ইহা 
অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে, 
বৈদেহী আগমন করেন নাই, কেবল এই 
বারি-সম্ভব মণিরত্ব আসিয়! উপস্থিত হইল! 
দেবী সীতা যদি এক মান কাল জীবন ধারণ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি চির- 
জীবিনী হইবেন বটে, কিন্তু আমার বোধ 
হইতেছে, সীতা ব্যতিরেকে আমি আর ক্ষণ- 
সাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব ন!। 
পবননন্দন ! যেখানে আমার প্রিয়তমা সীতা! 
রহিয়াছেন, আমাকেও সেই হ্থানে লইয়। | 
চল; আমি দেবীর সংবাদ পাইয়াছি, আনন | 
যুহূর্তকালও স্থির থাকিতে পারিতেছি ন। 1 
পবননন্দস ! আমার সেই হতোশী ভীরূ.. 
সীতা, .একাকিনী কিরূপে ঘোর গয়ামক 
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রামায়ণ! 





রাক্ষমীগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন! 
শরৎবালীন শুরুপক্ষীয় চন্দ্র, মেঘে আবৃত 
হইয়! যেরূপ শোভাহীন হয়, জানকীর বদন- 
| চন্দ্রও যেইরূপ ঘোর রাক্ষলগণে পরিরৃত 
হইয়া শোভা-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে, সনেহ 
নাই। 

মারতে ! সীতা কি বলিয়াছেন, আমাকে 
বল। তুর ব্যক্তি যেরূপ ওষধ দ্বার জীবন 
ধারণ করে, মেইরূপ আমিও তোমার মুখে 
দেবীর সংবাদ শুনিয়াই জীবন ধারণ করিব। 
হমূমন ! মদ্বিরহছিত। বরারোহ। প্রিয়তষ 
সীতা, সেই মধুর বাক্যে আমাকে কি বলিয়া- 
ছেন, বল। 


অফষ্টিতম সর্গ। 


পির? 
হুনুমদ্বাক্য। 

স্রীমান রামচন্দ্র, এই রূপ জিজ্ঞাস! 
করিলে হনুমান অভিজ্ঞান স্বরূপ পূর্্ব-রতাস্ত 
পুনর্ধবার বর্ণন করিতে আরভ্ত করিলেন এবং 
কহিলেন, পূর্বেবে এক সময় জানকী আঁপন- 
কার সহিত শয়ন করিয়াছিলেন; পরে উখ্থিতা! 
হইলে একটি বায়ন আদিয়! ভাহার স্তন- 
মধ্য বিদারিত করিয়া! দিল) আপনি তখন 
দেবীর ক্রোড়ে শয়ন পুর্ববক নিদ্রিত ছিলেন) 
কাক: পুনর্ববার আমিয়। দেরীকে, ব্যখিত 
করিল; এইরূপে ফাক, এক এক বার 
| উজ্ভীন হইয়। যায়, পুনরায় আঙিয়? দেবীর 
0.1 স্তনমগ্ডল বিদারণ করে | আপনকা'র শরীরে 


রক্তবিন্দু নিপতিত হইল; . আপমিও জাগ- 
রিত হইলেন; বায়স কর্তৃক পুনঃপুন প্রপী- 
ডিতা সীতাও আপনাকে জাগাইলেন ও 
সমুদায় কহিলেন; তখন আপনি দেখিলেন 
যে, তীহার স্তনমগ্ডল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে; 
তখন আপনি মহাবিষ সর্পের ন্যায় ক্রোধ- 
ভরে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 
কহিলেন, ভীরু! কোন্ ব্যক্তি নখাগ্র দ্বার! 
তোমার স্তনমগ্ডল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে ? 
কাহার এতদুর সাধ্য যে, ক্রুদ্ধ পঞ্চবন্তু 
সর্পের সহিত ক্রীড়। করে ! পরে আপনি 
নিরীক্ষণ পূর্বক দেখিলেন, সীতার . সম্মুখে 
বায়স সম্মুখীন হইয়। রহিয়াছে তাহার তীক্ষু 
নখ রুধিরে লিগ । এই শ্রীমান পক্ষিরাজ 
বায়ম, দেবরাজের পুত্র; এ সর্ববদ। বর্ষাকালীন 
জলধারার মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে; 
এই বায়সের গতিবেগ পবনের সদৃশ । 
মহাবাহো ! অনস্তর আপনি ক্রোধতরে 
নয়ন পরিবর্তিত করিয়া সেই ছুট কাকের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তখন আঁপনকার 
মতি হইল যে, এ ছুষ্টরে বিনাশ করেন। 
অনন্তর আপনি দর্ভাসপন হইতে একটি দর্ড 
গ্রহণ করিয়া তাহ! ইযীকান্ত্র-মন্ত্রে সংস্কার, 
করিলেন দর্ভ প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিল) আপনি 
কাকের প্রতি সেই দর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। 
অনন্তর সেই প্রদীপ্ত ইবীকান্ত্র, কালাগির 
ন্যায় প্রন্থলিত হইয়া বাঁযর়ষের অভিমুখে ধাঁব- 
মান হইল; বামন পলায়ন করিতে আর্ত .. 


করিল? ইবীকান্্রও গশ্চাৎ পল্চাৎ চরিল । 


এঁ বাপ, 'পিতার নিকট, ফেবস্গপের 'নিকট 








সুন্দরাকাণ্ড। 
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ও. মহর্ষিগণের নিকট গমন করিল, পরস্ত 
জ্রিলোকের মধ্যে কেহই তাহাকে রক্ষা 
করিতে পারিল না। পরিশেষে কাক, আপ-* 
নাঁকে শরণাগত-বৎসল জানিয়৷ আপনকারই 
পদতলে নিপতিত হইয়া শরণাপন্ন হইল; 
এই কাক যর্দিও বধার্, তথাপি আপনি দয়! 
প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, আমি যে অন্ত্ 
প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বিফল করিবার 
ক্ষমতা আমারও নাই; অতএব বাঁয়স! 
তোমার যে অঙ্গ নষ্ট হইলে কোন হানি 
না হয়, এমত একটি অঙ্গ পরিত্যাগ কর। 
বায়ম কাতর হুইয়া একটি চক্ষু পরিত্যাগ 
করিতে সম্মত হইল; তখন আপনি সেই 
ইষীকাস্ত্রে তাহাঁর দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করি- 
লেন। 

রামচন্দ্র ! অনন্তর কাক, আপনাকে ও 
মহারাজ দশরখের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া 
কাপনকার নিকট রিদায় লইয়া! নিজ নিকে- 
তনে গমন কাঁরিল। মহাবীর রামচন্দ্র! আপনি 
এতদূর অস্ত্র-শস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ শত্ববান ও বল- 
বান হুইয়াও কি নিমিত্ত রাক্ষমগণের প্রতি 
অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন ন! ! রঘুনন্দন ! 
নাগগণ, গরন্ধবর্বগণ, অস্থরগগ-ব! মরুদগণ, ইই- 
দের মধ্যে কোন ব্যক্তিই সংগ্রাম-্ভূমিতে 
আপনকার,শরবেগ সহ করিতে সমর্থ নহেন 
যদ্দি আমার সন্ত্রম রক্ষা করা অন্ধিপ্রেত হয়, 
তাহা! হইলে ..কি নিমিত্ত আপনি বীর্ধ্বান 
হুইয়াও তাঁক্ষ শর-নিকর দ্বার! রাক্ষপকুল ক্ষয় | 


করিতেছেন না? পক্রদংহারী মহাবীর মহা" | . 
আ্বতি লক্ষণ, কি: নিছিত -জাতার - নাঙদেশ: 


লইয়া আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না ! দেব- 
গণেরও ছুদ্ির্ষ, অনিল ও অনল সদৃশ তেজঃ- 
সম্পন্ন পুরুষদিৎহ রাম'লঙ্গমণ, অসীম-শক্তি- 
সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে উপেক্ষা 
করিতেছেন! আমার বোঁধ হয়, পূর্ব" 
জন্মে আমি অনেক পাপ করিয়াছি, সন্দেহ 
নাই ) নতুবা শক্র-সংহারী রামচন্দ্র ও লক্ষণ, 
ক্ষমতাপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত আমার মুখাঁ- 
পেক্ষা করিতেছেন না! 

আমি আর্য বৈদেহীর মুখে তাদুশ করুণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। পুনর্ববার কহিলাম,দেবি ! 
আমি শপথ পুর্ববক সত্য করিয়া বলিতেছি, 
আপনকার নিমিত্ত রামচন্দ্র নিরন্তর শোকে 
অভিভূত হুইয়া আছেন ! রাঁমচন্দ্রের ছুঃখে 
অভিভূত হইয়া! লক্ষমাণও সর্বদা পরিতাঁপ 
করিতেছেন ! আমি বহুকষ্টে আঁপনকাঁর দর্শন 
লাভ করিলাম ; কাল অপরিহরণীয় ! দেবি! 
অল্পকাল-মধ্যেই আপনি এই ছুঃখ-সাগরের 
পর পাঁরে উত্তীর্ণ হইবেন | আপনকাঁর দর্শ- 
নের নিমিভ নিয়ত সমুৎস্থক অনিন্দিত নর- 
শার্দুল রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষণ, ত্বরায় || 
আমিয়! এই লঙ্কাপুরী ভন্মসাৎ করিবেন | | 
বরাকোছে! তিনি সংগ্রামস্থলে জ্ররবর্ধদা . | 


রাঁবণকে সবাঁন্ধবে বিনাশ করিয়া! আপনাকে | | 


নিজ পুরীতে লইয়া যাইবেন। অনিদ্দিতে | | 
রামচন্দ্র যাহ! চিনিতে পারেন, যাহ! দেখির্পে | | 


| রামচন্দ্রের অস্তঃকরণে প্রীতি হয়, শরয়ত | 


৷ কোন অতিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। | | 
অনস্তর:দেবী সীতা, চতুর্দিক নিরীক্ষপ | | 


| স্ব বেত এখিত এই বিগ | 
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রামায়ণ 





উদ্মোচন করিয়া আমার হস্তে প্রদ্দান করি- 
লেন। রঘুনন্দন! আমি আপনকার নিমিত্ত 
দেবীর নিকট চুড়ামণি লইয়া অবনত মস্তকে 
প্রণাম পূর্ধ্বক ত্বরান্িত হইয়া এখানে আগ- 
'মন করিতেছি । বরবর্ণিনী সীতা, আমাকে 
আগমন করিতে উদ্যত ও বর্ধমান-কলেবর 
দেখিয়া কাতর হইয়া অশ্রপূর্ণ মুখে বাচ্প- 
গদগদ বচনে কহিলেন, তুমিই ধন্য,তুমিই অনু- 
গৃহীত, তুমিই ভাগ্যবান ; তুমিই অদ্য কমল- 
লোচন মহাবাছু রামচন্দ্রকে এবং মহাকীর্তি 
যশম্বী দেবর লক্ষমণকে দেখিতে পাইবে । 
হ্বমধ্যম] জনকনন্দিনী সীতা, এই কথা! 
কহিলে আমি উত্তর করিলাম, দেবি! আমার 
পৃষ্ঠে আরোহুণ করুন, আ'র বিলম্ব করিবেন 
না; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অদ্যই আপ" 
নাকে পৃথিবীপতি রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও স্বগ্রী- 
বের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়! দিব। দেবী 
কহিলেন, বানরবর ! আমি যে ইচ্ছা পুর্ববক 
তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব, তাহা ধর্মা- 


সঙ্গত নহে। রাবণ যখন আমার গাত্র স্পর্শ 


করিয়াছিল, তখন কি করিব, আমি অবশ; 
কাল আমাকে পরিগীড়িত করিয়াছিল! সে 
স্থলে আমি কি করিতৈ পারি! বানরপ্রবীর । 
এক্ষণে ভুমি রাম-লক্ষমণের নিকট গমন কর। 
অনস্তর আমি লক্ষপ্রদানের উদ্যোগ করিলে 
সীত পুনর্বার কহিলেন, হুনৃমন ! পিংহ- 
বিজ্লাস্ত রামচন্দ্র ও লক্ষণের নিকট এবং 
অমাত্যগণ-পরিবৃত স্তুগ্রীবের নিকট আমার 
কুশলবার্তী বলিবে। মহাবাছু রামচন্দ্র, 


যাহাতে আমাকে এই মহাছুঃখধার্ণৰ হইতে 





উদ্ধার করেন, তাহা করিবে। হরিপ্রবীর ! 
তুমি পুরুষসিংহ রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া! 
আমার এই তীব্র শোক ও রাক্ষসীদিগের | 
তগ্সন-বৃভাম্ত সমুদায় নিবেদন করিবে ; 
তোমার পথে মঙ্গল হউক। 

রাজনন্দিনী আর্ধ্যা দেবী জানকী, অভি- 
জ্ঞানের নিমিত্ত আমাকে এই সমুদাঁয় বলিয়া 
ছেন; আপনি এই কথিত বিষয় সমুদায় 
শ্রবণ পূর্ববক বিবেচনা করিয়৷ যাহাতে শীত্রই 
সীতা লাভ করিতে পারেন,তদ্বিষয়ে যত্ববান 
হউন। 


০ 


একোনসগ্ততিতম সর্গ ৷ 





হনূমদ্বাক্য। 

রঘুনন্দন ! আমি যখন লক্ফ প্রদান করি, 
তখন দেবী সীতা, আঁপনকাঁর সৌহার্দ ও 
স্নেহ স্মরণ পর্ববক পুনর্ববার আমাকে কহিলেন, 
মহাবীর! যদ্দি তুমি আমাকে পৃজ্য বলিয়া 
মনে করিয়া! থাক, তাহা হইলে এই স্থানে 
কোন নিভৃত প্রদেশে এক দিন অবস্থান 
কর; অদ্া বিশ্রাম করিয়া কল্য গমন 
করিবে। আমি নিতান্ত-হতভাগিনী! তোমাকে 
দর্শন করিলেও আমার অসীম শোক, ক্ষণ- 
কালের নিমিত্ত অপনীত ছইযে। হরি- 
শার্দুল! তুমি গমন রুরিলে যত দিন ন! 
পুনংপ্রত্যাগত হইবে, তত দিন আমি জীবন- 
ংশয়ে থাকিব, লন্দেহ নাই। মহাবীর! 
তোমার অদর্শনে আমার পুনর্বধার সম্তাঁপ | 
বৃদ্ধি হইবে ! এই মন্দভাগিনী নিম্ন ছুঃখ | 








সুন্দরকাণ্ড। 





১৪১ 





ভেঃগ্গ করিতেছে! কিন্তু তোমার অদর্শনে | যাহাতে তীহার. অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ 


| এই আর একটি নুতন ছুঃখ উপস্থিত 
হইবে! 

মহাঁবার ! আমার আর একটি সন্দেহ 
উপস্থিত হইতেছে যে, তোমার ন্যায় মহা- 
বীর খক্ষ-বাঁনরগণ, রামচন্দ্রের সহায় হইয়া- 
ছেন বটে,কিস্ত রাম-লক্ষষণ এবং সমুদায় বানর- 
সৈন্য, কিরূপে ছুষ্পার মহাসাগর পার হুই- 
বেন ? আমার বোধ হয়, সাগর-লঙ্ঘন বিষয়ে 
তুমি, গরুড় ও পবন, কেবল এই তিন জনের 
মাত্র সামর্থ্য আছে। বানরবর ! তুমি সকল 
কার্য্েই হ্থনিপুণ ; এক্ষণে এই ছুফর কার্ধ্যে 
সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে ; এবিষয়ে তুমি 
কি মীমাংসা কর? শত্রসংহারিন! তুমিই 
একাকী সমুদায় কার্য সাধন করিতে পার; 
তুমি একাকীই সমুদায় রাক্ষন সংহার পূর্বক 
আমাঁকে লইয়। যাইতে সমর্থ; কিন্তু আমার 
এইবূপ অভিপ্রায় যে, রামচন্দ্র যদি সসৈন্যে 
আগমন পূর্বক সংগ্রামে রাবণ বধ করিয়! 
আমাকে নিজপুরীতে লইয়া! যান, তাহা 
হইলেই তাহার যশস্কর কার্ধ্য কর! হয়। 


| | এই পামর রাক্ষসরাজ, মহাবীর রামচন্দ্রের 


অলমক্ষে যেমন আমাকে গোঁপনে বল পূর্ববক 
| হরণ করিয়। আনিয়াছে,  রাক্ষপগণ জীবিত 
থাকিতে সেরূপ করিয়! লইয়া যাওয়! মহা- 
| বীর রামচন্দ্রের উপযুক্ত নছে। শক্রসৈন্য- 


দংহারী রামচন্দ্র, সৈন্যসমূহ দ্বারা! লঙ্কাপুরী 


| পরিম্দিত করিয়া যদি মাকে লইয়া যান, 
| তাহা হুইলেই তীর অনুরূপ কাধ্য হয়। 


হদুষন.! সংগ্রামে মহারীর মহাত্মা রাত, 


করেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ববাঁন হও। 
অনন্তর দেবী সীতার মুখে মহোদেশ্- 
সম্পন্ন, যুক্তিসঙ্গত তাদৃশ উদার-বাক্য শ্রবণ 1, 
পুর্ববক প্রশংসা করিয়া আমি উত্তর করিলাম, 
দেবি! বানরসৈন্যগণের  অধীশ্বর, মহীসন্ব ; 
বানররাজ স্বগ্রীব, সৈন্যসমূছের সহিত আগয়ন 
করিয়া! আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত 
কৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন । বানররাজ হুত্রীবের 
নিকট বিক্রম-সম্পন্ন মহাসত্ব মহাবল সহল্লে- 
মাত্র কার্য্য-সাধন-পরায়ণ অনেক বাঁনর্বীর 
আজ্ঞানুবর্ভী হইয়। রহিয়াছে; এই সকল 
বানর অসীম-পরাক্রম-সম্পন্ন ; তাহার! কোন 
ক্রমেই অবসন্ন হয় না, সকল কার্ধ্যই অনা- 
য়াসে সাধন করিতে পারে । তাহার উপরি 
দিকে, নিন্মদিকে অথবা তীর্য্যগ্ভাবে সর্বত্রই 
গমনাগমন করিতে সমর্থ; সেই সমুদায় মহা- 
ভাঁগ বানর, অনেকবার বায়ুপথ অবলম্বন 
পুর্ববক সসাগর! বন্থন্ধর। প্রদক্ষিণ করিয়াছে। 
সেখানে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও আমার তুল্য 
অনেক বানর আছে; আমা হইতে নিকৃষ্ট 
বানর, স্থৃত্রীবের নিকট এক. জনও নাই। 


আমি সকলের নিকৃষ্ট হইয়াও.যখন এখানে | 
আসিয়াছি, তখন সেই জমুদায় মহাবল | | 


পরাক্রাস্ত বানরগণ যে নিশ্চয়ই আসিতে 


পারিবে, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ, কি। আর একটি | | 


বিবেচনা করুন, রঠজগণ প্রধান ভৃত্যদিগ্ককে | 
কোথাও হঠাৎ 'অগ্রে পাঠান না) যাহারা 
নিউ, তাহাদিগকেই অগ্রে প্রেয়্ণ করিয়া 
থাকেন। 
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দেবি! এবিষয়ে পরিতাপ করিবেন না ॥ 
মনোছুঃখ বিদুরিত করুন? বানরগণ সকলেই 
এক এক লক্ষে এই লঙ্কাতে আিবে। সমুদিত 
৭ চন্দ্র-সূর্ষ্যের ন্যায় মহাভাগ নরসিংহ রামচন্দ্র 
ও লক্ষণ, আযার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! 
আপনকার. নিকট আসিতে পারিষেন। 
আপনি অল্প দ্রিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন, 
ধনুষ্পাণি মহাবীর মহাবল রামচন্দ্র, লঙ্মমণ 
ও সত্রীব, লঙ্কাত্বারে উপস্থিত হইয়াছেন ; 
আপনি শীত্রই দেখিতে পাইবেন, সিংহ- 
শার্দুল-সদৃশ-বিক্রম-সম্পান্ন নখায়ুধ, দংগ্রায়ুধ 
বানররাজ-ুগ্রীব-সদৃশ মহাবীর বানরগণ, 
লঙ্কায় উপক্ছিত হইয়াছে, নীল-মেঘ-সদৃশ 
বামরসৈন্যগ্গণ, লঙ্কাতে ও মলয় পর্ববতের 
গুহাতে শীক্ই গর্জন করিবে, আপনি 
শুনিতে পাইবেন । আপনি শীত্রই দেখিতে 
পাইবেন, শক্র-সংহারী রামচন্দ্র বনবাস 
হইতে বিনিরৃত হইয়া অযোধ্যাপুরীতে 
অপনকার সহিত অভিষিক্ত হইতেছেন। 

আমি এইরূপে অনিষ্দিতা অদীন-ভাধিণী 
দেবী জাঁনকীকে, তীহাীর মনোষত শ্রেয়ক্কর 
বাক্যে প্রন করিতে লাগিলাম। তিনি 
আমার শাস্তি-ন্বস্ত্যয়ন করিলেন বটে, পরস্ত 
শোক পদ্নিত্যাগ করিতে গারিলেন না। 


প্ততিতম দর্থ। 


: অহানুভব রামচন্দ্র, হনুমানের সুখে: ধখা 





রামায়ণ? 


| | খ বৃতান্ত সমুদয় শ্ীধণ করিয়া প্রীতিপূর্ণ) করিতেছে, এবং তাহাতে আদি: একাত্ত- 













হৃদয়ে কহিলেন, মহাবীর হনুমান মে এরূপ 
মহৎ কার্য্য করিয়াছে, তাহ? চিরকাল ভূম- |. 
গুলে বিখ্যাত থাকিবে । পৃথিবী মধ্যে এমত 
কেহ নাই যে, মনোছারাও এই কার্ধ্য সম্পা- 
দন করিতে পারে! » বায়ু বা হনুমান 
ব্যতিরেকে মহাসাগর লঙ্ঘন করিতে পারে, 
এমত কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই না ! 
রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরী, দেধ, দানব, যক্ষ, 
পতগ, উরগ ও রাক্ষস, সকলেরই ছুদ্ধর্ধ ; 
পর্বত-শিখর-স্থিত এই লঙ্কাপুরী, উত্তমরূপে 
রক্ষিত রহিয়াছে। মহাবীর হনুমান, একা- 
কীই এই পুরী প্রধর্ষিত করিয়াছে ! বীর্য্য- 
বিষয়ে বা বল বিষয়ে কোন ব্যক্তিই হুনৃ- 
মানের সমকক্ষ হইতে পারিবে ন1! মহাবীর 
হনুমান, নিজ বল. ও বিক্রম প্রকাশ পূর্বক 
ছু্ষর থ্রভুকার্ধ্য সাধন করিয়াছে ! 

.যে ভৃত্য, প্রভু কর্তৃক দুর কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইয়। যথাযথ অনুরূপ কর্ম করে, তাহাকেই 
পুরুষোত্তম বলা যায় । আর যে ভৃত্য সর্বতো।- 
ভাবে উদ্যুস্ত ও সমর্থ হইয়াও কার্ধ্য-সাধন 
দ্বার! প্রভৃকে প্রাত করিতে না পারে, তাহা- 
কেই পুরুষাঁধম বল! হইয়া থাকে। মহাত্স। 
হনৃমান, হুগ্রীব-নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া যথা- 
যথ কার্য সম্পাদন করিয়াছে, লূত! হ্বীকার 
করে নাই, চৃথ্রীবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছে! | 
বানরপুঙ্গব হনুষান বৈদেহীন্র মুসন্ধান করিয়া | 
আমাকে, রস্ুবংশকে ও মহাবল  লক্ষমণকে, 
বর্্মত রক্ষা করিয়াছে। "ফলত একটি নিষয় |. 
আমাত্র মনকে নিতান্ত "আকৃষ্ট ও আকুলিত | 






























সু্মরকাণ্ড। 
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কাতর হইতেছি যে, হনুমান আমার নিকট 
ঘে প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিল, আমি 
তাহার কিছুমাত্র প্রভ্যুপকার করিতে পারি- 
লাম না! 
মহীনুভব রাষচন্্র। এইরূপ বহুবিধ 
চিন্তা করিয়! প্রীত হৃদয়ে হুনুমানকে বহুক্ষণ 
নিরীক্ষণ করিলেন ; পরিশেষে প্রীতি পূর্বক 
কহিলেন, পবননন্দন ! এক্ষণে আমার এই 
সর্বস্ব-ভূত আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি ; 
আমার এক্ষণে যেমন অবস্থাঃ যেমন অময়, 
তাহার অনুরূপ পারিতোধিক এই আলি- 
ঈগন গ্রহণ কর। 
শত্র-সংহারক রাশচন্দ্র, বাষ্পপুর্ণ লোচনে 
এই কথা বলিয়া! হনুমানকে আলিঙ্গন পূর্বক 
পুনর্বধার, চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ; তিনি বহু- 
ক্ষণ ধ্যান করিয়া বানররাজ শ্গ্রীবের সমক্ষে 
পুনর্ধধার কহিলেন, হনুমান ত সম্পূর্ণরূপে 
মীতার অনুসন্ধান করিয়! আসিয়াছে, পরস্ত 
অপার সমুদ্রে চি্ত। করিয়া আঁমি হতঙ্খান 
হইয়া পড়িতেছি! মহাসমুদ্র ছুষ্পাঁর ; বানর- 
গণ সময়েত হইয়া কিরপে দক্ষিণ সাগরের 
দক্ষিণ-কৃলে উপনীত হইবে! অদ্য সীতার 
'বৃত্বাস্ত যখাঘখ অবগত হইলাম; কিস্ত ধানর- 
|] গণ কিরূপে লমু্জ পার হইবে, তাহায় উতর 
কি! 
| শক্রসংহার্ষ রামচন্দ্র, মহাত্মা হনু- 
1 মানবে এই কথা বলিয়। শোক-সম্সাস্ত' ঘদয়ে 
পুনর্বধার চিঞ্তায় নিমগ্র হইলেন। - : 


একসগুতিতম সর্গ। 
সুত্রীব-বাক্য। 

অনস্তর শ্রীমান হুগ্রীব, দশরখভনয় রাম-. 
চন্রকে শোকাভিভূত দেখিয়া সাহস প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, মহাবীর ! আপনি সামান্য 
জনের ন্যায় কি নিমিত.সম্তপু-হৃদয় হুইতে- 
ছেন! এরূপ হইবেন না। কৃতস্ব ব্যক্তি 
যেমন সৌহার্দ পরিত্যাগ করে, আপনিও 
সেইরূপ মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। 
পুরুষসিৎহ ! উখিত হউম। শোক করা 
আঁপনকার উচিত নহে। রখঘুনন্দন! আপন- 
কার সম্তাপের কারণ,ত আমি কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি না! এক্ষণে দেবী লীতার সংবাদ 
প্রাণ্ত হওয়া গিয়াছে); শন্র আবানও 
জানিতে পারিয়াছি; আপনি ধ্ৃতিমান, 
পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ ও শান্ত্রজ্ঞ; আপনি কাতর 
হইবেন না; বুদ্ধি-বিরুব করিবেন না.) বুদ্ধি 
বিক্লুব হইলে সমুদয় পুরুতার্থই নষ্ট ছইয়। | 
থাকে ; শোক, নকল পুরুষেরই ধৈর্ঘ্য লোপ 
করে। পুরুষমিংহ ! ধৈর্ধ্যশালী পুরুয় যেরূপ 
কার্ধ্য করিতে পারে, এ সময় তেজ অরলম্বন 
পূর্বক সেইরূপ কার্ধ্য করাই আপনকার 
বিধেয়। ঘে সকল মনুষ্য, আপনবার ন্যায় 
মহাত্মা ও মহাবীর, তার! কখনই বিনষ্ট বা. 
প্রন বস্তর মিমিত ন্টুশোঁচন1 কয়েন না. | 

মহাবীর ! আপনি মহাসত্্ ব্যক্তিখ্পের |. 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিক্রামশালী ) আপনি খন্মঙ্থিধ 
সুত্যগণের, সহিত সমবেত হইয়া শক্ত পয়া- 








| তর কাত হউন বোর ূ 













মধ্যে এমত- কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে 
পাই না যে, আপনি শরাসন গ্রহণ পূর্ববক 
দণ্ডায়মান হইলে, সংগ্রামে আপনকার সম্মু 
খীন হইতে পাঁরে। আপনি বানরগ্রণের 
প্রতি আদেশ করিলে কোন কার্ধ্যই অসম্পক্ন 
বাবিফল হইবে না; আপনি অল্পকাল 


হইয়াছে। এই মহাবীর কামরূপী বাঁনরগ্ণণ, 
সংগ্রামন্থলে শিল1ও পাপ দ্বার! যুদ্ধ করিয়! 
লঙ্কাপুরী প্রধর্ষিত করিবে) সন্দেহ নাই। 
রঘুমাথ! আর অধিক কথা কি বলিব, 
যদ্দি কোনরূপে রাবণ-ভবন দেখিতে পাই, 
তাহা হইলেই জানিবেন যে, আমাদিগের 























মধ্যেই সমুক্্ পার হইয়া সীতাকে দেখিতে | সর্ববতোভাবে জয় হইয়াছে । 

পাইবেন। | নিও 
রঘুপ্রবীর ! এক্ষণে শোঁকের বশবর্তী ঘিসগুতিতম সর্গ। 

হইবেন না, ক্রোধ আশ্রয় করুন; এই 

সমুদায় বাঁনর-যৃখপতিগণ, মহাবীর ও সদ্যঃ- লঙকা-র্গাধ্যান। 






কার্ধ্য-সাঁধন-লমর্থ;) ইহারা আপনকার প্রিয়" 
কাধ্য-মাধনের নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতেও 
উৎসাহ*যুক্ত আছে। এই বানরবীরগণের 
যেরূপ হর্ষ ও. যেরূপ অধ্যবসায়, তদ্দার! 
জানিতে পারিতেছি, এবং বহুবিধ তর্ক 
দ্বারাও দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়াছি যে, আমরা 
ংগ্রামস্থলে বিক্রম-প্রকাশ দ্বারা শক্রসংহার 
পূর্বক সীতাকে নিশ্চয়ই প্রত্যানয়ন করিব। 
রঘুপ্রবীর ! এক্ষণে যাহাতে সমুদ্রে সেতু" 
বন্ধন হয় ওযাছাতে বানর-সৈন্যগণ রাক্ষস- 
রাজ রাবণের পুরী লঙ্কাতে গমন করিতে 
পারে, তাহার উপায় করুন। রঘুনন্দন ! যখন 
সীতার দর্শন লাভ হইয়াছে, তখন মনে মনে | 
নির্ধারিত করুন যে, ত্রিকুট-শিৎর-স্থিত! 
লঙ্কাপুরী, দৃষ হুইয়শছে, সমরে শক্রুও নিপা-: 
তিত হইয়াছে । এক্ষণে মনে করুন, সমুদ্রে 
সেতু-বদ্ধন হইয়াছে। আমাদিগের সমুদয় 
| সৈন্য সযুদ্রপারে গিয়াছে, আমাদিগের জয় 
এ] ছুইয়াছে, ও লঙ্কা আমাদিগের বশবর্তিনী 






বানররাজ হুত্রীব, এইরূপ সাস্তবনা বাক্য 
কহিলে, মহাবীর রামচন্দ্র, সেই বাক্যের 
তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়৷ আয়াস ও খেদ পরি- 
ত্যাগ পূর্ববক হনুমানকে কহিলেন, পবন- 
নন্দন! আমি বল পূর্বক সেতু-বন্ধন করিতে 
পারি, সাগর শুষ্ক করিতে পারি ও সাগর 
লঙ্ঘন করিতেও পারি; আমি সমুদায় 
বিষয়েই সর্বতোভাবে সমর্থ। এক্ষণে রাব- 
খের সৈন্য কিরূপ? সৈন্য-পরিমাঁণ কত ? 
লঙ্কা্ধার কিরূপ? ছুর্গ কিরূপ? রাক্ষসগণ 
কি নিয়মে লঙ্কা রক্ষা করিতেছে ? রাক্ষদ- 
গণের অস্ত্রশত্্র কি রূপ? এই সমুধায় 
আমাকে আন্ুপুর্বিবিক বল। তুমি সমুদয় ' 
কার্যে ই কুশল; তুমি লঙ্কাতে যেরপ দেখিয়া 
আমিয়াছ, তাহা বথাবিধানে ধর্ণন কর। 

বাক্য-বিশারদ পবননন্দন হনুমান, রাম, 
চন্দ্রের তাদৃশ বাক্য আবণ করিম্না, কহিলেন, |. 
পুরুষসিংহ! লঙ্কার ছু্গ'বিবরণ, পুরীরক্ষার-.]. 
1 প্রশালী ও দৈন্যগণ যেরপে পুরী রক্ষা |. 
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(করিতেছে, তৎসমুদাঁয় ষখাষখ বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ করুন। 
এই লঙ্কাপুরী, প্রহষ্ট ও প্রযুদিত রাঁক্ষস- 
গণে পরিপূর্ণ এবং মতৃ-মাতজ-সমুহে সমা- 
কুলিত; ইহার দ্বারে কবাট সমুদাঁয় দৃঢ়রূপে 
নিবদ্ধ; প্রাকাঁরের বহির্ভাগে চতুর্দিকেই 
স্থগভীর পরিখা রহিয়াছে; এই লঙ্কাঁপুরীর 
চারিটি প্রধান দ্বার আছে ; এই দ্বার-চতুয়ে 
দূ যন্ত্রসমুদাঁয় উপধ্যপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে; 
রাক্ষসগণ প্রত্যেক দ্বারেই কৃষ্ণ-লৌহ-বিনি- 
শ্িত স্থগঠিত ভীষণ শতশত শতত্বী ও শিলা- 
খণ্ড সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। এই 
হৃবিভ্তীর্ণ লঙ্কাপুরী বহু রথে পরিপূর্ণ; যদি 
শক্রসৈন্য গমন করে, মহাবল রাঁক্ষদগণ, 
রথারোহণ পূর্বক সংগ্রাম করিয়া তাঁহা- 
দিগকে পরাস্ত করিয়! থাকে। 
রঘুনন্দন ! এই লঙ্কার চতুর্দিকে মণি- 
বিদ্রুম-বৈদূরধ্য-মুক্তা-হ্ববর্ণবিভূষিত, ৌহ্‌- 
বিনির্িত অতীব উচ্চ দুর্দর্ষ একটি গ্রাকাঁর 


শীতল-সলিলা, অগাধা, কুভ্তীরাদি-জলজন্ত- 
পুর্ণা, বছু-মীন-সন্কুল! একটি ভয়ঙ্করী পরিখা 
রহিয়াছে ; এই পরিখার উপরি চতুর্থারে 
চারিটি লৌহ-নির্শিত সংক্রম (পোল) শোভা! 
পাইতেছে; এই সংক্রম-চতুষটয় বহুসংখ্য 
বৃহদাকার যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ; এই স্থানে 
| শরাষনধারী বহুসংখ্য রাক্ষন, রক্ষা কার্ধ্যে 
. নিযুক্ত আছে। | 

এই সংক্রম-চতুউয়ের মধ্যে তিনিটি 
(বংক্রম এরূপ যে) 'যদ্দি শক্রুলৈন্য আগমন 


সুন্দরকাওড। 


| করে, তাহা হইলে যন্ত্র দ্বারা তাহা পরিখা- | 


(বেদিকা রহিয়াছে; পরন্ত আম়ি এই সমু- 
দায় সংক্রমই তগ্র করিয়া! দিয়াছি, গ্লাবং 


[ষে কোন পথে সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া যাইতে 
কাছে, বিবেচনা! করিবেন | অঙ্গদ, ছ্বিবিদ্, 
| মৈন্দ, জান্ববান, পনস, সেনাপতি নীল, এই 


প্রভৃতি বানরগণ, সম্ভরণ পূর্বক সমুদ্রে পার 


আছে; ইহার বহিঃপ্রদেশে ভীষণাকাঁরা, | 
(করুন; উত্তম মুহুর্ত দেখিয়া যুদ্ধযাত্রায় প্রবৃত্ত 
(হউন। 


ৃ লাগিলেন। 





১৫৩ [| 






মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। জার একটি সংক্রম 
অতীব,দৃঢ়; তাহা কোনক্রমেই কম্পিত করিতৈ 
পারাযায় না; এ সংক্রমের নিষ্কে অনেক- 
গুলি কাঞ্চনময় স্তস্ত ও উভয় পারে বদৃশ্ত | 









যে সমুদায় প্রাকার ছিল, দ্বারা পরিথাও | 
পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া আপিয়াছি। লঙ্কাপুরী | 
সমুদায় দ্ধ কর! হইয়াছে, এক্ষণে আমরা | 









পারিলেই বানরগণ, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করি- 







কয়েক জন হইলেই যথেষ্ট হইবে ; অধিক 
সৈন্যের প্রয়োজন কি! অঙ্গদ ও ছ্বিবিদ |' 






হইয়াও প্রাকার ভবন-প্রভৃতি-লমলঙ্কত লঙ্কা 
পুরীতে উত্তীর্ণ হইতে পাঁরেন। 
রঘুবীর ! শীঘ্র সৈন্য-সংগ্রহের আজ্ঞ। 








রিপু-বিনাশের নিমিত্ত কর্তব্য করে টে 
নিশ্চয় ধীমান রাজকুমার রামচন্দ্র, পবন- 
তনয়ের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ুষ্পার 
সমুদ্র পার হইবার উপার চিন্ত। করিতে | 




















5৫৪: 


রামায়ণ 





ত্রিসগুতিতম সর্গ। 


বানরানীক-প্রয়াণ। 

... অনন্তর রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র, বুদ্ধিমান 
হনুমানের নিকট পুনর্ধবার লঙ্কার ছুর্গ-বিব- 
রণ জিজ্ঞাস! করিলেন; ও কহিলেন, বানর- 
বর! লঙ্কায় কিপ্রকার কতগুলি ছুর্গ আছে, 
আন্ুপুর্বিবিক বর্ণন কর ; আমি সমুদায় সম্পূর্ণ 
রূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি । দেব- 
রাজের প্রশ্ন অনুসারে বৃহস্পতি যেরূপ বলিয়া- 
ছিলেন, অব্লিষটকর্ম্া রাজকুমার রামচন্দ্রের 
প্রশ্ন অনুসারে হুনৃমানও সেইরূপ লঙ্কা 
পরম সমৃদ্ধি, সাগরের ভীষণতা, সৈন্য-সমুহের 
বৈভব ও বাহন সমুদায়ের সন্নিবেশ, সমস্তই 
বর্ণন করিতে আরম্ত করিলেন ও কহিলেন, 

| রামচন্দ্র! রাক্ষনরাঁজ রাবণ, সৈন্য-পরিদর্শন 

বিষয়ে সর্বদা অপ্রমত্ত, নিয়তোৎসাহী, যুযুত্সথ 

ও প্রকৃতি-সম্পন্ন। লঙ্কাপুরী অকৃত্রিম হুর্গ; 

উহা। পর্ববতোপরি অবশ্থিত, ছুর্ঘর্ষ ও অতীব 
ভীষণ; পরজ্ত উহাতে আরোহণ করিবার 
সোপান আছে.। দেব-ুর্গের যে চারিপ্রকার 

লক্ষণ আছে, তৎসমুদায়ই সেখানে লক্ষিত 
হইতেছে। ্‌ 

এই রমণীয় লঙ্কাপুরী দূরপার গম 

সমুদ্রের যধ্যন্থিত; ইহ! অভেদ্য প্রাকারে 

পরিবেছিত। পর্বতোপরি-স্থিত অতীব 
মনোহর, দিব্য লঙ্কাপুরী, অমরারতীর ন্যায় 
শোভ] ধারণ করিতেছে । এই ছুর্জয় পুরী 
মদমত্ত মাতঙ্গ-সমূহে পরিপুণ। শতশত 





| | শততী, বিবিধ যন্ত্র ও অসংখ্য পরিঘ, ডুরাত্মা 


রাবণের লঙ্কাপুরী পরিশোভিত করিতেছে । 
সর্ববাস্তর-যুদ্ধ-কুশল খড়গ-চণ্ধধারী মহাবীর দশ- 
সহঅ রাক্ষল, ইহার পশ্চিম দ্বারে অবদ্ছান 
পূর্বক রক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্ত আছে। মহা 
ংশ-সম্ভৃত হথুসৎকৃত রথারোঁহী অশ্বারোহী, 
অব্বুদ-সংখ্য রাক্ষস-সৈন্য, ইহার উত্তর দ্বার 
রক্ষা করিতেছে। শতলক্ষ ছুর্দর্ষ রাক্ষ-সৈন্য, 
ইহার মধ্যম গুল্ম (ক্কন্ধাবার) আশ্রয় পূর্ববক, 
রাবণের উপাসনা করিতেছে । 
শত্র-নংহারক রামচন্দ্র, হুনৃমাঁনের মুখে 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুলগ্রীব স্প্রী- 
বকে কহিলেন, হ্থগ্রীব ! আমার বিবেচনায় 
এই মুহূর্তেই যাত্রা করা যুক্তিসঙ্গত হই- 
তেছে; এক্ষণে মধ্যাহ্রকাল উপস্থিত; এই 
মুহূর্তেই যাত্রা করিলে সংগ্রামে জয়লাভ 
করিতে পারা যাঁয়; অদ্য উত্তরফন্তুনী-নক্ষত্র; 
কল্য হস্তানক্ষত্র হইবে। স্গ্রীব! অদ্য সমু- 
দায় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যাত্র! কর; অদ্য 
সমুদয় স্বনিমিত ও শুভ লক্ষণ দর্শন করি- 


তেছি; আমার বোধ হইতেছে; আমরা | |. 


নিশ্চয়ই ছুরাত্ম! রাবণকে সংহার পূর্ববক জান 
কীকে প্রত্যানয়ন করিতে পারিব। মহামতে ! 
আমার নয়নের উপরিভাগ স্পদ্দিত হুই- 
তেছে; ইহ! যেন বলিয়! দিতেছে, সংগ্রামে 
বিজয় লাভ হইবে। 


এক্ষণে মহাবীর নীল, মহাবল মহাঁবেগ | | 


শতসছত বানরে পরিরৃত হইয়া পথ পরীক্ষা 
করিবার নিমিত সৈন্য-সমূহের অগ্রে আশ্রে || 
গমন করুন। সেনাপতে নীল! যেখানে | 

উত্তম ফল মূল গতল জল ও উত্তম কানন | | 














আছে,তুমি আমার বাক্যানুসারে সেই পথই 
অবলম্বন পূর্ব্বক সৈন্য সমুদায় লইয়। চল। 
ছুরাত্মা! শক্রগণ, যুদ্ধযাত্রার সময় পথের ফল- 
মূল ও জল দূষিত করিয়! থাকে ; রাক্ষসের৷ 
যাহাতে বিষপ্রদানাদি দ্বার] ফলমূল ও জল 
দুষিত করিতে না পারে, তুমি তথ্বিষয়ে সবি- 
শেষ সতর্ক ও যত্ববান হইবে ; এবং নিয়ত 
উদ্যোগী হইয়া রাক্ষদগণ হইতে এই সমুদয় 
রক্ষা করিবে। শক্রগণ কোথায় কিননপে 
সেনা সঙ্গিবেশ করে ; তাহ! নিরীক্ষণ করি- 
বার নিমিত্ত কতকগুলি বানর নিন্ম -বন-ছুর্গে 
ও পর্বত সমুদায়ের অগ্রে গমন করুক ; 
অরশিষ্ট কিয়দংশ সৈন্য এই স্থানেই অবস্থান 
করিবে। পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় 
বীরগণের ইহাই কর্তব্য কর্মী ও ইহাই সম্পূর্ণ 
উপযোগী। 

মহাবল বানরসিংহগণ, সাগর-প্রবাহ- 
সদৃশ ঘোরতর শতসহত্র প্রধান সৈন্য লইয়! 
যাত্রা করুন। গর্ব্বিত বুষভগণ ঘেমন গে 
গণের অগ্রে অগ্রে গমন করে; পর্ববত-সদৃশ 
মহাবল গয় গবাক্ষ ও গবয়ও সেইরূপ 
সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্ে অগ্রে গমন করুন । 
বানরপ্রবীর বানরপতি খষভ, বানর-সৈন্য 
| লইয়া সৈন্য-সমূহের দক্ষিণ পার্খব রক্ষা! করিতে 
করিতে যাত্র! করুন। দেবরাজ যেমন এরা- 
বতে আরোহণ পূর্বক গমন করেন ) সেই- 
রূপ আমি হনুমনে আরোহণ করিয়া সৈনা: 
সমুহ মধ্যে অবস্থান পূর্বক সৈন্য রক্ষা! করিতে 
করিতে গমন করিব।- ভূতনাথ কুবের যেমুন্ন 











সুন্দরকাণ্ড। 





_হুইয়! তৎক্ষণাৎ পর্বতের গুহ! ও শিখর 


(করেন; কখন গর্ববান্থিত হইয়া পরস্পর পর- 


স্বার্বভৌম-নামক'দিগ্গজে আরোহণ পুর্ববক | কেহ পতিভ হইবার পরেই উৎপতিত হুইয়। | 
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গমন করেন, লক্ষমণও সেইরূপ আমার নিক- 
টেই অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাই- 
বেন। খক্ষরাজ মহাত্! জান্ববান, বানরপ্রবীর 
হুষেণ ও বেগদর্শী, ইহারা আমাদের পৃষ্ঠ 
রক্ষা করিবেন। | 

বানররাঁজ মহাবীর বাহিনীপতি হ্থ্রীব, 
রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরগণের 
প্রতি যথাযথ যাঁরা করিতে আজ্ঞা করি- 
লেন। বানরবরগ্রণ আজ্ঞ! প্রাপ্ডিমাত্র যুদ্ধার্থী । | 











হুইতে, লক্ষপ্রদান পুর্ববক যাত্রা করিতে 
লাগিলেন ! ৃ 
অনন্তর পরম-ধান্নিক রামচন্দ্র, বানর" 
রাঁজ স্গ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্তৃক পৃজিত হইয়া 
সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণাভিযুখে যাত্রা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শত, শত- 
সহত্র-কোটি ও অযুত অসঙ্থ্য বারণ-সদৃশ 
বানরগণে পরিবৃত হুইয়া গমন করিতে লাগি- 
লেন। বানররাজ হ্থগ্রীব কর্তৃক পরিরক্ষিত 
গ্রন্থ প্রমুদিত মহাবল বানরবীরগণ, তাহার 
অন্ুগমন করিতে লাগিলেন ভীহার। কখন 
লক্ষ প্রদান, কখন জলে সন্ভরণ, কখন গর্জন, 
কখন ক্রীড়া, কখন বা দিংহনাদ করিতে 
করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তীহারা কখন স্থগন্ধ ফল মুল 
তক্ষণ করেন; কখন-প্রকাগ্ড মহাবৃক্ষ বহন 
করিয়া লইয়া যান; কখন শৈলখণ্ড বহন 

















স্পরকে আক্রমণ: করেন ব! ফেলিয়। দেন $, 
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পামায়ণ। 





অন্যকে পাতিত করেন ; কখন বা তাঁহারা 
রাঁমচন্দ্রের সমক্ষে প্রত্যেকে ই গর্জন পূর্বক 
বলেন যে, আমিই দ্ররাত্মা রাবণকে বিনাশ 
করিব; বানরবীরগণ এইরূপ করিতে করিতে 
গমন করিতে লাগিলেন । 
নীল ও কুমুদ, বহু রানরে পরিৰৃত হইয়া 
সৈন্য-সমুহের গ্রে অশ্রেপথ শোধন করিতে 
লাগিলেন। বানররাজ স্থগ্রীব, রামচন্দ্র ও 
লক্ষ্মণ, শক্র-সংহারক মহাবীর বছু বানরে 
পরিধূত হইয়া সৈন্যগণের মধ্যবস্তী হইলেন। 
বানরবীর শতবলি, দশকোটি বানরে পরিৰৃত 
হইয়া বানরসৈন্যের দক্ষিণ পারব রক্ষা! করিতে 
| লাগিলেন । বানরবর কেশরী ও মহাঁবল থক্ষ, 
শতকোটি বাঁনরে পরিরৃত হইয়া সৈন্যের বাম 
পার্থ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । জান্ববাঁন, স্থষেগ 
ও বেগৰশাঁ, ইহার! ভ্তৃগ্রীবের পশ্চাতে 
থাকিয়া সৈন্যের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে 
(লাগিলেন। দধিমুখ, প্রজঙ্ঘ, রম্ত ও শরভ, 
ইহীরা রাঁজাজ্ঞানুসারে রক্ষার নিমিত সৈন্যের 
চতুর্দিকে পরিভ্রমগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
অনস্তর বল-গর্ব্বিত বানরবীরগণ, এইই 
বূপে গমন করিতে করিতে দ্রুম-লতান্বত 
বিদ্ধ্য-পর্ববত দেখিতে পাইলেন ; সাগর- 
প্রবাহ-সদৃশ ঘোরতর ন্বধিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য, 


মহাবেগ মহাপমুদ্রের ন্যায় মহাশিব্ধ করিতে 


করিতে সেই ম্ছান অতিক্রম করিল। মহ- 
বীর বানরগণ, রায়চন্দট্রের কার্ধ্য-সাধনের 


নিমিত্ত সারথি্পরিচালিত সদশ্বের ন্যায় 
লক্ষপ্রদান করিতে করিতে স্বরায় গমন 
করিতে লাগিলেন। হনুমান ও অঙ্গন কর্তৃক 


বাহিত নরসিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, মহাঁগ্রহ- 
সংশ্লিষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর অঙ্গদপুষ্ঠে আরূট় প্রতিভা- 
সম্পন্ন লক্ষ্মণ, সদর্থ-পৃর্ণ শুভ বচনে রামচন্দ্রকে 
কহিলেন, আধ্য ! আমরা রাবণবধ পূর্বক 
অবিলন্গেই রাবণহৃত1 বৈদেহীকে উদ্ধার 
করিয়। পুর্ণ-মনোরথ হইয়া! স্থসমৃদ্ধ অযোধ্যা 
পুরীতে প্রতিগমন করিব, সন্দেহ নাই; 
কারণ, আমি আকাশে ও ভূমিতে যে সমুদয় 
ওভ নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিতেছি; তৎসমুদায়ই 
কাধ্য-সিদ্ধির লক্ষণ। দেখুন, অনুকূল স্থখকর 
শুভ বায়ু, সেনাগণের অনুগমন করিতেছে ; 
সগগণ ও পক্ষিগণ আঁকার ইঙ্গিত ও রব দ্বার! 
আমাদের ভাবী কুশল বলিয়া দিতেছে । 
এী দেখুন, সমুদায় দিক প্রসন্ন ও দিবাকর 
নিম্দল হইয়াছেন ; এক্ষণে শুক্র ক্ষীণতর 
ও নির্্মল-কিরণ। সপ্তর্ষিগণ, কিরণমালী 
হইয়! প্রব-নক্ষত্র প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রকাশ | 
পাইতেছেন; আমাদিগের ইন্মাকুবংশের | 
পূর্ব্-পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু, পুরোহিতের | 
সহিত নির্মল হইয়া শোভা পাইতেছেন ; | 
মহাত্মা ইন্ষাকুদিগের কুলনক্ষত্র বিশাখা 
নির্মল ও নিরুপদ্রের হইয়া প্রকাশ পাঁই- 
তেছে; নৈর্ধতগণে'র কুলনক্ষত্র মুল! প্রগী: | 
ডিত হইতেছে; এবং উহা, দণ্ডাকার ধুমকেতু 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে । এক্ষণে নক্ষত্র, 

গ্রহ-গীড়া-নিবন্ধন অনুভব হইতেছে যে, 
কাল-গৃহীত রাক্ষসগণের রিনাশধাল বি 
স্ফিত, সন্দেহ নাই | 





সুন্দরকা গু । 
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ক্সার্য্য ! এ দেখুন, বন সমুদায় ফলযুক্ত 
ও 'জল সমুদায় প্রসন্ন ও ছুর়স হইয়াছে। 
বসন্তকালে বৃক্ষসমূহ কুস্থমিত হইলে যেরূপ 
সব্গন্ধ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ উত্তম সৌরভ 
চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পুর্ব্বে তারকা- 
ময়-সংগ্রাম-সময়ে দ্েবসেনাগণের যেরূপ 
উজ্জ্বলত! প্রকাশ হইয়াছিল, বাঁনর-সৈন্য- 
গণেরও সেইরূপ্‌ উজ্জ্বলতা লক্ষিত হই- 
তেছে। আর্য! আপনি এই সমুদ্বায় অব- 
লোকন করিয়া প্রীত ও প্রসন্গ-হৃদয় হউন। 
হৃমিত্রানন্দন লক্ষণ, প্রন্ৃক্ট-হৃদয়ে ভ্রাতা 
রাঁমচন্দ্রকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতে 
লাগিলেন। 
এদিকে নখায়ুধ-দং ্রায়ুধ-খক্ষ-বাঁনর- 
শার্দুল-পরিপূর্ণা মহতী সেনা, সমুদায় মহী- 
মণ্ডল আচ্ছাদন পুর্ববক গমন করিতে লাগিল। 
বানরগণের কর-চরণৌথাপিত ধুলিপটল, 
প্রভাকরের প্রভা রোধ পুর্ববক ভীষণ ভাঁবে 
সমুদায় স্থান আবৃত করিল । শ্রীমান রাম- 
চন্দ্র, এইরূপে শতশত সহত্র-সহজ্র লক্ষলক্ষ 
ঘোর-দর্খন বাঁনরে পরিরৃত হইয়1 অবিশ্রান্ত 
গ্রযন করিতে লাগিলেন। স্বগ্রীব-কর্তৃক 
পরিপালিতা গ্রহ প্রমুদিতা মহতী বানর- 
দেনা, ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করিয়। ক্রমাগত 
 দিধারাত্র গমন করিতে লাগিল । 
, জীতার. উদ্ধারের নিমিত্ত যুদ্ধাভিলাষিণী 
বানক-সেনা,রাক্ষন-বি্বয়াভিলাষে ত্বর! পূর্বক 
বেগে মানাক্ান অতিক্রম করিতে লাগিল ; 
এক মুহুর্জও কুজাপি বিশ্রাম করিল না|: : 





-- | কলম ও কেছার ধান্য-সমূহে যে, াদ্ধরা 


চতুঃনগুতিতম সর্গ ৷ 


১ 


সাগর-দর্শন। 


অন্তর বানরগণ, নানা-নগ-সমাত্বত পাদপ- 
সমূহ-সম্াকীর্ণ বিদ্ধ্য-পর্ববতে উপস্থিত হুইয়। | 
তাহাতে আরোহণ করিল। রা'মচক্জ্র বিদ্ধ্য- 
পর্বত ও মলয় পর্ববতের বিচিত্র কানন, নদী ও 
প্রত্রবণ সমুদায় দর্শন করিতে করিতে ক্রমশ 
গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ চন্দন, 
তিলক, চুত, অশোক, সিন্কুবার, করবীর, 
তিমীর, কর্ণিকার, কুরুবক, চম্পক, অতিমুক্ত, 
কদন্ব, নীপ, কেশর, উদ্দালক, নট, সাল, 
তাল, তমাল, লবঙ্গ প্রভৃতি রুক্ষ সমুদায় 
আশ্রয় করিতে লাগিল। তাহার! দেখিল, 
চতুর্দিকে মধুরভাষী বহুবিধ বিহঙ্গমগণ ও 
বিবিধ আরণ্য জীবগণ বিচরণ করিতেছে । 
বলোদ্ধত বানরগণ, বৃক্ষ ও লতা ভগ্ন, 
ছিন্ন ও উন্মুলিত করিয়া অযৃতকল্প ফল ও মূল 
ভক্ষণ করিতে আস্ত করিল। তাহারা দ্রোণ- 
পরিমিত লন্ঘমান স্থন্দর-দর্শন ক্ষৌড্র সমুদায় 
দর্শন করিয়া লতা আকধণ ও বৃক্ষ ভান 
পূর্বক সুস্বাদু মধু পান করিতে করিতে ক্রমশ 
অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন কোন বলোৎ- 
কট বানরবীর, মধুপানে গর্বিবিত হুইয়। পর্ববত্ত 
ও বৃক্ষ পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ) 
কোন কোন বানর গর্জন করিতে লাখিল.$. 
কোন কোন বানর নিপতিত হইল ):কেছ 
কেহ বা উৎপিত হইতে লাগিল ।.পরিপন্ধ 

























১৫৮ 


সমাচ্ছাদিত হয়, মধু-পিঙ্গল বানরগণেও সেই- 
রূপ সমুদয় স্থান পরিপুরিত হুইয়া উঠিল। 
“ অনস্তর মহাবাছ রাজীব-লোচন রামচন্দ্র, 
মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হইয়। কুন্থম-স্থশো- 
ভিত শিখরে আরোহণ করিলেন । তিনি 
| মহেন্দ্র-শিখরে আরোহণ করিয়া কুণ্মীন- 
সমাকীর্ণ বরুণালয় সমুদ্র দেখিতে পাঁইলেন। 
এইরূপে বাঁনর-সৈন্যগণ, মহাগিরি বিদ্ধ্য 
ও মলয় পর্ধবত অতিক্রম করিয়! ক্রমশ গমন 
পূর্বক ভীষণনিনাদ সমুদ্রসমীপে উপনীত 
হুইল। পরে গুণাভিরাম রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ 
ও ন্প্রীব, পর্ববত-পরিসর হইতে অবতীর্ণ 
হুইয়া পরমরমণীয় বেলা-বনে প্রবেশ করি- 
লেন। তখন রামচন্দ্র, সমুদ্র-সলিল-প্রবাহে 
পরিপ্নূত ধৌত-নির্মল-শিলা-বিভূষিত হুবিস্তীর্ণ 
কচ্ছভূমিতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 
হৃত্রীব ! এই ত আমরা লবণ-সমুদ্রে উপনীত 
হইয়াছি; এক্ষণে কিরূপে সমুদ্র পারে উত্তীণ 
হওয়| যায়, তাহার উপায় চিন্তা কর; আমি 
পুর্বেবেই এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম। 
এই সরিৎপতি সাগর অগাধ ও বহুযোজন- 
বিস্তীর্ণ; বিশেষ উপায় বিধান ব্যতিরেকে 
ইহার পরপারে গমন করা যাইতে পারিবে 
না। এই স্থানে সেনা-সক্গিবেশ করিয়! যাহাতে 
আমাদের মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণ। কর। 
কিরূপে এই বানর-সৈন্য পরপারে উপনীত 
হইতে পারিবে, বিশেষ বিবেচন! পূর্বক 
তাহার উপায় নিরূপণ কর। 
সীতাহরণ-দুঃখিত রামচন্দ্র, সাগরতীরে 
| | গমন পুর্ধবক এই কথ! বলিয়! সেনা-সন্নিবেশ 














রামায়ণ। 





করিতে আজ্ঞা! দিলেন, এবং কহিলেন, বাঁনর- 
বীরগণ ! এক্ষণে সাগর-লঙ্ঘন বিষয়ে মন্ত্রণা 
করিবার সময় উপস্থিত; অতএব তোমরা 
সকলে এই বেলা-ভূমিতেই সেনাগণকে 
সন্নিবেশিত কর; কিন্তু সাবধান ! কোন সেনা- 
পতিই যেন নিজ নিজ সেন! পরিত্যাগ 
পূর্বক স্থানান্তরে গমন না করেন; কারণ 
এখাঁনে অরণ্যমধ্যে প্রচ্ছন্নরূপ ভয়ের সস্তা 
বন! আছে। 

অনন্তর হ্ও্রীব ও লক্ষণ, রামচন্দ্রের 
তাদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রাবণ করিয়] বৃক্ষলতা- 
সমাকীর্ণ সেই সাগরতীরেই সেনা-সঙ্গিবেশ 
করিলেন। গিরিরাজ-সমীপস্থিত সেই হাবি- 
তীর্ণ বানরসৈন্য, মধুসদৃশ-পাুবর্ণ'জলপুর্ণ 
অতীব শোভা-সম্পন্ন দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল। 

এইরূপে বানর-যুখপতিগণ সাঁগরতীর- 
বর্তী বনে উপস্থিত হইয়৷ পরপারে উতীর্ণ 
হইবার প্রত্যাশায় সন্সিবিষউ হইলেন । রাম"! 
চন্দ্রের কার্য্যসাধনে তৎপর, হ্থগ্রীব-পরি- 
পালিত, সেই স্থবিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য, ত্রিধা! 
বিভক্ত হইয়! অবস্থিতি করিতে লাগিল । এই 
বানরবাহিনী বামুবেগ-সমুদ্ধৃত মহা-সাগর 
দর্শন করিয়! অত্যন্ত প্রহ্$ হইল। তাহারা 
দেখিল, সাগরের পরপার লক্ষিত হয় না; 
মধ্যে কোন দ্বীপ পর্ব্বত বা বৃক্ষাদি কিছুই 
নাই; জলমধ্যে জলজস্তগণ বিচরণ করিতেছে; 
প্রচণ্ড নক্র ও গ্রাহগণও ক্রীড়া! করিয়। বেড়া- 
ইতেছ্ছে) দিবাবসান-সময়ে জল-আোত স্বোক্- 
তররূপে প্রবাহিত হইতেছে; তৎকালে 











ুন্দরকাণড। 





চক্ঞরোদয় হওয়াতে সমুদায় জল উচ্ছৃসিত 
হইয়। উঠিয়াছে। প্রত্যেক চক্দ্রোদয় কালেই 
এই সাগর-জল পরিবর্ধিত ও সমাকুলিত হইয়া 
প্রচণ্ড বেগে ভীষণ আবর্তের সহিত প্রবাহিত 
হইয়! থাকে । জল-মধ্য-বিহারী প্রদীপ্ত-শরীর 
মহাসত্ব ভূজঙ্গমগণ, ইহার সলিলাভ্যন্তরে 
সঙ্কীর্ণ-ভাঁবে বিচরণ করিতেছে; এই সমুদ্রে 
বহুবিধ গ্রাহগণে পরিপূর্ণ ছুর্গম ও অগাধ ; 
আঅন্তরগণ মকরগণ ও ভোগবান নাঁগগণ, 
ইহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে ; প্রবৃদ্ধ 
জল-সমুহ বায়ুবেগে পরিচালিত হুইয়। উৎ- 
পতিত ও নিপতিত হুইতেছে ; মহোরগগণে 
সলিল সমুদায় সমুজ্জল হওয়াতে এই সমুদ্র, 
সমুজ্ত্বল-অগ্নিপূর্ণের ন্যায় পরিলক্ষিত হুই- 
তেছে; ইহার অভ্যন্তরস্থিত পাঁতাঁলতলে 
ঘোঁর অন্থরগণের আবাস । "এই স্থানে সাগর 
আকাশের ন্যায় ও আকাশ সাগরের ন্যায় 
শোভ। পাইতেছে ; বস্তৃত আকাশ ও সাগর 
উভয়ের কিছুমাত্রও বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
না; সমুদ্র-জল আকাশের সহিত এবং আকাশ 
সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন হুইয়! রহিয়াছে; সমু- 
দ্রের রত্বসমূহ ও আকাশের তারাসমূহ পর 
স্পর অভিন্ন শোঁভ1 বিস্তার করিতেছে; 


আকাশে মেঘগণ ও সমুদ্রে তরজগণ সমভাবে' 


প্রচলিত হইতেছে; দ্বতরাং সাঁগরতল ও 

অন্থরতলের কিছুমাত্রও প্রভেদ দৃষ্ট হই- 

তেছেনা। রঙ 

মহাসাগরের তরঙ্গ সমুহ পরস্পর আহত 

| হইয়ামহাভেরীর ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতেছে; 
বাসুবে-বিযুজ-জল-কল্পোল-শন্দে পরিপূর্ণ 








১৫০ 
রত্বসমূহ-সমলঙ্কত, যাদোগণ-সমাকুল এই 
সাগর, ক্রোধভরেই যেন উত্থিত হইতেছে । 
বানরগণ দেখিল, মহাসাগরের জলসমুহ, 
বায়ুবেগে আহত ও আকাশে উশ্খিত হইয়াই, 


যেন, উর্ণি দ্বারা গর্জন করিতেছে ; এবং, 


উর্দি-জলসমূহ সশব্দে উদ্ভ্রাস্ত হওয়াতে 
সাগর যেন উদ্ধত ভাবে নৃত্য করিতেছে । 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 


রাম-বিলাপ। 

অনস্তর অধ্ব-সংস্কারে নিযুক্ত বাঁনর- 
সেনাপতি নীল, হ্থসমাহিত হৃদয়ে সৈন্য 
লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন পূর্বক সাগরের উত্তর 
তীরেই যথাবিধানে সেনা-সম্নিবেশ করি. 
লেন। বানর-যুখপতি মৈন্দ ও দ্বিবিদ রক্ষা 
কার্যে নিযুক্ত থাঁকিয়! সেনাঁগণের চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে সমুদ্রতীরে সমুদাঁয় সেন! সন্ি- 
বিষউ হইলে রামচন্দ্র পার্্াস্থত লক্ষমণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, সৌমিন্দে ! 
জন-প্রবাদ আছে যে, দিন যত গত হয়, ততই 
শোকের লাঘব হইয়া আইসে; পরস্ত প্রিয়- 
তম! সীতার অদর্শনে আমার শোক দিন দিন 
বৃদ্ধিই হইতেছে! প্রিয়তমা সীতা! দৃন্ধে 
আছেন, অথবা অপহ্ৃত। হইয়াছেন বলিয়া 
আমি ছুঃখিত হইতেছি না; কিন্ত রর 
অতীত হইতেছে বলিয়াই আমি. শোক-ছুঃখে 
আকুলিত হইয়! পড়িতেছি। টব 








রূপ ইন্ধানে আমার মদনানল ্রন্থলিত হইয়া 
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সীতা-চিস্তারূপ বিশাল শ্রিখা দ্বার আমার 
শরীর দিবারাত্র দগ্ধ করিতেছে; সৌমিত্রে! 
আমি সীতা-বিরহে সমুদ্রজলে অবগাহন 
.পূর্ববক শয়ন করিব। 'আঁমি জলে শয়ন করিলে 
অদনানল আমাকে ফোন রূপেই দগ্ধ রি 
পারিবে না । 

পবন! আমার প্রিয়তম! সীতা! যেখানে 
আছেন, তুমি সেই স্থানে প্রবাহিত হও; 
তুমি আমার কাস্তাকে স্পর্শ করিয়া পশ্চাৎ 
আমাকেও স্পর্শ কর; আমি তোমার এই 
কাঁধ্য বুমত জ্ঞান করিতেছি ; ইহ! দ্বারাই 
আমি জীবন ধারণ করিতে পাৰিব । মহা- 
সন্ধা! আমার প্রিয়তম যে করুণ স্বরে বিলাপ 
করিয়াছেন, তাহা! প্রস্বলিত হুতাঁশনের ন্যায় 
আমার সমুদয় গাত্র দ্ধ করিতেছে । পবন ! 
আমি তোমার কাঁধ্য বুমত জ্ঞান করিতেছি, 
সামান্য বোধ « করিতেছি না; দেখ, স্থ- 
আোণী সীতা ও আমি, আমরা উভয়েই 
এক্ষণে ভূমিশব্য। আশ্রয় করিয়াছি; যেমন 
এক সঙ্জল ক্ষেত্রের সম্গিহিত অন্য নির্জল 
ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ সরম থাকে, সেইরূপ সীতা 
জীবিত আছেন শুনিয়া আমিও উপস্সেহ 
নিবন্ধন কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছি । 

হায়! কবে আমি উত্তম রসায়ন-স্বরূপ 
স্থচারু-দস্তেইষ্ঠ-বিভূষিত সেই সীতা-নুখ-কমল 
সমুমত করিয়। দর্শন করিব ! হায় ! রাক্ষসী- 
গণ-মধ্যবর্তিণী অসিত-লোচন৷ প্রিয়তম! সীতা 
মন্গাথা হইয়াও অনাথার ন্যার পরিত্রাতা 
দেখিতেছেন না! হায়! তড়িল্লেখা যেমন 
11 নীল'নীরদ ভেদ করিয়া উত্থিত হয়; 'সেই- 














রামায়ণ। 





রূপ কবে সেই প্রিয়তম] সীতা, রাক্ষসীগণকে 


পরাভব করিয়া উত্থিতা হইবেন! হায়! কর্বে 
আমি শত্রু পরাজয় পূর্বক স্কীত! লক্ষ্মীর 
ন্যায়, পন্ম-পলাশ-লোচনা হুশ্রোণী নীতাকে 
দেখিতে পাঁইব ! হায়! কবে আমি মৈথিলী- 
বিয়োগ-জনিত এই ঘোরতর শোক, মলিন 
বসনের ন্যায় সহস! পরিত্যাগ করিব! হায়। 
অবস্থা-বিপর্য্যয় ও ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়-নিবন্ধন 
স্বভাবত ক্ষীণাঙ্গী সীতা এক্ষণে শোকে ও 
অনশনে নিশ্চয়ই ক্ষীণতরা হইয়া! পড়িয়াছেন! 
হায়! কবে আমি রাক্ষলরাজ রাঁবণের হৃদয়ে 
নিশিত সাঁয়ক বিদ্ধ করিয়! শোক-বেগ-পরি- 
প্ুতা সীতাকে প্রত্যানয়ন করিব ! 

ধীমান রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ করিতে- 
ছেন, এমত সময় দিবাঁবসান হইল ; দিবা- 
কর মন্দরশ্মি হইয়। অস্তগমন করিলেন। 


ষট্সগুতিতম সর্গ। 





নিকষা-বাক্য। 
এদ্দিকে, মহামতি হনুমান লঙ্কা দগ্ধ 
করিয়াগমন করিলে, রাক্ষমরাজ-মাঁতানিকষা, 
মহাবল-পরাক্রাম্ত ঘোররূপ র্বাক্ষসগণকে 


'নিহত দেখিয়া যার পর নাই ছঃখে কাতর 


হইলেন ) এবং ভাবী অশুভ ঘটনা অনুধ্যান 
পূর্বক বিপুপাঁত নিবারণের উদ্দেশে পুত্র 
বিভীষণকে কহিলেন, কিভীষণ! নীতিজ্ঞ 
রামচন্দ্র, প্রিয়পত্ধীর অনুসন্ধানের মিমিভ, 
হনুমানকে এই লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলেন ;নৃ- 
মানও গুখানে সীতাকে দেখিয়া গিয়াছে । 


সুন্দরকাণ্ড। 


রস! এক্ষণে রাক্ষসরাজের হবযহান উপহ্লীর 
উপস্থিত; মহাপ্রাজ্ঞ! ইহাতে ভবিষ্যতে 
যেরূপ ঘটনা! হইবে, তাহা! তোমার অবি- 
দিত নাই ; তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ। 

ধর্ম ! অধর অনুসারে হৃযহৎ ভুখ 
মন্তোগ করিলে বিপক্ষপক্ষের শ্রীতি-বর্ধক 
ঘোর বিপদ্‌ উপস্থিত হইয়া খাকে। অনঘ! 
তোমার ভ্রাতা, যে গঙ্থিত পাপ কর্ম করি- 
মাছে, তাহা ভুক্ত অপথ্যের ন্যায় আমাকে 
ক্লেশ-ভাগিনী করিতেছে । সীতা! হৃতা হুই- 
য়াছে জানিতে পারিয়! সর্ববাস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ 
ধন্মাত্ম। রামচন্দ্র, এক্ষণে আপনার অনুরূপ 
বীরোচিত কার্ধ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। 
সত্যব্রত দিব্যান্ত্রপ্রয়োগ নিপুণ শ্রীমান রাম- 
চন্দ্র, ক্রুদ্ধ হইয়৷ সশর শরা'দন ধারণ পুর্ব্বক 
সমুদ্রেও শৌষণ করিতে পারেন। 

পৃর্বেবে রামচন্দ্রের'সহিত ষংগ্রামে হত- 
শেষ যে সমুদায় নিশাচর হত-পৌরুষ, হত- 
বীর্য ও অতীব ভীত হুইয়! জনস্থান হইতে 
পলায়ন পুর্ববক এখানে আগমন করিয়াছিল, 
তাহারা বর্ণন করিয়! থাকে যে, তুদ্ধ মহা- 
বীর রামচন্দ্রের শর-ছুর্দিন ছুরবগাঁহ, ছুর্দর্য 
ও ছুস্তর। রামচন্দ্র বাতিয়েকে কোন্‌ মনুষ্য 
একারী সংগ্রামন্ছলে জ্ুরকর্্মা চতুর্্দশ- 
সহজ রাক্ষদ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়! বোঁধ 
হয়, স্বয়ং কালই মনুষ্য-শরীর ধারণ পূর্ব্বক 
ভূতলে রিচরণ করিতেছেন। -ননামচন্দ্রের 


যেরূপ অনাধারণ বীর্য, সেরূপ বীর্য দেব 
গণের মধ্যে ব পরা মধ্যেও কাহারও 


| নাই।.. 
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ক 





নিশাচরপতে | মারীচরধ ও খরবধ নিবন্ধন 
আমার অনুভব হইতেছে যে,ব্রিলোকের মধ্যে 
রামচন্দ্র-সদৃশ-বলবীর্ধ্য-সম্পন্ন আর কেহই, 
নাই। দশরথ-তনয় রাম্চন্দ্রকে অসাধারপ- 
গুণ-সম্পন্ন ও লোকাতীত-শৌর্ঘ্যশালী জানিয়। 
আামি কণকালের নিমিত্ও হুন্ছির হইতে বা 
শাস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না; ভয় ক্রমে 
আমার ইন্দ্রিয় সমুদধায় ব্যথিত হুইতেছে। 
বীরবর! যাহাতে উপস্থিত কার্যকাল 
অতীত ন] হয়, তুমি সুক্গাবুদ্ধি বলে বিবেচন! | 
পূর্বক তদনুরূপ আচরণ কর। বাক্য-বিশা* 
রদ! যদ্দি তুমি সমর্থ হও, তাহ! হইলে 
যাহাতে উদ্ভরকালে হিত-াঁধন হইতে পারে, 
যাহাতে সকলের মঙ্গল হুয়, রাবণের নিকট 
তাদৃশ পরামর্শ দাও। বৎস! রাবণের হৃদয় 
ধর্ম হইতে প্রচলিত ও উদ্বেলিত হইয়াছে ; 
সে অজিতেক্দ্রিয়; স্থতরাঁ আমি তাহাকে 
শানন করিতে পারিতেছি না। বম! তুমি 
বাক্য-বিন্যাস-স্থনিপুণ, তুমি কৌশল ক্রমে: 
রাবণকে পরামর্শ দাও যে, সে যেন ক্ষণ- 
বিলম্ব না করিয়া সীতাঁকে প্রত্যর্পণ করে; 
তাহ! না করিলে কাহারও নিস্তার নাই। 
বদ! দারুণ কর্ম সমুদায়ে শ্রান্ত,অজ্ঞান- 
নিদ্রায় অভিভূত বুদ্ধিহীন রাঁবণকে তুমি ধর্ধ্য- 
বাক্য-রূপ শীতল বায়ু দ্বার প্রতিৰোধিত 
কর। লোমহর্ণ দাকুণ রাক্ষনগণে সমাকীর্গ | 
এই লঙ্কাপুরী মধ্যে একাকী তুমিই মেঘমুক 
শশধরের ন্যান্ন পুপ্য কীর্তি ছারা শোদ্ষয়ান্প | 
হইতেছ। সেতু যেমন মহাসাগরচুক বৃক্ষা 


. করে, বেইরপ সুমি একাকীই সারিতে [| 
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নিয়ত-নিরভ থাকিয়া অধর্ধ-প্রবৃতত এই সমু- 
দায় রাক্ষস-লোক রক্ষা করিতেছ। বৎস! 
যাহাতে তুমি পাপ-পঙ্কে কলুষিত না! হও, 
যাহাতে তোমার সৎকীর্তি চিরস্থায়িনী থাকে, 
যাহাতে তোমরা সকলে স্বত্যুর বশবর্তী ন৷ 
হও, তাদৃশ হিত-কার্য্যানুষ্ঠানে যত্ববান হও । 

মদ-ম্ুরভি মতত-মাতঙ্গ যেমন অতীব তীক্ষ 
অন্কুশ দ্বারা নিবারিত হয়, তুমিও সেইরূপ 
হিতবাক্যরূপ অঙ্কুশ দ্বারা বলপূর্ববক রাক্ষন- 
রাঁজকে কুপথ হইতে নিবাঁরিত করিয়া সৎ- 
পথে আনয়ন কর। 

জননী নিকষ এইরূপ বাক্য কছিলে, 
মাঁৎসধ্য-পরিশূন্য বিভীষণ, তাহার চরণদ্বয়ে 
প্রণাম পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অনুজ্ঞ! লইয়! 
রাক্ষনরাজ রাবণকে দর্শন করিবার নিমিত 
গমন করিলেন। 


সপ্তসগ্ততিতম সর্গ। 


স াা্টীশীীশি 


রাবণ-বাক্য। 


মহাত্মা হনৃমান,লঙ্কাপুরী মধ্যে দেবরাজের 
ম্যায় তাদৃশ ঘোরতর ভয়ঙ্কর কাধ্য করিয়া- 
ছেন দেখিয়া! রাক্ষসরাঁজ রাবণ রোষ-সংরক্ত 
নয়নে কিঞ্িৎ অধোমুখে বিভীষণ প্রভৃতি 
অমাত্য রাক্ষগণকে কহিলেন, 'অমাত্যগণ ! 
হনুমান আগমন পূর্ববক এই. লঙ্কাপুরীতে 
| অবিষ্ট হইয়াছিল; সেই ছুরাত্মা আমার অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ কন্ধিয়া. মীতাকেও দেখিয়া 


ও পিয়ছে। সেই বত পরাসার-শিখর ভন 


করিয়াছে; তাহার হস্তে প্রধান প্রধান অনেক 
রাক্ষলও নিহত হইয়াছে ; এইরূপে হনুমান 
একাকীই সমুদয় লঙ্কাপুরী আকুলিত করিয়! 
তুলিয়াছিল। অমাত্যগণ.! এক্ষণে আমরা কি 
করিব ? অতং্ীর আমাদের কি করা কর্তব্য ? 
অধুনা আমর কি করিলে ভাল হয়? এ 
বিষয়ে যাহা সৎপরামর্শ হয়, তাহ! আাঁপনারা 
বিবেচন! পূর্ববক বলুন। 

মহাবল অমাত্যগণ! মনস্বী আঁধ্যগণ 
বলিয়! থাকেন যে, মন্ত্রই বিজয়ের মুল ; 
অতএব, এক্ষণে রামের প্রতি কিরূপ করা 
কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আপনারা মন্ত্রণা করুন। 
এই জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম, তিন প্রকার 
পুরুষ আছে। এই তিন প্রকার পুরুষেরই 
গুণ দোষ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে 
ব্যক্তি, মন্ত্র-নিশ্চয়ে সমর্থ হিতসাধন-তত্পর 
মন্ত্রিগণের সহিত, সম-ছুঃখস্থখ মিত্রগণের 
সহিত, অথব! হিত-সাধন-নিরত বান্ধবগণের 
সহিত, মন্ত্রণা করিয়া কার্ধ্য আরস্ত করেন, 
এবং দৈব-কাধ্য সম্পাদনেও ঘত্ববান হুয়েন, 
তাঁহাকেই উভ্ম পুরুষ বলা যায়। যে ব্যক্তি 
একাকী কার্ধ্য বিনির্ণয় পূর্বক একাকীই কার্ধ্য 
সাধন করেন, দৈবকাধ্য-সাধনেও পরাভূখ 
হয়েন না, তীহাকে মধ্যম পুরুষ বল। যায়) 
আর যে ব্যক্তি দৈবকাধ্যে পরাগ্থাখ হইয়া |. 
ভাবী দোষ গুণ বিচাঁর ন। করিয়াই, আমি 
করিব বলিয়। কাঁধ্য আরম্ভ করে, সে ্যতিকে ৃ 
অধম পুরুষ বল! যায়। 

যেমন পুরুষ, উত্তম মধ্যম ও. অধম, | 


€ এই তিন কার বলিয়া নির্দিউ আছে/সেই- 























রূ্ধ মন্ত্রও উত্তম মধ্যম ও অধম, এই তিন 
প্রকার হইয়া থাকে। যেস্থলে মন্ত্রিগণ 
শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে একমত্য অবলম্বন 
পূর্বক কার্ধ্য বিনিণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে 
উত্তম মন্ত্র বলা হইয়া থাকে । যেস্ছলে মন্ত্র 
গণ, ভিন্ন-ভিনন-মতাবলম্বী হইয়া বাদানুবাদ 
ূর্র্বক পরিশেষে একমতাবলম্বী হয়েন, তাহা 
মধ্যম মন্ত্র বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া খাকে। যে 
স্থলে মন্ত্রিগণ, পৃথক পৃথক গর্হিত মত অব- 
লম্বন পূর্বক স্বপক্ষ সমর্থন করেন, পরস্পর 
একমতাঁবলম্বী হয়েন না, তাঁহাকে অধম মন্ত্র 
বল। যায়। 

সম্মন্ত্িগণ ! এক্ষণে আমার যাহা কর্তব্য, 
তাহ! আপনারা উত্তমরূপে সন্ত্রণা করিয়া 
কাঁধধ্য বিনির্ণয় করুন। আমার বোধ হই- 
তেছে, দশরথ-তনয় রাম, সহঅ-সহজ বানর- 
বীরে পরিবৃত হইয়া, অনায়াসে সাগর পাঁর 
হুইবে, সন্দেহ নাই। রাম, সৈন্যসামস্তের 
সহিত ও অনুচরবর্গের সহিত মহাবেগে 
আসিয়া এই লঙ্কাপুরী যে আকুলিত করিবে, 
তদ্বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। 

দাক্ষনবীরগণ! সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে 
ঈদৃশ ব্যাপাঁর উপস্থিত ; এক্ষণে কি উপায়ে 
লঙ্কাপুরীর ও সৈন্যগণের মঙ্গল হয়, আপ" 
নাঁর1 তাদৃশ হছিতকর মন্ত্রণা করুন। 













বল রাক্ষপগণ গাত্রোথান পূর্বক কৃতাঞ্জলি- 


( আপনকার সহিত সধখ্যভাব স্াপনে ঝভি- 





সবে বশর বত করিয়াছেন 


অইমগ্ুতিতম দর্খ। 


পপি 


রাৰণ-ব্যবস্থাপন। 


রাক্ষলরাঁজ রাবণ এইরূপ কহিলে, মহা- 


পুটে কহিল; মহারাজ! সামান্য নরবানর 
হইতে যে এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, 
তদ্বিষষ্ে আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন ন। ; 
ইহা প্রকৃত বিপদূ বলিয়৷ আপনি মনেও স্থান 
দিবেন না; আমরাই রামকে ও বানরদিগকে 
সংহার করিৰ। মহারাজ! আপনকার পরিঘ, 
শুল, খড়গ, পদ্টিশ প্রতৃতি অস্ত্শস্ত্রধারী অসংখ্য 
সৈন্য রহিয়াছে ; আপনি কি নিমিভ বিষণ 
হয়েন! আপনি এই সমুদায় নৈন্য লইয়। 
অসংখ্য-যক্ষগণ-পরিরৃত কৈলাঁদ শিখরে গমন 
পূর্বক, বিপক্ষ-মৈন্য সমুদায় বিমর্দিত করিয়। 
কুবেরকে বশীভূত করিয়াছেন। 
মহারাজ ! মহেশ্বরের সহিত সখ্য-নিবন্ধন 
আত্মপ্াঘা-পরায়ণ গর্ববান্বিত মহাবল লোক- 
পাল যক্ষরাজ কুবেরকে পরাজয় পূর্বক যক্ষ- 
সমূহকে বিক্ষোভিত নিগৃহীত ও নিপাতিত 
করিয়া আপনি, কৈলাসশিখর হইতে এই 
পুষ্পক-বিমান আনয়ন করিয়াছেন। রাক্ষদ- 
রাজ !ময়নামক দানবরাজ, আপনকার ভয়েই | 





লাধী হইয়া বিবাছের নিমিত্ত আপনাকে 
কন্যাদণন করিয়াছেন । মহাবাছে।1 আপনি |. 
কুস্তীনসীর নিমিত্ত বলশার্ষ্বিত, দক: 





১৬৪ 


মহাবাহো ! আপনি রসাতলে গমন পূর্ববক 
বাস্থকি, তক্ষক, পদ্ম, শঙ্খ, কর্কটক প্রভৃতি 
নাগগণকেও পরাজয় করিয়া আসিয়াছেন। 
| লব্ধবর মহাঁবল মহাবীর অক্ষয় নিবাতকবচ- 
গণের সহিত আপনি এক বৎসর যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন; পরে আপনি নিজ সৈন্যগণকে 
বিনিবারিত করিয়! তাহাদের সহিত সখ্য- 
স্থাপন পূর্বক বহুবিধ মায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
মহারাজ! তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-পদাতি-পরি পৃর্ণ 
মহাবীর মহাবল বরুণতনয়গণকে আপনি 
সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছেন! রাজন! 
আপনি ঘোর-স্বত্যু-দ্গুরূপ-মহা গ্রাহ-সমাকুল, 
শাললীবৃক্ষ-কণ্টক-সমাকীর্ণ যমসৈন্য-সাগরে 
অবগাহন করিয়া ম্বত্যু গ্রতিষেধ পূর্বক 
স্ুবিপুল যশ উপার্জন করিয়াছেন; আপনি 
উত্তম যুদ্ধ দ্বারা সেখানে মকলকেই পরিতুষ্ট 
করিয়াছিলেন । 
পূর্বেবে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম মহাবীর বহু- 
হখ্য ক্ষভ্িয়, মহাবৃক্ষের ন্যায় বস্থুমতীকে 
সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহারা যেরূপ বীর্ঘ্য- 
বান, যেরূপ গুণবান ও যেরূপ উৎসাহ- 
সম্পন্ন, এই রাম সংগ্রামস্থলে কোন অংশেই, 
কোন ক্রমেই তাহাদের সমান হইতে পারে 
না। রাজন! আপনি বলপুর্র্বক লেই সমু- 
দায় পরম-ছুর্জ্য় রাজাকে বিনিজ্ঞিত ৩ 
বিনিপাতিত করিয়াছেন। 
মহাবাহে! আপনি থাকুন; আপনকার 


কোন পরিশ্রাম করিবার আবশ্যক নাই ; এই: 
] | মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ একাকীই সমুদায় শক্র 
প্রমিত ও বিধ্বস্ত করিবেন। মহারাম্ব। এই. 








রামায়ণ। 





ইন্দ্রজিৎ মহেশরের আরাঁধন! করিয়া! যক্জ্মলে 
পরম-ছুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। এই মহা- 
বীর ইন্দ্রজিৎ দেবলোকে গমন পূর্বক, শক্তি- 
তোমর-মহামীন-সযাকুল, বিকীর্ণ-অস্রজল- 
শৈবাল-ব্যাণ্ত, গজরূপ-কচ্ছপ-সংকীর্ণ, অশ্ব 
মণ্ুক-সন্কুল,আদিত্য-রুদ্র-মহাগ্রাহ শোভিত, 
মরুদগণমহোরগ-ভীষণ, রথ-মাতঙ্গ-তুরঙ- 
পূর্ণ, পদাতি-পুলিন-পরিশোভিত, দেব-সৈন্য- 
সাগরে অবগাহন পূর্বক, দেবরাজকে বন্দী 
করিয়া লঙ্কায় আনিয়! রাখিয়াছিলেন। পরে 
পিতামহের অনুরোধে শন্বর-বুত্রঘাতী সর্ব- 
দেব-সমস্কত দেবরাজ ইন্দ্র, যুক্ত হইয়া! নিজ- 
ভবনে গমন করিলেন। মহারাজ! এই ভ্রিলো- 
কের মধ্যে আপনকার নিকট পরাজিত ন। 
হইয়াছে, এমত্ব বীরই নাই। আপনকার 
বীর্যয অপীম ও অপ্রতিহত। 

মহারাজ! আপনি এই ইন্দ্রজিৎকেই 
নিযুক্ত করুন); ইনিই সেই সমুদ্ায় বানর- 
সেন! নিমুল করিয়! আমিবেন। 


একোনাশীতিতম সর্গ। 


মন্ত্রিবাকা। 

অনন্তর নীল-নীরদ-সন্বশ লেনাপতি 
রাঁক্ষনবীর প্রহস্ত, কৃতাঞ্জলিপুটে কছিল, মা" 
রাজ! বানরের কথ। দুরে থাকুক, দেবগণ, 
দানবগণ, গন্ধর্বগণ, পিশাচগণ, পডতগগণ ও 
উরগণ্গণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আপনাকে 
গ্রামে প্রধর্ষিত করিতে সমর্থ হয় না। 
আমরা বিশ্বস্ত ও প্রমত্ত ছিলাম; আই নিমিত্তই 






কলার হনুমান কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছি; 
ভাহা না হইলে আমাদের জীবন থাকিতে 
সেই শাখাম্বগ কখনই জীবন লইয়! যাঁইতে 
সমর্থ হইত না। আপনি আজ্ঞা করুন, শৈল 
বন কানন প্রভৃতি সমেত সাগর পর্য্যন্ত সমু- 
দায় পৃথিবীমণ্ডল ঘানর-শুন্য করিতেছি। 
বিজয়িন ! আমর! এক্ষণে লক্কা-রক্ষর উপায় 
বিধান করি; বিশ্বস্ত চর সমুদায়ও নিযুক্ত 
হউক; 
কখনই আত্মাপরাধ-জনিত দুঃখ স্পর্শ করিতে 
পারিবে ন। 

অনস্তর বজ্দংষ্র-নামক রাক্ষস, মাংস 
শোণিতলিপ্ত ঘোর-দর্শন পরিঘ হস্তে লইয়া 
রাক্ষনরাজকে কহিল, মহারাজ ! দুর্ধর্ষ রাম, 
লক্ষণ ও স্থত্রীব থাকিতে, তুচ্ছ বানর হনু- 
মানে কি গ্রয়োজন ! অদ্য আমি এই পরিঘ 
দ্বারা শক্র-সৈন্য বিমর্দন পূর্ববক রাম লক্ষণ 
ও হ্ুপ্রীবকে বিনাশ করিয়! পশ্চাৎ অন্যান্য 
বানর সকলকে নিপাতিত করিব। 

অনন্তর ভ্রিশির! নামে রাক্ষস, ক্রোধভরে 
কহিল, আমাদের সকলের ঈদৃশ প্রধর্ষণ ও 
অপমান আমি কখনই সহ করিতে পারিব 
না। বিশেষত একট! বানর কর্তৃক, শ্ত্রীমান 
রাক্ষসরাজের পুরীর ও অস্তঃপুরের এতাদৃশ 
ঘোর পরাভব কখনই সহ কর! যাইতে পারে 
লা। আমি এই মুহূর্তেই, সমুদায় বানর 
নিপাত. করিয়া প্রতিনিবৃত হইব । আমাদের 
ঈহারাজের লক্মহানি ও ঘোর অবমাননা 
হইয়াছে ;. সামি, কোন ক্রমেই ইহ ও ক্ষমা 
রঃ করিতে পারিযাা: এ 


জুন্দরকাণড। 


তাহা! হইলে আমাদিগকে আর 


ৰ চি গাবি), মুর, ৪28 শর শরাসন, 
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অনস্তর .পর্ববত-সদৃশ প্রকাণ্ড যক্ডহন- 
নাঁমক রাক্ষন, ভ্রুদ্ধ হইয়া! জিহব! দ্বারা.মুখ 
অবলেহন করিতে করিতে. কহিল, রাক্ষর- 
গণ! তোঁমর! সকলে প্রণয়িনীর সহিত সঙ্গত, 
হইয়া আমোদ-প্রমোদে কালযাঁপন কর; 
আমি একাকীই সমুদায় বানর-যুথ-পতি- 
দিগকে ভক্ষণ করিব। রাক্ষপরাজ! আপনি যে 
রমণীকে ইচ্ছা. করেন, অবাধে ভোগ করুন ; 
আমি একাকীই সংগ্রাঁমভূমিতে রাঁমকে ও 
তাঁহার অনুচরবর্গকে নিপাঁতিত করিতেছি । 

অনস্তর কুস্তকর্ণের পুত্র, কোপন-স্বভাঁব 
কুস্ত, যাঁর পর নাই কুদ্ধ হইয়া লোক-রাঁবণ 
রাঁবণকে কহিল; মহারাজ! আপনকার 
সচিবগণ সকলেই থাকুন; ইহারা নিশ্চিন্ত 
হইয় হ্থন্থ হুদয়ে, উৎকৃষ্ট মদ্য পান পুর্ব্বক 
ক্রীড়া ও আমোঁদ-গ্রমোদ করুন; আমি 
একাঁকীই শক্রনিবর্থণ রাম, লক্ষ্মণ, স্থপ্ীব, 
হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি সকলকেই সংহাঁ'র 
করিয়া আঁসিতেছি। 


সাজি 


অশীতিতম সর্গ। 


বিভীষণ-বাক্য | 

অনন্তর নিকুস্ত, রভল, মহাবল সুর্য্যশত্র, |. 
স্গুত্ব, যজ্ঞকোপ, মহাঁপার্থ, মছোদর, মহা- 
বাহ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মায়াবী মহাবলপ: 
রাবণনন্দন ইন্দ্রজিত, প্রথম, বিরূপাক্ষ, মহা-. 
বল বজদংট্র, ধুঘ্াক্ষ, প্রহত্ত, ছুর্বথ, এই 
সমস্ত রাক্ষস পরিঘ, পটিশ, পপ্রাল। শক্তি, 
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কনকাঙ্গদ-ভূষিত গদা, প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র 
উদ্যত করিয়। যার পর নাই ক্রোধভরে 
উখান পূর্বক তেজোরাশি দ্বার প্রস্থলিত 
“হুইয়াই যেন রাঁবণকে কহিল, লক্বেশ্বর ! 
অদ্য আমর! এখনই রাম লক্ষমণ ও স্থগ্রীবকে 
এবং যাহা হইতে লঙ্ক! প্রধর্ষিত হইয়াছে, 
সেই সামান্য বানরকেও বিনাশ করিব। 
অনস্তর বিভীষণ, রাক্ষদগণকে অস্ত্রশস্ত্র 
উদ্যত করিয়! উঠিতে দেখিয়া, সাস্তবনা পূর্বক 
তাহাদিগকে বাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, রাক্ষসরাজ! প্রথমত সাম, দান, ভেদ, 
এই ভ্রিবিধ উপায় দ্বারা ঘদি অভিপ্রেত অর্থ 
সিদ্ধ করিতে ন। পার। যায়, তাহা। হইলেই 
পরাক্রম প্রকাশ করিতে হইবে; পরস্ত 
পশ্ডিতগণ বলিয়। থাকেন যে, পরাক্রম গ্রকা-। 
শের তিনটি স্থান আছে; প্রমত্ব, অভিযুক্ত 
ও দৈবোপহত ; এই তিন স্থানে যথাবিধি 
পরীক্ষা করিয়! পরাক্রম প্রকাশ করিলেই 
দিদ্ধিলাভ কর! যাইতে পারে। কিন্তু রামকে 
প্রমত্ত বল যায় না; কারণ তিনি বিজিগীযু 
হইয়। সংগ্রামে উপস্থিত হইতেছেন ; রাম- 
[চন্দ্র কুপিত ও দভ্দ্ধর্য; তাহাকে আপনি 
কিরূপে ধর্ধিত করিতে ইচ্ছ৷ করিতেছেন। 
হনুমান নদনদী-পতি ঘোর সমুদ্রে লঙ্ঘন 
পূর্বক লঙ্কায় আগমন করিবে, পুর্বে এ কথা 
কে চিন্তা করিয়াছিল.!. সচিবগণ.! পূর্ধবা" 
পর পর্ধযালোচন। ন! করিয়াই শক্রপক্ষের 
অপরিমেয় বলবীর্ষ্যে সহসা অবজ্ঞা! কর! 
কৌন ক্রমেই কর্তব্য নহে; রাষচন্্র, পুর্বে 


| বাক্ষসরাজের কি.সপকার . করিয়াছিলেন ! 1 


রাক্ষসরাজ কি নিমিত্ত সেই মহাত্মার ধর 
পত্ঠী অপহরণ করিয়া আনিলেন! রামচন্দ্র, 
ংগ্রামস্থলে ছুর্দাস্ত খর ও তাহার অনুচর-. 
বর্গকে নিপাতিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে 
বিষয়ে রামচন্দ্রের অপরাধ কি! যথাশক্তি 
নিজ জীবন রক্ষা করাত সকলেরই কর্তব্য। 
যাহা হউক, রাজনন্দিনী সীতার নিমিত্ত 
এক্ষণে রাক্ষলকুলের মহাভয় উপস্থিত ! 
অতএব সম্প্রতি রাক্ষনকুলের রক্ষার নিমিত্ত 
সীতাকে . পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প; 
এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। .রাক্ষমকুল, 
রাক্ষদরাজ্য, এই সমৃদ্ধিশালিনী লঙ্কাপুরীও 
সমুদায় রাক্ষসের উপরি আধিপত্য, দুর্লভ 
বিবেচন! করিয়া এতৎ-সমুদাঁয় রক্ষণ করিবার 
নিমিত্ত সীতাকে প্রদান করাই বর্তব্য। 
মহারাজ ! রামচন্দ্র ধন্ঘ্শীল ও মহাবীর্যয; 
তাঁহার সহিত নিরর্৫ধক শক্রতা করা আপন- 
কার শ্রেয়ক্কর নহে; অতএব আর কাল- 
বিলম্ব ন৷ রুরিয়৷ সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট 
প্রেরণ কর! কর্তব্য ।. যে পর্য্যস্ত রামচন্দ্র, 
তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমাকুল বনু-রদ্ব-স্থশোতিত এই 
লঙ্কাপুরী ধ্বংস না. করেন, তাছার মধ্যেই 
তাহাকে সীতা প্রদান কর! বিধেয়( যে 
পধ্যস্ত লক্মাণ আলিয়। শরনিকর ছার! লঙ্কার 
প্রাকার ও তোরগ ভঙ্গ না৷ করেব, এবং লঙ্কা 
ভগ্মলাৎ করিম। না৷ ফেলেন, তাহার মধ্যেই | 
সীত। প্রদান কর! উচিত ।. যে পর্্যস্ত তীর 
ঘোর মহাবিস্তীণ ছুরধর্য বানর-সৈন্য 'আসিয়! |; 
লঙ্কাপুজী, আক্রমণ না করে, তাহার" মধ্যেই. 


সীতা প্রধান করা নিতান্ত কর্তব্য: -.) 





চি 
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» রাক্ষবরাজ! যদি আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া রামচন্দ্রকে -উাহার ধশ্পত্ী প্রদান 
না! করেনঃ তাহা হইলে সমুদায় বীরগণ, 
রাক্ষপগণ, ও এই লঙ্কাপুরী বিনষ্ট হইখে, 
সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি বন্ধুতা-নিবন্ধন 
আপনকার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার বাক্য 
রক্ষা! করুন; আমি পথ্য ও হিতকর বাক্য 
বলিতেছি ; আপনি রামচন্দ্রের জানকী রাম- 
চন্দ্রকেই প্রদান করুন| রামচন্্র মহাবীর্ষ্য- 
শালী, মহাতেজঃ-সম্পন্ন, মহাত্মা, ধন্মূপরায়ণ, 
ধীমান ও শক্রলংহারক; তাহার সহিত 
নিরর্থক শক্রতা করা আপনকার বিধেয় নহে) 
আপনি ভাহার সীত! তাহাকে প্রদান করুন। 

মহারাজ ! তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-মমাকীর্ণ রাক্ষ- 
বীর-পরিৰূত এই হ্থবিশাল লঙ্কাপুরী, বানর- 
গণ কর্তৃক পরিমদ্দিত হইয়া! যেন বিনষ্ট ন! 
হয়; এই নিমিত্তই আমি প্রার্থনা করিতেছি, 
আপণি দশরখ-তনয় রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান 
করুন; নচেৎ অনতি-দীর্ধকাল-মধ্যেই রাজ- 
কুমার রামচন্দ্র, সূর্য্যমরীচি-সদৃশ শ্পর্বব- 


“| সম্পন্ন নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্বক, আপন- 


কার বধের নিমিত্ত অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করি- 
যেন) অতএব আপনি অতিশীজ্র তাহার 


| নিকট মৈথিলীকে প্রেরণ করুন; যদি ন 


| সংগ্রামে পরিগীড়িত হইবে ; এবং তাহারা 
ংগ্রাম-ভূমিতে রামচন্দ্রের বাণে প্রপীড়িত 
| হইয়া. শোশিত-লোছিত কেশে চতুর্দিকে 
[পলায়ন করিতে খাফিবে ; অতএব কাল- 


করেন, অতঃপর নিশাচরগণ, বানরগণ কর্তৃক 


বিলম্ব না করিয়াই রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান 
করুন; বিলম্ব করিলে অতঃপর রামচন্দ্র- 
বাু-বল-পরিপালিত হছুদ্র্য ঘোর বান্র-, 
সৈন্য, বলপূর্ববক লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়! 
সমুদায় ধবংস করিবে ; অতএব আপনি শীঘ্রই 
রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান করুন। ৃ 
মহারাজ! এই ছুর্লভ নিজ জীবন, এই 
সম্দ্ধিসম্পন্থ লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষনগণ 
যাহাতে বিন ন1 হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী 
হউন; হিতকর হ্হৃদঘ্বাক্য সফল করুন; 
রামচন্দরের নিকট সীতাকে প্রেরণ করিতে 
আর বিলম্ব করিবেন না| মহারাজ! স্থসম্ুদ্ধ 
লঙ্কাপুরী, অতুল-এশবর্ধ্য-সম্পন্ম অস্তঃপুর, 
আপনকার আশ্রিত ভূত্যগণ ও সমুদায় রাঁক্ষস- 
গণকে রক্ষা! করুন; রামচন্দ্রকে সীত। 
প্রদান করিতে অমনোযোগী হইবেন না। 
মহারাজ ! কুল-কীর্তি-নাশন এই অযথোচিত 
কোপ পরিত্যাগ পূর্বক গুভ-কীর্ডি-বদ্ধন 
ধর্মের অনুবত্তী হউন) আমরা পুত্রগণের 
সহিত ও বন্ধুবান্ধব-বর্গের সহিত যাহাতে 
জীবিত থাকিতে পারি, তাহ। করুন) প্রসন্ন 
হউন; রামচন্দ্রকে তাহার ভাধ্যা সীতা 
প্রদান করুন। দেবরাজ যেমন, বর্ষাকালে 
গ্রবল জলধার! দ্বার শল্য-শালিনী বন্ুদ্ধরাকে 
সমাচ্ছন্ন করেন, মেইরূপ লক্ষ্মণ, যে পর্যযস্ত 
স্ববর্ণবিভূষিত নিশিত শরমিকর দ্বার! লঙ্কা 
পুরী সমাচ্ছন্ন না৷ করেন, তাহার মধ্যেই | 
সীতা প্রদান করুন । 
মহারাজ 1 যে পর্য্যস্ত লনা 


অমোঘ সায়কদমুহ,বৃষ্ষদূহে, ৮১১% রঃ 





১৬৮ 


তুরঙ্গসমূহে, মাতঙ্গ সমূহে, স্ুবিস্তীর্ণ কঙ্কট ও 
বর্দীপমূহে নিমগ্ন না হয়, তাহার মধ্যেই 
লীতাকে প্রদান করা আমাঁর মতে অবশ্যা- 
কর্তব্য। : 


একাশীতিতম সর্গ। 


প্রহ্স্ত-বাক্য। 
মেধাবী রাঁক্ষদরাজ রাবণ, বিভীষণের 
মুখে ধর্মার্-সঙ্গত হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
মন্ত্রিগণের সহিত মন্তুরণা করিতে আর্ত 
কর্রিলেন। 
প্রথমত দৃ্ত-সহায়-সম্পন্ন বাঁক্যবিন্যাঁস 








সমুদ্দীপিত বচনে কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! যে 
রাঁজা নিজশক্তি, পরশক্তি ও দেশকাঁল সমু- 
দায় যখাষথ অবগত হইয়৷ কাধ্য আরম্ভ 
করেন, তীহাকেই বুদ্ধিমান বল! যায়। 
যিনি সমুদাঁয় কার্ধ্যে অনর্থ ও অনর্থের মূল, 
এবং অর্থ ও অর্থের মূল, পধ্যাঁলোচন! 
'পূর্ববক পরিজ্ঞাত হয়েন, তিনিই পণ্ডিত। 
রাঁজার কর্তব্য এই যে, উত্তম মন্ত্রণা পূর্বক 
পরমর্মীভিঘাঁতী হয়েন ; কাঁম-পরতন্ত্র হওয়া, 
এরশ্বর্ষযমদ-মত্ত হওয়া, অথবা সর্ববলোকাবমানী 
হওয়া কখনই রাজার কর্তব্য নহে। 

পরস্ত দৈবের গতি চিরকালই দ্বতন্ত্র; 
ইহা! অতর্কণীয় ও অচিস্তনীয়। এই দৈব, 
সর্ব প্রাীতেই আধিপত্য করিতেছে; ইহ! 
| কখন ইউ ফল প্রদান করে, কখন আনর্থ 
ৃ ঘটাইয়া দেয়) তন্মধ্যে যাহা অনুযা-লাধা। 


বিশারদ বাঁক্যজ্ঞ, বাক্ষসাধপতি রাঁবণ, 





রামায়ণ। 


তাহার প্রতিবিধান কর] যাইতে পারে. 
যাহ] দৈব, যাহা মনুষ্য-সাধ্য নহে; তাহার 
প্রতিবিধান কোন ক্রমেই হইতে পারে 
না। যে সমুদায় ব্যক্তি মন্ত্রণা-কুশল হইয়া 
কার্ধ্যাকার্ধ্য বিবেচনা না করিয়া কেবল 
অভিপ্রেত বিষয়েরই অনুবর্তা হয়েন, তীহা- 
দের উপর কৃতান্ত প্রভাবশালী হইয়া 
যথেচ্ছাঁচার করেন। দেখ, দৈব ব্যতিরেকে 
একটি সামান্য বানর কিরূপে এপ্রকারে 
লঙ্কায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল! অতএব 
দৈবের কাধ্য মহ ও অত্যডূত। পরন্ত কার্য্য 
নষ্ট হইলেও নীতি দ্বারা তাহার বলাঁবল 
পরীক্ষা করিয়া, তাহা পুনর্বার আয়ত্ত কর! 
যাইতে পারে ; মন্ত্রই নীতি-প্রয়োগের মূল। 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন প্রণব মকলের 
মূল, যেইরূপ রাজাদিগের পক্ষে মন্ত্রণাই 
সর্ব্কার্ষ্যের মূলীভূত ; প্রণব যেমন বেদপথ 
প্রদর্শন করে, সেইরূপ মন্ত্র হইতেই রাজ- 
গণের সমুদাঁয় কার্য প্রদর্শিত হইয়! থাকে। 
নীতি-শান্ত্রীনুলারী রাজা যাদুশ মক্তরিগণের 
সহিত মন্ত্রণা করিবেন, মন্ত্বিণকে যে রূপে 
মন্ত্র রক্ষা করিতে হইবে, . তৎসমুদাঁয়' নীতি- |. 
শাস্ত্রে বিশেষরূপে নিপাত আছে।.. 
রাজার কর্তব্য এই যে, অধীঙ্গ-বুদ্ধি- 
সম্পন্ন সৌহার্দ-গুণভৃষণ সুকুল-সমুৎপন্ন 
ব্যক্তিকেই মন্ত্রিপঙ্গে নিযুক্ত করেন | শ্রুতৎ- | 
সমুদায়-গুধ-বিহীন মন্ত্রীকে 1 ক্র 
রাজার কর্তব্য । - . . | ৰ 
 অস্ত্রিগণে যে সমুদ্রায় গুণ দারা, ৃ 


আপনারা তৎসমুদায় গে: রি ঠা []. 











সুদ্দরকাণ্ড। 


নিষিত আমি আপনাদের সহিত মন্ত্রণা করি- 


তেছি। এক্ষণে আমার যাহ! সন্কল্প, তাহ! 


বলিতেছি, শ্রবণ করুন; আপনারা কার্য. 
বিনির্ণয় পুর্ধবক এঁকমত্য অবলম্বন করিয়! . 
যেরূপ উপরোধ করিবেন, আমি তাহাই 


করিব। শক্রপক্ষ ও আমার, উভয়েরই এক 
বস্তু গ্রহণে অভিলাষ; উভয় পক্ষে রই প্রয়ো- 
জন সমান ; ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া আপনারা 
মন্ত্রণা করিয়! ইতিকর্তব্যত1 মিরূপণ করুন; 
রাজ্য চিরকাল নিরুপদ্রেব রাখিতে কেহ কখ- 
নই পাঁরেন না। 
যে রাজা মন্ত্রণা দ্বারা অগ্রে কায বিনি- 
ণঁয় করিয়া! পশ্চাঁ অভিপ্রেত বিষয় প্রাপ্ত 
হইতে অভিলাষ করেন, তিনিই রাজ্য শাঁস- 
নের ফল প্রাপ্ত হয়েন; রাজার কর্তব্য এই যে, 
কোন্টি সম্পদের মূল, কোন্টি বিপদের মূল, 
তাহ! সবিশেষ পর্যযাঁলোচন] পূর্বক কর্তব্য- 
নিরপণে যত্ুবাঁন হয়েন; বিশেষত নিয়ত 
উদার-চরিত হওয়! রাজগণের অবশ্য-কর্তৃব্য | 
আঁকরাখ-মগুলে চন্দ্রসুর্ধ্য ও গ্রহ-নক্ষত্রেগণের 
গতি যেমন অলক্ষ্য, মহাত্মা রাঁজগণের চরি- 
তও অবিকল সেইরূপ । নরনাথ যে পথ অব- 
| লক্বন পূর্বক গমন করেন, মহাঁজনগণও দেই 
ক্ষু্র পথ অবলম্বন করিয়! গমন করিয়া থাকেন। 
চতুরঙ্গ সৈন্য, মেনানীর অনুগমন করিলে 
যেমন তাঁছাফে নীতি বলা যায়, সেইরূপ 
সাধ(রণ কজনগণ রাজ-চরিতের অস্মুগমম 
রূরিলে, ভাহাঁও নীতিশব্দে অভিহিত হইয়া 
-খাঁকে। কামার স্বাধীনতার প্রতি এই একটি 
শান্ত অতিজ্ঞান পর্যাপ্ত ইইতেছে থে, বমি 





১৬১ 


বৈদেহীকে লাভ করিয়াছি বটে,কিস্ত তাহাতে 


মত্ততা আমাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই? 


এ বিষয়ে কোন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি 
আমাকে এই বলিয়! নিন্দা করেন যে, আমি. 
তপস্ি-জনের ধর্ষণা ও অবমাননা করিয়াছি |. 
কিন্ত আমি বুদ্ধিবলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করি- 
য়াছি যে, যিনি তাঁপস-বেশ ধারণ পূর্বক 
বনবাসী হইয়াছেন, তিনি ধনুর্ববঁণ ও-খডগ 
ধারণ করিয়া কিরূপে বনচারীদিগের উপরি 
অত্যাচার করিতে পারেন ! ফলত খাঁছাঁরা |: 
অরণ্যমধ্যে আশ্রম নিশ্মীণ পূর্বক অবস্থান |. 
করেন, ভাহাদের কর্তব্য এই যে; তীঁহারা | | 
নিরন্তর প্রশাস্ত-হৃদয়, সর্ধবভূতে দয়াশীল ও 
ফলমুল-আহারী হয়েন। সীতার ন্যায় আর 
অন্য কোন্‌ রমণী সুন্ম রক্ত-বসন পরিধান 
করিয়! তপ্ড-কনফ-কুণ্ডল ধারণ পুর্রবক আশ্রমে 


বাস করিয়াছে! যে সকল মনুষ্য ধর্-সঞ্চ- |] 


য়েক নিমিত্ত অরণ্যে বাস করে, তাহাদের 
মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে কাঞ্ষী-নিনাদ- 
মিশ্রিত ভূষণ-ধ্বনি ও নৃপুর-শিঞ্জিত শ্রবণ 
করিয়াছে ! রাম যখন ঘোরতর রূপে রাক্ষস 
বধ করিয়াছে, তখন সে এক্ষণে স্বধর্্ম হইতে 
বিচ্যুত, সন্দেহ নাই। রাক্ষস-বধ-নিধদ্ধন 
রাম, দেবগণেরও নিন্দনীয় হইয়! পড়িয়াছে। 
লক্কেশ্বর রাবণ এইরূপ কহিলে, স্ববিষযণ, 
গ্রাম ও পরাক্রমে সুদক্ষ প্রহস্ত, সর্ঘব- 
প্রথমে রাবণের বাক্যে অনুমোদন পূর্ধব্ষ 
কহিল, মহারাজ! মহাত্বার অনুক্ধপ 'বিধিধ- 
গুণ- বিভূষিত যে সথুদ্ধায় লাধু-ব্যবহণর আৰ 


প্রাণীর প্রতি রযুকত ই পারে;  ভঙসমলায় 








৬৭০. 


আপনাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে । মহাঁ- 
রাজ! আঁপনকার ন্যায় কোন্‌ মহাবল- 
পরাক্রান্ত গুণবান ব্যক্তি, সমুদয় কণ্মই 
মন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত করিয়া আপনাতে 
আরোপিত করিতে পারেন; বিশেষত এই 
জগতে রাজগণ প্রায় সকলেই মদমত্ত মাতঙ্গ- 
গণের ন্যায় উম্মত্বচারী | 
নীতিমার্গানুসারী রাঁজগণ কখনই অক- 
তঁব্য কণ্ম করেন না, করিবেনও ন1; তাহারা 
ঈদৃশ-লক্ষণাক্রাস্ত ধর্ম হইতে কোন কালেই 
বিচলিত হয়েন না; সমুদায় বিষয়েই কার্ধ্য- 
সিদ্ধির নিমিত্ত যে চারি প্রকার উপায় নির্দিষ্ট 
আছে, তাহ। বলিতেছি, যদি অনভিমত না হয়, 
শ্রবণ করুন। সেইচাঁরি প্রকার উপায়-_সাম, 
দান, ভেদ ও দণ্ড। রাজা দেশ কালপাত্র 
বিশেষে সর্বতোভাবে এই উপায়-চতুষ্টয় 
প্রয়োগ করিবেন। যাহারা গুণবান ও আর্য্য- 
শীল, তাহাদিগের প্রতি সাম প্রয়োগ করাই 
কর্তব্য) ধাহার! লুব্ধ, তাহাদের প্রতি দান, 
ধাহার] শঙ্কিত, তাহাদের প্রতি ভেদ এবং 
বাহার! হীনবল, ছুরাঁআ। ও অপকারী, ভীহা- 
দের প্রতি নিয়ত পণ্ড প্রয়োগ করাই বিধেয় ) 
নীতিশাস্ত্রে এইরূপই নির্দিষ্ট আছে। 
রাম যখন প্রথমসুত্রেই আমাদিগের নিকট 
বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, তখন আমর! বল- 
বান হইয়াও কিরূপে হীন-বলের আশ্রয় গ্রহণ 
(করিব! ঈদৃশ স্থলে ঈদৃশ অবস্থায় এক্ষণে 
সামাদ প্রয়োগ কর! আমাদিগের কোন 
ক্রমেই কর্তব্য নছে 7; কারণ, আমর! বলবান, 
1] রাম ছূর্বল। তাহার উচিত ছিল, সর্বপ্রযন্ধে 
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বিনয় সহকারে আমাদিগের নিকট যাচ্ঞা 
করে। যাহা হউক, সম্প্রতি ইহার তত্ব চিন্তা 
করিতে হইলে, এস্থলে দণ্ডই সর্বতোভাবে 
উপযোগী হইতেছে । এক্ষণে রামের প্রতি 
সাম দান বা ভেদ, এই ব্রিবিধ উপায় কোন 
মতেই প্রযুদ্ত হইতে পারে না; অতএব সে 
দ্ণ্ডেরই যোগ্য, সন্দেহ নাই। মহারাজ! 
ঈদৃশ স্ছলে রাজনীতি অনুসারে রামের প্রতি 
দণ্ড-বিধান করাই কর্তব্য; তাহা হইলে 
আমাদের স্খ-সম্পত্তি, পুরুতার্থ-সাঁধন ও 
অনুরূপ-কার্ধ্য করা হুইবে। 

এস্ছলে যদি কোন ভীরু ব্যক্তি পরগুণ 
বর্ণন পুর্ববক আমাদিগের বুদ্ধি বিপরীত- 
গামিনী করিয়া আমাদিগকেই সাঁমাদি- 
প্রয়োগ করিতে প্রবর্তিত করেন; তাহা হইলে 
আমার বিবেচনায় তাহাতে সর্বতোভাবে 
মহাদোষ পরিলক্ষিত হইতেছে) কারণ 
বিবেচন1 করুন, শক্রপক্ষ দূত দ্বারা আগ্রেই 
হঠাৎ বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছে। যে ব্যক্তি 
শান্তরজ্ৰ, বাক্য-বিন্যাস-কুশল,সহ্ৃদয়,সপ্রতিভ, 
বিগুদ্ধাচার ও মহাবংশ-সমুৎপন্ন, তাহাঁকেই 
দৌত্য-কর্মে নিষুস্ত করা কর্তব্য) তাদৃশ 
দূতই সাধুগণের নিকট সম্মানিত হইয়া 
থাকে। রাম, আত্মকাধধ্য বিনাশের নিমিত্তই 
ছুনাঁতি প্রদর্শন পুর্ববক, বিপরীত-গুণ-সম্পৃন্ 
ব্যক্তিকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছে। বুদ্ধি 
ব্যামোহ-নিবন্ধন রামের সহায় যখন ঝুদ্ধাসি- 
লাধী হইয় আনিয়াছে এবং রাম ঘখন ঈদৃশ | | 
জন্যায়, কর্ম করিয়াছে, তখন তাহার শাসন | | 
করাই কর্তব্য) অতএব আদি. ক্মনেক |. 
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পর্যযালোচন! করিয়া, অনেক বিবেচন! পূর্বক 
প্রার্থনা করিতেছি, এক্ষণে যুদ্ধকাল উপস্থিত; 
এস্থলে সামাদ প্রয়োগ সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। 
বু দিন অবধি আমাদিগের যোধ-পুরুষ- 
' গণ নিয়ত যুদ্ধ কামনা করিতেছে; বিক্রম- 
ভূষণ যোদ্ধারা! সংগ্রামন্ছলে গদা, চাঁপ, 
শক্তি,পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছে; পৃথিবীও তৃষিত হুইয়! সংগ্রাম- 
নিহত বানরগণের শোণিত পান করিতে 
ইচ্ছা করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ছুঃম্বপ্ন- 
প্রতিবোধন রাম ও লক্ষ্মণ, এখানে যথাসময়ে 
আগমন করিয়া নিশ্চয়ই রণ-ভূমিতে শয়ন 
করিবে । কবন্ধ-নিকর-বিভূষিত শোণিতার্- 
বিলেপন-সমলঙ্কৃত রণভুমি, অধুনা নিহত 
যোধ-পুরুষদিগের দস্তরাজি দ্বার! হাস্য 
করিতে ইচ্ছা করিতেছে । 
মহারাজ! সংগ্রামস্থলে কোন্‌ রাক্ষস- 
বীর কোন্‌ শক্রকে বিনাশ করিবে, তাহার 
ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমুদায় যোধ- 
পুরুষের প্রতি আদেশ করুন; অতঃপর 
বিপুলবাহু রাক্ষস-সৈন্য সমুদায়, গদ। উদ্যত 
করিয়া দণ্ডায়মান হইয়! তালবন-সদৃশ অদ্ভুত- 
দর্শন ছউক। 


ঘ্যশীতিতম সর্গ। 


টি, 8 লিজ 
ক্মনস্তর বুদ্ধিবিষয়ে ও যুদ্ধবিষয়ে অসা 

| ধারণক্ষমতাশালী রাক্ষসধীর মহোদর, বুদ্ধি- 

[ 1. সবক সচিবের মধ্যে বুদ্ধি পূর্বক কহিল, 


মহারাজরূপ নিশাঁকর যে বুদ্ধিরশ্বিময় মহা- 
বাক্য বলিয়াছেন; তাহ! সন্দিগ্ষের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইয়াছিল; পরস্ত রাক্ষসবর প্রহস্ত 
যে যুক্তি-প্রদর্শন পূর্বক সংস্কার-সম্পন্ন অর্থ-* 
গৌরব-যুক্ত বাক্য বলিয়াছেন, তাহার সহিত 
আমাঁদিগের মতের কিছুমাত্র অনৈক্য হই- 
তেছে না। মহারাজ! প্রহস্ত যদিও সমু- 
দায় বলিয়াছেন, তথাপি আমিও কিঞ্চিৎ 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন; আমি পূর্বেই 
বুদ্ধিবলে অনেক বিচার করিয়া এই বিষয় 
নির্ঘারিত করিয়াছিলাম। আমাদিগের মধ্যে 
সকলেই সম্পূর্ণরপ জ্ঞাত আছেন যে, যে 
সকল মন্ত্রী পরস্পর-বিরোধী হুইয় ভিন্ন ভিন্ন 
মত প্রকাশ করেন, অথবা যে সকল মন্ত্রী 
পরস্পর শ্রীতি-নিবন্ধন পরস্পরের মতামু- 
বস্তা হয়েন, তাদৃশ উভয়বিধ মন্ত্রীই কার্য্য- 
নাশক, সন্দেহ নাই। ধাহারা পরস্পর ভিন্ন- 
মতাবলম্বী, তাহাদের দ্বার কখনই একার্ধ 
প্রতিপাঁদিত হয় না। আর ধাঁহারা পরস্পর 
সৌহার্দ-নিবন্ধন পরস্পরের চিত্তানুবর্তা 
হইয়া মত প্রকাশ করেন, তাহাদের মত 
একার্থপ্রতিপাদন বিষয়ে অভিত্ব হইলেও 
বিশেষফলোপধায়ক হইতে পারে ন1। মন্ত্র, 
প্রক্কৃত-প্রস্তাবে সাধিত হইলেই সৌভাগ্য- 
সম্পত্তি ও মঙ্গল লাভ হুইয়!থাকে। পরস্ত, 
পূর্বেধাক্ত-প্রকার মতভেদ ও মতের এঁক্য, 


উভয়ই মঙ্গলদায়ক নহে; উভয়বিধ মন্ত্রী- |: 


তেই মহাদোষ রহিয়াছে; এই উভয়বিধ 
মন্ত্রী দ্বারাই রাজার মন্ত্র ন্ট হইয়খাঁকে। 
হেতু বার! ও বিশেষ লক্ষণ “দ্বার পরীক্ষিত | 
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বিশুদ্ধার্থ মন্ত্র নির্ধারিত হইলেই শ্রেয়ন্কর 


হয়.। 
রাক্ষসাধিপতে ! এক্ষণে সংগ্রাম বিষয়ে 
'আপনাদিগের ও বিপক্ষপক্ষের বলাবল পরীক্ষা 
করিতে হইবে । সংগ্রামে আমর! কিরূপ, 
বিপক্ষগণই বা! কিরূপ) আমাদের কোন্‌ 
কোন্‌ অস্ত্র আছে, ধিপক্ষদিগেরই ঘ! কোন্‌ 
কোন্‌ অন্ত্র রহিয়াছে; দেশবল বা কালবল 
কোঁন্‌ পক্ষে অনুকূল ; এই সমুদয় বিশেষ- 
রূপে পর্যালোচনা! করিতে হইষে। গুণ- 
নিধান! আক্রমণকারী. বিপক্ষদিগের ছূর্গ 
নাই, আশ্রয়ও নাই ; আমার্দিগের অভেদ্য 
দুর্গ প্রভৃতি রহিয়াছে; এই ত আমাদিগের 
অধিক বল ও অধিক গুণ দেখিতেছি; 
এবিষয়ে বিপক্ষগণ আমাদিগের অপেক্ষা 
সর্ধবাংশেই হীনবল, সন্দেহ নাই। 
মহায়াজ! যুদ্ধ করিবার নিমিত রাক্ষল- 
গণের পক্ষে রাত্রিকালই প্রশস্ত ; রাত্রিযুদ্ধে 
যে আমাদের জন্ম হইবে, তদ্িষয়ে সন্দেহ- 
মাত্র নাই | মহারাজ! অস্ত্রশস্ত্রপরিচালন- 
নিপুণ যুযুৎস্থ রাক্ষসগণ, যাহাতে রাত্রিযুদ্ধে 
প্রব্বন্ত হয়, ভদ্বিষয়ে বিশেষ যত্রবাঁন হউন । 
অনুকূল দেশ কাল প্রস্থৃতি কারণ সমুদায়ই 
শ্রেয়ক্কর হইয়া! খাকে? 'মহাত্বাদিগের চরি- 
তের ম্যায় মন্ত্রও সর্বপ্রধান ফলদায়ক ছয়। 
মহারাজ! আমাদের দেশ-কাল অনু- 
কুল? বিপক্ষ অপেক্ষা আমাদিখের বহুগুণ 
শক্তিও রহিয়াছে) অত যুদ্ধের আয়োজন 
1 কম্াই আমাদিগের কর্তব্য; আমককা খন্্শস্ত 
|; কৰচ ও যাছন প্রভৃতি সংশাহ পূর্বক, শত্রু 


অপেক্ষা বছুগুণ-সম্পন্ন হইয়া লংগ্রাম-ভূমিতে 
অবতীর্ণ হইব। মহারাজ ! তৃষ্াতুর রাক্ষলগণ, . 
সংগ্রাম-নিহত বানরদিগের হ্বশ্গাছু শোণিত 
পান করিতে প্রবৃত্ত হউক | রণর্শোণ্ড অধি-' 
রথ বীরপুরুষেরা সংগ্রাষ-ভূখিতে রামের - 


মুখ, রুধির-প্লাবিত করিয়া দিউক। আমা ;| 


কর্তৃক কিঞ্চিৎ প্রমধিত, শব্বায়মান, ক্ষত- 
বিক্ষত, অভয় প্রার্থী বানরগণে রণস্ভুমি পরি- 
পূর্ণ হউক । ৃ 

যদি ব্যুহ রচন! পূর্ববক যুদ্ধ করিতে হয়, 
অথবা যদি ব্যৃহ রচনা! ব্যতিরেকেও যুদ্ধ 
করিতে হয়, তাহ! অদ্য এই স্থানেই যথাযথ 
নির্ধীরিত হউক। 


সপ 


ত্্যশীতিতম সর্গ। 


পিসি 


বিরূপাক্ষ-বাক্য। 

অনস্তর বুদ্ধিও প্রতিভা বিষয়ে.বুহস্পতি- 
সদৃশ, সংগ্রামে হৃছূর্দর্ষ জ্রমাপেক্ষী বিয্নূপাক্ষ 
কহিল, রথী অশ্বারোহী'গজারোহী ও. পদ্দাতি, 
এই চারিপ্রকার সৈন্য আছে। আমার বোঁধ 
হইতেছে, মহাবল রাঁক্ষলগণ যথাবিধানে ব্যুহ 
রচনা! করিলে, বানরগণের সাধ্য নাই যে, 
তাহার] বৃযুহ চন! ক্রিয়া: স্লাক্ষসদিগকে 
নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় ; ব্যুহরচনা স্থির- 
তার কর্ম ; চঞ্চল-চিত বানর সমুদায়ে নিশ্চল- 
চিত্ততা খা স্থিরতা কখনই সম্ভাধিত. অহে। 
আপনি দেখিতে পাইবেন, গর্জদম আন্ছেণ, 
টন ও উপস্ুপরি কয়তল-ধ্বনি. নিলেই 





সুমরকাওড। 
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( অনবস্থিত-চিত্ব বাঁনরটসন্য, পলায়ন করিতে 
থাকিবে, সন্দেহ নাই। 
রাঁক্ষসগণ কর্তৃক নিহত স্থানে স্থানে 
নিপতিত বাঁনরবীরদিগ্নের শরীর, ইতস্তত 
বিকীর্ণ মণ্ডুক সমুদায়ের ন্যায় দু হইবে; 
ংগ্রাম-ভূমিতে রাক্ষলগণ-মধ্যগত বাঁনরগণ, 
মেঘান্তরগত সূর্ধ্রশ্মির ন্যায় অদৃশ্য হইয়! 
যাইবে । তাঁড়িত-বিশীর্ণ বাঁনরগণের নির্মল 
দস্তপংক্তি, তুষাঁরসমূহের ন্যায় পরিলক্ষিত 
হইবে । মহারাজ! স্থানে স্থানে বানরসষুহে 
পরিব্যাপণ্ড ভূমি, সমধিক-শোভা-সম্পন্গা ও 
বল্লীক-শবলার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। 
আহারার্থী রাক্ষদগ্রণ, এক্ষণে সংগ্রাম-ভূমিতে 
উত্তম যুদ্ধ করিয়া! সকলে এককালে বাঁনর 
ভোজন করিবে । সংগ্রাম-ভূমিতে রণ-বিমর্দ- 
সমুখিত ধুম্ন-সদৃশ ধূলিপটল, প্রথমত উদ্ধত 
হইয়া পশ্চাঁৎ, নিহত শক্রগণের শোণিত- 
সলিল দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হইবে। 
বানরগণ, রাক্ষসগণের অস্ত্রে ক্ষত- 
বিক্ষত"্শরীরে প্রস্তরের ন্যায় ভূতলে নিপ- 
তিত থাকিবে ; তাহাদের রক্তআাঁব দ্বারা 
বোঁধ হইবে যেন তাহারা গৈরিকের আকর| 
আঁমাদিগের শিবিরশ্থিত শস্ত্রপাণি যোধ- 
পুরুষগণ, পর্বতগ্রতিম ব্গ-ভূমিতে শক্র- 
"| গণের জীবনরূপ পুষ্প চয়ন করিবে 1 সংগ্রাম- 
স্ছলে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত শতশত 


বানয়গণ, শোণিত-পরিরি্, হইয়া লকিৎ 
ইস | সতীর্ণ বহুগুণে সামি বিশ্বাস লাভ রুরিয়ছি 

নিহত, গতাস্থ শতশত শক্র-শরীরে ভারার্ত। | 

ভূমি এক্ষণে: কিংসের আকতর-ভূমির ন্যানস 





সসূত্রে ন্যায় পরিলক্ষিত. হইবে $ 





পরিলক্ষিত হইতে ঘাকিবে। 'সংগ্রাম-স্ুলে 
শস্্-সদ্ুল শাখামুগ-শরীর, বায়ু দ্বার উন্ম- 
ধিত কর্ণিকার-বনের ন্যায় শোভা ধারণ 
করিবে। 

মহাবীর্ষ্য ! এক্ষণে মহাযুসকের আদেশ 
করুন; কিন্তু মহারাজ ! যে ব্যক্তি শৃক্র- 
গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান বীর হইবে, 
আমিই তাহাকে বিনাশ করিব। 

আমি অগ্রে প্রধান শত্রুকে বিনিপাতিত 
করিয়। পশ্চাৎ যে সকল শত্রু তাহার নিকটে 
থাকিবে ও যাহার৷ তাহার অনুচয়, তাঁহা- 
দিগকেও নিপাতিত করিব। 


চতুরশীতিতম সর্গ। 


পুনবিভীষণ-বাক্য। 

অনস্তর ধন্ম বিষয়ে ও অর্থ বিষয়ে কুশল 
ধৈর্য্যশালী বিভীষণ, পুনর্ববার মধুর বাক্যে 
কহিলেন, মহারাজ! আপনকার মন্জ্িগণ 
যেসমুদায় ছিতবাক্য বলিলেন, তাহা আপন" 
কার প্রিয়, বছু-ফলোত্পাদক ৪ বিস্তীর্ঘ। 
পরস্ত যে মন্ত্রী স্থহৎ ও হিতাঁকাঁঞ্জী, তাহার 
অবশ্যু-কর্তব্য এই যে, গুরুতর ব্যাপার উপ” 
শ্ছিত হইলে প্রিয়-বাক্য দুরে নিক্ষেপ করিয়া 
অগ্রিয় . হইলেও সর্ববদ! কেবল 
বাক্যই বলেন। | 

মহারাজ ! আঁপনকার উদারতা! ও দি 


এই নিমি্তই ব্যাজ নির্তাক হয়ে আসন: | | 
চিত. ভাবে যে জাগনকার হিভ-মাগলের বনিমিক্ত 
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মবিশেষ পরীক্ষিত বিষয় বলিতেছি। এই 
জগতে অভীষ্ট ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রাপ্তি 
মন্ত্রেরেই ফল; তন্মধ্যে ধর্মনেত্রে অর্থ ও 
কলাম দর্শন করিতে হইবে; যে ব্যক্তি ধর্ম্ম- 
পরিত্যাগ পূর্বক অর্থ লাভের নিমিত্ত কেবল 
অর্থ, ও কাম লাভের নিমিত্ত কেবল কাম 
অবলম্বন করেন, তাঁহাঁকে কখনই প্রকৃত 
বুদ্ধিমান বলা যাইতে পারে না। 

আপনকার সারদর্শী মঞ্জ্রিগণ, যে বহু- 
বিধ মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহা মন্ত্রিপদ্দের 
বিগর্হিত ও নিঃসার । ধাহার। রাজার মন্ত্রণা- 
কার্ষ্যে যথাবিধানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে কোন্‌ জ্ঞানবান ব্যক্তি পর- 
স্ত্রীর সতীত্ব-হুরণ ধর্ম বলিয়। বর্ণন করিতে 
পারেন! ইহার! বলিয়াছেন যে, রাম প্রথ- 
মতই যুদ্ধোদ্যম করিয়াছেন; কিন্তু তিনি 
যদি সাম, দান প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্বক, 
অগ্রেই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া থাকেন; 
তাহাতেই ব1 তাহার ধর্্ম-চ্যুতি কিরূপে সম্তা- 
বিতহইল ! রামচন্দ্র যখন ক্ষত্রিয়-ধর্ম আশ্রয় 
পূর্ব্বক ধনুর্ববাণ ধারণ করিয়া গৃহ হইতে 
রহির্গত হইয়াছেন, তখন তিনি কিরূপে ধর্ম 
হইতে বিচলিত হইলেন ! ধীমান রামচক্ 
বনবাসী বলিয়া, যদি কাধ্য দ্বারা তাহার 
কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হুইয়৷ থাকে, তাহা 


না) যেমন কোন, বলবান ব্যক্তি দ্বিগুণ 
আহার করিয়াও জীর্ণ করিতে পারে, সেই- 


্‌ " ্ 9 নিজ-আত্বাহিভ-বিবারণে সমর্থ)... 








হইলেও তাহাতে তাহার দোষ হইতে পারে . 


কূপ রামচন্দ্রও স্বয়ং নিজ-পাপ-বিমোচলে . 








. ল্লামায়ণ। 
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আপনি মহাবল-পরাক্রাস্ত, রামচন্দরুও 
বহুগুণ-সম্পন্ন ; ঈদৃশ অবস্থায় আমার মভ 
এই যে, আঁপনকার নিকট রামচন্দ্র প্রণয়িনী 
নিজ ভার্ধ্য। প্রতিপ্রাণ্ড হয়েন। মহারাজ ! 
আপনি অশেষ গুণের আধার ; এ অবস্থায় 
আপনাকে প্রাপ্ত হুইয়। কোন্‌ ব্যক্তি না 
আপনকার নিকট শ্রীতিকর বিষয় লাভ 
করিয়! থাকে; এমন কি, যে ব্যক্তি গুণহীন 
ও অসজ্জন, সে ব্যক্তিও আপনকার নিকট 
প্রীতিপ্রদ বস্ত পাইতে বঞ্চিত হয় না। 

মহারাজ! যদি আর্গনি আপনার অনু- 
রূপ কার্য করেন, যদি ধর্ম্মরক্ষা কর! আপন- 
কার অভিপ্রেত হয়, তাঁহা হইলে আপন- 
কার প্রসাদে দেবী সীতা, যুক্তিলাভ করিয়। 
পতির নিকট গমন করুন। 


পর্ধাশীতিতম মর্গ। 


রাবণ-বাক্য | 

মহাবল রাক্ষমরাজ. রাবণ, বিভীষণের 
বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোধভরে সন্ধ্যাকালীন 
দিবাকরের ন্যায়, লোছিত-লোচন হুইয়। 
উঠিলেন ; তাহার নেত্র স্বভাবতই তাক ; 
এক্ষণে ক্রোধতরে দ্বিগুণতর তাস্্রবর্ণ হইয়া, 
শনৈশ্চর ও বুধগ্রহের ন্যায় ভীষণতর লক্ষি 
হইতে লাগিল। ক্রোধনন্ভাবর রাবণের 
শীলঙ্ঞ সচিবগণ, তাহার তীব্র ক্রোধের 
লক্ষণ দেখিয়!, যার পর নাই ভীত হুইল 
অনন্তর রাধণ, নিজ করতলদ্বারাকৃরঞ্ধর 








নিম্পেষিত,. করিয়া -ক্রোধভরে বিদ্বীঘণকে 











'জুন্দরকাণ্ড। 





কহিলেন, বিভীষণ ! তুমি যে শত্রুর গুণ- 
স্লাঘ। পূর্বক আমার বুদ্ধি অনর্থকরী বলিয়। 
প্রতিপন্ধ করিতেছ; তাহা আমি প্রামাণিক 
বলিয়। গ্রহণ করিতেছি ন!। ফাঁছার! মন্ত্র 
| কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের কর্তব্য এই 
যে, প্রথমত পরস্পর অন্ুনয়-বিনয় না করিয়।, 
যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক কোন বিধান বা কোন 
কার্ধ্য-প্রয়োগ ন1! করেন। ধীহার! সমুদায় 
কার্যে অভিজ্ঞ, তাহার! বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্বক 
কার্ধ্য করিলে, আপন অপেক্ষ। প্রবল মহাবল 
শত্রকেও যত্ব সহকারে পরাস্ত করিতে পারেন) 
পরন্ত ধাহার! মোহাভিভূত ও মুমূর্ষু ভাহারা 
কিছুই করিতে সমথ হয়েন না। সর্বব বিষয়ে 
পরাভূত শিষ্যগণ যেমন গুরুকে উপেক্ষা 
করে, সেইরূপ আমাদিগকেও মতিমান 
বিভীষণকেে উপেক্ষা করিয়া কাধ্য করিতে 
হইবে। ॥ 

কি আশ্চর্য্য | রামের যে মূর্খতা, কার্পণ্য, 
স্তব্ধতা, অমনস্থিত ও অধন্ম আছে, তৎসমু- 
দায়ই গুণ ও ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হইল | 
1 যেমন পতঙ্গ মোহ-নিবন্ধন প্রমুদিত হইয়া 
| | আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই প্রত্বলিত পাবকে 
প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ উদ্্যোগই কি বীরের 
লক্ষণ হইল! মহাবিপদ উপস্থিত হইলে 
শান্ত্রবাদ অতিক্রম পূর্ববক হঠাৎ কাধ্য বিনি- 
গুয়ই কি নীতির লক্ষণ ! যদি কেহ পক্ষবান 
জীবের ন্যায়, আকাশ-গমনাদির চেষ্টা করে, 


| চিন্তা করিলে তাহার কি কোন সিদ্ধি বা ফল 


দেখিতে পাওয়া যান 1 গলাহাই হউক, অতী- 


কিয় জঞান-সপ্প্ অশেষ গুণের আকর, এই 


১৪৫ 





বিভীষণের নিকট, এই. সমু্ধায় বৃদ্ধসেবী 
চিরন্তন মন্ত্রী বিশেষজ্ঞ হইলেন না! ৃ 

ভাল, যদি শক্রগণ মহাবীর, এবং আম- 
রাই সমর-ভীরু হই, তাহী ঈইলে কি নিমিন্ত 
কাতরত! প্রকাশ পূর্বক তোমার শত্রুর 
আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে না! যাহার! 
তোমার ন্যায় ছুরাত্না লঘুচেতা ও ভীরু, | 
তাহাদিগের চিরকালই প্রকৃতি এই যে, যুদ্ধ 
কাল উপস্থিত হইলে এই রূপই করিয়া 
থাকে! কি আশ্চর্য্য ! বিভীষণ ব্যতিরেকে 
আর কোন্‌ মহাসত্ব ব্যক্তি পূর্বে শক্র কর্তৃক 
আক্রান্ত ও প্রধর্ষিত হইয়া! কাতর বাক্য 
প্রয়োগ করিতে পারে! 

এস্থলে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; 
ভয়কাতর এই বিভীষণ, আমাদিগের মন্ত্র 
বিষয়ে অথবা মন্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে সর্ববতো- : 
ভাবে অযোগ্য; যাহার! সংগ্রাম-বিষয়ে 
একান্ত ভীরু, গ্রস্থিস্বরূপ, মহাদোষের আকর 
ও শুরদিগের শৌঁধ্য-নাশক ; তাহাদিগকে 
নির্বাচন পূর্বক শরিস্যাগ করাই অবসঠ- ও 
কর্তব্য । 

কি আশ্চর্ধ্য! যুদ্ধ উপস্থিত না নে রা 
যাহার মন ব্যথিত হয়, সেই ব্যক্তি কিরূগে |. 
ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বিক্রম | 
প্রকাশ দ্বারা প্রশংসিত হইতে পারে! |. 
তোমার বুদ্ধি যেরূপ কাতর, যাহারা নিরবীর্্ট, |: 


নিরুৎমাহ ও শত্রতেদে একান্ত অসমর্থ, 
তাহাদিগের বুদ্ধিও এইরূপ! যদি রাম অখনও 1 ৃ 
| অভিমান ও ঘর্প পরিত্যাগ পূর্বক জার 
শিরণাগত হয, তাহা টি যাহা হয ক 





























হণ 


প্রকার বিবেচনা কর! যাইতে পারে ! শরণা- 
| গত হুইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলে সাধু 
গণ না করিতে পারেন, এমন কর্মই নাই! 
ফি কোন ব্যক্তি” বিশেষত যদি শক্রুপক্ষ 
শরণাগত হয়, তাহা! হইলে তাঁহার প্রতি 
কোন অসদ্্যবহারই করিবে না, সর্ববতো- 
ভাবে দয়াই করিতে হইবে । এরূপ করিলে, 
বিষ-রুধিরের সংযোগরূপ সন্গিপাত উপ" 
স্থিত হয় ন1। 
অমি উখ্িত হইয়া যেরূপ কক্ষ দহন 
করে, আমিও সেইরূপ একাকীই সংগ্রাম-স্থলে 
তেজোঘছার! রাম ও লক্ষমণকে দদ্ধ করিতে 
সমর্থ। এই নীচাশয় কাতর-স্বভাব কাপুরুষ 
ব্যতিরেকে আপনার! সকলেই যুদ্ধ-বিশারদ) 
অতএব আপনার যুদ্ধেই কৃত-নিশ্চয় হউন। 


বড়শীতিতম সর্থ। 


বিভীষণ-বাক্য। 
অনস্তর সাগর-গন্তীর বিজিতেক্্িয় সত্ব- 
বান ধীমান বিভীষণ, পুনর্ববার রাবণকে কি" 
লেন, রাক্ষসরাজ ! পণ্ডিতের! বলিয়! থাকেন, 
ধর্মীনুগত উপদেশ বাক্য পরিত্যাগ পুর্ববক 
যে কুপথে গমন, তাহাই বিনাশের লক্ষণ। 


অধর্্মপথ আশ্রয় করিতেছেন বটে, কিন্তু 
। বাহার বুদ্ধি অধর্ম্দে কলুষিত, তিনি কখনই 


বিস্তার ব্যতিরেকে মেঘ্বের গঙ্জন হইতে 





আপনারা মহাঁমোহের বশবর্তাঁ হইয়া, | 


জয়লাভ করিতে পারেন ন! | যেমন বিদ্যা. 





পারে না, লেইক্প ধর্ম ব্যতিরেকে অধর: 





দ্বার! কাহারও জয়লাভ হয় ন£; সাধুগগণ ইহ" 
কাল ও পরকালে দৃষ্টি রাখিয়া যে ধপ্মরপ 
সাগর নিরূপণ করিয়াছেন, :তাহা হীনবুদ্ধি 
ব্যক্তিরা বাহু দ্বারা কখনই পার হইতে 
পারে না; ইচ্ছ! ছ্েষ প্রভৃতি ভাব. সমু- 
দায় যেমন নিয়ত আত্মারই গুণ, সেইরূপ 
স্থখী ব্যক্তিদিগের সমুদায় হখই ধর্মের গুণ 
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ধর্মারক্ষা, বিষয়ে 
একটি পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞান দেখা ইতেছি 
যে, এই জগতে প্রাণিগণের ছুঃখের ভাগ 
অধিক, সুখের ভাগ অল্প। ইহা অপেক্ষা 
ধর্মের সলভ ফল আর কি আছে যে, প্রাণি- 
গণের মধ্যে যিনি বুদ্ধি পূর্বক ধর্্মানুসারে 
কাধ্য করেন, তিনিই হৃতী হয়েন। যিনি 
তপন্যা করেন, ভাহার মন কখনই পরিতাপ 
প্রাণ্ড হয় না। পু 

যেরূপ নদী বা সমুদ্রের উপরি নৌকা 
ব্যতিরেকে দ্থখ-গমনের উপায় আর কিছুই 
নাই, সেইরূপ হ্থচারুনূপে অনুষ্ঠিত "ধর্ম 
র্যতিরেকে ম্থথে. কালযাপন করিবার উপায় 
আর কিছুই দেখিতে পাওয়। যায় ন। আপনি 
যেমন এই সমুদায় প্রকতি-মগুলের নেতা! 
ও প্রধান, সেইরূপ উত্তম অনুষ্ঠিত ধর্মই, 
ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের নেতা ও. প্রধান। 
অর্থ পরিত্যাগ করিলে, যেক্ধপ অর্থ হইতে 
স্বলাভ করিতে পার! ঘায়; সেইরূপ ধর: 
মত আয়ত্ত ও. উপার্গিগিত. করিতে পারা যায়, 
ততই তাহা দ্ুখকর হইয়া, থাকে ।. বলিনি 
মোহ্‌-নিবন্ধন ্সনিষ্ট কলকেই জ্ডভ ফলা মনে 
করেন, যিনি. অধাজ্ভতি-ুদ্ধি ও কাুরদর্শা, 









 সুদ্দরকাওড। 





(তিনি কখনই নির্শল ধর্দের খনুষ্ঠান করিতে 


পারেন না) যেমন অর্থ ও কাম, মনের 
শ্রীতিবর্ধন, সেক্টরূপ ক্ষমা ও ধর্ম সদ্যই 
স্থথকর হুইয়া থাকে । 

ধর্ম সুডুশ্চর, এই নিমিত্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ 
ব্যক্তির সংখ্যা অতি 'অল্ল, কাম-পরততন্ত্র ও 
অর্থলুরধ ব্যক্তির সংখ্যা অনন্ত । যেখানে 
নেতা গুণবাঁন ও সহায়গণ গুণান্থিত, সেই 
স্থানেই ধর্ম অর্থ ও কামের পরীক্ষা ও পরি- 
রক্ষণ হইয়! থাকে । এস্ানে যিনি নেতা 
তিনি বিগুণ; ধাহাঁরা সহায়, তাহার] চিন্তানু- 
ব্তা; ঈদৃশ স্থলে কি কখন মন্ত্রণা হইয়া 
থাঁকে ! যেস্থানে ইউ ও অনিষ্ট উভয়েরই 
সম্ভাবনা থাকে, যেস্থাঁনে ভাবী ইউ ও অনি- 
ফের সংশয় নিরাকরণ করিতে হয়, তাহাঁকে ই 
মন্ত্রণা বলা যায়; তন্ভতিম্ন মন্ত্রণা নহে; তাহ! 
একপ্রকার বিকার ! বুদ্ধিদর্শী সৃহ্ৃদ্যক্তি মন্ত্ 
জিজ্ঞাসিত হইলে ছল পূর্বক ইউকে অনিষ্ট 
বলিয়। প্রদর্শন কর! তাহার কর্তব্য নহে। 

রাক্ষসরাজ ! আপনি কাঁম'পরতন্ত্র স্বধর্ম্ম- 
পরিবর্জিজিত ও যথেচ্ছাঁচারী; আমি আপনাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, রামচক্দ্রের নিকটেই গমন 
করিব; আমি শুনিয়াছি, রাজকুমার রামচন্দ্র 
দ্বরাহ্ৃর-বিজয়ী, শক্রগণেরও আশ্রয়. এবং 
1 আশ্রিত ব্যক্তির অপরিত্যাগী । আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে,আঁমি কেবল ধর্দের নিমিত্তই 


আত্মীয়-স্বজন সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক কাতর 
| হৃদয়ে মনুষ্যে আখশ্রয়েই গমন করিতেছি! 


7 মহারাজ? আমি ছুংখার্ত হৃদয়ে এইরূপ 


1 রিয়া গমন করিলে;ধরি আপনকার গুণীগুণ 





বিচাঁর করিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে 
আপনি নীতিমার্গানুসারিনী বুদ্ধি দ্বারা উত্তম 
সপে কার্য সির করুন। * 


নপ্াশীতিতম সর্গ। 
' বিভীষণ-বাক্য। 

ভ্রাতা বিভীষণ এইরূপ বাক্য কহিবামাত্র, 
রাক্ষসরাজ রাবণ, ক্রোধভরে নিস্ত্রিংশ হস্তে 
লইয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে উৎপতিত 
হইলেন) তিনি বিদ্যুদ্নণ-বিভূষিত গম্তীরনাদী 
কৃষ্ণ-মেঘের ন্যায়, ত্বরা পূর্বক আনন হইতে 
উৎপতিত হইয়াই আসন-স্থিত-বিভীষণকে 
পদাঁঘাত করিলেন। শ্রীমান বিভীষণও বজ্রাহুত 
বিশীর্ণ পর্ববতের ন্যায়, আপন হইতে ভূমিতে 
নিপতিত হইলেন । পূর্ণচন্দ্র, রাগ্রস্ত হইলে 


১৭3. 


প্রজাগণ যেরূপ সম্ত্রাম্ত হয়, সেইরূপ যে । 


সকল মন্ত্রী বিবাদ দেখিতেছিলেন, তাহার৷ 
তৎকালে একান্ত সম্তাস্ত-হৃদয় হইয়! পড়ি- 
লেন। 

এই সময় প্রহস্ত অগ্রসর হইয়া কুপিত 
রাক্ষদরাজকে ধীরে ধীরে নিবারণ করিলেন; 
এবং নিক্ষোষ খড়গও কোধ-মধ্যে নিহিত 
করিয়৷ দিলেন। অনস্তর রাক্ষসরাজ প্রকৃতিক্ছ 
হইয়া প্রথমত উদ্বেল, পশ্চাৎ প্রসঙ্গ সাগরের 
ন্যায় শোতা পাঁইতে লাগিলেন; মের 


পর্বতের মহাশুঙ্গের পার্থে যেরূপ ক্ষুত্র শুঙ্গ- 


সমূহ শোভ। পায়, সেইরূপ সিংহাসনে উপ-. 
বিউ রাবণ সমীপশ্ছিত মন্্রিগণ, শোভা! 


বিস্তার করিলেন) মন্ত্িমগুলও পকলেইনিন 








১৭৬ 


রাসায়ণ। 





হইলেন) কেহ আয় কোন কথাই কছেন 
না) মন্ত্রিষগুল-পরিবৃত রাক্ষমরাজ, পরিখি- 
পরিবৃত রমণীয় চন্দ্রমগুলের ন্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিলেন। 

ধর্্দনিষ্ঠ বিভীষধ, জ্োঁষে রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিলেন ; তকালে তিনি অধ্বরাগ্ির ন্যায় 
দ্ীপামান লক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনস্তর 
তিনি ধৈর্যযগুণে সযুখিত কোপাগ্নি প্রশান্ত 
করিয়। মৌনাধলম্বন পৃর্বক,কিরূপে আপনার 
মঙ্গল হয়, তা! চিন্ত! করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন; ভিনি দদশ্বের ন্যায় তেজঃ- সম্পন্ন 
হইয়াও মদত! অবলম্বন পূর্বক শ্ছিরভাবে 
খাকিলেন, কুল-ক্রযাগত মধ্যাদা অতিক্রম 
করিলেন ন!। 

এইরূপে ন্বিভীষণ, যুচুর্ভ কাল চিন্তা 
করিয়৷ ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণ পুর্র্বক উত্থিত 
হইলেন; এবং ধণ্মান্ুগুত বচনে কহিলেন, 
রাক্ষপরাজ ! আমি ধর্ম-রক্ষা বিষয়ে কৃত- 
সহল হইয়াই মন্ত্রণ। দ্রিয়াছিলাম ; কাম- 
ক্রোধের বশবর্তাঁ হইয়া তাদৃশ মন্ত্রণ। দিই 
নাই; অতএব আমকে যে পাদ-প্রহ্ুর কর! 
হইয়াছে; তাহাতে আমার অপমান নাই। 


[ যাহারা মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ধশ্র-: 
চ্যত ও অহাদোষের আকর হয়, যাহাদের! 
বুদ্ধি ক্রোধে কলুধিত্ত থাকে, তাহা রাই শোচ-। 
নীয় ! আমি ফেখিতেছি, অখুন1 আপনকার ৃ 
সর্বনাশ উপস্থিত ! আপনি মন্িগণের সহিত 


সমবেত হুইন়! হুনতি-নিবঙ্ধন দেই দারুচগ 
সর্ধবনাশকে স্বয়ং আলিঙ্গন পূর্বক গ্রেছণ 


করিতেছেন ! সংগ্াম-ক্ছলে খ্বজ। এক ব্যক্তির 


শরীর নিপাতিত করে? পর্বত বুদ্ধি কলুষিত 
হইলে, গাপনাকে এবং আপনার অনুচর- 
বর্গ সকলকেই নিপাতিত' করিয়! খাকে ! 
লঘু-চেতা ব্যক্তিদিগের কলুষিত-বুদ্ধি উত্থিত 
হইয়া যতদূর অনিষ্টাচরণ করে, নিশিত 
খড়গও ততদুর অনিষ্টাচরণ করিতে পারে 
ন্। 

পগ্ডিতগণ তাবী শুভাশুভ পর্য্যালোচন! 
করিয়! কার্ধ্য করেন; ফোন কোন ব্যপ্তি, 
ইস$ বা অনিষ্ট উপস্থিত হইলেই তাহার 
কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিঝ1 থাকেন । গুণ- 
বান ব্যক্তিবর্গ নিজ বুদ্ধি বলেই দ্দর্থ বা আনর্থ 
নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন। 

যে ব্যক্তি, সৌভাগ্য-সম্পত্তি প্রাপ্ত হুই- 
য়াও উদ্ধত হয়েন না, এবং যিনি বিপৎ- 
কালেও ব্যথিত-হৃদয় না হয়েন, তিনিই দূর- 
দর্শা এবং তিনিই দ্ুচারু রূপে নিজ কার্ধ্য 
নির্বাহ করিতে পায়েন। ধাঁহার! দোষ গুণ 
বিচারে সমর্থ; তাহারা কোন্টি অনংর্থর মূল, 
কোন্টি সৌভাগ্যের মূল, তাহা! পরিজ্ঞাত 
হইয়া মহাবিপদ্‌ বা দোষ দুরে পরিহার 
করেন, নিকটে উপগ্ফিত হইতে গেন না? 
এ বিষয়ে মহাত্ব! ব্ক্তিদ্িগকে প্রমাণ-স্থলে 
দণ্ডায়মান করিয়া সমুদায প্রমাণ করা যাইতে 
পারে ; যে ব্যক্তি প্রসাগানদ্িজ্ঞ, সে কেবল 
দোধই আশ্রয় করিয়া! থকে । দেখিতে 


পাওয়া যায়, এইরূপ দৌধাশ্রিত ব্যক্ষিই 
মহাঘোর শোক-সাপক্ে নিম্ন ছয় 
যেসকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ, অনুযাঁন, শব্দ ও 





এভিব্ত,' এই শ্রমাশ-চতুষ্টয় সমীজীন পে 

















সুন্দরকাণড। 


১৭৯, 





[ পন্বীক্ষা করেন, ভাহাদের কখনই নিবুদ্ধিতা 
প্রকাশ পার না; আমি দেখিতেছি, আপন- 


[ কার ও রাক্ষলকুলের বিনাশ-কাল উপন্থিত ! 
] আমি আপনকার বুদ্ধি বিপথগ্ামিনী ও ধর্ম 


। বিচ্বেষিনী দেখিয়া, ক্রোধ-নিবন্ধন বিবেচ ন। 


করিতেছি যে, জলসমুহ যেরূপ সাগর পরি- 


ত্যাগ করিয়। যায়, মামিও সেইরূপ অদ্য আপ- 


নাকে পরিত্যাগ করিয়! গমন করিব ! আপনি : 


; পক্কমন্ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, সর্ববতোভ।বে 
আমার ত্যজ্য হইয়ইছেন! 

আপনি এক্ষণে দোষপঙ্কে নিমগ্ন ও 
অযশঃ-পললে (পলি মাটিতে ) আবৃত হইয়া- 
ছেন) অধুনা রামচন্দ্র মনুষ্য হইয়াও আপ- 
নাকে লবংশে নিপাতিত করিবেন !! 


অফীশীতিতম সর্গ। 


০০ 


পুনর্বিভীষণ-বাক্য । 


রাঁক্ষলরাজ রাবণ, বিভীষণের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রাবণ করিম! ক্রোথাভিভূত হইলেন; 
এবং কাল-প্রেরিত হইয়া পরুষ বচনে তাহাকে 
কহিলেন, মহাশক্র ক্রুদ্ধ সর্পের সহ্বিত বল্পং 
বাস করিবে; তথাপি যে ব্যক্তি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ 
হুইয়] শক্রাপেবা করে, তাহা সহিত একত্র 
বাস করিবে ন1। রাক্ষসাধম! আমি. সকল 
কার্যেই জঞাতিদিগের স্বভাব অবগত, আছি; 


কোন জ্ঞা্তিয় যদি মহাবিপদ উপা্িত হয়, ; 
তাহা হইলেই কম্যান্য ভ্াতির। শ্র্ছউ হইয়া 


থাকে ! জাতির মধ্যে যদি এক ব্যক্তি এধান, 





সর্বব-কাধ্য-লাধন সমর্থ, ভ্ঞান-সম্পক্ষ, ধর্্াত্ক ও 
সজ্জন-পরায়ণ হয়, তাহ! হইলে আর ্ার 
জ্জাতিগণ তাহার অবমাননা] করিয়া থাকে; 
আর যদি একজন শৌর্ধ্যশালী হয়, তাহ! 
হইলে আর সকলেই ঘে কোনরপেই হুউক, 
তাহাকে পরাতব করিবার চেষ্টা করে। 
হ্ঞাতিরা পরস্পরের বিপদে, পরস্পর পরি- 
তুষ্ট হয়; এবং পরম্পর পরস্পরকে বিনষ্ট 
করিতে চেষ্টা করে । এই গ্রচ্ছন্ন-হুদয় ঘোর 
জ্ঞাতিগণ, আমার পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর। 
বিভীষণ! কোন সময় পল্মবনে পাঁশ- 
হস্ত মনুষ্যদিগকে দেখিয়। হস্তিগণ যে শ্লোক 
বলিয়াছিল, তাহা! বলিতেছি, শ্রবগ কর। 
“কোনরূপ অগ্নি, কোন আন্ত্র বা কোন পাশ, 
আমাদিগ্রের পক্ষে কোনরূপ-ভয়জনক নহে; 
মানবগণ কিছু দ্বারাই আমাদিগকে ধৃত ও 
আবদ্ধ করিতে পারে না; পরস্ত স্বার্থ- 
সাধন-প্রবৃত্ত জ্ঞ্তিগণই আমাদের পক্ষে 
ঘোর-ভয়ঙ্কর ! আমাদিগের জ্ঞাতিগণ কর্তৃক 
প্রদর্শিত উপায় দ্বারাই আমর! ধৃত হই, 
সন্দেহ নাই। আমরা বিবেচনা করি, পৃথিবীতে 
যত প্রকার ভয় আছে, তৎসমুদশয় অপেক্ষ। 
জ্ঞাতিভয়ই দারুণ-কষ্ট-দাঁয়ক । গোগণের 
গৌরব, ব্রাহ্মণের তপস্যা ও জ্ীজনের 
চাঁপল্য যেব্ূপ চির-সম্তাবিত, ভ্ঞাত্তি হইতে 
ভয়ও সেইরূপ নিত্য-সম্ভারিত হইতেছে 1 
পাপাস্মন ! আমি যে লোক-সতকৃন্ধ, | 
এশবধ্য-সম্পন্ন ও শন্রুপণের মন্তক-স্থিত্, হই; ! 
যাছি, তাছা তোমার পক্ষে প্রি নহে, তাহা | 
কোন ক্রমেই তোম!র সন্থ- হইভেছেন1 1. 


























১৮৩ 


রাক্ষনরাজ দশানন এইরূপ কহিলে, 
শ্রীমান বিভীষণ রোধষাবিষ্ট হইয়া! মন্ত্রিমধ্যে 
আবস্থান পূর্ধবক কহিলেন, নিশাচর ! যে মুঢ় 
ব্যক্তি কালের বশবন্তী হয়, দে কখনই 
1 হিতাভিলাষী হুহৃজ্জনের বাক্য গ্রহণ করে 
না। নিশাচর! যদি আর কোন ব্যক্তি 
আমাকে এরূপ কথা বলিত, তাহা হইলে 
এই মুহুর্তে আর তাহাকে জীবন ধারণ করিয়! 
থাকিতে হইত না ;কি বলিব, আপনি কুলা- 
ঙ্গার) আপনাকে ধিক! 

ন্যায়বাদী শ্রীমান বিভীষণ, এইরূপ পরুষ 
বাক্য বলিয়া! কৃপাণ হস্তে চারি জন সচিবের 
সহিত আকাশ-পথে উৎ্পতিত হইলেন; পরে 
তিনি সেই আকাশ-পথে দগায়মান হইয়া, 
ক্রোধভরে পুনর্ধবার কহিলেন, মহারাজ ! 
অর্ববদ! প্রিয় বাক্য বলে, এক্ূপ ব্যক্তি নেক 
পাওয়া ঘায়; পরস্ত অপ্রিয় হিত বাক্যের 
বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই দুর্লভ ; প্রভু সন্ভষ্ট 
হউন বা অসন্তক্$ই হউন, সে দিকে মনো- 
নিবেশ না করিয়।, যিনি ধর্পথ অবলম্বন 
পূর্বক হিতকর অপ্রিয় বাক্য বলেন, তিনিই 
রাজার মন্ত্রী, তিনিই রাজার প্রকৃত সহায়। 
মহারাজ ! আপনি আমার ভ্রাতা; আপন- 
কার যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই বলুন; 
আমি তাহাই লহ্য করিব। আমি দেখি- 
তেছি, যখন আপনকার মৃত্যুকাঁল উপস্থিত ? 
তখন আপনি' যতই পরুষ বাক্য বলেন, তৎ. 
সমুদায়ই আমি ক্ষম] করিব। 

রাক্ষলরাজ! যে সকলব্যক্তি গূর, বীর, 
| | বলবান ও. ক্ৃতান্ত্র, ভাহারাও বালুফাময় 
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সেতুর ন্যায়, কালের ধশবত্তী হইয়া ধ্বস্ত 
হয়। দরশানন! যে সমুদয় অজিতেজ্দিয় 
ব্যক্তি কালের বশবস্ হয়, তাহারা 'হিত- 
বাদী ন্ধু কর্তৃক কথিত হিতবাক্য কখনই 
গ্রহণ করে না। রাক্ষমরাজ ! আপনি এক্ষণে 
সর্বভৃত-সংহারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছেন! 
আপনাকে বিনাঁশোম্বুখ দেখিয়! প্রস্বলিত 
গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ পূর্বক, আমি এক্ষণে 
এই চারি জন নিশাচর সচিবের সহিত রাঁম- 
চন্দ্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিব ! আমি সচিবপদে 
থাকিতে রামচন্দ্র আসিয়া যে প্রদীণ্-পাবক- 
সদৃশ হৃবর্ণভূষিত শরনিকর-দঘ্বারা আপনাকে 
বিনাশ করিবেন, তাঁহা আমি দেখিতে ইচ্ছা 
করি না। এক্ষণে আপনি খরের ন্যায় ও 
মারীচের ন্যায় যমালয়ে গমন করিবেন, 
সন্দেহ নাই। আপনি আত্মরক্ষা, পুরীরক্ষা 
ও রাক্ষণকুল-রক্ষা করিতে যত্ববান হউন। 

রাক্ষমরাজ ! আমি হিতাভিলাষী হইয়! 
আপনাকে অনেক নিবারণ করিলাম, আমার 
বাক্য আপনকার সস্তোধজনক হুইল না! 
যাহাদের পরমায়ু নাই, যাঁছাদের আসন্ন কাল | 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা কখনই স্হ্জ্জন- 
কখিত হিতবাক্য গ্রহণ করে ন1! 


একোননবতিতম সর্গ। 


কী 








 বিভীষণাগষন। 1 
রাবণামুজ, বিভীষণ, রোধভরে ভূজঙ্গ- |. 
দশ কুল অতীব দারুণ জট 









ন্যায় ক্রোধ-সংরক্ত নয়নে ক্রুরতর-দৃষ্টিপাঁত- 
পরায়ণ, অমর্ষণ রাঁবণকে এইরূপ পরুষ বাক্য 
বলিয়া, €জ্রোধ-পর্ধযাকুলিত নয়নে পুনর্ববার 
প্রণাম পূর্বক সচিব-চতুষ্টয়ের সহিত সভা 
হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। তিনি মাতার 
নিকট পুনর্ববার উপন্ডিত হইয়! কাতর হৃদয়ে 
আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন পুর্ববক বিদাঁয় 
গ্রহণ করিয়া! কৈলাঁন পর্বতে গমন করি- 
লেন। 

এই কৈলাস পর্বতে, অশীম-পরাক্রম 
রাঁজরাজ কুবের, মহাবল যক্ষগণের সহিত ও 
বহুমংখ্য গুহাকগণের সহিত অবস্থান করেন। 
এই সময় ধর্মমাত্ব। লোকেশ্বর সর্বপ্রধান প্রভু 
দেবদেব মহেশ্বর, রাজরাজ কুবেরের সভায় 
আগমন করিয়াছিলেন । তিনি বহুসংখ্য নিজ 
গণে পরিৰৃত হইয়া উমার সহিত বৃষভে 
আরোহণ পূর্বক ধনাধ্যক্ষ-সভায় উপস্থিত 
হইলেন। সর্ধবজন-পুজিত মহাতেজ শুল- 
ধারী বিভু মহেশ্বর বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া 
সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতুল-এশ্বধ্য- 
শালী সহায়-সম্পন্ন কুবের ৪ মহেশ্বর, পর- 
 স্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়! উপবিষ্ট 
হুইলেন। মহেশ্বর ও কুবের উপবিষ্ট হইলে 
| শিবের অনুচরগণ, দেবগণ, যক্ষগণ ও গুহাক- 
গ্রণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন । মহেশ্বর 
ও কুবের উভয়ের অক্ষক্রীড়া আরস্ত হইল।, 

এই সময় দেবদেব মহেশ্বর, রাক্ষস- 
পতি ব্বিভীঘ্ণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়! 
কুরেরকে কছিলেন, হঙ্ষরাজ! এ দেখ, 
বিভীষণ তোমার শরণাগত হইবার নিমিত্ত 





সুন্দরকাও। 





বলিতেছেন, এমত সময়.বিভীষণ: সেই চালে: 
উপস্থিত হইলেন ।. তিনি জানু ছারা সুনিতে 
পতিত হইয়া অবনত মন্তকে ভূষি স্পর্শ | 
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তোমার নিকট আগমন করিতেছে । পাদ- 
প্রহার দ্বারা সিংহাসন হইতে অধঃপাতন ও 1 
সিংহাসন-ভঙ্গ দ্বারা রাক্ষদরাজ কর্তৃক অব. 
মানিত হইয়া, এ রাক্ষসবীর যার পর নাই 
ক্ষুব্ধ ও রোষাবিষউ হইয়াছেন | পরুধ-বাক্য- 
প্রয়োগ ও প্রহার-নিবন্ধন এই বিভীষধ, এই 
স্থানে তোমার নিকট বাস করিতে অভিলাষ 
করিতেছেন ; এক্ষণে যাহাতে এই মহাবীর্ধ্য 
ছু্ধর্ম বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট গমন করেন, 
সেইরূপ আদেশ কর। শক্র-সংহারক নর- 
সিংহ রামচন্দ্রের নিকট বিভীষণ গমন করিলে 
তিনি ইহাকে রাক্ষনরাজ্যে অভিষিক্ত করি- 
বেন। রামচন্দ্র ও স্থগ্রীব, সংগ্রাম-ছুর্র্ষ এই 
বীর বিভীষণের সহিত সখ্যভাব স্থাপন 
করিতে ত্রুটি করিবেন না। রামচন্দ্র, হৃগ্রীব 
ও বিভীষণ, এই তিন বীর তিন অগ্নির ন্যায় 
একত্র হইয়া! দেবগণের সাহায্যে জগতের 
হিতকার্ধ্য সাধন করিবেন। 

্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্তুয়মান, বিছ্যুৎ-সদৃশ 
অগ্রিত্রয়, যেরূপ দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত 
যজ্ঞন্থছলে স্সংস্কত হব্য বহন করেন, রাম- 
চন্দ্র, বিভীষণ এবং স্থৃগ্রীব, এই তিন জনও 
মিলিত হইয়া সেইরূপ শ্বরকার্ধ্য সম্পাদন 
করিবেন। সর্বত্র সম্মানিত মহাবল মহাঁজ্প! 
বানরবীর হ্থগ্রীব, দেব-দানবগণের মধ্যে | 
মহত কর্ম সাধন করিতে পারিবেন। 

সর্ববজ্ঞ দেবদেব মহাদেব, এইরূপ শ্বাক্য | 
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পূর্বক প্রণাম করিলেন। প্রতু শ্মান শঙ্কর 
ও কুবের কহিলেন, রাক্ষদপতে ! উ্িত হও, 
উত্থিত হও) তোমার মঙ্গল হউক; মনে 
কোন ক্ষোভ করিও না। ছুপ্ধর্ষ! তুমি রাবণ- 
বধের পর সৌভাগ্য-সম্পত্তি লাভ করিবে। 
নৌম্য! মহাঁভুজ গুণাভিরাঁম রামচন্দ্র, 
প্রতাপবান লক্ষ্মণ ও বানররাজ ন্গ্রীৰ, যে 
স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তুমিও সেই 
স্থানে গমন কর। অন্ত্রশস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ মহা 
তেজ! রামচন্দ্র, তোমাকে এস্থান হইতে 
গমন করিতে দেখিয়া! এবং শক্রঘাতী বিবে- 
চন। করিয়া লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। 
* ধর্্াত্মা শক্রদংহারী মহাবাহু, পুরুষ- 
সিংহ, ধীমান রামচন্দ্র, রাবপকে ও রাবণের 
অনুচরবর্গকে সংগ্রামস্থলে বলপূর্ধ্বক নিপা- 
তিত করিবেন। তিনি অল্পকাল মধ্যেই 
রাবণ বিনাশ পূর্বক সীতার উদ্ধার করিয়া! 
লক্ষমণের সহিত মিজ্ঞ পুরীতে যাইবেন) 
এই সময় মহাষশ! প্রভাবশালী সেই রঘু. 
নন্দন, তোমাকে লঙ্কার অধিপতি কিয়া 
| লঙ্কাতেই স্থাপন করিবেন। 
অনস্তর মহাছ্যুতি কুবের, পৌলস্ত্য-কুল- 
ভূষণ রাক্ষসরাজ বিভীষণকে পুনর্ববার কহি- 
লেন, বিভীষণ! তুমি র্লামচন্দ্রের নিকট 
গমন করিলে অবিলদ্েই লঙ্কার অধিপতি 
হইবে ; ইহা! পূর্বব হইতেই নির্দিষ্ট আছে। 
অতএব তুমি সর্ববভৃতের মঙ্গলের নিমিত্ 
[1 ও ছুর্দান্ত রাক্ষলকুল ধ্বংসের নিষিত্ব এবং 
1 আপনর দৌভাগ্য-সম্পতির, মিঙ্িত 'ধ্যই 
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হও। মহাভাগ! তুমি. রামচন্দ্রের সহিত 
মিলিত হইয়া ত্বরায় দেবগখেরঃ খধিগ্নণের” 
ও সমুদদায় ধার্দিকজনগণের অভিপ্রেত কার্য 
সাধন কর। 

বিভীষণ! তুমি শান্ত-দান্ত ও তপঃ. 
পরায়ণ ; স্থৃতরাং খধিগণের নিরস্তর বিরুদ্ধা- 
চারী, অধর্ম্মশীল, নিরপত্রপ, নিরঙ্কুশ, মদমত, 
সর্ববশক্র রাবণকে তুমি পরিত্যাগ কর। এই 
রাবণ, মহাযজ্ঞের সোম-বিধবহসনে ও অবধ্য- 
বধে নিয়ত-নিরত রহিয়াছে; এ পাপিষ্ঠ, 
প্রিয় সহোদরের প্রতি ও দেবগণের প্রতি 
গ্িয়ত পাপাচরণ করিতেছে ; এবং নিরস্তর 
কুপথেই ধাবমান হইতেছে; কোন ক্রমেই 
সৎপথের অনুবর্ী হয় না! অতএব তাহাকে 
পরিত্যাগ করা তোমার অবশ্য-কর্তবা । 
অনঘ ! তুমি যদি দশাননকে পরিত্যাগ কর, 
তাহা হইলে নিয়ত সুখী ওযশস্বী হইবে। 

ধামান বিভীষণ, অগ্রজের মুখে ইদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোমুখে চিন্তা করিতে 
লাগিলেশ। অব্যয় প্রভু ভগবান মহাদেব, 
বিভীষণকে চিন্ত। করিতে দেখিয়। কহিলেন, 
রাজেজ্জ! উত্থিত হও, উদ্ধিত হও; যাঁহাতে 
চিরকাল ন্খ-সৌস্ভাগ্য ভোগ করিতে পার, 
তাহ! কর। মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি পূর্ববজন্মে যে 
তপস্যা করিয়াছিলে, এতৎসূমুষ্গায় তাঁহার ই 
প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইতেছে ; অতএব উত্থিত 
হও। যিনি পুরাণ, প্রভূ, অব্যয়, সর্ববভূতের 


& 


আঁধার, নিত্য, বিরষগ্রহ, সকলের গতি ও 


মিখিল জগতের: হুল, টি রি রামচজ্ঞের 
মিফউ গমন কর।. বরারেরাা 








জুন্দরকাণ্ড। 
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-. অহাবাহ ধর্ম্াত্বা বিভীষণ, নীলকণ্ঠের 
মুখে ঈদ্বশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মক্তি- 
চতুষ্টয়ের সহিত দেবদেব মহাঁদেবকে 
ও প্রভূ বৈশ্রবণকে প্রণাম পূর্ব্বক রামচজ্জ্রের 
নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি 
আকাশপথ অবলম্বন করিয়! মুহূর্তকাল 
মধ্যেই যেখানে মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষণ 
অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। 
অনন্তর বানরযৃথপতিগণ, মহীতলে 
থাকিয়া তেজোমগুল-সমুজ্বল মেরুশিখরা- 
কার গগনস্থিত বিভীষণকে দেখিতে পাই- 
লেন । বিভীষণ, মেঘ ও আচলের ন্যায় কৃষণ- 
বর্ণ ও শ্ীমান। তিনি অন্ত্রশস্ত্রধারী হইয়া 
আকাশপথে উৎপতিত হইয়াছিলেন; তাহার 
সহিত যে মন্ত্রিচতুষঁয় ছিল, তাহারাঁও 
খড়গ-চর্দ-প্রভৃতি-অস্ত্রশস্ত্রধারী, অতীব ভীষণ ও 
সমুজ্ছবল ভূষণে সমুস্তাসিত । এদ্দিকে ছুর্ধর্য 
স্থগ্রীষের সছিতও চারিজন বানরবীর মন্ত্রী 
ছিলেন। ছু্দর্ষ বীর্ধ্যবান স্থৃত্রীব, মুহূর্তকাল 
চিন্তা করিয়া হনৃমান্‌ প্রভৃতি বানরগণকে 
কহিলেন, এ দেখ, এক রাক্ষসবীর কৃবচ: ও 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ববক অপর চারি জন রাক্ষ- 
সের সহিত আমাদিগকে বিনাশ করিতে 
আলিতেছে, সন্দেহ নাই। 
আনস্যর দুগ্রীবের অনুচর বানরযূখপতি- 
গণ, হ্রাবের মুখে তাঁদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবা- 
যাত্র বিশাল শাল ও শৈল উৎপাটন পূর্বক 
উহাকে কহিলেন, বানররাজ £ আজ! 


করুন; এই ছুরাত্থাদিগকে বিনাশ করি ; 


ইহারা শোণিতগুত কলেবরে (ধ্রণপৃ্ঠে 
নিপতিত হউক । ও 
বানরবীরগণ এইরূপ কথোপকথন করিজে- 
ছেন, এমত সময় বিভীষণ, সমুদ্রের উত্তর- 
তীরে উপনীত হইয়া আকাশপথে অধচ্থান 
করিলেন । বুদ্ধিমত্তা-নিবন্ধন তিনি, হ্বগ্রীবকে 
বাঁনরগণের সহিত তাদৃশ ভাবে অবদ্থান 
করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কছিলেন, বানর- 
গণ ! আমি রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিষিত্ত 
আসিয়াছি; যিনি জটায়ুবধ করিয়! জনস্থাঁন 
হইতে সীতাহরণ করিয়। আনিয়াছেন, আমি 
সেই মহাবল রাক্ষপরাজ রাবণের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা; ক্মামি বিবিধ যুক্তিযুক্ত বাক্যে 
আমার জোট ভ্রাতাকে পুনঃপুন কহিয়াছিলাম 
যে, সীতাকে রামচজ্দ্রের নিকট সমর্পণ 
করুন; মরণাভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ ওষধ 
সেবন করে না, সেইরূপ কালগ্রস্ত রাবণ, 
পুনঃপুন উপদিষ্ট হইয়াও সেই হিতথাক্য 
গ্রহণ করিলেন না; বিশেষত তিনি আমাকে 
পরুষ বাক্য বলিয়াছেন, এবং দাসের ন্যায় 
পাদ-প্রহার পূর্বক অপমান করিতেও ক্রুটি 
করেন নাই ; এই কারণে আমি স্ত্রীপুত্র-বন্ধু- 
বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক রামচজ্জরের : 
শরণাপন্ন হুইয়াছি। রাবণ নিতাস্ত গর্বিত ১ 
এপ্রযুক্ত আমি ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত ন! হুইয়া 
এই চারি জন মন্ত্রীর সহিত ক্লামচন্দ্রের শরণান | 
পঙ্গ হইলাষ, এক্ষণে গাসার জীকনে 'প্রক্গো 
জন নাই, জন্য অর্থে প্রয়োজন নাই) সুষ্ঠ! 
প্রয়োজন নাই.) আমি সমুদয় পরিকতাগগ | 
পূর্বক রামচন্দ্রের: আশ্রয় গ্রহ রুরিপ্বাই | | 
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স্বখী হইব। মুমূর্যু ব্যক্তি যেমন ওষধ গ্রহণ 
করে না, সেইরূপ আমি পুনঃপুন ধর্ম্ার্থযুক্ত 
বাক্য কহিলেও, রাবণ তাহ গ্রহণ করেন 
নাই। বরপ্রাপ্ডিনিবন্ধন অনিবার্ধ্য-বীর্ধয 
ছর্বৃদ্ধি রাবণের, পৌরুষ ও বিক্রম আমি 
যদিও অবগত আছি, তথাপি একমাত্র ধর্ম 
আশ্রয় করিয়াই ম্বজনগণ পরিত্যাগ পূর্বক 
আনি রাঁমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম; ফলত 
আমি যে কেবল জ্ঞাতিবধের আকাঙকাঘ় 
আসিয়াছি, এমত নহে। যাহ! হউক অধিক 
বল! নিশ্রযয়োজন; যাহাতে রামচজ্দ্রের সহিত 
সমাগম হয়ঃ ইহাই আমার একীস্ত অভি- 
লধিত। আমার মনে কোন দুষ্ট ভাব নাই; 


| নার। সর্ববভূতের আশ্রয় মহাত্মা! রামচক্দ্রের 
নিকট ত্বরায় নিবেদন করুন যে, আমি শরণা- 
পন্ন হইয়! তাহার নিকট আসিয়াছি। 
বানররাজ হৃ্রীব, বিভীষণের মুখে ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র ও লক্ষমণের নিকট 
গমন করিলেন এবং কহিলেন, ক্নঘুনন্দন! 
রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাত। সর্ববন্র বিখ্যাত মহা- 
বীর বিভীষণ, চারিজন মন্ত্রীর সহিত আপন- 
কার শরণাগত হইতেছে । ক্ষমাশীল ! আমি 
বোধ করি, রাবণই সেই বিভীষণকে এখানে 
পাঠাইয়। থাকিবে ; আমার বিবেচনায় তাহার 
নিগ্রহ কর। উচিত। বোধ হয়, রাবণ দুষ্ট 
কুটিল বুদ্ধির অনুব্তা হইয়া, এই নিমিত 
ইহাকে পাঠাইয়াছে যে, আপনি বিশ্ব 
ভাবে থাকিলে, এ প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনাকে 
বিনাশ করিতে পারিবে! 








রামষায়ণ। 





.বচন-বিন্যাস-কুশল বাক্যজ্ঞ বানর-সেনাপতি 


আমার প্রতি শঙ্ক। করিবেন না) এক্ষণে আপ- 


রলামচন্দ্রের হিতলাধনাভিলাষে সম্মান পুর্ববক |. 





রঘুনন্দন! নৃশংস রাবণের ভ্রাত! বিতী- 
ষণ, যখন এখানে উপস্থিত হইয়াছে, তখন 
উহাকে ও উহার আত্মীয়-চতুষ্টয়কে তীক্ষু- 
দণ্ড প্রদান পূর্বক বিনাশ করা যাউক। 


স্থগ্রীব, রামচন্দ্রের নিকট এই কথা বলিয়। 
মৌন অবলম্বন করিলেন। 

বানররাজ স্গ্রীব, মেন অবলগ্গন করিলে 
পরম-ধার্মিক রামচন্দ্র, ধর্ম অনুধ্যান করিয়। 
বিমর্ষযুক্ত হইলেন। 





নবতিতম সর্গ। 





। ... বিভীষণ-পরীক্ষা। 
অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র, বিভীষণের 
আঁমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত- 
কাধধ্য-পরায়ণ, উত্তপ্-কাল-দশী অনৃশংস 
স্শ্রীবকে কহিলেন, স্বত্রীব! এই স্থানে 
উপবেশন কর; হনুমান প্রভৃতি সমুদায় 
সচিবগণকে ও অন্যান্য হরিযুখপতিগণকেও 
আহ্বান করিয়া! আন ; আমি তাহাদের সক- 
লের সহিত সমবেত হইয়! যাহা! কর্তব্য, 
তাহা নিরূপণ করিব। বানররাজ ! তুমি যাহা! 
বলিতেছ, তাহা সত্য ; রাজগণ নান! ছলে 
কার্ধ্য সাধন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। 
অনস্তর কার্য্যসাধন-কুশল, অস্্রপন্তরনম্প্ 
মহাবীর বানরযৃখপতিগণ, ন্ুত্রীবের বাক্যানু- 
সারে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেল.। 
ভাহারা সকলে বিভীষণের বাক্য শ্বগ করিয়া 
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| কহিলেন, রছুনন্দন! এই ভ্রিলোকের মধ্যে 
1 কিছুই আপনকার : অবিদিত্ত .নাই ৮. পরস্ত 
. আপনি স্বজনগণের সন্মান রক্ষার দদিমিতই 
| সুহ্থঙ্টীবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন্ছেন। 
আপনি সত্য-পরায়ণ, মহাবীর, পরয়-ধার্ট্মিক। 
ঘৃঢ়ংবিক্রম, পরীক্ষ্য-কারী ও মতিমান; আপনি 
মৃহজ্জনে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ;: এক্ষণে 
আপনকার ঝুক্তিদর্শী মন্ত্র সচিবগণ, একে 
একে নিজ মত প্রকাশ করুন|. 
 বাদর-যুখপতিগণ এইরূপ কহিলে, মতি- 
মান অঙ্গদ, বিভীষণের পরীক্ষার .নিমিত 
হিতবাঁক্যে কহিলেন, রূঘুনাথ ! বিভীষণ, 
শত্রুর নিকট হইতে আগমন করিয়াছে; উহার 
| প্রতি সর্ধবতোভাবে শঙ্কা হইতে পারে; বিভী- 
ষণের প্রতি সহস! বিশ্বাস কর! কোন ক্রমেই 
কর্তব্য নহে। শঠবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এইরূপেই 
নিজভাঁব গোপন পূর্বক বিচরণ করিয়া থাকে; 
এবং ছিদ্র পাঁইলেই প্রহার করে) এরূপ 
হইলে যার পর নাই অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবন|। 
ইষ্ট ক! অনিষ যাঁছা ঘটিতে পারে, তাহা 
আগ্রেবিবেচনা করিয়! কার্ষ্য কর! কর্তব্য। 
গুণ দেখিলে গ্রহণ) দোষ দেখিলে পরিত্যাগ 
ফরিতেই হইবে । রাজকুমার ! অনুসন্ধান 
করিয়া যদি বিতীষখে . দোষ দেখিতে পান, 
দিঃশক্ক চিত্তে ত্যাগ করিবেন, আধর যদ্দি মিভী- 
গলে সয়ধিহ গুপ দেখেম, তাহ! হইলে গ্রহণ 
হরিতে-হইধে, বনোহ নাই। . ' 
অনস্তর পরঞ্ন্যামক বানর, অনেক বিদ্দে 
চদ! কিয়া ফছিলেন। নয়নাথ! কাল বিলম্ব 
অ! হিয়া বিভীযাগের, পাতি গুক্টচর 'নিফুক 


করুন। এই গুপবচরণনিয়োখ্ বারা: উহার ] 


মনোগত ভাব..পরীক্গা-করা স্াটুবে ;ধারী- 
ক্ষার পর ন্যায়ামুলারে উচিত; :ইয়, গ্রহণ ঃ 
করিবেন | যাহার] শঠবুদ্ধি, তাহারা ্ঁগী-.] 
নার:মানসিক ভাব গোপন করিয়া: থাকে? 
ছিদ্র পাইলেই. অনিফীচরণে, প্রবৃত় . হয়) | 
এরূপ স্থলে বিশেষ অনর্থ ঘটিবাই সন্ভাবন। | 
অনস্তর স্থবিচক্ষণ . জান্ববাম, শাকজটুপ্রি | 


দ্বার বিচার করিয়া! গুণদোঁষ-বর্গিদিত বাঁকে 1.1. 


কহিলেন, রাবণের সহিত .আমধদের : শত্রুতা 
হইয়াছে; রাবণ নিতান্ত পাঁপাত্বা;. এই ||. 
বিভীষণ যখন সেই পাঁপাত্মার নিকট..হুইতে | |. 
অনুপযুক্ত স্থানে অসময়ে আগমন করিয়াছে, 
তখন উহার প্রতি নানাপ্রকার শঙ্কা হইতে 
পারে। ... ৮. টি ৫৮৫18 4 
অনস্তর : হ্বনীতি-ছুনঁতি-জ্ঞান-বিশারদ 
বচন-বিন্যাস-হুনিপুণ মৈন্ন, সবিশেষ পর্ধ্যা- 
লোচনা করিয়] যুক্তিযুক্ত বাঁক্যে কহিলেন | 
প্রথমত এই মহা! রাঁমচন্ঞরের বাক্যান্থসারেই 
বিভীষণকে ধীরে ধীরে মধুর. বাক্যে জিক্কাস! | | 
করা যাঁউক ; পরে উহার মনোগত ভাব গ্ক্ | | 
গত হুইয়া যাহা কর্তব্য, তাহা করিতেন |; 
যদি ছুট হয়, পরিত্যাগ করিবেন): দোঁষ- | | 
শৃন্য হয়, গ্রহণ করিবেন |... ৮৮7,811 
অনস্তর প্রধান সচিব সংস্কার-সম্প্গ ছু 
মা, অর্থবহুল সুমধুর হিতকর বাক্যে কছ্িড়ে 
ারস্ত করিলেন।. বচন-বিন্যা সকুপর) জর 
কার্য্য-সাধন-মমর্ঘচ বানরপ্রন্থীর হনুমান, কখন 
রৃত! করিতে প্রশ্ধত হছেন, তখস যী 
দবহপ্পতি বাগদান কজিলো, কর্নার উহাকে 





এ ) 





১৮৬ 


অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন না) হনুমান 
কহিলেন, রখুনব্দন 1 আমি দান, হর্ষ, আধিক্য 
| ৰা কাম নিবন্ধন কিছুই বলিতেছি না, কার্যয- 
গোরধ-নিবন্ধন বখধূর্থ কথা বলাই আমার 
জভিপ্রেত। আপনকার সচিবগণ, ইঞ্ট ও 
অনিষ্ট নিরূপণের নিগ্ষিত. যে সমুদায় পরা- 
মর্শ দিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ দেখি. 
ভেছি লা; কিন্ত ডাহা কার্ধোেয পরিণত কর! 
নিতান্ত-কঠিন ; কারপ ফোম কার্ধ্ে নিযুক্ত 
1 কয়া-বাতিরেকে কোন ক্রমেই. বিভীষণকে 
স্চারুরূপে নিরূপথ কর! যাইতে পারে না; 
মহসা ফোম ব্যক্তিকে কোন কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করাঙ  দ্বোষের বিষয় বলিয়! প্রতীয়মান 
হইতেছে । আঁপনকার কোন সচিব যে 
| গুচর নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন, তাহা! 
] ধিষক্নেয় অসস্ভাব-নিবদ্ধন প্রতিপন্ন হইতেছে 
না) ঘদ্দিও গুগুচর নিযুক্ত কর! থায়, তাহ! 
হইলে.লেই চর, কোন ক্রমেই লহস! বিভী 
ষণের যানসিক ভাব অবশ্থত হইতে দমর্থ 
হইযে না; অথচ কালাতিপাতেও ফোধ 
ঘটিবার সম্তীবনা; অতএব চর-নিস্রোগে কোন 
কলই দৃষ হইতেছে না। 

রঘুনন্দন! এই দ্িভীষণ যে অনুপযুক্ত 
গ্থানে ও অসময়ে 'লিয়াছে, সে বিধয়ে 
জানায় কিঞিছ বক্তব্য ক্জাছে, যথামতি বলি- 
|| তেছি। অবপ করুন। গুণপদোষ অনুসানে 

| পুরুষ-বিশেধকে প্রাণ্ড হইয্লা, হুকৌশল 
দায়! লমীছিভ কার্য্য শীব্রই সফল হইয় 
1 ঈঠে; এন্ছজে ইহাই উপসুজ দেশ, ও ইহাই 


| ইপসুক কাল রিন্চেষা কন, বিভীষখ 


রাধণকে তাদৃশ মিধযারত এনশনাকে |. 
গ্রামে উদ্যোগী দেখিয়া, বিশেধতন্মাপামিও 
বালিবধ পূর্ববক স্ৃপ্ীরকে রাজ্যে অভিধিক্ 


করিয়াছেন শুনিয়া বুদ্ধিদ্ায়া বিবেচনা পূর্বক |. 


রাজ্যপ্রার্থী হইয়া আপনকার আশ্রয় গ্রহশ |. 
করিতে পারে। এই সমুদায় বিষয়ের নিত |. 
বিভীষণ যে, প্রকৃতপ্রস্তাযে আগপকার 
আশ্রয় গ্রহণের জন্য আসিয়াছে, তাছ। আস- 
স্তাবিত হইতে পারে না। আহি রাক্ষল 
বিভীষণের ধাজুতা বিষয়ে ঘথাজ্ঞান ও যথা" 
শত্তি কছিলাম; আঁপনকার ন্যায় বুদ্ধিমান 
এ জগতে কেহই নাই; আপনি বিবেচনা |. 
করিয় যাহা বর্তব্য, করুন। | 
অনস্তর কৃতবিদ্য প্রকৃতিমগুলস্থ স্থৃচুর্ধর্য 
রামচন্দ্র, পবননন্দনের মুখে তাদৃশ থাক্য শ্ররগ 
করিয়। প্রস্ন-হৃদয় হইলেন এবং কহিলেন, 
বিভীষণের প্রাতি আমারও 'কিধিৎ বক্তব্য 
আছে; আপনারা সকলেই আমার হিত- 
সাধনে তৎপর; সুতরাং আপনারা সকলেই 
আমার প্রস্তাব শ্রধণ করেন, ইহাই আমাক 
ইচ্ছা । যৃধগতিগণ! যদি কেহ যিত্রভাষে 
আগমন করে, তাহাতে হন্দি দোষও খাকে |. 
তথাপি তাহাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ কয়িচ্ছে 
পারি না) কারণ মিত্র ত্যাগ কর! বাধুজনের 
বিহিত । মহাত্বা বিভীষণ) আর্ছয ও জার্সয- 
পথে অবস্থিত ) এক্ষণে খামে উপস্থিত 
হইয়াছেন, আুতরাং গাঙাকে বিএ্েভানে 
গ্রহণ কর] পনাদেজ-র্ঘধ্য। , 7 
ব্মনন্তায় হাওর) নামের প্রতি 





বচমেকছিলেন, কে+কনাঁখ ? পক: ক |. 


| 1 পরাণ গহন ক্মাপরি মে এক্জপ 


| | হখাবহ বাক্য ষজিলেন, তাহ! ঝআশরকার 
| | পঞ্ষে আল্চর্ধ্য, নছে। আমা, অস্করাত্মা ও 
' | | ক্িভীষণকে শুদ্ধ ও নির্দোষ বলিয়া! অবগত 
হইতেছে । হনুমান বিভীষণের ভাব অবগত | 


আছেন ; ইনি বিভীষণকে নিট করিয়া- 
ছেন।, 


 রঘুনাথ! এক্ষণে মহাপ্রাকর বিভীষণ, 


আপনকার.সছিত লথ্যন্ছাথম পূর্বক আমা- 
দের সহিত তুল্য হউন। 


একনবতিত্রম মর্থ। 


্ _ বিভীষণ-বাঁক্য। 
- হবামক্গণাধীশ্বর ছত্রীব,, এইরূপ কহিলে 


ধর্ধাত্বা। কামচন্দ্র, ধর্শার্থ-সঙ্গত বচনে কছি- 


1 লেব, বামররাজ ! এই রাক্ষল, ছুই হউক 
বা নির্ঘোষই.হউক, আমাদিগের অণুমান্ও 
অনিষ্ট করিতে সনর্থ হইবে ন1।. পৃথিনীতে 
৫ সথুধায় রাক্ষল, পিশাচ ও দানব আছে, 
| শামি পিশ্যান্জ-লে তাহাদের, টাই 
নংহার করিতে পারি ।. 

শ্রুত খাছি, পূর্বকালে কোন ক্ষপোত, 


]1 পরবাধত শক্রর অর্চনা 'কর্সিয়া নিজ মাংস 
স্বায়! তাহার বখারীতি আতিথ্য করিয়াছিল 1. 


বানিনীর ! কগেরতপন্ছন মগন ভার্ধ্য1-বিনা- 


শক ব্যাধকে জন্চিশিকূপে গ্রহণ কলি. 
ছি, তখন/পঃদি, মনুষ্য হইয়া শিষীধণকে 
কি বিষিত। আহণ মা কথিএ: বিশেষত “এট. 


রাবখ-জ্াতি। বিভীষণ খার্সিক7: সি রঃ 
হইয়া চারি-জন 'রাঙ্ষলেয়, সহিত: শরগাপর 
ৃ হইতেছেন /. মহর্ষি ক্র কনিষ্ঠ- -প্রোতাসত্য- ' 
ধাম পরমর্ধি কু, যে সমুক্ধায় ধর্দানুগত আখ! |. 


বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, গারণ কস." | | 
“অপরাধী শত্রু বদি অন্য পক্রে কর্তৃক | 
আক্রান্ত ও হন্যমান হইয়া কাতর ভাঁখে | 


কৃতাঙ্জলিপুটে শরপাগত হয়) এবং আশ্রয় | |. 


প্রার্থনা কে, তাহা হইলে আর্ডতই হউক, | | 
স্তই হউক, অথবা অন্যের পন্ষপাগজই | | 
হউক, প্রাণ পন্লিত্যাগ করিয়া সেই || 


শক্রুকে দক্ষ! করিতে হইবে ) ইহাই লম্বুক্ধত | | 
ব্যক্তির কর্তব্য । শঙ্কু যাহার নিকট শরগ।- | |. 


গত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি ভয় কামব! 
মোঁছ নিবন্ধাপ, ভীত আশ্রিত ব্যক্তিকে যথা- 
শক্তি রক্ষণ না করে, তাহা হইলে সেই 
পাপাত্বা সকল লোক মধ্যেই নিতান্ত গর্ছিত 
হইবে। শরণাগত ব্যক্তি যদি রক্ষাকর্তাক্ক | |. 
সম্মুথেই বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে তায়া || 
সযুদায় পুণ্যপুঞ্জ লইয়া! গমন করে” । ণ 

বানয়বীরগথ ! শরণাগত চা রপ্রণ | 
না করিলে এইরূপ মহাদোষ ঘটিয়! খরকৈ 3! 


এই ঘোষ স্বর্গের বিরোধী, যশের হাদিকর ও | | 


বলবীরধ্-বিনাশক ; পরন্ত মহর্ষি বড যা 
বলিনাছেন, তাহা ধর্্বানুগত, যক্ষর,স্র্স 
সোগাপ ও সত্যুঙ্গয়ের মুল) আমি এক্ষ৮শ 
যথারীতি কুছ উপদেশ অনুসারে কা 
করিম । আগার গৃচজত আাছে বে, দানি 
সকলকেই 'বজয-স্বান.কেকিয়া খাডি) বারি 
কোদশ্যি দাগ শস্থত হইয়া, রস 





তোঁমারই হইলাম” ধলিয়! আত্ম- টে 
| | করে, তাহা হইলে তাছাকেও আমি রক্ষা 
1 করিয়া ধাকি। বানররাজ | কমি বিভীষণকে 
অভয় দান করিলাম ; ভুমি তাহাকে আঁন- 
য়ন কর) এমন কি যদি রাবণ স্বয়ং আসিয়া 
শরণাঁগত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও « অভয় 
| দান করা কর্তৃব্য। 
এইরূপে মহাত্া রাঁমচজ্জ অভয় দান 
করিলে, গানররাজ স্গ্রীব, রাবণানুজ বিভী” 
ষগকে আহ্বান করিলেন; বিতীষণও অমাত্য- 
চতুষ্টয়ের সহিত আকাঁশ হইতে ভূতলে 
অবতীর্ণ হইলেন ।.মেধাবী বানররাজ স্থপ্রীব) 
বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্ববক ' সাস্তৃন! করিয়! 
রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া! দিলেন ; 
বিভীষণ৪ ধরাতলে অবতীণ হইয়া ভক্ত 
অনুচরবর্গের সহিত অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় বৃক্ষে 
লঘিত করিয়া অন্যৰিধ শুভরূপ ধারণ 
করিলেন। পরে দেই ধর্ম্মাত্বা রামচন্দরের 
সমীপবর্তা হুইপ! তাহার চরণতলে নিপ- 
তিত হইলেন। মহানুভৰ রামচন্দ্র, বিভী- 
' | বণকে.. রাক্ষস-চতুউয়ের সহিত চরণতলে 
| নিপতিত দেখিয়! উত্থাপন পূর্বক আলিঙ্গন 
করিলেন এবং মধুর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস- 
বর! আপনি আমার দখা । বিভীষণও ধর্ণ্- 
যুক্ত, যুক্তিযুক্ত ও 'অভ্যুয়-সূলক বাক্যে কহি- 
লেন, - আপনিও আমার লথা! | মহাত্বন ! 
আঁঙি রাবগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) আসি রাবণ 
কর্তৃক অপমানিত হইন্াছি ট আপনি সর্ব্ব- 
| হুতের আপ্তয় )'আমি গ্াাপনফারই পরগাগত 
চ াট আমি! টা বন্থুবাস্ায ও বনদগলানতি 


মাফ 


ই পরিতযা- করিয়া. আািযাছি 1 
আমার রাজা, জীবন ও. ধন অনুষায়ই অক্ষলে 
আপনকার অধীন। 'মহাপ্রাজ আমি লঙ্কা ূ 
ধর্ষণে ও রাবপরধে :আপনকার সাহাধ্য | | 
করিব; আপনকার সেনানী. হই সন ৃ 
লইয়াও যাইব ।. | 
খষিকুল-সন্ভূত বিভীষণ, রাজকুমায় ঝা 
চন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া আনন্দিত হইলেন | 
এবং মৌন অবলম্বন পূর্বক মহাতক্সা রাম 
চন্দ্রকে অবলোকন করিতে লাগিলেন |. 


_ দ্বিনবতিতম সর্গ। 
সমুক্রোগবেশ । 
ধিভীষণ এইরূপ কছিলে, মহাত্মা! রাঁম- 
চন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষমণকে | 
কহিলেন, মহাবীর ! সমুদ্রে হইতে জল. আন- 
য়ন কর। সৌম্য! আমার অনুগ্রহে .এই 
সমুদায় বানরযুথপতিগণের : সমক্ষে দ্য | 
এই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে রাক্ষময়াজণ্পদে ; 
অভিষিক্ত কর. রামচন্দ্র, এইরূপ জাজ 
করিলে হুমিত্রানন্দন লঙ্গমমণ, বিদ্ভীষগক্ষে : 
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন. বানরগীণ, : 
রামচন্দ্র সদ্য তাদৃশ অনুগ্রহ দেখিয়াসাধু-. 
রাদ প্রদান পূর্বক: মহান.."জন্ন্র-ধূবলি | 
করিতে লাগিল। ্‌ 
অনস্তর হনুমাদ-গ-ন্গ্রীব) বিভীবগযো 
কছিলেন, রাক্ষসরাজ.! এই অক্ষোভ্য কক 
লয় সাগর কিরূপে পার হওয়া: মাটি 
পারিহৰ 1.। মালি তাহার কপার রলুজ | 





ৰ টিন যাহাতে গাম মিরকি্সে দৈন্য 
| গণের, সহিত নদমদীপতি ঘরুপধলয় সাগরের 
পরপারে উততীর্শ হইতে পারি, প্সাপনি 
তাহার উপায় বলিয়! দিউম। ধর্্মাত্মা (বিড়ী” 


ষগ'এই কথা গুলিয়] উত্তর করিলেন, সমুদ্রের । 
রাজকুমার রাঁমচজ্রের । 


শরণাপন্ন হওয়া 
উচিত মহত্ব সগর হইতে এই আগ্রমেয 
মহাসাগর খানিত হইয়াছে; এক্ষণে মহা" 
সাগর, মগরবংশীয় রামচন্দ্রের সাহাঘ্যি করিতে 
পারেন ; আমি রামচন্দ্রের অলীম বল দেখিয়া 
এইরূপই বিধেচনা করিতেছি । আমি শুনি” 
য়াছি, মহ্ারাঁজ সগর, রামচন্দ্রের প্রপিতামহ; 


মগর-খালিত সাগর, এক্ষণে বন্ধু বলিয়া আব- 


শ্যই তীহার সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই। 
জ্ঞান-সম্পন্ন বিভীষণ এই কথা বলিলে, স্বভাঁ- 
| বত ধর্মশীল রামচন্দ্র তাহাই কর্তর্য কর্ণ 
ঘলিয়৷ বোধ রুরিলেন। 


অনন্তর মহাতেজ' কার্ধ্যদক্ষ রামচন্দ্র, | 


সম্মান-রক্ষায় নিমিত্ত লক্ষমণকে ও বাঁনররাজ 
স্বপ্রীযকে হাপ্য পূর্বক কহিলেন, বিভীষগ 


1 যে মন্ত্রণা দিতেছেন, তাহার সহিত মামার | 


মতের অনৈক্য হইতেছে না) হ্ত্রীব ! এই 


(মত যদি তোমার ভাল বলিয়! বোধ হয়, | 


] ভা হইলে বল? তুমি বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও 


ৃ .| ঘন্তরকার্যযে বিচক্ষণ) লক্ষমণও তৃমি উভয়ে 


1 মন্ত্রবিনির্ণয় করিয়া যাহ! অভিমত হয়, বল। 

অনস্তর মহাবীর সঞ্জীব ও লক্ষ্মণ, এই 
ব!ক্য শরণ করিয়! কহিলেন, এই ঘোর 
মাখরে লেতুবস্ধন ধ্যতিরেকে দেবরাঁজের 
সহিত ব্বেখগণন্ লঙ্কা গমন করিতে 


লািযেন ও না। রছুনঙ্গন নিসীযপ মাধ, 
বলিতেছেন, যুকই ছউক না৷ অমুক ছউক, 
তাহাই গ্রহণ করুম) কাঁলবিলগ্ম রু্গিরা় | 
আবশ্যক নাই ; সেতুযদ্ধষে সনুদ্ে্েই নিহুক্ক | 
করুন | মরনাঁথ ! বিভীষণ ঘাঁছা, কছিলোন) |. 
সেই কণা বিশেষত ঈদৃশ সমগ্নে কিনি | 
আপনকার গভিরুচি-জনক না হইবে । . . | 
অনন্তর, বেদীতে যেমন হুতাঁশস লা 
পিত হয়, সেইরূপ রামচন্দ্র রাত্রিকালে নদ 
নদীপতিপসু্রতীরে কুশ আ্তীর্ণ কিয়! শয়ন ৰ 
করিলেন ূ 
ছুল্চর-তপঃ-নম্পন্ন মহা বীর্ধ্য শ্ হরণ 
নরেশ্বর রামচন্দ্র, সাগরনর্শনে কৃত-সহক্প 
হইয়া নিয়ম পূর্বক নীরব হইয়া! থাকিলেন। 


ভ্রিনবতিতম সর্গ। 


শরদাহ। 

এইরূপে অপ্রমেয় রামচন্দ্র, মহীতলে ] 
কুশ গ্গাততীর্গ করিয়া নিয়ম পৃর্বক শয়ন |: 
থাকিলে তিন রাত্রি অভীত হুইল । তিনি | 
নিল্পম ব্মবলম্ঘন পূর্বক যখাঁষখ পুজ! করি-: ৃ 
লে পমুদ্রে ভাাকে দর্শন ছিলেন ম| ; ান্‌- র ॥ 
্যর রামচন্ জুন্ধ হইয়া উঠিলেন? তাহা | 
লোচনযুগল রক্তবর্থ হইল; তিনি লঙ্গ্ষণেক়্ 
প্রতি দৃ্টিপাত করিয়! রোষন্ভরে কহিলেন, 
লক্ষণ! এই ভরার্য্য লাগরের পুড়া।, কিনব" 
তেছি)'ই্যার গর্ধা দেখ |, এপর্বয, স্বং 
জাতিয়! এ. কাজকে দর্শন ছি হা। 
নিগ৭ দাত প্রতি প্রাণ, জা, হৃছতা 
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রামারণ। 





ও প্রিয়বািতা, এই সমস্ত গুণ, অসামর্থয- 
ব্যঞ্জক হইয়া থাকে ! যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা- 


| পরায়ণ, খু, জর, কঠোরভাষী ও সর্বদা 
| উদ্যত-দণ্ড লোকে তাহারই সৎকার করিয়া 


থাকে। লক্ষ্মণ! সাম দ্বার কীর্তি লাভ 


| করিতে পারা যায় না; সাম দ্বারা যশোলাত 


করিতেও পারা যায় না; সাম দ্বারা সংগ্রাম- 
ভূমিতে জয় লাভ করিতেও সমর্থ হওয়। যায় 
না। 

সমিত্রানন্দন! এই বরুণ।লয় সাগর, 
আমাকে ক্ষমাশীল দেখিয়া অসমর্থ বলিয়। 
বিবেচনা! করিতেছে ; ঈদৃশ জনে ক্ষম! কর! 


| ধিকৃ! লক্ষণ! শীঘ্র আশীবিষ-সদৃশ শর ও 


চাপ আনয়ন কর; আমি ক্রোধভরে এই 
অক্ষোভ্য মহাসমুদ্রকে এখনই বিক্ষোভিত 
করিব। এই অতলম্পর্শ মর্ধ্যাদাপন্ন সমুদ্রকে 


1 আমি এই ক্ষণেই শরনিকর দ্বারা তোমার 


সমক্ষেই উর্দটিসমূহ-নমাকুল ও নির্মরধ্যাদ 


1 করিব? দেখ, অদ্য আমি শরনিকর দ্বারা মকর 


সমুদায় নির্ভি্ন ও ভালমান এবং মকরালয় 
সাগরের জল নিরুদ্ধ করিতেছি ! লক্ষণ ! 
তুমি এখনই দেখিতে পাইবে, বৃহৎফণা- 


| সম্পন্ন বৃছৎকায় সর্পগণের শরীর, আমার 
বাগে ছিন্গভিন্গ হইয়া সমুদ্রললিলে ভাসিতে 


খাকিবে; আযি ক্রোধস্তরে এখনই বাণসমূহ 
ছার শঙ্খ'মৌক্কিক-জাল-বিভূধিত, মীন-মকর- 
পুর্ণ সমুদ্রাকে পরিশু্ধ করিতেছি! 

মহাবীর রামচন্জ্র এই কথ! বলিয়া লক্ষমাণের 
হন্ত হইতে দিব্য শরাসন ও শর গ্রন্থ পূর্বক 
পয়ালনে জ্যারোপণ কন্ধিলেদ। এই সঙ্গ 
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ধনুর্ববাণ-হস্ত ক্রোধ-বিদ্ষারিতনলোচন:চৃদ্ধর্য 
রামচন্দ্র, প্রলয়কালীন প্রস্বলিত হত্তাখনের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। দেবরাজ 
যেমন বজ্জ পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ তিনি 
মহীমগুল প্রকম্পন পূর্বক মহাশরাসন 
নামিত করিয়া! নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ 
করিলেন। তেজঃ-প্রস্বলিত পাবকসদৃশ-ছুঃসহ |. 
মহাৰাণসমুহ, পক্নগগ্ণকে ত্রস্ত ও ভীত 
করিয়! সাঁগর-গর্ভে প্রবিষউ হইল! অনস্তর 
সেই বাঁণ দ্বার! নক্র-মকর-সমাকুল সমুদ্রের 
মহাবেগ উত্থিত হওয়াতে মহানির্ধোষ উপ- 
স্থিত হইতে লাগিল। নক্র-মকর-সমাঁকৃল 
বিদ্ধ্যপর্ববত-সদৃশ-প্রকাণ্ড সহজ্স সহত্্র উর্মি 
উতৎ্পতিত হইতে শারস্ত করিল । ধৃম-মিশ্রিত 
মহাতরঙ্গ-সমাকুল শঙ্খজাল-সমাবৃত, মছো- 
দ্রধি, বিচলিত হইয়া] উঠিল ; প্রদীগু-বদম 
প্রদীপ্ত-লোচন পন্নগগণ ও পাতালতল-বাসী 
মহাকায় দানবগণ, প্রগীড়িত ও ব্যথিত হইতে 
লাগিল। এইরূপে সমুদ্রবাসী জীবগণ, সক. 
লেই লীড্যমান হইয়া সমুজ্জের শরণাপন্ন হইল; 
সমুদ্রেও তাহাদের মকলকে আশ্বাস প্রদান 
করিলেন। 
অনস্তর সরিৎপতি রী লোকনাথ 
দশরথতনয় রামচন্দ্রের পরাক্রম : দেখিয়া |]. 
মহুগুকার্ধ্য উপস্থিত, মির কিনি প্রত্যক্ষ ||. 
হইলেন। | 11. 


এন 


অন্রকা্। । 


এ, ও চতুর্নবতিতম সর্থ। 
৫০৮৪ 
'সমুভ্রোদগন। 

অনস্তর মহাবীর্য্য মহাসাগর, মহোর্্ি, 
সমূহ অপসারিত করিয়া দীণু-বদন পন্গগ- 
গণের সহিত রামচন্দ্রের সমীপে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীর, সিদ্ধ" 
বৈদৃধ্য-সদৃশ, লোচন পন্মপন্র-সদৃশ, সর্ববাঙ্গে 
স্বর্ণালঙ্কার ও গলদেশে রক্তমাল্য। তিনি 
মচিবগ্নণের সহিত রামচক্দ্রের সমীপবস্তী 
হইয়া উদারবাক্যে “রাম !” বলিয়। স্থমধুর 
সন্ঘোধন পূর্বক কহিলেন, মৌম্য ! পৃথিবী, 
“বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ, ইহারা চিরকাল 
স্বস্ব পথ আশ্রয় করিয়! নিজ ম্বভাবেই অব- 
| স্ছথানকরে। আমি সমুদ্রে; আমার স্বভাব 
এই যে, আমি অগাধ ও অব্যয়। আমি 
তোমার নিকট বলিতেছি, গাধ হওয়া আমার 
স্বভাব নহে, উহ! আমার বিকার। তোমার 
পূর্বপুরুষ মহাছ্যুতি মহারাজ সগর, খনন 
পূর্বক আমাকে পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন; 
| বমি তীহার নামানুলারে সাগর নামে 
বিখ্যাত হইয়াছি। রামচন্দ্র! তুমি এই জল 
স্তম্ভিত কর; বানরগণ গমন করিতে পারে, 
1 আমি এরূপ পথ দিতেছি; সেতুর আবশ্যক 
.] হইবে না। .লোকে স্ছলের ন্যায় সমুদ্রে ও 


1. গমনাগমন করিবে, ইহ। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের 


'বিষয়ঃ-পরম্ত রামচন্দ্র! ইছ। তোকে 


]. পরিহার করিতে- টি ভাবা ক 
রা যতি 1 বলিতে দেগিয়। রামচন্দ্রকে কছিছ়োেন। রঘু 
ক. নক! সর প্রক্কত . কঞ্গাই ঝলিয়াছেদ:। 


অন্যান্য বলবান ব্কতিয়াও, আমার গীতি 
দণ্ড উদ্যত করিয়! আমার গাধস্ব. মদন 
পূর্ববক পথ করিয়া লইবে। লোকে আমাকে | 
গাধ বলিয়া জানিবে; সকলে অদ্ভুত মনে. 
করিবে; তাহাতে আমার অনিষ্ট হইবে]. 
তুমি ইহ! অন্যথা ভাবিও না; মার কো. 
কু অভিসন্ধি নাই। রাজকুমার !. কাধ 
লোভ বা ভয়-নিবন্ধন, গ্রাহগণ-সমাকুল ]. 
আমার অগাধ জলের গাধত্ব হওয়া উচিত 
হইতেছে না। 

সৌম্য! এই, আমি তোমার নিকট 
দৈব উপায় বলিলাম; পরন্ত যাহাতে বানর- 
গণ আমার উপরি দিয়! গমন করিতে পারে, 
এক্ষণে এমত একটি মানুষিক উপাঁয় বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। এই শ্রীমান নল বিশ্ব 
কর্ম্মার পুত্র; ইনি পিতার নিকট বর লাভ 
করিয়াছেন; ইনি সর্বদা তোমার হিত- | 
সাধনে নিরত; তুমি এই বানরকে. সেতু- 
বন্ধনে নিযুক্ত কর। এই মহোৎসাহ-সম্পন্ন 
বানরবর আমার উপরি সেতু নির্মাণ করুন; |. 
আমি তোমার কার্্যগৌরব নিবন্ধন সেই 
সেতু ধারণ করিব ; উহ! জলমগ্র হইবে ন1। 


যেখানে সেতুবন্ধন হইবে, সেখানে তিমি ].]. 


নক্র প্রভৃতি গ্রাহছগণ বিচরণ করিষে না; 
প্রবল বায়ুও প্রবান্ছিত হইবে না। আমি; 
নলের ও তোমার আজ্ঞানুসারে সেতুর সন্মি- 
হিত জলআোত স্তত্তিত করিয়৷ রাখিব! 
 ক্মনস্তর রানরধর নল, সমুদ্রেকে এইজ 
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] আঁমি পিতার সামর্থ্য অবলম্বন পূর্বক সাগর" 
[মধ্যে নিস্তীণ সেতু নির্মাণ করিব । আমি, 


িশ্বক্মার উরস-পুত্র ও তাহার সদৃশ ) বিশ্ব 


করা মহেন্দ্র-পর্ধবতে আমার মাভাকে বর 


দিয়াছিলেন যে, তোমার গর্ভে আমার সদৃশ 
শিল্প-নিপুণ এক পুত্র হইবে । আমি অহঙ্কার 
করিতেছি না) 


ঘদ্যই সেতুবদ্ধনে প্রবৃত্ত হউন। 
(জনস্তর 'সমুদ্র, পুনর্ববার কহিলেন, রাঁম- 
চন্দ্র!) পূর্বেবে দেবসভাঁত্ে আমি তোমার 


পিতার সহিত সঙ্গত হুইয়াছিলাম) পৃর্ব্বে 
যখন তাঁরকাময়-সংগ্রাম-সদৃশ-ভীষণ-দেবা- | 


হর-সংগ্রাম হয়, সেই সময় তোমার পিতা 
ফেবগণের হিতসাঁধনের নিমিত্ত আমাকে 
অন্থুরৌধ করিয়াছিলেন । মহাবাহো ! সেই 
সময় তোমার পিতার সছিত আমার সখ্য- 
ভাব স্থাপন হছয়। 

রামচন্দ্র! তুমি আমার সথার পুত্র, 
স্তরাং ধর্ান্থ্সারে তুমি আমারও পুত্র হই- 
তেছ ; অতএব আমাকে বিশেষজূপে তোমার 
সাহায্য করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। 


উর | 


'অনস্তর. সমু, নলের সুখে এই. বাকা 
গ্রুবণ করির ল্ামচন্দ্রের মছিত সম্ভাষণ 
পূর্বক বিজ মজার নরুগাঙায়ে পাশ করি- 
নন । ছাথজী গশয়খতনয় র+মচাার, প্রজমট 





নর... 
না 


নিজগুণ বর্ণন করাও আমার । 
অভিপ্রেত নহে। বাঁনরবীরগ্রণ ! আপনার! : 











হৃদয়ে, বানরশ্রেষ্ঠ জু হী) বিক্রমশালী 
হনুমান, যুবরাজ অঙ্গদ, বিল্ময়াপন্ন জাদ্ববান। 
প্রভৃতিকে কহিলেন, সগুদ্বে ও নল যে কথা: 
বলিলেন, তাহা, তোমরা শ্রবণ করিয়াছ 
অতঃপন্ন যাহ কর্তব্য, ভাহার বিধান কর । 
অনস্তর বানররাজ ্তবগ্রীব, এই বাফ্য, 
শ্রবণ করিয়া ত্বরান্থিত হৃদয়ে চতুর্দিকে বানর- 
সৈন্য প্রেরণ করিলেন ; বলিয়া! দিলেন, 


[ তোমার! চত্ুর্দিক হইতে পর্বত বৃক্ষ লতা | 


গুল্স প্রভৃতি শীঘ্র আনয়ন কর; বিলম্ব | 
করিও না। 

স্বগ্রীব এই রূপ আদেশ নে শত 
সহজ বানরগণ প্রন হৃদয়ে অরণ্যাভিযুখে 
ধাবমান হইল; তাহার! বিশাল শাল অশ- 
কর্ণ, বেণু, বেত্র, কুটজ, অর্জুন, নীপা, তিলক, 
বকু্গ, বক প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও শৃত্তসহত্র 
শৈলশিখর আনিয়! সমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ 
পৃর্ববক সেতুবন্ধন 'করিতে আরস্ত করিল! 
কোন কোন বানর, পর্রতশু ও হথবর্গলদৃশ” 


| সমুজ্ৰবল শিলাসমূহ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাতেজা 


নলের হস্তে প্রদান করিতে লাগিব | মহা | 
রারণ-সদৃশ মহাঁবানরগণ, বগরসদৃশ প্রকাণ্ড | 
প্রকাণ্ড পর্বত ও কুহ্ম-সমুজ্ছাল বৃক্ষ সমুধায় 
দ্বারা .সেু নির্দীণ করিতে লাগিলেন । এই- |] 

রূপে মহাত্স। নল, নদনদীপত্তি সফুজের মধ্যে |]. 
দশযোজন নিডী্ণ, শতযোজন দীর্ঘ, বহাঁদেছু |. |. 
প্রস্তুত করিয়া গুঁলিলেন। : সাগরোশক্কি ||. 
সেই দশয়েঠজন বিস্তৃত বীদি, বর্মাকারো 
বান্ুপপরিচালিত : মহানেছের অড়ায রায়ণ 
শড়াযোজান দীর্ঘ হাইঘাছিল | রা 
















































লী 
অন্তর বানরগণ, বিহগগণ-নিষেবিত | প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা সমুদায় সর করিয়। 
বৃক্ষ সমুদায় সমূলে উৎপাটিত করিয়া, সমুদ্র- [ নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীমান অঙ্গদও হস্ত দ্বারা 
স্থিত সেতুতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দাদুর পর্বতের বিছ্যুৎ-সমলঙ্কত মেঘের 
তাহার! যে সমুদায় পর্ববতশৃঙ্গ, ও তৃণকাষ্ঠ | ন্যায় শৃঙ্গ সমুদায় ভগ্ন করিয়া! জলে নিগ্চেপ 
সমুদ্দে নিক্ষেপ করিল, তাহা কোন ক্রমেই | করিলেন। মৈনদ ও দ্বিবিদ, কুহ্মিত-বৃক্ষ- 
তে নীত হইল না। শাখাম্বগগণ, পর্ব্ত- | বিভৃষিত, চন্দনবন-সমলঙ্কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
সদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ প্রস্তর ও শতশত বৃক্ষ- | গিরিশুক্গ লইয়া ধাবমান হইলেন। 
শাখা ভ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। এ | এইরূপে, সেতুনিম্াণের নিমিত্ত বানর- 
সেতুমধ্যে বৃক্ষ সমুদায় নিক্ষেপ হইলে মহা- | বীরগণ যখন পর্ববতশুক্গ ভঙ্গ করেন, তখন 
বল বানরগণ, গুল্ম, বেত্রলতা-নিচয় ও শরের | মহীতলে, আকাশে ও দেবলোকে ঘোরতর 
ন্যায় একপ্রকার তৃণতন্ত দ্বারা তাহ! বন্ধন | নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। মৃগ্ণপক্ষিগণ, 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেনাপতি নল, | ভীত ও পলাঁয়নে অসমর্থ হইয়া সেই পর্ব্বত- 
নবমেঘ-সদৃশ পর্বত দ্বারা এবং পুষ্প-মুল- | শিখরেই শয়ন করিয়া রহিল। 
পত্রাদি-সমেত বৃক্ষলমূহ দ্বারা সেতুবন্ধন অনন্তর দেবগণ, গন্ধরর্বগণ, সিদ্ধগণ ও 
করিলেন। কতকগুলি বানর, শতসহত্র | পরমর্ষিগণ, সেই অন্ভুত ব্যাপাঁর দর্শন করিবার 
পর্বতশিখর আনিয়! সাগরজলে নিক্ষেপ | নিমিত অচকাশমগ্ডুলে অবস্থান করিতে |. 
পূর্বক সেতু হৃদ করিতে লাগিল । বলবান 1 লাগিলেন। ঝষিগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ রাজর্ধি- 
বেগবান বাঁনরবীরগণ, তীরজাত বৃক্ষ সমুদায় | গণ, উরগগণ ও গরুড়, সমুদ্দ্রে সেতুবন্ধন 
উৎপাটন পূর্বক সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন । | দর্শন করিবার নিমিত সেই স্থলে উপস্থিত | 
এইরূপে যে সময় পর্ববত-শিখর সমুদায় [ হইলেন। তাঁহার! সকলে রামচজ্র্রের অদূরে 
ভিদ্যমান, এবং শিলা সমুদায় নীয়মান ও | আকাশমার্গে অবস্থান পূর্বক মধুর বাক্যে 
সাগরে ক্ষিপ্যমাণ হইতে লাগিল, তৎকালে রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। | 
চুর্দিকে তুমুল শব্দ বিস্তারিত হইল । সহত্র | তাহারা কহিলেন, একমাত্র রামচন্দ্র ব্যতি- ] | 
সহজ বানর, ত্বরা পুর্ব্বক যখন সেতু নির্াণ | রেকে কি দেবরাজ, .কি দেবগণ, কেহই | 
| করে, তখন মহাসাগর ক্ষুভিত, উন্মত্তভূত ও | এরূপ কার্ধ্য কখনও করেন নাই, করিতে-. 
বিঘৃর্ণিত হইয়া উঠিল। হত্তীর ন্যায় বৃহ- | ছেন না, করিতে পারিবেনও না! বাঁহাঁরা ৰ 
 দাকার কামরূপী মহাবেগ বানরবীরগণ, নখ [ সরিৎপতি সমুন্রে মহাত্মা রামচন্দ্রের অসাধা:7 
দ্বারা উৎপাটন পূর্বক পর্বত সমুদায় আনয়ন | রণ পুরুষকার-সহকারে এইরূপ সেতুনিন্্রীণ |: 
[করিতে লাগিলেন। মেঘসদৃশ হ্ত্রীবও | করা পুস্তকে পাঠ, অথবা ইহা শ্রাবণ করি- 
| প্রত্যেক পর্ববতশিখরে আরোহণ. করিয়া | বেন, তাহাদের পুত্রগণ বীর্ধ্যবান, যশস্বী ]. 
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রামারণ। 
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ও অলীম ঞ্রনরত্বের অধীশ্বর হইবে। যতকাল 
'সমুদ্রে থাকিবে, ততকাল এই সেতু ভঙ্গ 
হইবে না। যতকাল সমুন্রের নাম থাকিবে, 
ততকাল রামচান্দ্রেরও নাম অক্ষত হইয়া 
বলহিবে। 

এই সময় আকাশপথে বিদ্যাধরগণ 
ও চারণগণ পরস্পর এই কথা জিজ্ঞাস! 


করিতে করিতে ত্রায় আগমন করিলেন যে,* 


সমুদ্রের মধ্যে কে সেতু বন্ধন করিতেছে; এই 
সময় দশদিক হইতে শব্দ হুইল যে, রামচন্দ্র 
সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিতেছেন ; এই তুমুল 
শব্দ-ভূতল হইতেও শ্রুত হইতে লাগিল। 
এই সেতু বন্ধনের সময় দিবাকর, শ্রান্ত 
বানরগরপকে কখনই আতপতাপে তাঁপিত 
করিলেন না; চতুর্দিক হইতে মেঘ উথ্িত 
হইয়া! দ্রিবাকর-কর সমাচ্ছাদিত্ত করিল? 
মধ্যে মধ্যে জল-বর্ষণ ও শ্থখকর বায়ু প্রবাঁ- 
হিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ সমুদায়ে বানর- 
গণের ভক্ষ্য মধু উৎপন্ন হইল। সমুদ্রের 
ঘর অনুসারে এবং নলকৃত কাধ্যবিধান 


অনুসারে অল্লকাল মধ্যেই টি হট পরি-, 
সমাপ্ত হইয়। গেল। এই সেতু, সমুদ্রের উদ্বনী. 
কুল হইতে আরন্ধ ও লঙ্কার দক্ষিণকৃল 
পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়] সাগরের অপরূপ সীষ- |. 
স্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাঞ্গিল। বানরগণ : 

কর্তৃক নির্মিত, সুগঠিত, শোভমান, বিশাল : 

সেতু, সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভ1 ধারণ 
করিল। ত্রিলোকশ্থিত সমুদায় প্রাণী 
সাগরে সেতুবদ্ধন দেখিতে আসিল। সহজ: 
কোটি মহাবল বানর, সেতুবন্ধনে নিযুক্ত 
ছিল; স্থতরাং এক মাসের মধ্যেই সেতু- 
বন্ধন কাধ্য পরিসমাপ্ত হইল। বানরগণ, 
এইরূপে সেতু নির্মাণ করিয়া! সমুদ্রে পার 
হইতে আরম্ভ করিল। সেনাপতিগণ, নিজ 
নিজ সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া 
আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন । 

রাক্ষলরাজ বিভীষণ, শত্র-নিবারণের 

নিমিত্ত বাদ্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়া | 
গদা হস্তে সমুদ্রের অপর পারে ' সেতু রক্ষা] 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


ুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত । 
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১৩ 


জন্দরকাণ্ডের নিরঘন পত্র-। 


টা ্সি১৫ত সি তি 


বিষয় 


 সমুদ্র-ক্রমণ-চিস্তা 
অঙ্গদের প্রস্তাব 
জান্ববানের স*প্রামর্শ 
ঘন্যছুতেজন 


হনুমানের জন্মবিবরণ '" 
লঙ্কাগমনার্থ হনুমানের প্রতি দিযেলি 


সমুদ্র-লঙ্ঘন-ব্যবসায় 


হনুমানের নিজ-বীর্য্য-প্রকাশ 
হনুমানের সমুদ্র-লজ্বনের উদ্োগ-.. 


মহেন্দ্রীরোহণ 


মহেন্ত্রপর্বত-বর্ণন 
হনুমান কর্তৃক আক্রান্ত পর্বতের অবস্থা : 


হুনুমৎ্প্রবন 
হনুমানের লম্প্রদান "' 
হনুমানের ছুঃসহ ৰেগে সমুদ্রের অবস্থা! 


স্থরসা-বক্তূ-প্রবেশ 


দেবগণের অনুরোধে স্থরসার সমুদ্রে গমন 


স্থরস! ও হনুমানের দেহবর্ধন 


স্থনাভোদগম 
হিরণানাভের প্রতি সমুদ্রের বাক্য 


হিরণ্যনীভের সহিত হনুমানের কথোপকথন 


সাগর-লঙ্ঘন 
সিংহিক। কর্তৃক হনুমানের নি 
সিংহিকা-বধ 

হনুষানের লঙ্কাপ্রবেশ 
লঙ্কাপুরী বর্ণন ** 
ছু্ধর্ম পুরী দর্শনে হনুমানের বিষাদ র্য- 


লঙ্কাবিচয় 


ছর্যােন আযাদ ও ব্হনিখ নাদস দর 


হনুমানের মধ্য আরক্ষে গমন 


পৃষ্ঠাঙ্ক। 
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১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 
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বিষয় 


প্রদৌষবর্ণন 
হনুমানের গৃহে গ্রহে পরিভ্রমণ "" 
দীতার অদর্শনে হনুমানের ব্রিষাদ 
রাবণ-ভবন-দর্শন 
প্রহন্ত বিভীষণ প্রভৃতির গ্ৃহ্থে গমন 
অশ্বশাল! হন্তিশাল! প্রভৃতি অনুসন্ধান 
অবরোধ-দর্শন 
হনুমানের বিমানে আরোহণ 
নিদ্রাভিভূত-রাবণ-মহিল। বর্ণন 
অন্তঃপুর-দর্শন 
নিদ্রিত-রাবণ দর্শন * 
পানভূমি অন্ুসন্ধান " 


নিত 


হুন্মানের পুবর্ধবার নানাস্থান অনুসন্ধান ... 


সীতার অদর্শনে হনুমানের পরিতাঁপ 


অশোক-বনিকা-প্রবেশ 
অশোকবন বর্ণন 
হনুমানের শিংশপা-বৃক্ষে আরোহণ 


রাক্ষসী দর্শন 
হনুমানের চৈত্য-প্রাসাদ দর্শন 
রাক্ষসীদ্দিগের রূপ ও বেশ বর্ণন 

সীতা-দর্শন 


সীতার তাৎকাঁলীন রূপ বর্ন :*. 
হনুমানের সীত1 বলিয়! নির্ধীরণ ... 


হনুমদ্ধিলাপ 
সীতার পূর্ব-বৃত্তাস্ত-বর্ণন 
সীতার প্রক্কৃতি-পর্যযালোচন! 


রাবণ-দর্শন 
রাবণের সীত-দর্শনার্থ গমন 


8২৮80888844 শ্রবণ 
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নির্ধন্ট পত্র। 


বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক। 
সীতা-সংস্থান-বর্ণন ৫৫ 


রাবণকে আসিতে মির সীতার ডি ৫৫ 
সীতার আকৃতি বর্ণন '" - ৫৬ 


সীতা-প্রলোভন ৫৬ 


কাম-পরতন্ত্র রাবণের প্রার্থনা-বাক্য ১০০৫৬ 
সীতাকে প্রধা মহিষী করিতে রাবণের প্রস্তাব ৫৮ 


সীতাবাক্য ৫৯ 
সীতাকৃত রাবণের তিরস্কার :... ১ ৫৯ 
রাবণের ক্রোধবাক্য :.. চি ০৫ 

রাঁবণ-গর্জন ৬১ 
সীতার প্রতি রাবণের ক্রোধ-বাক্য 25. 5 
রাবণের প্রতি সীতার ক্রোধ-বাঁক্য ১ ৬১ 

রাক্ষসী-তর্জজন ৬৩ 
রাক্ষপীদিগের বাক্যে সীতার প্রত্যাখ্যান ৬৩ 
রাক্ষসীদিগের তিরস্কারে সীতার রোদন ... ৬৬ 

সীতা-নির্ব্েদ ৬৬ 
সীতার বিলাপ ২, ৬৬ 
রাক্ষসপুরীর প্রতি সীতার ভিন্ন ৬৮ 

ভ্রিজটা-স্বপ্র-কথন ৬৯ 
রাক্ষপীদিগের স্বপ্রজিজ্ঞাসা 7 7 ৬৯ 
রাক্ষসীর্দিগের প্রতি ত্রিজটার উপদেশ -*. ৭০ 

সীতা-নিমিত্ত-সুচন ৭১ 
সীতা-বিলাপ ** ৭১ 
মৃগান্থুসরণে প্রেরিত পর নিত সীতা, 

অন্তাপ ৭১ 

হনুমষ্িচারণ ৭২. 
সীতাকে আশ্বাস প্রদান করিবার ইচ্ছা .** ৭২ 
হনুমানের ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণ ৭৪ 

সীতা-সম্মোহ ৭8 
হন্আান কর্তৃক রামচজ্ররে হান ** 48 
সীতার মানসিক তর্ক **,৭৫ 
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৮৭ বিভীষণ-বাক্য ১৭৭; ৯২ সমুদ্রোপবেশ ১৮৮ 
বিভীষণের প্রতি পদাঘাত *. ১৭৭ বিভীষণের লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক ক 
বিভীষণের ধৈর্ধ্যাবলম্বন * ১৭৮ সেতুবন্ধনে সমুদ্রকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব ১৮৯ 
৮৮ পুনর্বিভীষণ-বাক্য ১৭৯; ৯৩ শর-দাহ ১৮৯ 
বিভীষণের প্রতি তিরস্কার ১৭৯ সমুদ্রের অদর্শনে রামচন্দ্রের ক্রোধ ১১৮৯ 
বিভীষণের রাবণ-পরিত্যাগ ৮১৮০ সমুদ্রের প্রতি শর-ত্যাগ 2. এ 
৮৯ বিভীষণাঁগমন ১৮০] ৯৪ সমুদ্রোদ্গম ১৯১ 
বিভীষণের কৈলাস পর্বতে গমন *.১৮১ রামচন্ত্রের প্রতি সমুদ্রের বাক্য **. *. ১৯১ 
সুগ্রীবের নিকট বিভীষণের বাক্য * ১৮৩ নলের প্রতি সেতুবন্ধনের ভার ***  *.* ১৯১ 
৯০ বিভীষণ-পরীক্ষা ১৮৪ | ৯৫ সেতু-বন্ধন ১৯২ 
যুথ-পতিগণের নিজ নিজ মত প্রকাশ *** ১৮৫ সেতুবন্ধনার্থ পর্বতাদদি আনয়ন ০৪৮, ১৯২ 
হনৃমানের মতে রামচন্দ্রের অনুমোদন *** ১৮৬ সেতু দিয় বানরসেনার লঙ্কায় গমনারস্ত ১৯৪ 
স্ন্দরকাঁণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত । 





রা কা সপ্তভিবন্িভোহতিবিততে। বিষ্যালবালোদিতঃ। ্ | 


"ীমদত্রক্গ তদেব বীজমমলং যন্ত'স্কুব শ্চিন্সযঃ 


বা । 
ূ 
। 


আদিকবি মহর্ষি বালীকি প্রণীত 
রামায়ণ। 


সম্দরকাণ্ড। 
বাঙ্গালা-অনুবাঁদ। 
শ্রীরষ্$গোপাল ভক্ত কর্তৃক মম্পাদিত। 


স্বা্ীকি গিবি সম্ভৃতা বামান্তে নিধি সঙ্গস্চ। 
শ্লীমতরামায়নী গঙ্গ। পুনাড় ভুবনত্্য়ম্‌। 


51৯5 ২৪৮1১1৮১৫৯৯ 2১২৪৯৮৯৪৪২০ 





নৃতন বাঙ্গালা যন্ত্রে প্রীযোগেন্্রনাথ বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


সন ১২৯১ । 


গোগীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫: 


সা টাটা শা পার্থিব 
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কলিকাতা! 
গোপীয়ফ পালের লেন নং ১৫: 
মুদ্ধন বাঙ্গালা হস্তে জীধোগে্রনাথ বিদ্যার কর্তৃক 
সুজিত ও প্রকাপিত। 





ভিসি ২০৯৮ ৮ ৯০ 











প্রথম সর্গ। 
- চার"বিধি। 
দশরখতনয় রামচন্দ্র, সম্ভগণের সছিত 
সাগর উতীর্ণ হইলে রাক্ষদরাজভীমান: রাবণ, 
অসাত্য শুক. ও সারগকে রূহিলেন,: অমাত্য; | 
দয় ! গুনিলাম, . সমগ্র: বানর-মৈন্য ..ছুত্তর 
| (সাগর পার হইয়াছে!. রাম সমুদ্রের উপরি | 
| অস্ভুত-পূর্ধব সেতুবন্ধন করিয়াছে! কি আশ্চর্য্য ! | 
৷ সাগরে েতুরদ্ধন 1: ইহ! কেহ. কখনও দেখে 
নাই, কেছ কখন, গুনেওনাই! কিনার! 
| [আমার রোধ, হয়, নিখতা,..ঘমাদরিগকে 
রিনষ "করিবার !নিমিতই হুত্ত. প্রসারিত | 
(ক্ষরিয়ছেন! :সারণ! ক্কাঁ় যে.কার্যযকরি |. 
[ (ছে, ইহা নিলে কথনই বিশ্বান হয় মা | 
| সাগরে, -সেডুবন্ধন ! ্মাহা/ হউক ক রে 
|| লে হওয়াতে ক্মামার, মনতীয়: 
৷ | 1] বইয়াছে!...এএকষণে, বানয়।যৈন্যের, জ্হ্্যা 











লঙ্কাকাগ্ড। 


ৰ হইবে! অগ্রে, বিপক্ষের সৈন্য আ্বগত। 
[হুইয়। পশ্চাৎ যাহ। কর্তব্য, তাহা করিব। ৃ - 


এসনাপৃতি £ক “মেয়, ও. পরি ূ 
১]. ( এই মারের তন্ন হিয়া সিস। | 
। | 1 কত, ডাহা! আমাকে গরস্থাই নিরপ€ ফিতে 0 ৃ 








রামাযণ। 

















শুক ও সারণ! .তোমর! উত্ভয়ে বানর- | | 
রূপ-ধারণ-পুর্ববুক নুপলক্ষিত্রূপে. বান্র-.|! 
সৈম্থমধ্যে "প্রবেশ 'রুরিয়! সৈন্য সংখ্যা |: 
-করিয়। আইস।.. সৈন্যগণ, কিরূপ. তাহারা 
কিরূপ: নিয়মানুসারে, ুদ্য়াব্রা করিয়াছে ] 
'মোধাপুরুষদিগের, ত্বধ্যরসায় কিরূপ 1 যোধা |, 
পুরুষিগের. .পরিমাণ.-কত ?. তাহান্লিখের বৃ 
,বলবীর্ধ্য কিরূপ ?. সৈন্যগণের, মধ্যে প্রধান || 
প্রধান কে? কোন্‌, কোন্‌, ব্যজি রায়ের । 
মন্ত্রী? কোন্‌ কোন্‌ বানর সরীবের, মত্ী | 
€কান্‌ কোন্‌. বানরবীর সৈন্যের, অ্এবর্তী 
হইয়াছে? . সয়ুত্রে কিরূপ. গোছুবনহই- ৃ 
ক্লাছে ? বনচর বানরগণ কিরূপ সেমানিবেশ | 
করিয়াছে ?; গতাযুবানরগৃণের. মূধো প্রধান | | 

























ব্যবসার, এপ সী ও.কিন পুজ্জশহ? 






. তোমরা, রদ ১3৪১৪ হাসমত, রে 








২ 


যথাঘথ বলবীর্য্য অবগত হইয়! লীত্্র প্রত্যা- 
গমন করিবে। 
রাঁক্ষসবর শুক ও সাঁরণ, এইরূপ রাজাজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়! যে আজ্ঞা বলিয়। স্বীকার পুর্ব্বক 
যে ক্ছানে রামচজ্জ লেন সন্নিবেগ করিয়া- 
ছেন, সেই স্থানে গসূদ করিল। 
রাজ্ুলরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক ও সাঁয়গ, 
মায় দ্বারা বাঁনররূপ ধারণ পূর্বক প্রচ্ছঙ্গ- 
ভাবে অনুপলক্ষিতর্পে বানর-সৈম্যমধ্যে 
প্রধেশ করিল] পরে তাহার! যদ্ধ পূর্বক 
অচিা পৌম-হর্ষণ অসংখ্য ধানর-সৈন্য সংখ্যা 
করিতে প্রবৃন্ত হুইয়। দেখিল, গর্ববতাগ্র, 


|. নির্বর সমুদয়, পর্ধবত-গুহা। সমুদয়, সমুদ্র- 


প্র সমুদায়, পুশ্পিত কানন লমুদাঁয় বানর- 


| লৈন্যে পরিপূর্ণ; ভাহার! যে দিকে দৃষ্টিপাত 


করে, সেই দিকেই দেখে, এত অপরিসেয় 
বাঁনর-সৈন্য রহিয়াছে যে, তাহার শেষ সীম! 


দৃউ হয় না। 'আরও দেখিল, অসংখ্য সৈন্য 
ূ পেস উপরি ধাবমান 'হইয়। আলিতেছে। 


"সক ও সীরণ, সেই অক্ষয়, অসীম, .হুর্জায় 
বানর-পৈন্য দেখিয়। বিমুদ্বপ্রায় হইয়। পড়িল, 
ফোন" ক্রগেই সংখ্য। করিতে পারিল না। 


' পমুদ্রতীরস্থিত মহারণ্য, বানর-সৈন্য ব্যাড 


হইয়া! একার ইইয়! গির্জাছে ; মহাঁবীর্ধ্য 
শুক ও লারণ, কোন জর্জেই সংখ্যা করিবার 
উপায় দেখিল না এই অতি ভীষণ, অক্ষোভ্য 
অব্যয় বানর-সৈন্োর মধ? কতকগুলি সৈন্য 


]. সাগর” উত্তীর্ণ হইতেছে, ধতকগুলি' সৈন্য 
1 সাগর উত্বীপ-ইস্ইযাছে, কতকগুলি সৈন্য । 
[1 'সাঁগর পীর ১১১১৯8: ধা কারিতেছে, 


রামষায়ণ। 





কতকগুলি সৈন্য উত্তর তীরে, 


করিতেছে। 


অনস্তর মহাতেজ 'পর-পুরঞজয় বিভীষণ, |. 
লঙ্কা হইতে সমাগত বানরবেশে ্রতিচ্ছ্ন ৃ 
অহাৰল শুক ও ল'রণকে দেখিতে পাঁই- |. 
লেন; তখন কিনি ভীম-বিক্রম বানর দ্বারা! || 


এঁ ছুই রাক্ষল,কে ধরিয়া রামচন্দ্রের নিকট 


কতকগুলি: | 
সৈন্য দক্গিণতীরে সঙ্গিবিষ্ট হই: । রহিয়াছে; | 
কতকগুলি সৈন্য উত্তীর্ণ হই" গা আবাস গ্রহণ |. 


সমর্পণ করি? লেন ; এবং কহিলেন, এই ছুই] 


রাক্ষস, দাক্ষসরাজ রাবণের সচিব শুক ও 
সারণঠ ইহার! 'লঙ্কাপুরী হইতে গুণুচর 


ৃ হইয়া, আসিয়াছে শুক-ও সারণ, রামচন্দ্রকে | 


দেখিয়াই ব্যথিভ-হৃদয়. হইল); তখন আর] 


তাহাদের জীবনের প্রত্যাপ! খাঁকিল না 


ভাহারা : ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, | 
'মহাবীর' রঘুনন্দন! আপনকার কত সৈন্য) | 
হখ্যা করিবার নিমিত রাবণ- আমাদিগকে | 
রা সেই নিমিত আমর! এখানে | 
আসিয়'ছি | এ 
৮ পরায়ণ, দপরখতনয যা ৰ 
চন্্র, শুক ও সারণের-তাদুশ ফাঁতির বাঁকা | 
শুনিয়া হান্ত করিতে করিতে কহিলেন, | . 


তোমাদিঙ্গের যদি সমুদয় সৈন্ঠ- দর্শম'্ফর| ). 


হইয়া থাকে এবং আদরাও যদি পারি পৃ 


ছইয়াথাঁকি,' গু রাবণ, বাহী-খাহা 'বলিয়| 


দিয়ীছে,, তৎসগুদাক় খি্ফরা। হইয়া থাকে) | 


যখেচ্ছাঁ্জর্গে ফিঞ্গিয়া ধাও £হভোধরাএই 


নৈশ্ঠ সংসথাক্ষিরিয়া শৈচছাছুলারে লঙষাগুধীতে | 
1 খদনকর? রি রিতা ৃ 





টে 


খে 








না. ডি বি + কার অংশ যেখা-সা। 


101] .হুইয়া খোঁডক, পুনর্রবার 'অবলোক্ন কর ।, 
[এই মহা! বিভীষণ, তোমাদিগকেপমুদাকই' 
|:1'দেখাইবেন ; তোমরা ধৃত হইয়াছ বলিয়া 


| [জীবনের ভয় করিও না। তেধযরা/যখন সত 


হুইয়। 'অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমা 


|| হইতে 'আর তোমাদের প্রাণদণ্ড হইতে 
. | |পারে না। 
বিভীষণ ! তুমি এই ছুইজন রজনীচর 
'চপ়কে প্রচ্ছন্নভাবে ছাড়িয়! দাও । ' শক্র- 
“ঙ্গক্ষের, ভীষণ, অনাহৃত বানর়-সৈম্য লমুদায় 
অবলোকন ও সংখ্যা করিয়! ইহার] 'স্বেচ্ছা- 
জমে লঙ্কাপুরীতে প্রত্তিগমন' করুক, রজনী- 
' চক়্ঘয় ! তোমর। যদিও প্রাগদণ্ডের যোগ্য, 
তথাপি ' আমি ক্ষম! করিয়া! তোঙদাদিগকে 
ছাড়িয়া দিতেছি | তোমরা লঙ্কাপুরীতে 
প্রবেশ করিয়া আমার বাক্যানুসারে রাক্ষস" 
র'জকে বলিবে, “তুমি পৃর্ধেব যে বল-আঙায় 
“করিয়। সীতা হরণ: করিম্াছিলে, . এক্ষণে 
'লৈগ্যগণের 'সহিত-ও দন্ধু-াদ্ধঘগণের। সহিত 
'হত সুর ক্ষমতা, (সেই, বল' দেখাও ),কল্য 


(শ্রাজ্চকালে দেখিবে, খাদি পরণিকর দ্বার! |. 


(াক্ষল-সৈন্য সমেত-পাফারণজোরপরিস্ুঙিত | 
টিাহ্ষানুরী, ধ্বংসক্ষরিব। দেবরাজ যেক্ধপ 


[. কবুমধ হইয়া দানবগণের গতি জ-পরিভযাগ :. 
"করিনাছিজর। "আমিও "সৈইপ, তোমায় | দুরে 

| প্রতি? ও; তোমার এসৈদাগণের" গতির 1 
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করিব 1 

রাক্ষলবর ওক.ও সারণ, রাম ক | 
এইরূপ 'আদিষ্ট হইয়া যে. আমা বলিয়া! ৃ 
'লঙ্কাপুত্ীতে প্রবেশ পূর্বক কাঙ্সবাজ। | 


রাবণকে কহিল, মহারাজ !; বিভীষণ আযা-) |: 
'দিগকে বানর দ্বার ধৃত -করিয়াছিলেন)। |! 


আমরা বধদগ্ডের যোগ্য. হইয়াছিল, কিন্তু ৃ 
' অসীম 'তেজঃসম্পঙ্গ মহাত্মা! রাসচন্দ্র, তমা? | 


ধিগকে দেখিয়া দয়! প্রকাশ পূর্বক ছাড়িয়! | 
ছিয়াছেন। আমরা দেখিলাম, €লাকগাল' | 


সদৃশ মহাবল, অবিতথ'্পরাক্রম .চারি-কন | 
মহাবীর এক চ্ছানে রহিয়াছেন। সেই চারি | 
জনের মধ্যে প্রথম-গ্রীমান রামচন্দ্র ) দ্বিতীয় 

মহাবল লক্ষণ; তৃতীয় মহাত্মা হ্ৃগ্রীব;চতুর্থ। 
আপনকার ভ্রাত। বিভীষণ। বানরগণের কথ] | 


দুরে থাকুক, এই চারিজন মহাবীর ই, প্রাকার” 


তোরণ প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী 
উদ্মুলন পৃর্ববক স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিতে | 


পারেন। এই চারি জন 'মহানীরের.. মধ্যে | 


তিনজনের কথ! দুরে. থারুক, একমাত্র. বম+ |. 
চন্দ্রের যেরূপ সকার, যেরূপ বীর্ঘ্য,য্েক্ধপ | 
নত দেখিলাম, তাহাতে লিলি একাই | 
ঞই লঙ্কাপুরী, ধ্বংস করিতে, 'পারিরের |: 
রামচন্দ্র, লক্ষাণ ও স্ুজীব, কর্তৃক, হরক্রিক। ] 
সীম. বানর-সৈস্ত ৩ভছ করানোর খা |: 
খাকুক, ইন্স, ও লয়, বাল ৰ 





ট 


র্ঘ ও স্ুদ়। অসংখ্য সৈম্য চারার 
তীরে সঙ্গিবিউ রহিয়াছে, অসংখ্য ছুর্ঘার্ 
সৈগ্য 'জঙ্কাতে উপস্থিত হইয়াছে, অসংখ্য 


চন্য সমুদ্র পার হইয়াছে, অসংখ্য নৈগ্য 


গসঘুদ্র পঁর হইতেছে; এই সমুদায়, পৈঃগ্যর 
11 অন্ত মহি, ইয়তাঁও'নাই। লোকপাল-সদৃশ 
|. | রামচন্দ্র, এই বানর-সৈন্য রক্ষা'করিতেছেন। 
|]  বুদ্ধাভিলাষী মহাত্মা! বানরগণের সৈশ্য- 
। | | মধ্যে অপ্রমেয় ধল-সম্পন্ন 'মহাবীর অসংখ্য 
11 ঘোধপুরুষ  রহিঘ্াছে! মহারাজ! আর 
বিবাদে আবশ্যক নাই, সদ্ধি করুন ; ক্ধাম' 
চন্দ্রকে সীত1 প্রদানকরুন। 


দি সর্গ 


সিন 


রাক্ষমরাজ রাবণ, সারণ ধর্তৃক অসন্ক- ] 


চিতভাবে কথিত 'ছিতবাক্্য শ্রাবণ করিয়! 
কহিলেন," যদ্দি দেব, দ্বানব, গন্ধার্বব, সকলে 
'মিলিয়। আমার সহিত যুদ্ধ করেন, যদি 
ভ্রিলোকের সমুদায় লোক আমার 'বিরুদ্ধে 
'ায়মান: হয়েন, "তথাপি আমি শীত! 
প্রদান' করিব: না।- সৌম্য! তুমি' বানর- 
[সৈন্য দর্শনে ভীত ও নিস্তেজ হইয়া সীত। 


প্রত্যর্পণ: করাই 'স্রেয়স্কর মনে করিতেছ! ৷ 
;এইপত্রিলোফের মধ্যে এমন উপযুক্ত কোন্‌, 


ব্যক্তি আছে যে আমাঁকে সংগ্রামে পরাজয় 
করিতে পান্ধে ?' আমাকে জয় করা দুরে 


থাকুক) রগচ্ছলে' গাধার সম্মুখে দণ্ডায়মান 


হইতেও কৈ ঈমর্ধছুইবে না| 


'প্রদীপ্ু-শরীর রাক্ষসরাজ রাবণ, (জাধ- । 
ভরে এই কথা 'বলিয়! লিংহাসন -হুইতে |. 


উত্থান পূর্ববক : দ্বিতীয় ভাক্ষরের 'ছ্যায়'নীল |] 
'নভোমণুলে উৎপত্তিত'হইলেন ।”পরে গিনি: |' 
সৈথ্য সন্দর্শনাভিলাষে বহছুনংখ্য তাঁল-দৃক্ষের | 
ন্যায় সমুক্গত হিষগাুর : প্রীসাদশিখরে |: 


আরোহণ করিয়া : পৃথিবীতলে -দৃষ্টিগাত: | 
পূর্বক শুকওমারণের সহিত হুবিস্তীর্প' মৈন্য- |. 
সমূহ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। . তিনি | 


দেখলেন, পর্ববত, :সমুদ্র, ভূতল, সমুদায়ই |. 


বামরবীরে পরিপূর্ণ; কি-পৃথিবী, কি বৃক্ষতল, |. 

কি হৃক্ষশাখা,. কি.পর্বত, কোথাও. এমন 

স্থান নাই যে, বামরদযূছে” পরিপূর্ণ নহে। | 
অনন্তর রাক্ষলরাজ রাবণ, -অপরিমেয় 


অসংগ্য বাঁনর-সৈন্য দর্শন করিয়া সাঁরণকে | 


. [জিজ্ঞাসা করিলেন, সারণ | -এই -সমুদায়; 


বানরগণের মধ্যে কোন্‌ কোন্বানর মহাঁবল 
'পরাক্তান্ত, মহোতসাহ-লম্পন্ন,; মহাঁবীর-ও 
প্রধান ? কোন্‌ কোন্‌ বানর; সংগ্রাম: করি- | 
বাঁর অভিলাধে পুরোবর্তা হইতেছে 1? কোন্‌ 
কোন্‌ বানর, দেবাংশ-সস্ভৃত £ কোন্‌ কোন্‌ | 
বানর, পুর্বেব মনুষ্য'সৈন্যের: ষছিত- সংগ্রাম | 


করিয়াছে ? আগ্রীব, কোন্‌ কোন্‌ বানয়ের | 


বাক্য শ্রধণ-রুয়ে? কোম্‌ কোন্‌, বানর, সখ | 
পতি ? :কোন্‌ কোন্‌. বানরের কোন্‌ এ 
বিষয়ে প্রাধান্য আছে? 

। বানগ্নন্যল*জিজ্ঞান্থ: 'রাক্ষসয়াঁজের দশ 
ধাক্য শ্রবণ; ফরিয়া-: প্রধান বাদর-পরিচয়জ্ঞ 
সারণ কহিলেন মহাবীর । এ যে-বানবষীর | 


ৃ 0৯৮৯ হইয়া গজ্জন করিতেছেন, হার | 











লঙ্কাকাণ্ড। ৫ 





চতুর্দিকে শত শত বানরযূখপতি রহিয়াছে, 
বাহার দিংহনাঁদে প্রাকার তোরণ শৈল 
বন কানন প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী 
প্রকম্পিত হুইতেছে, যিনি সমুদায় বানরের 
অধিপতি, যিনি শহাত্মা শ্থগ্রীবের সৈন্য" 
সমূহের অগ্রভাঁগে রহিয়াছেন, এ বীরের 
নাম নল; ইনি বিশ্বকর্্ার পুত্র; ইনিই 
সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন। এ মহাত্মা 
বানরবরকেই সমুদ্র স্তব করিয়াছিলেন। 

এ যে মহাবীর্ধ্য বানর, বাহুদ্ধয় সন্কু- 
, চিত করিয়! চরণ দ্বারা পৃথিবীতে লিখিতে- 
ছেন, খাঁহার আকার গিরিশুঙ্গ-সদৃশ, ধাহার 
বর্ণ পদ্ম-কিঞ্ন্ক-সদৃশ, যিনি ক্রোধ-নিবন্ধন 
লঙ্কাভিযুখে দৃষ্টিপাত করিয়। ভূত্তণ করিতে - 
ছেন, যিনি সাঁতিশয় ক্রোধ-নিবন্ধন লাঙ্গুল 
আস্ফোটিত করিতেছেন, যাঁহার লাঙ্গুল- 
শব্দে দশদিক শব্দায়মাঁন হইতেছে, যে মহা- 
বীর সহত্রপদ্ম, ও সহজ্রশঙ্খ বাঁনর-সৈন্যে 
 পরিরৃত, ইহার নাম যুবরাঁজ অঙ্গদ ; হৃত্রীব 


ইহণীকেই যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিয়াঁ-, 


ছেন; ইনি আঁপনকার সহিত যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিতেছেন । 

এ দিকে যে বাঁনরগণ গাত্র আন্ফোটন 
পূর্ববক জ্রীড়া করিতেছে ও হাসিতেছে, 
কখন বা জ্রোধভরে উত্থিত হুইয়া ভূস্তগ 
করিতেছে, ইহারা মলয়পর্ববতীয় বানর ; 
]1 ইহার! ছুংসহ-পরাক্রমশালী, ঘোর ও প্রচণ্ড; 
| উহাদের সংখ্যা সহত্রকোটি ও অষ্ট লক্ষ । এ 
বীর বানরযুখপতিগণ, ধাহার অনুবর্তা হইয়! 
|. রহিয়াছেন, সেই সর্ধ-বানরযৃখপতিয় নাম 


হত; ইনি ফেবল নিজ সৈন্য ছারাই লঙ্কা" 
পুরী বিমর্দিত করিতে উদ্যত আছেন। 

এ দিকে রজত-সদূশ শ্বেতবণ যে বানর: 
যুখপতি নিজ বাঁনর-দৈন্য জমভিব্যাহারে 
রহিয়াছেন, ঘিনি এ স্গ্রীবের নিকট এক 
এক বাঁর আঘিয়া, বানর-সৈন্য-সমুহ বিভাগ 
করিতেছেন, যিনি উৎসাহ-বাক্যে সমুদদায় 
বানরকেই উৎসাহান্িত ও হর্ষিত করিতে- 
ছেন, ইনি ভ্রিলোক-বিখ্যাতি, শ্রীমাঁন ও 
বুদ্ধিমান; ইনি অবরুদ-পর্বতের নিকট রম- 
ণীয় গৌতমী-নদীতীরে নাঁনা বানর-সঙ্ুল 
সঙ্কোচন নামক পর্বতে বানর-রাজ্য শালন 
করেন ; এ বানররাজের নাম কুমুদ। 

এ যে বীর, সহজলক্ষ সৈন্য লইয়! 
আঁসিতেছেন, ইনি মহাত্ম। বানররাঁজ স্থগ্রী- 
বের মন্ত্রী; ইহার নাম নীল; ইনি মহাবীর্য্য 
ও যৃখপতিগণেরও অধিপতি । 

এ দেখুন, সিংহ-কেশরের ন্যায় ধাহার 
ঘোর-দর্শন গুদীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ- 'লাঙ্গুল পর্যন্ত 
বিকীর্ণ হইয়া শোভ। পাইতেছে, নি হ্বগ্রী- 
বের ন্যায় বলবাঁন; ইহার নাম বেগবান? | 
ইনি প্রচণ্ড ও জোধন-স্থভাঁব ; ইনি সর্ধবদ!1 

গ্রাম অভিলাষ করিয়। থাকেন; ইনি 
শতসহজ্কোটি বানরে পরিরৃত হইয়া নিজ 
সৈন্য দ্বারাই লঙ্কাপুরী পিরিমর্দিত করিতে ূ 
ইচ্ছ! করিতেছেন। 

এযিনি সিংহ-সদূশ কপিলঘর্ণ নী, 
কেশ বানরযৃখপতি, পুনংপুল গর্জন, করিতে 
করিতে কেধল লঙ্কার দিকেই দৃষ্টি কারিতে- 
ছেন, ইহার নাম পর্বত; ইনি বিশ্বা/পর্ধবত, 














ঙ ' বাধায়ণ। 





কৃষ্ণগিরি ও মনোহর সহ্য-পর্ব্বতে গর্জন 
পূর্বক বানর-রাজ্য শান করেন। ভ্রিংশৎ- 
লক্ষ মহাবীর্ধ্য বানর ইঙ্হার আজ্ঞাধীন; 
| ইনি সেই লমুদায় বানর দ্বারাই লকঙ্কাপুন্নী 
পরিমর্দিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 

মহারাজ! এ যেবানরবীর, এক এক 
বার জুস্তগ করিতেছেন, এক এক বার কাণ 
পাতিয়! কি শুনিতেছেন, আপনার সৈন্য 
হইতে অন্যত্র যাইতেছেন না, অন্যত্র দৃষ্থি- 
নিক্ষেপও করিতেছেন না, ইনি চক্দ্রপর্ববতে 
বাঁ করেন; এ বানরযৃথপতির নাম শরভ; 
মহাভয় উপস্থিত হইলেও ইনি কিছুমাত্র 
ভীত হয়েন না। মহারাজ! একলক্ষ চারি- 
সহজ মহাঁবল সৈন্য ইঙ্হার সহচর; ইনি 
অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া! নিজ সৈন্য 
দ্বারাই লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন। 

রাক্ষসরাজ ! এঁ দেখুন, এ দিকে দেব- 
গণের মধ্যবর্তী দেবরাঁজের ন্যায় যিনি বীর- 
গণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, ধাঁহার 
শরীর পর্ববত-সদৃশ প্রকাণ্ড, মেঘ যেমন 
আকাশ-ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ যে মহা- 
কায় বানরবীর, বহুম্ছান ব্যাপিয়! রহিয়া- 
ছেন, ভেরী-শবের ন্যায় ধাহার হগস্ভীর 
রব শ্রুত হইতেছে, যুদ্ধাভিলাষী বানরবীর- 
গণ যাহার নিকট থাকিয়! সিংহনাঁদ করি- 
তেছে, এ বানরযুখপতির নাম পনস; ইনি 
পারিপাত্র-পর্ববতেই .বায় করিয়া থাকেন; 
ইনি অতীধ চপল, অতীব, ফোধন-ম্বডাষ ও 
| যুদ্ধে ছুর্ধর্ঘ। শতলক্ষ বানর-সৈন্য ও পৃথক 





পৃথক যৃখপতিগ্ণগ, ইহার আজ্ঞানুষতা হইয়া 
আছে। 

রাক্ষসরাজ ! এ দেখুন, যিনি সাগরের 
তীরে দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় ভীষণ-রবকারী 
বানর-সৈন্য লইয়। আসিতেছেন, ইহার 
নাম বিনত; ইনি দশকোর্টি বাঁনর-সৈন্যে 
পরিবৃত হইয়া দর্দূর-পর্ববতে অবস্থান পূর্বক 
পর্ণাশ৷ নদীর জলপান করেন। 

রাক্ষলরাজ ! এ ধাঁহার 'চক্ষু রক্তবর্ণ, 
ধাঁহার মুখ সূর্ধেযর ন্যায় তাত্রব্ণ, যিনি হণ্ডি 
লক্ষ বানর লইয়া আদিতেছেন, এই বাঁনর- 
যুখপতির নাম ক্রথন; ইনি নীলমেঘ-সদৃশ 
প্রকাণ্ড শিল। লইয়া! আপনাকে যুদ্ধের 
নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। 

মহারাজ! এ দেখুন, এ দিকে যেবানর- 
যুখপতির বর্ণ গৈরিকের ন্যাঁয়, ইহার নাম 
গবয়; এ তেজস্বীগবয় ক্রোধ-সহকারে লঙ্কা- 
ভিমুখে আগমন করিতেছেন | একা দশ-সহত্র- 
কোটি মহাতেজঃ-সম্পন্ন চপল বানর, ইহার 
অধীনতায় রহিয়াছে? ইনি নিজ সৈন্য ঘারাই 
আপনাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 

মহারাজ । আমি, অতীব পরাক্রমশালী 
বানরবীরদিগের কথা বর্ণনা করিলাম; 
ইহারা সকলেই বলঘান ও বীরদর্পণুর্ণ। 
দেখদানবগণ একত্র মিলিত হইলেও সংগ্রামে 
ইছাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না। 

'অনস্তর অল্পবুদ্ধি রাক্ষমরাজ, মহাসত্ব 
বানর-সৈম্ত পরিদর্শন পূর্বক তাহাধিগের বল-. 
বীর্ঘয.ও কথিত সংখ্য! অবগত না নি ্‌ 
বন ছইলেন। 
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সারণ-বাক্য | 


মহারাজ! অন্যান্য যে সমুদায় বানর- 
যুখপতি সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিয়াও 
রামচজ্ছের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশে উদ্যত 
হইয়াছেন, তাদের বিবরণ বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। এ দেখুন, তাতি দূরে শাল- 
বৃক্ষের ন্যায় উন্নত যে বানরযৃথপতি দৃষট 
হইতেছেন, ধাহার কেশ সমুদায় হবর্ণের 
ন্যায় কপিলবর্ণ ও প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সমু- 
জ্বল, বাহার লোম সমুদায় সুর্ধ্য-কিরণের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, এ বানরবীর মহাত্মা 
বানররাজ স্থগ্রীবের শ্বালক ; এ বীরের নাম 
দধমুখ ) ইহার নাম সর্বত্রই বিখ্যাত আছে। 
ইনি যখন গমন করেন, শত শত হরিযুখ- 
পতিগণ, ইহার অনুগমন করিয়া থাকেন। 
এই মহাবীর দধিমুখ, মহাঁতেজঃ-সম্পন্ন সহঅ- 
কোটি বানরবীরের সহিত সমবেত হুইয় 
আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন। 

মহারাজ! এ সমুদ্রতীরে মহাঁমেঘের 
ন্যায় নীলব্ণ কৃষ্ণাঞ্জন-সদৃশ অসংখ্যেয় 
অনির্দিষউ যে সমুদায় খক্ষ-সৈন্য দেখিতে- 
ছেন, ইহারা অবিতথ-পরাক্রম, নখদস্তা- 
যুধ, তীব্র-কোঁপ ও অতীব ভীষণ ! এ সমু- 
দায় বীরগণের মধ্যে অনেকে পর্ধবতে, 
অনেকে ব্বক্ষে। এবং খনেকে নদীতীরেও 
আবাস গ্রহণ করিয়াছে । মহারাজ! এই 
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সমুদায় সংগ্রীম-চুর্জয় খক্ষ-সৈন্য, 'আপ- 
নাকে আক্রমণ করিবার নিমিত আগমন 
করিতেছে । ইহাদের মধ্যে জীমুত-পরি- 
বৃত পর্জম্যের ন্যায় ভীষগ-দর্শন খক্ষরাজ 
ধুআ্রাক্ষ অবস্থান করিতেছেন। খক্ষরাজ 
ধৃত্রাক্ষ, ঝক্ষবান নামক মহাগিরিতে অব. 
স্থান পূর্বক নর্শাদা নদীর জলপান করেন। 

মহারাজ ! এ দেখুন, ধুত্রাক্ষের কনিষ্ঠ 
ভাতা! সমুদাঁয় খক্ষের অধিপতি যৃথপতি 
ধূঅম অবন্থান করিতেছেন। ইহার আকার 
পর্ধবত-সদৃশ, ইহার রূপ ভ্রাতার সমান ; 
পরস্ত ইনি ভ্রাতা অপেক্ষাও সমধিক পরা- 
ক্রমশীলী। এই মহাবল মহাবীর্ধ্য কামরূপী 
যুদ্ধকুশল ধুয্রাক্ষ ও ধুত্র, সংগ্রামস্থলে 
অনন্য-সাঁধারণ কর্ম করিবেন, সন্দেহ নাই। 

পূর্বকালে যে সময় দানবগণের সহিত 
দ্েবগণের তারকাঁময় নামে মহাসংগ্রাম |. 
হইয়াছিল, তখন এই ছুই ভ্রাতা দেবরাজের 
নিমিত্ত অসাধারণ কর্ম করিয়াছিলেন। এই 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধুঅ, জাম্ববাঁন নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। ইনি দেবাহ্ুর-সংগ্রামে বহু- 
হখ্য দৈত্য নিপাতিত করিয়াছিলেন; ইহারা 
উভয় ভ্রাতা, পর্ধভাগ্রে আরোহণ পূর্বক 
প্রকাণ্ড শিলা ও বহুবিধ বৃক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক 
শত্রসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার! 
সৃত্যুভয় করেন না। ইহাদের সৈন্যমধ্যে 
রাক্ষল-সদৃশ ও পিশাঁচ-সদৃশ ক্র ভীষণ: 
পরাক্রম মহাবল জনেক যোধপুরুষ জাঁছে ; 


এই ছুই জাতা যছসংখ্য কামরগী বীরপুরুষ 
বধ করিয়াছেন ইহাদের সর্প মহাসত 















৮"  রামায়ণ। 





মছাবল যোধপুর্ষ বাঁনর-দৈন্যমধ্যে আর 
কেহই নাই। 

মহারাজ! এ যিনি সেতু পার হইতে 
হইতে ক্রোধভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন, শাঁল- 
তাল-শিলা-ধাঁরী বাঁনরগণ ধাঁহার প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিতেছে, এঁ বানর-যুথপতির নাম 
পন্ম। এ মছাঁবল-সম্পন্ন পদ্ম, সহত্রকোি 
। বানরে পরিবৃত হইয়! আপনাকে জয় করিতে 
আমিতেছেন। 

& দেখুন, এ দিকে যিনি দেনা সন্নি- 
বেশ করিতে করিতে ভূস্তগ করিতেছেন, 
বাহার আকার মেঘের ন্যাঁয়। যিনি এক 
এক বার মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছেন, 
ইহার নাম ইন্দ্রজানি। ইনি অতীব প্রচণ্ড 
ও অতীব দারুণ; ইনি আপনাঁকে পরা 
জয় করিবার নিমিত্ত পন্মকোটি প্রধান প্রধান 
বানরবীর লইয়া আমিয়াছেন। 

মহারাজ ! এদিকে এ দেখুন, যে মহাঁ- 
কাঁয় যুখপতি, গমনকালে একযোজন দুর- 
শ্হিত-পর্ববতও পার্থ ঘবার।স্পর্শ করেন, ধাহার 
শরীর তিনযোজন দীর্ঘ, এই মহ্ণকাঁয় বানর- 
বীরের নাম সংনাদন। ইহার তুল্য ভীষণ- 
পরাক্রম বীর, বানর-সৈন্যমধ্যে আর কেহই 
নাই। এই স্ববিখ্যাত'বানরবর, সমুদায় বানর- 
গণের পিতামহ । পূর্ববকাঁলে ইনি একবার 
চতুর্ঘস্ত এরাবত হস্তীর সহিত সংশ্রাম 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাঞ্জিত হয়েন নাই। 
এই বানরপিতাঁমহ সংমাদম, এক্ষণে বছ- 


কিছর'সেবিত দ্রোপ- কি, স্থান বযিতে 
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মহারাজ! এ দিকে ঘেখুন, হিমালয়ের | 
রাঁজা, সংগ্রামে আত্মশ্লীঘাঁবিহীন, বলবাঁন, 
বানরবর, যুথপতি ক্রথন, অবস্থান করিতে-. 
ছেন। ইনি অগ্নির রসে গন্ধবর্ব-কন্যার গর্ভে 


জম্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন ; ইহার পরাঁক্রম |. 


ইন্দ্রের ন্যায়। পূর্বে দেবাস্থর-সংগ্রামে 
দেবগণের সাহায্যের নিমিতই অগ্নি হইতে 
ইহার জন্ম হইয়াছিল।  আঁপনকার ভ্রাতা 
বিহারশীল ধর্্মাত্ব! নৈর্ধতাধিপতি বৈশ্রুবণ, 
জন্বদ্ধীপের মধ্যে ইহ্ীরই উপরি সমুদায় 
ভাঁর অর্পণ পূর্ধবক বিহার করিয়া থাকেন। 
ইনি বায়ুর ন্যাঁয় বেগ-সম্পন্ন সহত্রকোটি 
বাঁনরে পরিৰৃত হইয়া আসিয়াছেন; ইনি 
একাকীই নিজ-সৈন্য দ্বারা লঙ্কাপুরী পরি- 
ম্দিত করিতে ইচ্ছ। করেন। 

রাক্ষসরাজ! পূর্বে কেশরী কর্তৃক দিগ্গজ- 
বধ-নিবন্ধন হস্তী ও বানরের চিরস্তন বৈর- 
স্মরণ পূর্ধবক যে বানরবীর, গঙ্গাঁসমীপস্থিত 
সমুদ্রায় মাতঙ্গযুথপতিগণকে বিভ্রাসিত করিয়! 
খক্ষ ও বানরগণের আবাস গন্ধমাদন-পর্ববতে 
বাদ করেন, যিনি মন্দর-সদৃশ উশ্ীরবীজ 
পর্বতে হৈমবতী নদীর নিরুটে দ্েবলোক- |. 
স্থিত দেবরাঁজের ন্যার ক্রীড়া ফরেন, যিনি ||" 
শতসহত্র বানরে পরিবৃত রহিয়াছেন, ইনিই 
সেই যুদ্ধ-ছুর্ঘর্ষ বানর-সেনাপতি প্রমাথী | 

মহারাজ! এ দেখুন, যেখানে ভুরি পরি- 
মাণে ধূলিপটল উদ্িত হইয়া এই দিকেই 
আসিতেছে, এ স্থানস্থ যাঁহাদিগকে দেখিলে 
বায়ুপরিচালিত মেঘের ন্যায় অনুভব হয়, 
ইহারা কালসুখনামক গোলাঙগুল ; ইহাক্মা |. 











লঙ্কাকাও। 


৪ 





| | অহাধল-পরাত্রান্ত ;) ইহাদের সংখ্যা সহত্র 
1 বহত্র শু কোটি ফোটি শত। এ গোলাঙ্গুল- 
গণ, সেনাপতি গৰাক্ষকে  বেউন পূর্ববক 
বল দ্বারা লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করিতে আগ- 
মন করিতেছে। 
মহারাজ ! যেখানকার বৃক্ষ সমুদ্বায়ে 
অভিলধিত সমুদয় ফল উৎপন্ন হয়, ভ্রমরগণ 
কদাপি যে স্থান পরিত্যাগ করে না, যে 
পর্বতের বর্ণ নূর্য্-সদৃশ,। যে পর্বতের 
আভাতে তত্রত্য পক্ষিগণও স্ত্বর্ণময় বলিয়! 
প্রতীয়মান হয়,. দেবগণ গন্ধর্ববগণ ও চাঁরণ- 
গণ কদাপি যেস্থান পরিত্যাগ করেন না, 
সেই কাঞ্চনপর্ববত্ত-বাসী বানরযৃথপতি-প্রধান 
কেশরী নামে বানররাজ, এ দেখুন, অব- 
স্থান করিতেছেন। মহারাজ ! যষ্টিলহতঅ- 
ংখ্য পর্বতের মধ্যে কয়েকটি কাঞ্চন-পর্ববত 
আছে; আপনি যেরূপ রাক্ষপগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এ কাঞ্চনগিরি সমুদায়ের 
মধ্যেও যে কাঁঞ্চনগিরি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে 
কপিলবর্ণ শ্বেতবণ হুরিপিঙ্গলবর্ণ তীক্ষদস্ত 
তীক্ষ-নখাযুধ কতকগুলি বানর বাম করে। 
এঁ বাঁনরগণ চতুর্দন্ত সিংছের ন্যায় ছুর্র্য ও 
ব্যাত্রের ন্যায়, ঘোররূপ। উহার] মহাবিষ 
আগীবিষের ন্যায় ভয়ানক; উহাদের বিক্রম 
মত্তমাতঙ্গের অনুরূপ) উহাদের লাগল শট 
ও মৃদীর্ঘ; উহাদের, আকার মহাপর্বতের তুল্য 
ও মহাঁমেঘের তুল্য। এ কেপরী, এ সমুধায় 


বানরের অধিপতি ; পূর্বের ফেশরী, ছ্বিগং. 


গজের .সহিত-যুদ্ধ করিয়! তাহার, দস্ত-উৎ- 
| পাটন করিয়াছিলেন। 





মহারাজ ! এ দেখুন, তারার পিতা মহা 

বীর্ঘয মহাবীর শ্রীমান হৃষেণ, বায়ুর গ্যায় 
বেগ-সম্পন্ম নিখর্ধব বাঁনরে পরিরৃত হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন । 

মহারাজ! এ দেখুন, ভূমগুল- রা 
শতবলি-নামক কামরূপী মহাবীর্যট বানর, 
শতকোটি বাঁনরে পরিরৃত ও সমরোদ্যত 
হইয়! লঙ্কা-প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন | 

মহারাজ ! এদিকে দেখুন, গয়, গবাক্ষ, 
গবয়, নল, নীল, উক্কীমুখ, ভুদ্ধর্ধ শরভ ও 
গন্ধমাদন, এই কয়েকজন বাঁনর-সেনাপতি, 
প্রত্যেকে দশকোটি বাঁনর-সৈন্যে পরিবৃত 
হইয়। যুদ্ধার্থ সমৃৎ্স্থক রহিয়াছেন। মহারাজ! 
এতদ্যতীত বিদ্ধ্যপর্ধবতবসী মহাবিক্রমশালী 
অনেক বানর-যুখপতি আছেন ; তাহারা বন্ু- 
সংখ্য বলিয়া আমর! সংখ্যা করিতে সমর্থ 
হই নাই। 

মহারাজ! এই বানর যৃথপতিগণ সক- 
লেই মহাপ্রভাব, মহাবল, সংগ্রামে অপ্র- 
তিম, পর্বত-সদৃশ-বৃহৎকায় ও পৃথিবীমধ্যে 
প্রধান। মহারাজ ! এই মহ্থাপ্রভাব বানরযৃথ- 
পতিগ্রণ মনে করিলে ক্ষণকালের মধ্যে ই পৃথি- 
বীর সমুদদায় পর্ববতও হর করিতে পারেন ॥: 


কসর 


বলসংখ্যান। 
 অনস্তর- শুক, মহাতা! সারণেক্ন কথায- 
সানে অবকাশ পাইয়। সৈন্যগণের: প্রতি 


। দৃষ্টিপাত পূর্বক রাধণকে কহিল, মহারাজ! 


৬০ 


সম্মুখে এ যে সমুদায় মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বানর- 
প্রবীর দেখিতেছেন, ইহ্ইীর1 গঙ্গাতীরজাত 
বটবৃক্ষের ন্যায়, ছিমালয়জাত শালবৃক্ষের 
ন্যায়, তেজস্বী ও বৃহুৎকায়। ইহাদের সহিত 
যুদ্ধ করাই ছুঃসাধ্য; ইইারাবলবান ও কাম- 
রূপী; ইঙার সংগ্রামে দেব, দানব, দৈত্য ও 
অন্থরের সমকক্ষ ; ইহাদের সংখ্য। দশ অর্ববুদ 
একবিংশতি-কোটি এবং শতসহত্্ ; ই্ছারা 
স্পত্রীবের সহিত কিছ্ষিদ্ধ্যায় বাস করেন; 
দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও দানবগণের গুরসে 
ইহাদের জন্ম হইয়াছে। 
মহারাজ! এ বানর-বীরগণের নিকট 
যে ছুইটি দেবরধপী কুমার দেখিতেছেন, 
তীহাদের একজনের নাম মৈন্দ, এক জনের 
নাম দ্বিবিদ ; যুদ্ধে কোন ব্যক্তিই উহ্ীদের 
সমকক্ষ হইতে পারে না। এই ছুই বানর- 
বীর, ব্রহ্মার অনুজ্ঞা অনুসারে অস্বত পাঁন 
করিয়াছিলেন ; ইহারা উভয়েই প্রত্যাশা 
করিতেছেন যে, অন্য-সাহীয্য-নিরপেক্ষ হইয়া 
স্বয়ংই লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করেন। 
মহারাজ! মৈন্দ ও দ্বিবিদের পারে 

পর্ধবত-সদৃশ প্রকাণ্ড যে দুই বানরবীর 
অবস্থান করিতেছেন, ইহাদের নাম হমুখ ও 

ছুর্শুখ ; ইহারা মৃত্যুর পুত্র ও পিতার সমান- 
চর । ইহার! দশকোটি বানরে পরি- 
বৃত হইয়া বলপুর্ববক লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত 
করিতে প্রত্যাশা করিতেছেন। 

. মহারাজ! এ ছকে যিনি মত মাঁতঙ্গের 


খল পূর্ববক তেজোদ্বারা সমুদ্রও বিক্ষুন্ধ করিতে | পঙ্ম 





রামায়ণ । 
(পারেন। ইনি পূর্বে লনবাপুরী ধর্ষিত করিয়া 





ন্যায় দায়মাঁন রহিয়াছেন, ইনি ক্রুদ্ধহইলে | 











সীতাকে দেখিয়! গিয়াছিলেন। মহারাজ !এই 
বানরবীরকে আপনি একবার দেখিয়াছিলেম, 
এক্ষণে ইনি নিজ প্রভুর নিকট গ্রতিগমন 
করিয়াছেন। দেখুন, ইনি বানরবীর কেশরীর 
ক্ষেত্রে পবনের গুরসে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন; ইহার নাম হনুমান; ইনি সর্বত্র 
বিখ্যাত; ইনিই সাগর-লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ১ 
ইনি অলোক-সামান্য-বলবীর্য্য-সমস্থিত কাষ- 
রূপী বানর-শ্রেষ্ঠ । অনিলের গতির ন্যায় 
ইহ্ারও গতি কোথাও প্রতিরুদ্ধ হয় না) 
ইনি বাল্যকালে সূর্য্যকে উদিত হইতে 
দেখিয়। ধরিবার নিমিত্ত লক্ফ-প্রদান করিয়া 
ছিলেন; ইনি বলদর্পনিবন্ধন মনে মনে 
নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সুর্ধ্যকে আমার 
উপর দিয়] যাইতে দিব না, ধরিয়] আনিব। 
ইনি লক্ষ-প্রদান দ্বারা তিনসহত-যোজন 
অতিক্রম করিয়! দেব, ধষি ও দানবগ্রণ কর্তৃক 
অধূর্ধয দেব দিবাঁকরকে ন। পাইয়াই উদয়- 
গিরিতে নিপতিত হইয়াছিলেন ; শিল্লাতলে 
নিপতিত হওয়াতে ইহার হনুর এক. অংশ 
কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়াছিল; এই কারণে এই 
দৃটকায় বানরবীর, .হনূমান নামে বিখ্যাত | 
হইয়াছেন। আমি আগম দ্বারাই ইহ! জ্ঞাত 
হইয়াছি। ইহার বল, রূপ ও প্রভাব বর্ণন 
কর! ছুঃসাধ্য ; এই মহানীর হুনূমান, একা- 
কীই লঙ্কা পরিমন্দিত। করিতে প্রত্যাশা | 
করিতেছেন। :- 7; 

মহারাজ! এ হনুমানের ৫: .ষে 

পল্ম-পলাশ-লোচন শ্যাম মহাবীর আরস্ছান |. 
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করিতেছেন, ইনি ইন্ষাকৃষংশীয়-দ্রশরখতনয় 
রামচজ্জ ; ইনি অতিরথ; ইহ্থীর পৌরুষ সর্বধ- 
লোকে বিশ্রত. আছে। ধর্দ কখনই ইন 
হইতে বিচলিত হয় ন! ; ইনিও কদাপি ধর্মকে 
অতিক্রম করেন না; ইনি সমুদায় দিব্যান্ত 
ও ব্রঙ্গান্ত্র অবগত আছেন। প্রতিসংহারের 
সহিত সমুদাক্স অস্ত্রগ্রাম,. এই মহাবীরে 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; এই বেদবিৎ মহাত্মা, 
শরনিকর দ্বারা গ্রগনমগ্ডল ভেদ করিতে এবং 
বন্থধাও বিদীর্ণ করিতে পারেন। ইহার 
ক্রোধ স্বত্যুর ন্যায়, পরাক্রম দেবরাজের 
ন্যায়। আপনি পূর্বে জনস্থানের শুন্য 
আশ্রম হইতে ইহার ভাধ্যাকেই অপ" 
হরণ করিয়৷ আনিয়াছেন; এই রামচন্দ্র 
আঁপনকার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া- 
ছেন। 

মহারাজ! এ রামচন্দ্রের দক্ষিণপার্ে 
তগ্ডকাঞ্চনবর্ণ বিশাল-বক্ষা, তায্র-লোচন, 
নীল-কুঞ্চিত'কেশ, যে মহাপুরুষ এ দণ্ডাঁয়- 
মান রহিয়াছেন, ইহ্ীর নাম লক্ষমণ। ইনি 
রামচন্দ্রের প্রাণ-সদৃশ ভ্রাতা ; ইনি নীতি- 
বিষয়ে ও যুদ্ধ-বিষয়ে সৃদক্ষ, . শত্র-সংহারক, 
-] সমুদায়-অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগ-পারদর্শা, অমর্ধা, 
দুর্জর়্,শক্র-বিজেতা১বিক্রমশালী ও সংগ্রামে 
মহা'বল-পরাক্রাস্ত । ইনি রাঁমচন্দ্রের দক্ষিণ- 
বাহু; এমন কি, ইহাকে রামচচক্দ্রের বহিশ্চর 
প্রা বলিলেও বল! যাঁয়। ইনি নিয়ত সংগ্রাধ- 
শীল; ইনি সর্ব্বদা কার্মুক উদ্যত করিয়া 
'আছেন ;ইনি র্াঁমচন্দ্রের নিষিত্ভ জীবন 








বিসজ্জন -করিতেও. প্রস্তুত ; ইনি প্রত্যাশ। ) 








৯৬১ 


করিতেছেন যে, ইনি স্বয়ং একাঁকীই অবি- 
লম্মেই সমূদায় রাক্ষসকুল ধ্বংস করেন। 
মহারাজ । এ দেখুন, যিনি রামচজের 
বামপার্থে রাক্ষলগণ কর্তৃক পরিরৃত হইয়া 
দণ্ডায়মান আছেন, ইনি আপনকাঁর ভ্রাত1 |' 
বিভীষণ। রাজরাজ শ্রীমান রামচন্দ্র, ইহাকে 
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন; ইনি 
আপনকার প্রতি ক্রুদ্ধ হুইয়া রামচন্দ্রের 
মন্ত্িত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।" আমি এ 
স্থানে গিয়া! বানরগণের নিকট এই সংবাদ 
শুনিয়া! আসিয়াছি। র 
মহারাজ! পূর্ববকাঁলে ধূলি উড্ভীন হইয়া 
প্রজাপতির বামনয়নে নিপতিত হুইয়াছিল। 
তিনি বাম-হস্ত দ্বারা বাঁমনেত্র স্পর্শ পুর্ববক 
মাজ্জিতি করিয়! এ ধূলি দুরে নিক্ষেপ করি- | 
লেন; তিনি মনে মনে চিস্ত! করিলেন, ইহ] 
হইতে কি উৎপন্ন হইবে ? পরে দেখিলেন, 
ফেন-বুদ্বদ-সমপ্রভা, পদ্ম-পলাশ-লোচনা, 
তরলপ্রভ!, পরম-রূপবতী একটি রমণী 
উিত| হইল। এ বিছ্যুৎ-তরল-লোচন! 
চন্দ্রানন! রমণী, দৈবী গাঙ্ধব্বী আঁহবরী বা 
পন্নগী নহে; স্বয়ং স্বয়স্ত ব্রন্মাও কখন একপ- 
রূপবতী রমণী দেখেন নাই। লোকপাঁলগণঃ 
এ হুন্দরী রমণী দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। অনস্তর দিবাকর প্রজা" 
পতির সমীপবর্জা হইয়া কহিলেন, . এই 
ুন্দরী রমণী কে ? কি জন্য এখানে আপিয়া- 
ছেন ?.ইনি কি নাগকন্য।? ইনি কি ভোগ: 
বত্তী পরিত্যাগ'করিয়া আসিয়াছেন ?.সিদ্ধি, 
বৃদ্ধি লক্ষী,..প্রতা, তুষ্ি ও প্রত্াকুরপ্রভা, 








১২ 





. ঝামায়ণ। 





| ইহাদের রূপ গ্রহণ পূর্ববক ইনি ক্কি জগতী- 
তল হইতে উদ্থিতা হইয়াছেন ? অনন্তর 
প্রজাপতি, রবির নিকট এ কন্যার উৎপত্তি- 
বিবরণ সমুদায় কহিলেন। পরে দিবাকর, 
| ভাক্কর-সম-তেজঃসম্পন। অক্ষি-রজঃ-সম্ভৃতা 
এ স্সিপ্কা কন্যাকে সিগ্বদৃ্টিতে দেখিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন । এক দিবস রূপ-যৌবন- 
গর্ববিত1 এ রমণী, স্নান করিয়া মন্দর-পর্ববতে 
দণ্ডায়মানা আছেন, এমত সময় দিবাকর 
কহিলেন, বালে! আমার তেজে তোমার 
গর্ভে মহাবীর্ধয সন্তান উৎপন্ন হইবে। 
তোমার সেই সম্ভানকে দেবগণ, দীনবগণ, 
যক্ষগণ, পন্মগগণ ও রাক্ষসগণ, কেহই সংগ্রামে 
পরাভব করিতে পারিবে না) তোমার 
সম্ভান দেবগণেরও অবধ্য হইবে। এই কন্যা 
অল্প-বয়ক্ক! বলিয়া দিবাকর বাল! বলিয়া! 
সম্বোধন করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি 
বাল! নাঁমে বিখ্যাত হইয়াছেন। দিবাকর 
এইরূপ বর দিয়! যথাস্থানে গমন করি- 
লেন। 

অন্তর কিছু দ্রিন গত হইলে, একদ! 
দেবগণ-পুজিত শ্রীমান দেবরাজ, বসস্তকাঁলে 
বিচরণ করিতে করিতে এ নিরুপম-রূপবতী 
রমণীকে দেখিতে পাঁইলেন। তিনি বিশ্য়া- 
বিষউ ও মদন-পরতস্ত্র হইয়া কহিলেন, 
স্থদ্দরি! তুমি কে? যক্ষগণ, পন্নগগণ বা 
রাক্ষদগণ তোমার কে? কান্তে। তোমার 
ন্যায় হন্দরী ভ্রিলোকে কেছই নাই ; তুমি 
আমার মন হরণ করিতেছ। খ্নস্তর হেব 


রাজ, সেই সর্ববা্-মূশারী রমগীকে দল-গীতা 





এ 


(হস্ত ছারা স্পর্শ করিয়া দিব্যভাখে সঙ্গত 


হইলেন, এবং কহিলেন, মহাতাগে। ভোধার 
গর্ভে কামরূগী দিব্যরূপ ছুইটি বানর উৎপন্ন 
হইবে। মহাসৌভাগ্য-সম্পঙ্ন যমজ এই ছুই 
পুত্রের নাম বালী ও হ্থতীব । কিক্কিন্ধ্য! নামে 
দিব্য-ফল-পুষ্প-সম্পন্ন৷ যে-পবিভ্রপুরী আছে; 
এই ছুই বানরবীর অন্যান্য বানরবীরের 
সহিত মিলিত হইয়। সেই স্থানে রাজ্য করি- 
বেন। এই সময় বিধুঃ, মানুষরূপ ধারণ |. 
পূর্বক ইচ্ষাকুবংশে জগ্মপরিগ্রহ করিয়া রাম 
নামে বিখ্যাত হইবেন। তোমার ছুই পুত্রের 
মধ্যে একপুত্র রামচন্দ্রের সখা ছইবে। 
এক্ষণে এ দেখুন, যিনি লক্ষষণের নিকট 
দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই সেই কিক্বিহ্ক্য!- 
পতি হ্থগ্রাব। ইনি সমূদায় বানরের অধি- 
পতি; ইনি কোথাও সংগ্রামে পরাজিত 
হয়েন না; ইনি তেজস্বী, যশস্বী, বুদ্ধিমান, 
বলবান ও আভিজাত্য-সম্পম্,। হিমালয় 
যেমন পর্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ 
ইনিও সমুদায় বানরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি প্রধান 
প্রধান যৃখপতিগণের সহিত কিছ্ষিদ্ধ্য। -নাঁমক 
বানর-সন্কুল পর্বত'মধ্যশ্হিত ছুর্গম গুহাতে 
বাস করিতেছেন । দেখুন, ইহার গলদেশে | 
শতপুক্ষর-শোভিত। কাঞ্চনী . মালা ' /শাভা 
পাইতেছে; এই কাঁঞ্চনী মালা :দেব ও 
মনুষ্যগণের মন হরণ .করে ; ইহাতে .সর্ধব- 
দাই লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত রহিয্লাছেল। মহাত। 
রাষচজ্র বালি'বধ কিয়া 'এই মালা, তাঁরা 
ও চিরত্তন. বানরাজয  হগীবকে: প্রধাপ 


করিয়াছেন । আর ধিক বলিবার প্রয়োজন 





লঙ্কাকাণড। 





কি, এই সেই স্ত্রী বছ-সৈন্যে পরিধুত 


হইয়া যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। 
পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, শত লক্ষে এক 
কোটি, শতলহত্র কোটিতে এক শঙ্ঘ, শত- 
পহত্্ শখ্থে এক বৃন্দ, শতসহত্র বন্দে এক 
মহাবৃন্দ, শতসহত্র মহারুন্দে এক পদ্ম, 
শতসহত্র পন্মে এক মহাপত্ম, ও শতসহত্র 
মহাপছ্মে এক খর্ব হয়। এই বাঁনররাঁজ 
স্থগ্রীব একসহত্র খর্ব, একশত মহাপদ্ম, এক- 
সহজ্র পম, একশত মহাবৃন্দ, একসহত্র বুন্দ, 
একশত শঙ্খ, ও একসহত্র কোটি বানর-সৈন্য 
লইয়া আপনকার দহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত 
হুইয়াছেন। মহারাজ ! এক্ষণে এবিষয়ে যাহ! 
কর্তব্য, তাহ! আপনি করুন। | 
মহারাজ ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত, প্রন্থলিত- 
গ্রহ-সদৃশ, এই ভুজ্জয় সৈন্য দেখিয়া 
যাহাতে সংগ্রামে জয় হয়, পরাজিত হইতে 
ন1 হয়, তদ্বিষয়ে ধিশেষ যত্বুবান হউন । . 


খাতির রী 


পঞ্চম সর্গ। 
টে ডি পিছ 
চার-বিধি । 
মন্ত্রী শুক এইক্ধপ ' কহিলে, রাক্ষস 
রাজ রাবণ, বানর-সৈন্য সমূহকে, রামচন্দরের 
সমীপস্থিত বিদ্ভীষণকে, রামন্দ্রের দক্ষিণ- 
বাছ্শ্ররপ সহাবীর্ধ্য লঙ্গঘণকে ও সর্ব" 


বানররাঁজ : হুগ্রীবকে অবলোকন করিয়া! | 
| কিঞিৎ ভ্রাসধুক্ত হইলেন এবং জাতজোধ 
হইস্বা, কথায় কথায় শুক ও সারণকে ডন ূ 
(ক্লিতে লাশিলেন। 











লঙ্কাধিপতি রাধণ, ক্রোধভরে ঘঙ্জন 
পূর্বক রোষ-গদ্ীদ-বাক্যে শুক ও সারপকে 
কহিলেন, রাজ! নিগ্রহ.ও অনুগ্রহ করিতে 
পারেন; তিনি উপজীব্য ; তীহার নিকট, 
এরূপ অপ্রিয় কথ। বল৷ উপজীবী সচিবের 
যোগ্য নহে। ঘে সমুদায় শত্রু প্রতিকুল,যাহারা 
যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, ভোর! 
তাহাদিগেরই প্রশংসা করিতেছ ! যাহা! উপ- 
যুক্ত, সেই কথ! বলাই কর্তব্য ; যাহ! অপ্রস্তুত, 
সেই সমুদায় বাক্যে আমার সমক্ষে শক্র- 
পক্ষের স্তব করিবার প্রয়োজন কি! তোমরা 
আচার্ধ্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের বৃথ| সেবা করিয়া 
ছিলে! রাজনীতির মধ্যে যাহ। সার, যাহা 
তোমাদের উপজীবিকা, তাহা! ভোমর! গ্রহণ 
কর নাই, অথবা জান না, অথবা শীন্ত্রের ভাব 
কিছুই বুঝিতে পার নাই । আমি ঈদৃশ মুর্খ 
সচিব লইয়া অদ্যাপি যে জীবিত আছি, | 
ইহাই যথেষ্ট! তোমরা কিরূপে আমার 
নিকট ঈদৃশ পরুষ বাক্য কহিলে! তোমা- 
দের কি স্বত্যুভয় নাই! আমার জিহ্বার 


| এক বাক্যে তোমাদের ভালমন্দ সমুদায়ই 


ঘটিতে পারে! বনে অগ্নি লাগিলে বৃক্ষ 
বাঁচিতে পারে বটে, কিন্তু রাজার ক্রোধ 
হইলে অপরাধী কখনই জীবিত থাকিতে 
পারে না! 

তোমরা পূর্ব্বে আম্ণার অনেক উপকার 
কল্গিয়াছিলে, সেই কারগেই আমার ক্রোধ 


স্বহৃতা অবলম্বন করিতেছে; তাহা না ছইলে || 


তোঁমাদিগকে শক্রপক্গ-প্রশংসক গওপাশাত্মা 
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, লামারণ। 





তোমরা অদ্যই আম! কর্তৃক প্রেষিত হুইয়! 
যমালয় দেখিতে পাইতে, সন্দেহ নাই। 
তোমরা অপ্রিয়বাদী, দুর্বৃত্ত ও কৃতত্র ; তোমর| 
| শীত আমার নিকট হইতে দুর হও) আমি 
তোমাদের মুখ দেখিতে ইচ্ছা! করি ন|। 
আমি পূর্ব উপকার স্মরণ পূর্ধবক তোমা- 
দের ছুই জনকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি 
না। তোমরা উভয়েই কৃতন্ব, আমার প্রতি 
স্নেহশূন্য, ছুরাচার, মুঢ়, শত্র-পক্ষ-প্রশৎ- 
সক ও পাষগু। 

লঙ্কাধিপতি এইরূপ বলিলে, শুক ও 
সারণ, লজ্জাবনত মুখে জয়-শব্দে পরিবদ্ধিত 
করিয়! বহির্গত হইল । তখন রাবণ সমীপ- 
শ্থিত 'মহোদরকে কহিলেন, মহোদর ! যে 
সমুদায় রাক্ষন আমার প্রধান প্রধান চর, 
তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আন। চরগণ, 
রাজাজ্ঞ। প্রাপ্ত হইবামাত্র সত্বর হইয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ রাবণের নিকট উপস্থিত হইল, এবং 
কৃতাঞ্জলিপুটে জয়-শব্দে পরিবদ্ধিত করিল। 
পরে রাক্ষপপতি রাবণ, ভয়শূন্য ভক্ত 
বিশ্বস্ত মহাবীর চরদিগকে কহিলেন, তোমরা! 
শীঘ্র গমন করিয়া রাম কিরূপ বন্দোবস্ত 
করিতেছে, দেখিয়া আইস। কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তি মন্ত্রণ। বিষয়ে অন্তরঙ্গ, রামের প্রতি 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির' প্রীতি আছে, অদ্য 
রাত্রিকালে রাম কোন্‌ স্থানে থাকিবে, কোন্‌ 
পথ দিয়াই বা আক্রমণ করিবে, তোমরা 
' নিপুণতা সহকারে এই সমুদাঁয় পরিজ্ঞাত 
হইয়া! স্ব পূর্বক আমার নিফট আগমন 
| করিধে। যে সকল রাজ! পণ্ডিত) ভীহার1 চার 








দ্বারাই শত্রু নিপাতিত করিয়] থাকেন ; পরে । 
ংগ্রামন্থবে অল্প প্রযত্বেই জয়লাভ করেন? 

শার্দুল প্রভৃতি চরগণ, তথাস্ত বলিয়া 
রাক্ষসরাজকে প্রদক্ষিণ পূর্বক রাঁম-লম্মমণের 
নিকট গমন করিল। তাহার! স্্ববেল-পর্বব- 
তের সম্িধানে রাম, লক্ষমণ, স্বগ্রীব ও 
বিভীষণকে দেখিতে পাইল। এদিকে বিভী- 
যগ দেখিলেন যে, রাবণের নিকট হইতে 
গুপ্তচর আসিয়াছে; তখন তিনি রামচন্দ্রকে 
না জানাইয়। লঘু-বিক্রম পরাক্রমশালী 
বানরগণ দ্বার তাহাদের বিশেষরূপে নিগ্রহ 
করিলেন। 

শার্দুল প্রভৃতি চরগণ, বানরগরণ কর্তৃক 
নিগৃহীত, পরিগীড়িত ও হুতচেতন হইয়া 
ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 
রাবণের নিকট উপস্থিত হইল । 


ষষ্ঠ সর্গ। 

শার্ছল-বাক্য। 
অনস্তর ভীম-বিক্রম রাবণ, শার্দুলকে 
বিবর্ণ, শোক-কর্ষিত ও ভয়-নিবদ্ধন জড়ীভূত 
শরীরে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া ।' 
হা্য করিতে করিতে কহিলেন, নিশাচর! তুমি 
এরূপ বিবর্ণ ও দীনভাবাপন্ন হইয়াছ কেন ? 
তুমিত কুদ্ধ শক্রগণের হস্তগত হও নাই? 
রাবণ হাসিতে হাসিতে এই কথা কছিলে, 
শার্দুল ধীরে খ্বীরে কহিল, রাক্ষসেশবয় ) এ 


বানরদিগের মিকট আপনি চার দ্বারায় কিছুই! 


করিতে পারিবেন ন1! বানরগণ ধিজ্রষপালী 


রা 





বহি 








লঙ্কাকাণ্ড। 
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ও বলবান; রাম তাহাদিগকে রক্ষা করি- | হয় শীঘ্র সীতাকে. প্রত্যর্পণ করুন, না হয় 


তেছে; তাহাদিগের মনের ভাব অবগত 
হওয়া দূরে থাকুক, সেখানে যাইলে যাহা 
হয়, তাহার আঁর কথাই নাই! মহারাজ! 
আমি সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব কি, পর্ববতী- 
| কার বানরগণ পথ রক্ষা! করিতেছে; আমি 
যেমন প্রবেশ করিব, অমনি বলবান ব!নর- 
গণ জানিতে পারিয়া৷ আমাকে ধরিয়। নিগ্রহ 
করিতে আরম্ভ করিল; কখন কখন গা! 
ধরিয়া টানিয়া লইয়। যায়, কখন কখন 
জানুর আঘাত করে, মুষ্টির আঘাত করে, 
দন্তাঘাত করে, চপেটাঘাতও করে । অমর্ষণ 
বলবান বানরগণ এইরূপে আমাকে ম্বৃত- 
প্রায় করিয়! টানিয়! লইয়া! রামচক্দ্রের নিকট 
উপস্থিত করিল। তখন আমার সর্ববাঙ্গে 
রক্তধারা! নিপতিত হইতেছে, আমি বিহ্বল 
ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। পরে আমি 
কথঞ্চিৎ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচক্দ্রের নিকট 
প্রার্থনা করিলাম; তিনি আমাকে বাঁচা- 
ইয়া! দিয়াছেন? নতুব! এ যাত্রা আর ফিরিয়া 
আসিতে হইত না! 

রাক্ষনরাজ! মহাতেজা রামচন্দ্র শৈল 
ও প্রস্তর দ্বারা সমুদ্র পূরাইয়। অস্ত্রশন্ত্র ধারণ 
পূর্বক লঙ্কাদ্ধার রোধ করিয়া রহিয়াছেন ! 
তিনি গারু্ড়-ব্যুহ রচন! পূর্বক বাঁণরগণে 
পরিবৃত হইয়া! আছেন। তিনি আমাকে 
ছাঁড়য়্া! দিম্লাই সৈন্য লইয়া! লঙ্কাভিমুখে 
আগমন কর্পিতেছেন। তিনি পুরী-প্রাকারের 
নিকট আগতন্প্রায়) এক্ষণে মহারাজ ! আর. 
1 বিলম্ব করিযেন না, যাহ! হয় একটা করুন; 


যুদ্ধ দিউন, বিলম্ব করিবেন না। 

রাক্ষলরাজ রাবণ, শার্দুলের যুখে ত'দৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উত্পতিত 
হইলেন এবং কহিলেন, যদ্দি দেবগণ, গন্ধর্ব্ব" 
গণ ও দানবগণ আদিয়। আমার সহিত যুদ্ধ 
করে, অথবা ত্রিলোকের সকলেই বিপক্ষ 
হয়, তথাপি আমি ভয়-ভ্রমে সীত] প্রদান 
করিব না। মহাঁতেজা রাবণ এই কথা 
বলিয়! পুনর্ববার কহিলেন, তুমি রামের সৈন্য 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ছুদ্ধর্ষ বীর বাঁনরকে 
দেখিয়াছ £ তাহারা কিরূপ? তাহাদের 
সংখ্যা কত £ তৃমি সংক্ষেপে এই সমুদায় 
যথাযথ বর্ণন কর। আমি বলাঁবল বুঝিয়! 
পশ্চাঁৎ যাহা কর্তব্য করিব। যুদ্ধের সময় 
অবশ্যই সৈন্য-সংখ্য। করিতে হইবে, ইহা 
রাজগণের অবশ্ঠ-কর্তব্য। 

ছুরাত্ম। রাবণ এই কথা কহিলে, শার্দুল 
উত্তর করিল, রাক্ষসরাঁজ ! রামচন্দ্রের সৈন্য 
মধ্যে সুছূর্তয় মহা প্রাজ্ঞ খক্ষ রাজপুত্র, পিতা" 
মহপুত্র সর্বত্র বিখ্যাত জাম্ববাঁন, বাঁলীর 
পুত্র মহাঁবীর মহাঁবল শক্র-সংহারী তারা- 
নন্দন যুবরাজ অঙ্গদ, ও দলবল সমেত ধলবান 
কেশরী অবস্থান করিতেছেন । এই কেশরীর 
পুত্র হনুমান একাকী রাক্ষসগণকে বিমন্দিত 
করিয়! গিয়াছে । ধশ্বস্তরীর পুত্র ধর্্মাত্বা মহা- 
বল হথষেণ, মোমতনয় সৌম্য মহাবল দধি-. 
মুখ, হযুখ, ছুম্দুখ ও বেগদরশী বাঁনরও এই 
সৈন্যের অন্তর্ভূক্ত; ইহাদিগকে দেখিলে বোধ 
হয়, ত্রদ্ধা বানররূপে সাক্ষাৎ মৃত্যুর স্যতি 
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ও দ্বিবিদ অশ্বিনীকুমারের পুন ; গয়, গবাক্ষ, 
গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন, কালাস্তক-সদূশ এই 
পঞ্চ বানরবীর, বৈবস্বত যমের পুত্র; শ্বেত 


ও জ্যোতিমু্খ নামক বাঁনরবীর, ভাস্করের 


পুত্র; হেমকুট নামক প্রতাপবান বানর, 
বরুণের পুত্র । বানরবীর স্থৃগ্রীব এই সমুদায় 
বানরের অধিনেতা। দেবগণের ওরমজাত 
দশকোটি মহাবীর বানর এক্ষণে যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত আমিয়াছেন; ইঙ্থাদের বিশেষ বিব- 
রণ আমি বলিতে সমর্থ নহি । এই জৈন্য সমু- 
দায়ের মধ্যে মিংহের ন্যায় বিজ্রযশালী যুব] 
দশরখতনয় রামচন্দ্র আছেন। তিনিই খরকে, 
দূষণকে ও ভ্রিশিরাকে নিপাতিত করিয়াছেন। 
সেই রামচক্দ্রের সদৃশ পরাক্রমশালী আর 
কেহই নাই । রামচন্দ্র, দেব-সদৃশ কবদ্ধ ও 
বিরাধ বধ করিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রে সেতু- 
বন্ধনও করিলেন ! রামচক্ডরের সদৃশ এ জগতে 
আর কে আছে! দেবরাজ ইন্দ্রও যদি এই 
দ্াশরথির বাণগোচর হয়েন, তাহ! হইলে 
তিনিও কখনই জীবিত থাকেন না । মহা 
মাতঙ্গ-সদৃশ ধর্্মাত্ব! লক্ষমগ্ এই সৈন্যসমৃহ- 
মধ্যে রহিয়াছেন | আপনক্ষাঁর ভ্রাতা রাক্ষস- 
প্রধান রিভাষণ এক্ষণে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত 
হইয়! রামচজ্জের ছিত সাধনে তৎপর আছেন। 

মহারাজ! এই আমি শক্র-পৈন্যের সমু- 
দায় বিবরপ আপনকার নিকট নিবেদন করি- 
লাম; এই নৈন্যগ্ঈণ হৃষেন-পর্বতের নিকট 
সঙ্গিরিউ জাঁছে। এক্ষগে শেষ কার্ধ্য 
আপনিই পতি । : 


বিষয়ে । 
5. 1 স্বীকার করিল এবং ততক্ষপাৎ মায়াসথারা রামের |. 





রামায়ণ । 


করিয়াছেন । এই সৈন্যমধ্যে মহাবীর মৈন্দ 





সপ্তম সর্গ। 


মায়াশিরোদর্শন । 

এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ যখন গুনিলেন 
যে, রামচক্জ্র ও লক্ষণ আসিয়া লঙ্কায় উপ- 
স্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি কিঞিৎ বিকষু্ধ- 
হৃদয় হুইয়! সচিবগণকে আহ্বান করিলেন। 
মন্ত্রিগণ রাক্ষনরাজের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র 
তত্ক্ষাণাৎ সভায় উপস্থিত হুইয়া অবনত 
মস্তকে প্রণাম করিয়৷ কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইল। রাক্ষসরান্ত কহিলেন, দাশ- 
রথি রায় দলবল সয়েত নিকটে উপস্থিত 
হইয়াছে, এক্ষণে তোর! অপ্রমত্ত ও সাঁব- 
ধান হইয়! থাকিবে; বোঁধ হয়, প্রাতঃকালেই 
শক্রগণ এখানে আসিতে পারে। এইরূপে 
রাক্ষসরাজ মন্ত্রগা পূর্বক বলাধল নিশ্চয় 
করিয়া সচিবগণকে বিদায় দিয়া নিজগুছে 
প্রবেশ করিলেন। 

অনন্তর লঙ্কাধিপতি ্বাবগ, বিছ্যুঞ্জিহ্ব 
নামক মহাবল মহাকায় মায়াবী রাক্ষসকে 
আহ্বান পূর্বক, যেখানে জনকনন্দিনী সীতা 
আছেন, ঘ্নেইন্ছানে গমন করিতে লাগিলেন, . 
এবং কহিলেন, নিশাচর ! আন্বি সীতাক্ষে 
মায়া দ্বারা বিমোহিত করিব; অতঙ্রব তুমি |. 
এই মুহুর্তেই রামের মায়ময় ছিন্গ-মস্তক ও |. 
সশর শরাশন প্রস্তত করিয়া আদার নিকট : 
আনয়ন কর। নিশাচর বিদ্যুজ্জিছ্ব, রাবণের : 
এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়৷ যে আজ্ঞা বলিয়া ; 

















লঙ্কাকাণ্ড। 





মস্তক ও সশর শরাসন নির্মাণ পূর্বক 
তাহাকে দেখাইল। রাঁক্ষদরাজ রাবণ 
তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়! পারিতোধিক-স্যরূপ 
তাহাকে মহামুল্য অলঙ্কার দিলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ অশোকবন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
লঙ্কাধিপতি রাবণ অশোকবন-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়। দেখিলেন, অতথোচিত জনক- 
নন্দিনী সীত। কাতর হৃদয়ে রামচন্দ্রের ধ্যান 
করিতেছেন; ঘোররূপা রাক্ষলীর1 তাহার 
নিকটে রহিয়াছে । তখন ছ্রাত্ম! রাবণ 
প্রন হৃদয়ে, অধোমুখে উপবিষ্ট পরাঘুখী 
সীতার সমীপবর্তী হইলেন এবং কহিলেন; 
জনকনন্দিনি ! আমি তোমাকে যতই সান্ত্বনা" 
বাক্য বলিতেছি, ততই তুমি আমাকে গুদাস্ 
করিতেছ; আমি তোমাকে যতই প্রিয় বাক্য 
বলিতেছি, তুমি ততই আমার অবমানন। 
করিতে প্রবৃত্ত! হইতেছ। সীতে ! অশ্ব ছুর্গম- 
পথে গমন করিলে স্থসারথি যেমন তাহাকে 
সংযত করিয়া রাখে, সেইরূপ তোমার 
প্রতি যে আমার ক্রোধ উদ্দিত হইতেছে, 
তাহা! আমি নংযত করিতেছি । ভদ্রে! আমি 
তোমাকে সান্তনা করিলে তুমি যাহার কথ! 
ধরিয়। প্রতিকুলবাদিনী হও, মেই তোমার 
ভর্তা খরহস্তা রাম সংগ্রামে নিহত হুই- 
মাছে; এক্ষণে সর্বতোভাবে তোমার মূল 
উচ্ছেদ করিলাম; তোমার দর্পচর্ণ হইল; 


[| অধুনা তোমার যে বিপদ উপস্থিত তাহাতে 
তোঁমাকে আমার, .ভাঁধ্যা হইতে হইবে, 


জন্দেহ নাই।,বালে!' এক্ষণে আর মত 


|| করিওনা; সত পৃতিলইয়া আর কি করিবে! 








১৭ 


এক্ষণে আঁষার ভার্য্যা হও । আমার যড়- 
গুলি ভার্য্য! আছে, তুমি সকলেরই ই 
হইবে। 

মন্দভাগ্যে! তুমি মুঢ়া হইয়াও রা 
নাকে পণ্ডিত মনে করিয়! থাক; তুমি সর্ধ্-..[ 
দাই নিরানন্দে রহিয়াছ। বৃত্রাহ্র-বধের হ্যায় 
ঘোরতর তোমার পতিবধ-বৃত্বাস্ত বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ কর। তোমার পতি রাম, 
বানররাজ-সংগৃহীত বিস্তীর্ণ সৈশ্যে পরিরৃত 
হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন “পূর্ববক দক্ষিণতীরে 
আসিয়া সেন! সন্নিবেশ করিয়াছিল; দিবা- 
কর অন্তগত হইলে তোমার পতি পথশ্রম- 
নিবন্ধন বনু সৈন্যের সহিত নিদ্রাগত হইল; 
আমার চর গিয়া দেখিয়া আমিল, তাহার 
হৃখে নিদ্রা যাইতেছে; তখন অর্ধরাত্রের 
সময় প্রহস্ত-পরিচালিত অসংখ্য রাক্ষস-সৈম্য 
গমন করিয়া যেখানে রাঁমলক্ষমণ আছে, সেই 
স্থান আক্রমণ করিল। আমার সৈম্যগণ, 
পর্টিশ, পরিঘ, গদা, লৌহদণ্, শরনিকর ; 
ভাস্বর শূল, কুটমুদ্গর, ক্ষেপণী, উগ্র তোমর, 
চক্র, মুষল, কম্পন, অস্কুশ, ভল্প, কালচজ্র, 
ও লৌহ্ময় গদ! উদ্যত করিয়া বানরগণের 
প্রতি নিপাতিত করিতে লাগিল। 

অনস্তর শত্র-সৈন্য-বিমর্দক দৃঢ়হস্ত প্রহস্ত, 
মহাখড়গ দ্বারা নিদ্রিত রামের মস্তকচ্ছেদন 
করিল; এই সময় লক্ষ্মণ উখিত হইতেছিল, 
কিন্তু পৃষ্ঠে তাড়িত ও নিগৃহীত হইয়া বানর- 
গণের সহিত পূর্ব দিকে পলায়ন করি । 
মহাবল বিভীষণও নিহত হইয়াছে! 'বান-, 
রাধিপতি হপ্রীবের গরীব! ভগ হওয়াতে ( 
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রামার়ণ। 





সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিয়াছে ; হনুমানের 
হনু ও দস্ত ভগ্র কর! হইয়াছে, সে কোন্‌ 
দিকে পলায়ন করিয়াছে, শ্থিরত নাই। 
ইন্জরজান্ধু নামক বানরবীর উত্থিত হইতে- 
ছিল, আমার সৈম্যেরা তাহাকে জানু দ্বারা 
নিপীড়িত করিয়াছে; পরে সে বহু পট্টিশ 
দ্বার ছিন্ন হইয়! ছিন্নমূল বৃক্ষের ম্যাঁয় নিপ- 
তিত হুইয়াছে।. মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক 
বানরবীরদ্বয় নিহত হুইয়া শোণিত-পরি- 
ত শরীরে আর্তনাদ করিতে করিতে 
সংগ্রাম-ভূমিতে পড়িয়াছে। পনস নামক 
মহাবল বানর, আমার পুত্র ইন্দ্রজিতের 
সহিত পরাক্রম-প্রকাশ পূর্বক যুদ্ধ করিয়। 
খড়গাঘাতে ছিন্নশরীর হুইয়! বৃক্ষের ম্যায় 
ভূতলে নিপতিত হুইয়াছে। রাক্ষমগণের 
শরনিকরে দধিমুখ ছিন্ন-ভিন্ন-শরীর হইয়! 
ধরাতলে শয়ন করিয়৷ রহিয়াছে! কুমুদ 
নামক মহাতেজা বাঁনরবীর, পদ্মমালি- 
নামক রাক্ষদবীর কর্তৃক নিষ্পেষিত হইয়াছে। 


বছ্সংখ্য প্বাক্ষনবীর সমবেত হুইয়। শরনিকর. 


দ্বারা অঙ্গদকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে; অঙ্গদ 
রুূধির বমন করিতে করিতে নিহত হইয়া 
সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে। 
এইরূপে বানরগণের মধ্যে কেহ অশ্ব 
দ্বারা, কেহ তুরঙ্গ দ্বারা, কেহ মাতঙ্গ ঘারা, 
কেহ চক্র দ্বারা পরিমদ্দিত ও নিহত হুইয়! 
২গ্রামে শয়ন করিয়াছে। সেই সংগ্রামস্থল 
দেখিলে বোধ হয় যেন, গোগণ-পরিপূর্ণ 
গৌপ্রচার। কোন কোন বানর, রাক্ষস কর্তৃক 
জঘন্যভারে হুন্যমান হুয়া ভয়ে পলায়ন 





করিয়াছে । 'সিংহগণ, যেমন, মাতঙ্গগণের 
অনুরত্তাঁ হয়, সেইরূপ রাক্ষলগণ, পলায়িত 
বানরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই. 
যাছে। কো কোন বানর সাগরে পতিত | 
হইয়াছে; কোন কোন বানর আকাশতলে 
উঠিয়াছে; কোন কোন বানর কুগ্জ আশ্রয় 
করিয়াছে; কোন কোন খক্ষ, বৃক্ষে আরো- 
হণ করিয়া জীবন বাঁচাইয়াছে। বিরূপাক্ষ 
রাক্ষলগণ, সাথরতীরে, পর্বতে ও-গুহা-মধ্যে 
পিঙ্গললোচন বানরদিগকে দেখিতে পাইয়! 
বিনাশ করিয়াছে। 

জানকি ! এইরূপে আমার সেনাগণ 
গিয়া তোমার ভর্তাকে সৈম্য-সমেত আক্র- 
মণ পূর্ববক নিপাতিত করিয়াছে । এই দেখ, 
ধুলি-ধুসরিত রক্তপ্রাবিত রাম-মস্তক আনি- 
য়াছি। 

অনন্তর রাক্ষমপতি রাঁবণ, সংগ্রাম-বিজয়- 
নিবন্ধন প্রন্ৃ্ট-হৃদয় হইয়া! সীতাকে শুনা- 
ইয়। কোন রাক্ষসীকে কহিলেন, বিছ্যুজ্জিহব- 
নামক ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষসকে এখানে আমিতে 
বল; সেই বিদছ্যুজ্জিহবই সংগ্রাম-ভূমি হইতে 
রামের মস্তক আনিয়া! আমার নিকট দিয়াছে। 
রাবণ এইরূপ আজ্ঞ! করিলে, রাক্ষসী সন্ত্রস্ত 
হৃদয়ে মায়াবী নিশাচর বিছ্যুজ্দিয্ের নিকট 
তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাহাকে আনয়ন 
করিল; বিছ্যজ্জিহবও রামচন্দ্র মন্তক ও 
শরাসন লইয়া সেই স্থানে আগমন পূর্বক |. 
অবনত মন্তকে. প্রণাম করিয়! রাবণের সন্ধে |. 
দণ্ডায়মান:হইল। রাক্ষসরাজ রাঁবণ, সীপ- 


বর্তাী ঘোর নিশাচর.বিদ্যুজ্জিহ্বকে কহিলেন, 















রামের মস্তক সীতার সন্মুখে দাও; কৃপণ; 
সীতা, স্বামীর শেষ অবগ্থা এক বার দর্শন 
করুক। 

রাবগ এই কথা কহিলে, ক বিদ্যু- 
জ্জি্ব সেই প্রিয়-দর্শন রাম-মস্তক সীতার 
সম্মুখে রাখিয়া! তৎক্ষণাৎ অন্তর্থিত হইল। 
রাক্ষপরাজ বঘ্নণও রামচক্দ্রের ভাস্বর মহা" 
শরাসন লইয়। সীতার সম্মুখে নিক্ষেপ করি- 
লেন এবং কহিলেন, ইহা'ই সেই ত্রিলোক- 
বিখ্যাত রাঁম-শরাঁসন। রাক্ষসবীর প্রহস্ত 
রাত্রিকালে রামকে নিপাতিত করিয়। 
জ্যাযুক্ত এই কাম্মুক এখানে আনয়ন করি- 
য়াছে। 

অনস্তর রাবণ, পতি-বিয়োগ-কাতর! 
পতিব্রতা সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়! 
কহিলেন, সুন্দরি! এখন আর তোমার 
অপেক্ষা কি আছে? এখন তুমি আমার 
ভাষ্য হও। 


নু ২ 
“অষ্টম সর্গ। 
সীতা-বিলাপ । 


অনস্তর সীতা, হ্থগঠিত শ্রীবা জ্রযুগল 
| ও নাসিক! যুক্ত বিবৃতমুখ বদনমগ্ডল ও মহা- 


] শরাসন অবলোকন করিয়! নয়ন-যুগল মুখ- 


বর্ণ কেশ কেশপার্থ ও চূড়ামণি প্রভৃতি 
] | অভিজ্ঞান দ্বার! ভর্তার মুখ বলিয়া নিরূপণ 
পূর্বক কৈকেয়ীর' নিদ্দা করিয়। উচ্চৈঃন্বরে 
|| জন্দন করিতে 'লাগিলেন এধং 'কহিলেন, 


কৈকেয়ি! আজি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ 
হইল! রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র এই নিহত 
হইয়াছেন। তুমি কলহশীল! হইয়! সমুধায় 
রঘুবংশ উৎসন্ন করিলে ! হাঁয়! আর্য রাঁম-, 
চন্দ্র কৈকেয়ীর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন ! 
কি নিমিত্ত তিনি ইহাকে চীরচীবর গরিধাঁন 
করাইয়। বনে পাঠাইলেন ! | 
তপস্থিনী দেবী সীত1 এই কথা বলিয়া 
কম্পান্বিত কলেবরে ছুঃখার্ড হৃদয়ে অরণ্য- 
মধ্যে ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূমিতে নিপ- 
তিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি আশ্বস্ত! 
হইয়া চৈতন্যলাভ করিয়া সেই মস্তক 
আত্াণ পূর্বক বাম্পীকুলিত লোচনে বিলাপ 
করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, মহা- 
বাহো ! এই আপনকার শেষ অবস্থা! হায়! 
আমি হত হইলাম! হায়! আমি বিধবা 
হইলাম! আমি চির কাঁল পতিব্রতা-ধর্্দ | 
অবলম্বন করিয়া আছি, আমার অদৃষ্টে এই 
ঘটন] হইল ! আমি হত হইলাম! পতির 
আশ্রয়ে থাকাই স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্শ ; 
এক্ষণে আপনকার এই অবস্থা দেখিতেছি ! 
আমাকে ধিক ! হায় !আমি জীবিত থাকিতে 
কাল আপনাকেই গ্রাম করিলেন! হায় ! 
আমি এক দুঃখ হইতে ছুংখাস্তরে নিপতিত 
হইতেছি ! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া | 
রহিয়াছি! ঈদৃশ অধস্থায় যিনি আমাকে | 
'উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বিধাতা | 
তাহাকেও নিপাতিত করিলেন! হু নাথ! 
আপনি আমারই নিমিত্ত রাক্ষসগণের লহিত 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন! ? 











১৬, 


রামায়ণ । 














হায়! আমার শ্বঙ্জ পুত্র-বৎসলা কৌশল্য! 
বৎস-বিরছিতা৷ ধেনুর ন্যায় পুভ্র-বিরহিতা 
হইলেন ! অচিস্ত্য-পরাক্রম ! যাহারা ভবি- 
ষ্যদ্বাক্য বলিয়াছিলেন যে, আপনকার হ্থদীর্ঘ 
পরমায়ু হইবে, তাহাদের বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা 
হইল! আপনি আল্লায়; যাহাতে বিপদ 
উপশ্থিত ন। হয়, তদ্িষয়ে কুশল ও নীতি- 
শীস্ত্রজ্ঞ হইয়াঁও আপনি কি নিমিত অলক্ষিত- 
রূপে স্ৃত্যুর বশবর্তী হইলেন! আপনাকে 
কিরূপে গুগুহত্যা করিল! অথবা যখন 
দৈব প্রতিকূল হয়, যে সময় বিনাশকাল 
উপস্থিত হয়, তখন পণ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধি- 
লোপ হইয়া! থাকে ! অব্যয় বিড কাল হইতে 
সকলেরই অবস্থান্তর হইতেছে বটে, কিন্তু 
কমললোচন! কি নিমিত্ত আপনি আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া রৌদ্র নৃশংস কালরাত্রি 
কর্তৃক বল পূর্বক নীত হইলেন! মহা- 
বাহে ! এক্ষণে আমি ছুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া 
রহিয়াছি, আপনি 'ামাকে পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
অন্য! প্রিয়তম! রমণীর ন্যায় পৃথিবী আলি- 
গন করিয়া শয়ন করিতেছেন! রঘুনন্দন ! 
আপনকার শরীর হ্থন্দর ও হ্থখোচিত হইয়া 
এক্ষণে ধুলিতে বিলুগ্ঠিত হইতেছে! রঘু. 
নাথ! আমি পুর্ধবে আপনকার যে ধনূরত্ব 
গন্ধমাল্য বার! অর্চনা! করিতাম, এক্ষণে তাহ! 
মহীতলে অনাদৃত ও নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! 

অনঘ! অধুম! আমার শ্বশুর আপনকার 
পিতা দশরথের নছিত এবং পূর্ব্ব পুরুষগণের 
1 মহিত আপনি দেবলোকে মিলিত হুইয়া- 
. | ছেল যন্দেছ নাই 1. সত্য-পরায়খ ! এক্ষণে 






আপনি দ্বেবলোকে গমন পূর্বক মহাযজ্ঞের | |. 
অনুষ্ঠান দ্বার নক্ষব্রডৃত পবিত্র রাজবংশ 
অবলোকন করিতেছেন ! আর্ধ্যপুত্র ! আপনি 
বাল্যকালেই আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; 
আমি বাল্যকাল অবধিই আপনকাঁর সহ" 
চারিণী; আপনি কি নিমিত্ত এক্ষণে আমার 
সহিত কথা কহিতেছেনু না! দৃষ্টিপাতও 
কিরতেছেন না! .কাকুতস্ছ! আপনি যখন 
আমার পাণিগ্রহণ করেন, তখন প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে, সর্বদা আমার রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিবেন ; এক্ষণে আপনি সেই কথ 
স্মরণ করুন ! আমি ছুঃখভোগ করিতেছি ! 
আপনি যেখানে আছেন, আমাকেও সেই 
স্থানে লইয়। যাউন ! মহামতে ! আপনি কি 
নিমিত্ত এ হতভাগিনীকে একাকিনী পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ইহ লোক হইতে পরলোকে 
গমন করিলেন ! 

হায়! আপনকাঁর যে শরীর পূর্ধ্বে চন্দন 
ও অগুরু দ্বারা পরিশোভিত হইয়া! আম! 
কর্তৃক আলিঙ্গিত হইত, এক্ষণে সেই শরীর 
রাক্ষসেরা আকর্ষণ করিতেছে! ধর্মাত্মন ! 
আপনি ভূরি পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান পূর্ববক। | 
অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন! অধুন! অগ্নিহোত্র দ্বারা আপনকাঁর সৎ- 
কার হওয়া উচিত, কিন্তু তাহ! হইতেছে না! 

মহাবীর ! আমরা তিন জন প্রব্রজ্যা 
অবলম্ষন পূর্ববক বনে আসিয়াছিলাম ; লক্ষণ 
একাকী যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, 


তখন কৌধ্রল্যা শোকলালসা হইয়া আঁগা- | |. 














লঙ্কাকাণ্ড। 





কৌশল্যা! জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ উত্তর 
করিবেন যে, আমাকে রাঁক্ষসেরা হরণ 
করিয়া লইয়ান্ে, রামচন্্রও রাক্ষসগণ কর্তৃক 
সপ্ত অবস্থায় নিহত হইয়াছেন ! হায় ! যখন 
কৌশল্যা শ্রবণ করিবেন যে, তাহার পুত্র সুপ্ত 
অবস্থায় রাক্ষলগণ কর্তৃক নিহত হুইয়াছেন 
এবং রাক্ষন আমাকে হরণ করিয়াছে, তখন 
তৎক্ষণাৎ ভীহার হৃদয়-বিদীর্ণ হইবে ; তিনি 
তখন জীবন বিসর্জন করিবেন, সন্দেহ নাই ! 
রাবণ! তুমি আমার উপকার কর ; ক্ষণ- 
মাত্র বিলম্ব না করিয়া তুমি রাঁমচন্দ্রের 
উপরি আমাকেও বিনষ্ট কর! যাহাতে 
পতির সহিত পত্বীর সমাগম হয়, তদ্ঘিষয়ে যত্ব- 
বান হও ! তুমি রামচন্দ্রের মন্তকের উপরি 
আমার মস্তক স্থাপন এবং রাঁমচন্দ্রের শরী- 
রের উপরি আমার শরীর সন্নিবেশিত কর ! 
আমি, মহাত্মা ভর্তা রাঁমচক্দ্রের সহগামিনী 
হইব! আমি পতি ব্যতিরেকে মৃহূর্তকালও 
জীবন ধারণ করিতে পারিব না! তুমি 
আমাকে পতির সহিত সম্মিলিত করিয়! 
দাও! যাহাতে মঙ্গল হয়, তাঁহা কর! আমি 
যখন পিতৃগৃছে ছিলাম, তখন বেদ-বেদাঙ্গ- 
পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি 
যে, যে সকল নারী পতি-পরায়ণা, তাহার! 
মহোচ্চ লোকে গ্রমন করিয়! থাকে । যিনি 
ক্ষমাশীল, শান্ত, দান্ত, সত্যপরায়ণ, ধর্্মনিষ্ঠ, 
ত্যাগণীল, কৃতজ্ঞ ও অহিংসা-নিরত, সেই 
রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমার গতি নাই। 
দুঃখ-সস্তপ্ত। জনকনন্দিনী, পতির মস্তক 
ওঁ শরালন দেখিয়া এইরূপে বাষ্পাকুলিত 


২১ 


লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা! 
রোদন ও বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় 
এক জন সেনাপতি আসিয়৷ রাক্ষসরাজ রাব- 


৫ 


ণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইল ১. 


এই সময় দ্বারপালও উদ্ভ্রাস্তচিত হয়৷ 
ইঙ্গিত দ্বারা রাবণের সিকট ঘোর বিপদের 
বিষয় নিবেদন করিল, এবং “মহারাজ! জয় 
হউক” এই বলিয়! গ্রণ।স পূর্বক সবিম্ময়ে 
সসন্ত্রমে কহিল, মহারাজ! সচিবগ্রধান 
প্রহস্ত, অন্যান্য সচিবগণের সহিত সমবেত 
হইয়া আগমন করিয়াছেন। তিনি কোন 
আসন্ন বিপদের বিষয় নিবেদন করিতে ইচ্ছা 
করেন । 

ঘ্বারপাল এই কথ! বলিবামাত্র মহাঁবল 
রাঁক্ষসরাঁজ বেগে বহির্গত হইলেন, এবং 
দেখিলেন, প্রহুস্ত ও অন্যান্য. সচিবগণ নিক- 
টেই উপস্থিত হইয়াছে । তিনি উদৃভ্রান্ত- 
হৃদয়ে বহির্গত হুইয়! সমুদায় সচিবগণের 
সহিত পরামর্শ পূর্বক ইতিকর্তব্যত! নিরূপণ 
করিলেন এবং সভামণ্ডপে প্রবেশ পুর্ববক 
রামচন্দ্রের বিক্রম অবগত হইয়া যেখানে 
যেরূপ বন্দোবস্ত কর! কর্তব্য, তৎসমুদায় 
সমাধান করিলেন | তিনি যে সময় অশোক- 
বন হইতে বহির্গত হইলেন, সেই সময় 
মায়াময় মস্তক এবং শরাসনও অন্তর্হিত হইল। 

রাক্ষলরাজ রাঁবণ সচিবগণের সহিত . ও 
মন্ত্রিগণের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া 
ছিতসাধন-পরায়ণ সেনাপতিগণকে নিকটে 
উপস্থিত দেখিয়া! পুনর্ববার মন্ত্রণ! পূর্বক 
আঁজ্বা করিলেন, তোমরা . অবিলদ্ছেই 
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রামায়ণ । 


ভেরী-নিনাদ দ্বারা ও উচ্চ কোলাহল দ্বারা 


২২ 


সৈন্যগণকে সমবেত কর? বিলম্ম করিবার 
আর সময় নাই। 
নবম সর্গ।. 
সরমা-বাক্য। 

অনন্তর সরম1 নামে রাঁক্ষসী, মীতাঁকে 
মোহাভিভূতা দেখিয়া সমীপবর্তিনী হুইয়! 
অনুনয় বিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এই সরমা, সীতার সখী ও মিত্র ছিলেন। 
তিনি সর্বদা আসিয়! প্রিয় বাক্য বলিতেন ; 
সীত1 পাছে প্রাণত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় 
রাবণ এই সরমার প্রতি সীতার তত্বাবধানের 
ভার দ্দিয়াছিলেন। সরম। অত্যন্ত দয়াবতী 
ছিলেন; তাহার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে, 
প্রাণ দিয়াঁও সীতাঁর জীবন রক্ষা! করিবেন । 
সরমা সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মধ্য 
মধ্যে তাহার নিকট প্রিয়বাক্য কছিতেন। 

অনভ্তর মরম1, অশোকবনে প্রবেশ পুর্ববক 
দেখিলেন যে, ধুলি-ধুসরিতা বড়বার ন্যায় 
সীতা শোকোপহত-চেতনা ও রজোধ্বস্ত! 
হইয়া উপবিষ্ট আছেন । সরমা সীতাকে 
তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়] স্সেহ-বিক্ব বচনে 
সাস্তৃন1 পূর্বক কহিলেন, বিশাল-লোচনে ! 
বিষণ্ন হইও না; রাবণ তোমাঁকে যাহ! বলি- 
য়াছে, এবং তুমি যাহা উত্তর করিয়াছ, 
আমি সখী-ন্সেহ-নিবন্ধন রারণের ভয় পরি- 
ত্যাগ পূর্বক নির্জন বনে গুপ্ত থাকিয়! তৎ- 
সমুদায় শ্রধণ করিয়াছি | জনকনন্দিনি ! 


রি 


তোমাকে ছুঃখ-সাগরে নিমগ্ন দেখিলে আমীর 











জীবন ধন ও বন্ধু-বান্ধব কোন বস্তরই 
প্রত্যাশা থাকে না; তোমার অপেক্ষা 


আমার জীবনও প্রিয়তর নহে। 
রাক্ষমরাজ রাবণ যে, সম্ত্রান্তহদয়ে 
এস্থান হইতে বহির্গত হইল, তাহার কাঁরণ 
আমি বিশেষরূপে অবগত আছি এবং সমু- 
দায় বৃতাম্ত তোমার নিকট বলিতেছি। 
সর্বত্র বিখ্যাত মহাবীর রামচন্দ্রের মৌপ্তিক- 
বধ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না; এমন 
কি রাঁমচক্দ্রের বধ কখনই সম্ভাবিত নছে; 
যে সকল বানরবীর বৃক্ষ উন্মুলিত করিয়! 
তদ্দার! যুদ্ধ করে, তাহাদ্দিগকেও কেহ বধ 
করিতে পারিবে না। দেবরাজ যেরূপ দেব- 
গণকে রক্ষা! করেন, রামচক্দ্রও সেইরূপ 
বানরগণকে রক্ষা! করিতেছেন। 
দেবি! মহাবাহু মহোরস্ক প্রতাপবাঁন 
আত্মরক্ষক সৈন্যপরিরক্ষক বিক্রমশালী মহা- 
শরাসনধারী স্থবৃত্তোরু ভূবন-বিখ্যাত পরবল- 
ংহারক শক্রগণ-বিমর্দক শ্রীমান রামচন্দ্র 
কুশলে আছেন ; তিনি কখনই নিহত হয়েন 
নাই। ধর্ম-বুদ্ধিবিহীন সর্বব-বিরোধী ক্ুর- 
কর্ম! মায়াবী রাবণ, 
প্রয়োগ করিয়াছে; তুমি বৃথ! শোক করিও 
না; তোমার মঙ্গল হইবে, 'সন্দেহ নাঁই। 
মৌভাগ্যলক্ষবী তোমাকে বরণ করিবার নিমিত্ত 
সমীপবর্তিনী হইয়াছেন ; এক্ষণে তোমার 
সম্ভোষের নিমিত্ত আর একটি প্রিয়বাক্য 
বলিতেছি, আবণ কর! 
মহান্নীর রামচন্দ্র, সমগ্র রড 
লহিত সেতুবন্ধন পূর্বক সাগর পার হইয়া 





তোমার প্রতি মায়! |. 














লঙ্কাকাণ্ড। 





সমুদ্রের দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইয়াছেন । 
তিনি ও লক্ষণ পূর্ণমনোরথ হুইয়! গ্রহ্ন$- 
হৃদয়ে সাগরতীরেই সেনা-সন্গিবেশ করিয়া- 
ছেন। রাক্ষসরাজ এই সংবাদ পাইয়া! লঘু- 
বিক্রম রাক্ষপগণকে রামচক্দ্রের মধ্যম গুল্নে 
গুগ্তভাবে প্রেরণ করিয়াছিল; তাহারা সংবাদ 
আনিয়াছে যে, র]মচক্্র কল্য পুরী আক্রমণ 
করিবেন। জনকনন্দিনি! তখন রাক্ষমরাজ 
রাবণ, এই সংবাদ শুনিয়াই এস্থান হইতে 
গমন পূর্বক সমুদায় সচিবগণের সহিত 
মন্ত্রণা করিতেছে । 

মরমা, সীতার সহিত এইরূপ কথোপ- 
কথন করিতেছেন, এমন সময় সৈন্য-সমু- 
দ্যোগের ভীষণশব্দ শ্রুতি-গোচর হইল; 
তখন মরম। দগ্ডাভিহত ভেরীর শব্দ জানিতে 
পারিয়া মধুর বাক্যে সীতাকে কহিলেন, 
দেবি! এ শুন, সৈন্যগণকে নথ জ্জিত করিবার 
নিমিত্ত তোয়দনিম্বনা ভীরু-ভেদিনী ভৈরবী 
ভেরীর ভীষণ গম্ভীর শব্দ হইতেছে; মত্ত 
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ সমুদাঁয় হৃজ্জিত কর! 
হইতেছে; পদাতিগণ যুদ্ধসজ্জ! করিয়। 
ইতত্তত ধাবমান হইতেছে ; মহাবেগ প্রবাহ- 
সমূহে যেরূপ সাগর পরিপুরিত হয়, মেই- 
রূপ চতুদ্দিক হইতে সমবেত বেগশালী 
সৈন্যমমূছে রাঁজমার্গ পরিপূর্ণ হইতেছে। 
বন্ছি যে সময় বনদাহন করেন, মেই সময় 
ভাছার যেরূপ অপরূপ রূপ হয়, এ নির্মল 
অস্ত্রশস্ত্র চর্ম বন্ম প্রভৃতির নানাবর্ণ প্রভাও 
সেইরূপ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এ শুন, 
মুর ঘণ্টাধ্ধনি, রথনিরধোষ, তুরঙ্গের 





২৩ 





হ্রেষারব ও তুর্ধ্য-নিনাদ হইতেছে! যাহারা 
গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া রাক্ষস- 
রাজের অনুগামী হইবে, তাহাদিগের লো" 


হর্ষণ তুমুল সন্ত্রম দেখ । পদ্মপলাশ-লোঁচনে !' 


এক্ষণে রাক্ষলগণ সন্ত্রান্ত হদয় হইয়িি ৭. 
সজ্জা করিতেছে । তোমার শোক বিদুরিত 
হউক; সৌভাগ্যলক্ষমী তোমাকে ভজন! 
করুন। দেবরাজ হইতে দৈত্যগণ যেরূপ 
ভীত হইয়াছিল, সেইরূপ রামচন্দ্র হইতে 
রাক্ষদগণ সন্ত্রান্ত ও ভীত হইয়াছে । অচি্ত্য- 
পরাক্রম জিতক্রোধ রামচন্দ্র, রাক্ষল পরাজয় 
পুর্ববক তোমার উদ্ধারের নিমিভ আসিয়াছেন; 
তিনি সংগ্রামে রাবণ বিনাশ পূর্ববক তোমাকে 
লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই । দেবরাঁজ ইন্দ্র, 
উপেন্দ্রের সহিত সমবেত হইয়া যেরূপ 


রঃ 


শক্রগণের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া- ূ 


ছিলেন, তোমার ভর্তা রামচন্দ্রও লম্মমণের 
সহিত মিলিত হুইয়] রাক্ষসগণের উপরি সেই- 
রূপ বিক্রম প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। 
প্রিয়সখি ! আমি শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, 


রামচন্দ্রের হস্তে তোমার শক্র বিনিপাতিত 


হইয়াছে, তুমিও পূর্ণ'মনোরথা হইয়! পতির 
ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছ। শোভনে ! তুমি 
মহাতেজা রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গত। ও বক্ষঃ- 


স্থলে আলিঙ্গিতা হইয়! আনন্দাশ্রঃ পরিত্যাগ 


করিবে । জনকনন্দিনি ! তুমি শক্র-ভয়াবহ 


রামচন্দ্রের ক্রোঁড়ে, উপবিষ্ট! হইলে, তিনি 


এই জঘনগামিনী ' বহুকাল-ধূতা একবেনী 
মৌচন করিয়া দিবেন; তুমি শীঘ্রই মুভি- 
লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। 





শে 
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দেবি! সর্পিণী যেরূপ নির্মোক পরি- 
ত্যাগ করে, নবোদিত-পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ রাম- 
চন্দ্রের মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া, তুমিও 
পা শোক-ছুঃখ পরিত্যাগ করিবে। 
| বন্থৃদ্ধরা বর্ষাকালে বৃষ্টি পাইয়া 
যেরূপ প্রমুদিতা হয়, তুমিও সেইরূপ শবি- 
লন্ঘেই মহাত্সা রামচন্দ্রের সহিত সন্গত! 
হইয়া! আনন্দভোগ করিবে | হবখোচিত বাঁম- 
চন্দ্র, শীপ্রই রাবণ বধ পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া 
সম্পূর্ণ হুখভাগী হইবেন। অনাবৃষ্টি-পরিতপ্তা 
অবনী, বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ শোভমান। 
হয়, রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হুইয়! তুমি'ও 
সেইরূপ শোভমান। হইবে। 
মৈথিলি। যিনি স্থমেরু-পর্ববতের চতু- 
দ্দিকে অশ্বের ম্যায় 'মগ্ুলাকারে পরিভ্রমণ 
করেন, এক্ষণে তুমি প্রজাগণের অভয়দাতা 
সেই দিবাকরের শরণাপন্ন হও। 








দশম সর্গ। 
সীতাশ্বাসন। 

নতস্থলী যেরূপ জলবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে 
পরিতৃপ্ত করে, স্মিতপৃর্বববাভিভাঁষিণী কালজ্ঞা 
সরমাও সেইরূপ বহুবিধ. বাক্য দ্বারা রাঁবণ- 
বাক্যে বিমোহিত জাত-সম্ভাপা জানকীকে 
পরিতুষ্ট করিতে লাখিলেন। তিনি সখী 
মীতার হিতসাঁধনে অভিলাধিণী হইয়া] যথা- 
সময়ে পুনর্ববার কহিলেন, স্বলোচনে ! আমি 
গৌপনভাবে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া 
€তাঁমার সযুদায় কথ নিবেদন পূর্বক গ্রাতি- 


রামায়ণ । 


নিরৃত্তা হইতে পারি; আমি যখন নিরালম্ব 
আকাশপথে গমন করি, তখন অতিশীত্্র- 
গামী বায়ু সার অনুগামী হইতে সমর্থ 
হয় না। 

সরমা এই কথা কহিলে সীতা, পূর্বব 
শোকে অবসন্ন মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, 
সখি! তুমি গগনে ও রলাতলে গমন করিতে 
পার বটে, কিন্তু এক্ষণে আমার নিমিত্ত 
তোমাকে যাহা! করিতে হইবে, তাহা বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার ্িপ্ধা অনু- 
রক্ত! সহোদর! ভগিনীর ন্যায়; তুমি সর্ববদ! 
আমার হিতমাধনে তৎপর রহিয়াছ, সন্দেহ 
নাই ; আমার ছিত সাধন করা! তোমার যদি 
অভিপ্রেত হয়, বদি আমার প্রতি সখী বলিয়া 
তোমার শ্সেহ থাকে, তাহা হইলে রাবণ 
কি করিতেছে, জানিয়। আইস। বারুণী পান 
করিবামাত্র মনে যেরূপ সম্মোহ হয়, মায়াবল- 
সম্পন্ন ছুষ্টাত্ৰা লোকরাঁবণ রাঁবণও সেইরূপ 
অল্পক্ষণ মধ্যেই আমার অন্তঃকরণ মোহাভি- 
ভূত করিয়। ফেলে; সেই পাপাত্মা নীচাশয় 
আমাকে নিয়ত সম্তাপিত করিতেছে; পুনঃ" 
পুন ত্মনা করিতেও ত্রুটি করে না। সেই 
ষ্টাত্বাঃ ঘোরতরদর্শন! রাক্ষলীদিগের হস্তে 
আমার রক্ষা-কার্যের ভার দিয়াছে; আমি 
এই অশোকবনে রুদ্ধা হইয়! নিয়ত উদ্বিগ্ন ও 
শঙ্কিত চিত্তে কালাতিপাত করিতেছি । রাঁবণ- 
ভয়ে ক্ষণ কালের নিমিত্তও আমার মন সুস্থ হয় 
না; আমি যে কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই, 
বোধ হয় যেন রাঁবগ.আসিয়া উপস্থিত হইল! 
সত্যবাদিনি ! তোমার লিকট আমার একটি |. 











 লঙ্কাকাণড। 


যে প্রার্থনা! আছে, তাহা শ্রবণ কর। ছুরাত্মা 
রাবণের কিরূপ অভিপ্রায় দে আমাকে 
রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিবে কিনা? 
রামচন্দ্র সম্বন্ধে কি কি কথা হইয়াছে? 
রাবণের স্থির নিশ্চয় কি? এই সমুদায় অবগত 
হইয়। যদি তুমি আমার নিকট বল, তাহা 
হইলে আঁমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হয়। 

অনন্তর নরম সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়। বাষ্পপূর্ণমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, 
জনকনন্দিনি! তোমার যদি এইরূপই অভি- 
প্রায় হয়, তাহা হইলে আমি এখনই যাই- 
তেছি এবং অবিলম্বেই তোমার শত্রুর ঘভি- 
প্রায় জানিয়৷ আমিতেছি। 

সরম! এই কথা বলিয়া অলক্ষিতরূপে 
রাক্ষপরাজের সমীপবর্তিনী হইলেন এবং 
মন্ত্িগণের সহিত তীছার যেরূপ মন্ত্রণা হই- 
তেছে, গু ভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগি- 
লেন। পরে তিনি ছুরাত্স। রাবণের স্থির- 
নিশ্চয় অবগত হইয়া পুনর্ববার অশোকবনে 
প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দেখিলেন, জনক- 
নন্দিনী সীতা, ভ্রষ্টপন্মা পল্মালয়ার ন্যায় 
ভাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। 

অনস্তর সীতা, প্রয়বাদিনী সরমাঁকে 
পুনরাগমন করিতে দ্েধিয়! স্পেছ ভরে আলি- 
্গন পূর্বক স্বয়ং আসন প্রদান করিলেন ও 
কহিলেন, সরমে ! তুমি এই স্থানে উপ- 
বিষ্টা হইয়া, ক্র রাবণ মন্ত্রগণের সহিত 
।.ক্ষিযপ মন্ত্রনিশ্চয় করিয়াছে, তাহা ফল। 
| মহাভাগে। : আমার এই ছুঃখের সময় তুমি 
রঃ ব্যতিরেকে: আর কেহই আমার প্রতি 
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অনুরক্তা নহে । বরবর্ণিনি ! এই. সমস্ত লোক 
কোন না কোন কারণ বশত কাহারও প্রতি 
অনুরক্তা হয়, কিন্ত তুমি বিনা কারণে 
আমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছ। তুমি নির্মল 
আভিজাত্য-সম্পন্না, বিশুদ্ধাচার। 1 ঘ্লাও 
পতিতপাবনী গঙ্গার ন্যায় এই রাক্ষসাঁধাসে 
বাম করিতেছ! তুমি ব্যতিরেকে আর 
কোন্‌ ব্যক্তি এত শীঘ্র গমন পূর্ববক নির্ভীক 
হৃদয়ে সংবাদ আনিয়া বর্ণন করিতে 
পারে ! 

সীত। এই কথা কহিলে, সরমা সীতার 
অভিপ্রেত বৃত্তান্ত এবং রাবণ ও মন্্রিগণের 
সংবাদ সমুদায় আনুপূর্ধ্বিক নিবেদন করি- 
লেন, এবং কহিলেন, মৈথিলি ! রাঁবণের 
যেরূপ শ্ির-নিশ্চয়, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। 

বৈদেহি ! অদ্য রাক্ষপরাজের জননী : 
তোমার মুক্তির নিমিত্ত রাক্ষপরাজের নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কোন বৃদ্ধ মন্ত্রীও 
বহুক্ষণ বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, অদ্য 
সৎকার পুর্ববক কোশলাধিপতি রামচন্দ্রের 
নিকট সীতাকে সমর্পণ করুন। র।মচন্দ্র যে 
বিজয়ী হইবে, তাহার শতশত প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতেছে; দেখুন! পৃথিবীর মধ্যে 
কোন্‌ মনুষ্য একাকী জনস্থান মধ্যে চতুর্দশ 
সহত্র রাঁক্ষন পরাজয় করিতে পারে ! কোন্‌ 
ব্যক্তি সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে সমর্থ হয়! 
কোন্‌ ব্যক্তি মহাঁসাগর-পরিবৃত লঙ্ক! মধ্যে 
নিভৃত স্থানে গোপনে রক্ষিতা সীতায় অনু- 
সন্ধান করিতে পারে | কোন্‌ ব্যকিই। ব। 
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এরূপ রাক্ষপবীর বধে সমর্থ হয়! অতএব | বানরের তাদৃশ সিংহনাঁদ সহা করিতে ন 
সীতাঁকে প্রত্যর্পণ করাই কর্তব্য; নতুবা! | পারিয়1 বিষাদ সাগরে নিমগ্ন ইলা 


লঙ্কাপুরীর মঙ্গল নাই। 
.. মন্তিবৃদ্ধ ও রাজমাতা এইরূপ নাঁনা- 
পন্য বাক্য কহিলেও, কৃপণ ব্যক্তি যেরূপ 
ধন পরিত্যাগে অভিলাধী হয় না, রাঁবণও 
সেইরূপ বিনা যুদ্ধে তোমাকে ছাড়িয়। দিতে 
অভিলাধী নহে। মন্্রিগণের সহিত মন্ত্র! 
করিয়। রাক্ষলরাঁজের এইরূপই স্থির-নিশ্চয় 
হইয়াছে। এক্ষণে তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী 
বলিয়া এই প্রকার বুদ্ধি হইতেছে ! রামচন্দ্র 
বা কোন ব্যক্তিই বিন! যুদ্ধে তোমাকে মুক্ত 
করিতে পারিবেন না। বৈদেহি। তাহ! 
বলিয়া তুমি চিন্তা করিও লা) তীম-পরাক্রম 
রামচন্দ্র, শরনিকর দ্বারা রাবণ বধ পুর্ববক 
তোমাকে লাভ করিয়া অযোধ্যাপুরীতে 
লইয়া! যাইবেন, সংশয়মাত্র নাই। 

সাত ও মরমার এইরূপ কথোপকথন 
হইতেছে, এমত সময় রামচন্দ্রের সৈন্য- 
মধ্যে ভেরী-শঙ্ঘ-নিনাদ-মিশ্রিত এরূপ তুমুল 
শব্দ হুইয়! উঠিল যে, পর্বত-সমুহ প্রকম্পিত 
হুইতে লাগিল। 

লঙ্কান্থিত রাক্ষমরাঁজ-ভূত্যগণ, বানর- 
সৈন্যগণের তাদৃশ ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়। 
তেজোহীন ও কাতর-চিত্ত হইয়। পড়িল। 
তাঁহার! মনে মনে বুঝিল, রাঁজদোষ-নিবন্ধন 
আর আমাদের নিস্তার নাই। সেই ঘোর 

শব এইরূপে সমুখিত ও বায়ু বারা সর্বজ্ঞ 

'ধ পরিচালিত হইয়া লঙ্কাপুরীর সমুদায় স্থানে 


1 বেশ 'করিল। লঙ্কাপুরীস্থিত সমু্ধায় রাজ্ষল, 





ও পা 


একাদশ সর্ম। 


মাল্যব্ধ/ক্য। 

অনন্তর রাঁক্ষমরাজ রাবণ, জগৎক্ষোভ- 
কারী ঘোর বানর-মৈন্য-নিনাদে পরিবোধিত 
ও চকিত হইয়া! উঠিলেন ; তণুকাঁলে তাহার 
হৃদয়ে ভ্রাসেরও আবির্ভাব হইল ; তখন তিনি 
কিঞ্চিৎ কাতর হুইয়! শুন্য দৃ্িতে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। তিনি মুহুর্তকাঁল নীরব 
হইয়া ধ্যান পুর্ব্বক মন্ত্রিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন পরে তিনি সকলকে সম্বোধন 
পূর্বক, জগৎ সন্তাপিত করিয়! কহিলেন, 
আপনারা রামের সাগরবন্ধণ, সাগর-সমুতরণ, 
বলবিক্রম, বলসংগএহ প্রভৃতি যাহা যাহা 
বলিয়াছেন, আমি তৎপযুদায়ই শ্রবণ করি- 
য়াছি। অমর্যান্িত রাম, বাঁনর দ্বারা সেতু- 
বন্ধনই করুক, আর সাগরই পার হউক, 
তাহাকে অমাত্যগণের সহিত ও অনুচর-বর্গের 
সহিত শবিলম্বেই যমালয়ে গমন করিতে 
হইবে, সন্দেহ নাই। রাক্ষলগণ! তোমরা 
বানর-সৈন্য ও রামলক্ষাণকে বিনাশ করি- 
বার নিমিত্ত নিশিত স্ত্র শস্ত্র ধারণ পুর্ববক 
যাত্রা কর। এক্ষণে যুদ্ধকাল উপস্থিত) এ 
সময়..আমার. নিকট শত্র্পক্ষের স্তব করা 
তোমাদের উচিত হইতেছে না) সংখামে 


তোমাদের রর পরাক্রম, তাহা ত ৮ ] 








লঙ্কাকাণড। 








চি 





অনন্তর রাক্ষলগণ, রাক্ষসরাজের তাদশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! রামচন্দ্রের বল-বিক্রম 
ক্মরণ পুর্ববক নীরব হইয়! পরম্পর মুখাবলোৌকন 
করিতে লাগিল। এই সময় রাবণের বৃদ্ধ 
মাতামহ মহা প্রাজ্ঞ মাল্যবাঁন, রাঁবণের বাক্য 
শ্রাবণ করিয়া কহিলেন, যে রাজ! বিদ্য।-বিনীত 
ও রাজনীতির অনুবর্তী; তিনি শক্রগণকে 
বশীভূত করিয়া চিরকাল এই্বর্ধ্য ভোগ করিতে 
পারেন । যিনি যথাসময়ে শক্রগণের সহিত 
সন্ধি বা বিগ্রহ করেন, তিনি আত্মপক্ষ পরি- 
বর্ধিত করিয়া অতুল এশ্ব্ধ্য ভোগ করিতে 
থাকেন । কোন কোন স্থলে দেশকাল বুঝিয় 
সমতুল্য ব! হীনবল শক্রর সহিতও সন্ধি 
করিতে-হয়। রাঁজা যদি অসামান্য-বলবাঁন 
হয়েন, তথাপি সামান্য শক্রকেও হীনবল 
বলিয়া অবজ্ঞ! করিবেন না। রাক্ষসরাজ ! 
আমার বিবেচনা! হইতেছে যে, রামের সহিত 
সন্ধি করাই কর্তব্য; আমর! যে নিমিত 
আক্রান্ত ও অভিযুক্ত হইয়াছি, সেই সীতা 
রামচন্দ্রকে প্রদান কর। রামচক্দ্রের নিকট 
সীতা! সমর্পণ করিলে, আর কোন বিপদেরই 
আশঙ্কা থাকিবে না। 

রাক্ষদরাজ ! দেবগণ, খধিগণ ও গন্ধরবর্ব- 
গণ ফাহার জয় প্রত্যাশা করিতেছেন, সেই 
ক্কামচজ্দরের সহিত বিরোধ করিও না, সদ্ষি 
কর) রাক্ষসরাজ! সুর ও অনুর, ধর্ম ও 
অধর্মা, এই ছুইটি পক্ষ বিধাত। হৃপ্রি করিয়া- 
ছেন ;. দেবগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, ধর্পাই 


'ছুধাত্বা অন্যদের ও রাক্ষসগণের পক্ষ 
গ্রান করিয়া থাকে; যে সময় ধর্ম ধর্মান্ধ 





গ্রাস করে, সেই সময় সত্যযুগ হয়; যে 
সময় ধর্ম ধর্থীকে গ্রাস করিতে আরস্ত করে, 
সেই সময় ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইয়! থাকে ; 
তুমি ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ পূর্বক সর্বত্র ধর্ম: 
হাঁনি করিয়! অধর্শাকেই সমাদর পূর্ব ঝুঃ্ঠহণ 
করিয়াছ; তাহাতেই রাক্ষসগণ সকলে 
তমোগুপে অভিভূত হইয়াছে) এক্ষণে রাম- 
চন্দ্রের আশ্রয়ে ধর্ম অবাধে পরিবদ্ধিত হুই- 
তেছে। অধুনা তোমারই প্রমাদ নিবন্ধন, 
তোমার অধর্ম পরিবদ্ধিত হইয়া তোমার 
পুরী গ্রাম করিতেছে । পরিবদ্ধিত ধর্ম 
হইতে, দেবগণের পক্ষও বর্ধমান হইতেছে । 
তুমি পূর্বকালে নানাজনপদে গমন পূর্বক 
অগ্নিকল্ন মহধিগণের মহাভয় উৎপাদন করি- 
য়াছিলে ; এক্ষণে ধর্মী বলে সেই সমুদায় 
মহুধি প্রদীণ্ড পাবকের ন্যায় ছুদ্ধর্ষ হুইয়া 
উঠিয়াছেন; তাহার! ধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া || 
অধুনা) তপোবলে সমুজ্ঘল হইয়াছেন । এক্ষণে 
ব্রাহ্মণগণ, নির্ব্িষ্কে নান। প্রকার যজ্তের 
অনুষ্ঠান করিতেছেন; ভীহার! এক্ষণে যথা- 
বিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ও 
বেদপাঠে নিরত থাকেন। অধুন। গ্রীক্ষ- 
কালীন মেঘ-ধ্বনির ন্যায় ব্রহ্মঘোষ উখিত 
হইয়া রাক্ষলগণকে পরাভব পূর্বক চতুদ্দিকে 
অনুনাদিত হইতেছে । আহিতান্রি খাষি- 
দিগের অগ্নিহোত্র হইতে সমুখিত ধুম, 
জগন্মগুল পরিব্যাপ্ড করিয়া! রাক্ষমগণের 
তেজোহরণ করিতেছে। বর্তমান 'লগয়ে 
্রক্ষবাঁদী মহর্ষিগণ, সেই সেই দেপেধস্থান 
পূর্বক যে তীব্র তপঃসঞ্চয় “করিতেছেন, 
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সেই তপোঁবলেই রাক্ষলগণ সম্ভাপিত হুই- | বন্ধন করিয়াছেন! অগাধ সমুদ্রের উপরি 


তেছে। 

রাক্ষসরাজ ! এতত্ব্যতীত অধুনা যে সমস্ত 
বহুবিধ ঘোঁর উত্পাঁত উত্থিত হইতে দেখি- 
জে তাহাতে বোধ হয়, আর নিস্তার নাই, 
সমুদাঁয় রাক্ষদকুল নির্ুল হইবে! ভয়ঙ্কর 
মেঘসমূহ আকাশমগুলে উত্থিত হইয়! খরত'র 
নিনাদ পূর্বক, লঙ্কাপুরীর উপরি উষ্ণ 
শোণিত বর্ষণ করিতেছে! প্রতিমা সকল, 
কখন গ্রকম্পিত হইতেছে, কখন খিদ্যমান 
হইতেছে, কখন ব! হাঁসিতেছে ! তড়াগ ও 
উদপান সমুদায় বৃষের ন্যায় গর্জন করি- 
তেছে; যুদ্ধলোলুপ রথ সমুদাঁয়, সারথি 
কর্তৃক পরিচালিত হুইয়াও অগ্রসর হইতেছে 
না! যে সমুদায় তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন 
যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত করা হইতেছে, তাহা 
দের চক্ষু দিয়া! শোকজ বারি-বিন্দু নিপতিত 
হইতেছে! ধ্বজ-পতাঁকা সমুদাঁয়, বিধ্বস্ত ও 
বিশীর্ণ হইয়! শোভ! পাইতেছে না! লঙ্কে- 
শ্বর! আপনকার সৈম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে বোধ হয়, যেন তাহার! শ্্রীহীন 
হইয়! পড়িয়াছে ! একবার অল্পমাত্র ভোজন 
করিলে বোধ হয় যেন অপরিমিত ভোজন, 
করা হইয়াছে; রাক্ষলগণ ও বাহনগণের 
যেরূপ চিন্নু দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, 
তোমাকেই পরাভূত হইতে হইবে ! আমার 
বোঁধ হয়, বিষুই ছল্সবেশে মনুষ্যাকারে 
রামন্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন) দৃঢ়-বিজ্রম 
রামচন্দ্র, কখনই সাধারণ মনুষ্য লহেম. 
| দেখ, তিনি সমুদ্রের উপরি পরম ভুত সেু- 


দর্শন; কপিল, 





এরূপ সেতুবন্ধন কেহ কখনও দেখে নাই! 
রাবণ ! এক্ষণে নররাজ রাঁমচন্দ্রের সহিত 
সন্ধি কর! মহাপ্রাজ্জ! আমি দেখিতেছি, 
সীতার নিমিতই মহাভয় উপস্থিত ! নিশাচর- 
রাজ ! তুমি যাহাতে আসক্ত হইয়াছ, যাহ! 
কর্তৃক তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই 
সীতার নিমিত্ত ই মহাভয় উপস্থিত! রাক্ষপ- 
রাজ! আমি অন্যান্য নেক দুর্নিমিত্ত দর্শন 
করিতেছি; কাঁকগণ, গোমায়ুগণ, ও গৃথগণ 
সহসা লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একত্র ভীষণ 
রব করিতেছে! : কৃষ্তবর্ণা রমণী, সম্মুখ বর্তিনী 
হইয়। পাঁগুরবর্ণ দস্ত প্রকাশ পূর্বক হাস্ত 
করিতে আরম্ত করিয়াছে । প্রতিদিন রথ্যা 
সমুদায়ে বাঁলকগণ, বছ প্রকার গান করে; 
স্বপ্নেও দেখিতে পাই যে, মুক্তকেশী রমণী, 
লঙ্কামধ্যে গৃহে গৃহে ধাবমান হইতেছে! 
প্রতিগুহে প্রদত্ত বলিকর্ প্রেতগণ ভোগ 
করিতেছে ! ধেনুর গর্ভে গর্দভ, নকুলের 
গর্ভে মুষিক প্রনূত হইতেছে! মার্জারগণ, 
বুকগণের সহিত, শুকরগণ, কুকুরগণের 
সহিত, কিন্নরীগণ, মনুষ্যগণের সহিত 
ও রাক্ষপগণের সহিত সঙ্গত হইতেছে! 
পাগুরবর্ণ রক্তপাদ বিহঙ্গমগণ, কালপ্রেরিত 
হইয়] রাক্ষলগণের বিনাশের নিমিত্ত ঘোর- 
তর উৎপাত করিতেছে! সাঁরিকাগণ, নিজ 
নিলয়ে থাকিয়া! চিচী-কুচী শব্দ করিতেছে! || 
পক্ষিগণ, পরম্পর কলহ পুর্ববক ব্যদ্বি্ঠ | | 
হইয়া ভূঙলে নিতিত হইতেছে? বিকউ- | | 
মুখিত-মুখ: প্রবীন । | 
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ৃ কালপুরুষ, সমুদায়.গৃহ অনুসন্ধান করিয়। 
বেড়াইতেছে ! ছুঃসহ তীক্ষ দিবাকর, কর- 
নিকর দ্বার জগৎ তাপিত করিতেছেন ! 
প্রতিকূল বাস প্রবাহিত হইতেছে ! রাক্ষস- 
রাঁজ! দেপিতেছি, এতৎসমুদ্ায়ই তোমার 
পরাভবের লক্ষণ ! মাঁংসাশী পক্ষিগণ, তুরঙ্গ 
মাতঙ্গ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়! 
আনন্দ সহকারে অত্যুগ্র সংগ্রামের প্রতীক্ষা 
করিতেছে! 

প্রধান প্রধান বীর পুরুষদিগ্ের' মধ্যে 
অতীব পৌরুষ-সম্পন্ন বলবান ধীমান মাল্য- 
বান, এইরূপ বাক্য বলিয়। রাক্ষসরাঁজের 
অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত, নীরব 
হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিল। 


পাস 


দ্বাদশ সর্গ। 


পপশািসেপসপ 
পুরবিধান। 


দুর্ুদ্ধি রাবণ, কাঁলের বশতাপন্ন হইয়া- 
ছিলেন, সতরাঁং মাল্যবান যে সমুদায় হিত- 
বাক্য কহিলেন, তাহ! তশুকালে সন করিতে 
পাঁরিলেন না । তিনি ক্রোধের বশবর্তা 
হুইয়। ললাটে ভ্রকুটি বন্ধন পূর্বক অমর্ষভরে 
লোচন্‌ পরিবর্তিত করিয়। মাঁল্যবাঁনকে কহি- 
লেন, আধ্যক ! আপনি মোহাভিভূত হুইয়। 
হিতকোধে আমাকে যে পর বাক্য বলিতে- 
ছেন, .এবং শত্রুপক্ষের স্তব করিতেছেন, 


তাঁহা শামার পক্ষে শ্রবণ করিবার যোগ্যই 





নছে। যে মনুষ্য পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইয়া একাকী দীনভাবে বনে বাস করি" 
তেছে, যে ব্যক্তি বানরের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহাকেই আপনি শ্রেষ্ঠ মনে 


করিতেছেৰ ! এবং আমি, দেবণেরও ভয়-' 


জনক, রাক্ষনগণের অধীশ্বর, বিজ্রমশালী ও 
মহাসত্ব হইলেও আমাকে আপনি হীনবল 
মনে করিতেছেন ! আমার বোধ হয়, বিদ্বেষ 
বশত অথবা শক্রপক্ষে পক্ষপাত-নিবন্ধান 
কিন্বা শ্র কর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া ই আপনি 
এরূপ পরুষ বাক্য বলিলেন! শকত্রপক্ষ 
কর্তৃক; প্রোৎনাহিত ন! হইয়া কোন্‌ শাস্ত্রজ্ 
পণ্ডিত ব্যক্তি, পদস্ফিত প্রভাবশালী প্রভূকে 
এরূপ পরুষ বাক্য বলিতে পারে ! 

আমি অপদ্ম। পদ্মালয়ার ন্যায়, সীতাঁকে 
বল পুর্ধবক আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে রাম- 
চন্দ্রের ভয়ে কি নিমিত্ত প্রত্যর্পণ করিব ! 
আপনি কতিপয় দিবসের মধ্যেই দেখিতে 
পাইবেন যে, রাম লক্ষণ স্থগ্রীব ও কোটি 
কোটিবানর, সকলেই নিহত হুইয়াছে। দেক- 
গণ দাঁনবগণ ও গন্ধর্ধবগণ, বাহার সহিত ছন্ব- 
যুদ্ধ করিতে সাহম করে না, সেই রাবণ, কি 
নিমিত্ত এক জন মনুষ্যকে দেখিয়া ভীত 
হইবে ! আমার ছুরতিক্রম একটি স্বাভাবিক 
দোষ বা গুণ আছে যে, আমি ছুই খণ্ডে ভগ্ন 


চ 


হইয়] যাইব, তথাপি কাহারও নিকট নত 


হইব না। ৃ ্‌ 
যদি রাঁম, ভুর্ধ্বল বাঁনরগণের সহিত 
মিলিত হুইয়। লঙ্কায় আসিয়। থাকে, তাহা 


তেই বা আপনকার বিশ্ময়ের কারগ কি! 





নি 
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কি নিমিত আপনকার এরূপ ভয় উপস্থিত 
হইল! যদি রাষ, বানর:সৈন্যে পরিরৃত 
হইয়! লঙ্কায় আলিয়া! থাকে, তাঁহ। হইলে 
আমি জাপনকার 'নিকট শপথ করিয়া 
প্রতিজ্ঞ! করিতেছি যে, তাহার! জীবন লইয়! 
প্রতিগমন করিতে পারিবে না। 

রাক্ষসর়াজ রাবণ, ক্রোধভরে এইরূপ 
বলিতেছেন দেখিয়া, রাক্ষসবীর মাল্যবান, 
লজ্জিত ও মৌনাঁবলম্বী হইয়। থাকিলেন, 
(| কোন উত্তরই করিলেন না। পরে তিনি, 
| রাণকে জরয়াশীর্ববাদ দ্বারা যথোচিত পরি- 

বদ্ধিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্বক নিজ 
(| নিষ্ষেতনে গমন করিলেন। 

অনস্তর রাক্ষমরাজ রাবণ, মন্ত্রিগণের 
সহিত অন্ত্রণা করিয়া বিবেচনা পূর্বক লঙ্কা" 
পুল্লী-রক্ষা-বিষয়ে উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিলেন। 
তিনি পূর্ব দ্বারে বহুসংখ্য-সৈন্য-সমেত 
প্রহস্তকে অবশ্থিতি করিতে আদেশ করি- 
লেন; দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্থ ও মহোদরকে 
রাখিলেন; মায়াবী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বু 
রাক্ষসে পরিবৃত হুইয়। পশ্চিম দ্বার রক্ষা 
করিতে আজ্ব। দিলেন ; এবং উত্তর দ্বারে, 
শুক ও পাঁরণকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া 
মন্ত্রিগণকে কহিলেন, আমিও স্বয়ং এই দ্বারে 
অবস্থান করিব । অনস্তর মহাবীর্ধ্য, মহাপরঁ- 
ক্রম রাক্ষদবর বিরূপাক্গকে, বহুমংখ্য রাক্ষল- 
বীরের সহিত মধ্যম গুল্মে হ্বাপন করিলেন। 

রাক্ষসরাঁজ রাবণ, কৃতান্তের বশতাপন্ন 
হইয়। লঙ্কার এই. রূপ রক্ষা-বিধাঁন পূর্বক 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। 


তেজস্বী রাধণ, এই প্রকারে উত্তমরূপে 
রক্ষ। বিধানের আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে | 
বিদায় দিলেন; এবং স্বয়ংও মন্ত্রিগণ কর্তৃক 
জয়াশীর্রবাদ দ্বারা পৃজিত অস্তঃপুরে 
প্রবিষ$ হইলেন! | 


ত্রয়োদশ অর্গ। 

পতি ঃ 

চার-্রবেশ। 
এদিকে রামচন্দ্রঃ লঙ্গমণ, ম্ুগ্রাষ পখধর্ব- | 
তনয় হনুমান, খক্ষরাজ জান্ববানঃ' রাঙা 
রাজ বিভীষণ, অঙ্গদ, মৈন্ন,. দ্বিবিদ, কুমুদ, 
শরভ, খাষভ, গন্ধমাদন, ধীমান দধিমুখ; 
স্থষেণ, তার, গয়, গবাক্ষ, গবয়, নল, নীল 
প্রভৃতি মহাবীরগণ, শক্রপুরীতে আগমন 
পূর্বক একত্র মিলিত হুইয়৷ মন্ত্রণ! করিতে 
লাগিলেন যে, এই ত রাবণ-পরিপালিত 
লঙ্কাপুরী দৃষ্ট হইতেছে। দেবগণ, অহ্রগণ, 
গন্ধবর্বগণ ও মনুষ্যগ্রণ, ইহা জয় করিতে 


সমর্থ হয়েন নাই । লোকরাবণ রাব্প, এই 


ছুর্গে অবস্থান পূর্ববক সকলেরই উপ্পর অত্যা- 
চার করিয়া আমিতেছে। এক্ষণে কিরূপে 
কার্যযসিদ্ধি হইতে পারে, 'তাহ! সকলে 
মন্ত্রণা পূর্বক নিরূপণ করা বাউক.1. 
সকলে এইরূপ বলিতৈছেন, এমত সময় 
মন্ত্রনির্ণর-কুশল, ধর্ম নিষ্ঠ, বুদ্ধিমান বিভীষণ, 


(ক্লামচন্দ্রের ছিতগাধন ও. রাবণের আঅলিষ্ট- 


সাধনের নিনিত, হেতু প্রদর্শন পূর্বক. পুক্ষ- |! 
লারখখলাখক বাক্যে কহিলেন, আমার সচিব || 
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অসীম-পরাক্রম-সম্পন্ম অনল,. হর, সম্পাঁতি 
ও প্রন, মায়! দ্বারা নিমেষ মধ্যে লহ্গা- 
পুরীতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ধার আমার 
নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহীরা 
শকুনিরূপ ধারণ পূর্ববক শক্রপুরীতে প্রবেশ 
করিয়া, রাবণ যেরূপ ছুর্গরক্ষার বিধান 
করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন। 
রাষচক্দ্র ! আমার সচিবগণ, দ্ুরাত্বা রাবণের 
যেরূপ ছুর্গরক্ষার ব্যবস্থা বলিয়াছেন, ভাহা 
প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন | বল- 
বান প্রহস্ত, প্রভূত রাক্ষল-সৈম্ভের সহিত পূর্র্ব 
দ্বার আবরণ করিয়া রহিয়াছে ; মহাবীর্ধ্য 
মহাপার্খ ও মহোঁদর দক্ষিণ দ্বারে অবস্থান 
করিতেছে; রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, পট্টিশ অসি 
ও শরাসন প্রভৃতি ধারণ পূর্ববক বু রাক্ষস- 
সৈন্যে পরিবৃত হুইয়] পশ্চিম দ্বারে অবশ্থিতি 
করিতেছে ; রাক্ষসরাজ রাবণ, শক্্রপাশি বন্ধু 
সহত্র রাক্ষসে পরিরৃত হইয়া নগরের উত্তর 
বারে অবশ্িতি করিতেছেন। তুণ অশনি ও 
শরাসনধারী বহু সৈচ্যে পরিবৰৃত বিরূপাক্ষ, 
মধ্যম গুল্পে অবস্থান করিতেছে। 

রঘুনম্দন ! আমার সচিবগণ, লঙ্কা রক্ষার 
এইরূপ ব্যরস্থা দেখিয়া এইমাত্র আমার 
নিকট প্রত্যাগত হইয়াছেন । রাক্ষসরাজের 
সৈম্তমধ্যে একসহত্স মাতঙ্গ, দশলহত্র অশ্বা- 
য়োহী, দশসহত্র রী ও এককোটি অপেক্ষাও 
অধিক পদাভি-সৈন্য রহিয়াছে । এই সমুদ্লা় 
| রাক্ষস-সৈন্য,, পরাক্রমশালী বলবান ও 


| | দিয়ত রাক্ষলত্নাজের প্রিয় ; ইহারা কখনই 


[1 সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। রাজকুমার! 


এতগ্যতীত এক এক যোধ-পুরুয়েক্ - পুষ্ঠ- 

পোষধক সহম্র সহত্র রাক্ষম আছে। 
 ক্লাক্ষনরাজ বিভীষণ, এই'াপে লঙ্কা -চুর্গ- 

রক্ষার বিবরণ কীর্তন করিয়া পরিশেষে পন্" 


পলাশ-লোচন রামচন্দ্রকে পুনবর্বার কহিলেন, ' 


রঘুনাথ ! পূর্বে রাবণ যখন. কুষেরের সহিত 
গ্রামে প্ররৃতহইয়াছিলেন, তৎকালে যষ্টি- 
লক্ষ রাক্ষস'সৈন্য সংগ্রামার্থ বহির্গত হইয়া 
ছিল) এই সমুদায় সৈন্য, পরাক্রম, শৌর্যয, 
তেজ, বল, সত্ব ও গৌরব বিষয়ে প্রায় সক- 
লেই ছুরাত্মা রাবণের সমভূল্য। বঘুবীর ! 
আপনি কিছু মনে করিবেন না; আমি আপ- 
নাকে কুপিত করিয়া দিতেছি, ভয় প্রদর্শন 
করিতেছি না; আপনি নিজ ভুজ-বীর্য্য, দ্বারা 
দেবগণকেও বিধ্বস্ত করিতে পারেন। 
আপনি এক্ষণে বহুসংখ্য মহাবীর বাঁনর- 
সৈন্যে পরিরৃত হইয়! রাঁক্ষসঙ্জেনা বিলো- 
ডন পূর্বক রাঁবণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ 
নাই। . ৃ 
মহাবীর রামচন্দ্র, বিভীষণের মুখে এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রগণকে প্রতিহত 
করিবার নিমিত কহিলেন, . বানরপ্রবীর 
নীল, বহু সহত্র মহাবী্ধ্য বাঁনরবীরে পরি” 
বৃত হইয়! প্রহস্তকে আক্রমণ করুন| বাঁলি- 
পুত্র অঙ্গদ, বিস্তীণ 'সৈন্য ' সমভিব্যাহারে 
দক্ষিণ পার্্বস্থিত মহাপার্থধ ও মহোদরের 
প্রতি ধাবমান হউন। অপ্রমেয়-বল-সম্পক্ন 
পবনন্দন হুনৃমান, বু বানরে পরিৃত ছইয়! 
পশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করুন । যে ক্ষুদ্রাশয়, 
মহাত্মা খধষিগণ . দৈত্যগণ ও দাঁনরগণের 
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অনিষফীচরণ করিয়া আমিতেছে, যে দুরাক্ম! 
বরদানে গৰ্বিত হইয়া! আছে, যে পাপাক্স! 
বলপুর্ধ্বক সমুদয় লোককে বিভ্রাসিত করিয়া 
পরিভ্রমণ করে, আমি সেই রাক্ষসরাজ 
'রাবণের বধ-সাধন বিষয়ে যত্ববান হুইব। 
আমি লক্ষণের সহিত ও সৈন্য-সমূহের 
সহিত নগরের উত্তর দ্বার পরিপীড়িত করিয়া 
যেখানে রাবণ আছে, সেই স্থানে প্রবেশ 
করিব। বানররাজ হ্গ্রীব, খক্ষরাজ জান্ব- 
বান ও রাক্ষসরাঁজ বিভীষণ, মধ্যম গুলে 
অবস্থান করুন। 
ংগ্রামন্থলে যেন কেহ মনুষ্যরূপ ধারগ 
ন1! করে ! বাঁনর-সৈন্যগণের মধ্যে সকলেই 
নিজ , সঙ্কেত রক্ষা! বিষয়ে যত্ববান হুইবে ; 
বানরবেশ থাঁকিলেই আমরা স্বজন বলিয়! 
জানিতে পারিব, ইহাই আমাদের প্রধান 
চিহ্ন । পর্দীস্ত আমি, লক্ষণ, বিভীষণ ও 
তীহাঁর অনুচর চারি জন, কেবল আমর। এই 
সাত জন ব্যতিরেকে আর সকলেই বানর- 
বেশে রাক্ষমগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। 
মহামতি রামচন্দ্র, বিভীষণকে এই কথ! 
(বলিয়া হ্থবেল-পর্বতে আরোহণ করিতে 
কৃত-সন্কল্প হইলেন। 


চতুর্দশ সর্গ। 


জুবেলারোহণ। . 
অনস্তর রামচন্দ্র, লক্ষমণের সহিত সুবেল 
পর্ধবতে আয়োহণ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়া 
মন্জজ্ঞ কৃতজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ. বিনয়াবনত মধুরত্রাধী 


রামায়ণ । 


নিশাচর বিভীয়ণকে ও বানররাজ স্গ্রীবকে 
কহিলেন, চল, আমরা বছবিধ-ধাতু-বিমগ্ডিত 


স্থবেল-পর্বতে আরোহণ করি; অদ্য রাত্রে 


আমর! সকলেই সেই স্থানে বাদ করিব। 
রাক্ষসেরা যেরপে ছুর্গ হুম্রবেশ করিয়াছে, 
তাহ! এবং রাক্ষসরাজ রাবণকেও সেই শ্ছান 
হইতে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারিব। 
যে পাপাত্সাঃ ম্বত্যুকামনায় আমার যশম্থিনী 
ভার্ধ্যা হরণ করিয়াছে, যে ছুরাত্মা, ধণ্ম সাধু- 
রৃভ ও কুল-শীলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া 
রাক্ষস-জন-হৃলভ কুটিল বুদ্ধির বশবর্তী হইয়। 
ঈদৃশ গহিত কার্ধ্য করিয়াছে, সেই পাপাত্মার 


ছি 


আলয় ও লঙ্কাপুরী এ স্থান হইতে দেখিতে ; 


পাইব। পাপাত্ব। রাবণ, যে সময় আমার 
স্বৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, সেই সময়ই 
আমার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। 
দেবরাজ যেরূপ অস্থরগণকে ধ্বংস করিয়া" 
ছিলেন, আমিও সেইরূপ সেই নীচাশয় 
রাক্ষমরাজের অপরাধে বজানল-সদৃশ দুঃসহ 
শরনিকরে সমুদায় রাক্ষস ধ্বংস করিব। এক 
ব্যক্তি কালপাশে বদ্ধ হইয়৷ পাপানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয়, পরস্ত সেই নীচাশয়ের অপ- 
রাঁধে তাহার কুল পর্ম্যস্ত সমুদ্রায় নট হুইয়! 
থাকে। ৮. এ 

মহাবীর রামচন্দ্র, ক্রোধপুর্ণহৃদয়ে রাব- 
ণের বিষয়ে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে, 
স্দর-সানু-বিভূষিত স্গবেলশপর্ববতে বাস করি- 
বার নিমিত্ত গমন -করিলেন। ভীম-বিক্রম 
লক্ষণ, সমাহিত-্ৃদয়ে স্গর শরাসন উদ্যত 


করিয়া হার পশ্চাৎ পরশ্চাৎ গন করিতে ; 





























লাগিলেন; তীহাঁদের উভয়ের পশ্চাতে 
স্গ্রীব, অমাত্যগণের সহিত বিভীষণ, এবং 
হনুমান, অঙ্গদ, মৈন্দ, ঘিবিদ, নল, নীল, গয়, 
গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাঁদন, পনস, কুমুধ, 
ধু, জান্ববান, স্বষেণ, মহাবল কেশরী, ছুর্ঘুখ, 
মহাবীর্ধ্য শতবলি, এই সমুদায় বানরধৃথ- 
পতিগণ ও অন্যান্য বেগবান বানরগণ, মহা- 
শিলা বিঘট্টিত করিতে করিতে সেই পর্বতে 
আরোহণ করিলেন । 
অনন্তর রামচন্দ্র, বাঁনরবীরগণের সহিত 
স্থবেল-পর্বতে আরোহণ করিয়া তচ্ছিখর- 
স্থিত মমতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন। 
এই সময় বায়ুলম-বেগশালী অন্যান্য বানর- 
গণ, দক্ষিণাভিমুখ হইয়! লক্ষ প্রদান করিতে 
করিতে তিনযোৌজন ভূমি ব্যাপিয়। স্থবেল- 
পর্বতে আরোহণ করিল। তাহারা গমন 
করিতে করিতে যে স্থানে রামচন্দ্র আছেন, 
সেই স্থানে উপস্থিত হইল । 
এইরূপে রামচন্দ্র ও তাহার অনুচরগ্রণ, 
অল্পকাল-মধ্যেই গিরি-শিখরে ৷ আর হইয়া 
ত্রিশুঙ্গ-শিখরস্থিত লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন। 
স্থন্দর-দর্শনা, প্রাকার-পরিবৃতা, স্ুদৃঢ়-ঘ্বার- 
বিভূষিতা এই পুরী দেখিলে বোধ হয়, যেন 
আকাশে সংলগ্ন হইয়। রহিয়াছে; ইহার 
চতুদ্দিকে ধ্বজপতাকামালা শোভা! বিস্তার 
| করিতেছে ; যন্ত্র ও উপকরণ সমুদায় চতু- 
দিকে স্সজ্জিত রহিয়াছে ; স্থানে স্থানে 
সমুন্নত ধ্বজ্পতাক1 শোতা বিস্তার করি- 
তেছে; এইপুরী কৈলাস-শিরের ন্যায় ও 


লস্কাকাণ্ড। 


| 1 শুভ্র মেঘ-সমূহের ন্যা দৃশ্যমান হইতেছে ; 
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নানারূপধারী মহাবীর্ধ্য ঘোর .রাক্ষসগণ 
ইতস্তত গমনাগমন করিতেছে । তমস্তোষ 
সদৃশ নীলবর্ণ নিশাচরগণ, প্রাকার-বড়ভীতে 
উপবেশন পূর্বক রক্ষা-কাধেযের সহায়ত! 
করিতেছে; পুর্ব্বে যে প্রাকার ছিল, তাহার 
বহির্দেশে আর একটি নৃতন সুদৃঢ় প্রাকার 
বিনির্িত হুইয়াছে। ময়ুরগণ যেরূপ মেঘ 
দর্শনে উচ্চ রব করে, বানরগণও সেইযপ 
ুদ্ধার্থী রাক্ষমগণকে দেখিয়া! মহাঁশব্দ করিতে 
আরম্ভ করিল। 

অনন্তর সূর্ধ্য অস্তমিত হইলেন; চতু- 
দিকে সন্ধ্যারাগ দৃষ্ট হইতে লাগিল পূর্ণ- 
চন্দ্রবূপ সমুজ্ছবল প্রদীপ লইয়া যামিনী 
উপস্থিত ছইলেন। সাগরমধ্যে, চন্দ্র গ্রহ ও 
নক্ষত্রগণের সহিত প্রতিবিন্বিত আঁকাশ- 
মণ্ডল দৃষ্ট হইতে লাগিল; বোঁধ হইল 
যেন, চন্দ্র গ্রহ ও তারক সমেত দ্বিতীয় 
আকাশ প্রকাশ পাইতেছে। 


পঞ্চদশ অর্গ। 
লঙ্কা-দর্শন । 

বানরবীরগণ, সেই রাত্রি হ্ববেল-পর্বতে 
অবস্থান পূর্বক লক্কাপুরীর হ্দৃশ্য সরোজ- 
রাজি-বিরাজিত বিশাল সরোবর সমুদায় 
দেখিয়া এবং লঙ্কাপুরীর শোৌভা-সম্পত্তি অব. 
লোকন করিয়া বিন্ময়াভিভূত হইলেন? 
তাহারা দেখিলেন, চতুর্দিকে চম্পক, 
অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, ন্ত- 
মাল, হিস্তাল, অর্জুন,. সর্জক, সপ্তপণ, 











৯ 
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রামায়ণ। 





তিলক, কর্ণিকার, পাটল প্রভৃতি বৃক্ষ সমু- | লাগিল । বানরবীরগণ সকলেই উচ্চ সিংহ্‌- 


দায় শোঁভ। বিস্তার করিতেছে । এই সমুদায় 
বৃক্ষ, কুহুম-সমূছে সমাচ্ছঙ্গ ও কুহ্বমিত লতা- 
| সমূহে পরিবৃত ; ইহাঁদের পল্লব সমুদ্ধায় 
রক্তবর্ণ ও স্থকোমল ; এতৎসমুদায় দর্শন 
করিলে সহসা অময়রাজের অমরাবতী বলিয়! 
ভ্রম হয়। চতুর্দিকে শাদ্বল ভূমি, নীল বন 
রাজি, প্রফুল হৃগন্ধ কুহ্থম-সমূহ, বছবিধ 
সুরম্য ফল, কিসলয়, ও মঞ্জরীজাল, সৌন্দ- 
ধ্যের পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করিতেছে । মনুষ্য- 
গণ যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া শোভমান 
হয়, এখানকার বৃক্ষ সমুদায়ও সেইরূপ 
নান! অলঙ্কারে অলঙ্কত হইয়া! শোভা পাই- 
তেছে। চৈত্রেরথের ন্যায় ও নন্দনবনের ন্যায় 
মনোহারী, সর্ববর্তৃফল-পুষ্প-বিভূষিত, ষট্‌: 
পর্দাকুলিত, এই বন, রমণীয় শোভা ধারণ 
করিয়াছে। ইহার চতুর্দিকে কোযষ্টিকগণ, 
দ্াত্যুহগণ, ময়ুরগণ, কুররগণ, সারসগণ, ভূঙ্গ- 
রাজগণ, ভ্রমরগণ ও নিত্যমত্ত বিবিধ বিহু- 
ঈমগণ কোলাহল করিতেছে । 

অনস্তর কাঁমরূপী বানরবীরগণ, , প্রহনষ্ট 
ও প্রমুদিত হৃদয়ে সেই সমুদয় বন ও উপ- 
বনে প্রধেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মহাত্মা বানরগণ যখন উপবন সমুদধায়ে 
প্রবেশ করেন, তৎকালে কুন্থম-সংসর্গ-ম্থরভি 
জ্রাণেন্্িয়-তর্পণ বায়ু, প্রবাহিত হইতে 
লাগিল ।॥ বানরবীরগ্ণণ, বিভক্ত হইয়া! এক 
এক দল এক এক স্থানে গমন. করিলেন। 
| এই মহাবুথ যখন গমন করে, তখন তাঁছা- 


ঘের চরণভরে লঙ্কাপুতী পরিপীড়িত হইতে 


নাদ দ্বার লঙ্কাপুরী কম্পিত রুরিতে লাশি- 
লেন। চতুর্দিকে অরুণবর্ণ ধুলিপটল উড্ডীন 
হইতে লাঁণিল। কতকগুলি বিক্রমশালী 
বানরযৃ্পতি, হ্থুপ্রীবের অনুমতিক্রমে . 
রাক্ষস-সেনাগণ-পরিরক্ষিত! লঙ্কাপুরীর অভি- 
মুখে গমন করিতে লাঞ্সিলেন; তাহার! 

গ্রামে সমুত্হ্ক হইয়া আস্ফোটন ও 
গর্জন করিতে করিতে লঙ্কাপুরীর বন ও 
উপবন কম্পিত করিলেন; তাহারা বৃক্ষ 
সমুদয় উৎ্পাটন পূর্বক বিহঙ্গমগণকে বিত্রা- 
দিত করিতে লাগিলেন । খক্ষগণ, সিংহগণ, 
বরাহুগণ, মহিষগণ ও শুকরগণ, সেই শব্দে 
রস্ত ও ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে 
আরম্ত করিল। 

ত্রিকুট-পর্ববতের শিখর অতীব সমুন্নত ও 

গগনস্পরশা; ইহার চতুর্দিকে মহামেঘ-সদৃশ 
বৃক্ষ সমুদায় সমাচ্ছন্ন করিয়। রহিয়াছে ; ইহার 
নিন ও উদ্ধদেশ অতীব বিস্তীর্ণ ও নিমপ্রদেশ, 
আদর্শসদৃশ সমতল ; বিহঙ্গমগণ এই স্থানের 
উদ্ধাভাগে সহসা উদ্খিত হইতে পারে না। 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্দিত এই শিখরে কোন 
ব্যক্তিই মনোঘ্ারাও উত্থিত হইতে সাহসী 
হয় না। 8 | 
রাবণ-পরিপালিত লক্কাপুরী, এই উচ্চ 
শিখরে সন্গিবিষ্ট রহিয়াছে । পাওুরবর্প-মেঘ- 
সদৃশ পুরদ্বার সমুদ্ধায় এবং সব-রজত-ষিদ্কৃ- 
ধিত অন্যান্য দ্বার সমুদায় ইহার শোভা! |! 
বিস্তায় করিতেছে । শ্রীক্ষাবসানে মেঘসমুছ্ছে | 
যেরূপ আকাশতল পরিশোভিত হয়, প্রাসাদ |. 


































ও বিমান-সমূহে লঙ্কাপুরী সেইরূপ শোভ- 
মান হইতেছে। 

এই লঙ্কাপুরী মধ্যে স্তস্ত সহ সমলঙ্কৃত 
কৈলাস'শিখরাঁকার অভ্রংলিহ রাক্ষসরাজ- 
| রাবপ-গৃহ দৃষ্ট হইতেছে । শতশত রাক্ষস- 


রূপে বানরবীরগণ, চরমাবস্থাপন্ন।, সমলঙ্কৃত। 
ুমূষ্ূ্ণ রমণীয় ন্যায় সেই অলঙ্কত1 লক্কাপুরী 
দর্শন করিয়। হাস্য করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে সহায়-সম্পন্ন লক্ষমীবান লক্গম- 
পাগ্রজ রামচন্দ্র, বাঁনরগণের সহিত মিলিত 
হইয়! রাঁবণ-পালিত লঙ্কাপুরী দর্শন করি- 
লেন। 


পপ এপ 


ষোড়শ সর্গ। 


দুতাঙদ-প্রবেশ। 

অনস্তর লক্ষ্মণ-পূর্বজ রাঁমচন্্র, বহুবিধ 
ছুর্িমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষমণকে সঘোধন 
পূর্বক সতর্কতার নিমিত্ত কহিলেন, লক্ষণ ! 
আমর! সাগর উতীর্ণ হ্্য়াছি, বহুবিধ-কল- 
স্থুশোভিত বন সমুদায়ও পার হইয়। আসি- 
| | রাছি; এক্ষণে আইস আমরা যথারীতি সৈন্য 
(সষুদা বিভাগ পূর্বক স্থানে স্থানে ব্যুহ 

| | রচন। রুরিয়া অবস্থান করি। লক্ষ্মণ! দেখ, 
|. এক্ষণে অতীব ভীষণ লোকক্ষয়কর,ভয় উপ- 
| | স্থিত; এই মুদ্ধে যে বছসংখ্য রাক্ষস-প্রবীর 


| | ত্ধিষয়ে সন্দেহ নাই।. 


লঙ্কাঁকাণ্ড। 





বীর, এই রাজভবন রক্ষা! করিতেছে । এই 


| নানর-প্রবীন্প ও গক্ষ-প্রবীর নিহত হইবে, 





লক্ষণ! এ দেখ, পরুষ বায়ু প্রধাছিত | 
ও বন্ুদ্ধরা কম্পিত হইতেছে ; পর্বত-শিখর 
কম্পমান হইয়া! ঘোরতর শব্দ সমুখ্থিত 
হইতেছে; ক্রব্যাদগণ-সদৃশ-পরুষ-ধ্বনিকারী 
কঠোর মেঘ সমুদায়, সূর্য্যপথ আবরণ পূর্বক 
মহাভয়ের সুচনা করিতেছে; র্বক্তচন্গন- 
সদৃশ পরম-দারুণ ত্রুর সন্ধ্যামেঘ, রুধির- 
বিন্দু-বিমিশ্রিত ক্রুর জল বর্ষণ করিতেছে; 
সূরয্যমগ্ডল হইতে প্রস্থলিত অশ্নিশিখ। নিপ- 
তিত হইতে দেখা যাইতেছে ; অমঙ্গল-সৃচক 
মবগপক্ষিগণ, ঘোররূপ ধারণ করিয়া কাঁতর- 
ভাবে কাতর রব করিতেছে! 

লক্ষণ! এ দেখ, প্রলয়কালের ন্যাস়্ 
চন্দ্রমগ্ুলে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ পরিধি দৃষ্ট 
হইতেছে ; এ চন্দ্র, রাত্রিকালে অমঙ্গল-সুচক 
হইয়া সম্ভাপ প্রদান করেন| লক্ষাগ ! এ 
দ্রেখ, সুর্ধ্যমগ্ডলে হুম্ব ও রুক্ষ লোহিতবর্ণ 
অমঙ্গল-সূচক পরিধি সর্বদাই লীন হইয়া 
রহিয়াছে । তিথিবদ্ধি অনুসারে নিশাকর 
গন্তব্য নক্ষত্রে গমন করেন না। লঙ্গণ ! যে 
সমুদায় লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে লোকের 
প্রলয়কাল উপস্থিত! এ দেখ, শ্ঠেন গৃধ 
ও কঙ্কপক্ষিগণ নিম্ম ক্থানে ধীরে ধীরে 
বিচরণ করিতেছে ; শিবাগণ উচ্চৈংস্বরে আম |. 
লল.সৃচনা করিয়া! দিতেছে; এই সমুদয় |. 
লক্ষণ দর্শনে বোধ হয়, শর শৃল ও খড়া 
বার! নিহত বাঁনরগণে ও রাক্ষসগণে পৃথিবী 
পরিপূর্ণ হইযে ; চতুর্দিকে মাংস ও”শোপি 
তের কর্দাম হইয়া উচিবে।: অতঞ়, আইস, 
অদ্যই - কালবিলন্ঘ না. করিয়!.. -অমু্ধায় 








& 





৩৩ 





রামারণ। 





বাঁনরগণে পরিবৃত হুইয়! রাবণ-পাঁলিত লঙ্কা 
পুরী আক্রমণ করি! 

মহাবীর মহাবল রামচন্দ্র, এই কথ! 
বলিয়! পর্ববত-শিখর হইতে অবতীর্ণ হই- 
চেন। তিনি শৈল শিখর হইতে অবতীণ 
হুইয়াই, শক্রগণের দুর্ধর্ষ ও অক্ষোভ্য নিজ 
সৈন্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । বানর- 
রাজ ন্গ্রীব, সেই অসংখ্য সৈন্যের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্যুহ রচনা করিয়া দিলেন। কালজ্ঞ 
মহাবীর রামচন্দ্রও যুদ্ধমাত্রার আদেশ.করি- 
লেন। 

অনস্তর মহাবাহু ব্বামচন্দ্র, শুভক্ষণ নিরূ- 
পণ পূর্বক বিস্তীর্ণ সৈন্য সমূহে পরিবৃত 

হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
রাঁষচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিতীষণ, 'স্থ গ্রীব, 
খক্ষরাজ জান্ঘবাঁন, হনুমান, নল, নীল, অঙ্গদ 
ও লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। তাহা" 
দের পশ্চাতে বহুযোৌজন-বিক্তীর্ণ বানর-সৈন্য 
ভূমিতল সমাচ্ছাদিত করিয়া! গমন করিতে 
লাগিল। মাতঙ্গ-সদৃশ বৃহদাকার শক্র-সংহা- 

রক বানরগণ, শতশত শৈলশূঙ্গ ও প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া গমন. করিলেন । 

অনস্তর শক্র-মংহাঁরক রামচক্জ ও লক্ষণ, 
অল্গকালমধ্যেই রাবগপুরী লঙ্কাতে উপ- 
নীত হুইলেন। তাহারা দেখিলেন, চতু- 
দিকে ধ্বজপতাকা সমুদায় শোভ| পাঁই- 
তেছে; তোরণেয় উপরি সমুন্নত পতাকা- 
মালা শোত1 বিস্তার করিতেছে। ইহার 
বিচিজ্জ প্রাকার, সঙ্গত তোরণ ও যত্ 
সমুষায়ে বিভূষিত রহিয়াছে। বানকর-সৈন্যগণ, 


এই ছুত্ধর্য লঙ্কাপুরী অবলোকন করিয়া, 
যথাস্থানে সেনা-সঙ্লিবেশ স্থাপন পূর্ববক 
অবস্থান করিল বাঁনর-সৈন্যগণ, দশযোজন 
ভূমি অধিকার করিয়া লঙ্কা অবরোঁধ পূর্ববক 
যুদ্ধের আকাঞ্ষায় মণ্ডলাকারে জবস্থান্‌, 
করিতে লাগিল । 
রামচত্্র ও লক্ষ্মণ, সশর শরাসন ধারণ 

পূর্বক, মেরু-শূঙ্গের ন্যায় সমুন্নত লঙ্কার 
উত্তর দ্বার রোধ করিয়া ব্যুহ রক্ষা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। দশরথনন্দন রামচন্দ্র, 
লঙ্কাদ্বারে উপনিবিষ্ট হইলে, দেবগন্ধবর্বগণ 
আনন্দিত ও নিশাচরগণ ব্যথিত-হৃদয় হইল। 
লক্ষণের সহিত মহাবীর রামচন্দ্রকে লঙ্কার 
প্রধান দ্বার রোধ করিতে দেখিয়! সমুদয় 
রাক্ষন বিষণ হইল; বাঁনরগ্ণ ও খক্ষগণ 
সকলে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অবস্থান করিতে 
লাঁগিল। বরুণ যেমন সাগর রক্ষা করেন, 
রাবণও সেইরূপ এই দ্বার রক্ষা করিতে- 
ছিলেন; স্থতরাঁং রামচক্স্র ব্যতিরেকে আর 
কোন ব্যক্তিই এই দ্বার রোধ করিতে সমর্থ 
নহেন| এই দ্বার সাধারণ ব্যক্তির ভয়জনক ; 
দানবগণ যেরূপ পাতাল রক্ষা করে, ভীষণ 
রাক্ষদগণও সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়! 
এই দ্বারের চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। 

_র্লামচন্দ্র দেখিলেন, সর্পগণ যেরূপ 
ভোগবতী পুরী রক্ষা করে, বিবিধাকার ভীষণ 
বহুসংখ্য রাক্ষমগণও সেইরূপ লঙ্কাপুরীয় 
চতুর্দিক রক্ষা! করিতেছে | যোধপুরুষদিগের 
বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও অভেদ্য কবচ 5 ৃ 
চ্থানে বিদ্যস্ত রহিয়াছে। | 














লঙ্কাকাণ্ড। 





৩৭ 





এদিকে বাঁনরসেনাপতি নীল, পূর্বব দ্বার 
রোধ করিয়! বানরব্যহ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন; শ্বেত-পর্ববত-রক্ষক মহাসর্পের স্থাঁয় 


মৈন্দ ও ছ্বিবিদ, তাহার সহায় হইলেন। 


অন্য দিকে যুবরাজ অঙ্গ, খাষভ গরাক্ষ গয় 
ও পনসের সহিত মিলিত হইয়। দক্ষিণ দ্বার 
রোধ করিলেন। মহাবল মহাবীর হনুমান ও 
প্রমাথী, প্রঘন ও অন্যন্য বানরবীরের সহিত 
সমবেত হইয়! পশ্চিম দ্বার আক্রমণ পূর্ববক 
ব্যহ রক্ষা করিতে লাগিলেন । বানররাজ 
স্গ্রীব, গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী বানর- 
বীরগণের সহিত একত্র হইয়! মধ্যম গুলে 
অবস্থান করিলেন | তীহাঁর নিকট বিখ্যাত- 
পরাক্রম ফট্ত্রিংশকোটি বানর অবস্থান 
করিতে লাগিল । বাঁনররাঁজ স্থগ্রীব ও রাক্ষস- 
রাজ বিভীষণ, রামচক্দ্রের আদেশ অনুসারে 
প্রত্যেক দ্বারে এক এক কোটি বানর স্থাপন 
করিলেন। রাঁমচক্দ্রের পশ্চিম দিকে মধ্যম 
গুলের নিকটে ম্থষেণ ও জান্ববাঁন বহু সৈন্যে 
পরিবৃত হইয়1 অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
তীক্ষুদংঘ্রা-সম্পন্ন শাঁদুলের ন্যায় ভীষণ 
বানর-শীর্দুলগণ, প্রন হৃদয়ে রুক্ষ ও শৈল- 
শিখর গ্রহণ পুর্ববক যুদ্ধার্থ প্রস্তত থাঁকিল। 
এই বাঁনরগরণের মধ্যে সকলেরই লাঙ্গুল উৎ- 
ক্ষিপ্ত; সকলেই দংষ্াযুধ ও নখাযুধ; সক. 
লেরই শরীর চিত্র-বিচিত্র ; সকলেরই মুখ 
বিকৃত; সকলেই, উৎসাহ-সম্পন্ন; এবং 


মকলেই দেবতার হ্যায় বলশা'লী। ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ দশ হস্তীর বল ধারণ করে ; 
| কেহ কেহ শত হস্তীর বল ধারণ করে; কেহ 





কেহ সহত্র হস্তীর বলধারণ করে। ইহারা 
সকলেই অসীম-বলবিক্রমশালী; ইহাদের 


মধ্যে কোন কোন বানরবীরের বেগ জল- | 


আোতের ন্যায়, কোন কোন বাঁনরবীরের 
বেগ বায়ুপ্রবাহের ন্যায়, অপ্রতিবার্য্য; এবং 
কোন কোন হুরিযুথপতি অপ্রমেয়-বলসম্পন্ন। 
এই মহাযুদ্ধের সময় ঈদৃশ বানরগণের ঈদৃশ 
অদ্ভুত ও বিচিত্র সমাগম হইয়াছিল ! শলভ- 
গণের উদ্যম হইলে যেরূপ হয়, বানর-সৈন্য- 
গণের সমাগমেও সেইরূপ পুথিবীতল সমা- 
চ্ছন্ন ও আকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই 
সময় এইরূপে লক্ষ লক্ষ বানর সম্গিবিষ্ট হই- 
যাছে ; লক্ষ লক্ষ বানর আগমন করিতেছে; 
লক্ষ লক্ষ মহাবল বানর, আগমন করিয়। 
লঙ্কা্ধারে উপনীত হইয়াছে ; অন্যান্য লক্ষ 
লক্ষ বানর অন্য স্থানে সন্নিবেশ গ্রহণ পূর্বক 
অবস্থান করিতেছে; দুষ্ট হইল । এইরূপে 
কোটি কোটি বানর লঙ্কা আক্রমণ করিল ; 
লঙ্কা! নগরীর চতুর্দিক, বানরসমূহে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া গেল। মহাবল বাঁনরগণ, প্রকাঁগ 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ হস্তে করিয়া লঙ্কার চতুর্দিকে 
অবস্থান করাতে লঙ্কা মধ্যে বাঁয়ুরও আর 
গমনাগমন করিবার সামর্থ্য থাকিল না । 


সাগর, বর্ধমান হইলে যেরূপ মহাশব্দ 


উখ্িত হয়, সেইরূপ বাঁনর-সৈন্য-দমূহ হইতে 
মহাঁশব্দ উখ্থিত হইতে লীগিল। দেবরাঁজের 


ন্যায় মহাবীর্ধ্য অতুল-পরাক্রম মেঘ-সদৃশ্শ . 
বানরগণ, সহুস। পুরী রোঁধ করাতে রাক্ষলগণ 
বিল্রয়াবিউ হইল। তাহারা দেখিল, লীল-. 


নীরদ-নিকর-সদৃশ পর্ববত-শিখরবৎ প্রকাণ্ড 


বি 








৩৮ 
বহু সহত্র বানরে, সমুদায় দিক আবৃত হই- 
যাছে। সমুদ্রমস্থনের সময় যেরূপ শব্দ শ্রুত 
হইয়াছিল, বজ্-নির্ধোষে যেরূপ শব্দ হয়, 
বানর-সৈন্গণেরও সেইরূপ গগনভেদী 
। মহাশব্দ দিগ্দিগন্ত গমন করিতে লাগিল ; 
এই মহাশব্দে প্রাকার তোরণ শৈল বন 
কানন প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কা প্রচলিত 
হইতে লাগিল। প্রাকারস্থিত ও অট্টালিকা" 
স্থিত রাক্ষসগণ, তাদৃশ প্রকাগ্ডাকার কপিল- 
বর্ণ বানরগণকে লঙ্কার চতুর্দিকে অবস্থান 
করিতে দেখিয়! বিম্ময়াতিভূত হইল। 
এইরূপে রামচন্দ্র, শতশত, সহজ 
সহত্র, কোটি কোটি, অর্ধবুদ অবদুদ, শঙ্কু শঙ্কু 
বানর-সমূহে লঙ্কাপুরী রোধ করিলেন। 
সৈন্যগণ যখন গমন করে, তখন তাহারা 
নীহারের ন্যায় অসংখ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
সেই সময় সূর্য্য ধুলিপটলে আবৃত হইয়া 
তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তোরণ 
প্রাকার প্রভৃতি সমেত লঙ্কাপুরী বিকম্পিত 
হইতে লাগিল । বানর-যৃথপতিগণ গর্জন 
করাতে শৈল-গুহা-সমূহে মহাপ্রতিধ্বনি 
শ্রুত হইতে আরম্ভ হইল। রাম-লক্ষমণ ও 
নবত্রীব কর্তৃক পরিরক্ষিত এই সৈন্য, দেবগণ 
দ্বানবগণ ও দেবরাজ ইন্দ্রেরও ছুষ্প্রধর্ষ। 
অনস্তর ক্রমযোগ-তত্বজ্ঞ, আনন্তর্ধ্যাভি- 
লাধী রামচন্দ্র, রাজ-ধর্থ্ম স্মরণ পূর্বক বিভী- 
যণের সম্মতি লইয়া প্রহ্ৃষ্ট শব্দায়মান বাঁনর- 
বীরগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। পরে 


| তিনি যথাসময়ে কার্য্য-নিশ্চয় করিয়া বাঁলি- 
'পুত্র যুবরাজ 





হয 





অঙ্গদকে আহ্বান পূর্ধবক | 


 ব্লামায়ণ। 





কহিলেন, সৌম্য! তুমি ভয় পরিত্যাগ 
পূর্বক অক্েশে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়] রাঁব- 
ণের নিকট গমন পূর্বক আমার বাক্যানুসারে 
বল যে, রজনীচর ! তুমি পিতীমহদত্ত.বর- 
প্রভাবে একান্ত গর্ববান্থিত হুইয়াছ; তুমি 
মোহ বশত অহঙ্কারে মত্ত হইয়। দেবগণের, 
খধিগণের, গন্ধরর্বগণের, অপ্পরোগণের, নাগ- 
গণের, যক্ষগণের ও রাজগণের যে অপকার 
করিয়াছ, তাহাতেই তোমার অহঙ্কার শত- 
গুণে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । এক্ষণে ভার্য্যা- 
হুরণে কোপিত হুইয়৷ আমি তৌমার দণডধর 
কালান্তক যম উপস্থিত হইয়াছি; আমি 
তোমার প্রতি দণ্ডবিধান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; 
আমি এক্ষণে দূরে নহি; এই লঙ্কাদ্ব।রেই 
অবস্থান করিতেছি | এক্ষণে তুমি শ্রীভ্র্ট, 
এশ্বরধ্যচ্যুত, মুমূর্ষু ও হতচেতন হুইয়। পড়ি- 
য়াছ। আমি এক্ষণে সংগ্রামস্থলে, দেবগণ, 
মহর্ষিগণ ও রাজগণ, সকলেরই বৈরনির্ষযাতন 
করিব। তুমি মায়াবলে আমাকে স্থানাস্ত- 
রিত করিয়া, ঘে বল অবলম্বন পূর্বক সীতা- 
হুরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই বল দেখাও ; 
আমি এক্ষণে নিশিত শর-নিকর দ্বার! অবনী- 
মণ্ডল রাক্ষল-শুন্য করিব; অথবা যদ্দি 
তোমার জীবনের প্রত্যাশ! থাকে, তাহা! 
হইলে তুমি সীতা -সমর্পণ পূর্বক লক্কার এবর্য্য, 
রাজ্য ও রাঁজনিংহাসন পরিত্যাথ করিয়া 
আমার চরণে শরণাপন্ন হও ; মূঢ়! ঈদৃশ 
অবস্থায় সীতাকে আমার নিকট দিয়া আঁপ- 
নার জীবন রক্ষা কর। রাক্ষসপ্রধান ধর্ম্মাতা 
ধীমান বিভীষণ, আমার নিকট.আসিয়াছেন ;. 


ঙ 





'লঙ্কাঁকাগ্ড। 


তিনি আম! কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া এই 
বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন করিবেন। তুমি 
অজিতেক্দ্রিয়, ছুউমতি ও মূর্থ-সহায়-সম্পন্ন ; 
অতঃপর আর তুমি কোন ক্রমেই অধন্মানু- 
সারে রাঁজ্যভোগ করিতে পারিবে না । 
রাক্ষস! যদি তোমার কিছুমাত্র পুরুষাভি- 
মান থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে আর্য্য- 
জনের ন্যায় সাহস-সম্পন্ন হুইয়৷ শৌর্ধ্য 
অবলম্বন পূর্ববক সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হও ; 
এরূপ করিলে তুমি আমার সায়কসমূহ 
দ্বারা নিহত প্রশান্ত ও পবিত্র হইবে, পন্দেহ 
নাই। পাষণ্ড! তুমি যদি মনের ন্যাঁয় বেগ- 
শালী পক্ষী হইয়া! পলায়ন পুর্ববক ভ্রিলৌকে 
গমন কর, তথাপি তোমাকে আমার নয়ন- 
পথে পতিত হইতেই হইবে; এবং তুমি 
আমার দৃষ্টিগৌচর লইলে যে জীবন লইয়। 
গমন করিবে, তাহা মনেও করিও ন|। 
পাপাত্মন! আমি তোমাকে যে হিতবাক্য 
বলিতেছি, তাহ শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার 
উর্ধদেছিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া লও; 
তুমি সংগ্রামে নিহত হইলে তোমার পিণু 
দিবার নিমিত তোমার বংশে যে কেহ 
জ।বিত থাকিবে, এন্সপ প্রত্যাশাঁও করিও 
না। তুমি ভাল করিয়! লক্কাপুরী দেখিয়! 
লও; কারণ এক্ষণে তোমার জীবন ছুর্লভ ; 
তোমার মৃত্যু উপস্থিত, বিবেচনা করিবে । 
তারানন্দন যুবরাজ শ্রীমান অঙ্গদ। মহা- 
বীর রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদি হইয়া 
মূর্তিমান পাবকের ন্যায় লক্ষ প্রদাৰ পুর্ববক 
আকাশপথে গমন. করিলেন। যুহূর্তকাল 
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মধ্যে তিনি রাঁবণভবনে নিপতিত হইয়া 
দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাঁবণ সচিবগণে 
পরিবৃত হইয়া! অবিচলিতভাঁবে অবস্থান 
করিতেছেন । প্রদীপ্ত-হুতাঁশন-সদৃশ বানর- 
যুখপতি কনকাঙ্গদ-ভূুষিত অঙ্গদ, রাবণের 
অদূরে নিপতিত হুইয়া দণ্ডায়মান ছইলেন। 
প্রথমত তিনি আত্মপরিচয় দিয়! পরিশেষে 
রামচত্্র যে সমুদায় কথ! বলিয়। দিয়াছিলেন, 
তৎসমুদায় ন্যুনাধিক ন! করিয়া অবিকল 
রাবণকে ও তাহার অমাত্যগণকে শ্রবণ করা- 
ইলেন, এবং কহিলেন, রাক্ষলরাজ! আমি 
বালিপুত্র অঙ্গদ ; যদ্ধি এ নাম কখন শুনিয়।, 
থাক, অথব। তোমার স্মরণ থাকে, তাহা 
হইলে অধিক পরিচয় দিতে হইবে না । আমি 
কোশলাধিপতি মহাবীর রামচন্দ্রের দৃত; 
কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্র, তোমাঁকে বলিয়া 
ছেন যে, নৃশংস! পুরুষের ন্যায় বহির্গত 
হইয়! যুদ্ধ কর; আমি তোমাকে তোমার 
অমাত্যগণকে ও তোমার পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু- 
বান্ধব গ্রভৃতিকে সংগ্রামে নিপাতিত করিব; 
তুমি নিহত হইলে ত্রিলোক নিরুদ্িগ্ন হইবে, 
সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে দেব, দানব, যক্ষ, 
গন্ধর্্, উরগ ও রাক্ষদগণের কণ্টক উদ্ধার 
করিব। আমি অনলসদৃশ সাঁয়কসমূহ ছার! 
তোমাকে নিপাতিত করিয় ভ্রিলোক নিক্ক- 
ক করিব। 

রাবণ! যদি তোমার জীবন-রক্ষার ইচ্ছা; 
থাঁকে, তাহা হইলে প্রণাম পূর্বক সংকার 
করিয়া বৈদেহীকে সমর্পণ কর ; রাজা, রান্- 
সিংহাসন ও লঙ্কার, এই্বর্ধ্য সমুদয় ছাড়িয়া 
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দাও! যদি তাহা না কর, তাহ! হইলে রাম- 

চন্দ্র এক্ষণে তোমার প্রাণসংহার করিয়। 

বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করিবেন । 
বানর:প্রবীর অঙ্গদ, এইরূপ পরুষ বাক্য 


' বলিতেছেন, এমত সময় লোকরাবণ রাবণ, 


যারপর নাই ক্রোধাভিভূত ও লোহিত-লোচন 
হইয়া সচিবগণের প্রতি পুনঃপুন আদেশ 
করিতে লাগিলেন যে, এই ছুরাত্মা বানরকে 
ধরিয়! প্রাণদণ্ড কর। ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশন- 
সদৃশ .রাক্ষসরাজের তাদৃশ আদেশ বাক্য 
শ্রবণ করিবামাঁত্র ঘোররূপ চারি জন রাক্ষস- 
প্রবীর উঠিয়া, অঙ্গদের ছুই বাহু ধরিল; 
মহাবীর যুবরাজ অঙ্গদ, রাক্ষপগণের নিকট 
নিজ বল দেখাইবার অভিপ্রায়েই তৎকালে 
স্থির থাকিয়া ধর! দ্রিলেন; তৎপরেই তিনি 
একটি লক্ষ প্রদান পূর্বক পতঙ্গের ন্যায় 
বাহুঘয়ে লন্বমান রাঁক্ষসবীর চতুষ্টয়কে 
লইয়া প্রাসাদ-শিখরাভিমুখে উৎপতিত হই- 
লেন। রাক্ষসচতুষ্টয় কিয়দ্দুর উত্থিত হুই- 
য়াই বাঁনরবীরের ছুঃসহ বেগে ভূতলে নিপ- 
তিত ও সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়িল। শ্রীমান 
অঙ্গদ, প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়। একটি পদা- 
ঘাত করিলেন, বাঁক্ষসরাজ দেখিতে দেখিতে, 
পদাহত প্রাসাদশিখর, ভগ্ন হইয়! ভীষণ রবে 
নিপতিত হইল। 

যুবরাজ অঙ্গদ, এইরূপে 'প্রাসাঁদশিখর 
ভঙ্গ করিয়া আপনার নাম শুনাইয়া কহি- 
লেন,.বানরাঁধিপতি মহাঁবল মহারাজ ্বপ্রী- 
বের জয়; দশরথতনয় .মহাঁরল রামচন্দ্র ও 
লঙ্কাধিপতি রাঁক্ষসরাজ 


লক্ষমণের জয়; 





রামায়ণ । 





ধর্দাত্বা বিভীষণের জয় ; রাবণ! তোমাকে 
গ্রামে নিপাতিত করিলেই ধর্্মশীল বিভী- 
যণ, লঙ্কার এশ্বর্য্য সমুদায় প্রাণ্ড হইবেন। 
বানরবীর অঙ্গদ এইরূপ আস্ফালন করিয়! 
পুনর্ধবার লক্ষপ্রদান পূর্বক কোঁশলাধিপতি 
মহাত্মা রামচন্দ্র ও বাঁনরাধিপতি স্থগ্রীবের 
নিকট উপশ্ছিত হইয়া সমুদায় নিবেদন 
করিলেন ; রামচন্দ্রও অঙ্গদের যুখে সমুদায় 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাঁরপর নাই বিশ্ময়াঁভি- 
ভূত হইলেন। পরে তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে লঙ্কাধিপতি রাবণ ; নিজ সমক্ষে 
প্রাসাদ ভঙ্গ দেখিয়া যারপর নাই ক্রোধাভি- 
ভূত হুইলেন। তিনি আপনার আসন্ন স্বৃত্যু 
বুঝিতে পারিয়া৷ ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন | রামচন্দ্রও শব্দায়- 
মান প্রহ্নষ্ট বহু বানরে পরিবৰৃত হইয়া শত্রু- 
ংহারের অভিলাষে. সংগ্রামে মনোনিবেশ 
করিলেন। পর্ববত-শুঙ্গ-সদৃশ মহাবল মহা- 
বীর্য্য স্ষেণ, বানররাজ সজীবের আদেশানু- 
সারে কামরূগী বহু বাঁনরে পরিবৃত হুইয়! 
প্রহষট হৃদয়ে সমুদায় দ্বার পর্য্যবেক্ষণ করিয় 
সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন পূর্বক মধ্যে মধ্যে 
রামচন্দরের নিকট উপস্থিত হইতে লাগি- 
লেন। লঙ্কাঁনিবাসী সমুদায় রাক্ষনগণ, শতশত 
অক্ষৌহিণী বানরদিগকে সাগর পার হইতে 
ও লঙ্কা রোধ করিয়া থাকিতে দেখিয়া যার- 
পর নাই বিম্ময়াভিভূত হইল। কোন কোন 
রাক্ষম ভয়ে.একাস্ত বিহ্বল হইয়া! পড়িল। 
তৎ্কালে সমরোৎসাহী কোঁন কোন রাক্ষসের | 








আনন্দের পরিসীমা থাকিল ন1। যে সকল 
রাঁক্ষদ সমর-লোলুপ্র, তাহারা যুদ্ধারথা রামর" 
দিগকে লঙ্কা রোধ পূর্বক অবস্থান করিতে 
দেখিয়া আনন্দিত হইল। কতকগুলি রাঙ্গস 
ভূতল হইতে, কতকগুলি রাঁক্ষল প্রাকার 
হইতে কাতর চিত্তে, দেখিল যে, প্রাকাঁর 
ও পরিখা'র সন্নিহিত সমুদায় ভূমিই বানর- 
সমূহে অবিরলভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং 
বানরগণে পরিব্যাপ্ত রাবণ-পাঁলিত সমুদায় 
লঙ্কাঁপুরী, তিমিরাচ্ছন্ন ঘোর রজনীর ন্ায় 
ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে। 


বানর-কোলাহল আরন্ত হইলে, রাক্ষন- 
বীরগণ, অসামান্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক 
যুগাস্ত-বায়ূর ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতে 
লাগিল। 


পাপী 


সপ্তদশ সর্গ। 
“ ঘুদ্ধারস্ড । 

এদিকে রাঁক্ষগণ .ত্রন্ত-হইয়! রাবণ- 
ভবনে গমন পূর্ববক-সলভ্রমে নিবেদন করিল, 
" মহারাজ ! রাম, বানরগণের সহিত মিলিত 
হইয়। লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছে! রাক্ষস- 
রাঁজ রাবণ, লঙ্কা-রোধের কথ শ্রবণ করিবা- 
মাত্র ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং দ্বিগুণিত 
সৈন্য সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া সমুক্নত 
প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি 
দেই স্থান-হইতে দেখিলেন, মুদ্ধা্থা অসংখ্য 
বানর, শৈল কানন ধন প্রভৃতি. সমেত সমুদয় 





লঙ্কাকাণ্ড। 


রাক্ষস-রাজধানীমধ্যে, এইরূপ মহাভীষণ 
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লঙ্কাপুরী রোধ করিয়! অবস্থাঁম করিতেছে! | 


অসংখ্য বানর-বৃন্দে, লঙ্কার সমুদায় স্ছান 
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া তিনি কিন্সপে 
সেই বানর-সৈন্য ক্ষয় করিবেন, এই চিন্তায় 
নিমগ্ন হইলেন। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়। 
ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক প্রসারিত লোচনে, 
রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বানরযুখপতিদিগকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

রাক্ষসরাজ রাবণ অবলোকন করিতে- 
ছেন, এমত সময় তীহাঁর সমক্ষেই রাঁম- 
চন্দ্রের হিত-চিকীর্ু বাঁনর'সৈম্গণ দলে 
দলে বিভক্ত হুইয়! লঙ্কায় আরোহণ করিতে 
আরম্ভ করিল। রামচক্দরের নিমিত্ত জীবন- 
পরিত্যাগেও উদ্যত, স্থবর্ণবর্ণ তাঁত্রবদন 
মহাবল বানরবীরগণ, শীল তাল শৈল 
প্রভৃতি গ্রহণ পূর্বক লঙ্কাপুরীর দিকে ধাব- 
মান হইল । তাহারা বৃক্ষ দ্বারা, পর্ববত-শিখর 
দ্বারা ও মুষ্টিপ্রহার দ্বার! দৃক়তর প্রাকার- 
শিখর ও তোরণ সমুদাঁয় বিলোড়িত করিতে 


আরম্ভ করিল। তাহার! ধুলি, পর্বত-শিখর |. 


প্রস্ৃতি দ্বারা নির্মল সলিলপুর্ণ পরিখা! পরি- 
পৃরিত করিতে প্ররৃভ হইল । এইরূপে কোন 
দলে সহত্র বানর, কোন দলে শত বানর, 


কোন দলে শতকোটি বানর যথানিয়মে 


সমবেত হইয়া লঙ্কার উপরি আরোহণ 


করিতে লাগিল। কোন কোন বানরদল, 


কৈলাস-শিখর-সদৃশ গোপুর সমুদায় প্রমথিত- 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । কোন. কোন বানরদল, 
কাঞ্চনময় তোরণ সমুদায় বিমদ্দিত করিতে, 


আরম্ভ করিল। এইরূপে মহাপর্বত-লদৃশ 


পা টি পিপিপি পপি চা 





তি 
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বৃহৎকায় বানরগণ, তর্জজন-গর্জন পূর্বক 
কখন ধাবমান হইয়!.কখন লক্ষ প্রদান করিয়া 
লঙ্কাপুরীতে গমন করিতে লাগিল । তাহার! 
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ পূর্বক বলিতে লাগিল, 
অতিবল রামচজ্দ্রের জয়, মহাবল লক্ষমণের 
জয়, রামচন্দ্র কর্তৃক পরিপালিত মহারাজ 
স্থগ্রীবের জয়! রামচন্দ্রের আশ্রিত রাক্ষস- 
রাঁজ বিভীষণের জয় ! 

কামরূপী বানরগণ সিংহনাদ পূর্বক এই- 
রূপ ঘোষণা করিতে করিতে ক্রমে সকলেই 
লঙ্কা প্রকারের নিকট উপস্থিত হইল। 
বীরবাহু, শ্থবাহু, নল প্রভৃতি বানরবীরগণ, 
এই সময় সেই প্রাকারের নিকট স্কদ্ধাবার 


সন্নিবেশিত করিলেন । কুমুদ-নামক মহাবল' 


যুখপতি, দশকোটি মহাৰল মহাত্ম! বানর- 
বীরে পরিবৃত হইয়া, পূর্বব দ্বার অবরোধ পূর্বক 
অবস্থান করিতে 'লাগিলেন। মহাবীর মহা- 
বল শতবলি, দশকোটি বানরের সহিত সম- 
বেত হুইয়! দক্ষিণ দ্বার রোঁধ করিয়! থাকি- 
লেন। তারার পিতা মহাবল স্থষেণ, ছয়- 
কোটি বানরে পরিরৃত হইয়া পশ্চিম দ্বার 
অবরোধ পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
মহাবল শ্রীমান রামচন্দ্র, লক্ষমাণ ও শ্থশ্রীব, 
উত্তর দ্বারে উপনীত হইয়। অবরোধ পূর্বক 
অবশ্থান করিলেন। ভীমদর্শন গোলাঙ্গুল 
মহারাজ গবাক্ষ, সহঅকোটি বানরে পরিবৃত 
হইয়া, রাঁমচন্দ্রের পার্খদেশে, অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । শক্র-সংহারক ধৃত, ভীষণবেগ 
দশকোঁটি খাক্ষে পরিবৃত হইয়, রামচন্ট্রের 
(নিকটে অবস্থান করিলেন ।: গয়, গরবাক্ষ, 


গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, ভীষণ-শরীর দধিমুখ, 
মহাবীর কেশরী ও পনস, এই সকল বানর- 
যুথপতিগণ সতর্কতা লহকারে ্বন্ধাবার রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । মহাবাছ্‌ বিভীষণ, গদা- 
পাশিও মৃসজ্জ হুইয়! কিন্করের ম্যায় আজ্ঞা- 
প্রতীক্ষায় রাঁমচন্জ্রের পার্থে অবস্থান করি- 
লেন। 

অনন্তর রাক্ষলরাজ রাবণ, এই সমুদায় 
দর্শন করিয়া! ক্রোধে অভিভূত'হইলেন এবং 
আজ্ঞা করিলেন, আমার যত সৈন্য আছে, 
সকলেই এককালে যুদ্ধার্থ বহির্গত হউক ; 
কাঁল-বিলম্ব ন। হয়। 

রাক্ষসরাজ রাবণ, যুদ্ধার্থ বহির্গত হুই- 
বার আজ্ঞ|! দিবামাত্র, মহাবীর রাক্ষস-সৈন্য- 
গণ প্রহষ্ হৃদয়ে মহাসাগরের মহাবেগের 
ন্যায় এককালে অবিচ্ছিন্নরূপে সর্ব দ্বার 
দিয় বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। পূর্বে 
দেবগণ ও অস্থরগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়া- 
ছিল, এই সময় রাক্ষলগণ এবং বানরগণও 
সেইরূপ পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 
আরম্ভ করিল ।-ঘোরতর রাক্ষসবীরগণ, নিজ 


নিজ গুণ-কীর্তন পূর্বক প্রদীণ্ত গদা, শৃল, 


শক্তি, পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ঘর] বাঁনর- |" 


গণকে বিনাশ করিতে আরম্ত করিল । বানর- 


গণও বৃহ্দাকার পর্বতশিখর গ্বারা, প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বারা, নখ দ্বারা ও দন্ত দ্বারা 
রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিতে লাগিল। 
কোন কোঁন ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষস, প্রাকা- 
রের উপরি অবস্থান পূর্বক ভিদ্দিপাল দ্বার! 


ও শন্ধিৎ “দ্বারা ভৃপৃষ্ঠস্থিত বামরগপকে | 
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'(বিধারিত করিতে আরম্ভ করিল। কোন ফোন 
(মহাবল বানরও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে লক্ফ" 
প্রদান পূর্ববক মুগ্রিগ্রন্থার দ্বারা, প্রাকার- 
শিখরস্ছিত রাক্ষলগণকে ভূতলে নিপাতিত 
করিল। এইরূপ রাক্ষম ও বাঁনরগণের 
অতীব অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
মাংস-শোণিত ছারা ভূমিতল কর্দমময় হইয়! 
গেল। 

এই সময় বানরসৈন্যদিগের মহানিনাদে, 
লঙ্কাস্থিত রাক্ষলগণের মহাশব্দে এবং উভয়- 
পক্ষীয় সৈন্যের আন্ফোটনশব্দ তর্জজন- 
গঙ্জন ও সিংহনাদে, বোধ হইতে লাগিল 
যেন, দুইটি মহাসাগর ছুই দিক হইতে 
আদিয়। একস্থানে সম্মিলিত হইতেছে। 

অষ্টাদশ সর্গ। 
ন্বযুদ্ধ । 

অনন্তর নহাবল বানরগণ ও রাক্ষসগণ 
মহাধুদ্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিম- 
দ্দিত করিতে লাগিল। পৌদামিনী-বিভূষিত 
মেঘের ন্যায়) বহুবিধ-আস্ত্রশত্ত্রধারী ভীষণ- 
কর্ম। ঘোররূপ রাক্ষসবীরগণঃরাঁবণের বিজয়- 
প্রত্যাশায় নহানিনাদদে আফাশতল পরি- 
পুরিত করিয়া পদভরে মহীতল বিদারিত 
করিতে করিতে সংগ্রাম ভূমিতে অবতীর্ণ 
হুইল। এই রাক্ষসগণের ষধ্যে কেহ কেহ 
কাঞ্চনময় সজ্জায় সুসজ্জিত অশে আল, 
1 কেহ, কেহ অগ্নিশিখা-সদৃশ-ধ্বজ-পতাকা- 
বিরান্সিত সূর্যয-লঙ্গিভ রথে সমার্ঢ, কেই 


কেহ বানর়েন্দ্র-প্রহারী ঘোররূপ বৃহফঘণ্ট।- 
বিভূষিত উত্তম সজ্জায় সুসজ্জিত মত মাতঙ্গে 
উপবিষ্ট ; এই সমুদায় মাতঙ্গের অঙ্গে বাণ- 
পর্ণ তুণীর সমুদায় নিবদ্ধ ক্হিম্নাছে; কোন 


কোন রাক্ষসের গাত্রে অতীব প্রভা-সম্পক্গ' 


কবচ শোভ। বিস্তার করিতেছে ।' 

রামচন্দ্রের বিজয়াতিলাধী বানরগণের 
মহতী সেনা, ছুর্দার্য রাক্ষলসেনাগণকে বছি- 
গত হইয়! ঘোরতর গর্জন করিতে দেখিয়া 
তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল | এই সময় 
রাক্ষলগণ ও বানরগণ পরস্পর ছ্ন্দবযুদ্ধ 
আরম্ভ করিল। বালিপুত্র যুবরাজ অঙ্গদ, 
রাবণভুল্য-পরাত্রম মহাতেজ। রাক্ষসবীর 
ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
প্রজঙ্ঘের সহিত দুদ্ধর্ধ সম্পাতির ন্দযুদ্ধ 
হইতে লাগিল। মহাবীর্ধ্য হনুমান, জম্মু 
মালীর সহিত নিষুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । রাব- 
ণানুজ মহাবীর বিভীষণ, মহাঁক্রোধ-নিবন্ধন 
ভীক্ষবেগ মিত্রদ্দের সহিত সমরে সঙ্গত হই- 
লেন। অনলসদৃশ মহাবল নল, রাক্ষসবীর 
তপনের সহিত যুদ্ধ'করিতে লাগিলেন। অনিল- 
সদৃশ মহাতেজ। নীল, হৃকণ-নামক রাঁক্ষস- 
বীরের সহিত সংগ্রামে প্ররৃভ হইলেন । বানর- 
রাজ স্থগ্রীব, প্রঘসের 'সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । শুভলক্ষণ লক্গবণ, বিরূপাক্ষের 
সহিত নিষুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ছুর্ধর্য অগ্নি- 
কেতু রশ্মিকেতু, সবপ্তত্ব ও যজ্জকেতু, এই চারি 
জন রাক্ষসবীর, 'রামচন্দ্রের সহিত সংশ্তাম 
করিতে লাগিল । বানরবীর মৈন্োর স্থিত 
রাক্ষলন্বীর বজ্রমুদ্তি, এবং স্থিবিদের' সহিত 











অশনিপ্রভ, ছন্বযুদ্ধে প্রবৃত হইল। তপন- 
সদৃশ-প্রতাপশালী প্রতপন, ' গল্পের সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসবীর বিছ্যুম্মালী 
আসিয়! হ্ষেণের সহিত সংগ্রাম করিতে 
প্রন্ত্ত হইল। পূর্ধ্বে নমুচির সহিত যেরূপ 
দেবরাজ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
মহাতেজ! জান্ববান, মকরাঁক্ষের সহিত, ধুম, 
কুস্তের লহিত, বানরবীর পনস, নরান্তকের 
সহিত, গবাক্ষ, দেবাস্তকের সহিত, শরভ, 
ভ্রিশিরার সহিত, যুযুত্হ কুমুদ, অকম্পনের 
সহিত, বানরশ্রেষ্ঠ খাষভ, সারণের সহিত, 
বিনত ও রস্ত, অতিকাঁয়ের সহিত, হুনুমৎ- 
পিতা। কেশরী, ধুত্রাক্ষের সহিত, বেগদর্শী, 
শুকের সহিত, গন্ধমাদন, ক্রোধ-্পরতন্ত্র মহা- 
পার্খের সহিত, এবং মহাবীর শতবলি, 
বিছ্যুজ্জিহ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে আর্ত 
করিলেন। এইরূপ অস্থান্য বহু বানর বন্থু 
রাঁক্ষসের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃভ হুইয়া- 
ছিলেন। 

রাক্ষনবীরগণ ও বাঁনরবীরগণ পরস্পর 
জয়াভিলাষী হুইয়৷ এইরূপে লোমহর্ষণ তুমুল 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বানর- 
গণ ও রাঁক্ষদগণের দেহসম্ভৃত-শোণিত-নদী 
প্রবাহিত হইতে লাঙ্সিল। তত্রত্য মৃতশরীর 
সমুদায়, কাষ্ঠমঙ্জের ন্যায় এবং কেশ সমুদায় 
শৈবালের ন্যায় পীত ও দৃষ্ট হইল ভীরু 
ভয়াবহ মহাক্টোন্র এই সংগ্রাম-ভূমিতে 
রাক্ষমগণ ও বাঁনরগণ পরস্পর জয়াভিলাধী 
হইয়! তুমুল যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিল! 
|] €দবরাঁজ শতক্রতু যেরূপ বজ্জীঘ্বাত করেন, 








রামায়খ। 





কাঞ্চন-চিত্রিত রথ, অশ্ব ও সারথিনিপাতিত 


 প্রঘস-নামক রাঁক্ষপবীর বানর-সৈম্য বিমন্দিত ||. 




































পরনৈন্য-বিদারণ মহাবীর ইন্দ্রজিৎও সেই- 
রূপ ক্রোধাভিভূত হইয়া অঙ্গদের অঙ্কে গদা- 
ঘাত করিলেন ; শ্ীমান অঙ্গদও ইন্দ্রজিতের 


করিয়! সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস 
বীর প্রজঙ্ঘ, তিনটি বাণ দ্বারা সম্পাঁতির 
শরীর বিদারিত করিল; সম্পাতিও রণভূমি 
হইতে একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উন্মুলিত করিয়া 
প্রজঙ্ঘকে আহত করিলেন । দেব-দানব-দর্প- 
হারী মহাবল মহাকায় অতিকায়, শরসমূহ 
দ্বারা রম্ত ও বিনতকে আঘাত করিলেন । 
ঘোররূপ প্রতপন, মিংহনাঁদ করিতে করিতে 
নলের প্রতি ধাবমান হইল ; মহাবীর নল, 
এরূপ এক চপেটাঘাত করিলেন যে, সে. 
চক্ষুঃগীড়ায় কিছুই দেখিতে পাইল না। 
ক্ষিপ্রহস্ত রাঁক্ষদ প্রতপন, তীক্ষ শর-নিকর 
দারা নলের শরীর ছিন্নভিন্ন করিল; নলও 
পর্বতের ন্যায় একটি মুষ্তিপ্রহার দ্বারা 
তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। 

এদিকে রথস্থিত মহাবল জান্থুমালী, 
কুদ্ধ হইয়া শক্তি দ্বারা হনুমানের বক্ষ-স্থল 
ভেদ করিল; পবনতনয় হনুমানও . এক, 
লম্ফে তাহার রথে আরোহণ করিয়া একটি 
চপেটাঘাত দ্বারা গিরি-শূঙ্গ সদৃশ তদীয় 
মস্তক বিমদ্দিত করিলেন। এদিকে মিত্রদ্ঘ, 
শর-নিকর দ্বারা বিভীষণের শরীর ছিঙ্গভিম্ক | 
করিল; বিভীষণও (ক্রাধ-পরভন্ত্র হইয়া || 
গদাপ্রহারে তাহাকে, 'মাহত করিলেন। 


করিতেছে. দেখিয়া. বানরাধিপতি... পরীর, ]. 
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করিল।. ছ্বিবিদও শর-নিকর দ্বারা ছিঙ্সভিন্র- 
দেহ হুইয়! ক্রোধাকুলিতচিতে একটি শাল: 
বক্ষ উন্যুলিত করিয়া ভন্দারা অশ্বরথ 
প্রভৃতি সমেত অশনিপ্রন্তকে বিনিপাতিত"] 
করিলেন।. এদিকে বিচ্যুম্মালী, রখারোহণ 
পূর্বক কনকভূধিত শর-নিকর দ্বার শ্বষেণকে 
ক্ষত-বিক্ষত-শরীর করিয়া পুনঃপুন সিংহমাদ 
করিতে লাগিল । বাঁনরবীর সুষেশও অবসর | 
পাইয়! তাহার রখের উপরি একটি প্রকাণ্ড 
গিরি-শুঙ্গ নিক্ষেপ করিলে রথ চূর্ণ ও ভূতলে 
প্রোথিত হইয়! গেল। ত্বরিতকর্ম1 নিশাচর- 
বীর বিছ্যন্মালী গিরি-শৃঙ্গ নিক্ষিপ্ত দেখিয়াই 
নিষেষ মধ্যে গদা হস্তে রথ হইতে লক্ষ প্রদান 
পূর্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইল। বানরাধি- 
পতি হুষেণও ক্রোধভরে একটি শিল! লয়! 
রাক্ষসবীর বিছ্যম্মালীর প্রতি ধাবমান, হুই- 
লেন। বিদ্যুন্মীলীও বানরযুখপতি হুষেণকে 
নিকটে আমিতে দেখিয়া তাহার বক্ষঃস্ছলে 
গদাঘাত করিল। বানরবীর স্থষেণ, তাদৃশ 
ঘোর গদাপ্রহার তৃণজ্ঞান করিয়! তাহার | 
বক্ষস্থলে সেই প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করি- 
লেন। নিশাচর বিহ্যন্মালী সেই শিলার 
আঘাতে নিম্পিউ-হৃদয় ও গতা্থ হইয়া 
ভূমিতলে নিপতিত হইল। 
পূর্বেবে দেবগণের নিকট যেরূপ. দৈত্যগ্থণ 
পরাজিত হইয়াছিল, :রাঁক্ষদগণ- সেইরূপ |] 
মছাঁবীর রানরগণের নিক্ষট ছন্যুদ্ধে পরত | | 
ও ভূতলশারী হইল এই সংগ্রাম-তুষিতে || 
আপবিদ্ধ খড়গ, গদা, শি, তোমর) “সায়, | | 
ভগ্ন সাংগ্রামিক রখ, নিহত মত্তমাতক্ষ/তুরঙগ। | 


একটি সপ্তপর্ণ বৃক্ষ উন্মুলিত করিয়। প্রহার 
পূর্ধবক' সিংহনীদ করিলেন । ভীমদর্শন রাক্ষস- 
বীয় বিরূপাক্ষ, নিরস্তর বাগ-বর্ষণ করিতেছে 
দেখিয়া, লক্ষ্মণ একটি বাণ দ্বারা তাহাকে 
ভূতলশায়ী করিলেন । ছুর্ধর্য রাক্ষপবীর অগ্সি- 
কেতু, রশ্মিকেতু, স্বপ্তত্ব ও যজ্ঞকেতু, শর- 
নিকর দ্বার! রাঁমচন্দের শরীর ক্ষত-বিক্ষত 
করিল ; রামচন্দ্রও জুদ্ধ হইয়া নিশিত শর- 
নিকর দ্বারা তাহাদের চারি জনের মস্তক- 
চ্ছেদন করিলেন! ছিন্নমস্তক রাক্ষসচতুষ্টয়, 
বেগে একবার উর্ধে উত্থিত হইয়ীই পশ্চাৎ 
ভূতলে নিপতিত হইল। 
এদিকে মৈন্দ, বজ্ঞযুদ্তির প্রতি একটি 
বজের ন্যায় মুগ্টিপ্রহার করিলেন, বজমুগ্তিও 
নগরীশ্থিত অট্রালিকার ন্যায় তৎক্ষণণৎ 
ভূতলে নিপতিত হুইল । সূর্য্য যেরূপ কিরণ- 
সমূহ দ্বারা মেঘকে ভেদ করেন, সেইরূপ 
রাক্ষসবীর স্থকর্ণ, সংগ্রামস্থলে নিশিত শর" 
নিকর ছারা নীলাঞ্জন-সদৃশ নীলবর্ণ নীলকে 
ভেদ করিল; পরে ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর এ স্থুকর্ণ, 
পুনর্ধবার শতশত শর-নিকর দ্বার! নীলের শরীর 
ক্ষত-বিক্ষত করিয়া হাস্য করিতে লাগিল । 
“বিষ যেক্ধপ চক্র দ্বার। দৈত্যের মন্তকচ্ছেদন 
করিয়াছিলেন, বানরবীর নীলও সেইরূপ বল- 
বান রাক্ষস স্থকর্গের একটি রথচক্র ভঙ্গ করিয়া 
তন্বারাই তাহীর মস্তক ছেদন করিপেন। 
সুকর্ণ গতান্থ হইয়া ভূলে নিপতিত. হইল। 
এদিকে রাক্ষসবীর অশনিপ্রনত, বানররাজ 
ছিবিদকে' বৃক্ষছত্তৈ যুদ্ধ করিতে দেখিয়া বজ্-. 
ৃ সনৃশ- শর-নিকর দ্বার উহার শরীর বিদ্ধ 
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রথের ভগ্নচক্র, অক্ষঃ যুগ, অঙ্কুশ, কুঠার, 
পরশ্বধ প্রসৃতি অস্ত্রশস্ত্র ও ছিরগ্ময় কবচ নিপ- 
তিত থাকাতে সেইন্ছান ঘোর-দর্শন হইয়া 
'উঠিল। খক্ষ, বানর ও রাক্ষদগণের কবন্ধ 
সমুদ্বায় উৎপতিত হইতে লাগিল। চতুর্দিকে 
গোমামুগণ, বিচন্লণ করিতে আরম্ভ করিল। 
রুধির-সমূহে পরিপত-শরীর রাক্ষসগণ+ ভীত 
ও উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিল। ঘোরতর রাক্ষপবীর- 
গণ, রণস্থলে নিহত হওয়াতে সামান্য 
রাক্ষলগণ যে মোহাভিভূত, কাতর ও ভীত 
হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ঘোরতর 
দারুণ এই মহাযুদ্ধে, গৃপ্রগণ ও গোমায়ুগণ 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। চতুর্দিক 
ভীষণ দর্শন হুইয়! উঠিল । 

বানরযৃুখপতিগণ কর্তৃক বিদার্য্যমাঁণ 
শোণিত-গন্ধ-মোহিত নিশাচরগণ, পুনর্ববার 
ক্রোধভরে সমরাভিলাষী হইয়া দণ্ডায়মান 
হইল। 


উনবিংশ সর্গ। 


দিটিছাজিততেহ 
শরবদ্ধোদ্যম । 
বানরগণও রাক্ষসগণ এইরূপে তুমুল যুদ্ধ 
করিতেছে, এমত সময় সূর্য্য অস্তগ্নমন করি- 
লেন; প্রাণসংহারিণী রাত্রি উপচ্ছিত হইল । 
এই সময় পরম্পর বিল্য়াভিলাধী, পরদ্পর 
বদ্ধবৈর মহাবীর বানরগণ ও রাক্ষসগণ, 
.] পরম দারুণ নিশাধুদ্ধ আরম্ত করিল। ভুমি |. 
(| কি রাক্ষন? এই কথ। বলিয়া বানরগণ), 


এবং তুমি কি বানর? এই. কথা বলিয়া 
রাক্ষসগণ পরম দারুণ অন্ধকার মধ্যে পর- 
স্পর প্রহার করিতে আরম্ত করিল। লেই 
অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না; কেবল ভেদ 
কর, বিদারিত কর, আইন, কি নিমিত পলা- 
য়ন করিতেছ % এইরূপ তুমুল শব্দ শ্রচত 
হইতে লাগিল। ্ববর্ণ-বিডুষণে বিভূঘিত 
কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসগণ, প্রদ্দীপ্ত-ওষধি-সমলঙ্কত 
শৈলরাজের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল! 
তাদৃশ দারুণ অন্ধকার মধ্যে অন্ধকার- 
সদৃশ খক্ষগণ ক্রোধভরে নিশাচরগণকে 
হশন ও বিদারণ পূর্বক বিচরণ করিতে 
আরম্ভ করিল। অপার তিমিররাশিতে নিমগ্ন 
মহাবীর্য্য রাক্ষমগণ, ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া 
বানর ভক্ষণ পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিল। 
বাঁনরগণ, ক্রোধভরে কখন উৎ্পতিত, কখন 
নিপতিত হইয়া, কখন মু্টিপ্রহার দ্বারা কখন 
দস্তাঘাত দ্বারা রাঁক্ষসগ্ণকে যমসদনে 
প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার৷ 
তীব্র রোষভরে পুনঃপুন লক্ষপ্রদান করিয়! 
কাঞ্চন-ভূষণ-বিভূষিত তুরগগণ ও অগ্নিশিখ।- 
সদৃশ ধ্বজ-সমূহ দন্ত বার! বিদারিত করিতে 
লাগিল। তাহার! লক্ষপ্রদান পূর্বক কখন' 
মাতঙ্গের উপরি, কখনও মাতঙ্গারূঢ় ব্যক্তির 
উপরি, কখন রথের উপরি, কখনও রখীর 
উপরি, কখন পদতির উপরি বেগে নিপ- | 
তিত হইয়। দস্ত রা ও নখ ছার! হিতে 
করিতে জার করিল।, ০ 
হা রামচন্দ্র ও লক্ষমপ, অয়িশিখা ্‌ 
সু শর-নিকর দ্বারা দৃশ্য ১৬8: ্ 


















লঙ্কা কাগু। 
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প্রধান রাক্ষলকে নিপাঁতিত করিতে 'লাগ্সি- 
লেন। তুরঙ্গখুর.. দ্বারা, ও রখনেমি ..দ্বার! 
সমুখিত সরি পরিমাণ ধুলিপটল, সৈহ্থ-লমুহ 
ও দ্বিক-সমূহ. সমাচ্ছাদিত করিল.। এইরূপ 
লোমছর্ষণ. ঘোর সংগ্রাম হইতেছে, এমত 
সময় মহাবেগবতী, লোহিত-নদী প্রবাহিত 
হইতে আরস্ত হইল | খোর কাঁমরূপী বানর 
ও রলাক্ষনদিগের শঙ্খধবণি ও বেণুধ্বনি-মিজ্িত 
ভেরী ম্বদঙ্গ ও পটহ্‌ নিনাদ* নিহত রাক্ষস- 
গণের আর্তনাদ, শঙ্ত্রধ্বনি, এবং বাহুনধ্বনি, 
তৎকালে অতীব ভীষণ হইয়া উঠিল। এই 
নিশাীযুদ্ধে, অন্ত্রশক্সরূপ-পুষ্পোপহার-স্থশো- 
ভিত, মাংস-শোণিত-কর্দমহুক্ত যুদ্ধভূমিঃ 
ছুত্প্েক্ষ্য ও ছুশ্রবেশ হইয়া পড়িল। শক্তি, 
শুল ও পরশ্বধ দ্বার নিহত বানরবীরগণে 
এবং শিলাদি দ্বার৷ নিহত পর্ববতাকার কাম- 
রূগী রাক্ষসবীরগণে, সেই রণস্থল ছুর্ধর্ষ 

হইল । হরিরাক্ষসঘাতিনী সেই ঘোর নিশ। 
সর্বব-সংহারিণী কালরান্তির ম্যায় ছুরতিক্রমা 
হইয়াছিল । 

.. অনস্তর রাক্ষসপ্নণ, সেই দারুণ অন্ধকারে 
প্রন্নউ হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রতি শর-বর্মণ 
করিতে আরম্ত করিল। ক্রোধাভিভূত রাক্ষল- 
গগ, যে সময় তর্জন-গর্জন পূর্বক রাম: 
চন্দ্রের নিকট আগমন করে, তখন মহাবেগ 
সাগরেক্ ন্যায় তাহাদিগের তুযুলধ্বনি শ্রচ্ত 
| হইতে লাগিল । রঘুবংশাবতংল রমচত্্রঃ 
এক নিমেষের মধ্যেই, ছয়টি তীক্ক শর দ্বারা 
"| ছয় জন. রাক্ষপ্পীধানকে.বিদ্ধ করিল্লেন। 

রম ঘুর পত্র, মৃহাপার্ড্ মহোদয়, মহাকার 


হজদং&, শুক ও সারণ'এই ছয় জন রাঁক্ষস- 


প্রবীর রামচন্দ্র কর্তৃক নিশিত শর দ্বারা. 
মর্স্থলে আহত হইয়! বছবিধ অস্ত্রশ্্রধারণ |. 


| পুর্ববক তাহার প্রতি ধাবমান হইল | মহাবল : 


রামচন্দ্র, কনক-চিত্রিত আশীবিষ-মটুশ শর- ৃ 
নিকর দ্বার দ্বিথিদিক সমাচ্ছাদ্িত করি-। 
লেন। তৎ্কালে যে সমুদায় রাক্ষসবীর, 
রামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থিতি করিল, তাহারা 
সকলেই পাবকাভিমুখে ধাবমান পতঙ্গের 
ন্যায় বিন হইল। | 
অনস্তর রামচন্দ্র, স্থবর্ণ-চিত্তিত আশীবিষ- 
সদৃশ শরসমূহ দ্বার সেই রাত্রিকালীন 
প্রগাঢ় অন্ধকার কিঞ্চিৎ অপসারিত করি- 
লেন। তিনি শর-নিকর ছারা, তিমিররাশি 
নিরাশ পূর্বক বাঁণপথ দৃষ্টিগোচর করিয়া 
শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শরৎ- 
কালীন রাত্রি যেরূপ খদ্যোত-সমূহে শোঁভ- 
মান হয়, সেইরূপ সেই রাত্রি, আকাশপথে 
ধাবমান, ম্বর্ণপুঙ্থ-বিভূষিত বিশিখসমূছে 
শোতা পাইতে লাগিল। এ দিকে রাক্ষসগণ 
মহাশব্দ করিতেছে, অন্য দ্রিকে বানরগণ 
ঘোরতর গর্জন করিতেছে ? হৃতরাং সেই 
ঘোর রাত্রি অতীব ঘোরতর হুইয়! উঠিল 
সেই ঘোর শব্দ সমুদায়ও বিমিশ্রিত, প্রবুদ্ধ' 
ও প্রতিধ্বনিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, ত্রিকুট-পর্ববত কন্দর দ্বারা উচ্চরষ | | 


করিতেছে । এই সময় অন্ধকার-সদৃশ মহা” | 
কায় খক্ষগণ, 
আলিঙ্গন করিয়া দংশন জিত ব্রত | 


বাক্ষসগ্গণকে বাছ ছায়া | 


করিল। 7. 
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অনস্তর রাবণপুত্র ইন্জজিতৎ ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা অঙ্গদের সৈন্য সং 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন মহাবল যুষ- 
রাজ অঙ্গদ, ক্রোধাকুলিত হইয়! পুনঃপুন 
সিংহনাদ করিতে করিতে বাহুযুগল ঘ্বার 
শিলা উত্পাটিত করিলেন। তিনি শর-সমুহু 
দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াও মহাবেগে সেই 
শিলা নিক্ষেপ পূর্বক তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিতের 
রথ ভগ্ন করিলেন। অঙ্গদ কর্তৃক হতাশ, 
হত-সারধি অতীব মায়াবী ইন্দ্রজিৎ, নিমেষ- 
মধ্যে রথ পরিত্যাগ করিয়। অন্তর্থিত হই- 
লেন। মহর্ষিগণ ও দেবগণ প্রশংসনীয় অঙ্গ- 
দের তাদৃশ কাধ্য দেখিয়া তাহাকে ও রাম- 
লক্ষমণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । সঞ্জীব 
প্রভৃতি বানরগণ ও বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎকে 
পরাজিত দেখিয়। প্রহ্ৃউ হৃদয়ে উচ্ষৈঃদ্বরে 
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। 
"এদিকে অস্ত্রশক্-বিশারদ, রণ”কর্কশ, 
পাঁপাত্মা রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, অদ্ভুত-কর্ণা- 
কারী অঙ্গর কর্তৃক সংগ্রামে পরাজিত হইয়! 
যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অন্তর্থিত 
হইয়। নিকুস্তিলায় গমন পূর্ববক ঘথাবিধানে 
অগ্নিতে হোম করিতে আরস্ত করিিলেন। তিমি 
অগিতে আহৃতি প্রদান করিতেছেন, এমত 
সময় পরিচারক রাক্ষমগণ, রক্তবর্ণ উদ্ধীষ) 
বন্ত্র ও মাল্য ধারদ« পূর্বক সঙ্মান্ত-হৃদয়ে 
মমিধ, | বিভীতক, তীক্ষ আন্তঃ দ্বক্তবন্ত্র, 
ও কৃষ্ণলৌহ-নির্দিত শ্রুব আহরণ: করিয়। 
11 দিতে লাগিল । তিনি যুদ্ধার্থ সমুত্গুক হইয়। 
1 শর, গ্রাস ও তোমন়ের উপরি কগ্নি আবীর 


করিয়া জীবিত 'কৃষ্বর্ণ ছাগের. কদেশ 
হইতে রক্ত লইয়া যখাবিধানে হোম-করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অগ্নি একবার ধূম রহিত 
হুইয়া শিখা বিস্তার পুর্বববক প্রস্থলিত হইয়! 
উঠিল; তাহাতে যে ষমুদ্দায় লক্ষণ দৃষ্ট 
হইতে লাগিল, তদ্দার! প্রকাশ হইল ঘে, 
সংগ্রামে বিজয় হইবে । অগ্নি উিত হইয়! 
তণ্তহাটক-সদৃশ দক্ষিণাবর্ত শিখা দ্বারা হুব্য 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন । অনস্তর অগ্নিমধ্য 
হইতে, কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত -ভদ্রেক জাতীয়- 
অশ্ব-চতুষয়-যুক্ত কাঁঞ্চনময় রথ উখিত হইল। 
রাক্ষমরাঁজ-তনয় শ্রীমান ইন্দ্রজিৎঃ প্রদীপ্ত- 
পাঁবক-সদৃশ-শোভা-সম্পন্ন হইয়। একবার 
অন্তর্থিত হুইলেন। অনন্তর তিনি প্রকাঁশ- 
মান হইয়! অগ্নিতে হোঁম সমাধান পূর্বক 
তর্পণ করিয়! দৈত্য দাঁনব ও রাক্ষনগণ দ্বার! 
ত্ব্তিবাঁচন করাইলেন; পরে তিনি দ্বিজাতি- 
গণের আশীর্বাদ লইয়! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্ধান- 
চর শুভ রথে আরোহণ করিলেন । এই রথে 
একাস্ত-বশীভূত অশ্ব সমুদায় নিযুক্ত আছে; 
স্থানে হ্থানে বহুবিধ অস্ত্-শক্্র, স্থানে স্থানে 
নানাপ্রকার সজ্জা সংস্থাপিত রহিয়াছে। 
রখশক্তি-সমন্থিত, তগুহাটক-সদৃশ, তেজো- |" 
রাজি-বিরাজিত, ভল্ল অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি অক্্- 
শস্্-সমলন্নত এই রখ, অতীব শোভ। বিস্তার, 
করিতে লাগিল। দৈদূর্য্'সমলন্কত, বালার্ক- 
সদৃশ, হবর্ণময় নাগ, লেই রথের কেতুব্ঘরপ 
হইয়। অসীম শোদ্কা বিস্তার করিল। ... 
 পইরূপে ইন্জজিৎ। রাক্ষস-মঞ্জ্রে তামিম” | |. 
ভাবে ব্দয়িতে হোম. করিয়] কহিলেন, অদ্য | | 

















লঙ্কাকাঁগড। 


| আমি মিথ্যা-গ্রত্রজিত বধার্থ রামচন্দ্রকে 


গ্রামে নিপাঁতিত করিয়া! পিতার মনঃ 
প্রীতিকর বিজয় তাকে প্রদান করিব। 
অদ্য আমি পৃথিবী হুগ্রীবশূন্য, বানরশুন্য 
ও রামলক্ষমণ-শুন্য করিব। 

রাঁক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, এই কথা 
বলিয়া অন্তহিত হইলেন। তিনি সংগ্রাম- 
ভূমিতে গমন পূর্বক দ্বেখিলেন, মহাবীর্ধ্য 
রামচন্দ্র ও লক্ষমণ, বানর-সৈন্যমধ্যে অবস্থান 
পূর্বক বাণবর্ষণ করিতেছেন; তখন তিনি 
আকাশগামী রথে আরূঢ় ও অদৃশ্য থাকিয়া 
রামচন্দ্র ও লক্ষমাণকে নিশিত শর-নিকর দ্বার! 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; মহাবল রামচন্দ্র ও 
লক্ষ্মণ, মহাবেগ শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত 
হইয়া আঁকাশতলে ঘোরতর শর ত্যাগ 


করিতে আরম্ভ করিলেন । আঁকাশ-মগুল” 


শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত হইল বটে, কিন্ত 
একটিও শর, মহাস্থর-সদৃশ ইন্দ্রজিশুকে 
্পর্শ করিতে পারিল না। মায়াবল-সমন্থিত 
মহাবীর ইন্দ্রজিত, মায়াবলে চতুর্দিকে অন্ধ- 
কাঁর বিস্তার করিলেন। নীহার ও অন্ধকারে 
সমুদায় দ্রিক এরূপ সমাচ্ছাদ্দিত হুইল যে, 
"| কোথাও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ইন্দর- 
জিৎ আকাশতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন, 
কিন্তুর্ভীহার জ্যাতল-নিরধোষ বারথনেমিধ্বনি 
কিছুই শ্রবণ কর! গেল না; তিনিও কোথা 
হইতে বাণবর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাও দৃষ্ট 
হইল না।- মেখাচ্ছন্প অন্ধকার রজবীতে 
| উপশিলাবৃ্টি হয়, মহাবাছ ইন 





পু জিত সেইরূপ নিরন্তর বাঁণ-সমূহ ঈর্ 
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৪৯. 


করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্ন্ধ হইয়। লব্ধ- 
বর-প্রতভাবে সূর্ধ্য-সদৃশ ঘোরতর শরসমূহ.. 
দ্বার সংগ্রামস্থলে রামচন্দ্র ও লক্ষণের শরীর 
তেদ করিতে আরম্ভ করিলেন 1. পর্বতে 
যেরূপ বৃষ্টিধারা নিপতিত হয়, সেইরূপ ।' 
গীত্রে বাণ-সযূহ নিপতিত হওয়াতে নর- 
সিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, আকাশ লক্ষ্য 
করিয়া হেমপুঙ্থ-বিভূষিত তীক্ষ শর-সমুহ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । কঙ্কপত্র- 
বিভূষিত শতনহুত্র শর, আকাশতলে শক্রকে 
না পাইয়। ভূতলেই নিপতিত হইতে 
লাঁগিল। রাবণতনয় মায়াবী ইন্দ্রজিও, অন্ত- | 
হিত থাকিয়া হাস্য করিতে করিতে শর- 
সমুহ দ্বার রাঁমলক্ষাণকে অতিষাত্র নিপী- 
ডিত করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষণ যারপর 
নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়! ভ্বলনসদৃশ প্রস্বলিত 
স্থৃতীক্ষ বহুবিধ ভল্প ছার! বহুসংখ্য বাণ ছেদন | | 
করিলেন। 

অন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, যে দির 
হইতে স্থৃতীক্ষ বাণ আমিতেছে দেখিলেন, 
সেই দিকেই বাণ-বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই 
লেন। মহাবল ইন্দ্রজিংও এক দিক হইতে 
অন্য দিক, অন্য দিক হইতে অপর দিক | 
গমন পূর্ববক লঘুহস্ততা-নিবন্ধন তীক্ষ শর: | 
দারা রামলক্ষণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। |. 
মহাত্বা দশরথতনয় রামচন্দ্র, কুন্সপুক্থ-রিভূ- |. 
ধিত শর-সমূহে পুনঃপুন বিদ্ধ হইয়। শোশিত- | 
প্লাবিত'শরীর ও বন্ধুজীব-কুহ্বমমালার. ন্যায় 
রক্তবর্ণ হইস্ষ। উঠিলেন। গাঢ় মেঘ, হইলে 
যেরূপ দূর্ধ্য লক্ষিত হয় না, রাঁমলক্ষাণও 
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৫০ রামায়ণ। 

সেইরূপ ইন্দ্রজিতের গতি, রূপ ও.ধনুর ূ 
শব্দ কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন ন। বিংশ সর্গ। 
যে সধুদায় বানর, রামচক্দ্রের নিমিত্ত পরা- মি 
ক্রম প্রকাশ করিতেছিল, তাহার! শরবিদ্ধ, : গর-বন্ধ। 


| নিহত ও গতান্থ হইয়! ভূভলে শয়ন করিল। 


এই সময় লক্ষ্মণ, ক্রোধাভিভূত হইয়! 
রামচন্দ্রকে কহিলেন, আধ্য ! এক্ষণে আর 
উপায় নাই; আজ্ঞা! করুন, সমুদায় রাক্ষন 
বিনাশের নিমিত্ত ব্রহ্গান্ত্র প্রয়োগ করি। 
অনস্তর রামচন্দ্র, শুভ লক্ষণ লক্ষমণকে কহি- 
লেন, এক জন রাক্ষসের নিমিত্ত, পৃথিবীর 
সমুদায় রাক্ষস নিশ্দুল করা উচিত হইতেছে 
না; বিশেষত যাহার! যুদ্ধ করিতেছে না, 
যাহার। আমাদিগের ভয়ে গুগুভাবে আছে, 
যাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছে, ও যাহারা সংগ্রাম হইতে পলা- 
য়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে বিনাশ করা 
তোমার কর্তব্য নহে | এক্ষণে যাহাতে 
এই মায়াবী রাক্ষদ নিহত হয়, তদ্বিষয়ে যত্তব- 
বান হইতেছি। আমি কামগামী মহাবেগ 
বাঁনরযৃখপতিগণের প্রতি আদেশ করিতেছি, 
তাহারাঁই মাঁয়াবলে গ্রতিচ্ছন্ন অস্তর্থিত 
ক্ষুদ্রাশয় মায়াবী রাঁক্ষসকে অনুসন্ধান.করিয়! 
ভূতলে নিপাতিত করিবে। 

রাক্ষসরাজ-তনয় দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ, যখন 
প্রকীশরূপে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা রামলক্ষমণকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন 
মায়! বিস্তার পূর্বক তাহাদিগকে নাগপাশে 
বন্ধন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। 


শপ পপ 


অনস্তর প্রতীপবান, অতিধল রাজকুমার 
রামচন্দ্র ইন্দ্রজিৎ কোথা হইতে অুদ্ধ 
করিতেছেন অনুসন্ধানের নিমিত্ত দশ জন 
বানরযৃথপতির প্রতি আদেশ করিলেন। 
স্বষেণের বন্ধু ছুই জন, প্লবগপ্রধান নীল, 
মহাবাহু আঙ্গদ; তরম্বী শরভ, দ্বিবিদ, 
মহাঁবল মহাবীর প্রস্থ, হনুমান, খাষভ ও 
খষভক্ষন্ধ, এই দশ জন বানরযুথপতি, রাঁম- 
চন্দ্রের আজ্ঞানুসারে প্রন হৃদয়ে দশ দিক 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
উদ্যত করিয়৷ আকাশমার্গে বিচরণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অক্ত্রবিদ্যা-বিশারদ রাঁবণ- 
তনয় ইন্দ্রজিৎ, মহাবেগ বাণসমূহ দ্বার] ও 
দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বার! যৃথপতিদ্দিগের বেগ 
প্রতিহত করিতে লাগিলেন । গাঢ় অন্ধকারে 
যেরূপ দিবাকর দৃষ্ট হয় না, ভীমবেগ বানর- 
যুখপতিগণও সেইরূপ সেই অদ্ধকাঁরে কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না; প্রত্যুত তাহারা 
নিশিত শর-নিকর দ্বার? আহুত হইতে লাগি- 
লেন। 'এইরূপে বানরবীরগণ, অস্ত্রপ্রয়োগ- 
কুশল ইন্দ্রজিৎকর্তৃক বাণবেগে নিধূতি হইয়! 
মহীতলে নিপতিত হইলেন 1 . . রঃ 

অনস্তর শক্র-সংহারক রাঁবণতনয়, পুন 
ব্বার নৃতীক্ষ, শরসমূহ'ছ্বার! মহাবেগে রাম 
লক্ষমণকে .পুরঃপুন বিদ্ধ করিতে. লাগিলেন । 
জুদ্ধ -ইন্দ্রজিতের শরসমূহে .. রাঁঘলক্ষাণের 








শরীর সমাচ্ছন্ন হইল। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক 
প্রযুক্ত নাগনমুহই শররূপ ধারণ করিয়া 
রামলক্ষাণের শরীর পরিব্যাণ্ড করিল; 
তিলার্ধমাত্র হ্থানও অক্ষত থাঁকিল না। 
তাহাদের উভয়ের শরীর হইতে অবিরত 
রক্তধারা! নিপতিত হইতে লাগিল; তৎ- 
কালে তাহারা কুহ্থমিত কিংশুক-বৃক্ষের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

অনন্তর রক্তান্তলোচন, নীলাঁঞ্জন-সদৃশ 
রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিত, অন্তর্থিত থাকিয়াই রাম- 
লক্ষণকে কহিলেন, আমি যখন অআন্তহিতি 
থাকিয়! যুদ্ধ করি, তখন দেবরাজ ইন্দ্রও 
আমাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। 
ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই পুনর্ববার নিশিত 
শর-নিকর দ্বার! ধর্মমজ্ঞ রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। অন- 
স্তর তিনি পুনর্ববার রোৌষভরে শর-বিদ্ধ রাঁম- 
লক্ষমণকে কহিলেন, এই তোমাদের উভয় 
ভ্রাতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। ভিন্না- 
গ্রনচয়-্যাম ইন্দ্রজিৎ, এই কথ! বলিয়া 
| | পুনর্বার শরাদন আদ্ফালন পুর্ববক ঘোরতর 
| শর-নিকপ্ন পরিত্যাগ করিতে লাশিলেন। 
তিনি মর্শজ্ঞতা-নিবন্ধন, রামলক্ষাণের মর্শ- 
স্থলে পুনঃপুন বাণ প্রোথিত করিয়। সিংহলাদ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে পুনর্ধবার 
ভিনি যোষ-পরতন্ত্র হইয়! শরজালে সমাঁ- 
চ্ছাদিত রামলক্ষাণরে কহিলেন, এই তোমা 
 দিগকে 'ঘমালয়ে প্রেরণ করিতেছি । রাষ- 
| চল ও লক্ষণ, উভয় ভ্রাতা শরবদ্ধে বন্ধ 











লঙ্কাকাও। 
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হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে এরূপ হুইয়া'পড়িলেন 
যে, কোন দিকে আর দৃষ্টি করিবার সামর্থ্য 
থাকিল না! তাহাদদিগের সর্ববাহগ শর-সমূহ 
দ্বারা বিদ্ধ ও সর্বাঙ্গে শরশল্য প্রবিউ হইল। 
তাহারা ততকালে রজ্ুযুক্ত ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় | 
দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। 

অনস্তর মহাধনুর্ধারী জগৎ্পতি রামচন্দ্র 
ও লক্ষ্মণ, মর্মরভেদী সমুজ্ঘল সায়কসমূহে 
প্রগাড়িত হুইয়া ভূতলে নিপতিত হুইলেন। 
বীরশয্যায় শয়ান রুধিরাক্ত মহাবীর রামচন্দ্র 
ও লক্ষ্মণ, শরসমূহে সর্ববাঙ্গে পরিবেষ্টিত 
হইয়া নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। ভাহা- 
দের উভয়ের শরীরের মধ্যে যাহ! বাণ ছার! 
বিদ্ধ হয় নাই, যাহা বিদারিত হয় নাই, ও. 
যাহ! ধ্বস্ত হয় নাই, এরূপ এক অঙ্গুলিমা ত্রও 
স্থান ছিল না। ভূতলে নিপতিত মহাবাছু 
রামচন্দ্র ও লক্ষণের শরীর, শর-নিকরে 
সমাচ্ছাদিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, শলভসমূহে পরিব্যাণ্ত হইয়াছে। 
কামরূগী রাক্ষলবীর ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক বিদ্ধ" 
শরীর রামচন্দ্র ও লক্ষষণের শরীর হইতে 
জল-নিআ্রাবী প্রত্রবণের ন্যায় রুধির ধার! 
নিঃহ্থত হইতে লাগিল। যিনি পূর্বে ক্রোধ- 
ভরে ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই 
ইন্্রজিতের, অধোগামী হৃবর্ণ-পুঙ্থ-বিভূষিত 
বাণনমূহে, নালীকসমুহে, নারাচসমূছে, 1 | 
ভল্লসমূহে, বিকর্শিসমূহে, বিপাঠপমূছে, বগস- 
দস্তসমূহে, সিংহদব্রসমূুহে, ও ক্ষুরসমূহে 
নিরস্তর-বিদ্ধ রামচন্দ্র, দিধ্য কাঁ্শপুক হত্তে 
লইয়া প্রথমত্ত নিপতিত : হইয়াছিলেন,, 
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পণ্চাৎ লক্ষমণও নিহত হইয়া সংগ্রাষ- 
ভূমিতে শয়ন করিলেন। | 
রামচন্দ্র যখন দেখিলেন, পুরুষাঁসংহ 
লক্ষণের যুদ্তি পরিধ্স্ত হইয়াছে, তাহার 
স্থবর্ণময় শরীর শিখিল হইয়! পড়িয়াছে, 
তিনি শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন 
আর ভীহার জীবনের আশ! থাকিল ন1। 





একবিংশ সর্গ। 


স্পই৫াসত 


শরবন্ধানিবেদন । 


অন্তর বাঁনরবীরগণ, আকাশ পৃথিবী 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ববক পরিশেষে দেখি- 
লেন, রামচন্দ্র ও লক্মমণ, শরসমূহে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া! নিপতিত হইয়াছেন। এদিকে স্থগ্রীব 
ও বিভীষণ যখন দেখিলেন যে, রাক্ষসবীর 
ইন্দ্রজিৎ কৃতকাধ্য হইয়াছেন ও মেঘসমৃহ 
উপরত হইয়াছে, তখন ভীহারা রামচক্দ্রের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। নীল, দ্বিবিদ 
মৈন্দ, হুষেণ) কুমুদ, 'অঙ্গদ ও হনুমান, এই 
সমুদ্দায় বানরবীরও সেই শ্ছানে আগমন 
করিলেন। তাঁহার! দেখিলেন, রামচন্দ্র ও 
লক্ষমণের শরীর শোণিতে পরিপ্ুত হইয়াছে ; 
ভাহারা নিশ্চেষ্ট হুইয়! রছিয়াছেন; মন্দ 
মন্দ নিশ্বাস বহিতেছে? ডীহারা শর-শধ্যায় 


শয়ানও শরজালে আহত এাহাদের মুদ্রায় 
| পরাক্রম নষ্ট হইয়াছে, নয়নে বাম্প-বিপ 


তিত হইতেছে ; মুখপতিগণ, চতুর্দিকে উপ. 


|| বিট আছেন। বিভীষণ ও বানরঘুখপত্তিগণ, ' 


রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে ঈদৃশ শর-পধ্যায় 
নিপতিত দেখিয়া! ব্যখিত-হৃদয় হইলেন। 
বানরবীরগণ আকাশ ও সথুদায় দিক নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরন্ত মায়াচ্ছঙ্গ ইন্দর- 
জিৎকে দেখিতে পাঁইলেন না। রাক্ষসবীর় 
বিভীষণ, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মায়া- 
বলে দেখিলেন, তাহার ভ্রাভুষ্পুত্রে, মায়া 
দ্বার! প্রতিচ্ছন্ন হুইয়1 অবস্থান করিতেছেন। 
গ্রামে ছুর্দর্ষ প্রতিদ্ন্বরহিত মহাবীর 
ইন্দ্রজিতকে বরপ্রভাবে অস্তহিতি দেখিয়! 
বিভীষণ বিষণ হইলেন। 
এদিকে মহাকায় ইন্দ্রজিৎ, তাঁদৃশ দু্ষর- 
কার্য্য সম্পাদন পূর্বক পরম-প্রীত হৃদয়ে 
সমুদায় রাক্ষমকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন, 
যিনি সংগ্রামস্থলে খর ও দূষণকে নিপাতিত 
করিয়াছেন, সেই বীর রাম ও লক্ষ্মণ, আমার 
বাণে নিপাতিত হইলেন। যদ্ধি সমুদ্বায় দেব- 
গণ, খষিগণ ও অন্থরগণ মিলিত হুইয় 
আগমন করেন, তথাপি তাহারাও আমার 
এই শরবন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হইবেন 
না। যে রামের নিমিত্ত আমার পিতা 
শোঁকার্ড ও একাস্ত-কাতর হইয়া! নিরস্তর 
চিন্তা করিতেছেন, যাহার নিমিত্ত আমার |. 
পিতা, গাত্র দ্বারা শঘ্যা স্পর্শ না করিয়া! 
জাগ্রদবস্থাতেই যামিনী' যাপন করেল). 
ধাহার নিমিত্ত এই সমুদয় লঙ্কাপুরী বর্ষা- |: 
কুলিত নদীর ন্যায় পমাকুলিত হইয়াছে, সক" |. 
লের অনিষ্টকারী সমুদয় অনর্থের যূল লেই |. 
রাম ও লক্ষ্য, অদ্য আমার হাতে নিহত |. 
হইলেন 4 আমার শর-নিকয়ে বাঁগরগ্, | 
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লঙ্কাকাণড। 
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শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিরুদ্যোগ ই 
পড়িয়াছে। 

রাক্ষমবীর ইন্দ্রজিৎ, পাঁরিপার্থিক রাক্ষস- 
গ্রণকে এই কথ! বলিয়া বানরযুখপতিদ্দিগ- 
কেও বাণ-বর্ষণ দ্বারা বিমর্দিত করিতে লাগি- 
লেন। তিনি লব্ধবর-প্রভাবে ঘোরতর শর- 
নিকর দ্বারা বানরযৃখপতিগণের সর্ধগাত্র ও 
মর্ঘস্থছল দুঢ় বিদারণ পূর্বক তীহা্দিগকে ও 
শরবন্ধনে মোহিত করিয়া! ভূর্তলে নিপাতিত 
করিলেন । তিনি বাণ দ্বারা বানরযৃখপতি- 
গণকে পরিমর্দন পুর্ববক বানরগণকে বিত্রা- 
সিত করিয়া উচ্চৈঃম্বরে হাস্য করিতে লাগি- 
লেন এবং কহিলেন, রাক্ষসগণ ! সকলে 
শ্রবণ কর; আমি খোরতর শরবদ্ধন দ্বার! 
রাম ও লক্ষণকে বদ্ধ ও নিপাতিত করি- 
যাছি; আর তোমাদের কোন শঙ্ক। নাই! 

কুটযোধী রাক্ষসগণ, এই কথা শ্রবণ 
করিয়। বিন্ময়াভিভূত ও পরিতুষ্ট হইল। 
তাহার! বর্ধাকালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর 
গজ্জন করিতে লাগিল । রামচন্দ্র হত হইয়া- 
ছেন জানিয়া, তাহার! ইন্দ্রজিতের প্রশংস! 
করিতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, 
নিরুৎসাহ ও নিস্পন্দ হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে 
পতিত আছেন দেখিয়া রাক্ষসগণ, মনে 
করিল যে, তাহারা এককালেই নিহত 


4 হইয়াছেন। 


অনস্তর সর্বব-বিজয়ী ছু্ধর্য ইন্দ্রজিৎ, 
সমুদায় রাক্ষমগণকে আনন্দিত করিয়া লঙ্কা - 
পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বানর- 
বাজ জুগ্রাব যখন দেখিলেন 88858558551 রামলক্গ্মণের 


সর্বব-শরীর সায়ক-নমূহে বিদ্ধ হুইল্নাছে, 
তখন তাহার মহাভয় উপস্থিত হইল । 
তিনি ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া! রোঙন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর রাক্ষমবর 
বিভীষণ, স্তুগ্রীবকে বাম্প-পর্ধ্যাকুল- -লোচন, 
দ্রীনভাবাপন্ন ও পরিত্রস্ত দেখিয়া সাস্ত্বনা | 
রে কহিলেন, বানররাজ ! ভীত হইবেন 
; বাম্প নিগৃহীত করুন ; সংগ্রামে সচরা- 
চর ডে হইয়৷ থাকে । সংগ্রাম করিতে 
গেলে, জয়-পরাজয় উভয় ঘটনারই সম্ভাবন! । 
বানরবীর ! যদি আমাদের অদৃষ্ট ভাল হয়, 
তাহ! হইলে এই রামচন্দ্র ও লক্মণের মোহ 
অপনীত হইবে ; এক্ষণে আপনি, আপনাকে 
ও আমাকে স্থির করুন। ধাহার। সত্যধর্শে 
অনুরক্ত, তীহাদিগের মুত্যুভয় নাই । বানর 
বীর! রামচন্দ্র মোহাভিভূত হইয়াছেন ; 
ইহার প্রতি স্বত্যুভয় করিবেন না; বীরগণের 
এরূপ ঘটন। সচরাচরই ঘটিয়া থাকে। 
মহাবীর বিভীষণ এই কথা বলিয়া, জল- 
ক্রিন্ন স্থশীতল হস্ত দ্বার হ্বগ্রীবের নয়নছয় 
পরিমাঞ্জিত করিলেন। পরে অসন্ত্ীস্ত-হৃদয়ে 
যথাসময়ে কহিলেন, কপিরাজ! এক্ষণে 
কাতর হইবার সময় নহে; অসময়ে অতি্সেহ 
প্রকাশ কর! বিপদেরই মূল; অতএব এক্ষণে 
সর্ববকার্ধ্য-নাশের মূল কাতরত। পরিত্যাগ 
করিয়! যাহাতে রামচন্দ্র ও সৈন্যগণের মঙ্গল 
হয়, তাহার উপায় চিন্তা! করুন। যে পর্য্যস্ত 
রামচন্দ্র ও লক্ষণের মোহাপনয়ন, ন! হয়, 
সে পর্য্যস্ত ইঞ্াদের রক্ষ। বিষয়ে যত্ববান 
হউন | পরে রামলক্ষাণ সংঞ্ঞা লাভ করিয়। 
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আপনকার ভয় বিদুরিত করিবেন। নিচ 
কোন অনিষ্ট হুইবে না, ইহীর ম্ৃত্যুভয়ও 
নাই। ইহার যে মুখশ্ী দৃষ্ট হইতেছে, 
তাহ! হতজীবন ব্যক্তির পক্ষে ন্ুুর্লভ | 
বানররাজ ! এক্ষণে আপনি আপনাকে 
আশ্বাস প্রদান করুন এবং আমার প্রতি 
আজ্ঞা দিউন, আমি সমুদায় সৈন্য পুনর্ববার 
স্থশৃঙ্খল করিতেছি । এই সমুদায় বানরগণ, 
ভীত হইয়! ত্রাসোৎফুল্প নয়নে পরস্পর কাণা- 
কাণি করিতেছে ! আমি যদি এক্ষণে সৈন্য- 
গণের নিকট ধাবমান হই, তাহা হইলে 
সর্প যেরূপ নির্মোক পরিত্যাগ করে, 
আমাকে দেখিয়া তাঁহারাও সেইরূপ 
আনন্দিত হুইয়। ভয় পরিত্যাগ করিবে। 
রাক্ষসবীর বিভীষণ) এইবূপ স্থগ্রীবের 
নিকট রামচন্দ্র-বিষয়ক শ্সিগ্ধ বাক্য বলিয়া 
নচিব-চতুষ্টয়ের সহিত পলায়িত নৈন্যসমূহ 
পুনঃসংস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, বানরগণ ! এক্ষণে 
তোমর! ভয় করিও না, ভয় করিও না; 
ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক অবস্থান কর; স্থুগ্রীব, 
রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন। 
এদিকে দিবাকর যেরূপ মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়েন, মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ 
হতাবশিষ্ট সমুদায়-রাক্ষল-সৈন্য সমভিব্যা- 
হারে লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি 
রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
প্রিষ্বচনে কহিলেন, পিত ! রাম ও লক্ষ্মণ 
২গ্রামে নিহত হইয়াছে । লঙ্কাধিপতি 
রাবণ, রামলক্ষষমণের নিধন-বার্ড। শ্রবণ 
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রামায়ণ । 


ভিত তক্ষণাৎ প্রহৃষ হৃদয়ে আসন 
হইতে উৎপতিত হইলেন এবং সমুদায় 
রাক্ষলগণের সমক্ষেই তাহাকে আলিঙ্গন 
পূর্বক মস্তকে আত্রাণ করিয়া! পরিতুষ্ট 
হৃদয়ে সমুদায় বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন । ইন্দ্রজিৎও পিতার নিকট সমুদায় 
বৃতাস্ত, আনুপূর্ববিক বলিতে লাগিলেন । 

লঙ্কাঁধিপতি রাবণ, পুত্রের মুখে সমুদাঁয় 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়। রামচক্দ্র-জনিত মনোব্যথ। 
বিদ্ুরিত করিলেন । তৎকালে তাঁহার শরীরে 
আর আহ্লাদ ধরিল না। তিনি হর্ভরে 
পুনঃপুন পুত্রের প্রশংদ! করিতে লাগিলেন । 

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, কৃতকার্য হইয়। 
লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলে বানরবীরগণ, 
রামলক্ষমণকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। হনুমান, অঙ্গদ, নল, নীল, গয়, 
গবাক্ষ, দুষেণ, কুমুদ; পনম, সানুপ্রস্থ, জান্ব- 
বাঁন, খষভ, রম্ত, শতবলি, পৃথু, ক্রথন, মহা- 
তেজা মহাবল সম্পাতি, ভীষণ-পরাক্রম 
এই সমস্ত মহাত্মা বানর, সৈন্য-সমূহ দ্বারা 
ব্যুহ রচন৷ করিয়! বৃক্ষ ও প্রস্তর গ্রহণ পূর্বক 
উর্ধ, অধঃঃ পাশ্বও সমুদায় দিক নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন ; একটি তৃণ নড়িলেও 
তাহারা মনে করিলেন, এই বুঝি রাক্ষম 
আমিয়৷ উপস্থিত হইল । 

এদিকে রাবণ, পরম-প্রীত হৃদয়ে কৃত- 


কর্দ্দা পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিলেন। | 


মায়াবী ইন্দ্রজিৎ নিজগূহে গমন করিলে, 


 লোকরাবণ রাবণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 


দেবগণও. যে কার্ধ্য করিতে না পারেন, 








লঙ্কাকাণ্ড। 


আমার ইন্দ্রজিত অদ্য সেই শৃছুকষর কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিয়াছেন! সীতা এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়! কাতর হুইয়া হয় ত জীবন পরিত্যাগ 
করিবে; অথব। স্ত্রীন্বভাব-স্থুলভ- চাঁপল্যে 
মোহিতা ও অবশ! হইয়া এক্ষণে আমার 
বশতাপন্না হইবে । আমি এবিষয়ে যে একটি 
উপায় চিন্ত। করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিলে 
যে সমুদায় রাক্ষলী আমার বশবর্তিনী হইয়া 
সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা আছে, তাহার! 
যারপর নাই আনন্দিত হইবে । এই ভাবিয়া 
রাক্ষনরাজ দশানন, রাঁক্ষসী-প্রধানা! অভি- 
প্রেত-সাধিকা পরমভক্ত! বৃদ্ধ! রাক্ষসী ত্রিজ- 
টাকে আহ্বান করিলেন ; ভ্রিজটাও রাজাজ্ঞা- 
ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইল । রাক্ষসরাজ 
তাহাকে কহিলেন, ভ্রিজটে ! তুমি বৈদেহীর 
নিকট বল, আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ, রাম- 
লক্ষণকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি সীতাঁকে 
পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া রাঁমলক্ষমণের 
স্ৃত-শরীর দেখাইয়া আন। সীতা, যাহার 
আশ্রয়ে গর্বিবিত হইয়! আমাকে গ্রহণ করি- 
তেছে না, তাহার সেই ভর্তা অনুজ-লক্ষমণের 
সহিত সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। এক্ষণে 


'। মৈথিলী, নিঃশস্ক নিরুদ্দিগ্ন ও নিরপেক্ষ হৃদয়ে 


টি ্ সাপে 


চি! 


সর্ববাভরণ-ভূষিত। 'হইয়া আমাকে ভজনা 
করিবে । অদ্য সীতা যখন দেখিবে যে,সে কাল- 
বশত রামচন্দ্র-বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, তখন 


সে আমারই বশবর্তিনী হইবে, সন্দেহ নাই । 


অন্তর বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটা, ঢুরাত্মা 
রাবণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুঙ্পক- 
রখের নিকট গমন পূর্বক পুষ্পকরথ লইয়া 
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অশোকবন-স্থিতা সীতার. নিকট উপস্থিত 
হইল; এবং রাক্ষলীগণ, ভর্তৃুশোকে আকু- 
লিতা সীতাঁকে সেই পুষ্পক-বিমানে আরো" 


হণ করাইল। রাক্ষলরাজ রাবণও ত্রিজটার 


সহিত সীতাকে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ 
করাইয়া ধ্বজ-পতাকা দ্বারা লঙ্কাঁপুরী পরি- 
শোভিত করাইলেন এবং প্রহষ্ট হৃদয়ে 
ঘোষণা করিয়। দিলেন যে, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ 
রাঁম ও লক্ষমণকে বিনাশ করিয়াছে ।, 


এদিকে সীতা! ও ভ্রিজটা, বিমানে আঁরো- | | 


হণ করিয়। দেখিলেন যে, সমুদায় ভূতল, 
বানর-সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; ভীম-দর্শন 
রাক্ষলগণ, প্রহ্থষ্ট-হুদয়ে আনন্দধ্বনি করি- 
তেছে; বানরগণ দুঃখার্ত-হৃদয়ে রাঁমচজ্দ্রের 
চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছে । অনস্তর সীতা 
দেখিলেন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শর-পীড়িত ও 
অচৈতন্য হইয়া শর-শয্যায় শয়ান আছেন ! 
তাহাদিগের সশর শরাঁসন ও কবচ বিধ্বস্ত 
হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের শরীর, শর-সমূছে 
পরিবেিত। 

জনকনন্দিনী সীতা, রামচন্দ্র ও লক্গমণকে 
তাঁদৃশ-অবন্থাপন্ন দেখিয়া শোকবাষ্প-সমা- 
কুলা, কম্পিত-কলেবর! ও ভুঃখিতা হইয়! 
করুণন্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন | 


ব্রয়োবিৎশ সর্গ। 
সীভা-বিলাপ। যা 

অনস্তর জনকনন্দিনী সীতা, মহাবল 
লক্ষষণকে ও. রাঁমচন্দ্রকে সংশ্রাম-স্ৃমিতে 








টি 
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নিপতিত দেখিয়া! যারপর নাই শোকাকুলিত! 
হইয়া অশ্রঃপূর্ণমুখে কাতর-হাদয়ে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। তিনি, হ1! আর্ধ্যপুত্র ! 
এই কথা বলিয়া মধুরস্বরে চীৎকার পূর্ববক 


'| নিপতিত হইলেন; পরে তিনি বিলাপ 


করিতে করিতে কহিলেন, যে সকল ভবিষ্য- 
বক্তা মহর্ষি, লক্ষণ দেখিয়! আমাকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, তুমি পুত্রবতী হইবে; বিধবা 
হইবে না; অন্য রামচক্দ্র নিহত হওয়াতে 
বুঝিলাম, তাহারা সকলেই জ্ঞানী হইয়াও 
মিথ্যাবাদী ! ধাহারা আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে, তুমি জগতের মধ্যে ধন্যা, ও মহাবীর 
সম্রাটের মহ্ষী হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত 
হুওয়াতে বুঝিলাম, তাহার! সকলেই জ্ঞানী 
হইয়াও মিথ্যাবাদী ! ধাহার! আমকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, তুমি নিরন্তর যাগশীল সম্রাটের 
মহিষী হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে 
বুঝিলাম, তাহার! সকলেই জ্ঞানী হুইয়াও 
মিথ্যাবাদী! যে সকল ব্রাক্ষণ আসাষ$ক 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি কল্যাণী বলিয়। 
বিখ্যাত! হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে 
বুঝিলাম, তাহার] সকলেই জ্ঞানী হইয়া ৪ 
মিথ্যাবাদী ! 

যে সকল রমণীর চরণতলে পদ্মচিহ্ন 
থাকে, তাহার! ভর্তার সহিত রাজ্যে অভি" 


ষিক্তা হয়েন; পরজ্ত যে সমুদায় লক্ষণ 
[থাকিলে হতভাগিনী রমধীরা বিধব! হয়, 


আমার শরীরে ত তাহার কোন লক্ষণ ই দেখি- 
তেছি না; আমার. ছুর্ভাগ্যক্রমে, সামুদ্রিক 
লক্ষণের ফলও বিপরীত হুইল ! নারী-জাতির 
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লক্ষণ-বিষয়ে যে সমুদায় সত্যবাক্য কথিত 
আছে, অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে তৎ- 
সনুদাক্ই বিতথ হইল! যে সমুদায় শুভ 
লক্ষণে, নারী সৌভাগ্যবতী হয়ঃ আঁমাঁর 
শরীরে ত তৎসমুদায়ই রহিয়াছে ! আঁমার 
কেশ সমুদায়, সুক্ষ, সমান ও নীলবর্ণ; জ্া- 
যুগল অসংসক্ত; জড্বাঘয়, স্ছগোল ও লোম- 
পরিশুন্য ; দন্ত সমুদ্বায় অবিরল ; কর ও চরণ, 
যথাযথ স্থগঠিত; গুল্ফদয় অবনত ; নখ 
সমুদায় মিপ্ধ ও চিন্ধণ ; অঙ্গুলি সমুদায় পর- 
স্পর স্থসদূশ; স্তনযুগল পীন, পরস্পর- 
তুল্য ও বিরল; চুঁচক সমুন্নত নহে; নাভি 
মগ্না ও উর্ধমুখী ;পার্খদ্বয় ও স্বদ্ধঘয় সৃসদৃশ ; 
আমার বর্ণ মত্যণ ও স্সিপ্ধ ; আমার লোমগুলি 
স্থকোমল ; আমার বাক্য কঠোর নহে; মক- 
লেই আমাকে মধুরভাষিণী বলিয়! থাকেন। 
আমি শুচিম্মিতাঃ অবিরূপা ও অবিব্লবা ; 
সামুব্দ্রিক-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতের! বলিয়। থাঁকেন 
যে, আমার যে দ্বাদশ-প্রকার শুভ লক্ষণ 
আছে, তাহাতে আমি ভূমগুলে সমুদায় 
রমণীর মধ্যেই সর্বপ্রধান-সৌতাগ্য-শালিনী 
হইব! আমার হস্ত বা চরণের, কোন স্থানেই 
কোন অশুভ লক্ষণ ব৷ ছিদ্রেনাই! আমার | 
গতি, অনাকুলিত অবিক্লব ও হ্বসন্ত্রাস্ত; 
কন্ত!-লক্ষণজ্ঞ পঞ্চিতেরা, আমাকে মন্দ- 
স্মিত বলিয়া থাকেন! বিশেষত তাহার! 
বলিয়াছিলেন ষে, ত্রাক্ষণগণ দ্বারা আমি 
পতির সহিত লাআজ্যে অভিষিক্ত হইব) 
এখন, বুঝিলাম, তাহার! লকলেই মিথ্যা- 
বাদী !.. 
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মহাবীর রামচক্জ্র ও লক্ষাণ, আমার 
বৃতাস্ত শ্রবণ করিবামাত্র, জনস্ছান হইতে 
যাত্রা করিয়! এই অপার সাগর, গোস্পদের 
ম্যায় পার হইয়াছেন; ইহার] উভয় আ্রাতাই 
ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্র, বারুণাস্ত্ * আগ্নে- 
যাক, এন্দ্র অস্ত্র, বায়ব্যান্ত্র প্রভৃতি সমুদায় 
অস্ত্রশস্ত্র পরিজ্ঞাত থাকিয়া দেবরাজের ন্যায় 
দু্দর্ঘ হইয়াও মায়াবলে অদৃশ্যমান রাক্ষ 
কর্তৃক নিহত হইলেন! হাঁয়! আমি অনাথ! 
আমার নাথ রামচক্জ্র ও লক্ষ্মণ, জীবন বিস- 
জ্জন করিয়াছেন! যদি রামচন্দ্র ও লক্ষণ, 
ছুরাতা। ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইতেন, তাহা 
হুইলে সেই পাপাত্সা মনের ন্যায় বেগশালী 
হইলেও জীবন লইয়া গমন করিতে পাঁরিত 
না! 

হায়! কালের অসাধ্য কিছুই নাই! 
ক্কতান্তকে জয় কর! কাহারও সাধ্য নহে! 
হায় ! মহাবীর রামচন্দ্র ও লন্মণও কালবশত 
শক্র-কর্তৃক পরাজিত হুইয়। রণ-ভূমিতে শয়ন 
করিতেছেন! 

হায়! আমি নিহত রামচন্দ্রের নিমিত্ত, 
লক্ষাণের নিমিত্ত, আপনার নিমিত্ত অথবা জন- 
1] নীর নিষিত্ত তাঁদুশ শোক করিতেছি না; 
পরজ্থ আমার সেই বৃদ্ধা তপন্থিনী শ্বশ্রঃর 
নিষিতই আমার যাঁরপর নাই শোক-সাগর 
উচ্ছব(মিত হুইতেছে। তিনি নিয়ত চিন্তা 
করিতেছেন যে, কবে আমার বস রাম- 
চন্দ্র, লক্ষণ ও সীতার সহিত বনবাস-ব্রত 
সমাপন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগ্থমন 
করিবে, দেখিব ! 


৯৫ 
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সীতা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত 
সময় রাক্ষসীপ্রধান! ত্রিজট! সাস্ভবনা পূর্বক 
কহিল, দেবি! বিষণ হইও ন! ; তোমার 
ভর্তা জীবিত আছেন। মোহাভিভূত পুরুষের 
যেরূপ লক্ষণ, রামচক্দরে ততসমুদায়ই দৃষ্ট 
হইতেছে । মহাঁবল রামচন্দ্র ও লক্ষণ যে 
জীবিত আছেন, তাঁহার অব্যভিচরিত প্রমাণ 
বলিতেছি, শ্রবণ কর । স্বামী নিহত হইলে, 
অধীন যোধপুরুষদিগের মুখে কখনই ক্রোধ, 
হর্ষ ও বীর্ধ্যপ্রকাশে উতৎ্ন্থকতা লক্ষিত হয় 
না। দেবি! যর্দিরামচজ্ছ্র নিহত হুইতেন, 
তাহা হইলে এই দিব্য পুষ্পক-বিমন 
তোমাকে কখনই ধারণ করিত না । সংগ্রামে 
প্রধান নায়ক নিহত হইলে সেনাগণ, হুত- 
প্রবীর, বিধ্বস্ত, নিরুৎসাহু ও নিরুদ্যম হয়, 
সন্দেহ নাই; পরস্তব এ দেখ, এ বানরসেনা- 
গণ, অসন্রাস্ত-হৃদয়ে উৎসাহান্বিত হুইয়! 
শয়ান রাঁমচন্দ্রকে রক্ষা করিতেছে) যুখপতি- 
গণও সুস্থ রহিয়াছে। 

দেবি! তুমি এই সমুদায় স্পষ্ট প্রমাণ 
দ্বার ও অনুমান দ্বার! স্থির-নিশ্চয় কর যে, 
রামচন্দ্র ও লক্ষণ 'নিহত হয়েন নাই! 
মৈথিলি ! তুষ্কি সচ্চরিত্রা ও ছুঃখভাগিনী 
বলিয়া আমার অন্তঃকরথে প্রবিষ্ট হুইয়াঁছ ; 


আমি তোমার নিকট কখনও মিথ্যা! কথা || 


কছি নাই, কহিবও না; আমি যাহা বলিলাম, 
তৎুসমুদদায়ই সত্য । আমি যে সমুদায় লক্ষণ 
দেখিলাম ও কহিলাম, তাহাতে বোধ হাই- 
তেছে, দেবরাজের. সহিত দেবগণ ও অস্থুর- 
গণ একত্র মিলিত হইলেও সংগ্রামে রামচন্দ্র 
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ও লক্ষাণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন 
না! দেবি! আর একটি প্রধান চিহ্ন বলি- 
তেছি, লক্ষ্য করিয়া দেখ। রামচন্দ্র ও লঙ্গমণ 
অচৈতন্য হইয়াছেন বটে, কিন্ত ইহাদের 
মুখশ্ী অপনীত হয় নাই। যাহাদিগের প্রাণ 
বিয়োগ হইয়াছে, তাহাদের মুখ একপ্রকার 
বিকৃত হইয়। থাকে । জনকনন্দিনি ! রামচজ্জ 
ও লক্ষণের নিমিত্ত মানসিক ডুঃখ ও শোক 
পরিত্যাগ কর; এই ছুই বীর জীবন পরি- 
ত্যাগ করেন নাই। 

নুরস্থতা-সদৃশী সীতা, ভ্রিজটার এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ছুঃখার্ভ-হৃদয়ে কৃতাঁঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, ভ্রিজটে ! তুমি যাঁছ। বলি- 
তেছ, তাহাই যেন সত্য হয়। পরে ভ্রিজটা, 
পুষ্পক-বিমান বিনিবর্তিত করিয়! সীতাকে 
লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবেশ করাইল। রাক্ষসীরা 
পুষ্পকরথ হইতে সীতাকে নামাইয়া অশোক- 
বনে লইয়া গেল। 

বিদেহরাঁজতনয়া সীতা, অশোকবনে 
প্রবেশ পূর্বক সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত 
রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে স্মরণ করিয়! 
বিষদ্িগ্ধ বাণে বিদ্ধ-হৃদয়! মৃবগীর হ্যায় স্বাস্থ্য 
লাভ করিতে পারিলেন না। 


| চতুর্বিংশ সর্গ। 


রাম-বিলাপ। ৃ 
এদিকে দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র ও ল্ক্ষণ, 
ঘোরতর শরবন্ধে. বন্ধ,. রক্তাক্ত'কলেবর ও 


শর-শয্যায় শয়ান হুইয়| নাঁগের ন্যায় নিশ্বাস 
ফেলিতে লাগিলেন । সুগ্রীব প্রভৃতি মহাঁবল 
মহাত্মা বানরবীরগণ, একাতস্ত শোকাভিভূত 
হইয়! তাহাদের চতুর্দিকে উপবেশন করিয়! 
থাকিলেন। বছুক্ষণ পরে মহাসত্ব মহাবল 
রামচন্দ্র, বিষম শর-সমূহে আহত হইয়াও 

হজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি নিজ শরীর 
শোণিত দ্বার! পরিপনুত দেখিয়া এবং লক্ষ্মণকে 
নিপতিত ও হুতচৈতন্য অবলোকন করিয়া 
দুঃখ ও শোঁকভরে নয়নজল পরিত্যাগ পূর্বক 
কাতর বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
তিনি বানরগণে পরিবৃত ও স্বরভ্রষ হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, আমি শুভ-লক্ষণ লক্ষমণকে 
যখন এরূপ অবশস্থাপন্ন দেখিতেছি, তখন আর 
আমার সীতালাভে কি প্রয়োজন ! জীবনেই 
বাকি প্রয়োজন !! সকল দেশেই ভার্্যা 
পুত্র ও বন্ধুবান্ধব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, 
পরস্ত যেখানে এরূপ ভ্রাত। প্রাণ্তড হওয়। 
যায়, সেরূপ দেশই দেখিতে পাই না ! বেদে 
আছে, ও সত্য প্রবাদ আছে যে, মেঘ সথু- 
দায় বস্তই বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু ভ্রাতা 
বর্ষণ করিতে পারে না! 

আমার মাতা শ্মিত্রা ও জননী কৌশল্যা 

এ উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; এই উভ- 
য়ের প্রতিই আমার সমান মাতৃ-গৌরবআছে! 
যদ্দিও পৃথিবী বিদারিত হইয়া যাইতে পারে, 
দিবাকর ভূতলে পতিত হুইতে পারেন, 
সাগর শুদ্ধ হইতে পারে, অনল শীতল হইল! 
যাইতে পারে, জল রস ত্যাগ করিতে পারে, | 


অনিল গতিশক্কি-বিরহিত হইতে ' পারে, 








রঃ 
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তথাপি মাতা স্ুুমিত্রা, আমার প্রতি ম্নেহ- 
শুন্য! হইতে পারেন না। 

আমি অযোধ্যায় গমন করিলে যখন 
বিবৎুস! ম্থমিত্রা, পুত্র-দর্শন-লালসা হুইয়! 
কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিবেন, 
তখন আমি তীহাঁকে কি বলিব! কিরধূপে 
আশ্বাস-প্রদান করিব! তিনি যখন আমাকে 
তিরস্কার করিবেন, তখন আমি ত তাহা সম্থ 
করিতে পারিব না ! যদ্দি আমি পাতালতলে 
নিপতিত হই, তথাপি যিনি আমার সহিত 
নিপতিত হয়েনঃ যিনি পরম ভক্তি নিবন্ধন 
আমার অনুগামী হইয়! বনে আসিয়াছিলেন, 
আমি সেই প্রিয়তম ভ্রাতা লক্্মণ-ব্যতিরেকে 
অযোধ্যায় গমন করিয়া যশম্বী ভরতকে ও 
শত্রত্মকে কি বলিব! 

আমি যদ্দি পৃথিবীতে অনুসন্ধান করি, 
তাহা হইলে সীতার ন্যায় নারী প্রাণ্ড হইতে 
পারি, পরস্ত লক্মমণের ন্যায় পরমতক্ত ভ্রাতা 
ও সচিব কোথাও প্রাপ্ত হওয়! যাইবে ন1! 
আমি তীব্র ছুঃখে অভিভূত ও ভারার্ভ হইয়। 
পড়িয়াছি; আমি লক্ষমণ ব্যতিরেকে কিরূপে 
জীবন ধারণ করিব! আমি এখানেই জীবন 
পরিত্যাগ করিব! আমার আর জীবন- 
ধারণ করিতে অভিলাষ নাই ! আমি অতীব 
ছুষ্কতকারী ও অনার্য! আমাকে ধিক্‌! 
হায়! আমার নিমিতই লক্ষ্মণ, পতিত 
শরতগ্লে শয়ান ও স্বৃতবৎ হুইয়! রহিয়াছেন! 
আমি বিষঞ্জ হইলে যে মহাবল লক্ষণ 


1 আমাকে আঙাস প্রদ্রান করেন, সেই 


মহায্বা অদ্য জীবন. বিষর্দন করিয়াছেন) 
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আমাকে কাতর দেখিয়া আমার নিকট 
আমিতেছেন না! 


হায়। যে মহাবীর অদ্যকাঁর যুদ্ধে বনু-. 


খখ্য রাক্ষদকে রণশায়ী করিয়াছেন, তিনি, 


এই শর-নিকর দ্বারা নিহত হুইঞ়্া! সংগ্রাম- 
ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! শরতঙ্গে 
শয়ান, নিজ-শোণিতে পরিপুত, শরসমূহ- 
রূপ-কিরণজালে সমারৃত এই লক্ষ্মণ, অন্ত- 
গমনোন্মুখ সূষ্ধ্ের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন ! 
ইনি বাণসমূহ দ্বার! সর্বাঙ্গে পরিপীড়িত 
হইয়াম্পন্দিত হইতেও সমর্থ হইতেছেন না ! 
ছঃসহ ক্লেশে ইহার মহাকষট হইয়াছে! 
পরন্ত চক্ষ্রাগ বিনিহত হয় নাই। আমি 
যখন বন প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন 
মহাছ্যতি লক্ষ্মণ বেরূপ আমার অনুগামী 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও অদ্য লক্ষণের 
অনুগামী হইয়। যমসদনে গমন করিব! হায়! 
যিনি নিয়ত বন্ধুজনের প্রিয়, যিনি নিরন্তর 
আমাতেই অনুরক্ত, এই তিনি আমারই 
ছুর্নয় ও অনার্ধ্যতা নিবন্ধন ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলেন! লক্ষ্মণ এতদিন আমার সহিত 
বিজন বনে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও 
যে ক্রুদ্ধ হইর! অপ্রিয় পরুষ বাক্য বলিয়া- 
ছেন, এমত স্মরণ হয় না. জীবনার্থ লক্ষ্মণ, 
যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন কাহারও 
লহিত বিবাদ-বিসংবাদ প্রস্থৃতি করেন নাই, 


কাহাকেও নিষ্ঠুর রাক্য. বলেন নাই! লক্ষ, 


বাণ-প্রয়োগ-বিষ়য়ে:কার্তনীর্যয অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন;. কারগ-ইনি এককালে, এক: বেগে 
পাঁচশত বাগ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। 
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একটি বাক্য মিথ্যা হইল যে, আমি বিত্ভী- 
ষণকে রাক্ষসগণের রাজ! করিতে পারিলাম 
না! স্থাপ্রীব! তুমি এই মুহূর্তেই কিছ্ধি- 
দ্ধযায় ফিরিয়! যাও ! নতুবা মহারাজ রাবণ, 
তোমাকে আক্রমণ করিবে! ম্থগ্রীব ! তুমি 
অঙ্গদকে লইয়া সৈম্যগণের সহিত ও মুহ্ছাদ্‌- 
গণের সহিত সেই সেতু দিয়াই সমুদ্র পা'র 
হও! চন্দ্র উদ্দিত হইলে অন্ধব্যক্তির যেরূপ 
আনন্দ হয় না, লক্ষাণ নিহত হইলে 
আমারও সেইরূপ রাক্ষস-বিজয় প্রীতিকর 
হইবে না! ছ্তগ্রীব! তুমি অন্যের ছুঙ্ষর 
মহুৎকার্ধ্য করিয়াছ ! তোমা হইতে প্রবল- 
পরাক্রাস্ত রাক্ষলগণ বিমর্দিত হইয়াছে। 
খক্ষরাজ, গোলাঙ্ুলাধিপতি, অঙ্গদ, মৈন্দ, 
দ্বিবিদ, স্ুষেণ, নল, নীল, কেশরী ও 
সম্পাতি, ইহ্ারাঁও আমার নিমিত্ত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছেন ! শরভ, গবাক্ষ, গয় ওপনস, 
ইঙ্থারা ও অস্তান্য বানরগণ আমার নিমিত 
প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হুইয়াও ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছেন! কিন্ত স্গ্রাব! মনুষ্য 
কখনই দৈব অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে; 
তুমি রাঁবণের সহিত যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র 
ভীত হও নাই! বয়দ্য ও মুহৃদের যাহ! 
কর্তব্য; তাহা ভুমি করিয়াছ সম্পূর্ণরূপে 
তোমার মিত্রকার্ধ্য কর! হইয়াছে, পঙ্গেহ 
ৃ নাই; ঠিক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর! 


হায়! যিনি অস্ত্র ঘার! দেবরাজের অস্ত্রও 
ছেদন করিতে পারিতেন, মহামুল্য-শয্যায় 
শয়নের উপযুক্ত হইয়াও অদ্য তিনি ভু- 
,শষ্যায় শয়ন করিতেছেন! আমার আর 


বানরবীরগণ! তোমরা সকলেই মিত্র 
কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছ; এক্ষণে আমি 
অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা! ইচ্ছ1 গমন 
কর। রঃ 

এই সময় যে সমুদয় বানর, রামচক্ঞ্রের 
ঈদৃশ বিলাপ শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদের 
নয়নে জলধারা নিপতিত হইতে লাগিল। ] 
অনন্তর গদ্দাপাণি বিভীষণ, চতুর্দিকে সমূদায় 
সৈন্য সংস্থাপন পূর্ববক কৃতকাধ্য হইয়! সেই 
স্থানে আগমন করিলেন। রামচন্স্রের 
নিকটশ্থিত বানরগণ, নীলাঞ্জন-পুঞ্জ-নদৃশ 
বিভীষণকে ভ্রতপদে সেইন্ছনে আসিতে 
দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া, চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 


পর্চবিৎশ অর্গ। 
সুগ্রীব-গর্জন। 

অনন্তর মহাতেজ। স্থৃশ্রীব, বাঁলিপুত্র 
অঙ্গদকে কহিলেন, সাগরগর্ডে ভগ্না-নৌকা'র 
ন্যায় এই সেনাকি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছে! 
স্থত্ীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ কহি- 
লেন, বানররাজ ! আপনি কি দেখিতে- 
ছেন না, মহাবীর রামচন্দ্র ও লম্মমণ, শর* 
জালে আরত, সর্ববাক্ধে রুধিরপুত ও শর- 
তল্লে নিপতিত হুইয়। যারপর নাই রেশ ভোগ 
করিতেছেন | বাঁনর-সৈন্যগণ, মহাত্বা রাম- 
চন্দ্র ও লক্ষ্মণ বিহীন হইয়া! ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করিতেছে; আপনি কি জানেন না 
যে, বানরজাতি স্বভাবতই চঞ্চল! 








লঙ্কাকাণ্ড। 
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অনস্তর বানররাজ ম্গ্রীব কহিলেন, 
অঙ্গদ$ বানরগণ বিনা কারণে ভীত হয় নাই; 
এ চ্ছলে অবশ্যই কোন কারণ উপস্থিত হুইয়া 
থাকিবে। বাঁনরগণ, বিষ-বদন হইয়া! যুদ্ধান্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক ভয়-নিবন্ধন উৎফুল্ল- 
লোচনে পলায়ন করিতেছে; পরস্পর 
পরম্পরকে দেখিয়া লঙ্জিত হইতেছে ন|; 
পশ্চাৎ দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে না; এক 
বানরের উপরি অন্য বানর পড়িতেছে ; এক 
বানরকে অন্য বানর লঙ্ঘন করিয়া যাঁই- 
তেছে। 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত 
সময় গদাপাণি মহাবীর বিভীষণ, উপস্থিত 
হইয়া ্প্রীবকে জয়াশীর্ববাদ ঘারা পরিবর্ধিত 
করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লক্মণকে নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন॥। তখন বাঁনররাজ 
স্থত্রীব, বানরদিগের ভয়ের হেতু বিভীষণকে 
দেখিয়া সমীপস্ফিত খক্ষরাঁজ ধূ্রকে কহি- 
লেন, এই বিভীষণ আঁমিতেছেন দেখিয়! বন- 
চারী বানরগণ ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া ভয়ক্রমে 
পলায়ন করিতেছে ; তুমি শীঘ্র এই পলায়িত 
ও ভীত বানরদ্িগকে যথাস্থানে সংস্থাপিত 
কর; এবং বল যে, বিভীষণ এখানে আসিয়া- 
ছেন। 
দগ্রীব এইরূপ আদেশ করিলে ধক্ষরাজ 
ধুত্র, পলায়্িত বাঁনরগণকে সাম্তবন। পূর্বক 
কহিলেন, বানরগণ ! পলায়ন করিও না, প্রতি- 
নিত হও; ইন্্রজিৎ আইসে নাই, বিভী- 
.ণ আসিয়াছেন। অন্তর বানরগণ, খক্ষ- 
রাজের বাক্য শ্রবণেষিভীষণকে দেখিয়া ভয় 
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পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল। ধর্্মাত্বা 
বিভীষণও, রামচন্দ্র ও লক্ষাণের শরীর শর- 
নিকরে পরিধ্যাপ্ত দেখিয়া ব্যথিত-ৃদয় হই- 
লেন। তিনি জলক্রিন্ন হস্তে রাম-লঙ্গমণের 


গান্জ পরিমাক্র্জিত করিয়া! শোক-সম্পাঁড়িত ' 


হৃদয়ে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগি- 


লেন। তিনি কহিলেন, হাঁয়! কুটযোধী 


রাক্ষস, মহাসত্ব মহাপরাত্রম প্রিয়-দর্শন 
রাম-লক্ষমণের এরূপ অবস্থা করিয়াছে! 
কুলাঙ্গার ছরাত্মা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, রাক্ষন- 
স্থলভ কুটিল বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া খজু- 
যোধী রামচন্দ্র ও লক্ষাণকে ছলিত ও বঞ্চিত 
করিল! হায়! ইহীর! উভয় ভ্রাতা শর- 
নিকর দ্বারা অবিরল ভাবে বিদ্ধ হইয়াছেন! 
হাঁয়! ইহাদের সর্ব শরীর রুধিরে পরিগ্নুত 


হইয়াছে! হাঁয় ! ইহারা বহ্থধাতলে সুপ্ত । 


হইয়। শল্যক ছয়ের ন্যায় দৃষট হইতেছেন ! 
হায়! আমি যাহাঁদের বিক্রম আশ্রয় 
করিয়া প্রতিষ্ঠ। লাভ করিব, প্রত্যাশ! করিয়া- 
ছিলাম, তাহারা আমার সর্ববনাশের নিমিত্ত 
ভূতলে শয়ন করিয়াছেন! হায়! আমি 


অদ্য জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন ও মৃত হুই- 


লাম! আমার রাজ্য ও মনোরথ সমুদায় 
বিদূরিত হইল! আমার শক্র রাবণেরই 
গ্রতিজ্ঞা ও কামনা পূর্ণ হইল! 


বিভীষণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, 


এমত সময় হ্গ্রীব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
সাস্তবনা-বাক্যে কহিলেন, বিভীষণ! তুমি কি- 
নিমিত কাতর হইয়াছ ? কি নিিত তুষি 
আমার সহিত কোন, কথা কহিতেঙ্থ না? 
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রাক্ষসবীর ! তুমি এরূপ হইও ন1) তুমি আপ" 
নাকে হুন্থির কর। ধর্শাজ্ঞ ! তুমি লঙ্কারাজ্য 
প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই । রাবণ ও রাবণ- 
পুত্রের মনস্কামন! কখনই পূর্ণ হইবে না। 
বানরাধিপতি স্থুপ্রীব, এইরূপে বিভী- 
ষণকে সাম্তবনা করিয়। শ্বশুর হুষেণকে কহি- 
লেন, সষেণ ! তুমি কতকগুলি বানর-সৈন্য 
সমভিব্যাহারে সংজ্ঞারহিত বিরুব রামচন্দ্র 
ও লক্ষাণকে লইয়! কিছ্বিন্ধ্যায় গমন কর। 
দেবরাজ যেরূপ লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন, আমিও সেইরূপ রাবণ, রাঁবণ-তনয় 
ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাঁতিত করিয়! 
সীতাকে প্রত্যানয়ন করিব। একমাত্র হনু- 
মান ব্যতিরেকে তোমরা সকলেই নিশ্চিন্ত 
হুইয়া গৃহে গমন কর। আমি একমাত্র হনু- 
মানের সাহায্যেই রাক্ষদপতি রাঁবণকে ও 
তাহার অনুচরবর্গকে বিনাশ করিয়! রাঁম- 
চন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিব। আমি একাকীই 
রাক্ষস-সমাকুল-লঙ্কাপুরী ভল্মনাৎ করিতে 
পারি। পরস্ত আমি যে বিপুল-সৈম্য লইয়! 
আসিয়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল 
না। অদ্য আমি, কালপাশে বদ্ধ রাবণের 
প্রতি, তাহার পুত্রগণের প্রতি ও তাহা'র 
বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। 
অদ্য আমার বীর্য, তেজ, তৌহী্দ, সত্ব, 
গৌরব ও রামচন্ত্রে দৃঢ়ভক্তি সকলেই 
দেখিতে পাইবেন। আমার যে হস্ত, 





দ্বার! চর্চিত হইত, যে হস্তে কেয়ুরাঁভরণ 
ধারণ করিয়া থাকি, যে হস্ত দ্বার! রমণীগণকে 
আলিঙ্গন করিয়। থাকি, যে হস্ত দ্বারা! বছবিধ 
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স্পর্শস্থথখ অনুভব করি, যে হস্তে বহুবিধ 
সুন্মন বস্ত্র ও মাল্য স্পৃষ্ট হইয়া থাকে, ঈমীমার 
সেই হস্ত আজ বন্ধুর নিমিত্ত ছুকষর কঠো'র 
কার্ধ্য করিবে। অদ্য আমি ক্রোধ*নিবন্ধন 
প্রীকার-তোরণ-প্রভৃতি-সমেত সমুদায় লঙ্কা- 
পুরী বিধ্বংসিত করিব । অদ্য নীল-নীরদ- 
সদৃশ রাক্ষদগণ, বায়ু-পরিচালিত মেঘবন্দের 
স্যাঁয় চতুর্দিকে ধাবমধন হইবে। গরুড় যেমন 
সর্পকে প্রমধিত করে, লেইরূপ আঁমি অদ্য 
সমুদায় রাক্ষদগণের সমক্ষেই নিজ বাহু-বল- 
বীর্যে রাবণকে প্রমথিত করিব। অদ্য 
সংগ্রামে রাবণ নিপাতিত হইলে ইচ্ষাকু- 
নন্দন রামচন্দ্র, ক্রোধ শোঁক ও ছুঃখ এক- 
কালে পরিত্যাগ করিবেন। ইন্দ্র, যম, কুবের 
ও বরুণের তুল্য বীর্ধ্যবান রাবণ, অদ্য কখ- 
নই জীবন লইয়! যাইতে পারিবে ন1। 
বানরগণ ! তোমর। বসিয়া দেখ, আমি 
মুহুর্তকাল মধ্যেই রাবণকে পরাজয় পূর্ববক 
কৃতকর্মা হইয়া! সীতাকে আনয়ন করিয়া 
মহাত্মা রাঁমচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিব। 
আমি এই মহৎকার্ধ্য দ্বারা রামচন্দ্রকে পরি- 
তুষ্ট করিয়। কৃতকৃত্য ও যশোভাজন হইব । 
মহাত্ম। আর্য রামচন্দ্র। যে. প্রতিজ্ঞ! করিয়া" 
ছিলেন, তদনুমারে আমি লঙ্ক। জয় করিয়! 
বিভীষণকে নিষ্ষপ্টক রাজ্য প্রদ্খন করিব। 
মহাযশ! মহানুতব দিবাকর-তনয় স্থ গরীব, 


চন্দন | ক্রোধ-নিবদ্ধন বলবিক্রমোদ্দীপক এই .সমু- 


দায় বাক্যে পুনর্বধার বানরগণকে বা 
ম্বিত করিয়! তুলিলেন। | 











লঙ্কাকাণ্ড। 





ষড্বিৎশ জর্গ। 
গরবন্ধ'মোক্ষণ । 

ম্থগ্রীবের এই সমুদয় বাক্য শ্রাবণ 
করিয়! হ্বষেণ কহিলেন, বানররাজ ! পূর্বব- 
কালে দেবগণের সহিত অস্থরগণের মহাযুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহাতে দৈত্য ও দানবগণ সহস্র 
সহত্র শর-নিকর দ্বারা দেবগণকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়াছিল । দেধগণঃ বাণ-বিদ্ধ হইয়। ব্যথিত 
ও কাতর হইলেন) তখন বৃহস্পতি, দেখ- 
গণকে হত-চেতন, স্ৃত ও একান্ত কাতর 
দেখিয়! মন্্রপ্রয়োগ পূর্ববক দিব্য ওষধি দ্বার! 
চিকিৎসা করিতে আরম্ত করিলেন । 

বানররাজ! এক্ষণে সম্পাতি, পনস 
প্রভৃতি বানরগণ কালবিলম্ব না করিয়া সেই 
সমুদায় ওষধি আনয়ন করিবার নিমিত্ত মহা?- 
বেগে ক্ষীরোদ-সাঁগরে গমন করুন । পর্ববত- 
বাসী বাঁনরগণ, দেব-নির্র্মিত সেই সপ্জীব- 
করণী ওষধি ও দিব্য বিশল্যকরণী ওষধি 
অবগত আছেন। এ ক্ষীরোদ-সাগরে দ্রোণ ও 
চন্দ্র নামে দুইটি পর্বত আছে। যে শ্ছানে 
অস্থৃত-মস্থন হইয়াছিল, সাগরের সেই স্থানেই 
দেবতারা এ পর্বতদ্য় রাখিয়াছেন ; এ 
পর্ববতদ্য়েই সেই মহৌধধি রহিয়াছে। 
এই পধন নন্দন ধীমান হুনুমানই সেই স্থানে 
গমন করুন । 

এই সময়-বাঁয়ু আলিয়! রাঁমচক্দ্রের কর্পে 
কহিলেন যে, মহাবাহে1। রামচন্দ্র! আপনি 
মনে মনে আপনাকে স্মরণ করুন ; আপনি 
ভগবান নারায়ণ ; জাপনি দেরগণের অনুরোধ 
























৬৩ 
ক্রমেই রাক্ষল সংহারের নিম্িত অবতীণ 
হইয়াছেন; আপনি এক্ষণে সর্প-ভোগী 
বিনতানন্গন মহাবল গরুড়কে স্মরণ করন ; 
গরুড় আমিয়! আপনাদের উভয় ভ্রাতাকে 
নাগপীাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন । রঘু 
নন্দন রামচন্দ্রঃ এই কথ শ্রবণ করিয় ভুজঙ্গ- 
গণের ভয়জনক বিহঙ্গরাজ গরুড়কে স্মরগ 
করিলেন । 

এই সময় বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; 
সৌদামিনী-বিভূুষিত মেঘগণ, আকাশে সমু- 
দিত হইল; সাগর-সলিল সমুদায় বিপর্যস্ত 
হইতে লাগিল; পর্বত সমুদয় বিকম্পিত 
হইল; গরুডডের পক্ষবাতে সাগ্রতীররুহ 
বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন ও সমূলে উন্মৃলিত হইয়া 
লবণ-সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাঁগিল। 
সাগর-নিবাসী ভীষণ পন্নগগণ, ভীত ও ত্রস্ত 
হইল । শীন্ত্রগামী সাগরপ্রবাহ-সমূহ, ভয়- 
ক্রমে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল । জল- 
জন্তগণ সকলে ভয়ক্রমে লবণ-সমুদ্রের অভ্য- 
স্তরে লুক্কায়িত হইল। পাতালতল-নিবাসী 
মহাকায় দানবগণ, ভত্ব-নিবন্ধন অন্তর্থিত 
হইয় থাকিল। 

অনস্তর বানরগণ দেখিল, জ্বলম্ত-পাঁব- 
কের ন্যায় বিনতানন্গান মহাবল গরুড়, 
আকাশপথে আগমন করিতেছেন। যে 
সমুদায় নাগ শররূপ ধারণ করিয়া মহাঁবল 
পুরুষসিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষমাণকে বদ্ধ করিয়া- 
ছিল, তাঁহারা গরুড়কে দেখিবামাত্ত 
পাতাঁলতলে পলায়ন করিল । অনস্তর গ্ররুড়, 
রামচন্দ্র ও লক্ষণকে দেখিয়া সমাদর পূর্ববক 
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হত্তদ্বয় দ্বারা তাঁহাদের চন্্রনিভ মুখমগুল 
ও সর্ধাঙ্গ পরিমার্জিত করিলেন। গরুচ্ড়, 
্পর্শ করিবামাত্র তীছাদিগের ক্ষত-স্ছান 
সকল পুর্যের ন্যায় ব্রণ-রহিত ও সমবর্ণ 
হইল । স্বর্ণবর্ণ পর্ণ, (রামচন্দ্র ও লক্ষণের 
শরীর আত্রাণ করিলেন ; তৎকাঁলে তাঁহা- 
দের উভয় ভ্রীতার বল, বীধ্য, তেজ, উৎসাহ, 
প্রতিভা ও বুদ্ধি দ্বিগুণিত হুইয়া উঠিল। 
" অনস্তর দেবরাঁজ-সর্দৃশশ মহীবীর্্য রামচন্জ্ 
ও লক্ষ্মণ, উত্থিত হইয়া প্রহষ্উ হৃদয়ে গরু- 
ডুকে আলিঙ্গন করিলেন; পরে রামচন্দ্র 
কহিলেন, আমর! আঁপনকার প্রসাদে রাবণ- 
তনয়-জনিত মহাবিপদ হইতে উত্তীর্ণ ও 
স্ক্থ হইলাম ; আমরা শর-বন্ধন হইতে যুক্ত 
হইয়! পূর্ব্বের ন্যায় বল প্রাণ্ড হইয়াছি। 
আমার পিতা দশরথ, ও আমার পিতাহ 
অজকে দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, অদ্য 
আপনাকে প্রাপ্ত হুইয়াও আমার হৃদয় 
সেইরূপ প্রসঙ্গ হইতেছে । অ।পনি দিব্য 
মাল্য, দিব্য অনুলেপন ও দিব্য বস্ত্র ধারণ 
পূর্বক, দিব্য বিভূষণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব 
শোঁভ। ধারণ করিয়াছেন ; আপনি কে? 
মহত! রামচঞ্জ। বানরগণের মধ্যে এই- 
রূপ উদার বাধ্য কহিলে বাম্প-পর্যাকুল' 
(লোচন পক্ষিরাজ গরুড়, প্রহ্ৃউ হৃদয়ে আলি- 
 ঙ্গন পূর্ধবক হাব্য করিতে করিতে বানর়গণের 
(সমক্ষেই কহিলেন, রঘুনদ্দন | আঁমি আঁপন- 
কার সথা ও বহিশ্চর. প্রাণ; আঁমি বিনতা- 
| গর্তজাতও কশ্যপের রস পুত্র ; আমার নাম 
| গরুড়। আপনাদের. 














































সখ্য-নিবন্ধনা আমি এখানে আসিয়াছি। 
মহাবীর্ধ্য অন্থরগণ, মহাবল দানবগার। দেব- 
গণ ও গন্ধর্বগণ, দেবরাঁজকে সমভিব্যাহারে 
করিয়া আগমন করিলেও এই স্থদারুণ 
শরবন্ধন মোঁচন করিতে সমর্থ হয়েন না। 
এ সমুদ্ায় তীক্ষবিষ নৈধ'তনাগ ) জ্রুরকর্ধা 
ইন্দ্রজিত, মায়াবলে এই সমুদায় স্ৃষ্ি 
করিয়াছে । এই নাগগণ ইন্দ্রজিতের মায়া” 
প্রভাবে বাঁণ হুইয়! আপনাঁদিগকে বিদ্ধ ও বন্ধ 
করিয়াছে । রামচন্দ্র! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্য- 
পরাক্রম ও ভাগ্যবান ; এই কারণে আপনি 
ও লক্ষ্মণ এই সংগ্রামে নিহত হয়েন নাই। 
আমি আপনাদের এই শরবন্ধন শ্রাবণ করিয়। 
সধ্য-নিবদ্ধন ন্লেহ বশত ত্বর! পূর্বক আগমন 
করিয়াছি । আপনি কিরূপে আমার সখা 
হইলেন, তাহার কাঁরণ এক্ষণে জিজ্ঞাস! 
করিবেন না। রাবণ যখন নিহত হইবে, 
তখন আমার সহিত সখ্যভাবের কারণ 
জানিতে পারিবেন। এক্ষণে আমি এই 
ঘোরতর শর-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত 
করিলাম। অতঃপর আপনি অপ্রমত্ত-হৃদয়ে 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। রাক্ষসগণ স্বভা- 
বতই সংগ্রামে কুটযোধী ; আপনার! মহাবীর 
ও মৃদুভাঁবাপন্ন ; খজুতাই আপনাদিগের 
পরম বল; আপনারা নিজ দৃষ্টীস্তানুসারে 
ংগ্রামে রাক্ষদগণের উপরি বিশ্বাস করি- 
বেন ন!। ধর্ম! রাক্ষসেরা নিতাত্ত কুটিল, 
কুটযোধী ও সর্ববতোভাকে ক্ষুত্োশয় |: 
অনন্তর বিহঙ্গমরাজ 'গরুড়, রামচজ্জকে 
এইকপ ন্গিগ্ধ বাক্য বলিয়! আলিঙ্গন পূর্বক 
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বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, 


সখে রাঙ্িচন্দ্র ! আপনি ধর্ণাজ্য ও শত্রগণেরও 
প্রিয়; আপনি এক্ষণে অনুমতি করান, 
আঁমি যথাস্থানে গমন করি। রঘুনমীন ! 
আমি কিরূপে আপনকাঁর সখা হইলাম, 


' তগ্গিমিতত কৌতুহল ক্রান্ত হইবেন না; 


পনি যখন শক্র পরাজয় পূর্ববক কৃতকার্য 
হইবেন, তখন শ্বয়ংই আমার সখ্যভাব 
জানিতে পারিবেন। আপনি শর-নিকর দ্বার! 
এই লকঙ্কাপুরী বালবৃদ্ধাবশিউ করিয়া 

গ্রামে রাবণকে সংহাঁর পূর্বক সীতা! 
লাভ করিবেন । 

পবনসদৃশ-ত্বরিত-বিক্রম গরচড়, বানর- 
গণের সমক্ষে রামচন্দ্রকে এই কথ! বলিয়া 
প্রদক্ষিণ পূর্বক আঁকাঁশপথে গমন করিলেন। 
এ দিকে বাঁনরগণ, রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 
সুস্থ শরীর দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত ও আন- 


: ন্দিত হইয়! রাক্ষদগণের ভয়জনক সিংহনাঁদ 


করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দিকে ভেরী, 
সৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি হইতে লাঁগিল। ভীষণ- 
পরাক্রম বাঁনরগণ, হর্ধাতিশয়-নিবন্ধন সাস্থ্য 


( মুখে পূর্বেবের হ্যায় আঁন্ফালন করিতে 


৷ লইয়া 


লাগিল। কোন €কান বানর কিলকিলা 
ধ্বনি, কৌন ফোন বানর আঁক্ফোটন করিতে 
প্রবৃত্ত হইল ; কোন কোন বানর, রৃক্ষশখিা 
ঈাড়াইল; কোন কোন বানর 
বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কোন 


কোন বিক্রযশালী বানর, হর্যাতিশয়-নিবন্ধন 


প্রফুল্প ঘুখে সহ্য! বৃক্ষ উতপাটিত করিয়! 
ধার দণ্ডায়মান হাইল।. র 
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এইরূপে বানরগণ, মহাঁশধ্ধা করিতে 
করিতে নিশাচরগণকে বিভ্রামিত করিয়। যুদ্ধ 
করিবার প্রত্যাশায় লঙ্কাত্বারে উপস্থিত হইল। 


সপ্তবিৎশ সর্গ। 
ধুআক্ষ-নির্যাণ । 

অনম্তভর রাক্ষলগণ ও রাবণ, মহাঁবেগে 
সমাগত বানরগণের তাদৃশ তুমুল শব্দ শ্রবণ 
করিলেন। এই সময় সচিবগণ, বানরদিগের 
তাদৃশ ন্নিগ্ধ-গম্তীর-নির্ধোষ শ্রবণ করিয়া 
রাক্ষলরাঁজকে কহিল, লঙ্কেশ্বর! বানরগণ 
প্রহ্ৃউ হইয়! মেঘ-গঞ্জনের ন্যায় যে মহাশব্ৰ 
করিতেছে এবং বিপুল সিংহনাদে ইহার! যে, 
সমুদ্র পর্য্যস্ত বিক্ষোভিত করিতেছে, তাহাতে 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহাদের কোন 
তভুল আনন্দের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। রাম ও লক্ষ্মণ তীক্ষ নাগ- 
পাঁশে বদ্ধ ও নিহত হুইয়াছে; এই ঘোর 
বিপদের সময় যে, ইহার! এরূপ আনন্দ- 
ধ্বনি করিতেছে, ইহাতে আমাদের মনে 
যারপর নাই শঙ্কা হইতেছে। 

রাক্ষলরাজ রাবণ, মন্জ্রিগণের মুখে ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপবস্তাঁ রাক্ষমগণকে 
কহিলেন, তোমরা শীত্র জানিয়! আইস, 
বানরগণের ঈদৃশ শোকের সময় আনন্দের 
কাঁরগ কি উপস্থিত হইয়াছে? রাক্ষসগণ 
এইরূপ আজ্ঞ| প্রাপ্ত হইয়ণই সন্ত্রাস্ত হদয়ে 
প্রাকারে আরোহণ পূর্বক .দেখিল, 


. মহানুভব-সুগ্রীব-পরিপালিত সেনাগণ, যুদ্ধার্থ 
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লঙ্কাঘারে উপস্থিত হইয়াছে; মহাত্মা মহা- 
ভাগ রামচন্দ্র ও লক্ষণ, শরবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়! স্থৃচ্ছ শরীরে দণ্ডায়মান আছেন। 
রাক্ষপগণ এই ব্যাপার দেখিয়াই অপার 
বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। 

অনস্তর বাক্য-বিশারদ কাতর-হৃদয় 
রাক্ষম্গণ, সম্তাস্ত হুদয়ে বিষণ বদনে প্রাকার 
হইতে অবতরণ পূর্বক রাক্ষমরাজের নিকট 
উপস্থিত হুইয় সেই অপ্রিয় সংবাদ যথাযথ 
নিবেদন করিল, কহিল, মহারাজ ! যে রাম- 
লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শরবন্ধনে বদ্ধ 
হইয়াছিল, যাহাদিগের হস্ত-সঞ্চালনেরও 
ক্ষমতা ছিল ন1) সেই গজেন্দ্র-সদৃশ-বিক্রম- 
শালী রামলক্ষাণ, পাশচ্ছেদী গজেন্দরের ন্যায় 
শরবন্ধন মোচন পূর্বক উত্থিত হইয়া সংগ্রা- 
মার্থ আগমন করিয়াছে! 

মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, ঈদুশ বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র চিন্তা ও শোকে অভিভূত 
ও বিষগ-বদন হইয়া] পড়িলেন। তিনি মনে 
মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার ইন্দ্রজিৎ, 
লদ্ধবর প্রভাবে আশীবিষ-সদৃশ অব্যর্থ, সূর্ধ্য- 
সদৃশ তীক্ষ ঘোরতর শর-ণিকরে প্রমথিত 
করিয়! যে রামলক্ষমষণকে নাগপাশে বদ্ধ 
করিয়াছিল, রাঁমলক্ষাণ যদি সেই অস্ত্রবন্ধন 
মোচন পূর্বক উঠিল, তাহা হইলে আমি 
দেখিতেছি, আমার সমুদায় সৈন্য সংশয়ে 
পতিত হইল !কি আশ্চর্য! বাস্থকির, ন্যায় 
তেজঃ-সম্পন্ন যে সমুদয় অস্ত্র, চিরকাল 
শক্রগথের জীবন লইয়া! আসিয়াছে, সেই 
) ক্ষব্যর্থ জন্ত্রও এক্ষণে ব্যর্থ হইল! 


' রামায়ণ । 


অনস্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে 
নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে করিতে “বাক্ষস- 
গণের মধ্যে ধুত্রাক্ষনামক রাক্ষসবীরকে 
কহিলেন, ধূআক্ষ ! তুমি ভীষণ-পরাক্রম 
রাঁক্ষস-সৈন্য সমুদাঁয়ে পরিবৃত হইয় রামও 
বানরগণের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত যাত্রা! কর। 
ধীমান রাক্ষমরাজ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, 
ধূআক্ষ প্রহষ্ট হৃদয়ে প্রণাম করিয়া! রাজ- 
ভবন হইতে বহির্গত হইল । পরে সে, দ্বার 
হইতে নিজ্রান্ত হইয়! সেনাপতিকে কহিল, 
সেনাপতে ! সেনাঁগণকে যুদ্ধের নিমিভ্ শীস্্র 
স্থনজ্জিত হইতে বলুন ; বিলম্ব করিবেন ন]। 

মহাঁবল সেনাপতি, ধুতআজাক্ষের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া রাজাজ্ঞানুনারে সেনাগণকে 
উদ্যোগী হইতে আজ্ঞা করিল; বলবান 
ঘোররূপ নিশাচরগণ, প্রাস শক্তি প্রভৃতিতে 
ঘণ্টা নিবদ্ধ করিয়া তর্জন-গর্ভন করিতে 
করিতে প্ররন্থষ্ট হৃদয়ে ধুত্রাক্ষের চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান হইল । তাহার। শুল মুদগর গদ। 
পটিশ পরিঘ মুষল ভিন্দিপাল ভল্ল খড়গ 
পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়। 
নিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধলালসায় 
বহির্গত হইল। কোন কোন বীর, কবচ 
ধারণ পূর্বক ন্ুবর্সাল ও. ধ্বজ-পতাকা 
সমলঙ্কৃত রথে, কোন কোন বীর বিকৃতানন 
গর্দভেঃ কোন কোন বীন্ধ দ্রুতগামী অশ্ব, 
কোন কোন বীর মদোতৎকট মত্ত মাতঙ্গে 
আরোহণ করিয়] ছুর্দর্ধ ব্যাগের ন্যায় গমন 
করিতে লাগিল । গন্ভীরধ্বনিকারী মহাতেজ। 
ধৃত্রাক্ষও কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত, বৃকলিংহ-সদৃশ- 








২১. 
২. বা এ] 
টি টি 








চলঙ্কাকাণ্ড। 


মুখ-যুক্ত অশ্বত্তরগণ কর্তৃক পরিচালিত দিব্য 
রথে আরোহুণ পূর্বক রাক্ষস-সৈন্যে পরি- 
বৃত হইয়া! হাস্য করিতে করিতে হনুমান 
কর্তৃক নিরুদ্ধ পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইল। 

ভীষণ-পরাক্রম মহাবীর্য রাক্ষলবীর, 
যে সময় যাত্র। করে, সেই সময় ঘোর 
ছুর্নিমিত্ত সমুদায় পুনঃপুন দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। একট। ভীষণ গৃপ্র আমিয়। রথের 
উপরি নিপতিত হইল; কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ 
পেচক আগমন. পূর্ববক ধ্বজের আগ্রে উপ- 
বেশন করিল। ধুয়াক্ষের সমীপে একটা 
শ্বেতবর্ণ কবন্ধ রুধিরাক্ত হইয়1 ভয়ঙ্কর 
শব্দ করিতে করিতে ভূমিতে নিপতিত 
হইল) মেঘগণ রক্তবৃষ্টি করিতে আরম্ত 
করিল; মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল; 
প্রতিকূল বায়ু নির্ধাতের ন্যায় শব্দ করিতে 
করিতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল) 
চতুদ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; কোন 
দিকে কিছুই দেখ! গেল না। গৃধ কাক 
শেন প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষিগণ, ধুত্রাক্ষের 
সমীপে বিকটন্বরে শব্দ করিতে লাগিল। 

অনন্তর ধুআ্াক্ষ, রাক্ষলগণের ভয়াবহ 
তাদৃশ মহাঘোর উৎপাত সমুদায় প্রাছুর্ভূত 
হইতে দেখিয়! ব্যথিত-হৃদয় হইল। 


অসাবি বংশ সর্ণ। 


ূ  ধুমাক্ষ-বধ | 
লোছিত-লোচন রাক্ষসবীর ধুজাক্ষ, যুদ্ধা্থ 
যুদ্ধাভিলাষী 


আগমন করিতেছে দেখিয়া, 


বানরগণ প্রহ্থষ্ট- হৃদয়ে আনন্দ-কোলাহল 
করিতে লাগিল। পরে রাঁঞঙ্ষলগধ ও বানর- 
গণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
মহাকায় মহাবল ভীষণ রাক্ষলগণ, ঘোর 
মুষল দ্বারা বহুসংখ্য বাঁনরকে ভূ তলশায়ী 
করিল; বানরগণও বৃক্ষ দ্বার] বহুসংখ্য রাক্ষ- 
সকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। রাক্ষমগণ 
ক্রুদ্ধ হইয়! ভীষণ গদ1, পর্উশ, পরশ্বধ, ঘোর 
পরিঘ, ভ্রিশুল, অসি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ঘারা 
বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; মহাবল 
বানরগণও অমর্জাতিশয়-নিবন্ধন নিভীঁকের 
ম্যায় কার্য করিতে আরম্ত করিল। তাহ1- 
দিগের গাত্র শর ছার] ছিন্নভিন্ন, মস্তক শুল 
দ্বার বিদারিত হইলেও তাহার! প্রকাণ্ড শিল! 
ও বৃক্ষ সমুদায় লইয়া ভীষণবেগে তর্তজন- 
গর্জন করিতে করিতে নিজ সহচরগণকে 
হ্যান্থিত করিয়! রাঁক্ষস-সৈহ্য বিমন্দিত করিতে |. 
লাগিল। তাহারা বহু-শাখান্বিত বৃক্ষ ও 
প্রকাণ্ড শিলা! নিক্ষেপ দ্বার। তুমুল সংগ্রাম 
করিতে প্রবৃন্ত হইল। বিজয়ী বানরগণ কর্তৃক 
শিলাপ্রহারে নিহত রাক্ষনগণ, রুধির বমন 
করিতে করিতে সংগ্রাম ভূমিতে নিপতিত 
হইতে লাগিল । রাঁক্ষদগণের মধ্যে কেছ কেহ 
পার্খদেশে বিদারিত, কেহ কেহ বৃক্ষ-প্রহারে 
ও শিলা প্রহারে চুরীকৃত, কেহই কেহ নখ- 
দন্তে বিদারিত হইয়। গেল;. কোন কোন 
রাক্ষলের ধ্ব্-পতাক1 প্রমথিত, খড়গ ভগ্ন 
ও রথ বিধ্বস্ত হইল; কোন কোন রাক্ষস, 
রথ ও বাহনের সহিত বিধ্বস্ত হইয়া গেল) 
কোন ফোন রাঁক্ষন পর্বতাঁকার: মাতঙ্ন 
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রামায়ণ 1 





হইতে নিপাতিত হইল ; কোন কোন অশ্ব" 
রোঁহী রাক্ষস, অশ্বের সহিত ভূতলে বিমর্দিত 
হইয়া গেল। এইরূপে বিজ্রমশালী বাঁনর- 
ৰ গণ, লক্ষগ্রদান করিতে করিতে রাঁক্ষস- 
গণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কোন কোন 
বাঁনর, নখ দ্বার! রাক্ষমদিগের মুখ বিদীণ 
করিয়া দ্িল। বিদীর্ণ-বদন, বিপ্রকীর্ণশিরো- 
রূহ, শোণিত-গদ্ধোম্মতত রাক্ষদগণ, ধরশনীতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। 
এদিকে, ভীঘণ-পরাক্রম রাক্ষসগণ। 
যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া! বজ্জ-সদৃশ করতল 
দ্বারা বানরগণকে প্রহার করিতে আরস্ত 
করিল। মহাবেগ বানরগণ॥ রাঁক্ষদগণকে 
সমীপবর্তী দেখিয়! মুষ্টিপ্রহার দ্বার! ও পদা- 
ঘাত দ্বার! ভূতলে প্রোথিত করিতে লাগিল | 
এইরূপে রাক্ষমগণ, বাঁনরগণ কর্তৃক হন্যমান 
ও ভয়-কাঁতর হইয়া বাণবিদ্ধ একান্ত-কাঁতর 
মৃগগণের গ্যাঁয় চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে 
আরস্ত করিল। 
রাক্ষলবীর ধৃআজক্ষ, নিজ সৈম্যগ্রণকে 
ংগ্রামভূমি হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া 
যারপর নাঁই ক্ুদ্ধ হইয়। যুযুৎস্থ বানরগগকে 
প্রগীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। কোন 
কোন বানর, ধুআক্ষ কর্তৃক গ্রাস দ্বারা 
প্রমখিত, ফোন কোন বানর মুদগর দ্বারা 


আহত, ফোন কোঁন নানর পরিঘ দ্বারা: 
নিহত, কোন কোন বানর ভিন্দিপাল দ্বারা 
বিদারিত, কোন কোন বাঁনর পড়িশ দ্বার] 


ূ্ণীকৃত হইয়া রুধিরা্্-কলেবরে ভূতলে 


০ 


ধু 


মিপতিত হইল। জ্দ্ধ রাক্ষসগণ কর্তৃক 


কোন কোন বানর বিদারিত, কোন ফোন 
বানর বিভিন্ন হৃদয়, কোন কোন বানর পার্থ 
বিদারিত, কোন কোন বানর জিশুল দ্বারা 
বিদ্ধ, কোন কোন বানর দংস্্র! দ্বারা ছিন্ন- 
ভিন্ন হইয়। পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 
এইরূপে রাক্ষমগপের সহিত বাঁনরগণের 
শিলা-পাদপ-সঞ্কুল, শন্ত্র-বহুল, প্রচণ্ড, ভীষণ, 
মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধনুর্জ্যারূপ- 
তন্ত্রি-সমাকুল,হিক্কারপ-তাল-সমন্বিত, আর্ড- 
নাদরূপ-সঙ্গীত-বহুল,সংগ্রাম-ভূমিরূপ-সঙ্গীত- 
শাঁল। শোভা পাইতে লাগিল। 

এইরূপে ধুত্রাক্ষঃ সশর শরাসন ধারণ 
পূর্ববক রণস্থলে হাস্য করিতে করিতে শরবৃষ্ঠি 
দ্বারা বাঁনরগণকে বিদারিত করিতে লাগিল । 
পবননন্দন হনুমান, যখন দেখিলেন যে, 
ধুতাক্ষ কর্তৃক বানর-সৈন্যগণ প্রগীড়িত 
হইতেছে, তখন তিনি একটা! প্রকাণ্ড -শিল। 


লইয়া ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। পিতৃ- 


তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর হনুমান, মহা- 
ক্রোধভরে দ্বিগুণিত-লোহিতস্লোচন হইয়। 
ধৃআাক্ষের রথের উপরি সেই প্রকাণ্ড শিল! 
নিক্ষেপ করিলেন। ধূত্রাক্ষও নিক্ষিপ্ত শিল। 
আমিতেছে দেখিয়। সসম্ত্রমে গদা. লইয়! 
বেগে রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্বক ভূতলে 
দণ্ডায়মান হইল । শিলাখণ্ডও রথ, রখচত্র, 
রথকৃবর, ধ্বজপতাক ও শরাগন লসমুদায় 
বিমর্দিত ও চুর্ণ করিয়! ভূতলে নিপতিত 
হইল। মহাবীর হনুমান, এইরূপে ধূআাক্ষের' 
রখ চূর্ণ বরিয়1 কবন্ধ-বিটপ-সমন্থিত  ব্বক্ষ |. 
সমুদধায় ছারা রাক্ষদ্ণকে  পরিমর্তিত, 








রি - - 








লঙ্কাকাওড । 


বি 





করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষমগণ বৃক্ষ 
দ্বার ভগ্নমস্তক, রুধিরাক্ত ও প্রমথিত হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 

এদিকে পবননন্দন হনৃমানও রাঁক্ষসসৈগ্য 
সমুদায় ছিন্নভিন্ন ও বিদ্রাবিত করিয়া একটি 
পর্বতের শৃঙ্গ লইয়। ধুত্রাক্ষের প্রতি ধাঁব- 
মান হইলেন) ধুআরাক্ষও হুনুমানকে গর্জন 
পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া সসম্ত্রমে 
গদ। উদ্যত করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান 
হইল এবং বহু-কণ্টক-সমাকূল দেই 
গদা ক্রুদ্ধ হনুমানের স্তনদেশে বহুবেগে 
নিক্ষেপ করিল; মহাবীর্ধ্য হনুমান, সেই 
ঘোরতর গদ! দ্বার] তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র 
ব্যথিত হইলেন না; তিনি সেই গদা- 
প্রহার তৃণজ্ঞান করিয়। ধুত্রাক্ষের মস্তকের 
উপরি.সেই গিরিশুঙ্গ নিপাতিত করিলেন। 
ধুঝাক্ষ, গিরিশৃঙ্গ-নিপাতে ভগ্ন পর্বতের ন্যায় 
ভূতলে নিপতিত, বিহ্বল ও প্রোথিত হইয়! 
গেল; হতশেষ নিশাচরগণ, ধুআ্রাক্ষকে নিহত 
দেখিয়। ভয়-ব্যাকুল-হৃদয়ে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ 
করিল; বানরগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহার 
করিতে করিতে. গমন করিতে লাগিল। 
এদ্দিকে ধুত্রাক্ষ ভগ্নরজানু, ভগ্নউরু, প্রমথিত- 
হুদয়, রক্তোদগারি-লোহিত-লোচন,অধঃ-শির! 
₹ৃতচৈতন্য ও বিহ্বল হইয়া রক্ত বন করিতে 
করিতে লেই সংগ্রীম-ভূমিতেই টিবি 
থাকিল। 

 পবননক্দন হনুমান, যখন, দেখিলে যে, 
চান “স্থিত পদ্ধাক্ষসগণ বিনিপাতিত 
(1 হইয়াছে, রক্ত .প্রধাহে সেই স্থান কর্দমময় 


হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি প্রন্থষ্ট হৃদয়ে 
রিপুবধ-জনিত শ্রান্তি দুর করিতে লাগিলেন । 
তাহার হুহ্ৃদ্গণ আমিয়। তাহার চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান হইল। রর 


উনত্রিৎশ সর্ণ। 


ল্বচে ভিটা পিউিসোি 
অকম্পন-নির্যাণ ূ্‌ 
রাক্ষপরাজ রাবণ যখন শুনিলেন যে, 
রাক্ষলবীর ধুত্রাক্ষ নিহত হইয়াছে, তখন 
তিনি ক্রোধে অধীর হুইয়। উঠিলেন এবং 
সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সেন।- 
পতিকে কহিলেন, মেনাপতে ! যুদ্ধ-বিশা'রদ 
ঘোর-দর্শন ছুর্দর্য রাঁক্ষমগণ,অকম্পনকে অগ্র- 
সর করিয়া! যাহাতে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করে, 
আমার আদেশানুসারে এইরূপ বল। এই 


'অকম্পন অতীব বুদ্ধিমান, নিয়ত সংগ্রায- 


প্রিয়, নিয়ত আমার মঙ্গলাভিলাধী, সংগ্রামে 
রাক্ষল-রক্ষক ও শক্রগণের শাসনকর্ত| | দেব- 
রাজের সহিত দেবগণ আমিলেও এই 
অকম্পনকে কম্পিত করিতে পারেন না; 
এই নিমিত্ই ইনি অকম্পন নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। শ্রীমান অকম্পন, প্রচণ্ড মার্ভ- | 
গের ন্যায় তেজ:-সম্পন্ন ; ইনি রাম, লক্ষ্মণ, 
মহাবল স্থত্রীব ও জ্পরাপর ঘোরতর বানর- 
গ্রণকে জয় পূর্বক ভূতলশায়ী রী 
সন্দেহ নাই। 8 ৃ 
জঘুশপরাঁজম মহাবল বেনাপতিা রাবণের 
আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া পৈন্যগাপকে সত্য 
স্ুসচ্জিত হইতে আদেশ করিঞ্জেন। আন্ত 














৭ 


(রাসারণ। 





সেনাপতির আদেশানুসারে ভীষণ-ার্শন, 
ভীমলোচন রাক্ষদবীরগণ, নানাবিধ অন্ত্রশক্ত্ 
লইয়া যাত্রো৷ করিল। তগু-কাঞ্চ-কুণডল- 
'বিভৃষিত শ্রীমান অকম্পন, ভীষণকায় রাক্ষস- 
গণে পরিবৃত হইয়া রখে আরোহণ পূর্বক 
গমন করিতে লাগিল। অকম্পন যখন বেগে 
রথ চালিত করে, সেই সময় তাহার রথের 
অশ্বগণ, ভয়-বিফ্লুব ও সহসা! স্থলিত-জঘন 
হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল; তাঁহার 
বাধা ও. বামলোচন স্পন্দিত হইতে 
আরম্ভ হইল ; মুখ বিবণ ও স্বর বিকৃত হইয় 
উঠিল; রুক্ষ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে 
শাঁগিল; ছর্দিনের ন্যায় আকাশতল সমা- 
কুলিত হুইল; ভয়াবহ ভ্তুর স্বগপক্ষিগণ 
অমঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল । 
শা্দল-বিজ্রম মত্তসিংহ-ক্কন্ধ মহাবল 


অকম্পন, সেই সমুদায় ঘোরতর উৎপাত, 


গণন। ন। করিয়াই গমন করিতে লাগিল । সে 
যখন রাক্ষসগণে পরিরৃত হইয়। যাত্রা! করে, 
তখন এরূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল 
যে, তাহাতে লাগর পর্যন্ত বিক্ষোভিত 
হুইয়। উঠিল; বাঁনরসেনাগণ, তাদৃশ মহা 
শব্ধ শ্রবণ করিয়! বৃক্ষ শৈল প্রভৃতি গ্রহণ 
পূর্বক সংগ্জামার্থ প্রস্তত থাকিল। 

- গনস্তর রামচজ্র ও. রাবথের নিমিত্ত 
জীরন পরিত্যাগে উদ্যত বানরগণের ও 
রাক্ষলগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে আরস্ত 
[হইল। পরম্পর-জিঘাংস্থ বানরগণ ও রাক্ষস- 
1 গণ, সকলেই মহাবল, . মহাবীর. ও পর্ধত- 
| রনশমহাকার়$ ভীষগবে : রালর়গণ-ও 


রাক্ষসগণ, মহাক্রোধ-নিবন্ধন যধ্ধন' সংগ্রামে 
পরম্পর তর্জন-গর্ভন করে, তখন দুর হইতে 
ও ঘোরতর মহাশব্দরত হইতে লাগিল 
বানরগণ ও রাক্ষমগণ কর্তৃক উদ্ধৃত, অরুণ- 
বর্ণ, ভূরিপরিমাঁণ, ভীষণ খুলিপটস, দশ দিক 
রোধ করিল । কৌশেয়ের ন্যায় অরুণবর্ণ, 
পাতুবর্ণ ও ধুত্সবর্ণ রজোরাশি দ্বার! চতুর্দিক 
সমাচ্ছন্ন হওয়াতে সংগ্রামে কেহ কাহাকেও 
দেখিতে পাঁইল না; ততকালে ধ্বজ; 
পতীকা, চণ্ম, অসি, তুরগ, মাতঙ্গ, রখ, অস্ত্র- 
শন্ত্র কিছুই দৃষ্ট হইল না । যাহার! সিংহনাদ 
পূর্বক সংগ্রামে ধাবমান হইতে লাগিল, তাহা- 
দের কেবল শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল, আঁকার 
দৃষট হইল না। তৎকালে বানরগণক্রুদ্ধ হইয়া 
বানরগণকে এবং রাক্ষদগণ ক্ুদ্ধ হইয়া রাক্ষস. 
গণকেই প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণপ 
ও রাক্ষমগণ স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বিনাশ করিয়া 
ভূতল রুধিরাক্ত ও কর্দমময় করিয়া তুলিল। 

এইরূপ ভূতল, রুধিরসমূহে সিক্ত হও- 
যাতে রজোরাশি বিচ্ছিন্ন হইল; শতশত 
স্ৃতশরীরে সংগ্রাম-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়! 
গেল। বানরগণ ও রাক্ষলগণ, বৃক্ষ পর্বত 
শিল। শক্তি প্রা তোমর গদ! পরি 
প্রভৃতি দ্বার! পরস্পর পরস্পরকে প্রহার 
করিতে লাগিল । ভীষণ-পঞ্কাক্রম বানরগণ, 
পরিঘসদৃশ বাহ্দার। পর্ধবতাকার রাক্ষস- 
দিগকে নিক্ষেপ পূর্বক প্রহার করিতে 


আরস্ত করিল । -বা্ষসগণ -জুদ্ধ হইয়া 


প্রাস মুদগর প্রভৃতি দুঙ্জর যপরাযামী [ 
বানরগণকে বিদারিত কদ্িতে লাগিব $ 





:. এই সময় মহাবীর মহাবেগ বানরযুৃখ* 
পতি: কুমুদ, নল, মৈন্দ, ঘিবিদ প্রন্ভৃতি বানর- 
1 বীরগণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন 3 
তাহার! সংগ্রামস্থলে অবলীলাক্রমে মুদ্টি- 
প্রহার দ্বারাই রাক্ষদগণকে বিমর্দিত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 
ত্রিশ সর্গ। 
অকম্পন-বধ 1 
অনন্তর অকম্পন যখন দেখিল যে, 
রাক্ষলগণ বানরগণ কর্তৃক সংগ্রামে প্রগীড়িত 
হইয়াছে, তখন সে যারপর নাই জ্ু্ধ 
হইল এবং সশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
স্বরাশ্বিত হইয়া সারথিকে কহিল, আমি 
£সহ-বল-সম্পন্ন 'ও শক্র-সংহারক থাকিতে 
বানরবীরগ্ণ সহসা! আমার সৈন্য ভঙ্গ করি- 
তেছে! সারথে ! তুমি শীত এ দিকে আমার 


খ্য রাক্ষম-সৈন্য বিনাশ করিল! উহার! 
রাক্ষস-সৈন্যগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করি- 
"| তেছে। আমি এ সমরল্লাধী বানরগণকে 
(নিপতিত করিতে ইচ্ছ! করি। 

. সনভ্তর মহাঁধল মহারথ অকম্পন, 
(জেপধভরে মহাবেগ-তুয়ঙ্গযুক্ত রথ বার! 
| বানররগণের নিকট উপস্থিত হইল। বাঁমরগণ 
যুদ্ধ কর!.দূরে থাকুক, অকম্পনের সম্মুখে 
অবস্থান কল্সিতেও সমর্থ হইল না। তাছারা 
অফস্পন-পন্গে প্রশীদ্িত হইয়া! যুদ্ধে আঙ 








লঙ্কাকাণ্ড। 





রথ লইয়! চল; এ বানরগণ আমার বন্থ- 









৭১ 


এই সময় মহাবব হমূমান। আতিগপকে 
অকম্পন কর্তৃক নিহত ও আহত হইতে 
দেখিয়া সেই স্থানে গমন বরিলেন। বানয়গণ, 
মহাবীর হনৃযানকে দেখিয়া পুনর্ববাগ সংগ্রাম- 
স্ছলে আসিয়া, তাহার চতুর্দিকে দষায়মান 
হইল । মহাবল হনুমান যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত 
হওয়াতে বলবাঁন বানরগণ, তাহাকে আশ্রয় 
করিয়। বিশ্বস্ত হৃদয়ে পুনর্ধার যুদ্ধে প্রবৃতত 
হইল । রাক্ষসবীর অকম্পন, শৈল-সদৃশ হনূ- 
মানকে, সংগ্রামস্থলে ভাবস্থান করিতে 
দেখিয়! ধারাবর্ষী ইন্দ্রের ন্যায় শরধার! বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল মহাতেজ। 
হনুমান, শরীরে নিপতিত বহুসংখ্য বাণ তৃধ 
জ্ঞান করিয়া, অকম্পন বধের নিমিত্ত মনো" 
নিবেশ করিলেন। তিনি হাঁস্য পূর্ব্বক মেদিনী 
কম্পিত করিয়। অকম্পনের গতি ধাবিত হই- 
লেন । হনুমান যখন তেজোম গুলে দেদীপ্য- 
মান হুইয়। গর্জন করিতে লাগিলেন, তখন 
বজ্ঞহস্ত দেবরাজের ন্যায় তাহার মৃত্তি ছুর্ঘর্ষ 
হুইয়! উঠিল। তিনি আপনাকে অন্ত্ররহিত 
দেখিয়া ক্রোধাকুলিত হৃদয়ে পর্বতশ্জের 
ন্যায় উন্নত, একটি শালবৃক্ষ উত্পাটন করি 
লেন। তিনি এক হস্তে এ মহাশালরক্ষ ধারণ 
করিয়! ঘোরতর নিনাদ পূর্বক রাক্ষসগণকে 
বিত্রামিত করিতে লাগিলেন । দেবরাজ ক্রোধ |. 
পূর্বক বজুহস্ত লইয়া মহা সংগ্রামে যেরূপ | 
নমুচিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান 
হট্াছিলেন, বীর্ধ্বাঁন হনুমান সেইন্প 
্পমের' প্রতি ধাবমান হইলেন) 'যহাখল । 


























পণ 


রামায়ণ । 





অকষ্পন্দ অহাশাল সমুদ্যত দেখিয়া দূর হইতে 
অর্দচজ্াক মহাবাণ দ্বারা তাহ! ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন। মন্ক্নবীর হনৃমান, পাক্ষস- 
বীর কর্তৃক আকাশপথেই মহাশাল বিদ্বারিত, 
বিকীণ্থ ওনিপতিত দেখিয়া! বিস্মিত হাইলেন। 

অনস্তর মহাতেজ। মহাবল ' হনুমান, 
অকম্পন বধের নিমিত্ত পুনর্ধবাঁর মহাবেগে 
একটি প্রকাণ্ড অশ্বকর্ণরৃক্ষ উৎপাটন করি- 
লেন। তিনি সেই অতিবৃহত অশ্বকর্ণ লইয়] 
হাস্ত করিতে করিতে পরম আনন্দে ভ্রামিত 
করিতে লাগিলেন । পরে তিনি, ক্রোধভরে 
মহাবেগে মহীমগুল বিদারিত করিয়া! ধাব- 
মান হইতে হইতে, কোন কোন রাক্ষদকে 
ভগ্রশরীর করিলেন এবং গজারোহীর সহিত 


গজ, অশ্বের সহিত রথ বিনষ্ট করিয়! পদাঁতি 


রাক্ষমগণুকেও নিপাতিত করিলেন । ক্ুদ্ধ 
অন্তকের স্যাঁয় সংগ্রামে প্রাণহারী হনৃমানকে 
দেখিয়! রাক্ষলগণ পুনর্বার পলায়ন করিতে 
লাগিল। 

মহাঁবল মহাবীর অকম্পন, রাক্ষদগণের 
ভয়জনক ক্রুদ্ধ হনুমানকে আগমন করিতে 
দেখিয়া রোষ-পরতক্ত্র হইল ; তখন সে মর্শ- 
ভেদী নিশিত চতুর্দশ বাণ দ্বার! হনুমানের 
হৃদয় বিদীর্ণ করিল। মহাবীর হনৃমান, 
অগ্িশিখা-সদৃশ বাণে বিদ্ধ হইয়! রুধিরাক্ত 
কলেবর হইলেন। তখন তিনি সেই বৃক্ষ 
উদ্যত করিয়! মহাবেগে ব্কম্পনের যন্তকে 
প্রহার করিলেন? হনুমান, ক্মকম্পনের স্বস্তকে 
বক্ষ প্রহার করিবামাত্র.সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে 
নিপতিত ও হতজীবন হইয়া পড়িল। 








অকম্পন ভূতলে নিপতিত হইয়! কম্পমান 
হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণ ভূকম্পকালীন 


পর্বতের ন্যায় কম্পিত ও ব্যথিত হুইয়। |. 


উঠিল। 

অনস্তর বাঁনরবীরগণ কর্তৃক পরিপীড়িত 
মহাবল রাক্ষমগণ, অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
লঙ্কাপুরী মধ্যে ধাবমান হইল। তাহার 
পরাজিত, হুতমান, ভীত্ব বিবর্ণ-বন, 
সন্রান্ত, মুক্তকেশ ও হুতচেতন হইয়! ঘনঘন 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পর- 
স্পরকে প্রমথিত করিয়। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 
করিতে আরম্ভ করিল; পরন্ত ভ্রাস-নিবন্ধন 
এক এক বার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিল। রাক্ষদগণ যখন ভীত হুইয়' সংগ্রাম 
পরিত্যাগ পূর্বক পুরী প্রবেশ করে, তখন 
তাহাদের তাদৃশ বেগ দেখিয়া বাঁনরগণ 
মহাশব্ করিতে লাগিল। 

এইরূপে রাক্ষমগণ লঙ্কা-প্রবিষ্ট হইলে, 
বানরবীরগণ মিলিত হইয়া হনুমানের 


ংসা করাতে আরম করিলেন | মহাসত্ব. 


হনৃমাঁনও অন্যান্য বানরবীর কর্তৃক সতকৃত 
হইয়! প্রহ্থউ হৃদয়ে তাহাদের যকলের 
সম্মান করিতে লাগিলেন। . তিনি এইদ্ধপে 
ভুফষর কার্ধ্য. সম্পাদন পূর্বক বানদ্নণকে 
সম্মানিত করিয়। মহাবাছু রামচন্দ্র ও লক্ষ” 
ণের নিকট গমন করিলেন) 

পূর্ববকালে দেবরাজ ই রর নি 
হরগগকে ও. ঘঃনধগণকে প্রমঘিত: করিয়। 
যেরূপ: দীর-সগ্মান প্রাপ্ত, হইয়াছ্িলেন 


রাক্ষমগণকেবিবিপাতিত করিয়া পাননঙ্দান' | 





রা 





লঙ্কাকাণ্ড। 


পপি পিপি াাাাপাশীপী্ীশাপাাটাশাপাত। 


মহাকপি হনুমানও সেইরূপ অলীম বীর- 
সম্মান প্রাণ্ত হইলেন। দেবগণ, অতিবল 
রামচন্দ্র, লক্ষণ, স্তগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ, 
মহামতি বিভীষণ, ইহ্ীর। সকলেই হনুগানের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 


একজি ঘশ সর্গ। 


প্রহস্য-নির্যণ ॥ 
অনন্তর রাঁক্ষসরাঁজ রাবণ, অকম্পনের 
বধ-বৃত্তান্ত শ্রষণ পূর্বক ক্রুদ্ধ হইয়। কিঞিঃগ 
কাতর হৃদয়ে কিয়গ্ক্ষণ চিন্তা করিলেন। 
তিনি মন্ত্রিগণের সহিত কিয়তক্ষণ চিন্ত! 
করিয়া ক্রোধ-নিবন্ধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে করিতে সচিবগণের সহিত গুহ 
হইতে বহির্গত হুইয়। সমুদায় গুল পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। 
তিনি, বহুগুল্মে পরিবৃত রাক্ষগণ-পরিরক্ষিত 
ধ্বজ-পতাকা-পরিশোভিত লঙ্কাপুরী বাঁনর 
কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া! অমর্ষাতিশয় বশত 
সংগ্রাম-কোবিদ প্রহস্তকে কহিলেন, মহী- 
বীর! এই লঙ্কাপুরী সহসা অবরুদ্ধ ও 
নিপীড়িত হইয়াছে ; তুমি বহির্গত হইয় শকত্রু- 
সৈন্য পরিমর্দন পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হও । মেনাপতে ! তুমি যুদ্ধ-বিশারদ ; এই যুদ্ধে 
তুমি, আমি অথব৷ কুস্তকর্ণ ব্যতিরেকে আর 
কেছই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। 
ইন্দ্রজিৎ এবং নিকুস্তও এই গুরুতর ভার- 


বহনে সমর্থ । অতএব তুমি এক্ষণে রাঁক্ষন- 


সৈশ্ লইয়া 'বিজয়লের নিমিত্ত লীপ্র যাঁরা 


৭৩ 


করিয়! বানর-সৈম্যগণকে নিপাতিত কর। 
মহাবীর ! হয় ত তোমাকে যুদ্ধও করিতে 
হইবে না? তুমি যাত্রা করিহামাত্র চপল- 
প্রকৃতি নিতান্ত চঞ্চল অবিনীত বানরগণ,, 
রাঁক্ষলগণের তর্জন-গজ্জন শ্রবণ করিয়াই 
পলায়ন করিবে । মাতঙ্গগণ যেরূপ নিংহ- 

গজ্জন সহ্য করিতে পারে না, বানরগণও 


সেইরূপ তোমার গর্জন -সহা করিতে' 


পারিবে না। এইরূপে বাঁনরবীরগণ পলায়ন 
করিলে রাম ও লক্ষণ অসহায় ও নিরুপায় 
হইয়া তোমার বশতাপন্ন হইবে । সংগ্রামে 
যে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবাঁর সম্ভাবনা, এমত 
নহে; আমি অনেকবার তোমার বীরত্ব 
দেখিয়াছি; অতএব তোমার বিজয়ী হইবারই 
নিশ্চয় সম্ভাবনা । অথবা! যদি অন্য কোন, 
উপায় থাকে, তাহাও বিবেচনা করিয়া বল। 

অনস্তর শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান রাক্ষস- 
প্র্ধীন গ্রহত্ত অস্থররাজের ন্যায় রাক্ষলরাজের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! 
পূর্ধে মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়। 
যুদ্ধ করাঁই কর্তব্য বলিয়৷ স্থির কর] হুইয়- 
ছিল ; এক্ষণে পরস্পর মিলিত হইয়। যুদ্ধ 
তারম্ত কর! হইয়াছে; আমার এইরূপ মত 
যে, সীতাকে প্রদান করা শ্রেয়ক্কর নহে. 
সীতা প্রদান না করিলে যে যুদ্ধ করিতে 


-শাাটাাা টি ািশীশিীশশস্পাীশীসী শিস পোপ শিপ 


হইবে, ইহণও শ্থিরই আছে। যাহা হউক ৭ 


মহারাজ! আপনি দান ও সম্মান এবং 


বছুবিধ সা্তবনা দ্বার! আমার সংকর করিয়া 


আঁপিতেছেন ; এক্ষণে আপনকাঁর , . পরি- 
তোষের নিমিত্ত ও ছি ্রয়কার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত 














আমি না করিতে পারি এমঠত কাধ্যই 
নাই। আমার জীবনে আবশ্যক নাই, স্ত্রী 
পুত্র ধন প্রভৃতিতেও আবশ্যক নাই; 
,আপনি দেখুন, আমি আপনকার নিমিত্ত 
গ্রামে আত্মজীবন আহুতি দিতেছি! 
অদ্য সংগ্রামে আমার বাণ দ্বার! নিহত 
বানরগণের মাংসে পক্ষিগণ পরিতৃপ্ত হউক। 
মহাবীর প্রহস্ত, রাক্ষসরাজ রাঁবণকে 
এইরূপ বলিয়া সমীপস্থিত সেনাপতিকে 
কহিল, সেনাপতে! তুমি ত্বরায় রাক্ষল-সৈন্থয 
সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন কর; আমি অদ্য 
মহাবেগে বানর-সৈন্য নিপাতিত করিব। 
প্রহস্ত এই কথা বলিবামাত্র সেনাপতি 
ত্বরান্বিত হইয়া সমুদায় রাক্ষস-সৈন্য স্থমজ্জিত 
করিল। মুহুর্তকাল-মধ্যে মত মাতঙ্গের ন্যায় 
মহাবল বহছবিধ-ভীষণ-অন্ত্রশস্ত্রধারী রাক্ষস- 
গণে লঙ্কা! 'সমাকুলিত হইল। ৈন্যগণের 
মধ্যে কেহ অগ্নিতে আঁহুতি প্রদান করি- 
তেছে, কেহ ব্রাক্ষণগণকে নমস্কার করি- 
তেছে। সেই সময় হব্যগন্ধবাহী স্থরভি বায়ু, 
চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল; সেনা- 
গণ হুব্য দ্বার হুতাশনকে পরিতৃগড করিয়। 
ব্রাঙ্মণগণ দ্ার। ম্বন্তিবাচন পূর্বক সংগ্রা- 
মাভিমুখে অবস্থান করিল। সংগ্রাম-সজ্জায় 
স্থসজ্জিত, কবচ ও শরামন ধারী, প্রহ্ৃষ- 
হৃদয় মহাবল রাক্ষসগণ, মন্ত্রাভিমন্জ্রিত 
ব্ছুবিধ সাল! মন্তকে ধারণ পূর্ধবক বেগে 
রাবণের নিকট উপস্থিত হুইল এবং রাক্ষস. 
রাজ রাঁবণকে দর্শন করিয়া গ্রহস্তের চতু- 


দিকে দণ্ডায়মান হইল। প্রহস্তও শরাসনে 


রামায়ণ। 


জ্যারোপণ পূর্বক, ভীষণ ভের নিনাদিত 
করিতে বলিয়া, রাক্ষলরাজের সহিত সম্ভাষণ 
করিয়! সর্বববিজয়া দিব্য রথে আরোহণ | 
করিল। এই রথে, সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সস- 
জ্জিত রহিয়াছে; মনের ন্যায় বেগশালী 
অশ্বগণ ইহাতে যোজিত আছে । এই রথ, 
প্রদীপ্ত চন্দ্র-সুর্য্ের ন্যায় তেজঃ-সম্প্ন, 
কিস্কিণীশত-নিনাদিত, প্রকাগু-ধবজ-পতাঁকা- 
স্থশোভিত, অপূর্বব-বরূথমযুক্ত, ছুদ্দর্ষ-হথবর্ণ- 
জাল-সখাচ্ছন্ন, হুপরিষ্কত ও পরম-শোভা- 
সম্পন্ন; ইহার ধ্বনি মহামেঘের ন্যায় গভীর । 
অনন্তর সারথি এই রথ চালন1! করিতে 
আঁরস্ত করিল। | 

রাক্ষসবীর- এহত্ত, -রাক্ষসরাঁজ- রাঁকণের 
আজ্ঞানুসারে রথারোহণ পূর্বক মহা সৈন্যে 
পরিবৃক্ত হইয়া পুরী হইতে নির্গত হইল। 
রাক্ষন-সেনানী যখন যুদ্ধযাঁত্রা করে, তখন 
লঙ্কার চতুর্দিকে মেঘ-নিনাদ-সদৃশ ভুন্দ্রভি- 
ধ্বনি ও শঙ্ঘধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। 
প্রহস্ত, গজযুথ-সদৃশ মহাসৈন্য দ্বার ঘোরতর 
ব্যুহ রচন। করিয়! পূর্ধব দ্বার দিয়া বহির্গত 
হইল। ভীষণাকার মহাকায় রাঁক্ষসগণ, 
ঘোরতর স্বরে গঙ্জন করিতে করিতে প্রহ- | 
স্তের অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রহস্তের নির্ধাণ- ; 
শব্দে ও রাক্ষদগণের তর্জন-গজ্জনে লঙ্কা 
স্থিত সর্বপ্রাণীই বিকৃতস্বরে চীৎকার 
করিতে লাগিল। তৎকালে আকাশমগ্ল 
মেঘশুন্য হইলেও ঘোর খরতর শব্দ পূর্বক 
প্রহস্তের রথের উপরি রক্তরৃত্তি হইতে | 
আরম্ভ হইল; একট। গৃ্র আলিয়? গ্রহন্তের 
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৭৫ 





ধ্বজের উপরি দক্ষিণ মুখ হইয়া! বসিল ; ঘোর- 
রূপ শিবাগণ অগ্নিশিখা বমন করিতে করিতে 
অশিব শব্দ করিতে আরম্ভ করিল; আকাশ 
হইতে উচ্ষ! নিপতিত হইল; পরুধ প্রতিকূল 
বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রহগণ 
পরস্পর সংরুদ্ধ হওয়াতে শোভাহীন হইয়া 
পড়িল। 

রাক্ষদবীর প্রহস্ত, সৈন্যগণে পরিবৃত 
হইয়া! যে সময় যুদ্ধযাত্রী করে, সে সময় 
তদীয় সাঁরথির পুর্ববের ন্যায় মুখস্্রী থাকিল 
না; তাহার হস্ত হইতে কশা ভূমিতে 
নিপতিত হইল । পুর্বে প্রহস্ত যখন যুদ্ধযাত্র! 
করিত, তখন তাহার যেরূপ শোভা দৃষ্ট 
হইত, এক্ষণে তাহা সমুদায় ভ্রষউ হইল) 
অশ্বগণের চক্ষু দিয়া বাম্প পতিত হইতে 
লাগিল; তাহারা সম-ভূমিতেও স্থলিত-পদ 
হইয়া! পড়িল। 

রাক্ষসবীর গ্রহত্ত, এই সমুদায় সুদারুণ 
মহোৎপাত দেখিয়! নিজবীর্ধ্য প্রকাশ পুর্ববক 
রাক্ষলগণকে কহিল, অদ্য আমি কালকেও 
কাঁলকবলে বিপাতিত করিব; ম্বত্যুকেও 
মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিব; সর্ববদাঁহক অগ্নি" 
কেও দগ্ধ করিয়া ফেলিব। যুদ্ধাকাঙওকষী রাক্ষস- 
গণ, সংগ্রাম-ভূমিতে প্রহস্তের তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক উৎসাহান্িত হইর! গমন 
করিতে লাগিল। 

. এদিকে বানর-সৈন্যগণ, প্রখ্যাত-পৌরুষ 

মহান প্রহস্তকে বহির্গত হইতে দেখিয়া 


ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল। উত্তোলন করে, সেই 
সময় চতুর্দিকে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। 

পরস্পর-বধাকাও্সী মহাবেগশালী বানর- 
গণ ও রাক্ষনণ, প্রমুদিত হৃদয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইল। 


দ্বাত্রিৎশ সর্গ। 


গ্রহস্ত-বধ। 
মহাবীর ভীষণ-পরাক্রম মহাকায় প্রহস্ত, 
রাঁক্ষসগণে পরিৰৃত হইয়া! বহির্গমন পূর্বক 
গর্জন করিতেছে দেখিয়া! মহাঁবল বানর- 
সৈন্যগণ, আনন্দিত হৃদয়ে তাহার সম্মুখবর্তী 
হইয়! তর্জন-গজ্জন করিতে লাগিল । বাঁনর- 
গণের প্রতি ধাবমান জয়াভিলাধী রাক্ষস- 
গণের হস্তে খড়গ, শক্তি, খষ্তি, বাণ শুল, 
মুষল, গদা, পরিঘ, পরশ্বধ, সশর শরাসন 
প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভ। বিস্তার করিল। 
এদিকে বানরগণও সংগ্রামাভিলাধী হইয়া! 
বহুবিধ কুহ্ৃমিত পাদপ, বিবিধাকার শিল! 
গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল । অনস্তরর 
উভয়পক্ষের পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। 
রাক্ষলগণ শরবৃচ্ঠি ও বানরগণ প্রস্তরবৃষ্তি 
করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষমগণ বহুসংখ্য 
বানরযুখপতিকে এবং বানরগণ বহুসংখ্য 
রাক্ষলবীরকে হত ও আহত করিল। ৪. 
কোন কোন বানর শুল ছারা প্রমথিত 
হইয়া রক্ত বমন করিতে আরম্ত করিল; 


বৃক্ষ গৈল প্রভৃতি গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ ধাব-] কোন কোন বানর পরিঘ দ্বারা, াহত 
“মান রি |. তাহার! যে সময় রূক্ষ ভঙ্গ করে; ও পরশ্বধ দ্বারা ছি হইয় ভুতলে. দিপতিত 








পশপসপপ। 
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ও নিরুচ্ছ্াস হ্‌ইয়া পড়িল। কোন, কান 


বানরের মস্তক ছিন্ন হইল; কোন কোন | 


বানর বাঁণ দ্বার! প্রশীড়ত হইতে লাগিল; 
কোন কোন বানর খড়গ দ্বারা দ্বিধাকৃত 
হইয়া! ভূতলে বিনুষ্িত হইতে আরম্ত করিল; 
কোঁন কোন বানর শুল দ্বার পার্বদেশে 
বিদারিত হইল । 


এদিকে বাঁনরগণ, ক্রোধাবিষট হইয়া 


রাক্ষলগণকে পাঁদপ দ্বার! ও গিরিশুঙ্গ দ্বারা, 


ভূতলে নিষ্পিন্ট করিল। কোন কোন রাঁক্ষ 
বজনম-স্পর্শ চপেটাঘাতে, কোন কোন 
রাক্ষন মুষ্ট্যাঘাতে আহত ও বিকীর্ঁ-দশন 
হইয়া ভূতলে পড়িরা রক্ত বমন করিতে 
লাগিল। বানর-সৈন্যগণ ও রাক্ষল-সৈন্য- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ নিংহনাদ, কেহ 
কেছ আর্তনাদ করাতে তুমুল শব্দ হুইয়। 
উঠিল। বীর-পথানুবন্তাঁ রাক্ষপগণ ও বানর- 
গণ দ্ধ ও বিস্ফারিত-লোচন হইয়! নিরভী- 
কের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল । 

এই সময় প্রহস্তের বশবত্তাঁ মহাঁবীর 
ধুরদ্ধর, কুম্তহনু, মহানাদ ও সমুল্নদ, এই চারি 
জন গ্রহস্ত সচিব বানরগণকে আক্রমণ 
করিল। এই বীর-চতুষ্টয় বানর-সৈন্যে 
গ্রবিষ্ট হইয়া বানর বধ করিতেছে দেখিয়! 
মহাবীর বানরযুখপততি দ্বিবিদ, একটি গিরি- 
শুঙগঞীইয়। ধুরদ্ধরকে চপ কর্িলেন। ছুর্পুখ- 
নামক মহাকপি শ্রহন্তের সম্মুখেই একটি 
বিশাল শালবৃক্ষ লইয় সমুন্নদকে ভূতলে 
 প্রোখিত করিয়া ফেলিলেন।  মহাবীর্ধ্য 
ঠ.) জান্ববানও একটি মহাশিলা 








কামারণ। 





'বানরগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। 


দেখিলেন যে, পরম ছুদ্ধর্ষ গ্রহস্ত রথারূঢ় 


উৎপাউন, 





























পুর্ব্বক মহানাদের, বক্ষ্ছুলে নিক্ষেপ শুরব্বক ৰ 
তাহাকে চূর্ণ করিলেন। এই সময় তার- 
নামক মহাবল বাঁনরবীর, মহাবেগে 'লক্- 
প্রদান পূর্বক একটি. মহারক্ষ আনিম্বা 
তদ্দারা সংগ্রামন্থলে কুস্তহনুর প্রাণ বিনাশ 
করিলেন! 

রথারূঢ় রাক্ষনবীর প্রহস্ত, এই সমুদয় 
সহ করিতে না পারিয়া সশর শরাসন গ্রহণ 
পূর্বক বানরগণকে বিমর্দিত করিতে 
লাগিল। অপ্রমেয় মহাসাগর ক্ষুভিত হইলে 
যেরূপ মহ। আবর্ত হয়, সেই মহাসৈন্যেরও 
সেইরূপ মহা আবর্ত লক্ষিত হুইতে 
লাগিল। যুদ্ধ-ছুর্মদ প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
অসংখ্য শ্রসমূহ দ্বার সংগ্রাম-ভূমি-স্হিত 


পর্ববতের ন্যায় ঘোরতর নিপতিত রাক্ষস- 
শরীর ও বাঁনরশরীরৈ স্ৃঁতল সমাচ্ছন্ন হইল; 
রুধিরপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবী লক্ষিত 
হইল ন1; বোধ হইতে লাগিল যেন, বসন্ত- 
কালে কিংশুক পুষ্প সমুদায় প্রস্ফুটিত 
হইয়। ভূতল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে । . 
অনস্তর বানর-সেনাপতি মহাবীর নীল 


হইয়া শর-নিকর বর্ষণ পূর্বক বানর-সৈন্য ক্ষয় 
করিতেছে, তখন তিনি তাহাকে সমমুখবর্তী 
দেখিয়া একটি বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ববক তদ্দার! 
তাহ।কে প্রহার করিলেন। রাক্ষলবীর প্রহস্ত, |. 
বৃক্ষ দার! অভিহত হইয়। করোধভরে গঞ্জন |. 
করিতে করিতে বানর সেনাপতি নীলের : 

প্রতি খিক রধারা বর্ষণ . কিতে ্‌ 















লাগিল। ॥ ৃষ যেক়প হ্মাৎ উপস্থিত শ্রৎ- 
কালীন জলধার! নিবারণ করিতে অপনর্থ 
হইয়া নিমীলিত নয়নে সঙ্হ করে, মহাকপি 
মহাবীর্ঘ্য মহাবীর নীলও সেইরূপ নিমীলিত 
নয়নে সেই দারুণ বাণ-বর্ষণ সম্ভ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তিনি তাদৃশ শরবর্ষে 
রোধষাবিষ্ট হইয়া! একটি বিশাল শালবৃক্ষ 
উত্পাটন পূর্বক প্রহস্তের মহাবেগশালী 
অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। প্রহস্তও সেই 
সময় হস্ত হইতে সশর শরাসন পরিত্যাগ 
পূর্বক ঘোরতর মুষল লইয়া! লম্ফ প্রদান 
পুর্ব্বক ভূপুষ্ঠে অবতীর্ণ হইল । নীল ও গ্রহস্ত 
উভয়েই রোষ-পরতন্ত্র ও বেগশালী, উভয়েরই 
বিক্রম সিংহ-শার্দুল সদৃশ, উভয়েই সংগ্রামে 
অপরাভুখ, উভয়েই বৃত্র ও দেবরাজের 
ন্যায় তরশ্বী, উভয়েই যশোলিগ্নু ও বিজয়া- 
কাঙক্ষী, উভয়েরই আকার সিংহ-শার্দুল- 
সদৃশ, উভয়েই তীক্ষুদংগ্রা! দ্বারা উভয়কে 
ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন; ম্বতরাং 


উভয়েরই শরীর কুহ্ছমিত কিংশুক বৃক্ষের 


ন্যায় হইয়। উঠিল। 

অনন্তর প্রহত্ত উদ্দীপিত হুইয়। মহাবীর 
নীলের ললাটে মুল প্রহার করিলে ললাট 
হইতে শোপিতধারা নিপতিত হইতে 
লাগিল। সেনাপতি নীল, শোণিত-সিক্ত- 
কলেরর হইয়া ক্রোধতরে মহাবৃক্ষ উৎপাটন- 
পুর্ববক প্রহস্তের বক্ষঃশ্ছলে নিপাতিত করি- 
লেন.। মছাবল গ্রহস্তও তাদৃশ প্রহার ভূণ 
জ্ঞান করিয়! পুনর্ধবার মুষল গ্রহণ পূর্ববক মহা- 


নীল সুবল-যোধী রোধববাঠিক প্রহ 
স্তকে মহাবেগে আগমন করিতে । দেখিয়া 
একটি প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্বক তৎগণাহ 
তাহার মন্তকে নিপাতিত করিলেন। ঘোর-, 
তর মহাশিল। নিপতিত হইবামাত্র প্রহস্তের 
মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল; সে তৎক্ষণাৎ 
গতান্্,। গতসত্ব, বিগলিতেক্িয় ও হতগ্রী | | 
হুইয়! ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভৃতলে নিপতিত |. 
হইল। প্রত্রবণ হইতে যেরূপ জল নিঃসরণ 
হয়, ভগ্নমন্তক প্রহস্তের শরীর হইতেও 
সেইরূপ অবিরল শোণিতধার! নিপতিত 
হইতে লাগিল। 

এইরূপে মহাত্ম। বানর-সেনাপতি নীল 
কর্তৃক প্রহস্ত নিপাতিত হুইলে রাক্ষমগণ 
ভয়বিহ্বল হইয়া লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরে 
ধাবমান হইল॥ সেতু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ 
বেগে বহির্গত হয়, রাক্ষসগণও সেইরূপ 
মহাবেগে সংগ্রাম-তুমি হইতে পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল; কোন রাক্ষমই আর 
ক্ষণমাত্রও সে স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ 
হুইল ন1। 

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হুইবামান্র 
রাক্ষস-সৈন্যের মধ্যে এক ব্যক্তিও আর 
সে স্থানে অবস্থান করিল ন1। | 


ভ্রয়জ্ত্বিংশ অর্গ। 


 অনস্তর ষহাবল রাক্ষলর়াজ রাবণ, প্রহত্ত- | | 
বধবৃতান্ত শ্রবণ করিয়া ততক্ষণ রাক্ষস-. 
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গণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, আমীর 
যে সেনাপতি দেবরাঁজের সৈন্য সমৃহকেও 
পরিমন্দিত করিয়াছে, সেই সেনাপতিকেও 
যাহার] অনুচর-্বর্গের সহিত বিনষ্ট করিল, 
তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করা কখনই উচিত 
নহে; অতএব আমি শত্র-সংহার করিয়! 
বিজয়-লাভের নিমিত্ত তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথসমূহ- 
সমেত রাক্ষার্মবীরগণে পরিরত হইয়া স্বয়ংই 
যুদ্ধযাত্র। করিব। আমিস্বয়ং সংগ্রামস্থলে 
গমন করিয়। বৈর-নির্যাতন করিব। অগ্নি 
যেরূপ শুক্ষ বন দগ্ধ করে, আমিও সেইবূপ 
নিশিত শর-সমূহ ছার| রাঁম, লক্ষ্মণ ও বানর- 
সৈন্য সমুদ্বায় ভন্মসাৎ করিব; আমি অদ্য 
বানরয়ক্ডে, পৃথিবীর তর্পণ করিব; আমি 
অদ্যই রামলক্ষমণকে যমালয়ে পাঠাইব। 
মহাতেজ! লোকরাবণ রাবণ, এই কথা 
বলিয়া! তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে সমুদায় সৈন্যে 
পরিবৃত হইয়া যাঁত্র! করিলেন। বুদ্ধিমতী 
হিতাকাতিক্ষণী দেবী মন্দোদরী, যখন শুনি- 
লেন যে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্র! করিতেছেন, 
তখন তিনি উত্থান পূর্বক মাঁল্যবানের হস্ত 
ধরিয়। মন্ত্র-তত্বজ্ৰ প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণের 
সহিভ. ও যৃপাক্ষের সহিত সমবেত হইয়া 
রাজসভায় গমন করিলেন | .বহছুসংখ্য রাক্ষস- 
গণ, বৃদ্ধ রাক্ষমীগণ ও কন্যাগণ, বেত্র ও বর্ঝর 
'হস্তে লইয়! তাহার চতুর্দিকে বেউন করিয়া 
চলিল। বহুসংখ্য .রাক্ষদ, অস্ত্রশস্ত্র লইয়! 








1" দেখিলেন,' 


্ 


'রীক্ষমরাজ রাধণ অতিকায় 


তাহার অগ্রে অগ্মে. গমন করিতে লাগিল। 
; দেবী মন্দোদরী রাক্ষ স:সভায় উপস্থিত হুইয়! 





রামায়ণ । 





প্রস্ৃতি পুত্রগণের সহিত ও সচিবগণের সহিত 
উপবিষ$ আছেন; মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র. ধৃত 
হইয়াছে; .নিরুপম-রূপবতী যুখতীর! অল- 
স্কত চামর ব্যজন করিতেছে । এই সভ1 এক 
গব্যুতি (ছুইক্রোশ ) বিস্তীর্ণ; মধ্যে মধ্যে 
ধ্বজমালা শোভ। বিস্তার করিতেছে । 
অগ্রগামী রাক্ষসগণ, বেত্র ও বর্ধর 
হস্তে লইয়া! সম্মুখবন্তাী রাক্ষপগণকে উৎ- 
সারিত করিতে লাগিল। নিরুপম-রূপ- 
সম্পন্ন লাবণ্যবতী ময়দাঁনব-কন্যা৷ মন্দোদরী, 
দিব্য সভায় প্রবেশ করিয়া! রাক্ষসরাঁজের 
সমীপবর্তিনী হইলেন। রাক্ষসরাঁজ দশানন, 
প্রিয়তম। দেবী মন্দোদরীকে সভায় উপস্থিত 
দেখিয়া সসম্ত্রমে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন 
পুর্বক যথাবিধি সম্মান করিলেন। তিনি 
প্রহস্তবধ-নিবন্ধন ও অকম্পনবধ-নিবন্ধন তখন 
নিতান্ত' সম্তপু-হৃদয় ও কাতরচিত্ত হইয়া- 
ছিলেন। লঙ্কাপুরী-পরিমর্দন-হেতু ক্রোধে 
তাহার লোচন সমুদয় রক্তবর্ণ হুইয়া- 
ছিল; তিনি পুনর্রবার আঁসনে উপবেশন 
পূর্বক সংগ্রামাভিলাষী হইয়! ব্যাকুল হৃদয়ে 
মহাগম্তীরম্বরে যথাবিধানে কহিলেন, দেবি ! 
তুমি এসময় কি নিমিত্ত আসিয়াছ, গীল্ 
বল। পতিব্রতে! তুমি কি নিমিত্ত সচিব- 
গণে পরিবৃত। হুইয়। আমার নিকট আগমন 
করিতেছ, যথাযথরূণপে ব্যক্ত কর। 
রাক্ষসরাজ দশানন, এইরূপ জিজ্ঞাসা 
করিলে দেবীমন্দোদরী কহিলেন, মহারাজ 1 | 
আমার একটি দিরেদন আছে ; আমি কৃতা- 
গলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, শ্রবণ কর |” 
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লঙ্কাকাও। 
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মানদ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে 
আমার -অপরাধ গ্রহণ করিবেন না? 
মহারাজ! আমি গুনিয়াছি, রামচন্দ্র লঙ্কা! 
অবরোধ করিয়াছেন; বহুসংখ্য রাক্ষস নিহত 
হইয়াছে; ধূত্রাক্ষ প্রহস্ত প্রভৃতি মহাবীর 
রাক্ষলগণও সংগ্রীমে জীবন বিসজ্জন করিয়া- 
ছেন। এক্ষণে শুনিলাম, মহারাজ যুদ্ধে 
কৃত-নিশ্চয় হইয়া স্বয়ং যাত্রা করিতেছেন । 
রাজেন্দ্র! আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিবা- 
মাত্র বিশেষ পধ্যালোচনা পূর্বক চিন্তা 
করিয়া আপনকার নিকট আগমন করি- 
তেছি। মহাভাগ! আপনি বে মহাত। 
রামচন্দ্রের ভাধ্যা হরণ করিয়াছেন, ভীহা'র 
সম্মুখে যাওয়া আপনকার কর্তব্য নহে; 
স্থমিত্রানন্দন লক্ষমণের সদৃশ মহাবীর যোদ্ধাও 
পৃথিবীতে কেহ নাই। যে রামচন্দ্র পুর্বে 
একাকীই বহুসংখ্য রাক্ষদ বিনাশ করিয়াছেন, 
তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। যখন রামচন্দ্র 
একাকী সংগ্রামে খর-দুষণ ও চতুর্দশ সহ 
রাক্ষন নিপাতিত করিয়াছেন, তখন তিনি 
কখনই মনুষ্য নহেন। রাষচক্্র যখন দণ্ড- 
, কারণ্যে ভ্রিশিরা কবন্ধ ও বিরাধকে বধ 
করিয়াছেন এবং এক. বাণে যখন তিনি 
বালীকে নিপাঁতিত করিয়াছেন, তখন সেই 
রামচন্দ্র কখনই মনুষ্য নহেন। মহারাজ! 
রামচন্দ্র যখন মারীচবধ করিয়াছেন, তখন 


আমি বিবেচনা করিতেছি, তিনি নি 


| মনুষ্য নহেন।: 


'রামচক্জ্র», পিতার নিয়োগ অনুসারে 


[ দগুকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি, 


ভ্রাতা লক্ষমণের সহিত 'ক্রঙ্গচর্য্ে -নিরত 


থাকিয়া বনচারী হুইয়াছিলেন ; আপনি 
কি নিমিত্ত জনগ্ছান হইতে ভাহার পতিব্রত1.]. 
ভাধ্যাকে হরণ করিয়! আনিলেন ! পতিব্রত। 
রমণীর নিকট অপরাধ করিলে মহাবিপদ 
উপস্থিত হয়; আপনি যে অকারণে রাম- 
চন্দ্রের পতী হরণ করিয়াছেন, তাহাঁতেই 
এই মহাবিপদ উপস্থিত ! এই মন্ত্রিগণ বিবে- 
চন! করেন যে, রামচক্দ্রের সহিত সংশ্রামে 
জয়লাভ কর! হুর্ঘট; অতএব আপনকার 
গ্রামে গমন করা উচিত বলিয়া বোধ 
হইতেছে না| আপনি রামচক্দ্রের পত়ী 
রামচন্দ্রকেই প্রদান করুন। মহাত্মা বিভী- 
ষণ পূর্বেই এই পরামর্শ দিয়াছিলেন ; 
আপনি তাহার পরামর্শ গ্রহণ না করাতে 
তিনি রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র, সমুদায় পরিত্যাগ 
পূর্বক রামচন্দ্রের নিকটেই গমন করিয়া- 
ছেন। রামচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে, শরণা- 
গত বিভীষণকেই লঙ্কা রাজ্য দিবেন। 
মহারাজ! আর যুদ্ধে গ্রয়োজন নাই। 
বহুবিধ অপূর্ব বস্ত্র, রত্ব, স্বর্ণ, বাহন প্রভৃতি 
সমেত সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ. 
করা যাঁউক। কর্তব্যাকর্তব্য-নিরূপণ-বিশাঁ- 
রদ মাল্যবান, যুপাক্ষ ও অতিকায়, মণি মুক্তা 
প্রবাল ও রজত প্রভৃতি লইয়! রামচন্দ্রের 
নিকট গমন করুন। 'বিভীষণ পূর্বেবেই 
সেখানে গিয়াছেন ; এক্ষণে এই তিন জানের 
সহিত মিলিত হইয়! তিনি রামচন্দ্রকে প্রণাম ।. 
পূর্বক ভাছার লহিত সন্ধি স্থাপম করিবেন, 
সন্দোহ নাই । সেই বিভীষণই:.রামচজ্রকে | 
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রামায়ণ । 





সম্মানিত করিয়া সীতা! সমর্পণ করিষেন। 
মহারাজ ! রাঁক্ষস-হিত-চিকীর্যু মাল্যবান ও 
অতিকায় অবনত মন্তকে প্রণাম পূর্বক প্রার্থন! 
করিয়া রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি করিবেন। 

মহারাজ ! যদিও আপনি বিজয়ী হইবার 
প্রত্যাশ! করেন, ' তথাপি শ্বজন বন্ধুবান্ধব 
ক্ষয় করিয়! পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি বিনাশের 
পর স্বয়ং সংশয়াপন্ন হইয়া! জয়লাভ করিয়! 
কি করিবেন! সংগ্রামে জয়লাভের স্থিরত 
নাই;সংগ্রাষ করিতে হইলে হয় শত্রু বিনাঁশ 
করে;ন! হয় স্বয়ং বিনষ্ট হয়; অতএব 
ঈদৃশ স্থলে আমার বিবেচনায় আর যুদ্ধ করা 
কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না; এক্ষণে 
আপনি সন্ষি করুন। আপনি রামচন্জ্রকে 
প্রণাম করিয়া তীহার সীত1 ভীহার নিকট 
সমর্পণ করুন। যাহাতে রামচন্দ্রের সহিত 
সগ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। 

রাক্ষসরাজ ! এক্ষণে আপনি, বন্ধুবান্ধব- 
গণ, সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়াছেন, সন্দেহ 
নাই; অতঃপর আপনি বুদ্ধের অধ্যবসায় 
পরিত্যাগ করুন। এই সমুদায় রাক্ষনকুল ও 
সমুদায় রাক্ষসপুরী আপনকার উপরেই 
নির্ভর করিয়া! রহিয়াছে । এই সমুদায় অনু 
গত রাক্ষসগণের জীবন ধন রক্ষা করা আপন- 
কার অবশ্য কর্তব্য। আমি এই নিমিতই 
নির্ববন্ধাতিশক্ন সহকারে জআঁপনাকে সন্ধি 
করিতে বলিতেছি। 

মহারাজ ! রাষচন্দ্র ক্ষমাশীল; সত্যবাদী,. 
[ ছুচত্রত, ধর্মনিষ্ঠ ও শরপাগত-বতসল | 
| ভাহারশরপাগত হইলে তিনি শ্রীত হুইয়! 


সন্ধি করিতে পাঁরেন'; অহাবাহু লক্ষ্ষণও 
প্রতিবন্ধকতা করিবেন না; তিনি নিয়তই 
ভ্রাতার হিতসাধনে নিরত আছেন । 
মহারাজ! বিবেচন! করিয়া দেখুন, 
প্রহস্ত যুদ্ধ করিয়া বানর-সৈন্যের কি করি- 
লেন! সংগ্রাম-বিশারদ ধুআ্রাক্ষই বা! কি 
করিলেন ! মহামায়াবী বজদং্র ও মহাবীর 
অকম্পন, ইই।রাই বা যুদ্ধ করিয়া বানরগণের 
কি করিয়াছেন! অন্যান্য রাক্ষলগণ যে 
সংগ্রাম করিয়াছে, তাঁহারাই বা! বানরগণের 
কি করিতে পারিয়াছে! ইহারা সকলেই 
এক জন যুখপতিকেও বিনাশ করিতে পারে 
নাই! সৈন্যের কিয়দংশও ক্ষয় করিতে 
সমর্থ হয় নাই! যে সমুদায় রাক্ষলবীরের 
বীর্ষ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, বৈবস্থত 
যম, এবং অন্যান্য দেবগ্ণও ভীত হয়েন, 
ধাহার! বলবীর্য্য বিষয়ে অদ্বিতীয়, সংগ্রামে 
কোন ব্যক্তিই ধাঁহাদের সমকক্ষ হইতে 
পারে না, দেখুন সেই সমুদ্ায় মহাবীরও 
বানরের হস্তে নিপাতিত হইলেন ! তাহারা 
ত পাদপযোধী বানরগণের কিছুই করিতে 
পারিলেন না । আমি বিবেচনা করিতেছি, 


রামচন্দ্র ও স্গ্রীব কর্তৃক পরিরক্ষিত বানর- 
গণকে কোন রাক্ষসই পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইবে না। 

মহারাজ ! আমি হিতবাক্য বলিতেন্ি, 
আমার কথা রক্ষা করুন ; এই লঙ্কাপুরী নাশ 
ও কুলক্ষয় করিবেন ন1; যাহাতে রাঁমচক্জরের রি 
সহিত নি হয, দিতে যত্ববান হউন! 1. 
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লঙ্কাকাওড 


চতুন্ত্িৎশ সর্গ। 
রাবণ-বাক্য | ও 

রাঁক্ষসরাঁজ রাবণ, প্রিয়তম মন্দোদরীর 
মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ 
ও উঞ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সভা" 
সদগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে 
তিনি মন্দোদরীর হস্তধারণ করিয়। কহি- 
লেন, দেবি! ভুমি আমার হিত-কামনায় যে 
সমুদায় বাক্য বলিতেছ, তাহা আমার 
পক্ষে নিতীন্ত অপ্রিয়; এ সমুদাঁয় বাক্য 
আমার মনে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না। 
প্রিয়ে! আমি পুর্ব্বে দেব, দানব, অস্থর 
প্রভৃতি সকলকেই সংগ্রামে পরাজয় করি- 
য়াছি, এক্ষণে যে ব্যক্তি বানরের আজিত হুই- 
যছে, আঁমি কিরূপ তাহার শরণাপন্ন হইব ! 
আমি যদি রামকে প্রণাম করি, তাহ1 হইলে 
দেবতার আমাকে কি বলিবে ! আমি এরূপ 
হততেজ ও হতদর্প হইলে আমার জীবন- 
ধারণ কতদুর কষ্টকর হুইবে, বিবেচনা 
কর। 

আঁমি ইতিপূর্ব্বে রামের ভার্ধ্যাকে হরণ 
করিয়া আনিয়াছি, দারুণ দর্পও করিয়াছি, 
এক্ষণে আতীয় বন্ধুবান্ধব রাক্ষমগণকে 
নিপাতিত দেখিয়া এবং লঙ্কা সর্বতোভাবে 
পরিমর্দিত হইয়াছে অবলোকন করিয়া 
আমি হীনবীর্ধ্য ছুর্বলের ন্যায় কিরূপে 
রামের চরণে প্রণাম করিব! 

1 জনকনদ্দিনী সীতা যে কে, তাহ! 
আমি অধগত আছি? রামচন্দ্র যে বিসুঃর 
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অবতার, তাহাও আঁমার অরিদিত নাই; 
আমাকে যে রামচন্দ্র হস্তেই নিহত হইতে |. 
হুইবে, তাহা ও আমি অবগত আছি; কিন্তু 
আমি কোন ক্রমেই রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি 
করিব ন1। ] ৃ ৃ 

প্রিয়তমে ! আমি সর্ব-বিজয়ী হইয়া 
বানরাশ্রিত রামকে প্রণাম করিয়া কিরূপে 
জীবন ধারণ করিব! আমার এই মানসিক 
ভাব নিয়তই মনে জাগরূক রহিয়াছে যে, 
আমি ভগ্ন হইয়া! যাইব, তথাপি কাহারও 
নিকট নত হইব না। দেবি! ভ্রিলোকের 
মধ্যে ঘিনি আমার নিকট পরাজিত হয়েন 
নাই, এমত পুরুষই নাই ; আমি দেব-সৈন্য 
পরাঁজয় পূর্বক দেবরাঁজকেও জয় করিয়! 
আনিয়াছিলাম; আমি সযুদ্বায় লোকের 
মন্তকে থাকিয়া কিরূপে অদ্য বানরের শরণা- ! 
পন্ন রামের চরণে শরণাঁগত হুইব ! 

দেবি! মনে কিছু করিও না, সম্তাপ 
পরিত্যাগ কর) আমি বিজয়ী হইয়৷ আমিব, 
সন্দেহ নাই। আমি রাম, লক্ষণ, স্থগ্রীব, 
হনুমান ও সমুদায় বাঁনরগণকে নিপাতিত 
করিব; আমি কোন ক্রমেই রামের সহিত 
সন্ধি করিব না, কিম্বা রামের ভয়ে সীতাকে 
কোন মতেই প্রত্যর্পণ করিব না। আমি 
এক্ষণে জীবন-সত্বে বানরের অনুগত রামের 
সহিত সন্ধি করিতে পারিব না। সাগরে 
সেতু-বদ্ধন হইল, বাঁনরগণ সমুদাঁয় লঙ্কা 
অবরোধ করিল, প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণ 
নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আমি কিরূপে 
হীনের হ্যায় দীনভাবে সন্ধি করিতে পারি! 
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দেবি ! কিছুতেই আমার সন্ধি করিতে ইচ্ছ। 
নাই। তুমি বিশ্রন্ধ হৃদয়ে অন্তঃপুরে গমন 
কর। যাহ! যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে পরি- 
[ খামে সখ ও মঙ্গলই হইবে; মনে কোন 
€খ বা পরিতাপ করিও ন1। অদ্য আমি 
গ্রামে গমন করিব ; আমি অদ্যই সংগ্রামে 
সমুদাঁয় শত্রু নিপাতিত করিব। মেঘনাদ 
প্রভৃতি তোমার যে সমুদায় পুত্র আছে, 
তাহাদের হস্তে সাক্ষাৎ যমও পরিত্রাণ 
পান না। দেবি! এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন 
কর ;ভুমি পুন্র-বধুদিগকে লইয়া স্থখে নিরু- 
দেগে ও আনন্দে থাক। 
রাক্ষনরাজ রাবণ এই কথা বলিয়! প্রীত- 
হৃদয়ে আলিঙ্গন্‌ পুর্ববক মন্দোদরীকে বিদায় 
করিলেন। মন্দোদরীও নিজভবনে প্রবেশ 
করিয়া উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর রাক্ষসরাঁজ রাবণ ; রাক্ষলগণকে 
কহিলেন যে, শীস্র আমার রথ স্থনজ্জিত 
করিয়া আনয়ন কর। আমার হৃদয়ে যে 
ক্রোধ নিগৃঢ় রহিয়াছে, অদ্য তাহা! আমি 
প্রকাশ করিব । পুর্বে দেবাস্থর-সংগ্রামের 
সময় যেরূপ আমি মহাবীর্য্য অবলম্বন করিয়। 
দেবগণকে বিনাশ পূর্বক দেবরাঁজকেও 
জয় করিয়াছি, অন্যও সেইরূপ বানরগণ- 
পরিবৃত রা'মকে জয় করিব। বহুদিন হুই- 
তেই রামের সহিত আমার যুদ্ধের সুচনা 
। হইতেছে; অদ্য বিষ-সদৃশ, অগ্নি-সদৃশ ও 
নিশ্দক্ত-পন্নগ-সদৃশ আমার তুণীরশ্থিত নিশিত 
সায়ক-সমূহ রামের প্রতি ধাবমান হউক । 


্ 








রামায়ণ । 





অদ্য আমি, হ্থতেজিত ন্থবর্ণপুজ্ঘ-বিভূষিত 
তৈল-ধৌত শরসমূহ দ্বারা উক্কাপুঞ্জ-পরস্থা- 
লিত কুঞ্জরের ন্যায় রামের শরীর প্রস্বালিত 
করিব। | 


পঞ্চত্রিৎশ সর্গ। 


রাবণানীক-দর্শন। 

অনন্তর দেবরাঁজ-বিজয়ী দশাঁনন, এই 
কথ! বলিয়া উত্তম-তুরঙ্গ-যোজিত, জবলন-সদৃশ 
অপুর্ব-শোভা-সম্প্মন রথে আরোহণ করি- 
লেন। চতুর্দিকে শঙ্খ, ভেরী, পটহ প্রভৃতি 
নিনাদিত, হইতে লাগিল। বীরগণের আম্ছে- 
ডিত, আস্ফোটিত ও সিংহনাঁদে চতুদ্দিক পরি- 
পুরিত হইল; স্ততিপাঠকগণ স্ততিপাঠ 
করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষদরাজ রাবণ 
যুদ্ধঘাত্রায় প্রবৃভ হইলেন। পর্বত ও মেঘ 
সদৃশ প্রকাঁগুকায় প্রদীগুলোচন মাংসাশী 
সংগ্রাম-বিশারদ রাক্ষসবীরগণে পরিৰৃত 
হইয়া তিনি ভূতগণ-পরিবৃত কুদ্রদেবের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 

মহাতেজা মহাবীর দশানন, নগরী হইতে 
বহির্গত হুইয়। দেখিলেন, মহাসাগরের হ্যায় 
শব্দায়মান ভীষণ বানর-সৈম্য, শৈল পাদপ 
প্রভৃতি হস্তে লইয়। যুদ্ধার্থ প্রস্তত রহি- 
য়াছে। 

এ দিকে অমর-পরাক্রম মহাত্ম! রামচন্দ্র, 
অতিগ্রচণ্ড রাক্ষল-সৈন্য অবলোকন পুর্ববক 
শৈর-শিখরে আরোহণ করিয়! শন্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ | 
বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষবীর ! বহুবিধ-, 











পপপপাশশীশাপীশ পা পপপশীশীিশিপ্পীপীশিশিপা পাপ পপপপপািিিপাপিাটিপপপীীশিতীপিশী। 


ধ্বজ-পতকা-স্থশোভিত, প্রা অসি শুল 


অশনি চক্র প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত্র সমাকুল, নগেন্দ্র- 
সদৃশ-নাঁগরাজ-সম্কুল, অক্ষোভ্য, সাহসপুর্ণ 
এই সমুদায় সৈন্য কাহার ? 
শক্র-সমাঁন-মহাবীর্ধ্য বিভীষণ, রাঁমচক্দ্রের 
মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়। রাঁক্ষস-সৈন্য 
মধ্যে যাহার ছুদ্ধর্ষ ও প্রধান প্রধান বীর, 
তাহাদিগের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন 
ও কহিলেন, রাজকুমার ! যে মহাত্মা গজ- 
স্কন্ধে আরোহণ পুর্ববক গ্জমন্তক প্রকম্পিত 
করিয়া আমিতেছেন, ধাহার চক্ষু নবোদিত 
দিবাকরের ন্যায় রক্তবর্ণণ এ রাঁক্ষপবীরের 
নাম বীরবাছ। রাজকুমার ! এ দিকে ধিনি 
রথারোহণ পূর্ববক, শক্র-শরাসন-সদূশ মহা- 
শরাসন বিকম্পিত করিতেছেন, ম্বগরাজ 
বাহার কেতুম্বরূপ, ঘিনি মত মাতঙ্গের 
ন্যায় প্রকাশমান হইতেছেন, এ উগ্রদং্্র 
রাঁক্ষবীর, রাক্ষসরাজের পুত্র ইন্দ্রজিৎ। 
রাঁজকুমার ! এ দিকে এ যিনি বিন্ধ্যাচল, 
অস্তাচল ও মহেন্দ্রাচলের ন্যায় বৃহৎকাঁয়, 
যিনি রখস্থিত হইয়া ভীষণ নিনাদ পূর্বক 
শরানন বিস্ফারিত করিতেছেন, এ অতিরথ 
অতিবীর প্রকাণ্ড-শরীর রাঁক্ষসের নাম অতি- 
কায়। রঘুনাথ ! এ দেখুন, যে ছুরাত্মা! ঘণ্টা- 
নিনাদ-নিনাদ্িত খরে আরোহণ পুর্ববক খর- 
তরণর্জন করিতেছে,যাহার লোচনদয় নবো- 
দিত দ্বিবাকর-সদৃশ, উহার নাম মহোদর। 
কাকুৎস্থ ! এ দেখুন, যিনি কাঁঞ্চন-চিত্রিত- 
ভূষণ-বিভৃষিত, সন্ধ্যামেঘ-সদৃশ অশ্বেঞ্লীরো- 
হণ পূর্বক ময়ূখ-সমুজ্বল প্রান উদ্যত করিয়া 
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অশনিতুল্য-বেগে আগমন করিতেছে, উহার 
নাম পিশাচ। এ দেখুন এ দিকে, কাঁলানল- 
তুল্য বেগশা'লী যে রাক্ষসবীর খড়গ, শরাঁপন, 
কবচ ও কির।ট ধারণ পূর্বক গিরীন্দর-তুল্য 


রি 


গজেন্দে আরোহণ করিয়! আগমন করি-: 


তেছে, এ রাক্ষসপ্রবীর খরের পুত্রঃ উহার 
নাম মকরাক্ষ। রাজকুমার! এদিকে যে 
ব্যক্তি, চাপ খড়গ ও শর-সমূহ যুক্ত, অগ্নি- 
তুল্য-তেজ?-সম্পন্ন, পতাকা-বিভূষিত রথে 
আরোহণ পুর্র্বক বহির্গত হইতেছে, উহার 
নাম নরাস্তক ; এ মহাতেজ?-সম্পন্ন নরাস্তক, 
পর্ববতশৃঙ্গ লইয়! ব্যায়াম করিয়া থাকে । 
রামচন্দ্র! এ দেখুন এ দিকে যে রাক্ষপবীর 
ব্যাত্রমুখ, উষ্টুমুখ, নাগেন্দ্রমুখ, ম্ৃগেন্দ্রমুখ, 
বিবৃত্তনয়নঃ ঘোঁররূপ, নানাবিধ রাক্ষনগণে 
পরিবৃত হইয়া আমিতেছে, উহার নাম 
সদংস্টর; এ রাক্ষমবীর সমুদায় শক্র-সৈন্য 
পরাজয় করিয়াছে । রাজকুমার ! এ দিকে 
এ যে যোধপুরুষ, পাবকসদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, 
হীরক-খচিত কাঞ্চনময় শুল উদ্যত করিয়। 
বেগে আগমন করিতেছে, উহার না দেবা- 
স্তক। নরসিংহ ! এ দিকে যে বেগবান 
রাক্ষমপ্রবীর, পর্ববত-সদৃশ মাতঙ্গে আরোহণ 
পূর্ববক বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন, কিন্কিণী- 
জাল-বিভূষিত, হীরক-খচিত, নিশিত শুল 
গ্রহণ পূর্বক আগমন করিতেছে, উহ্বার না 
ত্রিশিরা । রাজকুমার! এ দিকে দেখুন, মেখ- 
সদৃশ-প্রভা"দম্পন্ন, হুবি্তীর্পবক্ষঃস্থল- যে 
রাক্ষনবীর, পন্নগরাঁজ-কেতু রথে আরোহণ 
পূর্বক শরাঁন বিস্কারিত করিফ্া আগমন 


তি 

















করিতেছে, উহার নাম কুম্ত। রাজকুমার ! 
এ দিকে দেখুন, রাঁক্ষসসমূহের কেতুম্বরূপ 
অদ্ভুত-কর্ম্মকারী যে রাক্ষসবীর, স্থবর্ণবিভৃ- 
মিত, হীরক-খচিত, প্রদীণ্ত, ঘোর পরিদ্ব 
'লইয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে, উহার নাম 
নিকুত্ত। 

রাঁজকুমার ! এঁ দিকে দেখুন, যেখানে 
স্থবর্ণময়-শলাকা'-বিসভুধিত, চন্দ্র-সদৃশ অপুর্ব 
শ্বেতচ্ছত্র শোভা! পাইতেছে, এ স্থানে ভূত- 
গণপরিরৃত রুদ্রের ন্যায় মহাতা রাক্ষসরাজ 
রহিয়াছেন। এ. দেখুন এ, মহেন্দ্র-পর্ববত 
ও বিদ্ধ্য-পর্ববত সদৃশ ভীষণরূপ, মহে্তর- 
বৈবস্বত-দর্পহারী, ভবলন-সমুজ্ছবল-বদন, কিরীট- 
ধারী রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রননষ্ট হৃদয়ে যুদ্ধার্থ 
আগমন করিতেছেন । 


ষটব্রিৎশ সর্গ। 
রাবণ-ভঙগ । 

অনস্তর রামচন্দ্র, বিভীষণের বাঁক্য শ্রবণ 
পূর্বক রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাঁত করিয়া! কহি- 
লেন অহো! ! রাক্ষনরাজ রাবণ কতদূর মহা 
তেজঃ-সম্পন্ন ! কতদূর প্রদীপ্ত-শরীর ! এই 
মহাঁবীর্ধ্য রাক্ষমপতি, ময়ুখমালী দৃর্য্যের ন্যায় 
ছুশ্প্রেক্ষ্য ! উদ্বার এতদ্ুর তেজ যে, স্প্ট- 
রূপ আকৃতি লক্ষিত হইতেছে না! এই 
রাক্ষলরাজের শরীর যেরূপ শোভমান 
হইতেছে, দৈত্যবীর ও দাঁনববীরদিগের 
] 1 শরীরও এইরূপ । রাক্ষসরাজ রাবণের পুক্ত- 
1 পৌঁজ ও অনুচরগণ সকলেই) উহার অনুন্ধপ, 








. জামায়ণ। 


পর্ধবত-সদৃশ-বহুৎকান্গ, খুদ্ধে বিক্রমশালী, 
মহাতেজঃ-সম্পন্ম ও পরম-ভাম্বর-অস্ত্রশস্ত 
ধারী। অস্তক যেরূপ ভূতগণের পরিরৃত 
হইয়া শোভমান হয়েন, এই রাক্ষলরাজ, 
রাঁবপও সেইরূপ ভীষণ-পরাক্রম, তেজঃ- 
সম্পন্ন শতশত যোধপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া, 
শোভ] পাইতেছেন। 

মহাবীর্ধ্য রামচন্দ্র, এই কথ! বলিয়। 
লক্ষমাণের সহিত সমবেত হইয়! শরাসন ও 
নিশিত শরসমূহ গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ 
দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে মহাত্সা রাক্ষস- 
রাজও, মহাবল রাক্ষদবীরদিগকে কহিলেন, 
তোমরা নগরের গোপুরে ও দ্বার সমুদায়ে 
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে স্ৃশ্ছির হইয়া অবস্থান কর। 

দেবরাজ-শক্র রাক্ষনরাজ, এইরূপ বলি- 
য়াই প্রদীপ্ত-শর-সমেত মহাঁশরাসন উদ্যত 
করিয়া, মহামীন যেরূপ সাগরপ্রবাহ বিদা- 
রিত করে, সেইরূপ বানর-সাগর-প্রবাহ 
ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ড-পরা- 
ক্রম বানররাজ স্থগ্রীব, নিশিত শর ও শরা- 
সন গ্রহণ পুর্বক রাক্ষলরাজকে সহস। 
আমিতে দেখিয়া! সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত 
অগ্রসর হইলেন। তিনি ধাবমান হইয়! বল 
পূর্বক বহুর্ক্ষ ও সানু সমেত .একটি পর্ববত- 
শিখর উৎপাটিত করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন । . রাক্ষসরাজও, পর্ববত- 
শিখর নিক্ষিণ্ড দেখিয়া যমদগ্ু-সদৃশ. সায়ক্ক' 
সমূহ. .দ্বার।. তাহ]. ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলি- 
লেন & এইরূপে. রৃক্ষাদি সমেত শৈলশুঙ্গ : 
বিনিবারিত করিয়া! রাঁক্ষসরাজ, অনিল-তুল্য- 
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বেগ-সম্পন্ন বিস্ফূলিঙ্গযুক্ত-ভ্বলন-সদৃশ-ভীবণ 
বজ্জ-সদৃশ-ছুঃসহ বাণ গ্রহণ পরর্ববক বানর- 
যুখপতি শ্বত্রীবের প্রতি নিক্ষেপ কত্ি- 
লেন। রাবণ বাহু-বিনিমুক্ত বজ-সদৃশ স্ৃতীক্ষু 
সেই বাণ, স্থপ্রীবের শরীরে নিপতিত 
হুইয়া, কার্তিকেয়-প্রেরিত ক্রৌঞ্চ-বিদারক 
উগ্র-শক্তির ন্যায় তাহার দেহ বিদীর্ণ করিয়া 
ফেলিল। বাঁনররাজ, বাণ দ্বার! প্রপীড়িত, 
৷ উদৃভ্রান্ত-চিন্ত ও একান্ত কাঁতর হইয়। চীগুকার 
পূর্বক ,ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাঁক্ষস- 
গণ, বাঁনররাজকে সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত 
ও চৈতন্য-রহিত দেখিয়া প্রহন্ট হৃদয়ে 
' ফিংহনাদ করিতে লাগিল । 
অনস্তর গবাক্ষ, গবয়, সথদংষ্র, মৈন্দ, 
। নল, জ্যোতিমু্খ ও অঙ্গদ, এই সমুদাঁয় 
প্রকাগু-শরীর যৃথপতিগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
শিলা উদ্যত করিয়া রাঁক্ষসরাঁজের প্রতি 
| নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । রাক্ষন- 
রাঁজ রাঁবণও, শতশত স্বতীক্ষ শর-সমূহ 
দ্বার সেই সমুদায় প্রহার বিফল করিয়া 
সেই বানর-যুথপতিগণকেও জান্ুনদ-বিভূষিত 
সায়ক-সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
"। ভীষণ-শরীর বানরযৃথপতিগণ, রাবণ-বাণে 
। বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
অনন্তর লঙ্কাধিপতি দশানন, শর-সমূহ 
দ্বার বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য প্রমিত করিতে 
আরম্ভ করিলেন। বানরগণ হন্যযান হইয়া 
আর্তনাদ পূর্বক ভয়ে ও শোকে বিহ্বল 
হুইয়! পড়িল। তাহার! রাবণ-বাণে একাস্ত 
কাতর হইয়। শরখাগত-বত্লল রামচক্দ্রের 


পপি 


) 











চে 


লঙ্কাকাণ্ড ৃ 





শী শপ 


৮৫ 





শরণাপন্ন হইল। ধনুর্ধারী মহাত্মা! রামচন্দ্র, 
সশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক সেই দিকে গমন 
করিতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ, সহসা 


সমীপবর্তী হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে যুক্তিযুক্ত, 


বচনে কছিলেন, আর্য! আমিই এই দুরা- 
তাকে বধ করিতে সমর্থ হইব; আপনি 
আজ্ঞা করুন, আমি উহাকে নিপাতিত 
করিতেছি। অদ্য ইন্দ্র-শক্র রাবণের সহিত 
আমার যুদ্ধ হউক। সকলে দেখিতে পাইবে, 
রাঁবণ আমার নিকট পরাভূত হইয়াছে। 

সত্যপরাক্রম মহাতেজ। রামচন্দ্র কছছি- 
লেন, লক্ষণ! তুমি যুদ্ধে গমন কর; পরস্ত 
আমি যাহা বলিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়] 
রাখিবে। রাক্ষনরাজ রাবণ, মহাঁবীর্ধ্য ও 
সংগ্রামে অদ্ভুত-পরাক্রম ; এ দুরাত্ম! ভ্তুদ্ধ 
হইলে ত্রিলোকের মধ্যে কেহই উহাকে 
বর্ষিত করিতে পারে ন1; তুমি আপনার 
ছিদ্রে রক্ষ! করিয়। উহ্থার ছিদ্র অনুসন্ধান 
করিবে। তুমি সমাহিত হৃদয়ে চক্ষুর্ার! 
ও ধনুর্ঘারা আত্মরক্ষা করিতে থাকিবে । 

স্থমিত্রীনন্দন লক্ষাণ, রামচক্দের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রহষ্ট হৃদয়ে তাহাকে 
প্রণাম পৃর্ববক যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন । তিনি 
দেখিলেন, করিকর-সদৃশ-মহাবাহু-সম্পন্ন 
রাবণ, প্রদীপ্ত ভীষণ চাপ সমুদ্যত করিয়। 
শরবৃষ্টি বারা চতুর্দিক সমাচ্ছাদিত করিতে- 
ছেন; এবং বহুসংখ্য বানরকে বাণ দ্বার! 
বিদ্ধ ও ভূতলশায়ী করিয়াছেন । 

এই সময় মছাঁতেজা পবননন্দন হর্ুসাম, 
শর-সমূহ লঙ্ঘন পূর্বক লক্ষ প্রদান করিয়া 
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রাবণরথে উপস্থিত হইলেন এবং মিঃিজার চাভ্জত 
বানু উদ্যত করিয়! রাঁবণের ভয় উত্পাদন 
পূর্বক কহিলেন, পামর ! তুমি দেব, দানব, 
গন্ধ, যক্ষ ও পন্নগ্রগণের অবধ্য ; এই জন্য 
তুমি তাহাদের সকলকেই পরাজয় করিয়াছ ; 
অদ্য বানরের হাতেই তোমার মৃত্যু। অদ্য 
দেবগণ, যক্ষগণ, উরগগণ ও পন্নগগণ, সক- 
লেই দেখিতে পাইবেন, অদ্য তুমি ভীষণ- 
পরাক্রম বানরগণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত 
হইয়াছ। তোমার এই দেহে তোমার 

জীবাত্ব! বহুদিন বাঁস করিয়াছে ; অদ্য আমার 
এই পঞ্চশাখাযুক্ত দক্ষিণ-বাঁহু, তোমার 
দেহ হইতে তোমার জীবাতআ্মাকে বহিষ্কৃত 
করিবে। 

অনস্তর ভীষণ-পরাক্রম রাঁবণ, রা 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষ-সং 
লোচনে কহিলেন, নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে ভি 
কর ; ভূতলে তোমার চিরম্ছায়ী কীন্তি রহিয়া 
যাইবে । আমি অগ্রে তোমার বিক্রম দেখিয়া 
পশ্চাৎ তোমার জীবন নাশ করিব। 

রাঁবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়। পবন- 
নন্দন হুনুমাঁন কহিলেন, আমি পূর্বে তোমার 
কুমার অক্ষের প্রতি প্রহার করিয়াছিলাম, 
তাহাই স্মরণ করিয়া দেখ; তাঁহাতেই, 
আমার পরাক্রম বুঝিতে 'পারিবে । 

হনুমান এই কথা বলিবামাত্র, মহাবীর্ষ্য 
| মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ, হ্নৃমানের 
বক্ষঃস্থলে একটি চপেটাঘাত করিলেন। 
হনুষান, রাধণের চপেটাধাতে ক্ষণমাত্র 
না হইলেন; পরে তিনি কুদ্ধ হইয়া: 





| ) পামা়ণ। 


রাবণের বক্ষঃস্ছলে একটি চপেটাঘাত 
করিলেন । স্থরান্ুর-বিজয়ী মহাবীর রাবণ, 
বেগবান বানর কর্তৃক আহত হইয়া, ভূমি- 
কম্প-কালীন পর্ধবতের ন্যায় কম্পিত হইতে 
লাগিলেন । দেবগণ, খধিগণ, সিদ্ধগণ 'ও 
চারণগণ রাধণকে করতল-তাড়িত ও তাদশ- 
ভাবাপন্ন দেখিয়া হনুমানকে সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিলেন ! ূ 
অনন্তর মহাতেজ! রাবণ, কিয়ৎক্ষণ | 
পরে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু ! 
সাধু! তোমার যথেষ্ট বলবীর্য্য আছে; 
ভূমি আমার শ্লীঘ্য-শত্র, সন্দেহ নাই।; 
রাবণের এই কথ! শুনিয়া হনুমান কহিলেন, 
রাবণ! তুমি বাঁচিয়া আছ! আমার বীর্যে 
ধিক! দুর্বৃদ্ধে ! ! আর আতত্মশ্লাঘায় আবশ্যক ূ 
নাই, আর একবার প্রহার কর ; তাহার পর | 
এই মুক্ট্যাঘাতে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিব। বাঁনরবীর হনুমানের এই বাক্যে 
রাবণের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল; তখন তিনি 
ক্রোধে প্রন্থলিত হইয়া উঠিলেন এবং 
লোহিত-লোচন হইয়া যতদূর সাধ্য মুষ্টি 
উদ্যত করিয়! মহাবেগে হনুমানের বক্ষঃস্থলে 
পাঁতিত করিলেন । হনৃমান মুষ্টি দ্বারা আহত 1" 
হইয়া কম্পিত, বিহ্বল ও হত-চৈতন্য 
হইলেন। | 
অনন্তর অতিরথ রাবণ হনৃমানকে 
চৈতন্য-রহিত দেঁখিয়। মহাবেগে নীলের প্রতি 
ধাবমান হুইলেন। তিনি পরমর্থ-বিদারক 














অস্তক-সদূশ শর-সমূহ দ্বারা সংগ্রামন্থালে 
বানর-সেনাপতি নীলকে ঈমাচ্ছাদিত করিয়া |. 
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ফেলিলেন। মহাবীর নীলও, শর-সমূহে 
গ্রগীড়িত হইয়া একটি পর্ববত-শুঙগ উৎপাঁটন 
পূর্বক রাক্ষসরাঁজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
এই. সময় মহাবল মহাবীর মহাতেজা 
হনুমান, আশ্বস্ত হইয়া! দেখিলেন যে, রাবণ, 
নীলের সহিত যুদ্ধ আরস্ত করিয়াছেন ; 
হৃতরাং তত্কালে তিনি আর রাবণবধে 
মনোনিবেশ করিলেন না। তিনি 'চতুর্দিক 
নিরাক্ষণ পূর্বক যুদ্ধাভিলাষী হুইয়।! রোষভরে 
কহিলেন, রাবণ ! তুমি ক্ষভ্রিয়-ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াঁও 
অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তুমি যুদ্ধা- 
বিশারদ হুইয়! আমাকে পরিত্যাগ পূর্ববক 
কি নিমিত্ত অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ ! 
মহাবল রাক্ষসাধিপতি, সেই বাক্যে 
মনোযোগ ন! করিয়াই সেনাপতি নীল কর্তৃক 
নিক্ষিপ্ত গিরি-শুঙ্গ শর দ্বারা সপ্তধাচ্ছেদন 
করিলেন। শক্র-সংহারক মহাবীর বানর- 
সেনাপতি নীল, গিরিশুঙ্গ ভগ্ন ও বিকীর্ণ 
হইয়াছে দেখিয়া অগ্নির ন্যায় প্রস্বলিত 
হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশ্বকর্ণ, 
কুম্থমিত সগ্ডপর্ণ, বিশাল শাল, ধব ও 
তান্যান্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
| রাবণও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক নেই সমুদায় 
বৃক্ষ ছেদন পূর্বক বাঁণ-বর্ষণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন । মহাবীর নীল, রাঁবণকে বাণ-বর্ষণ 
করিতে দেখিয়া আঁপনার শরীর ক্ষুদ্রতম 
করিয়। রাবণের ধ্বজাগ্রে উপবিষ্ট হইলেন। 
1 পাৰকতনয় নীলকে ধ্বজাগ্রে অবস্থিত 
1 দেখিয়া রাবণ, ক্রোধে প্রন্থলিত হইয়া উঠি- 
লেন। নীলওৎসেই চ্ছান হইতে লিংহনাদ 


করিতে লাগিলেন। এইক্ূপে নীল কখন 
ধ্বজান্রে, কখন শরাসনের আগ্রে, কখন 
কিরীটের উপরি লক্ষ প্রদান পূর্বক অবস্থান 
করিয়া রাঁবণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। 
রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও হ্ৃও্রীব, নীলের কার্ধয 
দেখিয়া বিল্ময়াপন্ন হইলেন। মহা সত্ব রাধণও 
বানরের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়! বিশ্ময়া- 
বিষ্ট হইলেন, তীহাকে ধরিতে বা প্রহার 
করিতে অথবা! অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেও 
সমর্থ হইলেন না। এ দ্দিকে বানরগণ, 
নীলের ক্ষিপ্রকারিতা ও লাঘব নিবন্ধন 
সন্্ান্ত ও ব্যতিব্যস্ত রাবণকে লক্ষ্য করিতে ।' 
সমর্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে 

লাগিলেন | মহাঁতেজ! রাক্ষনরাজ রাবণ, 

বানর-নিনাদে জুদ্ধ হুইয় প্রদীপ্ড আগ্নেয় 

অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ধ্বজের উপরিস্থিত ; 
নীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 

কপে! তুমি বিলক্ষণ মায়াবী ও কার্ধয-লাঘব- 

সম্পন্ন; তুমি মায়াবলে আমার সমুদায় বাণ 

বিফল করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়াছ; 

কিন্ত তোমার প্রতি আমি এই যে, অভি- 

মন্দ্রিতি আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছি, 

তুমি আত্মরক্ষার চেষ্ট! করিলেও ইহা 

তোখার জীবন হরণ করিবে । 

মহাবাছ রাক্ষসরাজ রাবণ, এই কথা 

বলিয়া আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান পূর্বক নীলের 

বঙ্ষঃস্ছলে নিক্ষেপ করিলেন । নীল, আগগ্নেয় 
অস্ত্রে তাড়িত ও দছামান হইয়া তহুক্ষণাৎ 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। তিনি. পিতার 
মাহাক্ব্য ও নিজ. তেজো! নিবন্ধন জানু ছারা 
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ভূমিতে পড়িলেন, এজন্য তাছার প্রাণ" 
বিয়োগ হইল ন1। 
রাক্ষলরাজ দশানন, সেনাপতি নীলকে 
ধজ্ঞাহীন দেখিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উৎ- 
স্বক-হৃদয়ে মেঘ-গম্ভীর-নিনাদযুক্ত রথ দ্বার] 
লক্ষণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
মহাসত্ব লক্ষণ, রাবণকে মহাশরাসন বিস্া- 
রিত করিতে দেখিয়! কহিলেন, রাক্ষমরাঁজ ! 
এই দিকে আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর) 
বানরের সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত 
হইতেছে না। লঙ্কাধিপতি দশীনন, জ্যা- 
নিনাদ-মিশ্রিত -লক্ষাণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
“তথাস্ত” বলিয়। স্বীকার করিলেন; এবং 
ক্রোধভরে কহিলেন, সৌমিত্রে! ভাগ্য- 
ক্রমেই ভুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হই- 
যাছ; তোমার আসন্নকীল উপস্থিত বলিয়াই 
বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে ! তুমি আমার সায়ক- 
সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া! এইক্ষণেই মৃত্যু- 
লোকে গমন করিবে। 
অনন্তর লক্ষমণঃ রাবণকে সশর শরাসন 
ধারণ পূর্বক মহাগন্জন করিতে দেখিয়া 
অবিস্মিত হদয়ে কহিলেন, খাঁহাঁরা বীর, 
ভাহার। সংগ্রামে কখনই বৃথ! গর্জন করেন 
না; তুমি কিনিমিত্ত প্রাকৃত জনের ন্যায় 
আত্মশ্লাঘা করিতেছ ! রাক্ষনরাজ! আমি 
তোমার বীর্য, তেজ, শক্তি ও পরাক্রম 
সমুদায়ই অবগত আছি; আমি এই শরাসন 
ধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান রহিলাম ; বৃথ। আত্ম- 
ঈাঘায় কি হইবে; শক্তি থাকে আগমন 
কর। লক্ষাণ এই কথ! বলিবামাত্র দশাঁনন 


. বামায়ণ। 


কৃপিত হইয়া সাতটি শর পরিত্যাগ 
করিলেন; লক্ষণ কাঞ্চন-চিত্রিত-পুঙ্থ- 
স্থশোভিত নিশিত সায়কসমূহ দ্বার! তাহা 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। লঙ্কেশ্বর যখন 
দেখিলেন যে, তাহার সায়কসমূহ লক্ষণ 
কর্তৃক ছিন্ন-দেহ ভূজঙ্গের ন্যায় সহস! ছিন্ন 
হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়া 
অন্য কতকগুলি স্ততীক্ষ "বাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। এইরূপে রাক্ষসরাঁজ, রাঁমানুজ 
লক্ষমণের প্রতি যত তীব্র বাণ বর্ষণ করিলেন, 
লক্ষণও ক্ষুর, অর্দচন্দ্র, উত্তম কণি ও ভল্ল 
দ্বারা তৎসমুদায়ই ছেদন করিয়! ফেলিলেন, 
কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না৷ ভ্রিদশারিরাজ 
রাবণ, নিজ শরসমূহ বিফলীকৃত দেখিয়! 
এবং লক্ষমণের হুস্তলাঘব পধ্যালোচন। 
করিয়া! যারপর নাই বিম্মিত হইলেন ; 
এবং পুনঃপুন নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে আরম্ত করিলেন। 

অনন্তর লক্ষমণও বজ্জু ও অশনিতুল্য-বেগ- 
সম্পন্ন প্রজ্বলিত-জ্বলন-সদৃশ স্ৃতীক্ষ সায়ক- 
সমূহ, শরাপনে সন্ধান করিয়! রাঁক্ষসরাঁজের 
বধের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে আরম্ত 
করিলেন ।' রাঁক্ষসরাজও সেই সমুদায় 
বাণচ্ছেদ করিয়! স্বয়স্তুদর্ত কালাগ্রি-সদবশ 
শর দ্বারা লক্ষাণের ললাটদেশে বিদ্ধ 
করিলেন । তখন লক্ষ্মণ, রাবণ-সায়কে প্রপী- 
ডিত হুইয়! শিখিলিত শরাসন গ্রহণ পূর্ববক 
উদ্ভ্রান্ত হইলেন। তিনি অতি কৃচ্ছে পুন- 
বর্বার সংজ্ঞ। লাভ করিয়া রাবণের শরাসন 
ছেদন করিলেন। পরে তিনি নিশিত শরপমূহ 
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দ্বার ছিন্নচাপ রাবণকে বিদ্ধ করিলেন) 
রাবণও বাঁণ-পীড়িত ও বিহ্বল হুইয়। পড়ি- 
লেন; পরে তিনি অতি কৃচ্ছে সংজ্ঞা লাভ 
করিলেন। . 
অনস্তর ছিন্ন-শরাসন, শর-পীড়িত-শরীর, 
ঘন্মাক্ত-কলেবর, রুধির-লিগু, দেবশক্র, 
দশানন, লক্মমণের বিনাশের নিমিত্ত ্বয়্তৃ- 
প্রদত্ত অতীব প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ করিলেন; 
এবং বিধূমানল-সন্গিভ বানরযুথ-বিভ্রাসন 
প্রত্বলিত মেই শক্তি লক্ষণের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিশালশক্তি বখন 
সমুজ্জবল হুইয়৷ আকাশপথে আগমন করিতে 
লাগিল, তখন লক্ষণ, অনল-সদৃশ সাঁয়কসমূহ 
দ্বারা তাহ! ছেদন করিবাঁর চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ত সেই অমোঘ শক্তি কিছুতেই প্রতিহত 
ন। হইয়। লক্ষণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল! 
এইরূপে লক্ষ্মণ, আমোঘ শক্তি দ্বার! 
হৃদয়ে তাড়িত হইয়া, স্বয়ং যে অচিস্ত্য 
বিষ্ণুর অংশ, তাহা স্মরণক রিলেন। রাক্ষস- 
রাঁজও লক্ষমণকে নিপতিত ও হতচেতন 
দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক 
তাহাকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবমান 
হইলেন ; তিনি অচিস্ত্য বিষুর অংশ, মানুষ- 
দেহাশ্রিত লক্ষমণকে বাহু দ্বারা নিপীড়িত 
করিলেন, পরস্তু উত্তোলন করিতে সমর্থ 
হইলেন না। তিনি বাছ-যুগল দ্বার! লক্ষমণকে 
ধরিয়। চিত্ত! করিতে লাগিলেন, এ কি! আমি 
হিমালয়, মন্দর, কৈলাস, মেরু প্রভৃতি মহ।- 
গিরি সমুদায়ও ,সঞ্চলিত করিতে পারি, 
[1 পরস্ত এই লক্ষষণকে বহন পূর্বক লইয়া 





সা 


যাইতে সমর্থ হইলাম না! ইহাকে একবার 
সমুদ্রেসলিলে নিক্ষেপ করিতে পারিলে আর 
পুনজখবনের শঙ্কা থাকে না। 

পবনতনয় শ্রীমান হুনুমাঁন যখন দেখি- 
লেন যে, রাবণ লক্ষমণকে লইয়! যাঁইবা'র 
চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি সমীপবর্তী 
হইয়] বজ্তকল্স মুণ্তি দ্বারা তাহার হৃদয়ে প্রহার 
করিলেন। ভীষণ-পরাঁক্রম রাবণ, তাদৃশ 
দারুণ মুষ্টি প্রহারে আহত হইয়। জান্গু 
দ্বারা ভভূতলে নিপতিত, বিকম্পিত ও 
মোহাভিভূত হইলেন। দ্েবগণ, খধিগণ ও 
দ্ানবগণ, ভীষণ-পরাক্রম রাঁবণকে চৈতন্ত- 
রহিত দেখিয়! আনন্ধ্বনি করিতে লাগি- 
লেন। এই সময় মহাতেজা হনুমানও শুভ- 
লক্ষণ লক্ষমাণকে ক্রোড়ে লইয়া রাঁমচক্দ্রের 


নিকট আনয়ন করিলেন। সৌহার্দ-নিবন্ধন ও | 


পরম-তক্তি-নিবন্ধন লক্ষণ, শকত্রগণের অপ্র- 
কম্প্য হইয়াও হনুমানের পক্ষে লঘু হইলেন। 
এই সময় দেই অমোঘশভ্তি যুদ্ধ-ছুর্্দ 
সৌমিত্রিকে পরিত্যাগ পূর্ববক রাঁবণের রথে 
নিজস্থানে গমন করিল । মহাতেজ! রাঁবণও 
কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়! পুনর্ধবার 


রথারোহণ পূর্ধবক শরামন ও নিশিত শর. 


সমূহ গ্রহণ করিলেন । 

শত্রসূদন মহাত্া লক্ষণ আশস্ত 
হইয়া, আপনি যে অচিস্ত্য বিষ্ণুর অংশ, 
তাহ। স্মরণ পূর্ববক হ্থস্ছতর হইলেন। 

এই সময় মহাবার রামচন্দ্র লক্ষমণকে 
সমাশ্বস্ত ও. সৈম্যগণকে পুনর্ব্বার প্রমিত, 
ও দিকে রাঁবণের পরাক্রম দেখিয়া এবং 
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রলামায়ণ। 





রি সংগ্রামে অনেক বানরবীর নিপাতিত 
হইয়াছেন অবলোকন করিয়া সংগ্রাম করি- 
বার নিমিত্ত রাবণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
, এই সময় হনুমান আলিয়। তাহাকে কহি- 
লেন, দ্াশরথে! আপনি আমার পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়। এই দুষ্ট রাঁবণকে বিনাশ 
করুন। 
নিশাচর-বিনাশাভিলাষী, সমরামর্ষী রাঁম- 
চন্দ্র, তথান্ত বলিয়া, ইন্দ্র যেরূপ এরাবতে 
আরোহণ করেন, সেইরূপ হনুমানের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, রাবণ 
রথারোহণ পূর্বক যুদ্ধ করিতেছেন। পূর্বে 
বিষণ যেরূপ ক্তুদ্ধ হইয়া বিরোচনের প্রতি 
ধাবমান হুইয়াছিলেন, মহাতেজ। রাঁমচন্দ্রও 
সেইরূপ রাঁবণকে দেখিয়াই ক্রোধভরে 
অন্শত্র সযুণযত করিয়া তাহ।র প্রতি ধাব- 
মান হুইলেন। তিনি বজ্জ-নিষ্পেষ-সদৃশ 
জ্যাশব্দ করিয়া গম্ভীর বাক্যে রাঁবণকে 
কহিলেন, রাক্ষসশার্দুল ! অবস্থান কর, পলাঁ- 
যন করিও ন1। তুমি আমার অনিষ্টাচরণ 
করিয়া কোথাও গিয়! অব্যাহতি পাঁইবে না। 
তুমি যদি ইন্দ্র, যম, ভাক্কর, স্বয়স্, বৈশ্মীনর 
ও শঙ্করের শরণাপন্ন হও, অথবা যদি তুমি 
দশ দিকে গমন কর, তথাপি অদ্য আমার 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তুমি অদ্য 
ধাহাকে শক্তি দ্বার। সংগ্রামশায়ী করিয়া, 
ধিনি সহ্‌স! ক্লিট ও বিষ॥ হইয়াছিলেন, 
পেই মহাবীরই রাঁক্ষসগণের যমস্বরূপ হই- 
বেন এবং তিনিই, তোমার সৈন্যরূপ কক্ষ 
দগ্দ করিবেন। 








রাক্ষসরাজ রাবণ, রামচন্দ্রের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! ক্রোধে প্রস্বলিত হছই- 
লেন এবং পূর্ধব-বৈর স্মরণ পূর্বক কালানল- 
শিখা-সদৃশ স্ৃতীক্ষ শর-নিকর দ্বার| তাহার 
বাহন মহাত! হনুমানকে বিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। ম্বভাবতঃ তেজঃ-সম্পন্ন হনুমান, 
ততকালে রামচন্দ্রকে বহন করিতেছিলেন, 
হৃতরাং সায়ক দ্বার তাড়িত হইলেও তাহার 
তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহাতেজ। 
রামচন্দ্র, হনুমানকে রাবণশরে বিদ্ধ দেখিয়া 
ক্রোধ-পরতন্ত্র হইলেন; তখন তিনি অগ্র- 
সর হুইয়৷ নিশিত শর-সমূহ দারা রাবণের 
অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, স্বর্ণ গু, 
রথ ও রথচক্র, সমুদায় ছেদন করিয়া! ফেলি- 
লেন। দেবরাজ যেরূপ দানবেক্দ্রের প্রতি 
বজ্জ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রও সেই- 
রূপ বজ্ুপদূশ বাণ দ্বারা ইন্্-শক্র দশাননের 
বিশাল বক্ষঃম্থল বিদ্ধ করিলেন। 

যে দ্শানন, বজ্জ, শুলঃ অশনি ও অন্যান্য 
কোন অস্ত্রশস্ত্র আঘাতে ক্ষুভিত ও বিচ- 
লিত হয়েন নাই, তিনি অন্য রামচন্দ্রের 
বাণে অভিহত ও ব্যথার্ত হইয়া! কাতর ও 
বিচলিত হইলেন; তাহার হস্ত হইতে 
শরামন নিপতিত হইল । মহাত্ব। রামচন্দ্র, 
রাক্ষলরাজকে বিহ্বল দেখিয়া! প্রদীপ্ত অর্ধ- 
চন্দ্র বাণ গ্রহণ করিলেন এবং এঁ অর্ধচন্ত্র 
দ্বার তৎক্ষণাৎ তাহার ভাক্কর-সদূশ তেজঃ- 
সম্পন্ন কিরীট ছেদন করিয়। ফেলিলেন। 

অনস্তর রামচত্দ্রঃ ছিন্ন-কিরীট ছিন্ন- 
মৌলি রাক্ষসরাজকে বিষহীন সর্পের ম্যায়, 
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প্রশান্ত অগ্নির ন্যায়, অপ্রকাশ সূর্য্ের ন্যায়, 
তেজোহীন ও শ্ত্রীহীন দেখিয়া কহিলেন, 
পাপাত্মন ! তুমি অনেক দু্ধর কণ্ম করিয়াছ; 
তুমি অদ্য আমার অনেক বীরপুরুষ নিপা- 
তিত করিয়াছ; এই কারণে তোমাকে 
পরিশ্রাস্ত দেখিয়া অদ্য শর দ্বার! যমালয়ে 
ন। পাঠাইয়। ছাড়িয়া দিলাম। 

রামচন্দ্র এই কথ কহিলে, হতমাঁনঃ 
হতদর্প, ছিন্ন-শরীলন, নিহতাশ্ব, নিহত- 
সারথি, ছিন্ন-কিরীট, শোক-প্রগীড়িত, প্রীহীন 
রাবণ, ছু:খিত হৃদয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 
করিলেন । মহাবল রাক্ষসরাজ লক্কায় প্রবিষ 
হইলে, রামচন্দ্র ও লক্ষাণ বানরগণকে 
বিশল্য করিতে লাগিলেন। 

ভ্রিদশ-শক্র রাঁক্ষপরাজ রাবণ, যুদ্ধে 
পরাজিত হইলে দেবগণ, অস্থরগণ, মহর্ধি- 
গণ, মহছোরগগণ, সমুদায় গ্রাণিগণ, দিক 
সমুদায় ও সাগর সমুদায় আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। 


সপ্তত্রিৎশ সর্গ। 


কুম্তকর্ণ-প্রবোধ। 

এ দিকে রাঁমবাণ-ভয়েঞ্চ কাতর লঙ্কেশ্বর 
দশানন, হতদর্প ও ব্যথিতেক্দ্রিয় হইয়। লঙ্ক্া- 
পুরীতে প্রবেশ পূর্বক বিষর্ন-হ্বদয় হইলেন ; 
তিনি সিংহ কর্তৃক পরাজিত মাতঙ্গের ন্যায়, 
গরুড় কর্তৃক পরাজিত ভূজঙ্গের ন্যায়, 
মহাজ্ব। রামচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
| একাস্ত কাতর হুইলেন। তিনি যখনই 








লঙ্কাকাণ্ড। 
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বিছ্যৎসদৃশ-তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্ম দণ্ড-সদৃশ-মহা- 
ভীষণ রামবাণ স্মরণ করেন, তখনই তাহার 
হৃদয় ব্যথিত হয়। 

অনন্তর রাবণ কাঞ্চনময় দিব্য নিংহী- 
মনে উপবেশন পূর্বক সচিবর্থণের মুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, 
সচিবগণ! আমি যে তাদৃশ ছুশ্চর তপস্যা! 
করিয়াছিলাম, তৎসযুদায়ই বিফল হুইল! 
আমি দেবেন্দ্র-সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়া ও 
মানুষের নিকট পরাজিত হুইলাঁম ! আঁমার 
মনুষ্য হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা; এই প্রাচীন 
ব্রাহ্মণবাক্য এক্ষণে সফল হইবার কি সময় 
উপস্থিত হইল! আমি বর প্রার্থনা করিয়া 
ছিলাম যে, দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, 
পঙ্মগ, ইহাদের অবধ্য হইব; মনুষ্যদিগের 
প্রতি ওুদাস্য করিয়াছিলাম ; এক্ষণে মনুষ্য | 
হইতেই কি আমার ভয় উপস্থিত হইল! 
ছিমালয়-পর্ববতশিখরে নন্দি ক্রুদ্ধ হইয়। 
আমাকে বলিয়াছলেন যে, “আমার ন্যায় 


যাহাদের মুখ, তাহারাঁই তোমার পুরা 


অবরোধ করিবে১” সেই বাক্যই কি এক্ষণে 
সফল হুইল! সেই মহাত্মাদিগের বাক্য ত 
অন্যথা হইবার নহে! এক্ষণে তাহার ফল 
দু হইতেছে। মহাত্মা বিভীষণ . যাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল ! বিভী- 
ষণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমুদায়ই 
ঘটিয়। আমিতেছে ! তিনি যেরূপ বলিয্ন!- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র অন্যথ| 
হইতেছে না! আমি বলদর্প-নিবঙ্ধন: রিভী- 
যণের বাক্য বিপরীত মনে করিয়ধছিলাম, 
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এক্ষণে আমার দৌরাত্যে ও আমার কার্ষ্যেই 
বিপরীত ফল উৎপন্ন হইতেছে ! দৈবের 
অসাধ্য কিছুই নাই! কেবল পুরুষকার 
দ্বারাই কিছুই সিদ্ধ হয় না! দৈব ও পুরুষ- 
কার সমবেত হইলেই কাধ্য সিদ্ধ হয়। 

যাঁহ। হউক, তোমর! সসজ্জিত হুইয়। 
নগরীর চতুদ্দিক রক্ষা কর। রাক্ষসবীরগণ, 
প্রাকার ও গোঁপুরের উপরি অবস্থান পূর্বক 
সতর্কতা সহকারে রক্ষা-কার্য্যে মনোযোগী 
হউক। এ দিকে মহাবল, মহাঁসত্তব দেব- 
দাঁনব-দর্পহারী ব্রহ্ষশাপাভিভূত কুস্তকণ্ের 
নিদ্রোভঙ্গ কর। 

মহাবল রাক্ষমরাঁজ, সংগ্রামে আপ- 
নাঁকে পত্রাজিত ও প্রহস্তকে নিহত দেখিয়। 
ভীষণ রাক্ষস-সৈন্যের প্রতি পুনর্ববার আদেশ 
করিলেন, রাক্ষলবীরগণ! তোমরা দ্বার- 
রক্ষায় সম্পূর্ণরূপ বত্ববাঁন হও; কতকগুলি 
সৈন্য, প্রাকারে আরোহণ করিয়া থাক; নিদ্রা- 
বশবর্তী কুস্তকর্ণকে জাঁগরিত করিতে বিলম্ব 
করিও না। মহাবাহু কুন্তকর্ণ, সমুদায় রাক্ষস- 
কুলের কিরীটম্বরপ; কুস্তকণ জাগরিত 
হইয়া! অধিলম্বেই রাঁম, লক্ষ্মণ ও বাঁনর- 
গণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। 
এই স্থদাঁরুণ সংগ্রামে আমরা রামের বাঁণে 
পরাভূত হইয়াছি ; কুস্তকর্ণ জাগরিত হইলে 
অবিলদ্ছেই আমাদের এই মহাভয় বিদুরিত 
করিবে । মহাঁবল কুস্তকর্ণ কখন সাতমান, 
কখন আটমাস, কখন নয়মাস, কখন দশমাস 
নিদ্রা গিয়া থাকে; তোমর! শীত্রই তাহাকে 
জাগরিত কর। মুড কুস্তকর্ণ, . গ্রাম্য হথথে 


সীপিপনপীশিিলা 








নিরত থাঁকিয়! সর্বদাই নিদ্র! গিয়া! থাকে, 
ঈদৃশ ঘোর বিপদের সময় যদি তাহার দ্বারা 
আমার কোন সাহাধ্য না হয়, তাহ! হইলে 
সে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী হইয়া কোন্‌ 
কালে আঁর আমার কি করিবে! 
রাক্ষসরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষপগণ, সন্ত্রান্ত হৃদয়ে 
কুস্তকর্ণের গৃহে গমন করিল। তাহার! 
রাজাজ্ঞ৷ অনুসারে ত্বরান্বিত হইয়! গন্ধ, মাল্য, 
ভক্ষ্য ও পেয় লইয়! কুস্তকর্ণের গৃহে প্রবিষ্ট 
হইল। এই হ্ৃরম্য কুস্তকর্ণগৃহ একযোজন 
দীর্ঘ; দ্বার সমুদায় অতীব প্রকাণ্ড; চতুর্দিকে 
স্বরভিগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে । বলবাঁন 
রাক্ষদগণ, কুস্তকর্কে জাগরিত' করিবার 
নিমিত্ত সেই মহাগৃহে দণ্ডায়মান হুইল বটে, 
কিন্তু নিশ্বাসবায়ু-বেগে ক্ষণকালও স্থির 
থাকিতে পাঁরিল না; নিশ্বাসবায়ু-বেগে বহি- 
দেশে নিক্ষিণড হইল; তাহারা যত্ব করিয়। 
পুনর্বার বনুকষ্টে কাঁঞ্চন-কুট্রিম-বিভূষিত 
সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, 
সেই ভীম-দর্শন রাক্ষস-ব্যাস্র, শয়ান রহিয়া- 
ছেন, ও মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাম ফেলিতে- 
ছেন ; তাহার লোমগুলি উৎক্ষিপ্ত রহিয়াছে; 
তাহার মুখ-বিবরক্ঈপাতালের ন্যায় বিস্তীর্ণ ; 
এবং তাহার বল অতীব ভীষণ। 
রাক্ষবীরগণ, নিপতিত পর্বতের ন্যায় 
প্রকীগ্ড-শরীর, মহানিদ্রোভিভূত, মহাকায়, 
নীলাঞ্জনচয়-মদৃশ কুস্তকর্ণকে জাগরিত করি- | 
বার অভিলাষে, তাহার সমীপবর্তী হইল ; 
এবং প্রথমত হৃমেরুসদৃশ ভক্ষ্য জুব্য রাশি 
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অন্নরাশি, স্বগ মহিষ ও বরাহ রাঁশি সম্মুখে 
স্থাপন করিল। কোন কোন রাক্ষস বনৃকুস্ত 
শোশিত ও বহুকুস্ত বিবিধ মদ্য সম্মুখে 
রাখিয়া! দিল। পরে তাহার! পরমন্থগন্ধি 
চন্দন দ্বার! তাহার অঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়! স্থগন্ধি 
বস্ত্র ও মাল্যে সমাচ্ছাদ্িত করিল। অনন্তর 
সুগন্ধি ধৃপ প্রদান করিয়! নিদ্রাভঙ্পের নিমি 
মেঘধ্বনির হ্যাঁয় উচ্চরবে স্তব করিতে লাগিল। 
যখন তাহাতে ও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তখন 
রাক্ষনগণ, তাহার শরীর বিদ্ধ করিতে আরম্ত 
করিল, গাত্রে মহাশব্দ-সহকাঁরে আঘাত 
করিতেও প্রবৃত্ত হইল। 

এইরূপে রাক্ষলগণ, যখন কুস্তকর্ণকে 
জাগরিত করিতে সমর্থ হইল না; তখন 
তাহার! তদ্বিষয়ে গুরুতর যত্বু করিতে আরন্তু 
করিল। শতশত রাক্ষস মিলিত হইয়। কর্ণের 
, নিকট শঙ্ঘধ্বনি করিতে লাগিল এবং সকলে 
একত্র হইয়! এককালে বিষম চীৎকার, 
আন্ফেটন ও আস্ফালন করিল। চতুর্দিকে 
প্রাণপণে ভেরী শঙ্খ মৃবদঙ্গ প্রভৃতির বিপুল- 
ধ্বনি করিতে লাগিল। কোঁন কোন রাক্ষস, 
উষ্ী অশ্ব খর মাতঙ্গ প্রভৃতি আনিয়। দণ্ড, 
কশ| ও অঙ্কুশের আঘাত দ্বার] শরীরের উপরি 
দিয় পরিচালিত করিল! কোন কোন 
রাক্ষন কুটমুদগর, কোন কোন রাক্ষস পট্টিশ, 
কোন কোন রাক্ষস মুষল আনিয়া! যতদূর 
বল, উদ্যত করিয়! তাহার সর্ধ্ব শরীরে প্রহার 
করিতে লাগিল। শঙ্খ ভেরী পটহ প্রভূ. 
তির ধ্বনি ও অক্মেড়িত ক্দস্ফোটিত লিংহ- 


না প্রভৃতির তুমুল শব্দ, দশ দিকে বিস্তীর্ণ 
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হইল; বিহঙ্গগণ তাদৃশ ভীষণ শব্দ শ্রুবণে 
চতুর্দিকে পলায়ন করিল। | 

এইরূপ মহাঁশব্দ দ্বার যখন মহাকার় 
কুস্তকণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তখন রাক্ষস-. 
গণ, ভূষুন্তী যুষল শুল গদ! শৈলশুঙ্গ বৃক্ষ 
চপেটাঘাত মুঝ্ট্যাঘাত প্রভৃতি দ্বার সবলে 
প্রহার করিতে আরম্ত করিল। কুস্তকর্ণ তখ- 
নও স্থখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন । কুস্তকণণ- 
প্রবোধনের এই মহাশব্দ, পর্ববত বন গ্রভৃতি 
লঙ্কার সমুদায় অংশে বিস্তীর্ণ হইল; কিন্তু 
কুস্তকণের নিদ্রীভঙ্গ হইল ন1। 

অনন্তর কাঞ্চনময় সহ ভ্েরী একক্র 
করিয়া কুস্তকর্ণের কর্ণের নিকট বাঁদিত 
হইতে লাগিল; যখন তাহাতেও শাঁপাভি- 
ভূত অতিনিদ্র কুম্তকর্ণ জাগরিত হইলেন না; 
তখন ভীষণ-পরাক্রম নিশাচরগণ, জ্রোধা- 
বিষ্ট হুইয়! অন্য উপায় অবলম্বন করিল। 
কোন কোন রাঁক্ষদ ভেরী ধ্বনি করিতে 
লাগিল; কোন কোন রাক্ষল মহাশব্দ করিল; 
কোন কোন রাক্ষদ কেশ আকর্ষণ পূর্বক 
ছিন্ন করিতে আরন্ত করিল; কোন কোন 
রাক্ষস কর্ণঘ্বয়ে দংশন করিল ;. কোন কোন 
মহাবল রাক্ষস, প্রকাণ্ড কুটমুদগর লইয়! 
মস্তকে, বক্ষঃস্থলে ও সর্ববগাত্রে নির্দয়ভাবে 
প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । দশসহর রাক্ষস, 
যৃদঙ্গ ভেরী পণব শঙ্থখ কৃুস্তমুখ প্রভৃতি 
এককালে বাজাইল ; একসহত্র রাঁক্ষল এক- 
কালে শরীরের উপরি ধাবমান হইল। কুস্ত- 
কর্ণ যেরূপ নিদ্রিত, সেইরূপ নিদ্ররিতই 
থাকিলেন, জাগরিত হইলেন না. 
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শি শশশীশীীশোপাাাাটিী ৮ তিশীশাশশি 


গনন্তর কতকগুলি রাক্ষস, শতশত 
কলপ জল আঁনিয়! কুন্তকর্ণের কর্ণে ঢালিয়! 
1 দিল; কতকগুলি রাক্ষন রজ্ছুবদ্ধন পূর্ববক 
[শতশত শতম্বী উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহার 
প্রকাণ্ড শরীরে নিক্ষেপ করিল; কিন্ত্ত কিছু- 
তেই কুম্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না! । অনস্তর 
একসহত্র হস্তী, ডাহার শরীরে ধাবমান হইয়! 
শরীর বিমদ্দিত করিল, তথাপি নিদ্রাভঙ্গ 
হইল না। 
অনস্তর রাক্ষদগণ, একান্ত ব্লাস্ত ও খিন্ন 
হইয়া! অন্য উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা 
উত্তম-মণি-কুগুল-ধারী প্রমদাগণকে আহ্বান 
করিল । নাগকন্তা, রাক্ষসকন্যা, গন্ধরর্বকন্যা, 
মনুষ্যকন্যা ও কিন্নরকন্যা সকলে আসিয়! 
সেই গ্রহে প্রবিষ$ হইল; তাহারা কুস্তকর্ণের 
নিকটে বহুবিধ গীত-বাঁদ্য করিতে আরম্ত 
করিল । দিব্য রমণীগণ, দিব্য অলঙ্কারে অল- 
স্কত, দিব্য ধুপে স্বধূপিত, দিব্য গন্ধে সগন্ধ 
হুইয়! সেই স্থানে বিহার করিতে লাগিল। 
এই রমণীরা সকলেই বিশাল-লোচনা, কাঞ্চন- 
বর্ণা, বূপগুণ-সম্পন্না, সর্বাভরণ-ভূষিতা, 
বিস্তীর্-জঘনা, পীনোন্নত-পয়োধরা ও হকেশা। 
এই সমুদাঁয় দিব্য রমণীদিগের নৃপুর-শব্ে, 
মেখলা-শব্দে, গীত-বাদ্য-শব্দে, মধুরালাপে, 
দিব্যগন্ধে ও বহুবিধ স্থখ-স্পর্শে কুম্তকর্ণ জাগ- 
রিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি অপূর্ব 
স্পর্শন্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর নিশাচরবীর কুস্তকণ, গিরিশূঙ্গ- 
মদৃশ মহাসার, বাহ্থকি ও তক্ষক সদৃশ স্থবৃত্ত 
ভুজ-যুগল, বিক্ষেপ পূর্বক বড়বামুখ সদৃশ 
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প্রকাণ্ড বিকৃত মুখ বিবৃত করিয়া জ্স্তণ করি- 
লেন। এইরূপে নিশাচরবীর জুত্তণ পূর্বক 
জাগরিত হইলে সংবর্ত মারুতের ন্যায় 
তাহার নিশ্বান পড়িতে লাগ্সিল। নিশাচর 
যখন জূম্তণ করেন, তখন তীহার পাতাল- 
সদৃশ মুখ-বিবর দেখিয়া বোধ হইল যেন, 
মেরু-শৃঙ্গের উপরিভাগে দিবাকর উদ্দিত 
হইয়াছেন। তাহার তাত্রবর্ণ প্রদীপ্ত জিহ্বা, 
বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; 
ভীষণ নয়ন-যুগল, সমুজ্বল মহাগ্রহ-দ্বয়ের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুন্তকর্ণ যখন 
শব্যা হইতে উত্থান করেন, তখন বর্ষাকালে 
জল-বর্ষণ-সমুদ্যত বলাকাসহিত মেথের ন্যায় 
তাহার শরীর শোভ। পাইতে লাগিল। 
অনন্তর নিদ্রা-বিরহিত কষায়িত-লোচন 
নিশাচরপতি, চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক 
রাক্ষলগণকে কহিলেন, আমি নিদ্রা যাইতে 
ছিলাম, তোমরা কি নিমিভ আমাকে জাগ- 
রিত করিলে ? রাক্ষদরাজের ত কোন বিপদ 
ঘটে নাই? তোমর! যে সামান্য কাঁরণে 
মাদৃশ ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে, এমত 
বোধ হয় না; অতএব কি নিমিত্ত আমাকে 
জাগরিত করিয়াছ, প্রকৃত-প্রস্তাবে বল। 

এ দিকে রাক্ষলগণ, ভীম-পরাক্রম ভীম- 
লোচন ভীষণকায় কুস্তকর্ণকে উত্থাপিত 
করিয়া সত্বরপদে দশাননের নিকট গমন 
করিল, এবং ক্ৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাক্ষস- 
রাজ! আপনকার ভ্রাতা কুস্তকর্ণের নিজ" 
ভঙ্গ হইয়াছে; এক্ষণে তিনি কি সেই স্থান | 
হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অথবা এখানে | 








উ। ভিন লিন | & 


 লঙ্কাকাগু। 


রাক্ষলগণকে কছিলেন, তোমর1 কি নিমিত 


আিবেন, আজ্ঞা করুন । তখন রাবণ, প্রহৃষ্ট 
হৃদয়ে উপস্থিত রাক্ষদগণকে কহিলেন, 
তোমরা যথাবিধানে সৎকার পূর্বক কুস্তকর্ণকে 
একবার এখানে আনয়ন কর; আমি 
দেখিতে ইচ্ছা করি। 
অনন্তর রাক্ষপগণ, যে আজ্ঞা বলিয়া 
পুনর্ববার কুস্তকর্ণের নিকট আগমন পূর্বক 
কহিল, রাক্ষদবর ! রাক্ষলরাঁজ দশানন আপ- 
নাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনি 
গমন পূর্বক ভ্রাতাকে আনন্দিত করুন। 
ছু্ধর্ষ মহাবীর্ষ্য কুম্তকর্ণ, ভ্রাতার আজ্ঞা! শিরো- 
ধার্ধ্য করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, 
এবং প্রন্থষ্ট হৃদয়ে মুখ প্রক্ষাঁলন পূর্বক স্নান 
করিয়৷ বহুবিধ অলঙ্কার পরিধান করিলেন । 
পরে তিনি পিপাস্থ হইয়া বলকর পেয় দ্রব্য 
আনয়ন করিতে কহিলেন। রাঁক্ষনগণ রাব- 
ণের আজ্ঞা অনুসারে তৎক্ষণাৎ বহুবিধ 
ভক্ষ্য দ্রব্য ও ভূরি-পরিমধণে মদ্য উপস্থিত 
করিল। পরে ক্ষুধিত ও তৃষিত কুস্তকর্ণ, 
বহুবিধ মদ্য, মহিষ-মাস ও বরাহ-মাংস 
হশোধন করিয়া পান ও ভোজন পূর্বক 
.| ভৃষ্ণ। নিবারণের নিমিত্ত শতশত কলস 
শোণিত পান করিতে লাগিলেন | পরে 
ভূরি-পরিমাণে মেদ ও মদ্য পান করিয়া, 
বহুবিধ অন্ন ভোজন পূর্বক পরিতৃপ্ত হই- 
লেন। 
' অনস্তর রাক্ষগণ, কুস্তকণকে পরিতৃপ্ত 
দেখিরা1 অবনত মন্তকে প্রণাম পূর্বক চতু- 
| দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। কুস্তকর্ণও জাগ- 
| রশমিবন্ধন বিশ্মিত হইয়া সান্ভন! পূর্বক 
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আমাকে জাগরিত করিয়াছ ? রাক্ষরাজের 
ত মঙ্গল? কোন ভয় ত উপস্থিত হয় নাই ? 
অথবা! যখন তোমরা ত্বরাশ্থিত হইয়া 
আমাকে প্রতিবোধিত করিয়াছ, তখন অন্য 
হইতে যে রাক্ষপরাজের ভয় উপস্থিত 
হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্য আমি 
রাঁক্ষনরাজের ভয় বিদুরিত করিব; অদ্য 
আমি দেবরাজকে নিপাতিত করিব, যম- 


. কেও যমালয়ে পাঠাইব। 


কুম্কর্ণ ক্রোধভরে এইরূপ ধলিতেছেন, 
এমত সময় রাবণের সচিব যুপাক্ষ, কৃতাঞ্জলি 
পুটে কহিল, নিশাঁচরবর ! দেবগণ হইতে 
আমাদের কোন ভয় উপস্থিত হয় নাঁই; পরস্ত 
সম্প্রতি মানুষ হইতে মহারাজের তুমুল 
ঘোর ভয় উপস্থিত হইয়াছে! মানুষ হইতে 
মহারাজের যতদুর ভয় হইয়াছে, দৈত্য-দানব 
হুইতেও তাদৃশ ভয় কদাপি হয় নাই। 
পর্ববতাকার বানরগণ আসিয়া লঙ্কা অবরোধ 
করিয়াছে; সীতা-হরণ-সন্তপ্ত রাম হইতেই 
আমাদের মহাভয় উপস্থিত; আপনি জ্ঞাত 
আছেন, পুর্বেবে একটা বাঁনর আসিয়। কিন্কীর- 
গণ, ন্ত্িপুত্রগণ ও অক্ষকুমার বিনাশ পূর্ববক 
লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিল ; সম্প্রতি অসীম- 


তেজঃ-সম্পন্ন রাঁম, দেবেন্দ্র-বিজয়ী রাঁক্ষসাধি- 


পতি পৌলস্ত্যকে সংগ্রামে ম্বৃতকল্প করিয়া ; 


ছাড়িয়া দিয়াছে। 
দানবগণ, কদাপি যাহা করিতে পারে নাই, 
রাম মহারাঁজকে সেইরূপ শ্রীণন্থংশয়ে 


। নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ ছাড়িয়া! দিয়াছে। 


দেরগণ, দৈত্যগণ €. 
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বামায়ণ। 





অনস্তর কুম্তকর্ণ, বৃপাঙ্গের মুখে ভ্রাতার 
ভয়কারণ শ্রবণ পূর্বক লোচনছয় বিঘুর্ণিত 
করিয়া কহিলেন, যৃপাক্ষ ! আমি এখনই 


1 রামলক্ষাণ ও সমুদায় বাঁনর-সৈন্য নিপা- 


টি 


তিত করিয়া পশ্চা রাক্ষমরাঁজের সহিত 
সাক্ষাৎ করিব। আমি বানরগণের মাঁৎস- 
শোণিত দ্বার! রাক্ষগণের তর্পণ করিয়া, 
রাখলক্ষমণের শোণিত স্বয়ং পান করিব। 

এইবপে কুস্তকর্ণ রোষ-পরিবদ্ধিত স্বরে, 
গর্ববিত বচনে বীরদর্প করিতেছেন, শুনিয়া 
রাবণের প্রধান যোধপুরুষ মহোদর কৃতাঁ- 
গ্রলিপুটে কহিল, রাঁক্ষসবীর! আপনি 
অগ্রে অধপনকাঁর দর্শনাভিলাধী রাক্ষস- 
রাজের সহিত সাক্ষাৎ করুন; পশ্চাৎ 
সংগ্রামে শত্র-পরাঁজয় করিবেন । মহাঁবল 
মহাঁতেজ। কুম্তকর্ণ, মহোদরের বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক রাক্ষসগণে পরিরৃত হইয়! ধাত্তা করি- 
লেন। তিনি, রোষ উৎ্কটতা অতিকায়ত। 
ও মত্ত! নিবন্ধন, পদন্যাম দ্বার মেদিনী 
কম্পিত করিয়া চলিলেন। 

এ দ্িকে বাঁনরগণ, অর্জিশৃঙ্গ-সদৃশ বৃহদা- 
কার, গগনস্পর্শী, তেজঃ-সম্পন্ন, কিরীটধারী, 
প্রকাণ্ড অদ্ভুতাকার কুস্তকর্ণকে দেখিয়াই ভয়- 
নিবন্ধন চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । 


অষত্রিৎশ মর্ণ 


কুস্তকর্ণ-দর্শন। 


অনস্তর মহাঁতেজা মহ্াবীর্ধ্য রাষচজ্দ্র, 
কিরীটধারী পর্ধতাকার ভ্রিলোক-ক্রমণ- 


সমুদ্যত-ত্রিবিক্রম-সদৃশ-মহাকার, রাক্ষ স-শোষ্ঠ 
কুন্তকর্ণকে দেখিয়! বিন্মিত হইলেন । ইহ্ীর 
হস্তে শুল, দংষ্র! স্ৃতীক্ষ ও ভীষণ, রব 
মেঘধবনির ন্যায়, জিহ্বা প্রদীপ্ত, ভুজ-যুগল 
স্থদীর্ঘ, শরীর মহারৌদ্রে ও ভয়জনক। এই 
অদ্ভুত রাক্ষস দর্শনে বানরগণ দশ দিকে পলা- | 
য়ন করিতেছে দেখিয়। রামচন্দ্র বিশ্মিতভাবে 
বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! সৌদামিনী 
সমন্থিত সমুদিত মেঘের ন্যাঁয় কিরীটধাঁরী, 
লোহিত-লোচন, পর্ববতাকার, পৃথিবীর কেতু- 
স্বরূপ এঁ বীর কে ? উহাকে দেখিয়া বাঁনর- 
গণ, ভয়-কাতর হৃদয়ে পলায়ন করিতেছে ! 
এ মহাবীর, রাক্ষস ব| অস্থুর, আমাকে বল। 
আমি ইতিপূর্ব্বে এরূপ অপরূপ জীব 
কদাপি দেখি নাই ! 

মহাবীর রাজকুমার রামচন্দ্র, এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে মহারিচক্ষণ বিভীষণ 
কহিলেন, ইনি বিশ্রবার পুত্রঃ নিশাচর 
কুস্তকর্ণ; পূর্বে ইনি সংগ্রামে বৈবস্বত যমকে 
ও দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছেন । 
ইনি দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ভূজঙ্গ, 
গন্ধর্র্, বিদ্যাধর, গুহাক প্রভৃতি সকলকেই 
সহত্র সহত্রবার সংগ্রামে পরাজয় করিয়া- 
ছেন। এই মহাবল কুস্তকর্ণ, যখন শুল হস্তে 
করিয়! যাত্রা করেন, তখন দেবগণ কালা- 
স্তক বোধে মোহিত হইয়া ইহার প্রতি 
গ্রহার করিতে সমর্থ ছয়েন না!। রঘুনাথ ! 
অন্যান্য রাক্ষসগগ সকলেই, বরদান-পভা-. 
বেই বলবান হুইয়াছে; পরস্ত এই কুস্তকর্ণ 
স্বভারতই তেজ?-সম্পন্ন ও মহাবল*পরাক্রাস্ত 

















লঙ্কাকাণ্ড। 





মহাবাহে!! এ কুস্তকর্ণের বল স্বাভাবিক, 
আহত নছে। 

রঘুনাথ! এই মহাবীর জদ্ম- পরিপ্রহ 
করিবামাত্র ক্ষুধার্ত হইয়! মহেজ্জের অনু- 
চারিণী দশটি অস্পর1 ও বছু সহত্র প্রাণী 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নিরস্তর 
এরূপ ভক্ষণ করাতে প্রজাগণ ভয়-কাতর 
হুইয়! দেবরাঁজের শরণাপন্ন হইল । তখন 
মহাত্মা দেবরাঁজ কুপিত হইয়! কুস্তকর্ণের 
হৃদয়ে স্থৃতীক্ষ বজ্জাঘাত করিলেন; মহাবল 
কুস্তকর্ণ, বজ দ্বারা আহত হইয়! কিঞ্চিৎ 
. বিচলিত হইলেন ও উচ্ৈঃস্বরে শব্দ করিয়া 
উঠিলেন। পূর্বধাবধিই ভীত প্রজাগণ, কুস্ত- 
কর্ণের তাঁদৃুশ ঘোরতর শব্দ গুনিয়া পুন- 
বর্বার ভয়াভিভূত হুইল। ছুর্জজয় কুস্তকর্ণ 
তখন ক্রোধ-নিবন্ধন বিরৃত-বদন হুইয়া 
এরাবতের একটি দত্ত উৎপাটন পূর্বক 
তাহার দ্বার! দেবরাজের বক্ষঃস্ছলে প্রহার 
করিলেন; ইন্দ্র কুস্তকর্ণের প্রহারে একান্ত 
কাতর ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেব- 
গণ ও ব্রহ্মধিগণঃ তাহ! দেখিয়। বিষণ 
হইলেন। 

অনস্তর দেবরাজ, প্রজাগণের সহিত 
মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক 
প্রজা-তক্ষণ, দেবতা -ধর্ষণ, আশ্রম-বিধবং সন, 
"| পরক্ত্রীহরণ প্রভৃতি কুস্তকর্ণ-দৌরাত্ম্য সমু- 
দায় নিষেদন করিলেন; এবং কহিলেন, 
পিতসিহ! খদি এই বুস্তকর্ণ প্রতিদিন এই- 


রূপ প্রজাতক্ষণ কয়ে, তাঁহা হইলে শললকাল | | 1পমফীয় | 
* : পরাক্রমে ভীত হইয়া মহাবিপদ উপস্থিত 


রা ৯০১৯ 





নাই। পরস্ত প্রজাপতে ! এই কুস্তকর্ণ কত. 


মার অনুরূপ আছার করিবে। 




























চি 


সর্বলোক-পিতামহ ব্রঙ্গা ইজ্জের বাক্য 
শ্রবণ পূর্ধ্বক রাক্ষম কুস্তকর্ণকে আহ্বান করি- 
লেন; এবং মহ্থাবীর্ধ্য মহাকাঁয় কুস্তকর্ণকে 
দেখিয়া বিল্রয়াতিভূত হইয়া! কহিলেন, নিশা- 
চর। সর্ববলোক বিনাশের নিমিতই পৌলস্ত্য | 
তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 
তুমি যখন ঈদৃশ মহাবীর ও মহাকায় হইয়া 
সর্বলোক হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন 
তুমি অদ্য প্রভৃতি ম্বৃতকল্প হইয়! নিদ্র! 
যাঁইবে। কুস্তকর্ণ ব্রহ্মার শীপে অভিভূত 
হইয়া তৎক্ষণাৎ নিপতিত ও নিদ্রাভিভূত 
হইলেন। 

অনস্তর রাবণ, ভ্রাতাকে নিপতিত ও 
নিদ্রাভিভূত দেখিয়! সন্তরান্ত হৃদয়ে কহিলেন, 
প্রজাপতে ! কাঞ্চনফলক বৃক্ষ পরিবদ্ধিত 
করিয়া, ফললকাঁলে ছেদন কর! কি উচিত! 
আপনার পৌত্রকে শাপ দেওয়া আপনকার 
বিধেয় হইতেছে না; পরস্ত আপনি যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা অন্যথা! হইবাঁরও নহে, 
কুস্তকর্ণকে নি! যাইতেই হইবে, সন্দেহ 


দিন নিদ্রা যাইবে, কত দিন জাগরিত 
থাকিবে, তাহার একটি সময় নির্ধারণ করিয়া 
দিউন। তখন রাবণের বাক্য শ্রুধণে স্ব 
কহিলেন, এই কুস্তকর্ণ ছয়মাস নিদ্রে। যাইবে, |. 
একদিন জাগরিত থাকিষে; এ এক দিন 

ক্ষুধিত হইয়া ভূমগুলে বিচরণ পূর্ববক আপ- ]1 


রঘুনন্দন! সম্প্রতি রাষণ, আপনকীয় | 








| করিলেন 1. 











৯৮ 'রাঁমারণ। | 
দেখিয়া এই কুম্তকর্ণকে জাগরিত করিয়া- উনচত্বীরিংশ সর্গ। 
ছেন। এই মহাবীর কুস্তকর্ণ, ক্ষুধিত হইয়| টিভি 


বহির্গত হইবেন এবং জ্রোধভরে বাঁনর- 


৷ দিগকে ভক্ষণ করিবেন, সন্দেহ নাই। ইহাকে 


দেখিয়া বাঁনরগণ পলায়ন করিতেছে । বাঁনর- 
গণের সাধ্য নাই যে, ইহাকে ভ্রুদ্ধ দেখিয়া 
তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে। রাম- 
চন্দ্র! আপনি সমুদায় বাঁনরকে বলুন যে) 
উহ! মায়াঁনির্দিত একটা যন্ত্রমাত্র, আঁর 
কিছুই নছে। বাঁনরগণ ইহা শুনিলে নির্ভয় 
হইবে। 
মহাঁনুভব রামচন্দ্র, বিভীষণের মুখে 
তাদৃশ হদয়-গ্রাহী হেতুযুক্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সেনাপতি নীলকে কহিলেন, পাব ক- 
নন্দন ! সৈন্য-সমূহ সমবেত করিয়া বৃহ রচনা 
পূর্বক যুখপতিগণের মহিত লঙ্কাদ্বার ও 
হক্রমের নিকটে অবস্থান কর। শৈল-যোধা 
বানরগণ, শৈলশূঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড লইয়া 
সাযুধ হইয়া অবস্থান করুক। বাঁনরসেনা- 
পতি নীল, রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট 
হুইয়! সৈম্যগণের প্রতি যথাবিধানে প্রস্তত 
হইতে আজ্ঞা করিলেন। শৈল-সদৃশ প্রকাঁশু- 
কায় খষভ, শরভ, নীল, হনুমান, অঙ্গদ, 
নল প্রভৃতি যুখপতিগণ, শৈলশুঙ্গ লইয়া 
লক্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। | 
অনম্তর বানর সৈন্যগণ, ভীষণ বৃক্ষ ও 
শৈল :' উদ্যত করিয়া পর্ববত-সমীপন্থিত 
মহারব জলদজালের ন্যায় শোভা! 4৪ 
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কুস্তকর্ণ-মমাদেখ। 

তনন্তর নিদ্রো-কলুষিত বিপুল-বিক্রম 
রাক্ষ শার্দুল কুস্তকর্ণ ধবজ-পতাকাদি-ন্ুশো- 
ভিত রাঁজমার্গে উপস্থিত হইলেন । তিনি 
যখন গমন করেন, তখন সহত্র সহজ 
রাক্ষমগণ তাহাকে পরিবৃত করিয়া চলিল। 
রাজপথের উভয় পার্খ হইতে তাঁহার উপরি 
পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগল । তিনি কিয়াদূর 
গমন করিয়া! হেমজাল-বিভূষিত, ভান্ৃভাস্বর- 
দর্শন, সুবিপুল, রমণীয় রাক্ষন-রাজভবন 
দেখিতে পাইলেন। তিনি ভ্রাতার ভবনে 
উপস্থিত হইয়া বক্ষ্যা অতিক্রম পুর্ববক 
পুষ্পক-বিমানে সমাসীন উদ্বিগ্ন হৃদয় রাঁক্ষস- 
রাজকে দর্শন করিলেন। 

লঙ্কাধিপতি দশাঁনন কুস্তকর্ণকে উপ- 
স্থিত দেখিয়া প্রহ্ব$ট হৃদয়ে উত্থান পুর্ববক 
হস্তে ধরিয়া নিকটে আনিলেন। প্রথমত 
রাক্ষমরাজ পর্য্যস্কে উপবিষ্ট হইলে, রাক্ষস- 
বীর মহাবল কুস্তকর্ণ তীহার চরণ-বন্দন 
করিলেন। রাঁক্ষদরাজও উশিত হুইয়] 
গ্রহন হৃদয়ে তাহাকে আলিঙগন করিলেন। 
রাঙ্ষদবীর কুস্তকর্ণও, রাক্ষসরাজ কর্তৃক 
আলিঙ্গিত ও সতকৃত হইয়! দিব্য আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। : 

মহাবল কুত্তকর্ণ তাদৃশ আসনে হ্খাসীন 
হইয়া রোষ'লোহির্ভ লোচনে রাঁধনকে 


কহিলেন, মহারাজ ! জাপনি কি. নিশিত, 
এতদূর . ্ ক্রিয়া, আমাকে  জাগরিত, 


টি ্ ই রি ॥ 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


করিলেন ? কোন্‌ বাক্তি হইতে আপনকার 
ভয় উপস্থিত হইয়াছে? কোন্‌ ব্যক্তিকে 
অদ্য যমালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, বলুন ? 
মহারাজ! যদি দেবরাজ হইতে তথবা বরুণ 
হইতে আপনকাঁয় ভয় উপস্থিত হইয়] থাকে, 
তাঁহা হইলে আঁজ্ঞ। করুন, আমি এখনি দেব- 
রাজকে জয় করিতেছি, বরুণের আলয় পর্য্যন্ত 
পান করিয়! ফেলিতেছি | আমি পর্বত সমু- 
দায় চুর্ণ করিব, ধরণীতল বিদাঁরিত করিব, 
দেবগণকেও দুরীকৃত করিয়া দিব; আপনি 
স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, ভ্রিলোকের রাজ! হউন। 
এই কুম্তকর্ণ দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত ছিলঃ 
এক্ষণে ভক্ষ্যমাণ প্রাণিগণ তাহার বিক্রম 
দেখুক। মহারাজ! স্বর্গের সমুদায় গ্রাণী 
আহার করিলেও আমার উদর পুর্তি হয় ন1! 
অদ্য দেব দানব সমুদায় ভক্ষণ করিয়! পরি” 
তৃপ্ত হইব। রর 
রাক্ষনরাজ রাবণ, কুস্তকর্ণের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং 
তৎকালে তিনি, আপনার পুনর্জন্ম হইল 
বলিয়া মনে করিলেন। তিনি কুস্তকর্ণের 
বল ও পরাক্রম অবগত ছিলেন, শ্বতরাং 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণে গ্রহ-গীড়।-বিনির্মুক্ত শশা- 
স্কের ন্যায় তৎকালে প্রযুদিত হইয়া! উঠি- 
লেন। অনন্তর তিনি, ক্রোধভরে ঈষৎ পরি- 
বর্তিত নয়ন দ্বারা উপস্থিত কুল্তকর্ণের গ্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়। কহিলেন, নিশাচরবীর | 
বছুদিন হইল, তুমি হৃখে নিদ্রা যাইতেছ, 
| তু জানিতে পারিতেছন! যে, রাম হইতে 
আমার. রে ডযা টি হইয়াছে! 1এই 


৯৯ 


মানুষ হইতে আমার যতদুর বিপদ ও ভয় 
হইয়াছে, দেবগণ। অন্রগণ, দৈত্যগণ ও 
গন্ধবর্গণ হঈতেও পূর্বেবে কদাপি ততদুর 
হয় নাঁই। পূর্বে আমি যে সীতা-হরণ 
করিয়! আনিয়াছিলাম, তাহা তুমি না জান 
এমন নহে) এক্ষণে সীতা-হরণ-সম্ভপ্ত রাম 
হইতেই আমার মহা ভয় উপস্থিত | 

দশরথ-তনয় মহাঁবল রাঁম, সমুদায়-সৈহ্া- 
সামন্ত-সমবেত বানররাজ স্থগ্রীবের সহিত 
লঙ্কায় আদিয়! পুরী অবরোধ পূর্বক আমার 
মূুলোচ্ছেদ করিতেছে ! একবার লঙ্কাঁর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ! সেতুবন্ধন পূর্ব্বক 
সমাগত বাঁনরগণে, দ্বার উপবন প্রভৃতি সমু- 
দ্ায়ই কপিলবর্ণ হইয়! গিয়াছে ! আমীর যে 
সমুদায় প্রধান প্রধান রাক্ষলবীর ছিল, 
তাহাদের অধিকাংশই সংগ্রামে নিপাতিত 
হইয়াছে, পরন্ত কোন ঘুদ্ধেই বানরগণের 
ক্ষয় দেখিতে পাইতেছি না! দেখ এই 
লঙ্কাপুরী শক্র-সৈন্যে অবরুদ্ধ হইয়াছে! 
বন্ধুবান্ধব সকলেই যুদ্ধে নিহত হইলেন ! 
কোষ সমুদায় ক্ষয় হইল! এক্ষতৈ তুমি 
বিক্রম প্রকাশ কর। 

মহাঁবল! সকল রাক্ষমেরহৃদয়ে যে ত্রাস 
হইয়াছে, এই যে মহাবিপদ ও মহাভয় 
উপস্থিত দেখিতেছ, তাহার প্রতিবিধানের 
নিমিত্ই আমি তোমাকে জাগরিত করি 
যাছি! মহাবাহো! এক্ষণে লঙ্কাপুরী কেবল 
বালবৃদ্ধাবশিউ হইয়া পড়িয়াছে! “এক্ষণে 
তুমি এই রী রক্ষা কর, ভাতার - পাহায্যে 
পরনৃত হ্ও। শক্র-দংহারিন! আখি ক কখনও | 











১৪৩ 





কাহাকেও এক়ূপ করিয়া বলি নাই; তোমার 
প্রতি আমার প্মেহ আছে, এবং তুমি নিশ্চয় 
শত্র-পরাজয় করিতে পারিবে বলিয়া চির- 
কাল বিশ্বাস আছে; এই জন্যই তোমাকে 
এইরূপ বলিতেছি। রাক্ষসবীর ! পূর্বে যখন 
দেবাসুরের সহিত সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন 
তুমি অনেকবার দেবগণকে ও অন্থরগণকে 
পরাজয় পূর্বক হুতদর্প করিয়াছ ; তোমার 
পরাক্রম অতীব ভীষণ; তোমার বলবীর্ধ্য 
এতদূর যে, দেবগণও তোমাকে প্রধধিত 
করিতে পারে না; ভ্রিলোকের মধ্যে এমত 
কেহই নাঁই যে, সংগ্রামে তোমার সমকক্ষ 
হইতে পারে। ভীষণ-পরাক্রম! আমি 
এক্ষণে তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি, 
তুমি পাশ-হস্ত অস্তকের ন্যায় শুল হস্তে 
লইয়! যুদ্ধার্থ যাত্রা কর। তুমি সংগ্রাম- 
স্থলে গমন পৃর্ব্বক রামলক্ষমণ ও বাঁনরগণকে 
বিষদ্দিত করিয়া অবিশ্রাস্ত ভক্ষণ করিতে 
আরম্ভ কর। তোমার এই আকার দেখি- 
লেই, বাঁনরগণ দশ দিকে পলায়ন করিবে 
এবং রামলক্ষাণের হৃদয় বিদীর্ঘ হতম়] 
যাইবে। 

মহাবল ! মহাবীর! এক্ষণে লঙ্কপ্ছিত 
সযুদায় রাক্ষলগণ, তোঁমার সাহস ও তোমার 
ভূজবলের আশ্রয়ে এই ঘোরতর বিপদ 
হইতে উত্তীর্ণ হুইয়! সুখী হউক । ত্রিদশ- 
রিপো! অধুনা লসৈন্য রামকে সংগ্রামে 
সংহার কর। 


তি রা ব্ধুজনের শীতিকর, 





রামায়ণ । 





এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হও । শরুকালে পবন 
যেমন নভোমগুলে উত্থিত জলদ-পটল 
নিরাককৃত করে, তুমিও সেইরূপ সংগ্রা- 
স্থলে নিজতেজে| দ্বারা শত্রু-সৈন্য বিদ্রাবিত 
কর। 


চত্বারিংশ সর্গ। 


কুন্তকর্ণ-পুরাবৃত্ত-কথন। 

অনস্তর কুস্তকর্ণ, রাক্ষসরাজ রাঁবণের 
তাদৃশ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়! উচ্চৈঃম্ঘরে 
হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ ! 
পূর্ধ্বে আপনি যখন মন্ত্রণ। করেন, তখন 
আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভবি- 
ফ্যতে এই দোষ ও এই মহাবিপদ উপস্থিত 
হইবে। পুর্বে আপনি হিতবাক্য গ্রহণ 
করেন নাই; এক্ষণে তাঁহার ফল প্রত্যক্ষ 
হুইল। মহাপাতক করিলে যেরূপ নরকে 
পতন হয়, সেইরূপ আপনিও শীম্র লেই 
পাপ-ক্মের ফল এই প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
মহারাজ! আপনি পুর্বে এ বিষয়ের কর্তব্যা- 


কর্তব্য চিন্তা করেন নাই; আপনি নিজ ভুজ- 


বীর্যে মত্ত ছিলেন; সেই জন্য ভবিষ্যতে 
কি ঘটন1 হইবে, তাহার বিচারেও প্রত 
হয়েন নাই। 


মহারাজ! যিনি এখর্ধয-সদে মোহিত 


হইয়া পূর্বববকার কার্ধ্য পরে ও পরের কাঁধ্য | 
পূর্বে সম্পাদন করেম, তিনি নীতি ও | | 
দুর্ীতির কিছুই জাদেন.না । জপংস্কত ] 
| বছছিতে আছতি প্রন যেরূপ দোষাবহ 1. 





তি 
12. 








লঙ্ককাণড। 


দেশ-কাঁলের বিপরীত কার্য করিলেও সেই- 
রূপ বিপরীত ফলই হইয় থাকে। যে রাজ! 
মচিবগগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়। ক্ষয়, বৃদ্ধি ও 
সাম্য, এই ত্রিবিধ-ফল-সাধক কর্মের বথা- 
যথ পঞ্চধা* প্রয়োগ করেন, তীাহাকেই 
সম্পূর্ণদপ নীতি-মার্গানুসারী বলা যায়। 
যে রাজা, যথাযথরূপে নীতি অনুসারে সময় 
অতিবাহিত করেন, তিনি বিপশ বা সম্পৎ 
উপস্থিত হইবার পূর্বেই নির্মল বুদ্ধি দ্বার! 
পমুদায় বুঝিতে পারেন ; তিনি বন্ধুবাদ্ধব- 
গণের হিতানুষ্ঠ!ন করিতেও সমর্থ হয়েন। 
রাক্ষনরাঁজ! যিনি সময় বিভাগ করিয়! যথা- 
কালে ধন্া, অর্থ ও কাম সেবা করেন, অথবা! 
এককালে ছুই ছুইটি সমবেত করিয়া সেব! 
করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই সৎপুরুষ | 
পরস্ত ধশ্ম, অর্থ ও কাম এই ভ্রিতয়ের মধ্যে 
যেটি শ্রেষ্ঠ, যাহা সর্বদা অবিরোধে সেব- 
নীয়ন, তাহা যিনি অবগত না হয়েন, সেই 
ধর্মানুষ্ঠান-পরাঘূখ রাজা বা রাজপুত্রের 
নীতি-শাস্ত্রাধ্যয়ন নিরর্থক । রাক্ষমরাজ ! 
যথাসময়ে সাম, দান, ভেদ ও বিক্রম- 
প্রকাঁশ, এই সমুদায় প্রয়োগ, স্বনীতি ; এবং 
অসময়ে এ সমুদায় প্রয়োগ, ছুন্নীতি শব্দে 
অভিহিত হইয়। থাকে । 

রাক্ষনরজ ! যে জিতেক্জ্রিয় রাজা মচিব- 
গণের সহিত মস্ত্রণা পুর্ববক যথাসময়ে ধর্ম, 
অর্থ ও কাম সেবা! করেন, তিনি কখনই 





১। কর্পোর আরভোপায় ১। পুরুষ-জ্রব্য-নদ্পৎ্ড ২।' 


গেশ-কাল-খিভাগ এ। 


বিপতি-প্রতীকার ৪। কার্ধ্- 
লিদ্ধি ৪.। র 


ঠৃ৬ 
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বিপদে পতিত হয়েন না। (রান্‌ বিষয় 
কর্তব্য, কোন্‌ বিষয় অকর্তব্য, কোন্‌ বিষয়ের 
অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে হিতকর হইবে, 


তাহ। বুদ্ধি-সম্পন্ন মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা | 


পূর্বক পরিজ্ঞাত হইয়। কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হওয়! 
কর্তব্য । নীতিশাস্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞ পশড- 
বুদ্ধি বহু ব্যক্তি, মন্ত্রণা-বিষয়ে অন্তরঙ্গ হইয়া 
প্রগল্ভতা-নিবন্ধন পরিণামে অহিতকর মন্ত্রণা 
দিয়! থাঁকে। নীতি-শাস্ত্রানভিজ্ঞ সেই সকল 
ব্যক্তির বাক্যানুমারে পরিণামে অনিষ্টকর 
কার্যে প্রবৃত্ত হওয়! বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য 
নহে। তাহারা অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অতুল-সৌভা গ্য-সম্পত্তির অভিলাষ করে। 
সেই মকল পণশু-বুদ্ধি ব্যক্তিরা ধৃষ্টতা-নিবন্ধন 
এরূপ বক্তৃত|! করে বে, অহিতকর বিষয়ও 
হিতকর বলিয়] প্রতিপন্ন করিয়৷ দেয় । এই 
সমুদাঁয় মন্ত্রদূষক মন্ত্রিগণকে মন্ত্রকার্য্য হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া! দ্েওয়! কর্তব্য । এই সকল 
মন্ত্রী নীতিশাস্ত্র-বিচক্ষণ শর কর্তৃক ভেদিত 
হইয়! নিজ প্রভূকে বিপৎসাগরে নিপাতিত 
ও বিনষ্ট করে। এই সকল মন্ত্রী, প্রভৃকে 
বিপরীত কার্ধ্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকে । 
মহারাজ ! মন্ত্রণার সময় উপস্থিত হইলে 
মিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান শক্রম্বরূপ তাঁদৃশ 
মন্ত্রিগণকে ব্যবহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হুইয়। 
তাহাদিগের প্রতি পরম শক্রর ন্যায় আচরণ 
করা কর্তব্য । যেরাজ। চঞ্চল, যে রাজ! 
আপাঁত-সৃখজনক বাঁক্যে পরিভুষ্ট হইয়। সহস৷ 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন, ক্রৌঞ্চ-পর্ববত-ছিদ্র-গামী 


| পক্ষিগথের ন্যায় অন্যান্য শত্রগণও উহার 


চি 


টি 


রা 





১০৭ 


ছিদ্রে প্রবিষ্ট হয়েন। এইরূপ সুনীতি অবলম্বন 


করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য যে, প্রবল-পরা- 
ক্রান্ত শত্রু যদি বিজয়ার্থ উদ্যোগী হয়, এবং 
সে যদি নিজ বস্ত প্রতিপ্রাপ্ত হইয়া! ক্ষান্ত 
থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তাহ প্রদান 
করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি শক্রকে অবজ্ঞা 
করিয়৷ আত্মরক্ষায় যত্ববাঁন ন1 হয়, তাহার 
অশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে এবং সে পদ- 
ভ্রষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। 

মহারাজ দশানন, কুস্তকর্পের মুখে ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে ভ্রকুটি-বন্ধন 
পূর্বক কহিলেন, বীর ! তুমি মান্য, জাচার্ষ্য 
ও গুরুর ন্যায় আমাকে কি উপদেশ প্রদান 
করিতেছ ! তোমাকে পরিশ্রম করিয়। বাক্য- 
ব্যয় করিতে হইবে না! এক্ষণে যেমন সময় 
উপস্থিত, তদনুরূপ কার্ধ্য কর! আমি বুদ্ধি- 
ভ্রম-নিবন্ধন, চিত-মোহ-নিবন্ধন অথবা! বল- 
বার্ধ্য-নিবন্ধন যে কার্ধ্য করিয়া ফেলিয়াছি, 
এক্ষণে তাহার আন্দোলন করা বৃথা) বর 
মান সময়ে যাহ! কর্তব্য হয়, তাহারই অন্ু- 
ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । আমি যদ্দি একটি দোষ 
করিয়াও থাকি, তুমি তাহার সংশোধন কর; 
তুমি নিজ বিক্রম দ্বারা সমুদাঁয় সমীকরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হও। যদি আমার প্রতি 
তোমার স্সেহ থাকে, যদি আমাকে তুমি 
ভাই বলিয়! মনে কর, যদি এই কার্ধযটি 
তোমার কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তা! 
হইলে অধুন! যাহ! বিধেয় তাহ! কর। যিনি, 
বিপন্ন ও কাতর ব্যক্তির সহায়ত! করেন, 
তিনিই হত, যিনি, ছুর্নীতি-নিবন্ধন বিপদে 








রামায়ণ । 





পতিত ব্যক্তির সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই 
প্রকৃত বন্ধু। 

রাঁবণ, বীরগণের পক্ষে দারুণ এইরূপ 
বাক্য বলিতেছেন, দেখিয়] কুস্তকর্ণ তাহাকে 
ক্ষভিত ও ক্রোধাঁভিভূত বুঝিয়। ধীরে ধীরে 
সান্ত্বনা পুর্ববক ম্ুবাক্যে কহিলেন, শক্র- 
সংহারিন ! আমি পুর্বে নারদের মুখে যাহা! 
শুনিয়াছিলাম, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
মহারাজ ! আমি ছয়মাস নিদ্রার পর উশ্খিত 
হুইয়া যাহ! যাহ! ভক্ষণ করিলাম, তাহাতে 
আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল না; অনন্তর 
আমি অরণ্যে গমন পূর্ববক বরাঁহু মহিষ 
প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী ভক্ষণ দ্বার! উদর 
পূরণ করিয়া শিলাতলে উপবিষ্ট হইলাম ; 
সেই সময় দেখিলাম, সংশিতব্রত মহর্ষি 
নারদ, আকাশপথে ভ্রতগমন করিতেছেন । 
তিনি আমাকে দেখিয়া গমনে নিবৃত্ত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইলেন ; আমিওতাঁহাকে 
প্রণাম করিলাম । তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট 
হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ব্রহ্মন! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতে 
ছেন £ এবং এক্ষণে কোথায় গমন করিতে 


হইবে ? মহারাজ! মহর্ষি নারদ এই কথা. 


শুনিয়া আমাকে কহিলেন, আমি মেরু- 
পর্বতে দেবগণের আলয়ে দেবদভায় গমন 
করিয়াছিলাম, তোমাদের ভয়ে ভীত দেবগণ, 
সেই স্থানে সমবেত হুইয়! সভা করিয়া 
ছিলেন। সেই সভায় ব্রহ্মা, রুদ্র, সর্বববিজয়ী 


বিষণ, দেবরাজ মহেন্দ্র, লোকসাক্ষী পাঁবক, 


মরুদগণ, বহুগণ, দিবাকর, নিশাকর, খহুগণ, 








ও 
রথ 


গন্ধবর্গণ, গুহকগণ, খধিগণ, উরগগণ ও 
গরুণ় প্রভৃতি অনেকে একত্র হইয়1, কিরূপে 
রাক্ষসকুল ক্ষয় হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে 
প্রবন্ধ হইলেন। 

এইসভায় বৃহন্পতি প্রস্তাব করিলেন, 
দেবগণ! মহাভীষণ মহাবল রাক্ষস রাবণ, 
ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর প্রভাবে গর্বিবিত হইয়া 
দেবরাজকে বন্ধন, যমকে পরাজয়, সৈন্য- 
সমেত কুবের ও বরুণকেও পরাজয় করি- 
য়াছে; চন্দ্র” সূর্য্য ও ভ্রিলোকস্থ সমুদাঁয় 
লোককে বশীস্ভূত করিয়া আনিয়াছে ; সেই 
রাক্ষপরাজ, যজ্ঞ সমুদায় বিধ্বংসিত করি- 
তেছে; তাহার হস্তে ধান্মিক মহাবীর রাজ- 
গণ, নিহত হইয়াছেন; সে দেবোদ্যান 
সমুদাঁয় ভগ্ন করিয়া! ফেলিয়াছে, স্ত্রী সমুদায় 
হরণ করিয়! যথেচ্ছাচার করিতেছে; সেই 
ছুরাত্বা রাবণ এক্ষণে কিরূপে নিহত হয়, 
আপনার তাহার উপায় চিন্তা করুন| 

অনন্তর বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়। 
ব্রদ্ধা কহিলেন, দেবগণ ! আঁমি রাবণকে 
যেরূপ বর দিয়াছি, তাহাতে দেবগণ, 
দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণের হস্তে তাহার মৃত্য 
হইবে না; স্থর ও অস্থরগণ সকলে মিলিত 
হইলেও তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন 
না। দেবগণ! কেবল মনুষ্য ও বানর হুই- 
তেই তাহার ভয়ের সম্ভাবনা আছে। অতএব 
এই পদ্মনাভ ভ্রিবিক্রম চতুর্ববান্ু দেবাদি- 
দেব সনাতন হরি, মহারাজ দশরথের রসে 
জন্মপ্ররিগ্রই করুন; দেবগণ সকলেই 
পৃথিবীতে . অবতীর্ণ হইয়া! বাঁনর-শরীর 














১০৩ 





পরিগ্রহ পুর্বক মহাত্বা বিষ্ণুর সহায়তা 


করিবেন। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই অস্ত- 
হিতি'হইলেন; দেবগণও ইন্দ্রের সহিত, 
যথাস্থানেগমন করিলেন। 


লগ্কেশ্বর ! ভগবান মহর্ষি নারদ, শামাকে, 


এই সমুদায় বৃত্তাস্ত আনুপূর্ধিবিক বলিয়া 
দ্রেবলোকে গমন করিলেন। 

রাক্ষসরাঁজ ! মানুষরূপে অবতীর্ণ রাম- 
নামে বিখ্যাত সেই বিষণ, বানররূপী দেব- 
গণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগকে 
হার করিবার নিমিতই এখানে আগমন 
করিয়াছেন। আমার অভিরুচি এই যে, 
আপনি এক্ষণে রামচন্দ্রকে সীত। প্রদান 
করুন; তাহার সহিত সংগ্রাম করা কোন 
ক্রমেই উচিত নহে; এক্ষণে বাহীতে সন্ধি 
হয়, তদ্বিষয়ে যত্ববান হউন। 

রাক্ষলরাজ! তব্রিলোকস্থ সন্ত লোক 
ধাহার চরণে নত হয়, যে বিভূ নিয়ত সক- 
লেরই পৃজ্য, আপনি সেই রাঁমচন্দ্রচরণে 


নত হইয়! আপনাকে রক্ষা করুন । রামচন্দ্র |, 


উপযুক্ত পাত্র ও মিত্রের উপযোগী; তাহার 
সহিত সন্ধি হইলে আপনকার হিতানুষ্ঠান 
হইবে। দবগণও ভগ্রমনোরথ হইয়। নিরু- 
দ্যম হইবেন। 


একচত্বারিংশ সগ। 


রাবণ-বাক্য । 
রাক্ষনাধিপতি রাবণ, কুস্তকর্ণের খুখে 
ঈদৃশ বাক্য শ্রধণ করিয়! তুফীন্তাব অবলগ্থন 


ও 





১০৪ 


শপাপপীশীশীশীশিিিটিটি শিট শশা? 


পূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন ; পরে 
কহিলেন, কৃত্তকর্ণ! তুমি বুদ্ধিমান, আমি 
তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা ' শ্রবণ 
কর। তুমি যাহ! হইতে ভীত হইতেছ, 
[সে কে! সে যখন দেব-শরীর অবলম্বন পূর্বক 
অবস্থান করে, আমি তখনও তাহাকে ব৷ অন্য 
কোন দেব-দানবকে নমস্কার করি না! এক্ষণে 
সে যখন মনুষ্য-শরীর অবলম্বন করিয়াছে, 
তখন তাহা হইতে তোমার ভয় কি! মহা- 
বল! মানবগণ নিয়ত সমর-ভীরু ; তাহারা 
গাঁমাদের খাদ্য দ্রব্য ; পূর্ধ্বে চিরকাল তাঁহা- 
দিগকে ভক্ষণ করিয়। এক্ষণে কি বলিয়। নম- 
্কার করিব! আমি মানুষ রাঁমকে, সীত। 
প্রদান পূর্বক নমস্কার করিয়। তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গিয়া! কি লোকের হাঁস্যাম্পদ হইব! 
মহাঁবাহে।! আমি দাঁসের ন্যায় দীনহীন হুইয়] 
সম্বদ্ধিশালী রামকে দর্শন পূর্বক কিরূপে 
জীবন ধারণ করিতে পারিব! আমি অগ্রে 
রামের ভার্ধ্যা হরণ করিয়াছি, পরে জুদারুণ 
গর্বও করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি রাবণ 
হইয়! সেই রাঁমকে প্রণাম করিব! ভুমি কি 
বুদ্ধি বার ইহাই নিশ্চয় করিয়াছ ! বহু শান্তর 
অধ্যয়ন করিয়া তোমার কি এইরূপ বুদ্ধি 
হইল যে, রাম স্বয়ং বিষু্, লক্ষাণ শতক্রতু, 
স্বগ্রীব সাঁক্ষাৎ মহাদেব, এবং জান্ববান স্বয়ং 
ব্রহ্মা! তোমার এমন বুদ্ধি না হইলে তুমি 
কি নিমিত্ত সংসারাশ্রম হইতে বহিষ্কৃত 
রাঁমকে প্রণাঁম করিতে ইচ্ছ! করিবে! 
ভাল, তুমি যাহ! বলিতেছ তাহাই যদি 
সত্য হয়, বিষণজ যদি আমাদিগকে বিনাশ 


রামায়ণ । 





করিবার নিমিত্তই দেবত্ব পরিত্যাগ পূর্বক 
মানুষ-শরীর অবলম্বন করিয়। এখানে আগ- 
মন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার 
সহিত কিরূপে আমার সন্ধি হইতে পারে! 
তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা যদি সত্য হয়, 
বিষুঃ যদি যথার্থই দেবতাদ্িগের হিত-সাধনের 
নিমিস্ত মানুষ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রাঁম 
নামে বিখ্যাত হইয়! থাকে, তাহা হইলে সে 
কি নিমিভ্ত বাঁনরদিগের রাজ। স্থুগ্রীবের 
শরণাপন্ন হইল ! হো! তীধ্যগ-যোনিগত 
নিকৃষ্ট জীবের সহিত সখ্যভাব স্থাপন বিধুর 
অনুরূপই হইয়াছে! 

রাক্ষমবীর! বিষু্ কি এতদূর হীনবীর্ধ্য যে, 
তাহাকে খক্ষবানরের আশ্রয় লইতে হইল ! 
অথবা বিষ ষে বীর্ধ্যহীন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ- 
মাত্র নাই; কারণ সে পুর্বেব বামনরূপ 
ধারণ করিয়া! যজ্ঞে দীক্ষিত মহাস্্বর বলির 
নিকট ত্রিপাদ-ভূমি যান্ঠা করিয়াছিল ! 
তুমি সেই ক্ষুদ্রাশয়ের সহিত বন্ধুত1 স্থাপন 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ! অস্থররাঁজ বলি, 
যজ্জে দীক্ষিত হইয়া সমাদর পুর্ববক যে 
বিষুকে সাগর বন প্রভৃতি সমেত সমগ্র 
পৃথিবী দান করিয়াছিলেন, সেই বলিই যাহা 
হইতে বদ্ধ হইয়াছে, যে বিষ উপকারীকে 
এরূপে নষ্ট করিল, সেই কৃতস্ম আমাদিগকে 
শক্র-পক্ষ জানিয়াও রক্ষা করিবে ! তুমি সক্ষম 
বুদ্ধি বার কি ইহাই নিশ্চয় করিয়াছ! 

রাক্ষণবীর ! যখন তোমার সহিত আমি 
দেবলোকে গমন পৃর্ধবক দেবগণকে পরাজয় 
করিয়াছিলাম, তখন তাহার মধ্যে কি বিষুঃ 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


ছিল না! এখন তুমি যাহা হইতে ভীত 
হুইতেছঃ সেই দেব বিষুট কোথা হইতে 
আসিয়াছে! নিশাচর! তুমি নিজ-শরীর- 
রক্ষার নিমিত্তই ঈদৃশ বাক্য বলিতেছ) পরস্ত 
ইহ৷ যুদ্ধের সময় ; ভগ্নোৎসাহ করিয়॥ দিবার 
সময় নহে। আমি পিতামহের প্রসাদদে এত- 
দূর আধিপত্য লাভ করিয়াছি! ত্রিলোক 
আমার বশীভূত হইয়াছে! ঈদৃশ অবস্থায় 
আমি বীর্য্যহীন পরাক্রম-হীন রাঁমকে কি 
নিমিত্ত প্রণাম করিব ! 
বিলাসিন ! ভূমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া 
স্বরাপাঁন পুর্ববক উত্তম শয্যায় নিদ্রা যাও; 
তোমাকে নিন্রাগত দেখিয়। রাঁম বা লম্ষমণ 
বিনাশ করিবে না। আমি রাম, লক্ষণ, 
স্থঞ্রীব ও বাঁনরগণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ 
দেৰগণকেও সংগ্রামে নিপাতিত করিব। 
তৎপরে আমি বিষ্ণকে এবং বিষ্ণুর অনুচর- 
বর্গকে সংহার করিতে প্ররুত্ত হইব। যাও, 
যাঁও, শয্যায় শয়ন কর, বিলম্ব করিও ন।; 
চিরজীবী হও, স্থখে থাক! 
 ব্বাক্ষনরাজ রাবণ, কাঁল-প্রেরিত হইয়াই 
ভ্রা্তাকে এইরূপ কহিলেন, এৰং পুনর্ধবার 
গর্বব-সহকারে গর্জন পূর্বক বলিলেন, নিশা- 
চর! [ সীতা যে অযোনি-সম্ভবা ও ধরণী- 
প্রসূতা, তাহা! আমি জানি; রাম যে বিষ্ণুর 
অবতার, তাহাঁও আমিজ্ঞাত আছি ; রামের 
হাতে যে আমার স্বৃত্যু হইবে? তাহা ও আমার 
অবিদ্িত নাই; পরস্ত এই সমুদায় জানিয়া 
শুনিয়াই আমি সীতাকে হরণ করিয়! আনি- 
য়াছি; আমি কাম অথবা! ক্রোধ নিবন্ধন 
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জানকীকে হরণ করিয়! আনি নাই; পরস্ত 


১০৫ 


আমার আন্তরিক অভিলাষ এই যে, আমি 
রামরূপে অবতীর্ণ বিষ্ুর হস্তে নিহত হইয়! ূ 


মোক্ষপদ লাভ করিব।] 


দিত্বারিংশ সর্গ। 





কুম্তকর্ণ-গঞ্জন । 

অনন্তর কুস্তকর্ণ ত্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাঁব- 
ণের তাদৃশ পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধীরে ধীরে সাস্তৃন। পূর্ববক কহিলেন, রাক্ষস- 
রাজ ! সন্তপ্ত-হৃদয় হইবেন না; এক্ষণে রোঁষ 
ও সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্বক ম্থম্থ-হৃদয় 
হউন। রাক্ষমরাজ ! আমি জীবিত থাকিতে 
এরূপ ছুঃখ-সুচক বাক্য বল। আপনকার 
উচিত হইতেছে না! মহারাজ ! আপনি 
যাহার নিমিত্ত পরিতপ্ত-হদয় হইতেছেন, 
আমি অদ্যই তাহাকে সংহার করিব। আপনি 
যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সকল সময়েই 
ছিতবাক্য বল! আমার অবশ্য-কর্তব্য ; আমি 
সেই কারণেই ভ্রাতৃক্নেহ ও বন্ধুভাব-নিবন্ধন 
তাদৃশ বাক্য কহিলাম। এক্ষণে এ সময় 
প্রণয়-প্রবণ বন্ধুর যাহ কর্তব্য ও অনুরূপ, 
তাহা আমি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অদ্য 


আমি সংগ্রামন্ছলে শক্রগণকে পরিমর্দিত |” 


করিতেছি, দেখুন । 

মহাবাহে। ! অদ্য আপনি. দেখিতে পাই. 
বেন, আমি সংগ্রাম-ভূমিতে রাম ও লঙ্গমণকে 
বিনাশ করিয়াছি, এবং বানর-সৈস্ চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতেছে। মহাত্বন ৷ অদ্য আমি 
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সংগ্রামে রামের মন্তকচ্ছেদন করিয়! আন- 
য়ন করিব, তাহা] দেখিয়। আপনি স্তববী ও 
সীত। ছুঃখার্তা হইবেন। যাহাদের ভ্রাতা 


[পতি পুত্র প্রভৃতি সংগ্রামে নিহত হুই- 


য়াছে, লঙ্কানিবাণী সেই সমুদায় রাক্ষস- 
গণও অদ্য অতীব প্রিয় রাঁম-্বত্যু অবলোকন 
করুক । যে সমুদায় রাক্ষল, নিজ বন্ধুবান্ধবের 
নিধনে শোকার্ত হইয়াছে, অদ্য আমি শত্রু 
বিনাশ করিয়। তাহদিগেরও শোকাশ্র প্রমা- 
র্জিত করিব। অদ্য আপনি দেখিতে পাই- 
বেন, পর্ববতশৃঙ্গ-সদূশ বৃহতুকায় সুর্ধ্য-তনয় 
বানররাজ স্থ্গ্রীব, সংগ্রামে অস্তশরীর হইয়া 
পতিত আছে। আমি যুদ্ধববিশীরদ ; অদ্য 
আমি একাকীই যুদ্ধে গমন করিব । আমি 
আপনাকে একাঁকীই অনন্য-সাধারণ জয় 
করিয়৷ দিতে ইচ্ছা করি। অতুল-বিক্রম ! 
অতঃপর আর সংগ্রামের নিমিত্ত কাহাকেও 
পাঠাইতে হইবে না| এই সমুদায় রাক্ষস- 
বীর এবং আমি, আপনাঁকে রক্ষা! করিতেছি ; 
ঈদৃশ অবস্থায় আপনি দাশরথি রামকে 
জিঘাংস্থ দেখিয়। কি নিমিত্ত ব্যখিত হইতে- 
ছেন! রাক্ষপরাজ! আমি সংগ্রামে আগ্রে 
নিপাতিত হইলে যদি রাঁম আপনাকে বিনাশ 
করে, তাহা হইলে আর আমাকে পরিতাঁপা- 
নলে দগ্ধ হইতে হইবে না। 

পরন্তপ ! এক্ষণে আপনি আর কোন 
রাক্ষসের প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ করিবেন 
না; আমি একাকীই আপনকার শক্র নিপাত 
করিব। রিপুঞ্জয় ! যদি দেবরাজ ইন্দ্র, যম, 
অনিল, অনল, কুবের, বরুণ প্রস্ভৃতি দেবগণ 











রামায়ণ। 


সপ 





স্পশিশাতীটি 


আনিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহ। হইলে 
অদ্য আমি তাহাদিগকেও সংগ্রামশায়ী 
করিব। আমার শরীর পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, 
আমার দং্্া সমুদায় স্ৃতীক্ষ ; ঈদৃশ অবস্থায় 
যদ্দি আমি শিত শুল ধারণ পুর্ববক গর্জন করি, 
তাহ! হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হয়েন; 
অথবা আমার অস্ত্রেই ব! প্রয়োজন কি! 
প্রচণ্ড পবন যেমন মহাঁবেগে বৃক্ষ সমুদাঁয় 
ভগ্র করে, নিরস্ত্র হইয়া আমিও যদি সেই- 
রূপ বেগে রিপুগণকে পরিমর্দিত করিতে 
থাকি, তাহ! হইলে জীবনাভিলাধী কোন 
ব্যক্তিই আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে 
পাঁরে না। যদি সাক্ষাৎ পুরন্দর আগমন 
করেন, তাহ। হইলে তিনিও, শক্তি দ্বারা, গদা 
দ্বারা, অসি দ্বারা, অথবা স্থতীক্ষ শর-নিকর 
ঘ্বার আমাকে নিবারণ করিতে পারেন না। 
আমি ক্রুদ্ধ হইলে বজ্বপাণি ইন্দ্রকেও ভুজ- 
যুগল দ্বারা পরিমর্দিত করিয়া বিনাশ করিতে 
পারি। রাম যদি আমার একটি মুষ্টির 
আঘাত সহ করিতে পারে, তাহা হইলেই 
তাহার বাণ-সমুহ আমার .শোণিতপাঁন 
করিবে । 

মহারাজ! আমি থাকিতে আপনি কি 
নিমিভ্ চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন! আমি 
এইক্ষণেই আপনকার শক্র-সংহীরের নিমিত্ত 
যুদ্ধযাত্রা4 করিতে উদ্যোগ করিতেছি । 
রাঁক্ষলরাজ! আমি আপনকার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, অদ্য আমি, রাম লঙ্গমণ স্থগ্রীব 
হুনুমান প্রভৃতি সকলকেই একবারে যমালযে 
প্রেরণ করিব | . 
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লঙ্কাকাগু। 
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লঙ্ষেশ্বর ! অদ্য আপনি নিরুদ্বেগে স্ুরা- 
পান পূর্বক রমণীগণের সহিত বিহারে প্ররৃত 
হউন। আপনকার যে কাধ্য করিতে ইচ্ছা! 
হয়, তাহাই করুন। আপনকাঁর মনোঁব্যথা 
বিদুরিত হউক। অদ্য আমার হস্তে রাম 
যমালয়ে গমন করিলে সীতা চিরকাল 
আপনকার বশবর্তিনী হইয়1 থাকিবেন ! 


শপাপীশীশীশি 


ত্রিচত্বারিৎশ সর্ণ। 


মহোদর*বাক্য | ূ 
অস্ত্রধারী মহাঁবল কুস্তকর্ণ, এইরূপআন্স- 
শ্লাঘা করিতেছেন, এমত সময় মহোদর 
কছিলঃ কুস্তকর্ণ! তুমি মহাবংশে জন্মপরি- 
গ্রহ করিয়া ও প্রাকৃত জনের ন্যায় গর্বব-নৈবন্ধন 
কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতে ছ 
না। এই রাক্ষমরাজ, স্থনীতি বা ছুর্নীতি সমু- 


দায়ই অবগত আছেন; পরন্ত তুম বালকো- 


চিত বুদ্ধি নিবন্ধন বৃথা বাগ্জাল বিস্তার 
করিতেছ ; দেশকাঁল-বিভাগজ্জ রাক্ষসরাঁজ, 
আপনার ও শক্রগণের বৃদ্ধি, হানি ও স্থান 
পরিজ্ঞাত আছেন; প্রারুত-বুদ্ধি যে সমুদায় 
মহাবল ব্যক্তি বৃদ্ধের উপাসনা করে নাই, 
তাহার! যতদুর বলিতে পারে, তুমি তাহাই 
বলিয়াছ। যে যে লক্ষণ থাকিলে তোমার 
মতে লোকে ধশ্ম অর্থ ও কামের আধার হয়; 
তুমি নিজ বুদ্ধিবলে পরীক্ষা করিয়। দেখ, 
তোমাতে. তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ নাই। 
এই জগতে কামই সমুদারয়র্যক্তির ও. সমু: 


দ্বায় কাধ্যের উদ্দেশ্টয ; পুণ্যকন্্ন ও পাপকর্ 
উভয় হইতেই এই কামের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । প্রত্যবায়ের ফল, অধন্ম ও অনর্থ; 
যাহাতে ইহলোকে পবিত্র হওয়] যায়, জীব- 
গণ সেই কন্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ;' 
যে ব্যক্তি কাম-পরতন্ত্র, সে কর্্মানুষ্ঠান ব্যতি- 
রেকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। 
যাহা হউক, রাক্ষপরাজের হৃদয়ে গুরুতর 
কাধ্যপাধনের অভিপ্রায় আছে; তন্মধ্যে তুমি 
একজনমাত্র শত্রু বিনাশ করিয়া! মহারাজের 
কি ছুঃখ দূর করিবে ! তুমি এক জনের সহিত 
যুদ্ধ করিবার নিমিভ যে প্রারুতিক হেতু 
প্রদর্শন করিতেছ, তাহাঁও অনুপপন্ন ও 
অনাধু। বিবেচনা! করিয়া! দেখ, যে মহা'বল 
রাম, পুর্বেব জনস্থানে একা!কীই বহুসংখ্য 
রাক্ষন নিপাতিত করিয়াছে, তুমি কিরূপে 
তাহাকে একাকী বিনাশ করিবে ! যে সমু- 
দায় মহাবল মহাতেজঃ-সম্পন্ন রাক্ষন পুর্বে 
জনস্থানে রামের নিকট পরাজিত হইয়! পলা" 
য়ন পূর্বক লঙ্কাঁয় আনিয়াছিল, তাহার! খে 
অদ্যাপি ভয়-বিহবল রহিয়াছে, তাহা কি তুমি 
দেখিতে পাইতেছ না! যে সমুদায় মহাবীর 
মহাত্মা রাক্ষন রামের সহিত একবার সংগ্রা্ণ 
করিয়াছে, তাহারা অদ্যাপিও ভয়-ব্যাকুলিত 
হৃদয়ে স্বপ্বাবস্থায় রামকেই দর্শন করে। 
কুম্তকর্ণ! তুমি অজ্জান-নিবন্ধন জুদ্ধ 
সিংহের ন্যায়ও প্রহ্থণ্ড সর্পের ন্যায় ছুদ্ধর্ধ দশ- 
রথনন্দন রাঁমচন্দ্রকে প্রবোধিত ও সম্মুখীন 
করিতে ইচ্ছ! করিতেছ ! তেজোবলে প্রস্ব- 
লিত, ক্রৌধতরে ভুর্র্য, সাক্ষাৎ মৃত্যুরও 
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দুর্বিষহ রামকে কোন্‌ ব্যক্তি পরাস্ত করিতে 
পারে! এই সমুদায় সৈন্যে সমবেত হইয়া 
রামের সম্মুখে গমন করিলেও সংশয় স্থল; 
ঈদৃশ অবস্থায় আমার বিবেচনায়, তোমার 
একাকী সংগ্রামে যাঁওয়। কোন ক্রমেই 
উচিত বোঁধ হইতেছে না। প্রাকৃত ব্যক্তির 
ন্যায় যুদ্ধ-সাধন-বিহীন কোন্‌ ব্যক্তি, সম্পূর্ণ: 
সাঁধন-সামগ্রীসম্পন্ম জীবন-ত্যাগে কৃত- 
নিশ্চয় শত্রুকে বশীভূত করিতে পারে ! 
রাক্ষমবীর! এই মনুষ্যলোকে ধাহার সদৃশ 
কেহই নাই, ঘিনি ইন্্র ও ভাক্করের সদৃশ 
তেজ;-সম্পন্ন, ভূমি কিরূপে একাকী তাঁহার 
সহিত সংগ্রাম প্রত্যাশ! করিতেছ ! 
বাঁক্ষনবীর মহোঁদর, রাঁক্ষসগণের মধ্য- 
স্ছলেই সংরদ্ধ কুস্তকর্ণকে এই কথা বলিয়া 
রাঁক্ষপরাজ রাবণকে কহিল, মহারাজ! 
আপনি বৈদেহীকে লাভ করিয়া অন্তঃপুরে 
রাখিয়াছেন, নিরর্৫থক নানা! উপায় চিত্তাঁর 
আঁবশ্টক কি! আপনি যদি বৈদেহীকে বশ- 
বর্িনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে 
আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাক্ষস- 
রাজ! সীতাঁকে বশীভূত করিবার একটি 
উপায় 'আঁমি নিরূপণ করিয়। রাখিয়াছি, 
আমার বুদ্ধিতে তাহা উত্তম ও সহজ বলিয়! 
ধোধ হইতেছে । আপনি নগরে ঘোষণ! 
করুন, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুস্তকর্ণ, বিতর্দন 
ও আমি, এই পাঁচ জন রামবধের নিমিত্ত 
যাত্রা করিতেছি । আমর] পাঁচ জন গমন 
পূর্বক রামের সহিত যত্বু সহকারে যুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইব; যদি আমর! আপনকার 











রামায়ণ । 


শত্রু জয় করিতে পারি, তাহা হইলে 
কোন উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে'ন; 
পরস্ত যদি আপনকর শত্রু বাচিয়! থাকে, 
তাহা হইলে আমর! যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হুইয়। 
মহারাজের নিকট উপস্থিত হইব। আমি 
স্থির করিয়াছি যে, আমর! রামনামান্কিত 
শর দ্বারা নিজ শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়! 
রুধির লিপ্ত শরীরে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া এখানে আগমন করিব, এবং রাম, 
লক্ষণ, স্গ্রীব ও সমুদয় বানর-সৈন্য সংগ্রামে 
নিপাতিত করিয়াছি, এই কথা বলিয়া 
আপনকার চরণ-বন্দন করিব; আপনি প্রীতি- 
নিবন্ধন আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেন ; 
পরে কোন রাক্ষন গজন্কন্ধে আরুট় হইয়। 
প্রন্ৃষ্ট হৃদয়ে নগরে ঘোষণ। .করিবে যে, 
রামলক্ষমণ ও সমুদায় বানর-সৈন্য সংগ্রামে 
নিহত হইয়াছে । অনন্তর আপনি প্রীত হুইয়! 
ভূত্যগণকে যথারুচি দান করিতে আরম্ত 
করিবেন। আপনি যোধপুরুষদিগকে ভোগ্য- 
বস্তু, কাম্যবস্ত, দাস, দাসী, বিবিধ ধন, বস্ত্র 
মাল্য, অন্ুলেপন, অপূর্ব অন্ন ও পেয় দ্রব্য 
ভূরি-পরিমাণে দান করিবেন ; স্বয়ং আপনিও 
আনন্দসহকারে স্থরাপানে প্রবৃত্ত হইবেন। 

এইরূপে জন-প্রবাদ প্রচারিত হইয়] 
সর্বত্র বিস্তীর্ণ হইলে আপনি নির্জনে 


দীতার নিকট গমন পূর্বক ধন, ধান্য, রত ও 
বিবিধ ভোগ্যবস্ত দ্বার সীতাকে প্রলোভিত 
করিবেন । মহারাজ ! রামলক্ষমণ নিহত হুই- 
য়াছে শুনিয়া, লীতা ভয় ও শোকে বিহ্বলা 
হইবেন ; অকাঁমা সীতা, নষ্উনাখা হইয়! 


ও 


ঠ 











ততকালে আপনকার বশীভূত হইবেন, 
সন্দেহ নাই। অনুরাগ-ভাজন ভর্তা বিনষ্ট 
হইয়াছে শুনিলে নৈরাশ্য প্রযুক্ত ও স্ত্রী- 
স্বভাব প্রযুক্ত সীতা অগত্যা আপনকার 
বশীভূত হইয়া থাঁকিবেন। এই স্খাহা 
সীতা পূর্বেব চিরদিন স্থখেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ; এক্ষণে ইনি যাঁর পর নাই 
দুঃখ ভোগ করিতেছেন ; ইনি যখন জানিতে 
পারিবেন যে, ইহার যাহা কিছু স্খ- 
সৌভাগ্য, সথুদায়ই আপনকার অধীন; 
তখন ইনি সর্ধতোভাঁবে আঁপনকার অধী- 
নতা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। 
মহারাজ! আমি যে স্ত্নীতি দেখাই- 
তেছি, তাহাই অবলম্বন করুন। সংগ্রামে 
রামচন্দ্রের সম্ুখে দণ্ডায়মান ও দৃষ্ট হইলেই 
অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা । এই স্থানেই কার্ধ্য- 


সিদ্ধি হইবে, উৎ্স্থক হইবেন না। ইহা 


দ্বারা সংগ্রাম ব্যতিরেকেই আপনি স্থখলাভ 
করিতে পারিবেন। 
মহারাজ! আপনি শক্র-সেনা সন্দর্শন 


না করিয়া, জীবন সংশয়ে পতিত না! হইয়া, . 


বিনা যুদ্ধেই শত্রু জয় করুন। ভূপতে! 


| আপনি এইরূপ করিয়া পুণ্য, যশ, লক্ষী, 


কীর্তি ও সমগ্র মহীমণ্ডল লাভ করুন । 


চতুশ্তত্বারিংশ সর্গ। 


'কু্তকর্ণ-নির্ধাণ। 
রাঁক্ষসবীর কুস্তকর্ণ, মহোদরের ভাঁদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ততসন! পূর্বক মহাঁবেগৈ 


লঙ্কাকাণ্ড। 
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শত্র-সংহারক নিশিত শুল গ্রহণ করিলেন । 
এই শূল' কৃষ্ণ-লৌহু-বিনিশ্িত, তপগ্তকাঞ্চন- 
ভূষিত, বজ্দৃশ-তেজ:-সম্পন্ন, অশনি-সদৃশ 
ঘোরতর, দেবদানব-দর্পনাশক, যক্ষ-গন্ধর্ব্ব- 
ংহারক ও শব্র"শোণিত-রঞ্জিত । মহাঁতেজ, 
কুস্তকর্ণ, ঈদৃশ শুল গ্রহণ করিয়া রাবণকে 
কহিলেন, লঙ্কেশ্বর ! আমি একাকীই সংগ্রামে 
গমন করিব; আপনকাঁর সৈন্য আপনকার 
নিকটেই থাকুক। 
রাক্ষমরাজ ! আমি অদ্য দুরাত্ম। রামকে 
বিনাশ করিয়া আপনকাঁর ঘোরতর ভয় 
বিদুরিত করিব। আপনি নিঃসপত্ব হইয়! 
স্থখী হউন। বীরগণ, নির্জল জলধরের ন্যায় 
বুথ! গঙ্জন করেন না ; দেখুন, অদ্য আশার 
গর্জন সংগ্রামস্থলে কার্য্যেই পরিণত হাই- 
তেছে। ধাহারা নিত্য অমর্যান্থিত হয়েন না, 
ও প্রগল্ভ বাঁক্য কহেন না, সেই সমুদায় বীরই 
ছুক্ষর কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন। 
মহোপর ! যে সমুদায় রাজ বিরুব, নির্ব্বোধ 
ও পণ্ডিতম্মন্য তাহাদের নিকটেই তোমার 
ঈদৃশ বাক্য নিয়ত সমাদূত হইতে পারে। 
ভধাদৃশ কাঁপুরুষেরাই ত নিয়ত প্রিয়বাক্য 
দ্বারা রাজার চিত্তানুরর্তন করিয়! সমুদায় 
কার্ধ্যধ্বংস করিয়াছে! তোমাদিগের দোষেই 
লঙ্কার এই শোচনীয় কষ্টকর অবস্থা ঘটি- 
য়াছে, অধিকাংশ সৈম্য নিহত হইয়াছে, 
রাজকোষ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে! তোমর! 
নিতান্ত নির্লজ্জ! তোমরাই ত মহারাজের 
মন্ত্রী হইয়! সর্ধবনাশ উপস্থিত . করিয়া! 
আমি অদ্য পরাক্রম দ্বারা তোমাদের এই 


সি ইনু 





রামায়ণ। 








বিষম ইতি অপররনো নি অপনয়নের নিমিওই শক্রু- 
ধ্হারে সমূদ্যত হইয়! যুদ্ধষাত্র! করিতেছি। 
রাক্ষদরাজ রাবণ, কুস্তকর্ণের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পুনর্জন্ম হইল 
বলিয়া! মনে করিলেন। পরে তিনি ধামান 
কুম্তকর্ণের উৎ্সাহ-বর্ধনের নিমিত্ত কহিলেন, 
যুদ্ধ-বিশারদ! এই মছোদর রাম হইতে 
ভীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; এবং সেই ভয়- 
নিবন্ধনই সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হই- 
তেছে না। কুস্তকর্ণ! তোমার ন্যায় মহাঁবল- 
পরাক্রান্ত স্থছদ আমার আর কেহই নাই; 
এক্ষণে শক্রবধের নিমিত্ত গমন কর, বিজয়ী 
হও। পরস্ত আমার একটি কথ! রক্ষা! করিতে 
হইবে; তুমি সৈন্য-সমূহে পরিরৃত হইয়] 
যুদ্ধযাত্রা কর। তুমি যে অসহায় হইয়! 
ংগ্রামস্থলে গমন করিবে, তাহা আমার 
শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতেছে না| বাঁনর- 
গণ মহাবল, মহাবীর, কার্ধ্যদক্ষ ও লঘুহত্ত ; 
তাহারা তোমাকে একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে 
সংশয়াপন্ন করিতে পারে। পরম ছুদ্ধর্ষ ! 
এই কারণে বলিতেছি, তুমি সৈন্যগণে পরি-, 
বৃত হুইয়৷ গমন কর। তুমি রাক্ষনগ্রণের 
সহিত শক্র-সংহারে প্রবৃত্ত হও । 
অনস্তর মহাতেজ। লঙ্কেশ্বর রাবণ, বেগে 
অ্সন হইতে উখ্খিত হইয়া সূর্ধ্--সদৃশ সমু- 
জ্বল মণি, কুস্তুকর্ণশরীরে নিবদ্ধ করিয় 
দিলেন। পরে তিনি অঙ্গন, অঙ্গুরীয়, কবচ, 
চন্দ্র-সদৃশ নির্মল মহামূল্য হার এবং মহামুল্য 


কর্ণকুগুডল স্বয়ং পরাইয়! দিয়! বন্বিধ রত্বা- __ 
, | ভরণ প্রদান পূর্ববক তাহার সর্ববাঙ্গ দিব্য 





গন্ধ-মাল্যে বিভূষিত করিয়া দিলেন। মহ্াবাহু 
কুম্তকর্ণ কাঞ্চনময় অঙ্গ, কেয়ুর, নিষ্ন প্রসৃতি 
দ্বার বিভূষিত হইয় ম্থুসংস্কত বহিহর ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। তাহার কটিদেশে 


স্থবর্ণময় আোণী-সৃত্র নিবদ্ধ হওয়াতে. তিনি | 


সমুদ্র মস্থনের সময় ভূজঙ্গবদ্ধ মন্দর-পর্ববতের 
ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে 
সর্বাভরণ-ভূষিত বিক্রম-প্রকাঁশ-সমুদ্যত শূল- 
ধারী রাঁক্ষসবীর, ভ্রিবিক্রম নারায়ণের ন্যায় 
শোভ! পাইতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবল কুস্তকর্ণ, রাবণকে প্রণাম 
প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া বুদ্ধধাত্রায় 
প্রস্তুত হইলেন। তখন তাহার সারথি খর- 
শত-যুক্ত, পঞ্চ নন্থ পরিমিত, সংগ্রাম-ধ্বজ- 
পতাকা-সমন্বিত, অস্টচক্রবাহা, মহাজলদ- 
গভ্তীর-নির্ধোষ, কৈলাস-শ্রিখর-সদৃশ, দিব্য 


মহারথ আনিয়া উপস্থিত করিল ; এবং জয় |" 


হউক বলিয়া! আশীর্ব্বাদ পূর্বক কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইল । কুস্তকর্ণ, 
মেঘ-গম্ভীর-নিঃস্বন সেই রথে যখন আরো- 
হণ পূর্বক যাত্রা করেন, তখন লঙ্কাধিপতি 
রাবণ, প্রশস্ত আশীর্বাদ প্রয়োগ করিয়া 
তাহাকে প্রেরণ করিলেন । বহুসংখ্য রাক্ষ স- 
বীর, অপূর্বব অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়! তুরঙ্গ 
মাতঙ্গ স্যন্দন প্রসৃতিতে আরোহণ পূর্বক 
শঙ্খ-ছুন্দুভি-নির্ধোষ সহকারে মহারথ মহা- 
বীর কুস্তকর্ণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। 
যা রাক্ষগণ ও রাঁক্ষসরমণীগণ চতুদ্দিক 


২।চারিশত হস্তে এক নল হর। 








ূ 





লঙ্কাকাণড। 
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হইতে পুষ্পরৃষ্টি করিতে লাগিল; কেহ 
বাছত্র ধরিল। শোপিত-পান-মত্ত মদোৎকট 
রাক্ষমবীর কুম্তকর্ণ*ণ এই ভাবে পরম সমা- 
রোহে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্য মহা- 
কায় নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ-ঘোররূপ লোছিত- 
লোচন শস্ত্রপাণি পদাঁতি রাক্ষলগণ, মহাবল 
কুম্তকর্ণকে যুদ্ধঘাত্রা করিতে দেখিয়! শুল, 
খড়গ, পদ্টিশ, অসি, পরশ্বধ, বহু-ব্যাম পরিঘ, 
গদা, মুষল, শালস্কদ্ধ, শতস্বী প্রভৃতি বহুবিধ 
. অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়। অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। 
লোম-হর্ষণ প্রতাপবান স্থদারুণ মহা- 
তেজ। কুস্তকর্ণ, পুরদ্বারে উপনীত হইয়া 
বহির্গত হইলেন। কুন্তকর্ণের শরীরের বিস্তার 
একশত ধনু এবং দীর্ঘত1 ছয়শত ব্যাম; 
তাহার চক্ষু দুইটি শকট-চক্রের ন্যায় করাল ; 
আকার পর্বত-শিখর-সদৃশ হৃরহৎ। 
দগ্ধশৈল-সদৃশ মহাবল মহাবাহু কুম্তকণ, 
পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়! হাস্য করিতে 
করিতে রাক্ষসগণকে কহিলেন, পাবক যেমন 
শলভদিগকে দগ্ধ করে, আমিও সেইরূপ 
ক্রোধভরে প্রধান প্রধান সমুদায় বানরদল 
হস করিব। অথবা, বনচারী বানরের! 
আমাদের নিকট কোন অপরাধ করে নাই) 
| কারণ, গৃহ উদ্যান প্রভৃতি ভঙ্গ করাই বানর- 
জাতির স্বভাব; পরস্ত রাঁম ও লক্ষমণ, এই 
লঙ্কা অবরোধের মূল) এক্ষণে তাহাদিগকে 
বিনাশ করিলেই বানরগণ আপনারাই স্বৃত- 
বৎ হইয়। পড়িবে । 
রাক্ষসবীর কুস্তকর্ণ এইরূপ বলিতেছেন, 
এমত সময় চতুর্দিকে ঘোর ছুর্মিমিত্ত সমুদায় 








পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। শুফ-অশনি-যুক্ত 
মেঘ সমুদায় দারুণ শ্বরে গজ্জন করিতে 
আরম্ভ করিল; সাগর-বন-সমেত বহ্ুন্ধর! 
কম্পিত হইল; ঘোররূপ শিবাগণ, স্বালাঃ 
কবলিত মুখে শব্দ করিতে লাগিল ; বিহঙ্গম- 
গণ বামদ্িকে মগ্ডলাকারে গমন করিতে 
আরম্ত করিল; একটি গৃধু আসিয়া রথের 
উপরি নিপতিত হইল; তীহানর বামনয়ন 
ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, লোম- 
হর্ষ হইল, চরণদ্বয় কাপিতে লাগিল, স্বরভেদ 
হইয়াও পড়িল; এই সময় আকাশ হইতে 
প্রজ্বলিত উদ্ধ। ভীষণম্বরে নিপতিত হইল; 
দিবাকর প্রভাহীন হইলেন; বীঘ্ু আর 
প্রবাহিত হইল না। কৃতান্ত-বল-বিমোহিত 
কুস্তকর্ণ, জীবন-নাশক এই সমুদায় উপস্থিত 
মহছোৎ্পাত তৃণজ্ঞান করিয়! যুদ্ধে গমন 
করিতে লাখিলেন। 

স্থবৃহতপর্ধবত-সদৃশ-প্রকাগুকায় কুস্ত কর্ণ, 
পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়! স্থঘন-ঘন-সহৃশ 
অদ্ভুত বানর-সৈম্য দেখিতে পাইলেন । 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। 
বানরাহ্বানন | 
মহাঁবল কুস্তকর্ণ, ক্রোধভরে নর্দমাঁন বু 
রাক্ষসে পরিৰৃত হইয়! পুরদ্বার হইতে বহি- 
গমন করিলেন। পরে তিনি এরূপ উচ্চৈঃ- 
স্বরে গঙ্জন করিলেন যে, তদ্দার! পর্বত 
বিকম্পিত হুইল, সমুদ্রে প্রতিধ্বনি হইতে 
লাগিল, আকাশে যেন বজ্রুনির্ধোষ হইল | 


ও 


পপপাপা্পীিশি ৩৩ 
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ইন্দ্র যম ও বরুণের অবধ্য ভীষণ-লোচিন 
কুম্তকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়। বাঁনর- 
গণ চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ 
করিল। বালিপুত্র অঙ্গদ, বাঁনরগণকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়! প্রতিনিবত্ত হইতে আঁদেশ 
করিলেন । তিনি, গবাক্ষ শরভ নীল কুমদ 
প্রভৃতি মহাঁবল বাঁনরবীরগণকে এবং অন্যান্য 
বানরগণকে, কহিলেন, তোমরা নিজ নিজ 
বীর্ধ্য, আভিজাত্য ও আপনাঁকে বিদ্যুত হইয়া 
প্রাকৃতজনের ন্যায় ভীত-্হদয়ে কোথা 
গ্রমন করিতেছ ! পলায়ন করিও না, নিবৃত্ত 
হও, আগমন কর । তোঁমর। কি নিমিত্ত প্রাণ 
রক্ষার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ ! এমন- 
স্থান কোথায় আছে যে, সেখানে যাইলে 
তোমাদের স্বতূযু হইবে না! যেখানে গমন 
কর, যদি সর্বত্রই স্বত্যু হইবে স্থির থাকে, 
তাহা হইলে তোমাদের ন্যায় বীরপুরুষের 
সংগ্রামে ম্বত্যুই শ্রেয়স্কর। জীবন বা মৃত্যু 
কোন ব্যক্তিরই নিজায়ত নছে। বানরবীর- 
গণ! যাঁহ। বীরপুরুষের ধর্ম, তাহাঁই অব- 
লম্বন পূর্ববক যুদ্ধ কর। এঁ যে প্রকাণ্ড রাক্ষস 
আপিতেছে, নে যুদ্ধ করিতে পারিবে না, 
উহা কেবল একটি মহাবিভীষিকাঁমাত্র। 
বানরগণ! তোমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিবার 
নিমিভই রাবণ মায়াবলে এ বিভীষিক1 উপ- 
স্থিত করিয়াছে। তোমরা নিবৃত্ত হও; আমরা 
বিজ্রম প্রকাশ দ্বার! উহাকে বিনাশ করিব। 








যুবরাজ অঙ্গদ, এইরূপ আশ্বীস প্রদান 


করিলে বাঁনরগণ পরস্পর পরস্পরকে নিব- 
ভিত করিক্ন! শিলা বৃক্ষ প্রভৃতি হস্তে লইয়া 


স্পপীপপপপপাপাসপিপপপাপািিীশিট শশী, 








বরামারণ। 








হপগ্রামার্থ দণ্ডায়মান হইল। তাহার! মদ- 
মত্ত কুপ্জরের ন্যায় প্রহষ্ট-হৃদয়ে নিবৃত্ত হইয়া 
কুম্তকর্ণকে ক্রোধভরে প্রহার করিতে আরম্ভ 
করিল। কেহ সমুন্নত গিরিশুঙ্গ, কেহ প্রকাণ্ড 
শিলা, কেহ বিশাল শালবৃক্ষ, এবং কেহু কেহ 
ব৷ অন্যান্য কুন্থুমিত পাঁদপ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল; কিন্তু কুস্তকর্ণ কিছুতেই ক্ষুভিত 
হইলেন না। অনন্তর প্লবগ-প্রধান ভ্বলন-সদৃশ 
ভীষণ-পরাক্রম দ্বিবিদ, একটা! প্রকাণ্ড পর্ববত 
উৎপাটিত করিয়! কুস্তকর্ণের প্রতি ধাবমান 
হইয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহাঁমেঘ-সদৃশ 
প্রকাণ্ড সেই পর্বত, মহাকাঁয় কুস্তকর্ণের 
শরীরে না লাগিয়া বছুসংখ্য রাক্ষল-সৈন্য চূর্ণ 
করিল । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল। সমূহ ও কুন্তু- 
মিত বৃক্ষ সমুদায় কুম্তকর্ণের গাত্রে নিপতিত 
ও ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাখিল। 
অরণ্য-সমুখিত দাবাগ্রি যেরূপ বন সমুদায় 
প্রমথিত করে, ভ্ুদ্ধ কুম্তকর্ণও সেইরূপ অতীব 
আয়াস-নহকারে মহাতেজঃসম্পন্ন বানর- 
সৈন্যগণকে প্রমিত করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। মহাবল বানরগণও, ক্রুদ্ধ হইয়া গিরি- 
শৃঙ্গ দ্বারা সহত্্ সহত্্ রাক্ষস-সৈন্থ নিপাতিত 
করিতে লাগিল। 'শৈল-শৃঙ্গে আহত ও 
হত অশ্ব রথ বাহন রাক্ষস প্রভৃতি দ্বারা 
ও রুধির-ক্লেদে সংগ্রামস্থল ছুর্গম হুইয়। 
উঠিল। যুদ্ধ'লালস রথারূঢ় রাক্ষসগণ, গর্জন 
পূর্বক কালাম্তক-সদৃশ শরসমূহ দ্বারা বাঁনর- 
গণের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ত করিল। 
মহাত্মা বানরগণও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
উৎপাটন পূর্বক রথ, অশ্ব, গজ, উদর ও 











নি 


রাক্ষমগণকে বিমদ্দিত করিতে লাগিল । রাক্ষস 
কর্তৃক নিরস্ত বহুসংখ্য বানর, লোহিতার্র- 
শরীর হইয়] রক্তকাঞ্চন-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে 
নিপতিত থাকিল। রাক্ষসবীর কুস্তকর্ণ কর্তৃক 
জঘন্যভাবে হন্যমান বানরগণ, যে পথে সাগর 
পার হইয়াছিল, সেই পথেই ধাবমান হইল ; 
তাহারা ভয়-নিবন্ধন বিষণ-বদনে নিন্সস্থান 
লঙ্ঘন পূর্বক ক্রমাগত ধাবমান হইতে 
লাগিল; পশ্চাদ্দিকে আর দৃষ্টিপাত 
করিল না। কোন কোন বানর সমুদ্র পার 
হইয়া! গেল; কোন কোন বানর আকাঁশ-পথে 
উঠিল; কোন কোন বানর বৃক্ষে আরোহণ 
করিল; কোন কোন বানর সমুদ্রজলে নিমগ্ন 
হইয়া! থাকিল, কোঁন কোন বানর পর্ববত- 
গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল; কোঁন কোন বানর 
পর্বত-শিখরে আরোহণ করিল; কোন কোন 
বানর ভূতলে নিলীন হইয়া! রহিল ; কোন 
কোন বানর একবার এ দিকে, একবার 
ও দ্রিকে পলাইতে লাগিল। 

অনন্তর অঙ্গদ, বানর-সৈন্যদিগকে যুদ্ধে 
ভঙ্গ দিয়৷ পলায়ন করিতে দেখিয়া! কহিলেন, 
বানরগণ! তোমরা পলায়ন করিও না) 
আইস, সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান পূর্বক যুদ্ধ 
করি। বানরবীরগণ ! তোমরা যুদ্ধে ভঙ্গ 
দিয়া পলায়ন পূর্বক মহীমগ্ডল-মধ্যে এমত 
স্থান পাইবে না যে, যেখানে লুকায়িত 
' থাকিয়া জীবনরক্ষা করিতে পারিবে । অতএব 
(তোমরা নিবৃত্ত হও; যুদ্ধ কর। তোমর! 
যখন শরীর ধারণ করিয়াছ, তখন তোমাদের 
এক সময় মৃত্যু হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। 





লঙ্কাকাণ্ড। 








১১৩ 





তোমরা সংগ্রাম হইতে পলায়ন পূর্বক 
কোথায় গমন করিয়! ম্বত্যুর হস্তে পরিত্রাণ 
পাইবে! কি আশ্চর্য্য! তোমরা আয়ুধ 
পরিত্যাগ পূর্বক স্বৃতকল্প ও হত-চেতন হইয়া” 
পলায়ন করিতেছ! স্ত্রীলোকের ন্যায় তোঁমা- 
দের এই ত্রাস অতীব জঘগ্। বানরবীরগণ ! 
তোমর1 সকলেই বিস্তীর্ণ মহাৰংশে জম্মপন্লি- 
গ্রহ করিয়াছ; তোমরা যে এক্ষণে ধৈর্য্য পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ, 
তাহ। নিতান্ত ঘ্বণিত ও লঙ্জাকর! তোমরা 
যে সকলের সমক্ষে যুদ্ধের নিমিত্ত আত্মশ্লাঘ। 
ও বীরদর্প করিয়াছ, সেই মহত্ব ও উদ্দগ্রত! 
এক্ষণে কোথায় গেল! তোমরা যদি 
গ্রামে পলায়ন পূর্বক জীবন ধারণ কর, 
তাহা! হইলে সকলেই তোমাদিগকে ভীরু 
বলিয়া উপহাঁন করিবে ; ঘনকলেই ধিক্কার 
দ্রিবে। বানরবীরগণ ! ভয় পরিত্যাগ কর; 
সৎপুরুষ-নিষেবিত পথের অনুবর্ী হুও। 
এই মহাসংগ্রামে হয় আমর! শত্র-সংহা'র 
পূর্ববক কীর্তিলাভ করিব, ন1 হয় জীবন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভূতলশায়ী হইব; পরন্ত যদি 
যুদ্ধে নিহত হই, তাহা হুইলে ছুর্লভ ব্রন্ষ- 
লোক গ্রা্ড হইব, সন্দেহ নাই। 
বানরবীরগণ ! পতঙ্গ যেমন দীপ্যমান 
দ্রীপশিখার উপরি নিপতিত হুইয়! জীবন 
পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এ কুস্তকর্ণও, রাষ- 
চন্দ্রের সমীপবর্তী হইলে কখনই জীবন 
লইয়! যাইতে পারিবে না। অধুনা! আমর! 
যদি পলায়ন পূর্বক জীবন ধারণ করি, 
তাহা হইলে এক জন রাক্ষস হইতে সমুদায় 
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বানর-সৈন্য পরাজিত হুইল বলিয়। আমাদের 


মহা অযশ ঘোষিত হইবে । 
মহাবীর অঙ্গন এইরূপ বাক্য বলিতেছেন, 


'এমত সময় পলয়ান পরায়ণ ভীত বানরগণ, 


বীর-বিগহিতি বচনে কহিল, “রাক্ষস কুস্তকর্ণ, 
আমাদিগকে ঘোরতররূপে বিমদ্দিত করি- 
তেছে, এক্ষণে আমাদের সংগ্রামস্থলে থাকি- 
বার সময় নহে; নিজ জীবন সকলেরই 
প্রিয়।” বানরগণ এই মাত্র বলিয়া ভীমলোচন 
ভীষণাকার রাক্ষস কুস্তকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়াই দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 

বাঁনরগণ ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে পলায়ন 
করিতেছে, দেখিয়! মহাঁবল অঙ্গদ বহুবিধ 


সাস্তৃনা-বাক্য দ্বারা ও সম্মান-বর্ধন দ্বার! 


রী 


বহুযত্ে সকলকেই বিনিবর্তিত করিলেন । 


ষট্চত্বারিৎশ সর্গ। 


কুস্তকর্ণ-বধ । 


অনন্তর মহাকায় বানরগণ, অঙ্গদের 
বাক্যে বিনিবর্তিত হইয়! দৃঢ়তর অধ্যবসায় 
অবলম্বন পূর্বক সংগ্রামাভিলাষে দগ্ায়মান 
হইল। মহাবল অঙ্গদের বাক্যে বানরগরণের 
বল-বী্ধ্য ও বিক্রম পুনর্ধবার বর্দমান ও 
দ্বিগুণিত হইল । তাহার! পুনর্ববার সংগ্রাম- 
ভূমিতে অবস্থান পূর্ববক বুদ্ধ করিতে আরস্ত 
করিল। তাহাদিগের হর্ধ ও উৎসাহ সমু- 
ফ্েজত ও বর্ধমান হওয়াতে তাহার! জীবন 
রঙ্গায় যত্ভববান ন! হইয়াই তুমুল যুদ্ধ করিতে 


রামায়ণ। 





চে 





প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা কৃত-নিশ্চয় হইল যে, 
গ্রামে জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি 
পরাধ্থুখ হইব ন|। 
অনন্তর বানরবীরগণঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ ও গিরি-শিখর সমুদাঁয় উৎপাটন পূর্ববক 
মহাবেগে কুস্তকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন । 
মহাপ্রভাব কুস্তকর্ণ বানরগণকে যুদ্ধার্থ 
আগমন করিতে দেখিয়া স্ুসংরদ্ধ হৃদয়ে 
মেঘবিদ্রাবী মহাবায়ুর হ্যায় তাহাদিগকে 
বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর ভঙ্গদ, কুমুদ, নীল, গবাক্ষঃ চন্দন- 
বানর, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জান্ববীন ও বিনত, এই 
নয় জন বানর-যৃথপতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল৷ 
সমুদ্যত করিয়! মহাবল কুস্তকর্ণের প্রতি ধাঁব- 
মান হইলেন। এ শিলা সমূহ যুগপৎ নিক্ষিপ্ত 
ও কুস্তকর্ণের গাত্রে চূর্ণ হইয়া গেল। পরস্ত 
যুখপতিগণ, কুস্তকর্ণের রথধ্বজ, অশ্ব, সারথি, 
সমুদায়ই শিলা-প্রহারে প্রোথিত করিয়া 
ফেলিলেন। এই সময় কুস্তকর্ণ, সহসা রথ 
হইতে লক্ষপ্রদান পূর্ববক ভূতলে দণ্ডায়মান 
হইয়! ক্রোধভরে শুল উদ্যত করিয় মহা- 
বেগে উৎ্পতিত হইলেন। পরে তিনি মহা 
বেগে শতশত সহত্র সহত্র বানর-সৈন্য চতু- 
দ্দিকে নিক্ষিপ্ত ও বিমর্দিত করিতে লাগি- 
লেন। নিক্ষিপ্ত বানর-সৈন্যগণ নিহত ও 
গতান্থ হইয়। ভূতলে শয়ন করিল। রাক্ষনবীর 
কুন্তকর্ণ কখন আট জন, কখন দশ জন, কখন 
ষোল জন, কখন বিশ জন, কখন ত্রিশ জন, 
বানরকে এককালে বাহু-যুগলে ধারণ করিয়া 
নিষ্পিনউট করিতে লাগিলেন। মহাবল 











লঙ্কাকাগড। 





মন্বমত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নলবন বিমন্দিত করে, 
কুস্তকরণও সেইরূপ বানর-সৈন্য পরিমর্দন 
পূর্বক ইতস্তত ধাষমান হইলেন। 
অনস্তর বানরবীর হনুমান, বহুবিধ বৃক্ষ 
ও শৈল-শৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া কুস্তকর্ণের 
শরীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মদোৎ- 
কট কুস্তকর্ণ শুল দ্বারা সেই সমুদাঁয় পর্ববত- 
শৃঙ্গ ও বৃক্ষ সমুদাঁয় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 
অনন্তর তিনি নিশিত শুল সমুদ্যত করিয় 
বানর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহাবীর হনুমান, কুম্তকর্ণকে আসিতে দেখিয়! 
একটি পর্বধত-শিখর লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইলেন; এবং তিনি কুপিত হইয়। সেই 
শৈল-শুঙ্গ ঘর! কুস্ত কর্ণকে প্রহার করিলেন । 
কাঁলান্তক-সদুশ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাবেগ কুস্ত- 
কর্ণণ শৈল দ্বারা আহত হইয়াও কিছু- 
মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না; গুহ যেরূপ ক্রৌঞ্চ- 
পর্বতের উপরি মহাশক্তি নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, সেই রাঁক্ষনবীরও সেইরূপ সমুজ্জ্বল- 
শিখা-সম্পন্ন সৌদামিনী-সমদর্শন মহাশুল সমু- 
দ্যত করিয়া হনুমানের -হুদয়ে নিক্ষেপ করি- 
লেন। হনুমান সেই শুলে নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়। 
মুখ দ্বারা শোণিত-ধারা উদগীরণ পূর্বক, শরৎ- 
কালীন মেঘের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়ণ বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন। রাক্ষপগণ, হনুমানকে 
ব্যথিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্র হৃদয়ে 
আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; বাঁনরগণ ভীত 
হুইয়া সহসা! পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। 
তানস্তর. বানর-সেনাপতি নীল+ কুস্ত- 
কর্ণের প্রতি একটি শৈল-শিখর নিক্ষেপ 
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করিলেন কুস্তকর্ণও শৈল-শিখর উপস্থিত 
দেখিয়া তাহাতে একটি মুষ্টি. প্রহার 
করিলেন; : শৈল-শিখর ছুর্ণ হুইয় বিস্ফ- 


লিঙ্গের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল | তখন,. 


খত, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন, এই 
পাঁচ জন মহাবল বানরবীর, শৈল বৃক্ষ কর- 
তল ও মুষ্টি উদ্যত করিয়! কুস্তকর্ণের নিকট 
ধাবধান হইয়া! তাহার প্রকাণ্ড-শরীরে এক- 
কালে প্রহ্থার করিতে আরম্ভ করিলেন; 
কুন্তকর্ণ সেই সমুদাঁয় প্রহার গ্াত্র-সংবাহ- 
নের (গা টেপার) ন্যায় বোধ করিলেন ; 
কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। 

অনস্তর কুম্তকর্ণ, মহাবীর্ধ্য খযভকে 
বাহু-যুগল প্রসারিত করিয়৷ আলিঙ্গন করি- 
লেন; বাঁনরবীর খষভ একান্ত নিষ্পীড়িত 
হইয়া! শোণিত বমন করিতে করিতে ভূতলে 
নিপতিত হইলেন। পরে রাক্ষবীর, 
শরভকে একটি মুক্ট্যাঘাত, নীলকে একটি 
জান্ুর আঘাত ও গবাক্ষকে একটি চপেটাঘাত 
করিলেন; এই কয়েক জন বানরবীরও প্রহারে 
ব্যথিত, শোণিতাক্ত-কলেবর ও মোহাঁভি- 
ভূত হইয়া ছিন্ন কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় ভূতল- 
শায়ী হইলেন। এইরূপে মহাবল বানর- 
যুখপতিগণ নিপতিত হইলে শৈল-সদৃশ 
সহজ্ম সহত্র বাঁনরবীর এককালে ধাবমান, 
হইয়া! মহাশৈলের ন্যায় কুস্তকর্ণ-শ্রীরে 


ও 


লক্ষ প্রদান পুর্ব্বক উত্থান করিলেন। পরে 


ভাহারা নখ দ্বারা, দন্ত দ্বারা, জামু-প্রহার 


দ্বারা, মুষ্ট্যাঘাত দ্বার! ও- চপেটাঘাত দ্বারা 


কুম্তকর্ণের প্রকাগু শরীর ছিন্নভিন্ন ও আহত 
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৷ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাক্ষল-ব্যান্ 
কুস্তকর্ণ, সহত্র সহত্র বানর কর্তৃক আর্ঢ় 
ও পরিব্যাপ্ত হইয়। মহীরুহ-পরিব্যাণ্ড মহী- 
,ধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
অনস্তর গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, 
ক্রুদ্ধ মহাবল রাক্ষদও সেইরূপ কর-যুগল 
বারা সমুদায় গাত্র-মার্জন পূর্বক বানর- 
গণকে আকর্ষণ করিয়। ভোজনার্থ মুখমধ্যে 
নিক্ষেপ করিলেন; বানরগণও পাতাল-দদৃশ 
সুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া কেহ নাসিক দ্বার! 
কেহ কর্ণ দ্বারা বহির্গত হইতে লাগিলেন। 
এইরূপে রাঁক্ষমবীর, বাঁনর-সৈন্যমধ্যে 
সমুদাযস ভূমি মাংস-শোণিত-ক্িম্ন করিয়া 
প্রবুদ্ধ কালাঁনলের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি শুল-হস্ত ছইয়৷ বু" 
হস্ত ইন্দ্রের ন্যায়, পাশ-হস্ত যমের ন্যায় 
শোভা পাঁইতে লাগিলেন। শ্রীন্বকালে 
পাঁবক যেরূপ শুষ্ক অরণ্য দগ্ধ করে, কুস্তকর্ণও 
সেইরূপ বানর-সৈন্য দগ্ধ করিতে আরম্ত 
করিলেন । সেনাপতি-বিহীন বাঁনর-সৈন্যগণ, 
কুস্তকর্ণ কর্তৃক হন্যমান ও ভয়-বিহ্বল হইয়! 
বিকৃতম্বরে চীশুকার করিতে লাগিল । 
এইরূপে কুস্তকর্ণ কর্ভুক নিপীড়িত বাঁনর- 
গণ, একাস্ত ব্যথিত ও উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া 
রামলক্ষণের নিকট গমন করিল। এ দিকে 
বানররাজ স্বগ্রীব, মহাঁবল কুস্তকর্কে আগ- 
মন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একটি বিশাল 
শালবৃক্ষ লইয়! বেগে লক্ষ প্রদান পূর্ববক কুস্ত- 
কর্ণের সমীপবর্তী হইলেন। পরে তিনি বাপর; 
| শোণিতে লিপ্ত-শরীর কুস্তকর্ণকে বানর 








রামায়ণ 


ভক্ষণ করিতে দেখিয়া! কহিলেন, রাক্ষস ! 
তুমি আমার অনেক বীর নিপাতিভ করিয়াছ; 
তোমার দারুণ ছুক্ষর কর্ম কর! হইয়াছে; 
তুমি আমার সৈন্যগণকে বিত্রামিত করিয়াছ ; 
তুমি যে বিলক্ষণ যশ উপার্জন করিয়াছ, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; এক্ষণে এঁ বানরগণকে 
ত্যাগ কর; উহাদের দ্বারা তোমার কি 
হইতে পারে! আমি এই শাঁলবৃক্ষের 
আঘাত করিতেছি, একবার সহা কর। 

অনন্তর রাক্ষসশার্দুল কুস্তকর্ণ, বানর- 
রাজের মুখে সত্ব-ধৈর্ধ্য-সমস্থিত তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বানররাজ ! তুমি 
প্রজাপতির পৌব্র, ও অক্ষিরজার পুত্র ; 
মহাত্ম। ভাক্করের ওরসে অক্ষিরজার ক্ষেত্রে 
তোমার জন্ম-পরিগ্রহ হইয়াছে । তুমি শ্রুত- 
পৌরুষ-সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত বৃথ! 
গজ্জন করিতেছ ? আমি যে পর্য্যস্ত তোমাকে 
প্রথথিত না করিতেছি, তাহার মধ্যেই 
তুমি আপনার ক্ষমতা দেখাও । 

অনন্তর স্থগ্রীব, কুস্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কালানল-সদূশ বিশাল শালবৃক্ষ 
বিঘৃর্ণিত করিয়! মহাবেগে কুস্তকর্ণের বক্ষঃ- 
স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। শালবৃক্ষ কুম্তকর্ণের 
পাঁষাণ-সদৃশ হৃদয়ে নিপতিত হুইবামাত্র 
চূর্ণ হইয়া! গেল। তদ্দর্শনে বানরগগ বিষপ& 
হইল; রাক্ষলগণ প্রমুদিত হুইয়া আনন্দধ্বনি 
করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণও শালবৃক্ষ দ্বারা 
আহত হুইয়! বিশাল বদন বিস্তার পূর্বক 
বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং বিদ্যুৎ 
রশ মহাশুল বিঘৃর্ণিত করিয়া বানর-রাজের 
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প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । কাঞ্চন-বজনুশোঁ-। 


ভিত ন্বতীক্ষ পুল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবীর 
বাঁনররাজ মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্বক 
 তাহা'ছুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বলপুর্ধবক ভগ্ন 
করিলেন। এই শুল সহত্র মণ কৃষ্ণ-লৌহে 
বিনির্মিত ও স্থদৃঢ় | বাঁনরবীর গ্রহ হৃদয়ে 
ইহা ধরিয়! জান্থুর উপরি আরোপণ পুর্ববক 
ভগ্ন করিয়৷ ফেলিলেন। 
মহাত্ব! রাক্ষমবীর কুস্তকর্ণ, নিজশূল ভগ্ন 
করিতে দেখিয়1 ক্রোধভরে ততক্ষণাৎ একটি 
. পর্ববত-শুঙ্গ উত্পাটন পূর্ববক হ্থৃগ্রীবের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। বানররাজ, শৈল শুঙ্গে 
আহত ও সংজ্ঞাহীন হুইয়! ভূতলে নিপতিত 
হইলেন । রাক্ষদগণ, বানররাজকে ভূতলে 
পতিত ও অচৈতন্য দেখিয়। হর্ষধ্বনি করিতে 
আরম্ভ করিল। ঘোরদর্শন অদ্ভুত-বীর্ষ্য 
কুস্তকর্ণ, বানররাঁজ্কে অচৈতন্য দেখিয়া 
; গ্রহণ পুর্ধ্বক মেঘবাহী প্রচণ্ড অনিলের ন্যায় 
লঙ্কাভিমুখে ধাবমান হইলেন! বাক্ষসবীর 
যখন স্তুগ্রীবকে লইয়া গমন করেন, তখন 
সংগ্রাম-ভূমিন্মিত রাঁক্ষসগণ তাহার স্তঘ 
করিতে আরম্ভ করিল। হৃত্রীব-গ্রহণে বিস্মিত 
দেবগণ, আকাশমার্গে কোলাহল বানি 


লাখিলেন। 

ইন্দ্রতুল্য-বার্য্যশালী ইন্দ্র'শক্র কুস্তকর্, 
বানররাঁজকে গ্রহণ করিয়া মনে মনে বিবেচন! 
করিলেন যে, এই ভ্ুগ্রীবই নকল অনিষের 
মূল; এই হৃজীর নিহত হইলে রাম ও বাঁনর-. 
| গণ সকলেই: বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পলায়ন: 
| করিবে $,সঙ্মেহ মাই |... :: 1 
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এই সময় মতিমান হুনৃান দেখিলেন : 
যে, বানর-সৈম্যগণ ইতস্তত পলায়ন করি-: 
তেছে, কুস্তকর্ণ হবপ্রীবকে লইয়া যাইতেছেন? 
ভখন তিনি চিস্তা করিলেন, স্থুগ্রীব যখন |. 
রাক্ষম কর্তৃক গৃহীত হইয়াছেন, তখন এ 
অবস্থায় আমার কি করা কর্তব্য; যাহা! 
ন্যায্য হইবে, তাহাই করিব। এক্ষণে আমি |. 
এঁ মহাপর্ববত-সদৃশ কুস্তকর্ণকে সংহার করি। 
আমি এক মুক্ট্যাঘাত দ্বারা মহাঁবল কুস্ত- 


'কণকে বিনিপাতিত করিলে বানররাজ মুক্ত || 


হইবেন, বাঁনরগ্ণণও পরিতুষ্ট হইবে। অথবা 
আমার তাহ] কর্তব্য নছে। বাঁনররাঁজ যদি 
দেবগণ কর্তৃকও গৃহীত হয়েন, তথাপি ইন্দি 
স্বয়ং নিজবলে মুক্ত হইয়! আসিতে পাঁরেন। 
রাঁক্ষম ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইনি, 
আপনিই আপনাকে মুক্ত করিয়া আসিতে 
পারিবেন। কুস্তকর্ণ কর্তৃক শৈল-প্রহারে 
আহত হইয়া! মহাঁবল বানররাজ এক্ষণে অচৈ- 
তন্য আছেন; ইনি মুহুর্ভকালমধ্যেই চৈত ম্য 
লাভ করিয়া আপনার ও বানরগণের যাহাতে |: 
মঙ্গল হয়, তাহ! করিবেন, সন্দেহ নাই। 
আমি যদি মহাত্মা বাঁনররাজ ন্্রীবকে যুক্ত |. 
করিয়া দিই, তাহা হইলে ইনি খঅসন্তষ্ট |. 
হুইবেন এবং ইহার চিরস্তন-কীর্তি, লোপ |. 


হইবে; অতএব মুহূর্তকাল অপেক্ষ। করিক্না |] 


বানররাজের পরাক্রম দেখি এবং এই সমন্ন |. 
পলায়িত বানরগণকে আশ্বাস প্রদান করি! ূ 

পবননন্দন হনুমান, এইরপ চিস্তা করিয়া 
পলায়িত বানরলৈনাগণকেপুনর্বার শৃখলা বন্ধ 





1 করিলেন; ঘানয়গপও ডি কহ, রা 
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মিলিত হইয়! বৃক্ষ পর্বত প্রসৃতি গ্রহণ 
পূর্বক পুনর্বাঁর সংগ্রাম-ভূমিতে দণ্ডায়মান 
হইল। এ দিকে কুস্তকর্ণ আগত-প্রাণ 
স্থগ্রীবকে লইয়! লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন। বিমান, গৃহ, গোঁপুর প্রভৃতি 
উচ্চস্থানস্থিত রাক্ষসের! তাহার উপরি মাল্য 
ও পুষ্প বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহা- 
বল কুস্তকর্ণের ভুজ-যুগল-মধ্যন্ছিত মহাত্মা! 
স্গ্রীব, বহু কষ্টে সংজ্ঞ! লাভ করিয়া লঙ্কা ও 
রাজমার্গ দর্শন পূর্বক চিস্তা করিতে লাগি- 
লেন, আমি ত রাক্ষস কর্তৃক গৃহীত হইয়াছি; 
এক্ষণে আমি কি করিতে পারি; যাহাতে 
আমার কর্তব্য সম্পাদন ও বানরগণের 
অভীষ্ট-নাধন হয়, এক্ষণে তাহাই করিব। 

অনস্তর বানররাঁজ শ্ত্রগ্রীব, সহসা উৎ- 
পতিত হইয়! দত্ত দ্বারা কুত্তকর্ণের নাঁসিকা 
ংশন পূর্বক ছুই হস্তে ছুই কর্ণ ছিঁড়িয়া 
নখ দ্বারা ছুই পার্থ বিদারিত করিলেন। 
কর্ণ ও নাসিক ছেদন হওয়াতে কুস্তকর্ণ ও 
বেদনায় কাতর হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ 
করিয়। উঠিলেন। পরে তিনি ক্রোধাভিভূত 
হুইয়। রুধির-লিপ্ত-শরীরে সুগ্রীবকে ভূতলে 
নিক্ষেপ পূর্বক নিষ্পিউ করিতে লাগিলেন। 
বানর-প্রবীর স্ৃপ্রীবও কুস্তকর্ণ কর্তৃক ভূভলে 
নিক্ষিণ্ত ও রাঁক্ষলগণ কর্তৃক তাড্যমাঁন 
হইয়] বেগে লক্ফ প্রদান পূর্বক আঁকাশ- 
পথে উঠিয়া রাঁমচন্ট্রের হানি, গমন 
করিলেন। 

এদিকে কর্ণ-নাসা-বিহীন মহাবল কুম্ত- 
করণ, শোশিতআব দ্বারা. প্রত্রবণঘুক্ত.মছা- : 











রামায়ণ । 


পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 
অনস্তর সেই রাঁক্ষসবীর, পুনর্ব্বার পুরী 
হইতে নিজ্রান্ত ও ক্রোধ-বিস্ফারিত-লোচন 


'হইয় প্রজাক্ষয়কারী প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নির ম্যায় 


বানর-সৈম্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মাংস-শোণিত-গৃর বুভূক্ষিত এই কুস্তকর্ণ, 
বানর-সৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়া মোহ-নিবন্ধন 
রাক্ষস, বানর, খক্ষ প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে 
পাইলেন, তাহাকে ই ভক্ষণ করিলেন । তিনি 
ছুই তিন বা বনু বানর বা রাক্ষল এক হস্তে 
লইয়। নিজ মুখে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । তাহার মুখ দিয়া মেদ ও রক্তধাঁরা 
নিপতিত হইতে লাগিল; তিনি ক্রোধে 
বর্ধমান হুইয়! মহাপর্বতের ন্যায় ঘোর- 
দর্শন হইয়] উঠিলেন। 

এ দিকে বাঁনরগণ, বিমদ্দিত হইয়] রাঁম- 
চন্দ্রের নিকট শরণাপন্ন হইল। পরপুর- 
প্য় রামচন্দ্রও হস্তে স্থবর্ণপৃষ্ঠ-বিভূষিত হ্দৃঢ়- 
জ্যাযুক্ত শরাসন ও পৃষ্ঠে তৃণীর ধারণ পূর্ববক 
উদ্খিত হইয়া বানরগণকে আশ্বাস প্রদান 
করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বানরগণে 
পরিবৃত হইয়! লক্ষমণের সহিত গমন পূর্বক 
দেখিলেন, শোণিত- 'পুঁত-সর্বব-শরীর কিরীট- 
ধারী মহাকায় মহাবল কুম্তকর্ণ, ছুষ্ট যাত- 
দ্ধের ন্যায় ক্রোধভরে সকলের . প্রতিই ধাব- 
মান হইতেছেন; তাহার চতুর্দিকে 8) 
গণ অবস্থান করিতেছে । 

এই. রাঁক্ষমধীরের শরীর বিদ্ধ্য ও মন্দর 
পর্ধবতের 'ন্যায় প্রকাগড ও কাঞ্চন-বিভৃষণে 


বিভৃধিতঠ তাহার সর্বাঙ্গে 'কুখিরধারা | 


০ 





লু 








। লঙ্কাকাণ্ড। 


বিগলিত হইতেছে ; তিনি মহামোহের বশ- 
বর্তা হইয়। জিহ্বা দ্বারা আপনার মুখের রক্ত 
আপনিই চাটিতেছেন। পুরুষসিংহ রামচন্দ্র 
কালাস্তক-যম-সদৃশ, তেজঃ-প্রদীপ্ত রাক্ষদ- 
বীর কুস্তকর্ণকে বানর-সৈন্য বিমর্দিত করিতে 
দেখিয়! শরাঁসন বিস্ফারিত করিলেন। 
রাক্ষসপ্রবীর কুন্তকর্ণঠ শরাসন-নির্ধোষ 
শ্রবণ করিবামান্র তাহা সহ করিতেন 
পারিয় রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
এই সময় অন্ত্রশস্ত্রবিশারদ শক্র-সৈন্য-সংহা- 
রক স্থমিত্রানন্দন লক্ষণ, মহাঘোর অস্ত্র 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । প্রথমত তিনি 
কুম্তকর্ণশরীরে শপ্তশর নিখাত করিয়া 
অন্যান্য বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
মহাঁবল কুস্তকর্ণ, মহাবীর্ধ্য লক্ষাণকে অতি- 
ক্রম পূর্বক রামচন্দ্রের প্রতিই ধাবমান হুই- 
লেন। রামচন্দ্রও ভূজঙ্গরাজ-সদৃশ-প্রকাণ্ড- 
বাহু-সম্পন্ন ধরণীধর-সদৃশ-প্রকাণ্ড কুস্তকর্ণকে 
বায়ু.পরিচালিত মেঘের ন্যায় আগমন করিতে 
দেখিয়া! কহিলেন, রাক্ষলপতে ! আমার 
নিকট আগমন কর; আঁমি এই সশর শরাসন 
হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছি। তুমি বিবে- 
চন! করিবে যে, আমি তোমার যমস্বরূপ 
উপস্থিত হইয়াছি। পাপাত্বন! তুমি ক্ষণ- 
কালমধ্যেই প্রেতত্ব প্রাপ্ত. হইবে । ্‌ 
'অনস্তর কুস্তকর্ণ ইনিই রাম জানিতে 
পারিয়া সমুদায় বানরগণের হদয়-বিদারক 


মেঘগর্জন-সদৃশ ' ভীষণ বিকট হাস্য করিয়া, 


রামচন্দ্রকে : কহিলেন, রাম আমি বিরাধ 
নহি, খর নহি, দুষণ ' নহি, মাঁরীচ. নহি, 
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বালীও নহি; আমি মহাতেজা কুস্তকর্ণ | এই 
দেখ আমার ঘোর মুদগর ; উহা কৃষ্ণ'লোহে 
বিনির্িত ও সুদৃঢ়; আমি পূর্ব্বে এই. মুদগর 
দ্বারা দেবগণ ও দানবগণকে জয় করিয়াছি; 
আমি কর্ণ-নাসা-বিহীন বলিয়। আমার প্রতি 
ওদাঁস্য করিও না ) আমার কর্ণ-নাসাঁ-চ্ছেদনে 
কিছুমাত্র ক্রেশ হয় নাই। ইচ্ষাকুনন্দন ! 
তোমার কতদূর বল-বীর্ধ্য আছে, আমার 
এই শরীরে প্রদর্শন কর। আমি তশ্রে 
তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়। পশ্চাৎ 
তোমাকে ভক্ষণ করিব। 

মহাবীর রামচন্দ্র, অকর্ণ কুস্তকর্ণের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়! স্থবর্ণপুঙ্ম শর-সমুহ পরি- 
ত্যাগ করিতে আরম্ত করিলেন। কুম্তকর্ণও 

গ্রামস্থলে বজ্রসদৃশ-বেগ-সম্পন্ন সায়ক- 

সমূহে আহত হুইয়। কিছুমাত্র ক্ষুভিত হইলেন | 
না। রামচন্দ্র যে বাণ দ্বারা সপ্ততাল ভেদ 
করিয়াছিলেন, তিনি যে বাণ দ্বারা বালীকে 
ও রাক্ষনগণকে নিপাঁতিত করিয়াছেন, বজ্জ- 
সদৃশ সেই সমুদায় বাণ, কুস্তকর্ণশরীরে নিপ- 
তিত হুইয়া তাহাকে কিছুযাত্র ব্যধিত'করিতে 
পারিল না। মহেন্দ্রশক্র কুস্তকর্ণ, মহাবেগে 
মুদগর ঘুর্ণিত করিয়া বারিধারার ন্যায় বাঁদ-. 
চন্দ্রের শরধাঁরা বিতথ করিতে লাখিলেন॥ |] 

এইরূপে কুস্তকর্ণণ শত্র-শোণিতলিপ" 
দেবসেনা-বিত্রাসন উগ্রবেগ মুদগ্গর ভ্রামিত-] 
করিয়ারামচন্দ্রকে .ভয়-প্রদর্শন করিতে লাপি-: 
লেন। তখন রামচন্দ্র দিব্য অন্তর গ্রহ পূর্বক, 
অভিমন্ত্রিত করিয়। কুম্তকর্ণের জপনয়ে-নিক্ষেপ 
করিলেন 1. কুস্তকর্ণও রাঁমবাগে বিদ্ধ ও. 
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রামায়ণ । 
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কুদ্ধ হইয়া যখন ধাবমান হইলেন, তখন 
তাহার মুখ দিয়! অঙ্গার-বিমিশ্রিত অগ্নিশিখ! 
বিনির্গত হইতে লাগিল। মহাত্মা! রামচন্দ্র 
কর্তৃক ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত দিব্য সায়ক-সমৃহ, 
কুস্তকণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়! তাহাকে 
একান্ত পরিগীড়িত করিল; তিনি নিতান্ত 
বিহ্বল হওয়াতে তাহার হস্ত হইতে স্মলিত 
মুদগর ভূতলে নিপতিত হইল । মহাবল 
কুম্তকর্ণও যখন আপনাকে নিরায়ুধ দেখিলেন, 
তখন তিনি মুষ্টি দ্বার] ও চরণ দ্বারা বাঁনর- 
সৈন্য পরিমদ্দিত করিতে আরম্ত করিলেন। 
তাহার সর্বশরীর শর-নিকরে বিদ্ধ ও শোণিত- 
সমূছে পরিপুত হইল। তাহার শরীরের 
রক্তধার। দেখিয়া! তাহাকে প্রত্রবণযুক্ত পর্বব- 
তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । তীব্রকোপ 
ও রুধির সমাকুল কুন্তকর্ণ, বানর ও রাক্ষস- 
গণকে ভক্ষণ পূর্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে 
আরস্ত করিলেন। 

এই সময় ধর্্মাত্মা লক্ষণ কহিলেন, 
আধ্য! কুস্তকর্ণবধের নিমিত্ত কৌশল অব- 
লন্ঘন করিতে হইবে; এই রাক্ষন এক্ষণে 
শোণিতগদ্ধে উন্মত্ত হইয়াছে ; এক্ষণে ইহার 
স্বপক্ষ পরপক্ষ জ্ঞান নাই ; এই রাক্ষস এক্ষণে 
বানর ব! রাক্ষদ কিছুই বাছিতেছে না; 
যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহাকেই ভক্ষণ 
করিতেছে । অধুনা বাঁনরবীরগণ, ইহার শরীরে 
আরোহণ করুন; প্রধান প্রধান যৃখপতিগগ, 
ইহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন; তাহা হইলে 


[1 এই পাপাত্! ছুর্মতি রাক্ষস, গুরুতর ভারে 
|] পর্ডিত হই ভুমিতে মিপতিত হই | 


ক. 
) 0. ০. পপ 


্ৈ 


অন্যান্য বানরগণকে আর বিনষ্ট ডি 
পারিবে না। ্‌ 

অনস্তর গয়, গবাক্ষ, গবয়, শল্পভ, গন্ধ- 
মাদন, নীল, কুমুদ, স্ৃবাহ, অঙ্গদ প্রসৃতি 


.বানর-যৃথপতিগণ, রাজকুমার লক্ষণের সেই 


বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রন হৃদয়ে কুস্তকর্ণের 
শরীরে আরোহণ করিলেন। ছুষ্ট হম্তী 
যেরূপ হস্তিপককে নিক্ষেপ করে, কুস্তকর্ণও 
কুদ্ধ হইয়া সেইরূপ শরীর বিকম্পিত করিয়া 
বেগে তীহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন। মহা 
মতি রামচন্দ্র, বানর-যৃখপতিদিগকে নিদ্ধৃত 
দেখিয়া, কুস্তকর্ণকে মহাপ্রভাঁব জানিয় 
পুনর্ববার দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং 
তিনি এ দিব্য বায়ব্যান্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক মুদগর- 
সমেত কুম্তকর্ণের একটি হস্ত ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। বা ছিন্ন হইবামাব্র কুস্তকর্ণ 
বিকট চীৎকার করিয়! উঠিলেন। রামচন্দ্র- 
বাণচ্ছিন্ন, গিরি-শূঙ্গ-কল্প, মুদগর-ভূষিত সেই 
কুস্তকর্ণবাহু, বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া 
বহু বানরের প্রাণ নষ্ট করিল ; তখন ভগ্রাব- 
শিষ্ট বানরগণ, ভীত ও কম্পিত-কলেবর 
হইয়া কিঞ্চিদুরে গমন পূর্বক: রামচন্দ্র ও 
কুম্তকর্ণের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। 

অনন্তর কুস্তকর্ণ, ছিন্নপক্ষ অচলেন ন্যায় 
ছিন্নবানু হইয়া! একহস্তে একটি বিশাল শাল- 
বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক রাষচন্দ্রের প্রতি ধাব- 
মান হইলেন | রামচন্দ্রও পর্ববত-শিখর-সদৃশ . 
শালবৃক্ষ-বিভূষিত প্রকাঁগু বাছ উদ্যত দেখিয়! 
বজ-সদৃশ-মহাতেগ . এন্র্রান্্র দ্বার] . তাহা |. 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুন্তকর্ণর বিত্তীর |: 




















লঙ্কাকাণ্ড। 
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হস্ত ছিন্ন হইয়া গরুড়-বিমুক্ত সর্পের ন্যায় 
যখন নিপতিত হইল, তখন তাহা বিলুষ্টিত 
হইয়া শিলা, বৃক্ষ, রাক্ষস, বানর, সকলকেই 
আঘাত করিতে লাগিল। অনস্তর রামচন্ঞর 
যখন দ্বেখিলেন যে, ছিন্ন-বাু কুস্তকর্ণ বিকট 
চীৎকার করিয়া মুখব্যাদাঁন পুর্ববক তাহার 
প্রতি ধাবমাঁন হইতেছেন, তখন তিনি ছুইটি 
নিশিত অর্দচন্দ্র বাণ দ্বার তাহার চরণদ্বয় 
ছেদন করিলেন । ছিন্নবাহু ছিম্নপাদ কুস্ত- 
কর্ণ, বড়বামুখের ন্যায় মুখ বিবৃত করিয়! 
গজ্জন করিতে করিতে, চন্দ্রের প্রতি ধাব- 
মান রাহুর ন্যায় রামচক্দ্রের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। রামচন্দ্রও হেমপুজ্খ নিশিত শর- 
নিকর দ্বার! তাহার মুখবিবর পরিপূরিত করি- 
লেন; তখন তাহার আর কথ কহিবার 
শত্তি থাকিল না; তখন তিনি অতিকৃচ্ছে 
বিকট শব্দ করিয়া মোহাভিসভূত হইলেন । 
অনন্তর রামচন্দ্র, প্রদীপু-সূর্য্যমরীচি-তুল্য 
ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ কালান্তক-সদৃশ শক্র-সংহা- 


রক অপ্রতিহত মহাঁবীর্যয শক্রকুল-ভয়ঙ্কর | 


স্থদারুণ এঁন্দ্র অস্ত্র গ্রহণ করিলেন । দেবরাজ 
ইন্দ্র, সমুজ্ৰবল-তেজঃ-সম্পন্ন এই দিব্য অস্ত্র 
পুর্বে প্রদান করিয়াছিলেন । রামচন্দ্র কুন্তকর্ণ- 
বধের নিমিত এই নিশিত শর পরিত্যাগ 
করিলে উহ কুস্তকর্ণের হৃদয় ভেদ করিয়া 
ধরণীতলে প্রবিষউট হইল। অনস্তর রামচন্দ্র 
অন্য একটি দিব্য শর গ্রহণ করিলেন ; এই 
শর তিনি নিয়ত যত্বু পূর্বক রক্ষা করিয়া 
আলিতেছেন; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও 
ইহার পুজা করিয়! থাকেন; ইহ! দ্বিতীয় 








কালদণ্ডের ন্যায় মহাভীষণ; ইহার পুঙ্থ 
বজ্-লাঞ্থিত-জান্নদময়; ইহা প্রস্থলিত 
হুতাশন ও সূর্্ের ন্যায় প্রদীপ্ত ; ইহার 
বেগ বজ্ের ন্যায় ও অশনির ন্যায়। রামচন্দ্র, 
কুম্তকর্ণের প্রতি এই দিব্য বাণ নিক্ষেপ 


.করিলেন। বিধৃম-বৈশ্বানর-সদৃশ-প্রদীপ্ত, অশনি- 


ভুল্য-বেগসম্পন্ন এই দিব্য সাঁয়ক, রাঁমচন্ঞ্র 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তেজোমণ্ডলে দশ দিক 
সমুজ্বল করিয়া গমন করিতে লাগিল। পুর্বে 
দেবরাজ যেরূপ রূত্রাস্থরের মন্তকচ্ছেদন 
করিয়াছিলেন, রাম-পরিত্যক্ত এই বাঁণও 
সেইরূপ মহাপর্বত-শিখর-সদৃশ, প্রকটিত- 
দংগ্্রা-বিভূষিত, উজ্জ্বল-চারু-কুগুল-বিরাঁজ- 
মান কুস্তকর্ণ-মস্তক ছেদন করিয়! ফেলিল। 
রাক্ষল নিহত হইয়া যখন ঘোর নিনাদ 
পূর্বক নিপতিত হুইল, তখন তাহার শরীর- 
ভরে ছুই সহত্র বানর প্রোথিত হুইয়! গেল, 
লঙ্কার প্রাকার ও তোরণ কম্পিত হইল, 
মহোদধি বিক্ষুব্ধ হইয়! উঠিল। 


অনস্তর হতশেষ নিশাঁচরগণ, রাঁক্ষনবীর | 


কুস্তকর্ণকে ভূতলে নিপতিত ও বিক্ষিপ্ত- 
বিভূষণ দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইল । তাহার! 
বানরগণের প্রহাঁরে ক্লান্ত হইয়াছিল, 
তাহাতে আবার কুভ্তকর্ণের নিপাঁত দেখিয়] 
বিষণ্ন বদনে বিকৃত স্বরে আর্তনাদ করিতে 
লাগিল। 

দেবরাজ ইন্দ্র, বৃত্রান্থর বিনাশ করিয়া 
যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রও 
সেইরূপ সংগ্রামে অপরাজিত স্থরশক্র 
কুস্তকর্ণকে বিনাশ করিয়া প্রীত হইলেন। 
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88822 
রামায়ণ। 





৮৮ পেশগিশীশীশীাশীশী শশা শা পাশাপাশি 


এইরূপে ভীমবল নিশাচর নিপতিত হওয়াতে 


৷ হ্র্ধযুক্ত বানরগণ, প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ-প্রফুলল 


বদনে অভিপ্রেত কাধ্যসাধক রামচক্দ্রকে 
পুজ| করিতে লাগিল। 
অনভ্তর দেবগণ, মহর্ধিগণ» গুহাকগণ, 


দেবর্ষিগণ, স্থুরগণ, অস্থরগণ, ভূ তগণ, হ্থুপণ-. 


গণ, যক্ষগণ) গন্ধবর্বগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ 
সকলেই রামচন্দ্রের পরাজম দেখিয়া আন- 
ন্দিত হইলেন। 


সগুচত্বারিৎশ সর্গ। 


ভাসতে ইত তি পাপ 


রাবণ বিলাপ । 


এইরূপ মহাত্ম! রাঁমচন্দ্রের হস্তে মহা- 
কায় মহাবীর কুম্তকর্ণ নিপাতিত হইলে 
রাক্ষদগণ, রাক্ষপরাজের নিকট উপস্থিত 
হইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিল। লঙ্ষেশ্বর যখন শুনিলেন যে, মহা- 


বল কুস্তকর্ণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন 


তিনি ছুঃলহ শোকে সন্তপ্ত ও মোহাভিভূত 
হুইয়! নিপতিত হুইলেন। দেবান্তক, নরা- 
স্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায়ও পিতৃব্যের নিধন- 
বার্তা শ্রবণমাত্র শোকে বিহ্বল হইয়! পড়ি- 
লেন। মছোদর ও মহাপার্শ, মহাবীর রাঁম- 
চন্দ্রের হস্তে ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন শুনিয়া 
শোকাভিভূত হইল । রাঁক্ষনরাজ রাবণ, বহু- 
ক্ষণপরে বহুকস্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কুস্তকর্ণ- 
বধ-নিবদ্ধন কাতর হৃদয়ে বিলাপ করিতে 
আরম্ভ করিলেন, এবং শোক-ব্যাকুলিত 





বাক্যে কহিলেন, হা কুস্তকর্ণ! হা মহা 
বল! হা রিপুদর্পহারিন ! হা মহাবীর ! তুমি 
ছুর্দৈব বশত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
যমনদনে গমন করিয়াছ ! এক্ষণে আমার 
অস্তিত্বই লোপ হইল! এক্ষণে আমি নাই 
বলিলেই হয়! আঁমি যাহার বলে দ্েবগণ- 
কেও ভয় করি নাই, এক্ষণে আমার সেই 
দক্ষিণবাছ পতিত হইল! হায়! যিনি 
দ্েবগণ 'ও দানবগণের দর্প চর্ণ করেন, যিনি 
কালানল-সদৃশ ছুঃসহ ও দ্য, তাদৃশ মহা- 
বীরকে রাম কিরূপে নিপাতিত করিল! 
বজাঘাত হইলেও ফাঁহার শরীর ব্যথিত হয় 
না, সেই তুমি কিরূপে রামবাঁণে কাতর 
হইয়! ধরাশায়ী হইলে! 

হায়! ব্যোমচারী দেবগণ ও খধিগণতোমাঁকে 
নিহত দেখিয়। গ্রন্ৃষ্ট হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ 
করিতেছে! হায়! অদ্যই কৃতকাধ্য বানরগণ, 
দুর্গে ও লঙ্কাদ্বারে আরোহণ করিবে ! এক্ষণে 
আমাররাজ্যে প্রয়োজন নাই ! সীতাঁকে লইয়া 
আমি কি করিব! আমি যখন কুস্তকর্ণবিহীন 
হইলাম, তখন আর 'আমাঁর জীবনেও স্পৃহ! 
নাই! যদি আমি. আমার ভ্রাতৃহস্ত! রামকে 
বিনাশ করিতে ন! পারি, তাহা হইলে আমার 
মরণই শ্রেয় ; এ ব্যর্থ জীবনে আর আবশ্যক 
নাই! আমার অনুজ ভ্রাতা কুস্তকর্ণ যেখানে 
আছে, আমি অদ্যই সেই ন্ছানে গমন করিব! 
আমি প্রিয়তম-ভ্রাতৃ-বিরহিত হুইয়া৷ কোন্‌ 
স্থখে জীবন ধারণ করিব! কুস্তকর্ণ! তুমি 
এক্ষণে নিহত হইয়াছ বলিয়া মওকৃত 
পূর্বাপকার স্মরণ পূর্বক দেবতারা এক্ষণে 





ঢ্‌ 
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প্রহনষ হৃদয়ে হাস্য করিবে! আমি অতঃপর 
তোমা ব্যতিরেকে কিরূপে দেবরাঁজকে জয় 
করিব! কিরূপেই বা আমি মহাবল বরুণ ও 
বৈবস্বত যমকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব ! 

হায়! বিভীষণ যে সমুদায় হিতকর 
বাক্য বলিয়াছিল, এক্ষণে তৎসমুদায়ই 
ঘটিল ! আমি অজ্ঞান-নিবন্ধন তৎকাঁলে সেই 
মহাত্বীর হিতবাক্য গ্রহণ করি নাই ! হায়! 
বিভীষণের অভিশাপ এক্ষণে ফলিতেছে! 
কুস্তকণ ও প্রহন্ত বিনৰ্ট হওয়াতে ছুঃপহ 
শোক আমাকে প্রগীড়িত করিতেছে ! আমি 
যে ধার্টিক শ্রীমান বিভীষণকে পদাঘাত 
পূর্বক অপমানিত করিয়া তাঁড়াইয়। দিয়াছি, 
তাহাতেই এই শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত 
হইয়াছে ! 

রাক্ষমাধিপতি রাবণ, ভ্রাত। কুস্তকর্ণকে 
যমভবনে প্রশ্থিত দেখিয়া এইরূপে বহুবিধ 
শোঁক করিতে লাগিলেন; এবং তৎকাঁলে 
বিবেচনা করিলেন, তীহার মৃত্যু অদুরবর্ভী। 


অষ্টচত্বারিংশ সর্গ। 


ত্রিশিরোগর্জন । 
মহাত্মা দশানন এইরূপ বিলাপ করিতে- 
ছেন,. এমত সময় শোকণসন্তপ্ত ত্রিশিরা 
কহিল, মহাসত্ব! বিভীষণ যে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করেন 
নাই সত্য, কিন্তু ধার! সৎপুরুষ, তাহার! 
আপনকার ন্যায় বিলাপ.করেন ন1। আপনি 
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অতএব আপনি কি নিমিত্ত . প্রাকৃতিক 
বাতির ন্যায় শোক করিতেছেন ! আপনকার 
ব্রহ্ম দত্ত শক্তি, কবচ, শর, শরাসন ও মেঘ- 
গর্জনব শব্দকারী, সহত্র-খরযুক্ত রথ 
রহিয়াছে; আপনি যখন অস্ত্র ব্যতিরেকে? 
দেবদীনবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন 
এক্ষণে সর্ববাযুধ-সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত 
রামকে বিনাশ করিতে না পারিবেন ! 
অথবা মহারাজ ! আপনি থাকুন, আমিই 
হগ্রামার্থ যাত্রা করিতেছি । গরুড় যেরূপ 
সর্প সংহার করেন, আমিও সেইরূপ আঁপন- 
কার*শক্রকে নিপাতিত করিব। অদ্য সকলে 
দেখিবেন, দেবরাজ যেরূপ শম্বরাস্থর বধ 
করিয়াছিলেন, বিষুট যেরূপ নরকাহ্থর 
নিপাতিত করিয়াছিলেন, আমিও সেইন্প 
গ্রামে রাঁমকে বিনাশ করিতেছি । 
অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিশিরা'র 
মুখে তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়৷ আপ- 
নার পুনর্জন্ম হইল মনে করিলেন । দেবাঁন্তক 
নরাস্তক ও মহাতেজা অতিকায়ও ভ্রিশিরার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, সংগ্রামার্থ সমুত্স্ক হই- 
লেন। এইরূপে শক্রতুল্য পরা ক্রম রাবণ-তনয়+ 


| গণ, প্রহ্থষ্ট-হদয়ে, যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই 


রাবণ-তনয়গণ, সকলেই অস্তরীক্ষচারী, 
সকলেই মায়া-বিস্তার-বিশারদ, সকলেই 
দ্েবদীনব-দর্পহারী, সকলেই সংগ্রাম.লোলুপ, 
সকলেই অন্ত্রবল-সম্পন্ন, সকলেই মহাকীর্তি ও 
সকলেই সংগ্রামে অপরাজিত। 

এই সময় লক্ষেশ্বর রাবণ, তাস্করতুল্য- 


একাকীই ত্রিভুবন পরাজয় করিতে পারেন ;। তেজ:-সম্পন্ন শক্রসৈন্য-প্রমাথী পুত্রগণে | 
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পরিবৃত হইয়া মহাঁদানব-দর্পহারী দেবগণে 
পরিরৃত দেবরাঁজের ন্যায় শোভা পাইীতে 
লাগিলেন । 


০০ 


একোনপঞ্চাশ সর্গ। 


নরাস্তক-বধ । 

তনস্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, পুত্রগণকে 
আলিজন পুর্দক বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত 
করিয়া স্থ প্রশস্ত আশীর্ববাদ-সহকারে সংগ্রামে 
প্রেরণ করিলেন। তিনি পুত্রগণের রক্ষার 
নিমিত্ত মহাঁবিক্রষ মহোদর ও মহাপার্খ্' ছুই 
ভ্রাতাকে পাঠাইয়! দ্রিলেন। ভ্রিশিরা) অতি- 
কায়, 
ও মহীপার্থ, এই ছয় জন মহাকায় মহাবীর, 
মহাত্মা! রাক্ষপরাঁজকে প্রণাঁষ পুর্ববক যাত্রা 
করিলেন। সর্বেবীষধি-স্থগন্ধি দ্রব্যে তীহা- 
দিগের শরীর অনুলিগত হইল। সংগ্রামাভি- 
লাষী মহুণবল ছয় জন রাক্ষসবীর, সংগ্রাম- 
গমনে প্রবৃতত হইলেন। এই সময় মহো- 
দর, নীল জীমৃত-সদৃশ এরাবত-বংশ-সন্ভৃত 
্বদর্শননামক মহাগজে আরোহণ করিল। 
এই রাক্ষনবীর সর্ববাযুধ-সম্পন্ন, তুণ-তোঁমর- 
সন্কুল, মহামাতঙ্গে আরূঢ় হইয়! অন্তাঁচল- 
শিখরস্থিত সবিতার ন্যায় শোভা পাঁইতে 
লাখিল। 

রাবপনন্দন ত্রিশিরাও উত্তম তুরঙ্গযুক্ত 
সর্ববায়ুধ- সম্পন্ন মহারথে আর হইল। 
এই রথ, কাঞ্চনময়-ধ্বজ-পতাকা ও পুষ্প- 


নরাস্তক, দেবাস্তক এবং মহোঁদর 


, রামায়ণ । 


কিছ্কিণীধ্যনি হইতেছে; ইহার বরূধ অতীব 
উত্তম; ইহার নেমিধ্বনি মেঘের ন্যায়। 
অনস্তর ভ্রিশির! রথে আরোহণ পূর্বক শরা- 
সন-ধারী হইয়া বিদ্যুৎ, উদ্ধা, স্বাল! ও ইন্দ্র 
চাঁপ সমলক্কৃত জলধর়ের ন্যায় শোভা 
পাঁইতে লাগিল. । তাহার তিন মন্তকে তিনটি 
কিরীট থাকাঁতে বোধ হইতে লাগিল, যেন, 
স্ববর্ণময়-শুঙগত্রয়-সম্পন্ন শৈলরাজ হিমালয়, 
শোভা পাইতেছে। 

সমুদায়-ধনুর্ধারি-শ্রেষ্ঠ অতীব তেজন্থী 
রাক্ষসরাঁজ-তনয় অতিকায়, অন্য এক উত্তম 
রথে আরেহণ করিলেন। এই রথের চক্র ও 


অক্ষ, রমণীয় ও স্থৃনংযুক্ত ; ইহার কৃবর রথাব-: 


য়বের অনুরূপ; এই রথেও তৃণ, সাঁয়ক, 
প্রাস, পরিঘ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র রহি- 
যাঁছে। ভাসক্কর যেমন প্রভা দ্বারা শোভমান 
হয়েন, এই রাক্ষপবীরও সেইরূপ শোভা- 
সম্পন্ন বিচিত্র-কাঞ্চনময় কিরীট দ্বারা! ও বনু- 
বিধ ভূষণ দ্বার! শোভমান হইতে লাগিলেন। 
দেবরাজ যেরূপ দেবগণে পরিবৃত হইয়া 
শোভা পান, মহাবল এই রাঁজকুমাঁরও সেই- 
রূপ রাক্ষমবীরগণে পরিবৃত হইয়! অদৃষট পূর্বব 
শোভ]1 বিস্তার করিতে লাশিলেন। 
রাজকুমার  নরাস্তক কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত 
উচ্চৈঃ-শ্রবার ন্যায় মনোৌজব শ্বেতবর্ণ মহা- 
কায়অশ্থে আরোহণ করিল। এই রাজক্কুমার, 
উক্কা-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন পরিঘ ও শত্তি 


হস্তে লইয়! ময়ুরারূঢ় গুহের স্টায় শোতমান 
হইল। রাবথনন্দন দেবাস্তক, বজুভূষিত পরিঘ 


মাল্যসমূহে সুশোভিত; ইহাতে শতশত- 1*হস্তে লইয়া উৎপাটিত-মন্দর-পর্ববতথারী 








ন্চ 





লঙ্কাকাণ্ড। 


বিষুঃর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবল 
মহাপার্খ, বিপুল গদ1 হস্তে লইয় গদাপাঁণি 
কুবেরের ন্যায় বিরাজমান হইল | 

- এইরূপে মহাত্মা! মহাবীর রাক্ষসগণ, 
অপুর্বৰ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পৃর্ববক যে সময় প্রস্থান 
করে, সেই সময় দেবলোকস্থিত সংগ্রাম- 
গর্বিবিত দেবগণের ন্যায় লক্ষিত হইতে 
লাগিল। মহাবীর্ধ্য রাক্ষদগণঃ বহুবিধ আকস্ত্র- 
শস্ত্র ধারণ পূর্বক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অন্ধুদ- 
নিংস্বন রথেমারোহণ পূর্বক এই বীরগণের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল । 
সুর্ধ্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন কিরীটধারী পরম- 
শোঁভা-সম্পন্ন মহাঁত। র।জকুমারগণঃ অন্বর- 
তলস্থিত সপ্তর্ধিগণের ন্যায় শোভা ধারণ 
করিল। এই রাজকুমাঁরদিগের উপরি ধৃত 
শরৎ্কালীন মেঘমাঁলার ন্যায় শ্বেতচ্ছত্রসমূহ 
তসমালার ন্যায় অপূর্ব দর্শন হইল। যুদ্ধ- 
ছুর্মদ এই রাক্ষনবীরগণ, গমন কালে এইরূপ 
কৃত-নিশ্চয় হইল যে, সংগ্রামে হয় শক্রু 
নিপাত, না হয় জীবন বিসর্জন করিব। 
যুদ্ধাকাঁওজী মহাত্স! রাঁক্ষলবীরগণ, যুদ্ধযাত্রা- 
কালে কখন গজ্জন; কখন চীৎকার, কখন 
সিংহনাদ করিতে লাগিল । চতুর্দিকে ভেরী- 
নিনাদ, শঙ্খধ্বনি, পটহরব, ডিগ্ডিমশব্দ ও বহু- 
বিধ বাদ্যধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে 
সকলের মুখেই আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইতে 
লাগিল। রাঁক্ষনবীরদিগের আস্ফোটন, চীৎ- 
কার ও সিংহনাদ দ্বারা বোধ হইল যেন, 
মেদিনী প্রচলিত হইতেছে ও আকাশতল 

স্ফৃটিত হইয়া যাইতেছে।, 
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অনন্তর মহাবল রাক্ষসবীরগণ, পুরী 


হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বাঁনর- 
সৈন্যগণ, শিল! ও বৃক্ষ উদ্যত করিয়! দণ্ডায়- 
মান আছে । মহাবল বানরগণও দেখিল যে, 
তুরঙ্গমাতঙ্গ-রথ-সমাকুল, কিস্কিণী-শত-নিনা- 
দিত, নীল-জীমূৃত-সঙ্কীশ, সমুদ্যত-আয়ুধ- 
সম্পন্ন, প্রদীপ্তানল-রবি-সমদর্শন রাক্ষলবীর- 
গণে পরিরৃত রাক্ষল-সৈন্য আগমন করি- 
তেছে।সংগ্রাম-বিশারদ বানরবীরগণ, রাক্ষ স- 
সৈন্য আদিতেছে দেখিয়া মহাশৈল উদ্যত 
করিয়া পুনঃপুন মিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
মহাবলরাক্ষমগণ, বানর-যৃখপতিদিগের তাদৃশ 
ভীষণ নিনাদ শ্রবণ পুর্ববক সম্থ করিতে ন! 
পারিয়া অধিকতর ভীষণ শব্দ করিতে 
আরম্ত করিল। বাঁনরবীরগণও পর্ববত-শৃঙ্গ 
উদ্যত করিয়। 
পূর্বক সমুন্নত শুঙ্গে স্থশোভিত পর্ববত সমু- 
দায়ের ন্যায় ৫শাভ। পাইতে লাগিলেন । 
কোন কোন বানর, বৃক্ষ ও শিলা হস্তে লইয় 
রাক্ষস-সৈন্যমধ্যে আকাশপথে বা ভূতলে 
বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষপগণ ও 
বানরগণ সংগ্রামে সিংহনাদ পুর্ববক শৈল শৃঙ্গ 
দ্বার পরস্পর পরস্পরকে ভেদ করিতে 
লাগিল। বাণবর্ষণ দ্বার! বিকীর্ণ ভীষণ-পরা- 
ক্রম বাঁনরবীরগণ, রাক্ষল-সৈন্যের উপরি 


শিলাৰৃষ্টি ও পাদপবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হই-. 


লেন। কালান্তক যম-সদৃশ ভীষণ ও শৈল: 
শৃঙ্গ-সদৃশ প্রকাণ্ড বানরবীরগণ ক্রুদ্ধ হয়! 
গ্রামে রাঁক্ষলগণকে পর্বত-শিখর দ্বার! 
নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন 


রাক্ষস-সৈম্যমধ্যে প্রবেশ | 
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রামায়ণ । 





বানরবীর সহসা লক্ষ প্রদান পূর্ধবক রথে 
উঠিয়া রথীকে এবং কোন কোন বানরবীর, 
গজে উঠিয়া গজারুঢ় রাঁক্ষলবীরকে বিনি- 
পাতিত করিলেন। শৈলশূঙ্গসদৃশ কোন 
কোন রাঁক্ষলধীর, বানরের মুষ্টাঁঘাতে 
উদ্ভ্রান্ত বিচলিত ও নিপতিত হইয়। আর্ত- 
নাদ করিতে আরস্ত করিল। 

এ দিকে রাক্ষদগণও, স্তৃতীক্ষ শর-নিকর 
দ্বারা বানরবীরদিগের শরীর ক্ষতবিক্ষত 
করিতে লাগিল। এইরূপে বানরগণ ও 
রাঁক্ষদগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত শৈল, বৃক্ষ, 
নিশিত শূল, খড়গ, মুদির, শর প্রভৃতি অন্তর 
শন দ্বারা মুহূর্তকাল-মধ্যেই মহীতল আবৃত 
হইল। শোণিত-প্রবাঁহে সমুদায় স্থান প্লাবিত 
হইয়! গেল ; যুদ্ধ-দুম্মদ রাক্ষলগণের ইতস্তত 
বিকীর্ণ পরিমর্দিত পর্ববতাকার শরীর-সমূছে 

ংগ্রাম-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উচিল । রাক্ষস- 
গণ ও বানরগণ, পরম্পর জিঘাংসা-পরতন্ত্ 
হইয়! পরস্পরকে আকৃষ্ট ও নিক্ষিপ্ত করিয়] 
বিনষ্ট করিতে লাগ্িল। নিজ জীবন রক্ষায় 
প্রধত্ব-বিহীন শত্র-শোণিত-প্রলিপ্ত-শরীর মহ1- 
বল বাঁনরবীরগণ, রাক্ষসগণকে যারপর নাঁই 
পরিমর্দিত করিতে আঁরস্ত করিলেন । রাক্ষস- 


গণ, বানর দ্বারা ৰবানরকে, বানরগণ, রাক্ষম 
দ্বারা রাক্ষমকে সংগ্রামে মিম্পিষ্ট ও বিনষ্ট 
করিল। কোন কোন রাঁক্ষম, বানরের হস্ত 
হইতে শৈল-শিখর হরএ করিয়া বানর বিনাশ 
করিতে লাগিল; বানরগণও রাক্ষসগণের 
হস্ত হইতে বলপৃর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র লইয়! রাক্ষস 
বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। 


এইরূপে রাক্ষসগণ ও বামরগণ, শৈল- 
শিখর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র বারা পরস্পর পর- 
স্পরকে সংগ্রামশায়ী করিয়া সিংহনাঁদ 
করিতে লাগিল । বানরগণ কর্তৃক নিপাঁতিত 
ছিন্নবর্ম, ভিন্নধনু রাক্ষসগণ, নির্ধাসআ্রাবী 
রৃক্ষনমূহের ন্যায় রুধির বমন করিতে 
আঁরন্ত করিল। কোন কোন বাঁনরবীর 
গ্রাম-ভূমিতে তুরঙ্গ দ্বারা তুরঙগ, মাত 
দ্বারামাতঙ্গ ও রথ দ্বারা রথ নিষ্পিউ করিতে 
লাগিলেন। রাক্ষনগণও ক্ষুরাগ্র, অর্দচন্দ্র, 
ভল্প, নিশিত শর, স্থতীক্ষ বৈতস্তিক, শক্তি, 
তোমর, মুদগর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বার! বানর- 
বীরগণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। 
বিকীর্ণ শিলা, শৈল, গদা, খড়গ, পর্ববতাগ্র, 
ছিন্নর্ক্ষ, হত বানর, নিহত রাক্ষম প্রভৃতি 
দ্বারা সংগ্রাম-ভূমি দুর্গম হইয়া পড়িল। 
এইরূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে 
প্রন্নকট বানরগণ কর্তৃক রাক্ষমগণ নিপাতিত 
হইতেছে দেখিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ হর্ষ- 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন । বানরগণও প্রহ্থষট- 
হৃদয়ে আঙ্ষে্ড়িত ও সিংহনাদ করিতে 
লাগিল। এই সময় রাক্ষসবীর নরাস্তক, 
পবনতুল্য-বেগ-সম্পন্ন অশ্থে আরোহুণ করিয়] |. 
নিশিত শক্তি গ্রহণ পূর্বক, মহার্ণব প্রবিষ্ট 
সিন্ধুর ন্যায় বানর-সৈন্যমধ্যে, প্রবিষ্ট হইল। 
ইন্দ্র-শক্র মহাবীর নরাস্তক, প্রদীপ্ত প্রাস দ্বারা |. 
এক এক প্রহারেই সগুদশ বাঁনরবীর ভে 
পূর্বক বানর-সৈনা নিপাতিত করিতে আরস্ত 
করিল |  ভূতগখ, বিদ্যাধরগণ, ও খষিগ্রগ |. 
অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় বানর-সৈম্য-মধ্রশবিহারী |. 





লঙ্কাকাণড। 





১২৭ 





মহাবল নরান্তককে দেখিতে লাগিলেন । 
নরাস্তক যে দ্দিকে গমন করিতে লাগিল, 
সেই দিকেই তাহার পথ পতিত পর্বতাকার 
বানর শরীরসমূহে পরিবৃত ও মাংস-শোপিতে 
কর্দমময় হইয়া উঠিল । বানরগণ বিজ্রম- 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে না করিতেই 
নরান্তক তাহাদিগকে ছেদন করিয়া! ফেলিল। 
বায়ু যেমন মহামেঘকে চালিত করে, মহাবল 
নরান্তকও সেইরূপ বানর-সৈন্য পরিচালিত 
করিয়া কল দ্বিকেই বিচরণ করিতে লাগিল । 
যে দিকের বানরগণ দেখিল, যে প্রাসপাণি 
নরান্তক আপিতেছে, দেই দিকেই তাহার! 
মনে করিল যে, এই কালান্তক যম আসিয়া 
উপশ্থিত হইল। বানরগণ যে সময় শৈল বা 
বৃক্ষ উৎপাঁটিত করিতে প্রবৃত হয়, সেই সম- 
য়েই তাহারা বজ্ত দ্বারা আহত মহীধরের 
ন্যায় প্রাস ছারা নিহত হইয়া নিপতিত 
হইতে থাকে । তগকালে বানরবীরগণ সংগ্রাম- 
ভূমিতে অবচ্থান করিতে কিন্বা পলায়ন 
করিতে অথবা স্পন্দিত হুইতেও সমর্থ 
হইল না। নরাস্তক, স্থিত ব! উৎ্পতিত সকল 
বানরকেই গ্রাস দ্বার৷ বিদ্ধ করিতে লাগিল! 

এইরূপে বানরসৈন্যগণ, একমাত্র অস্তক- 
কল্প নরাস্তক কর্তৃক সূর্ধ্য-সন্সিভ প্রাস দ্বার! 
ছিন্নতিম্ন হুইয়! ধরণীতলে নিপতিত হইতে 
লাগিল । প্রজাগণ যেরূপ অগ্নিম্পর্শ সহ 
করিতে পারে না, বাঁনরগগণও সেইরূপ বজ- 
নিষ্পেষের ন্যায় শব্দ এবং প্রানের আথাত 
সঙ করিতে সমর্থ হইল ন। বান রবীরগণ 
যখন গ্রাস ছারা! নিহত হইয়! পতিত হয়েন, 


তখন তাহার! বজ্-ভগ্ন নিপতিত পর্ববত-শিখ- 
রের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাখিলেন। 
পুর্বেবে মহাকায় কুস্তকর্ণ যে সমুদায় মহাবল 
বানরবীরের কিছুই করিতে পারেন নাই; 
তাহারাও এক্ষণে নরাস্তক কর্তৃক সংগ্রামে 
পরাজিত, বিদ্রীবিত ও নিহত হইলেন । 
অনন্তর স্থগ্রীব দেখিলেন যে, বাঁনরসৈন্থ, 
নরান্তক-ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন 
করিতেছে ; পরক্ষণেই তিনি দেখিতে পাই- 
লেন, অশ্বারূঢ প্রাসপাণি নরাস্তক, সগর্বেব 
সেই দ্রিকেই আগমন করিতেছে । তখন 
তিনি ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী কুমার অঙ্গ- 
দ্রকে কহিলেন, যুবরাজ! অশ্বারূঢ় এ মহা 
বীর ঘোর রাক্ষস, বাঁনর-সৈন্য বিক্ষোভিত 
করিতেছে ; তুমি শীঘ্র গিয়! উহাকে সংহার 
কর। মহাতেজ| বানররাঁজ হ্ৃগ্রীব এইরূপ 
আজ্ঞা করিবামাত্র, মেঘমগুল হইতে যেরূপ 
সুর্য নির্গত হয়েন, মেঘ-সদৃশ সৈন্য-সমৃহ- 
মধ্য হইতে অঙ্গদও সেইরূপ বহির্গত হই- 
লেন। অস্ত্রশস্ত্রশুন্ নখদংগ্রা-বিশিষ্ট মহা" 
তেজ! অঙ্গদ, নরাস্তকের নিকট গমন পূর্বক 
কহিলেন, রাক্ষসবীর ! স্থির হও; এই সমু- 
দায় সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধে তোমার 
কি প্রয়োজন ; আমার সহিত খুদ্ধ কর; 
সৎপুরুষ হও। তুমি আমার এই বজ-সদৃশ 
কঠিন স্পর্শ হৃদয়ে প্রাপ নিক্ষেপ কর। 
অনস্তর নরাস্তক, অঙ্গদের এই বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র দশন দ্বারা ওষ্ঠ পংশন 
পূর্বক পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া 
সবলে অঙ্গদের বক্ষ্থলে সমৃজ্থল প্রা 


7% 











১২৮ 


শী শা 


নিক্ষেপ করিল ; এই প্রাস অঙ্গদের বজকল্প 
বক্ষশ্থলে পতিত হইবামাত্র ভগ্ন হইয়! 
ভূতলে নিপতিত হইল । তখন, গরুড় কর্তৃক 
ছিন্ন সর্পশরীরের ন্যায় প্রাস ভগ্ন হইয়াছে 
দেখিয়া বালিতনয় মুষ্টি উদ্যত করিয়া তুরঙ্গমের 
মন্তকে আঘাত করিলেন। অচল-সদৃশ প্রকাণ্ড 
কায় অশ্ব, সেই প্রহারেই ভূতলে নিপতিত 
হইল। তাহার তালুদেশ মন্তক-মধ্যে নিমগ্ন 
হইয়া গেল; চক্ষু ছুইটি স্থলিত হইয়া 
স্থানান্তরে নিপতিত হইল; জিহ্বা! বহির্গত 
হইয়। পড়িল; মস্তকের কিয়দংশ চূর্ণ হইয়া 
স্থানান্তরে পড়িল। তখন মহাঁপ্রভাব নরা- 
স্তক, নিজ তুরঙ্গ নিহত ও নিপতিত দেখিয়! 
একান্ত ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়! অঙ্গদের মস্তকে 
একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল; এই মুষ্িপ্রহারে 
অঙ্গদের মস্তক নির্পষ্ট হইল ; তীব্র রুধির- 
ধারা নির্গত হইতে লাগিল; তিনি ক্ষণকাল 
বেদনায় মোহাভিভূত হইয় কিঞিৎ পরেই 
চৈতন্য লাভ পুর্ববক বিস্মিত হইলেন; এবং 
গিরি-ুঙ্গ-সদৃশ মুষ্টি উদ্যত করিয়া বজুসদৃশ 
বেগে নরাস্তকের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করি- 
লেন। এই মুষ্ট্যাঘাতে নরান্তকের বক্ষঃস্থল 
নিষ্পিউ ও চূর্ণ হইয়! গেল? মুখ হইতে 
শোণিত নির্গত হওয়াতে সর্ববাঙ্গ রুধিরধুত 
হইল; নরান্তক বজ্ঞনিপাতে ভগ্ন অচলের 
ন্যায় ম্বত ও ভূমিতলে নিপতিত হুইল। 

এইরূপে বালিপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক সংগ্রামে 
অতিবীরয্য নরাস্তক নিহত হইলে আকাশপথে 
দেবগণের ও ভূতলে বানরগণের তুমুল 

কোলাহল হইতে লাগিল। 








রামারণ। 





অনস্তর ভীম-পরাক্রম অঙ্গদ, বিক্রম 
প্রকাশ পূর্ববক তাদৃশ হ্থুক্কর কর্ম্ম করিয়! 
রামচন্দ্রাকে পরিতুষ্ট করিলেন ; পরস্ত তিনি 
স্বয়ং বিস্মিত ন! হইয়া পুনর্ধবার সংগ্রামের | 
নিমিত্ত মনোযোগী হইলেন। 


পর্াাশ সর্গ। 


স্পা কীগাটিএপস্ত 


দেবাস্তক-মহোদর-ত্রিশিরো-মহাপান্বববধ । 


রাক্ষমশ্রেষ্ঠ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও 
পৌলস্ত্য মহোদর যখন দেখিল যে, নরাঁ- 
স্তক নিহত হইয়াছে, তখন তাহাদের আর 
ক্রোধের পরিসীম1 থাকিল না। মহাবীর্ধ্য 
রাক্ষদবর মহোদর, মেঘ-সদৃশ মহামাতঙ্গে 
আরূঢ় হইয়া মহাবীর্য্য বালিপুত্রের প্রতি 
ধাবমান হইল। ভ্রাতার মরণে পরিতপ্ত 
মহাবল দেবাস্তকও, ঘোর পরিঘ হস্তে 
লইয়। অঙ্গদকে আক্রমণ করিল। মহাবীর 
ভ্রিশিরাও মহাতুরলযুক্ত আদিত্য-সঙ্কাশ- 
রথে আরোহণ পূর্বক অঙ্গদের প্রতি ধাব- 
মান হইল। দেব-দর্পহারী রাক্ষসবীরত্রয় 
কর্তৃক আক্রান্ত মহাবীর অঙ্গন, মহাবিটপ- 
শালী একটি মহাবৃক্ষ উৎপাটন কাঁরলেন 
এবং দেবরাজ, যেরূপ মহাশৈলে প্রদীপ্ত 
বজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই- 
রূপ এ মহারুক্ষ মহারল দেবান্তকের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষমবীর ভ্রিশিরা 
আশীবিষ-সদৃশ হ্ৃতীক্ষ শরসমূহ দ্বার! সেই 


বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। 














লঙ্কাকাণ্ড। ১২৯ 





অনন্তর বানরবীর অঙ্গদ যখন দেখিলেন 
যে, বৃক্ষ ছিন্ন ও বিফল হুইল, তখন তিনি 
বহুবিধ বৃক্ষ ও শিলা নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। ভ্রিশিরাও ক্রোধভরে নিশিত 
সায়ক সমূহ দ্বারা বৃক্ষ ছেদন ও পরিঘ দ্বার! 
নিক্ষিপ্ত শিলা! সমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। 
অনস্তর বিবুধ-শক্রু ত্রিশিরা, অঙ্গদের প্রতি 
বাণ বর্ষণ করিতে আরস্ত করিল; মহোদরও 
মহামাতঙ্গে আরূট হইয়া বজ্-সক্নিভ তোমর 
দ্বার! অঙ্গদের কঠিন বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। 
এই সময় দেবাস্তক'ও ক্রোধভরে উপস্থিত 
হইয়া অঙ্গদের শরীরে পরিঘ প্রহার করিতে 
লাগিল। 

রাক্ষসত্রয় কর্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত মহাঁ- 
তেজা প্রতাপবান অঙ্গদ, কিছুমাত্রও ব্যথিত 
হইলেন না; তিনি একটি লক্ষ প্রদান পূর্ববক 
মাতঙ্গের মন্তকে চপেটাঘাত করিলেন; 
মাতঙ্গের চক্ষু দুইটি নিপতিত হইল এবং 
নে দারুণ আর্তনাদ করিতে লাগিল। তখন 
মহাবল বালিপুত্র, তাহার একটি দস্ত উন্মূ- 
লিত করিয়া! দ্েবাস্তকের বক্ষঃস্ছলে প্রহার 


করিলেন । দেবাস্তক, মহাবায়-সমুদ্ধূত বৃক্ষের 


ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িল) তাহার মুখ 
দিয়া লাক্ষারসের ন্যায় রুধিরধার! নির্গত 
হইতে লাগিল। 
অনস্তর মহাতেজা মহাঁবল দেবাস্তক, 
জ্ঞা লাভ করিয়া ঘোরতর পরিঘ ঘুরাইয়া 
সবলে অঙ্গদকে প্রহার করিল; অঙ্গদও 
পরিধ দ্বারা 'াহত হইয়! জানু দ্বারা ভূমিতে 
পতিত ছইয়াই পুনবর্ধার উত্থিত হইলেন। 


এই সময় ত্রিশির! তাহাকে উত্থিত হইতে 
দেখিয়া আশীবিষ-সদৃশ ঘোরতর শরত্রয় দ্বার] 
তাহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল | এই সময় 
হুমূমান ও নাল, অঙ্গদকে রাক্ষসবীরত্রয় কর্তৃক, 
যুগপৎ আক্রান্ত দেখিয়া! সেই স্থানে আগমন 
করিলেন । মহাবীর নীল, ত্রিশিরার প্রতি 
একটি শৈলশিখর নিক্ষেপ করিবামাত্র 
ত্রিশিরা সায়কসমূহ দ্বারা তাহা ছিন্নভিন্ন 
করিয়া ফেলিল; প্রস্তর সমুদায় বিদারিত 


৪. 


হইল, বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালার সহিত সেই র্ণ | 


গিরি-শৃঙ্গ ভূতলে নিপতিত হইল । অনস্তর 
দেবাস্তক, শৈল-শিখর চুণ হইয়াছে দেখিয়া 
হর্যাতিশয়-নিবন্ধন পরিঘ লইয়া পবন- 
নন্দনের প্রতি ধাবমান হইল। বানরবীর 
হনুমান, দেবাস্তককে আগমন করিতে 
দেখিয়া তাহার মস্তকে বজেের ন্যায় বেগে 
একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। এই মু্ট্যাঘাতে 
রাক্ষ-রাজকুমাঁরের মস্তক নিষ্পিউ ও চূর্ণ 


হইয়! গেল; দস্তগুলি ও চক্ছুর্ঘয় বিকীর্ণ | 


হইয়! পড়িল ; জিহ্ব! বহির্গত হইয় লম্বমান 
হইতে লাগিল; দেবান্তক, হতজীবন হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইল । 


দেবশক্র রাক্ষলবীর মহাবল দেবাস্তক, 
এইকূপে নিহত হইলে মহাবীর মহোদর 


ক্রোধের বশবত্তাঁ হইয়া হুতাঁশন-নন্মন 
নীলের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরস্ত 
করিল। বানর-সেনাপতি নীল,, মছাঁবল, 
রাক্ষসবীরের নিশিত শর-যমূহে আহত ও 
ছিন্নভিন্ন হইয়া অচৈতন্য প্রায় হইলেন । 
পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া! বৃক্ষা্গি 
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রামায়ণ । 





সমেত একটি শৈল উৎপাটন পূর্ধবক বন্ছদূর 
উত্পতিত হইয়া মহাবেগে মহোদরের 
মন্তকে আঘাত করিলেন। মছোঁদর সেই 
,শৈল-নিপাতে মাতঙ্গের সহিত চূর্ণ ও গতাহ্ 
হইয়া বজ্জাহত মহীধরের ন্যায় ভূতলে 
নিপতিত হইল । 

আনস্তর ভ্রিশিরা, পিতৃব্যকে নিহত 
দেখিয়া ক্রোধপুর্ণ হইয়া নিশিত শরনিকর 
দ্বারা হনুমানকে বিদ্ধ করিতে আরম্ত 
করিল; পবননন্দনও ক্রোধভরে তাঁহার 
প্রতি পর্ববতশুঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন; মহারল 
ত্রিশিরাও নিশিত শরনিকর দ্বারা এঁ পর্ববত 
ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবল বানর- 
বীর হনুমান, পর্ববতশিখর বিফলীকৃত 
দেখিয়া! রাবণতনয়ের প্রতি বৃক্ষ বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। প্রতাপবান ভ্রিশিরাও 
নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই ভ্রম বৃষ্টি 
বিফল করিয়া দিংহনাদ করিতে লাগিল । 
তখন হনুমান, ক্রোধভরে লক্ষ প্রদান পূর্বক, 
মৃগরাজ যেরূপ গজেন্দ্রকে বিদারিত করে, 
সেইরূপ নখ দ্বার ভ্রিশিরার অশ্বগণকে 
বিদারিত করিলেন । ূ 

অনন্তর অন্তক যেরূপ কালরাত্রি অব- 
লম্বন করেন, রাবধ-নন্দন ত্রিশিরাও সেইরূপ 
শক্তি গ্রহণ করিয়! হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ 
করিল। শক্তি যখন প্রদীপ্ত উক্কার ন্যায় 
আকাশপথে আগমন করে, তখন বানরবীর 
হনুমান লক্ষ প্রদান পূর্বক তাহা গ্রহণ 
করিয়।! নিজ শক্তিবলে ভগ্ন করিয়! ফেলিলেন, 
এবং পিংহনাদ ও তর্ন-গর্জদন করিতে 


লাগিলেন । বাঁনরগণ যখন দেখিল' যে, 
হনুমান বজ্জুকল্প শক্তি ভগ্ন করিয়াছেন, তখন 
তাহার! প্রহ্ষ হৃদয়ে মেঘের ন্যায় গর্জন 
করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ত্রিশিরা 
তশুকালে খড়গ উদ্যত করিয়া বানরবীর হুনৃ- 
মানের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল; বানরবীর 
মহাঁবীর্য্য হনুমানওখড়গ প্রহারে আহত হইয়া 
ত্রিশিরাকে একটি চপেট।ঘাত করিলেন। 
মহাতেজা ত্রিশির1 সেই চপেটাঘাঁতে আহত |. 
ও হতচেতন হুইয়! নিপতিত হুইল; তাহার 
অস্ত্রশস্ত্র ও হস্ত অস্ত হইয়! পড়িল। ভ্রিশির। 
যে সময় পতিত হয়, সেই সময় বাঁনরবীর 
হনুমানঃ তাঁহার খড়গ লইয়। রাঁক্ষনদিগের 
ভয়োঁৎপাঁদন পূর্বক দিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন । ভ্রিশিরাও তাঁদুশ সিংহনাদ 
সহ করিতে না পারিয়৷ তৎক্ষণাৎ উত্থান 
পুর্ববক হনৃমানকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল; 
মহাবীর হনুগান, তাদৃশ দুঃসহ মুষ্ি প্রহারে 
এক বার কম্পিত হইলেন; পরক্ষণেই তিনি 
কুপিত হইয়! এ রাক্ষসবীরের কিরীটদেশে 
ধরিলেন। দেবরাজ যেরূপ ত্ব-তনয়ের 
মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই- 
রূপ জ্রোধভরে সেই খড়গ দ্বারাই ব্রিশিরার 
কুগুল-বিভূষিত মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। আকাশপথ হইতে যেরূপ নক্ষত্র 
নিপতিত হয়, আয়ত-লোচন পর্বত-সন্নিভ | | 
প্রদীপ্ত হুতাশন-সদৃশ-ভাম্বর রাক্ষস-মস্তক- | 
্রয়ও সেইরূপ ধরণীতলে নিপতিত হইল। 
এইরূপে 'দেবরাজ-সদৃশ-পরাক্রমশালী 
হনুমান, দেবশত্র ভ্রিশিরাকে বিনাশ করিলে 




















লফাকাও ] 





| বানরগণ আনন্দধ্বনি করিতে নি পৃথিবী 
প্রকম্পিত হুইল; সমুদায় রাক্ষদ পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় দেবান্তক 
নরাস্তক মহোদর ও ভ্রিশিরাকে নিহত 
দেখিয়া মহাবল মহাতেজ! মহাপার্খ, ক্রোধ- 
ভরে তেজঃসম্পন্ন সর্ব-লৌহ্ময় গদ! গ্রহণ 
করিল ; এই গদার আকার এঁরাবতশুণ্ডের 
ন্যায় ভীষণ; ইহা দেখিলে সকলেরই 
অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্ধীর হয়; ইহা শত- 
শত-হেম-পট্টে-বিভূষিত ; ইহাতে শক্রগণের 
শোণিত, মাংস ও মেদ অনুলিপ্ত রহি- 
য়াছে। 

. মহাবল মহীপার্খ, রক্তমাল্য-বিভূষিত 
তেজ:-প্রদীপ্ত এই শ্থবিপুল গদা গ্রহণ করিয়া! 
ক্রোধভরে প্রলয়াগ্নির ন্যায় সমুদাঁয় বানর- 
গণের প্রতি ধাবমান হুইল। এই সময় বরুণ- 
নন্দন বানরবীর হেমকুট, লক্ষ প্রদান পূর্বক 
মহাপার্থের সমীপবর্ভা হুইয়! দণ্ডায়মান 
হইলেন। রাক্ষনবীর মহাপার্থবও পর্বতাকার 
বানরবীরকে সমীপবর্ভা দেখিয়া ক্রোধভরে 
তাহার বক্ষঃস্থলে গদ। প্রহার করিল। বানর- 
বীর হেমকুট, তাদৃশ্‌ গদাপ্রহারে আহত, 
কম্পিত ও ভগ্র-হুদয় হইয়া! পুনঃপুন 
রুধির বমন করিতে লাগিলেন। অনস্তর 
তিনি বুক্ষণ পরে টচতন্য লাভ করিয়! 
ক্রোধতরে প্রম্ষুরিত ও্ঠে' মহাঁপার্্বকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি 
বেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক মহাপার্থের হস্ত 
হইতে বল পূর্বক গদ! লইয়! সেই গদা দ্বারা 


তাহারই মন্তকে প্রহার করিলেন । মহাপার্থ 





১৩১ 


তাদৃশ ভীষণ গদায় চুাঁকৃত হইয়া বজ্জাহত 
পর্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । 
তাহার দস্তগুলি ও চক্ষু স্থানাত্তরে নিক্ষিপ্ত 
হইয়! পড়িল। 
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এইরূপে রাধণভ্রাতা মহাঁপার্খ নিহত 


হইলে, অর্ণবসদৃশ রাক্ষল-সৈন্য ভীত হইয়। 
অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পুর্বক কেবল জীবন 
রক্ষার নিমিত্তই পলায়ন করিতে লাখিল। 


একপঞ্চাশ সর্গ। 

০৮০১৩১৫৩০৮০ 

| অতিকায়-বধ । 
অনস্তর, ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর দেব- 
দাঁনব-দর্পছারী, মহাপ্রভাঁব, মহাঁতেজা, 
মহাঁবীর্ষ্য, মহাঁকায় অতিকায়, তাদৃশ লোম- 
হর্ষণ তুমুল সংগ্রামে নিজ সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত, 
শক্রসম'পরাক্রমশা'লী ভ্রাতগণকে নিহত ও 
রাক্ষনবীর পিতৃব্যদ্বয়কে বিনিপাতিত দেখিয়া 
যারপর নাই ক্রোধাভিভূত হইলেন। তখন 
তিনি সহত্র-সূর্ধয-সংঘাত-সদৃশ ভাস্বর রথে 
আরোহণ পূর্বক বানর-যুখপতিদিগের প্রতি 
ধাবমান হইয়া মহাঁশরাসন বিস্ফারণ 
পূর্বক আপনার নাম শুনাইয়া মহাশবে 
সিংহনাঁদ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ 
নাম কীর্ভন পূর্ববক সিংহনাদ ছারা এবং 


ভীষণ জ্যাশব্দ দ্বারা বানরগ্শণকে বিজ্রীসিত . 


করিলেন। বানরগণও ত্রিবিক্রম বিধুর হ্যায় 
ভাহার র্ৃছদাকীর দেখিয় 
হদয়ে পরম্প্রর পরস্পরের অন্তরে বিঙ্গীর্ন 
হইতে লাগিল। ৃ 


ভয়-বিছ্বল |. | 
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অনন্তর বানরগণ, মহাকায় অতিকায়কে 
দেখিয়! ব্রস্ত হাদয়ে শরখাগত-বওসল পুরুষ- 
পিংহ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল । তখন 
মহাবীর রাঁযচন্দ্র দেখিলেন যে, পর্বতের 
ন্যায় গ্রকাগুকায় অতিকায়, রথারোহণ 
পূর্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া কৃঞ্মেঘের 
ন্যায় কিয়দ্দুরে গর্জন করিতেছেন । তিনি 
তাদৃশ ঘোররূপ দেখিয়া বিস্য়াবিষ্ট হই- 
লেন এবং বানরগণকে সাম্ত্বন! করিয়। বিভী- 
ষণকে কহিলেন, রাঁক্ষসবীর! এ পিহ্ল-লোচন 


পর্ববত-সদৃশ-মহাকায় মহাবীর কে? এঁ. 


ঘিনি অশ্ব-সহঅযুক্ত বিশাল স্যন্দনে আরো- 
হণ করিয়া! আসিতেছেন, যিনি সৌদাঁ- 
মিনী-সযুছে সমলঙ্কৃত বারিধরের ন্যায় প্রভা- 
সম্পন্ন, যিনি নিশিত শরনিকর শুল মুষল 
প্রাসও তোমর-সমূছে শোভমাঁন হইতেছেন, 
ধাহার জ্যাষুক্ত হেমপৃষ্ঠ শরাসন, অন্বর-তল- 
স্থিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় রথস্থ হইয়া শোভ। 
বিস্তার করিতেছে, এ যে মহা'রথ রাক্ষসবীর, 
সূরধ্য-সন্নিভ রথদ্বার! রণভূমি স্থবশৌভিত করিয়। 
আিতেছেন, অর্করশ্মি-সদৃশ বাণ-সমূছে যিনি 
দশদিক সমলঙ্কৃত করিতেছেন, ধাঁহাঁর ধ্বজোর 
উপরি রাহ শোভা পাইতেছে, ধাহার শরাসন 
ত্রিগুণ দীর্ঘ, ব্রিগুণ প্রণত, হেমপৃষ্ঠ ও শক্রু- 
ধনুর ন্যায় স্ছশোভিত, ধাহার মহারথে 
সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বজ-পতাঁকা শো! 
পাইতেছে, ধাঁহার রথনির্ধোষ, মেঘধ্বনি- 
সদৃশ, বাহার রথোপরি দ্বান্িংশৎ-সংখ্য 
তৃঈীর রহিয়াছে, বাহার কার্মুক অতীর ভীষণ, 


|| বাহার গদা উদ্তদর্শন, ধাহার রথের পার্ে 


রামায়ণ। 


চতুর্ঘস্ত-মুণ্তি-বিশিষ্ট দশহত্ত দীর্ঘ দিব্য খড়গ, 
দ্র শোভা বিস্তার.ক্রিতেছে, ধাহার গল- |. 
দেশে রক্তমাল্য, ধাহার আকার মহাপর্ধবত- |. 
সদৃশ, যিনি কৃষণবর্ণ, ধাহার গুখ কালের ম্যায় | 
করাল, যিনি মেঘাস্তরিত সুধ্যের ন্যায় 
শোভ1 বিস্তার করিতেছেন, খাঁহার স্ভুজ- 
যুগলে কাঁঞ্চনময় অন্গদযুগল রহিয়াছে, 
হিমালয়-পর্বত যেরূপ প্রদীপ শূঙ্গয়ে 
শোভমান হয়, সেইরূপ ধাঁহার হ্ুন্দরলোচন- 
বিভূষিত-বদ্ন কুণ্খলদ্বয়ে শোভমান হইতেছে, 
যিনি পুনর্ববন্থ নক্ষত্রের অন্তর্গত পুর্ণ শশ- 
ধরের ন্যায় শোভা পাঁইতেছেন, ইনি 
কে? বল॥ মহ্াবাহে।! এ ধাহাকে দেখিয়! 
বাঁনরগণ ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে চতুর্দিকে পলা- 
য়ন করিতেছে, এ রাক্ষসবীর কে ? 

অসী ম-ভেঞ্জঃ-সম্পন্ন রাজকুমার রামচন্দ্র 
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজা বিভীষণ 
কহিলেন, রঘুনন্দন! ইনি মছোৎসাহ- 
সম্পন্ন মহাতেজ! ভীমকর্ম্মা রাক্ষসরাজ দশা- 
ননের পুত্র; ইনি সংগ্রামে রাবণের সদৃশ ) 
ইনি বৃদ্ধসেবী, শ্রচতিধর ও সর্ববশান্্রবিশা- 
রদ; ইনি অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কদ্ধে ও রথে আরো- 
হণ পুর্ববক সংগ্রাম করিতে.পারেন | এ মহা- 
ধনুর্ধর রাঁক্ষসবীর, সাম দাঁন ও ভেদ বিষয়ে, 
নীতি-শান্ত্রে ও মন্ত্রকার্ষ্যে নিপুণ । দেবগণ 
ও দানবগণ বলিল্লা থাকেন যে, ইনি মঙ্থা- 
প্রভাবশালী; ইনি ধন্যমালিনীর পুত্র; 
ইঙ্ার নাম অতিকায় ।' ইনি আত্ম-সংযম 
পূর্বক তপস্ত! ছারা ত্রচ্মাকে পদ্িতুষ্ট করিক়্া 
রহুখিধ.. অন্্রপঙ্তর প্রাণ্ড হইয়া শক্রু-সমূহ 
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লঙ্কাকাণ্ড। 





পরাজয় করিয়াছেন। স্বয়ন্তু ব্রহ্মা! ইহাকে 
বর দিয়াছেন যে, *দেবগণ বা অস্থরগণ 
ইঞ্াকে বধ করিতে পারিবেন না। ইনি এ 
অভেদ্য দিব্য কবচ ওহিরগ্নয় রথ ব্রহ্মার নিকট 
প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইনি শতশতবাঁর দেব- 
গণকে ও দ্বানবগণকে পরাজয় করিয়! যক্ষগণ 
হার পুর্ববক রাঁক্ষসগণকে রক্ষা! করিয়া- 
ছেন। ইনি শরনিকর দ্বারা সংগ্রামে দেব" 
রাজ ইন্দ্রের বজও স্তস্তিত করিয়াছিলেন. ; 
পূর্বেবে বরুণদেবের পাশও ইহার নিকট 
প্রতিহত হইয়াছে | এ দ্রেব-দানব-দর্পহারী 
মহাবীর মহাবল রাবণ-তনয় অতিকায়, 
রাক্ষপগণের মধ্যে এক জন মহারথ। রঘু- 
নন্দন! শীপ্র ইহীর বধপাঁধন-বিষয়ে যত্ববান 
হউন; বিলম্ব করিলে ইনি বানর-সৈম্য ক্ষয় 
করিবেন, সন্দেহ নাই। 
অনম্তর মহাঁবল অতিকায়, বাঁনর-সৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক 
পুনঃপুন নিংহনাদ করিতে লাগিলেন । প্রধান 
প্রধান মহাত্মা বানরবীরগণ, ভীষণ-শরীর অতি- 
কায়কে রথস্ছিত দেখিয়! তাহার প্রতি ধাবমান 
হইলেন ॥ অঙ্গদ, কুমুদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ, 
ইহারা পাঁদপ ও গিরি-শৃঙ্গ লইয়! এককালে 
আক্রমণ করিলেন । আস্ত্রশস্ত্রবিশারদ মহা 
তেজ। অতিকায়, হ্ববর্ণমণ্ডিত শরনিকর দ্বারা 
সেই সমুদায় পর্বত ও বৃক্ষ ছেদন করিতে 


লাগিলেন । ভীমকর্পা। মহাবল নিশাচর অতি- 


কায়, সংগ্রামে সম্বুখবর্তা সমুদায় বানরবীর- 
কেই লৌহ্ময়, শরনিকর দ্বার বিদ্ধ করি- 
লেন। বানরবীরগণ প্রবৃষ্ঠি দ্বারা প্রগীড়িত 


৪ 
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ও ছিন্নভিন্ন হইয়া! সংগ্র!মে অতিকাঁয়ের 
সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন ন1। 
বলদর্পিত ক্রুদ্ধ কেশরী যেরূপ লগযুথকে 
বিত্রাসিত করে, রাক্ষনবীর অতিকায়ও সেই, 
রূপ সমুদায় বানর-সৈন্য বিজ্রাসিত করিতে 
লাগিলেন ; পরস্ত বাঁনর-সৈন্যধ্যে যিনি 
যুদ্ধ করেন নাই, তাহার প্রতি তিনি অস্ত্র 
নিক্ষেপ করিলেন না। তিনি শরামন ধারণ 
পূর্ববক ক্রমশ অগ্রসর হইয়া রাঁমচক্দ্রের 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গর্ববিত বচনে 
কহিলেন, এই আমি সশর শরাসন ধারণ 
করিয়া সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান করি- 
তেছি; আঁমি কোন সামান্য ব্যক্তির সহিত 
যুদ্ধ করি না; ধঁহার শক্তি আছে, যিনি যুদ্ধ- 
কার্যে পারদশ্শাঁ, তিনিই শীত্র আসিয়া! আমার 
সহিত যুদ্ধ করুন| 

শত্র-সংহারক স্থমিত্রা-নন্দন লক্ষণ, 
অতিকায়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহ! 
সহা করিতে না পারিয়া রোষভরে উত্থিত 
হইলেন এবং কার্ধ্যসিদ্ধির নিখিভ তৎক্ষণাৎ 
শরাসন গ্রহণ পুর্বক জ্যা-নির্ধেষ দ্বারা 
মহাশৈল, সাগর ও দশ দিক পরিপূরিত 
করিয়া অতিকায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়। 
মহাশরাসন আকর্ষণ করিলেন। রাক্ষসরাজ- 
তনয় মহাবল মহাতেজ। অতিকায়, লঙ্গমণের 
তীষণ শরাসন-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া বিপ্মিত 
হইলেন এবং তিনি সমরোদ্যত লক্ষমণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রোষভরে নিশিত শর 
গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, সৌমিত্রে ! তুমি 
বালক ; অদ্যাপি তোমার তাদৃশ বল-বিক্রম 
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হয় নাই; তুমি ফিরিয়া যাও; আমি 
কালাম্তক-যম-সদৃশ ; তুমি কি নিমিত্ত আমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ! করিতেছ ! অন্ত- 
['্বীক্ষচারী প্রাণী আমর বাহু-পরিত্যক্ত 
বাণের বেগ সহ করিতে পারে না । স্ুগশৃপ্ত 
কালাগ্নিকে প্রবৌধিত করা তোমার উচিত 
| হইতেছে না; তুমি শরাসনের জ্যা মুক্ত 
করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হও; ইচ্ছ। পূর্বক প্রাণ 
পরিত্যাগ করিও না; অথবা যদি তুমি 
গর্ববান্ধতা-নিবন্ধন প্রতিনিবৃভ হইতে ইচ্ছ! 
ন। কর, তাহ! হইলে দণ্ডায়মান হও; কিন্ত 
এখনই তোমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়! 
যমালয়ে গমন করিতে হইবে । এই দেখ, 
আমার নিকট শক্র-দর্পহারী নিশিত সাঁয়ক- 
সমূহ রহছিয়াছে। তগ্ুকাঞ্চন-ভূষিত এই 
বাণ সমুদায় মহাদেবের ভ্রিশুলের ন্যায় 
অব্যর্থ। গ্রীষ্মকালে দিবাকর যেরূপ তীব্র 
কিরণ দ্বারা সলিল শোষণ করেন, সর্প-সদৃশ 
এই বাণও সেইরূপ তোমার শোণিত পান 
করিবে । আমি দেবলোকে ও বিখ্যাত ; তুমি 
অজ(ত-বীর্ষ্য ও বালক ; আমি যদি তোমাকে 
বিনাশ করি, তাহা হুইলে তাহাতে আমার 
ষশ নাই; মোহ-নিবন্ধন যদি আমার সহিত 
তোমার যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে তোমার যতদুর শক্তি আছে, 
আশ্রে বাণ ত্যাগ কর, পশ্চাঁৎ জীবন পরি- 
ত্যাগ করিবে। 

মহাত্বা সংযতেক্িয় রাজকুমার লক্ষ্মণ, 
সংগ্রামস্থলে অতিকাঁয়ের তাদুশ ঘোরতর 
গর্ববপূর্ণ বাক্য শ্রাবণ করিয়! ক্রুদ্ধ হইলেন 













































না, পরন্ত কহিলেন, কতকগুলি বাগ্জাল 
বিস্তার করিলেই বীর?হয় না; ফাঁহারা সৎ- 
পুরুষ তাহারা কখনই আত্মশ্লাঘ! করেন ন1। 
তরাত্মন ! আমি সখর শরাসন ধারণ পুর্ববক 
অবস্থান করিতেছি ; তোমার ক্ষমতা থাকে, 
কাধ্য দ্বারা আত্মবল প্রদর্শন কর। তুমি 
কতদূর শোর্ধ্যশালী, কার্যে পরিণত কর; 
বৃথা আত্মশ্লাঘা করিও না । যিনি পৌরুষযুক্ত, 
তাহাকেই শুরবীর বলা যায়; তুমি রথারো- 
হণ পূর্বক সংশ্রামে আসিয়াছ ; তোমার 
নিকট সশর শরাঁসন ও সর্ধববিধ অস্ত্রশস্ত্র 
রহিয়াছে; ভূমি শরনিকর দ্বার পার, অথবা 
অন্য কোন অস্ত্রশন্ত্র বারা পারঃ নিজ পরাক্রম 
দেখাও; তাহার পর বাঁযু যেরূপ পক তা'ল- 
ফল নিপাতিত করে, আমিও সেইরূপ 
নিশিত শরসমূহ দ্বারা তোমার মস্তক ভূতলে 
পাতিত করিব। দেবগণ যেরূপ অম্বৃত পান 
করিয়াছিলেন,আমার তপ্ত কাঞ্চন-ভূষণ সায়ক- 
সমূহও সেইরূপ তোমার দেহ হইতে রুধির 
পান করিবে । নিশাচর ! তুমি বালক বলিয়া 
আমাকে অবজ্ঞ। করিও না; আমি বালক 
হই, ব! বৃদ্ধ হই, তুমি নিশ্চয় জানিবে, ক্সদ্য 
সংগ্রামে আমি তোমার কালান্তক যম। 
অনন্তর মহাবীর অতিকায়ঃ লক্মমণের 
মুখে তাদৃশ যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! ক্রোধভরে উত্তম বাণ সন্ধান করি- 
লেন। লক্ষ্মণ আকাশপথেই সেই ,বাণ 
ভ্রিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। তখন অমর্ষা- 
স্বিত রাবণ-তনয়, লক্ষমণের প্রতি শতশত শর- 
সমুহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি 








| শতসহশ্স শরনিকর দ্বারা লক্ষমণকে সমাচ্ছা- 
দিত করিয়া তত্ক্ষণাঁত বিভীষণঃ বিভীষণের 
অমাত্যগণ ও যৃখপতিগণের প্রতি বাণ পরি- 
ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাভূজ 
রাক্ষসবীর শর বর্ষণ দ্বারা বানর-সৈন্য বিত্রা- 
সিত করিয়া! পুনর্বধার লক্ষাণের প্রতি ধাব- 
মান হইলেন। ই মহাসংগ্রামে লক্ষণ 
রাবণ-তনয়কে শরবর্ষণ-সহকাঁরে আগমন 
করিতে দেখিয়া অগ্নিশিখা-সদূশ শরনিকর 
দ্বার তাহাকে প্রতিদ্বন্দি-রূপে গ্রহণ করি- 
লেন। অনন্তর মহাত্মা! বিদ্যাধর, যক্ষ। দেব 
দেবর্ষি ও গুহক গণ, তাদৃশ সংগ্রাম দেখি- 
বার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করিলেন । 
রাক্ষপবীর অতিকায়, ক্রোধভরে স্থৃতীক্ষ শর- 
সন্ধান পূর্বক লক্ষমণকে লক্ষ্য করিয়া! পরি- 
ত্যাগ করিলেন। শক্র-সংহারী লক্ষমণও আঁশী- 
বিষ-সদৃশ নিশিত-সায়ক আসিতেছে দেখিয়! 
অর্ধচন্দ্র দ্বারা অর্ধপথেই তাহা ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। 

অনস্তর অতিকায় যখন দেখিলেন যে, 
ভীহার শর ছিন্ন-শরীর সর্পের ন্যায় ছিন্ন হই- 
য়াছে, তখন তিনি ক্রোধভরে এককালে 
পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া! লক্ষমণের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন । সেই পঞ্চবাণ লক্ষণের নিকট 
ন! আসিতে আমিতেই মছাবীর লক্ষণ তীক্ষ 
শর দ্বার। তাহা' ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; 
পরে তিনি তেজোমগুলে দেদীপ্যমাঁন, একটি 
নিশিত .সায়ক গ্রহণ. পুর্ববক মহাশরাসনে 
| যোজন! করিয়! আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করি- 
লেন। আকর্ণ আকৃষ্ট বিস্য্ট. বাণ, রাক্ষস- 








বীর অতিকায়ের ললাটদেশে বিদ্ধা ও 
শোণিতাক্ত হুইয়া ভূজগেন্ড্রের ন্যায় শোভা! 
পাইতে লাগিল। রাক্ষমবীর অতিকায়, 
রুদ্রবাণাছত ত্রিপুর-গোপুরের ন্যায় প্রক- 
ম্পিত ও মৃচ্ছিত হইলেন । পরে তিনি সংজ্ঞা 
লাভ পুর্ববক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষণকাঁল বিশ্রাম 
পূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার এই 
শত্রু শ্লাঘনীয় বটে! ইহার শর-নিপাতও 
চমৎকার ! 

রাক্ষদবীর অতিকায়, এইরূপে লক্ষণের 
বল বিচার ও প্রশংসা করিয়া পুনর্ববার রথে 
উপবেশন পূর্বক বাহু আস্ফোটন করিয়া 
রথ দ্বারা সংগ্রাম-ভুমিতে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি পুনর্বার এককালে এক, 
তিন, পঞ্চ বা সপ্ত সায়ক সন্ধান করিয়। 
আকর্ষণ পূর্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 
রাক্ষসবীর-শরাসন-বিচ্যুত সূর্য্য-সদৃশ-দেদীপ্য- 
মান হেমপুঙ্ব-বিভূবিত কালান্তক-সমকক্ষ 
সেই বাণসমুহ, আঁকাঁশতল সমুজ্ছল করিতে 
লাগিল । মহাবীর লক্ষমণও 'সন্ত্রান্ত হৃদয়ে 
বহুত্তর নিশিত শরনিকর দ্বার] সেই সমুদায় 
বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন | রাবপ-তনয় 
অতিকায়, যখন দেখিলেন যে, তীহার সমু- 
দায় শর বিতথ হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধ- 
ভরে একটি নিশিত মহাশর পরিত্যাগ করি- 
লেন; এঁ বাণ যখন লক্ষণের হৃদয়ে বিদ্ধ 
হইল, তখন তিনি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় 
রুধির আব করিতে লাগিলেন ও বিকম্পিত 
হইলেন। পরে তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে 
বিশল্য করিয়া' একটি তীক্ষু পর গ্রহণ পূর্বক 
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তাহার গর ও শরাসন প্রস্থলিত হইয়] 
উঠিল। | । 
এদিকে মহাতেজ! অতিকায়, ভূজঙগ- 


| সদৃশ ঘৌর অস্ত্র শরাঁসনে যোজন! করিলেন । 


মহাবীর লক্ষণ, কালদ্ডের ন্যায় প্রস্বলিত 
সেই শর অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করি- 
লেন। অতিকায়ও তদ্দর্শনে সৌর আক্ম্ের 
মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত প্রদীপ্তড শর পরিত্যাগ 
করিলেন । উভয়ের বাঁণ আঁকাশতলে 
মিলিত হইয়া জুদ্ধ ভূজঙদয়ের ন্যায় দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। তেজোমগুলে দেদীপ্যমান 
সেই শরদ্বয়, পরস্পর নির্মথিত করিয়! 
নিস্তেজ ও ভন্মীভূত হইয়া! ধরণীতলে নিপ- 
তিত হইল। 

অনস্তর অতিকায়, এধীক অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিলেন। মহাবীর লক্ষমণও এন্ড অস্ত্র দারা 
তাহ! ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রারণ- 
নন্দন অতিকায়, এধীকাস্ত্র বিতথ দেখিয়া 
ক্রোধভরে যাম্য অস্ত্র যোজন! করিয়। লক্ষন- 
ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; লক্ষগ্ণও 
বায়ব্য অস্ত্র বারা তাহ! নিবারিত করিলেন। 

অনস্তর মেঘ যেরূপ জলধারা! বর্ষণ 
করে, ক্রোধাভিভূত অতিকায়ও সেইরূপ 
লক্ষমণের প্রতি অবিরল শরধার! বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। রঘুনন্দন লক্ষমণও ক্রুদ্ধ হইয়া 
তৎক্ষণাৎ অতিকায়-বধের নিমিত্ত আশীবিষ- 
সদৃশ স্ৃতীষ্ক শর সমৃহপরিত্যাগ করিতে 


আরম্ভ করিলেন। লক্ষমণ-পরিত্যাক্ত বাগ- 


সমূহ, অতিকায়ের হীরক-খচিত অভেদ্য কবচে 


আগ্নেয় অস্ত্রের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন ; 





রামায়ণ । 








নিপতিত ও ভগ্নশল্য হইয়া মহীতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবল শক্র- 
সংহারক লক্ষ্মণ, নিজ সায়কসমূহ বিফল 
হইয়াছে দেখিয়। পুনর্ববার দ্বিগুগতর বলে বাপ 
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অভেদ্য-কবচ 
মহাবল অতিকায়, নিরন্তর শর-সমূহে তাঁভ্য- 
মান হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন ন1। 

মহাবীর লক্ষণ যখন রাক্ষসবীর অতি- 
কাঁয়কে কোন ক্রমেই নিপীড়িত করিতে 
পাঁরিলেন না তখন বায়ু অপিয়া তাহার 
কর্ণে কহিলেন, এই অতিকায় ব্রহ্মার বর- 
প্রভাবে অভেদ্য-কবচ হইয়াছে ; তুমি কোন 
আস্ত্রেই ইহার কিছুই করিতে পারিবে ন1। 
দেবরাজ যেরূপ নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন, 
ভুমিও সেইরূপ ত্রঙ্গান্তর দ্বার! ইহাকে বধ কর। 

ইন্দ্র-দদৃশ-মহাবীর্ধয লক্ণ, বায়ুর তাদুশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অমোঘ ব্রহ্গান্ত্র যোজন! 
করিলেন। তিনি স্থতীক্ষ ত্রহ্মান্ত্র যোজন। 
করিবামাত্র চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও দিক 
সমুদায় ত্রস্ত হইল; পৃথিবী কম্পিত হইতে 
লাগিল। মহাবীর লক্ষ্মণ, যমদগু-সদৃ্ 
বজ্তকল্প সেই স্থতীক্ষ মহাবাণ ত্রহ্গান্ত্রমন্ত্রে 
অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবশক্র রাবণ-তনয়ের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে অতিকায়, 
লক্ষণ কর্তৃক পরিত্যন্ত স্থৃবর্ণ-বজ্জু-চিত্রিত- 
পুঙ্ব, ভ্বলন-সদৃশ অমোঘ বাণ আমিতেছে 
দেখিয়া তাহার প্রতি বহুবিধ নিশিত,শর- 
নিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । লক্গ্মণ- 
পরিত্যক্ত বাঁণ কিছুতেই প্রতিহত হুইল র1। 
পরে অতিকায় যখন দেখিলেন যে, প্রদীপ্ত 














লঙ্কাকাণ্ড। 


৯৩৭ 





অনলের ন্যায় সেই বাপ মহাবেগে তাহার 
নিকটে আসিয়াছে, তখন তিনি অপ্রমত হৃদয়ে 
শর দ্বারা, শক্তি দ্বারা, শুল দ্বারা, কুঠার 
দ্বারা ও মুষল দ্বার! সেই ক্রহ্গাস্ত্রের প্রতি 
আঘাত করিতে লাগিলেন । অগ্নিকল্প ত্রহ্মাস্ত্র, 
মহাগ্রভাব সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিফল 
করিয়া! ততক্ষণা স্চারু-কিরীট-স্থশোভিত 
অতিকায়-মস্তক ছেদন করিয়া! .ফেলিল। 
লন্ষবণ-বাঁণ-চ্ছিম্ন শিরস্ত্রাণ-সমেত সেই মস্তক, 
হিমালয় শুঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূমিতে 
নিপতিত হইল। 

অনন্তর হুতাঁবশিষ্ট রাক্ষদগণ, ত্বর! 
পূর্বক রাক্ষপরাজ রাবণের নিকট গমন 
করিয়! নিবেদন করিল, রাক্ষমরাজ! নরাস্তক 
দেবাস্তক, মহোদর, অতিকায় প্রভৃতি 
রাক্ষলবীরগণ সকলেই নিহত হুইয়াছেন। 


ঘিপধশশ সর্গ। 


ইন্জজিৎ-যুদ্ধ। 
রাক্ষসরাঁজ রাবণ যখন শুনিলেন যে, 
“| অতিকায় প্রস্ভৃতি বীরগণ নিপাঁতিত হুইয়া- 
ছেন, তখন তিনি পুত্রশোকে ও ভাতৃশোকে 
হত-চেতন ও বিহ্বল হইয়া পঁড়িলেন। 
একাস্ত কাঁতরত।-নিবন্ধন তিনি তৎকালে 
কোন কথাই কহিতে পারিলেন না! । সদম্য- 
গণ, দ্লাক্ষলরাঁজ রাবণকে শোক ও ছুঃখে 
একান্ত অভিভূত দেখিয়। সকলেই চিন্তাকৃল 
হইল; কেহই কোন কথ! কছিতে পারিল 
না। অনস্তর রাক্ষসরাজ-তনয় মহারথ 


ইন্দ্রজিও, রাক্ষসরাজকে শোকার্ণবে নিষগ্ন 
ও দীন-ভাঁবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, পিত! 
রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি 
কি নিমিত মোহাতিভূত হইতেছেন! ইন্জ্- | 
জিতের বাণে অতিহত হইয়া সংগ্রামে |. 
কোন ব্যক্তিই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ 
হয় না। আপনি দেখিবেন, অদ্যই আমার 
নিশিত শরনিকর দ্বারা গতায়ু রাম ও 
লক্ষণের সর্ধ শরীর পরিব্যাণ্ড হইবে; 
তাহারা আমার বাণে নির্ভিন্ন ও অস্তদেহ 
হইয়া সংগ্রাম ভূমিতে শয়ন করিবে। 
মহারাজ! আমি অদ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি- 
তেছি যে, আমি পৌরুষ ও দৈববলে রাম 
ও লহ্ষমণকে অমোঘ শরসমূহ দ্বারা বিনাশ 
করিব। পূর্বে বিষ্ণুর যেরূপ বিক্রম দৃষট 
হইয়াছিল ইন্দ্র বৈবস্বত বিজুর মিত্র 
বৈশ্বানর চন্দ্র সূর্য্য রুদ্রগণ ও সাধ্যগণঃ 
অদ্য আমারও সেইরূপ অপ্রমেয় বিক্রম 
দর্শন করিবেন। 
মহাবল রাক্ষমবীর ইন্দ্রজিৎ, এই কথ৷ 
বলিয়া রাক্ষসরাজের অনুমতি গ্রহণ পূর্ববক 
উত্তম-তুরঙ্গ-যোজিত অনিলতুল্য-মহাবেগ- 
সম্পন্ন ম্থুচিত্রিত মহারথে আরোহণ 
করিলেন। 
শক্র-সংহারক মহাতেজা ইন্দ্রজিত, 
ইন্দ্রথ-সদূশি মহারথে আরোহণ পূর্বক 
ংগ্রামার্থ গমন করিলেন। বছুসংখ্য রাক্ষম 
বীর, মহাবল ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রা করিতে 
দেখিয়া শরাসন, প্রাস, অসি প্রস্ঠৃতি অন্তর 
শত্ত্র ধারণ পূর্বক পরস্পর ম্পর্থী করিয়! | 


৫ ৃ প্র 





অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহাদের মধ্যে 
কেহ প্রান, কেহ মুদ্গীর, কেহ নিস্ত্রিংশ, 
কেহ পরশ্বধ, কেহ গদা ধারণ করিয়া গজ- 
স্কন্ধে বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পুর্ববক চলিল। 
শক্র-বিজয়ী ইন্দ্রজিতৎ যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, 
তখন. রাক্ষুর্গণ চতুদ্দিকে তাহার স্তব 
করিতে লাগিল । ঘোরতর শঙ্খ-নিনাদ ও 
[.ভেরী-নিনাদ হইতে লাগিল। নভোমগুল 
যেরূপ চন্দ্রমগুলে সুশোভিত হয়, সর্বব- 
ধনুর্দর-শ্রেষ্ঠ হ্থবর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত রাঁক্ষস- 
রাজ-তনয় শক্র-সংহারক ইন্দ্রজৎও সেই- 
রূপ শঙ্খ-শশি-সমবর্ণ ছত্র দ্বারা শোভা! 
পাইতে লাগিলেন। তাহার উভয় পার্ে 
স্থচারু চামর বীজ্যমান হইতে লাগিল। 
অনস্তর রাক্ষনরাজ শ্রীমান রাবণ, মহাঁ- 
সৈন্যে পরিবৃত ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্রা করিতে 
দেখিয়া! কহিলেন, পুত্র! তুমি অপ্রতিরথ; 
কোন রথীই তোমার সহিত সমকক্ষ হইয়া 
যুদ্ধ করিতে পারে না; তুমি ইন্দ্রকেও 
গ্রামে পরাজয় করিয়াছ; তুমি যেদীনহীন 
মনুষ্যকে বিনাশ করিবে, এ ত সামান্য কথা! 
রাক্ষপবীর ইন্দ্রজিৎ, রাক্ষপরাজের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়] জয়াশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ববক 
অশ্বযুক্ত রথে তৎক্ষণাৎ নিকুস্তিলায় গমন 
করিলেন । পরে তিনি যজ্ঞ-ভূমিতে উপস্থিত 
হইয়া রথ ও সৈন্যগণকে চতুর্দিকে স্থাপন 
করিলেন । অগ্নিসদৃশ-মহাক্টেজা শত্রু-সংহা'রক 
ইন্জজিৎ, মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা যথাবিধাঁনে 
সুতাশনে আছতি -প্রদীন' করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। তিনি যখন হুতাশনে হোম করেন, 











রামায়ণ। 





তখন রক্ত-উফ্ীষধারী রাক্ষসত্রয় সেই স্থানে 
উপস্থিত হুইয়। তীক্ষ মন্ত্র, সমি, বিভীতক, 
লোহিত বস্ত্র, কৃষ্ণলৌহ-বিনির্দিত আব 
প্রদান করিতে লাগিল । রাক্ষমবীর ইন্দ্রজিৎ | 
এঁ সমুদায় দ্রব্য, শর ও তোমর অগ্নির চতু- 
দিকে আস্তীর্ণ করিয়। জীবিত কৃষ্ণবর্ণ 
ছাগের কণ্ঠ হইতে রক্ত লইয়! সেই রক্তাক্ত 
সমিধ দ্বার অগ্িতে আছ্তি প্রদান করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অগ্নি ধূম-রহিত ও সমুজ্ছবল- 
শিখা-সম্পন্ন হইয়া প্রজ্লিত হইতে লাগিল ) 
এবং এরূপ চিন্ু দৃষ্ট হইল যে, ইন্দ্রজিৎ 
বিজয়ী হইবেন। তপ্ত-বর্ণ-সন্নিভ দক্ষিণাবর্ত 
অগ্নি, স্বয়ং উত্থিত হুইয়! সেই হব্য গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন! 

অনন্তর শত্র-সংহারী ইন্দ্রজিৎ, শর শরা- 
সন ও রথ অভিমন্ত্রিত করিয়! ব্রহ্গান্ত্ 
আবাহন করেলেন। তিনি যে সময় অস্ত্রের 
নিমিত্ত হুতাঁশনে আহ্ুতি প্রদান করেন, সেই 
সময় চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সমেত আকাশতল 
বিত্রাসিত হইল। রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, 
যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। 

এইরূপে ইন্দ্রজিৎঃ অগ্রিতে আহুতি 
প্রদান পূর্ববক দৈত্য দানব ও রাক্ষসগণকে 
তর্পিত করিয়া অন্তর্ধানচর দিব্য রথে আরো- 
হগ করিলেন। তিনি আবিত্য-কল্প ব্রন্ষান্ত্ে 
পরিবর্ধিত হইয়৷ যারপর নাই ছুদ্ধর্ধ হইয়া 
উঠিলেন; পরে তিমি সৈন্য সমুদার 
পরিত্যাগ পূর্বক অদৃশ্য হইয়! সশর শরা- 
সন হস্তে সংগ্রামস্থলে গমন করিলেন ; এবং 
জলধারাব্ধী নীল-নীরদের ন্যায় অদৃশ্য 
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থাকিয়াই বাঁনর-সৈহ্যসমূহে শরধারা বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। বানরবীরগণ, ইন্দ্র- 
জিতের শর-সমূহ দ্বারা ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়া 
পড়িলেন; তাহারা ইন্দ্রজিতের মায়ায় 
অভিহত হুইয়! বিকটম্বরে চীৎকার করিতে 
করিতে বজাহত মহীধরের হ্যায় রপ-ভূমিতে 
নিপতিত হইতে লাগিলেন। বানরবীরগণ, 
মায় দ্বার! প্রতিচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে 
পাইলেন না, কেবল বাঁনর-সৈন্যমধ্যে বাণ- 
বর্ষণ হইতেই দেখিলেন। 

এইরূপে মহাবীর রাঁক্ষনরাজ-কুমাঁর ইন্দ্র 
জিত, বানর-সৈন্যের সমুদাঁয় স্থলে বাণ বর্ষণ 
করিয়া সূর্ধ্-প্রভা রোধ করিলেন। বাঁনর- 
যুখপতিগণও ভয়বিহবল হইয়া পড়িলেন। 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, সবিক্ফুলিঙ্গ স্বলন-সদৃশ 
তেজোবল-বৃংহিত শুল নিম্ত্িংশ পরশ্বধ 
প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় উদ্যত করিয়া বানর- 
সৈন্যসমূছে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
বানর-যুখপতিগণ, প্রজ্বলিত-স্বলন-সদৃশ শর- 
সমূছে বিদ্ধ হইয়। ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাহার! ইক্জর- 
জিতের অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়া আর্তনাদ 
করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের উপরি 
নিপত্তিত হইতে লাগিলেন । কোন কোন 
বাঁনরবীর নিশিতশরে বিদ্ধ হইয়া! আকাশ 
| নিরীক্ষণ পূর্ববক পরস্পরকে আস্রয় করিয়া 
পৃথিবীতলে পতিত হুইলেন। 

এইরূপে মায়াবল-সম্পন্ন 


অঙ্গদ, নীল, মহ্থাধল হনুমান, জাম্ববান, 





লঙ্কাকাণ্ড। 


ইন্দ্রজিৎ, 
নিশিত শর, শুল, প্রাস প্রস্ততি দ্বারা স্ত্রীর, । 











১৩৯ 


হষেণ,। বেগদরশী, গন্ধমাদন, ধৈঙ্া, গয়, 
গবাক্ষ, 'গোমুখ। 'কেশরী, পনস, সম্পতি, 
সুরধ্যানন, জ্যোতির্ঘুখ, দধিমুখ, খষভ, চুমাঁন, 


কুমুদ, পাবকাক্ষ, নল, তাঁর, ধুত্রঃ শতবলি, 
ছিবিদ প্রভৃতি বাঁনরবীরগণকে বিদ্ধ করি- 
লেন।  : চারার 

মায়াবী ইন্দ্রজিৎ, এইরর্পে সুবর্ণ পুঙ- 
বিভূষিত শরনিকর দ্বার! .বানরবীরগণকে- 
ভূতলশায়ী করিয়! রামিলক্ষমণের প্রতি বক্জ- 
সদৃশ শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। 
পর্বতে যেরূপ বৃষ্টিধারা নিপতিত হয়, 
সেইরূপ অবিরল-ধারায় বাঁণবর্ষণে সমাঁচ্ছন্ন 
হইয়া অদ্ভুত-দর্শন রামচন্দ্র, চতুর্দিক নিরী- 
ক্ষণ পূর্বক লক্ষাণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! 
সেই রাক্ষপবীর মায়াবী ইন্দ্রজিৎ অদ্য 
্রঙ্গান্্র লাভ করিয়া পুনর্ববার বাঁনর-সৈন্য 
বিনাশ পূর্বক মায়া বিস্তার করিতেছে ; 
তস্ত্রধারী ইন্দ্রজিৎকে আমর! দেখিতে 
পাইতেছি না; কিরূপে পরাজয় করিতে 
সমর্থ হইব! আমি বোধ ক্র, অচিস্ত্য 
ভগবান স্বয়স্তু, ইহাকে এই অমোঘ অক্ত্ 
প্রদান করিয়াছেন! লক্ষ্মণ! অদ্য তুমি 
আমার সহিত অব্যগ্র হৃদয়ে এই ভীষণ বাণ. 
বর্ষণ সহ কর। এই রাক্ষনবীর বাঁণবর্ষণ 
দ্বারা সমুদায় দিক সমাচ্ছন্ন করিয়াছে 
প্রধান প্রধান বীর সমুদ্ধায় নিপতিত হুই- 
মাছে; এক্ষণে বানর-সৈন্যগণকে প্রমিত 
করিতেছে । আমর যদি যুদ্ধোত্লাহ পরি- 
ত্যাগ পূর্ধবক এক্ষণে হতি-চেতন 'হইয়া 


ভূতলে নিপতিত হই, তাহা হইলেই নিশ্চয় ' 





চে 





১৪০ 





রামায়ণ। 





এঁ ইন্দ্রজিত্, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
স্হৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া! রাক্ষসরাজের 
নিকট গমন পূর্ববক জয়লক্ষমী সমর্পণ করিবে। 

অনন্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, এইরূপ 
পরামর্শ করিয়া শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ ও 
নিহতপ্রায় হইলেন । অনস্তর মহাবীর ইন্দ্র- 
জি, রামলক্ষমণকে তাদৃশ অবসন্ন করিয়! 
হর্ষভরে মিংহনাদ্দ করিতে লাগিলেন; পরে 
তিনি রাম ও লক্ষণ প্রভৃতি সমেত সেই 
অপ্রমেয় বানর-সৈন্য হত-চেতন ও পরা- 
জিত করিয়া দশানন-ভূজপালিত লঙ্কাপুরীতে 
তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট হইলেন ; এবং রাক্ষমরাজ 
রাবণকে উপবিষ্ট দেখিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
প্রণীম পুর্ববক প্রিয় সংবাদ নিবেদন করি- 
লেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! রামও লক্ষণ 
নিহত হইয়াছে। 

রাক্ষসরাজ দশানন, মহারথ পুত্রের 
মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরি- 
পূর্ণ হইলেন এবং প্রশস্ত হুদয়ে ইন্দ্রজিতের 

হসা পূর্বক অস্তঃকরণ হইতে রামচন্ 
জনিত মহাভয় বিদুরিত করিলেন। 


ভ্রিপঞ্চাশ সর্গ। 


০৪ হট 


'ওষপ্যানয়ন। 
এইরূপে রামচন্দ্র ও লক্ষাণ সমরশা়ী 
হইলে, বানর-সৈন্যগণ ইতিকর্তব্যতা-বিমৃড় 
হইয়। পড়িল; তাহারা সকলেই বিগত- 
প্রভাব ও বিষ হইয়া! কি করিয়ে, কিছুই 
স্থির করিতে পারিল না। অনস্তর বুদ্ধি-সম্পন্গ 





মহাসত্ব বিভীষণ, বানরবীরগণকে বিষ 
দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, 
বীরগণ ! তোমরা কেহ ভীত হইও না; 
রামচন্দ্র ও লক্ষণ চৈতন্য-রহিত হইয়া 
পড়িয়াছেন বটে, কিন্ত এক্ষণে বিষণ্ন হইবার 
সময় নহে। ইহীর। ইন্দ্রজিতের অক্সসমূছে 
সমাচ্ছাদিত হুইয়! ব্রঙ্গান্ত্রের সম্মান রক্ষার 
নিমিতই স্বৃতবৎ হইয়া আছেন। স্বয়ন্তু ব্রহ্মা 
ইন্দ্রজিৎকে এই অমোঘ পরম অস্ত্র দিয়া- 
ছেন। রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, যদি 
ব্রহ্মার সম্মান রক্ষার নিমিত্তই মৃতপ্রায় হইয়। 
থাকেন, তাহা হইলে বিষাদের বিষয় কি! 

অনন্তর পবননন্দন ধীমান হনুমান, কিয় 
ক্ষণ ব্রহ্ধাস্ত্রের মম্মান রক্ষা করিয়া উত্থান 
পূর্বক বিভীষণের বাঁক্য গুনিয়! কহিলেন, 
এই অন্ত্রহত বাঁনর-সৈন্য-সমৃহ-মধ্যে যে যে 
মহাবীর জীবন ধারণ করিয়া আছেন, তীহা- 
দিগকে আশ্বাস প্রদান করা যাউক। 

অনস্তর পবননন্দন হনুমান ও বিভীষণ, 
সেই রাত্রিতে উন্ক1 হস্তে লইয়া সংগ্রাম- 
ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, 
কাহারও লাঙ্গল, কাহারও হস্ত, কাহারও 
উরু, কাহারও চরণ, কাহারও অঙ্গুষ্ঠ, কাহা- 
রও শিরোধর ছিন্ন হইয়া আছে! সমুদায় 
বানরবীরের শরীরেই শোণিতআব হই- 
তেছে! পর্বতাকারে পতিত বাঁনরগণে ও 
প্রদীপ্ত অস্ত্রসমূহে বহ্থদ্ধরা পরিপূর্ণ হইয়া 


আছে! 
বিতীষণ ও হনুমান দেখিলেন, স্ষপ্রীবঃ 


অঙ্গধ, নীল, শর) গন্ধমাদন, জান্ববাদ, 








লঙ্কাকাণ্ড। 





স্থষেণ, বেগদর্শা, খৈন্দ, জ্যোতি্শুখ, দ্বিবিদ, 
কেশরী, খষভ, পনস, সম্পাতি, প্রঘস, 
গবাক্ষ, চন্দন, দধিমুখ, রস্ত, বিনত, তাঁর, 
নল প্রভৃতি বহুসংখ্য মহাবল বাঁনরবীর 
হত ও আহত হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে নিপ- 
তিত আছেন। এইরূপে রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, 
দিবসের অউমভাগে, ষষ্তিকোটি বানর বিনি- 
পাতিত করিয়াছিলেন। 

অনন্তর বিভীষণ ও হনুমান, সাগরোর্ধি- 
সদৃশ ভীষণ বানর-সৈন্য বিধ্বস্ত দেখিয়া 
পশ্চাৎ জাঁন্ববানের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
এই সময় স্বতাবত জরাগ্রন্ত বৃদ্ধ জান্ববান 
শতশত শরনিকরে পরিব্যাঁণ্ত শরীর ও নিতাস্ত 
প্রগীড়িত হুইয়! নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় 
দৃষ্ট হইতে লাঁগিলেন। বিভীষণ, জাম্ব- 
বানকে ঈদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া সমীপবস্তী 
হইয়। কহিলেন, আর্য ! স্থৃতীক্ষ শরসমূহ 
দ্বার। আপনকার ত প্রাণ বিয়োগ হয় নাই? 
ধক্ষরাজ আপনি ত বাচিয়া আছেন ? 
মাপনকার ত শরারে বল আছে ? 

খক্ষরাজ জাম্ববান, বিভীষণের বাঁক্য 
. শ্রাবণ করিয়া অতীব কষ্টে বাক্য উচ্চারণ 
পূর্বক ধীরে ধীরে কহিলেন, রাঁক্ষবর ! 
আমি স্বর দ্বার আপনাকে চিনিতে পাঁরি- 
য়াছি, আমি শরসমূহে নিপীড়িত ও এতদুর 
কাতর. হুইয়াছি যে, আপনাকে দেখিতে 
পাইতেছি না। রাক্ষপবর ! অঞ্জনা ও পব- 
নের পুত্ররত্ব বাঁনরবীর হনৃমান ত বাঁচিয়। 
আছেন ? জান্ষবাঁনের ঈদৃশ বাক্য শ্রবগ করিয়া 
বিভীষণ তাঁহার অভিপ্রায়-জিজ্ঞান্ত হুইয়া 








গা? 


১৪১৯ 


কছিলেন, খক্ষরাজ! আমর] যাঁহাদের 
নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতেছি, ধাঁহারা 
আমাদের বলবীর্য্যের মূল, সেই রামলঙ্গমণের 
কথা জিজ্ঞাসা না৷ করিয়া! আপনি কি নিমিত্ত 
অগ্রে হনুমানের কথ! জিজ্ঞাস! করিতেছেন ? 
আপনি স্বগ্রীব, অঙগদ, রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 


পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত বাঁয়ুনন্দন 


হনৃমানের প্রতি ম্লেহ প্রকাশ করিতেছেন ? 

বিভীষণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
জান্ববান কহিলেন, আমি যে নিমিত হনৃ- 
মানের কথ! জিজ্ঞাস! করিতেছি, তাহ শ্রবণ 
করুন। ছুদ্ধর্ধ হনুমান যদি বাঁচিয়। থাকেন, 
তাহা হইলে এই সমুদায় সৈন্য নিহত হইলেও 
পুনরুজ্জীবিত হইবে | হনুমান যদি প্রাণ 
ত্যাগ করিয়া! থাকেন, তাহা হইলে আমরা 


৪: 


সকলে জীবিত থ|কিতেও বত, সন্দেহ নাই । | 


বিভীষণ এই বাক্য শুনিয়া! উত্তর করিলেন, 
আর্য্য ! বায়ুসম-বেগ-সম্পন্ন অগ্রি-সম-তেজস্বী 
মহাবীর হনুমান বাঁচিয়! আছেন; তিনি 
আপনকাঁর অনুপন্ধানের নিমিত্তই আমার 
সহিত এই এখানে আলিয়াছেন। তখন 
হনুমান, আপনার নাম গ্রহণ পূর্বক বৃদ্ধ 
জাম্ববানের সমীপবর্তা হইয়! বিনয়-সহকাঁরে 


প্রণাম করিলেন। ব্যথিতেন্দ্রিয় জান্ববান, 


হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়। আপনার 
পুনর্জন্ম বলিয়! মনে করিলেন । কিঞিগুপরে 
মহাতেজ। জান্ববান হনুমানকে কছিলেন, 
বানরবীর। নিকটে আঁইস) বানরগ্রণের 


প্রাণ রক্ষা কর। তোমা ব্যতিরেকে অসাধারণ 


পরাক্রম-শালী আর কাহাকেও দেখি ন]; 





১৪২ 





এক্ষণে তুমি খক্ষ-বানরবীরগণকে ও সমুদায় 
টৈম্যগণকে জীবিত ও আনন্দিত কর। 
ংগ্রাম-ভূমিতে পতিত রামচন্দ্র ও লক্মমণকে 


শল্য-রহিত করিয়৷ দা'ও। 
বানরবীর! তুমি লক্ষ প্রদান পূর্বক 


সমুদ্রের উপরি দিয়া বহু পথ অতিক্রম 
পূর্বক হিমালয় পর্বতে উপশ্ছিত হইয়! 
কৈলাপ-শিখর ও খষতনামক কাঞ্চনময় 
পর্ববতে গমন করিবে ; এই ধধত ও কৈলাস- 
শিখরের মধ্যে অনীম-প্রভা-সম্পন্ন সর্ব্বৌষধি- 
সমাযুক্ত বিচিত্র ওষধি-পর্বত দেখিতে 
পাইবে; সেই পর্বত-শিখরে দেখিতে 
পাইবে, চারি প্রকার ওষধি তেজে! দ্বারা 
দশ দ্রিক সমুভ্তাসিত করিতেছে ; সেই চারি- 
প্রকার ওষধির নাম, স্বৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্য- 
করণী, স্ববর্ণকরণী ও সন্ধানী। তুমি সেই 
চারি প্রকার ওষধি লইয়া শীঘ্র আগমন 
পূর্বক বানরবীরগণের প্রাণ দান কর। 
বানরবীর হুনৃমানঃ জান্ববানের তাদৃশ 
ধাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তত্রত্য পর্ববত- 
শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি পদভরে 
পর্ধবত পরিগীড়িত করিয়া, জলবেগ দ্বার! 
জলধির ন্যায়, বললিবীর্ষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি- 
লেন। তগ্কালে তিনি পর্ধরধত-শিথরে 
দ্বিতীয় পর্ধবতের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । পর্ধবত, বানর-চরণ দ্বার] নির্ভিন্ন 
ও বিশীর্ণ-শিখর হুইয়া ভূমিতে নিপতিত 
হইল। হনৃমানের পদভরে যে সময় এই 
পর্ববতের ভ্রম-শিল। বিধ্বস্ত হয় ফেই সময় 
রলাক্ষসগণ দেখিল যেন, সেই পর্ধবত ঘুর্ণিত 


ররর 














রামায়ণ । 





হইয়া পতিত হইতেছে” এই সময় পুরদ্ার 
ঘৃর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল; গৃহ ও 
গোপুর ভগ্রপ্রায় হইল; লঙ্কাস্থিত রাক্ষস- 
গণ, ভয়-বিহবল হুইয়! ইতস্তত ধাববান 
হইতে লাগিল। 

অনস্তর মহাবীর হনুমান, চরণ দ্বার! 
পর্বত আক্রমণ পূর্বক বড়বামুখের ন্যায় 
উগ্রমুখ বিবৃত করিয়া ঘোরতর নিনাঁদ 
দ্বারা সমুদাঁয় রাক্ষসকে বিত্রাসিত করিলেন। 
তিনি যখন ঘোর নিনাদ করেন, সেই সময়; 
তাহা শুনিয়া লঙ্কাস্হিত রাক্ষসবীরগণ, ভয়- 
নিবন্ধন স্পন্দিত হইতেও পারিল না । এই- 
রূপে ভীষণ বিক্রম শত্রু সংহারী হনুমান, দেব- 
গণকে নমস্কার করিয়া! রামচক্দ্রের নিমিত্ত র 
অসাধারণ কর্শে প্রবৃত্ত হইলেন । 

প্রচণ্ড-পরা ক্রম হনূমান, মহাভুজঙ্গ-মদূশ 
লাঙ্গুল উত্তোলন পৃর্ববক পৃষ্ঠ অবনত ও শ্রুবণ- 
যুগল কুঞ্চিত করিয়! বড়বাধুখ সদৃশ মুখ 
বিস্তার পূর্বক আকাশপথে উশ্খিত হইলেন । 
তিনি গরুড়ের ন্যায় মহাবীর্ধ্য-সম্পন্ন, 
হৃতরাং তিনি মহাভূজনঙ্গ-সদৃশ ভূজ-যুগল 
প্রসারণ পূর্বক দিক সমুদায় আকর্ষণ করি-. 
যাই যেন সুমেরু পর্বতের অভিযুখে গমন 


করিতে লাগিলেন। তিনি ততক্ষণাৎ্ সর্ধব- ৷ 


প্রাণীর ভয়োৎপাদন পূর্ববক তরঙ্গ-মীন-সমা- 
কুল সাগর অতিক্রম করিয়। ভূতল দর্শন 
করিতে করিতে বিষুঃকর-বিমুক্ত চক্রের ন্যায় 
বেগে গমন করিলেন । তিনি, পর্বত, বৃক্ষ, 
সয়োবর, নদী, তড়াগ, প্রধান প্রধান নগর 
ও সন্দ্ধ-জনপদ-সমূহ সঙ্গর্শন করিতে করিতে 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


ঞ 


পিতার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। 
তিনি বাঁয়ুপথ অবলম্বন পূর্বক আকাশে গমন 
করিতে করিতে, শ্বেতমেঘ-নমূহ-সদৃশ-চারু- 
দর্শন-শিখর-সমুহে স্থশোভিত, বনুবিধ-কন্দর- 
নির্ঝর-সমলঙ্কৃত, নানা-প্রশ্রবণ-সম্পন্ন ছিমা- 
লয় পর্বত দেখিতে পাইলেন। তিনি 
সেই পর্বতে উপস্থিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণগ 
শৃঙ্গ সমুদায় এবং মহর্ধি-সমূহ-মেবিত 
পবিত্র তপোবন সমুদায় দেখিলেন। সেই 
স্থানে তিনি ব্রহ্মঘোষপূর্ণ মুনিজনের আবাস, 
শক্রালয়, রুদ্রলয় কিনম্নরগণ, প্রদীপ্ত মানল 
সরোবর ও বৈবস্বত-কিন্করগণকে দেখিতে 
পাইলেন । সেই স্থান হইতে তিনি বস্থন্ধরার 
নানাদেশ, বজ্ঞাকর, কুবেরালয়, সূর্য্য প্রত 
ফ্রুব-নক্ষত্র, ত্রহ্মালন ও শঙ্কর-কাঁন্দক দেখিতে 
পাইলেন। পরে তিনি ছিমালয়-শিলা'সমু- 
দায় কৈলান-শিখর, খষভনামক কাঞ্চন- 
পর্বত এবং তন্মধ্যস্থিত সর্ব্বোষধি প্রদীপ্ত 
দিব্য ওষধি-পর্ববত দর্শন করিলেন। 
এইরূপে মহাবীর হনুমান, সহত্র-যোজন 
অতিক্রম পৃবর্বক দিব্য ওষধি পর্বতে উপ- 
স্থিত হইয়া ওষধি অনুসন্ধান করিতে লাগি- 
লেন। কামরূগী দ্রব্য ওষাধগণও হনুমানকে 
ওষধির নিমিত্ত আদিতে 'দেখিয়। অদৃশ্য 
হুইলেন। মহাবীর হনুমান, ওষধি সমুদায় 
ন। পাইয়! ক্রোধভরে মুখ বিস্তার পুরর্কক 
খোরত্বর শব্ধ করিলেন; পরে তিনি আমর্ষ- 
ভরে নয়নছয় নিমীলিত করিয়া! শৈলরাঁজকে 
কহিলেন, জদ্রিরাজ! এ তোমার কিরূপ 
ব্যবধায় ! রাম্ডজ্জের প্রতি কি তোমণর ছয়! 


৮ শী শশী শী শীট শুট শীট শাক শা শাক শা ্্া কা শশী িিীশী শী 
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১৪৩ 


নাই! আমি এখনি তোমাকে নিজ বাহুবলে 


ভগ্ন করির। | ৃ 
বানরবীর এই কথা বলিয়াই ছুৃবর্ণ- 
বিভূষিত, বহুবিধ-ধাতু-সমলঙ্কৃত, নাঁগগণ- 
নিষেবিত সেই সমুজ্্বল-শুঙ্গ মহােগে তৎ- 
ক্ষণা উৎ্পাটিত করিলেন। পরে তিনি 
সেই উৎপাটিত পর্বত-শুঙ্গ লইয়! স্থরান্ুর 
প্রভৃতি সমূদায় লোকের ভয়োৎ্পাদন পূর্বক 
স্বরগণ ও সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া 
প্রচণ্ডবেগে প্রতিনিবৃন্ত হইলেন। ভগবান 
বিষণ, পাবক-সমেত সহজ্রধার চক্র ধারণ 
পূর্ববক ব্যোমচারী হইলে যেরূপ শোভমান 
হয়েন, পবন-তনয় হনুমানও সেইরূপ ওষধি- 
সমুজ্জল সেই শৈল ধারণ করিয়া শোভা 
পাইতে লাগিলেন। লঙ্কান্থিত বানরগণ, হুনূ- 


মানকে পর্বত লইয়া আগমন করিতে দেখিয়া ; 


উচ্ৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। হনু- 
মানও বানরদিগকে দেখিয়া! আনন্দধ্বনি করি- 
লেন। লঙ্কাশ্থিত রাক্ষসগণ, বানরগণের তাদৃশ 
কোলাহল শুনিয়। বিকট শব্দ করিতে লাগিল। 
অনস্তর বানরবীর, সেই বৃহৎ শৈলশৃঙ্গ 
লইয়! বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলেন। 
বানরগণ, তাহার তাদৃশ অন্ধ! রণ বী্ধ্য অব- 
লোকন করিতে লাগিল । বিভীষণও তর 
যার পর নাই প্রশংসা করিলেন। রাষচন্দ্র 
ও লক্ষাণ সেই দিব্য মহোৌষধির আঁজ্রাণ 
লইয়া বিশল্য, ব্রণরহিত ও স্থুস্থ-শরীর 
ছইলেন। ১ 
অনন্তর সমুদয় বানরগণ, প্রাতঃকালে 
হবপ্তোখিতের ন্যায় চৈতন্য: লাভ পূর্বক 
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উত্থিত হইয়া উচ্চ কোলাহল করিতে আরস্ত 
করিল এব সর্ববান্তঃকরণে হনুমানের স্তব 
করিতে লাগিল। 





চতুঃপঞ্চীশ সর্গ। 
সঙ্কুল-যুদ্ধ। 

অনন্তর মহাতেজ! বানররাজ স্থুগ্রীব, 
মনে মনে ইতি-কর্তব্যতা নিরূপণ পূর্ব্বক 
হুনুমানকে কহিলেন, বানরবীর ! কুম্তকরণণ 
ও রাক্ষসরাজ-কুমারগণ সকলেই অনুচর- 
বর্গের সহিত নিহত হইয়াছে; আমরাও 
সকলে বিধ্বস্ত হইয়াছিলাম ; এক্ষণে সংগ্রা- 
মের নিমিত্ত, পুনর্প্বার উখিত হইয়াছি; 'অতঃ- 
পর এই সংগ্রামের উপসংহার করা কর্তব্য 
হইতেছে। বহুদিন হইল, আমরা যুদ্ধযাত্র 
করিয়াছি ; অতঃপর আঁর অধিক দিন বিলম্ব 
করিতে পারিতেছি না; অতএব বানরবীর ! 
আঁমাদিগের যে সমুদাঁয় মহাবল মহাবীর্ধ্য 
বাঁনরগণ আছে, তাহারা মকলেই উদ্ক! লইয়া 
চতুদ্দিক দিয়! লঙ্কায় আরোহণ করুক; 
আঁর বিলম্ব করা উচিত হইতেছে ন। 

অনস্তর দিবাকর অস্তগত ও রজনীমুখ 
উপদ্ছিত হইলে বানরবীরগণ সকলেই উন্কা 
হস্তে লইয়! লঙ্কাপুরীর অভিমুখে গমন 
করিতে লাঁগিলেন। উক্কা-হস্ত বাঁনরগণ 


| কর্তৃক তাড়িত আরক্তলোচন বিরূপা্ষ 


রাঁক্ষসগণ, চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে আরস্ত 
কারল। বানরবীরগণ সকলেই প্রহ্থউ হৃদয়ে 


| গ্োপুর, প্রতোলী, হর্খয ও বহুবিধ প্রাসাদ 


নি 


রামায়ণ। 





সমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিতে লাগিলেন। 
সমুদ্দীপ্ত ছুতাশন, স্থবর্ণময়-তনুত্রাগ-বিভূষিত, 
অস্ত্রশস্ত্র ও মাল্যধারী, সথরাব্যাকুলিত-লোচন, 
মদ্-বিহ্বলগামীঃ কান্তালম্িত-হস্ত, গদা- 
খড়গ-শুল-পাণি, রণ-গর্বিবিত রাক্ষলগণের সহস্র 
মহত্র গৃহ দদ্ধ করিতে লাগিল। কোন কোন 
রাক্ষদ আহার করিতেছে, কোন কোন 
রাক্ষন আহারে বমিতেছে, কোন কোঁন 
রাক্ষম কান্তার সহিত অপুর্বব শয্যায় শয়ন 
করিতেছে, এমত সময় চতুদ্দিকে আর্ত 
রাক্ষলগণের হাহাকার শব্দ উঠিল । মধুপান- 
ম্ত কোন কোন রাক্ষস প্রিয়তমার হস্ত 
ধরিয়া মদ-্থলিত পদে পলায়ন করিতে 
লাগিল; কোঁন কোন রাক্ষসী, পুত্র ক্রোড়ে 
লইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ভয়-বিহ্বল 
হৃদয়ে ধাবমান হইল ; কোন কোন রাক্ষসী, 
পুত্র ভাঁত। প্রভৃতিকে আহ্বান করাতে ভীষণ 
শব্দ হইতে লাগিল; ইত্যবসরে প্রজ্বালিত 
হুতাঁশন দশ সহম্র রাক্ষস দ্ধ করিয়া 
ফেলিল। 

শ্রীঘ্ঘকালে প্রকাণ্ড শৈল-শিখরের ন্যায় 
গৃহ সমুদায় দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া কোটি 
কোটি পুরবাসী রাক্ষস, শরাঁপন, শুল, খড়গ 
প্রভৃতি হস্তে লইয়া! চতুর্দিকে ধাবমান ও 
শব্ধায়মান হওয়াতে মেঘ গর্জনের ন্যায় 
ভীষণ শব্দ শ্রচত হইতে লাগিল । হ্ববর্ণ-বিভূ- 
ধিত রত্ব বিচিত্রিত গবাক্ষ। অধিষ্ঠান-সমলন্কৃত 


. মণিবিক্রম-বিচিজ্ঞ মহামূল্য অভ্রংলিহ গৃহ সমু- 


দায়, ভীষণ শিখ বিস্তার পৃর্ববক দগ্ধ হওয়াতে, 
তৎকাঁলে লঙ্কাপুরী ভীষগ-দর্শন হুইয়। উঠিল.। 











খু 


লঙ্কাকাণ্ড। 


ক্রৌঞ্চ-নিনাদ, ময়ূর ধ্বনি, এবং রাঙ্ষসীদিগের 
আর্তনদ ও ভূযণধ্বনি, অগ্রিদাহ-ধ্বনির 
সহিত মিলিত হইয়া সকলকেই আঁকুলিত 
করিয়! তুলল । 

হুতাশন-প্রদীপ্ত তোঁরণ সমুদাঁয়, বর্ষা- 
কালে সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত জলদ-পটলের 
ন্যায় ল্ষিত হইতে লাগিল। যে সমুদায় 
রমণী বিমানে শয়ন করিয়াছিল, তাহার 
আমি ছারা দগ্ধ হইয়া ভয়-বিরুব হৃদয়ে 
পতিকে আলিঙ্গন পুববক দারুণ শব্দে হাহা 
কাঁর করিতে লাঁগিল। ভীষণ-হুতাঁশন- 
প্রদীপ্ত ভবন সমুদায়, বজাহত পর্বত-শিখ- 
রের ন্যাঁয় ভূমিতলে নিপতিত হইতে আঁরম্ত 
হইল। দুর হইতে দহামাঁন গৃহ সমুদায় 
দেখিয়া বোঁধ হইতে লাগিল যেন, হিমালয়- 
শিখর সমুদায় দগ্ধ হইতেছে। 

এই ভীষণ রজনীতে হঙ্শার্য সমুদায়ের 
অগ্রভাগ দগ্ধ হইতেছে, তলপ্রদেশও প্রস্ব- 
লিত হইতেছে ; স্থতরাং বোধ হইতেছে 
যেন, লঙ্কাপুরী অপরিগিত কিংশুক কুম্থম 
সমুদায়ে পরিশোভিত হইয়াছে। উদ্ট্রগণ, 
তুরঙগগণ ও মাতঙ্গগণ বন্ধন-মুক্ত হওয়াতে 








লঙ্কাপুরী প্রলয়কাঁলে উদ্ভ্রান্ত-গ্রাহ-সমাকুল 


মহার্ণবের ন্যায় শোভমাঁন হইতে লাগিল। 
কোথাও মহামাতর্গ তুরঙ্গকে যুক্ত ও ধাব- 
মাঁন দেখিয়া মহাবেগে অন্য দিকে ধাবমান 
হইল; তুরঙ্গও যুক্ত মাতঙ্গ দর্শনে ভীত 
হইয়া! অন্য দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
প্রলয়কালে বন্থন্ধরা 
হইয়া থাকে, হুর্তকালমধ্যে বানরবীরগণও 


৩৭... 


যেরূপ প্রস্তলিত 





১৪৫ 


লঙ্কাপুরী সেইরূপ প্রস্বলিত করিলেন। 
স্ত্রীপুরুষ-মুখ-সম্ভূত আর্তনাদ ও সম্তরম-ধ্বনি 
একত্র মিলিত হইয়া জলদ-নির্ধোষের ন্যায় 
দশ যোজন দূর হইতেও শ্রুত হইতে 
লাগিল। 

অনস্তর বাঁনরগণ, দগ্ধ-শরীর রাক্ষস- 
গণকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, ভীষণ শব্দ 
করিতে আরম্ভ করিল । বাঁনরগণের তর্তজন- 
গর্জন ও রাক্ষমগণের বহুবিধ-নিনাদ একক্স 
মিলিত হইয়া, সমুদ্র ও দশ দিক অনুনাদিত 
করিল। এই সময় মহাঁতেজ রামচন্দ্র ও 
লক্ষষণ, হনুমান প্রসৃতি ভীষণ-পরাক্রম বনু 
বাঁনরবীরে পরিবৃত হুইয়। সমরে অগ্রসর 
হইলেন । মহাঁধনুর্ধারী মহাবীর মহাত্ম। রাম- 
চক্র ওলক্মমণ, বাঁনরসেন1-মুখে অবশ্থাঁন পূর্ববক 
শরাসন গ্রহণ করিয়া সংগ্রামার্থ দণ্ডায়মান 
হইলেন। মহাবীর রামচন্দ্র, তুদ্ধ ক্রতুধ্বংসী 
ভগবান মহাদেবের ন্যায়, শরাসন বিস্ফারিত 
করিলেন। পরে ক্রোধভরে জলব্ী মেঘের 
ন্যায় বাণ বর্ষণ দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী 
সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের 
তুমুল কোলাহল, বানরদিগের তর্জন-গর্জন- 
শব্দ ও রামচক্দ্রের জ্যা-নির্ধঘোষে দশ দিক 
পরিব্যাপ্ত হইল। অগ্নি দ্বার। দগ্ধ প্রস্বলিত 
পুর-গোপুর, রাঁম-চাপ-বিনিরমুক্ত সাঁয়ক সমূহ 
দ্বার] বিধ্বস্ত ও বিশীর্ণ হুইয়। ধরণীতলে নিপ- 
তিত হইতে লাগখিল। 

এ দিকে বিমান-সযুদায়ে ও গৃহ-লমুদায়ে 
রামচন্দ্রের পরসমূহ নিপতিত হুইয়। সমুদয় 
বিধ্বস্ত করিতেছে দেখিয়া, রাক্ষমবীরগণ 














১৪১৩ 


রামাযণ। 





তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। 
তাহারা অগ্নি কর্তৃক দহমান ও শর-সমূহে 
হন্যমান হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হুদয়ে মুহুমুন্ 
চীৎকার পূর্বক উৎপতিত হইতে আ'রম্ত 
'করিল। রাক্ষনবীরগণ কেহ দহমান হুই- 
তেছে, কেহ দগ্ধ হুইয়।৷ আর্তনাদ করিতেছে, 
কেহ যুদ্ধার্থ সিংহনাদে প্রবৃত হইয়াছে, 
স্থতরাং সেই রাত্রে লঙ্কাপুরীতে তুমুল কাণ্ড 
হুইয়। উঠিল। 

এ দিকে মহাত। বানররাজ স্তুগ্রীব কর্তৃক 
আদিক্ট বানরগণ, যুদ্ধাভিলাধী হুইয়! ্বার- 
দেশ অবরোধ পূর্বক নিভীক হৃদয়ে অব- 
স্থান করিতে লাগিল। বানররধজ ন্ুপ্রীব 
তাহাদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, 
অদ্য রাত্রিতে উপস্থিত যুদ্ধে যিনি আমা- 
দের প্রযত্ব বিতথ করিবেন, যিনি যুদ্ধে 
পরাখুখ হইবেন, তাহাকে রাজাজ্ঞা-বিরোধী 
বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে । এই- 
রূপে স্বত্ীব-বশবর্তাঁ বানরবীরগণ, যুদ্ধার্থ 
দ্বারে অবস্থান করিতেছে দেখিয়! রাক্ষমরাজ 
রাঁবণের ক্রোধানল সমুদ্দীপিত হুইয়! উঠিল ; 
তৎকালে তিনি দারুণ উগ্রমুর্তি ধারণ 
করিলেন। তীহার হুদয়স্থিত মনোঁরথ বিদৃ- 
রিত হওয়াতে তিনি অমর্ষ-নিবন্ধন এতদূর 
আকুলিত হইয়া পড়িলেন যে, তাহার 
শরীরে মুর্তিমান ক্রোধ প্রকাশমান হইতে 
লাগিল। 

অন্তর ক্রোধাভিভূত রাক্ষলরাঁজ, স্থবি- 
খ্যাত বিরূপাক্ষ, ছুদ্ধর্ম শতদংষ্, রাক্ষমবীর 
উক্কা(জহর, ছুর্দাস্ত বিছ্যুপ্মালী এবং কুস্তকর্ণ- 


তনয় কুস্ত ও নিকুস্তকে সংগ্রাার্থ প্রেরণ 
করিলেন; এবং দিংহের ন্যায় ক্রোধভরে 
গড্জন করিতে করিতে, সমুদায় মহাবল 
রাক্ষনবীরের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে, 
তোমরা সকলেই এই যুদ্ধে গমন কর; 
বিলম্ব করিও না। 
যুদ্ধ-ছুণ্ধদ রাঁক্ষসবীরগণ, রাঁক্ষলরাজের 
আদেশ অনুসারে সমুজ্বল অস্ত্রশস্ত্র ধারণ 
পূর্বক ক্রোধভরে তঙ্জন-গজ্জন করিতে 
করিতে লঙ্কার অভ্যস্ত হইতে বহির্গত 
হইল। কি্কিণী-শত-নিনাদ্দিত ধ্বজ-পতাঁকা- 
সমাকুল সেই রাক্ষস-সৈন্য, প্রস্বলিতের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীষণ-মাতঙ্গ- 
তুরঙ্গখর-রথ-সঙ্কুল, প্রদীপ্ত-শুল-গদ।-খড়গ- 
প্রাস-মুদগর-ধারী, ব্যাঘুর্ণিত-মহাশস্ত্র, বাঁণ- 
২যুক্ত-কান্ধুক, শুরজন-সমাকীর্ণ, মহা-জলদ- 
গভ্ভীর-নিম্বন, মহাঘোর রাক্ষল-সৈন্য আগমন 
করিতেছে দেখিয়া, ভুর্দর্ষ বাঁনর-সৈন্যগণও 
পরস্পর স্পর্ধা পূর্ধবক মহারুক্ষ ও মহাশিল! 
উদ্যত করিয়া, তর্জর্ন-গজ্জন পূর্বক অগ্রসর 
হইতে লাগিল । 
এইরূপে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যসমূহ দগ্ায়- 
মান হইলে, পতঙ্গগণ যেরূপ পাবকের অভি- 
মুখে ধাবমান হয়, রাক্ষদগণ৪ সেইরূপ 
মহাবেগে বানর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান 
হইতে লাগিল। তাহাদিগের ভুজ-বিনিরমুক্ত 
অশনি শর প্রভৃতি সহজ সহজ্ম অস্ত্রশস্ত্র 
বানর-সৈম্যে নিপতিত হুইতে আরম্ভ হইল। 
এ দিকে যুদ্ধাভিলাষী ভীষণ-পরাক্রম বানর- 
বারগণও মহাবৃক্ষ, মহাশিলা, ভীষণ করতল 











লঙ্কাকাণ্ড। 


ও' ভীষণ মুষ্টি সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে 
উত্পতিত হইতে লাগিলেন। তাহারা 
মহাবেগে রাক্ষস-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইয়া 
রাক্ষল-বীরগণকে বিনাশ, করিতে আর্ত 
করিলেন। রাঁক্ষলবীরগণ বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ 
মুষ্টিপ্রহারে নিম্পিষ্ট হুইয়া, প্রবল বায়ু 
কর্তৃক প্রমথিত ও ভগ্ন মহারৃক্ষ সমুদায়ের 
ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। যে 
ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছে, 
তাঁহাকে অন্য এক ব্যক্তি আমিয়। প্রহার 
করিল; যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে পাঁতিত 
করিতেছে, তাঁহাকে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া 
পাতিত করিল) যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে 
ধরিতেছে, তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি 
আসিয়া ধরিল; যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে 
ংশন করিতেছে, তাহাকে অপর ব্যক্তি 
আদিয়া দংশন করিল। কেহ বিজয়ী হইয়া 
প্রফুল্ল বদন হইল ; কেহ প্রহারে পরিপীড়িত 
হইতে লাগিল; কেহ কেহ শত্রুকে ক্রিষ্ট 
করিতে লাগিল; এবং কেহ কেহ বা স্বয়ংই 
ক্লিট হইয়া পড়িল । 

এইরূপে বাঁনরগণের সহিত রাঁক্ষল- 
গণের মহাপ্রান, খষ্টি, শুল, খড়গ প্রভৃতি 
আয়ুধ-সমাঁকুল মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
কেহ বলিল, যুদ্ধ দাও; কেহ বলিল, 
দিতেছি ; কেহ বলিল, প্রহার মহা কর; কেহ 
বলিল, সহ্য করিতেছি ; কেহ বলিল, বুথ! 
কেন রেশ দিতেই, অবস্থান কর; কেহ 
বলিল, অবস্থান করিয়াছি; এই সম্কুল- 
সংগ্রামে বানরগণ ও রাক্ষসগণের এইরূপ 
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সম্ভাষণ হইতে লাগিল। রাক্ষবীরগণ 
এক এক প্রহারে সগ্ডদশ বানর পাতিত 
করিল; বানরবীরগণও এক এক গ্রহারে 
সপ্তদশ রাক্ষন নিপাতিত করিলেন। কোন 
কোন বানর, মুক্ত-বসন মুক্ত-কবচ আয়ুধ- 
পরিশূন্য রাঁক্ষলগণকে পাইয়া, পরিবৃত করিয়া 
ঈাড়াইল। 

এইরূপে রাক্ষলগণ ও বাঁনরগণ পরম্পর 
পরস্পরকে প্রতিহত করিয়া ভূতাবিষ্টের 
ন্যায়, উন্মন্ের ন্যায়, হইয়া ক্রোধভরে তুমুল 
গ্রাম করিতে লাগিল। 


সস 


পঞ্চপঞ্চীশততম সর্গ। 


সা৩০১০3/৩ 
কুম্ত-বধ । 
এইরূপ বীর-ক্ষয়কর যঙ্কুল যুদ্ধ আরস্ত 
হইলে, যুবরাজ অঙ্গদ, বজ্ুকণ্ের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বজকগ আঙ্গদকে 
আহ্বান করিয়! রোধভরে প্রথমত তাহাকে 
গদ] প্রহার করিল। অঙ্গদ গদ1 দ্বারা 
আহত হইয়া, মৃচ্ছিত হইলেন; পরে তিনি 
চৈতন্য লাভ করিয়াই বজ্কণ্ঠের প্রতি 
একটি প্রকাণ্ড শৈল-শিখর নিক্ষেপ করিলেন । 
বজকঞ্, শৈল-প্রহারে প্রগীড়িত ও নিহত 
হইয়। ভূতলে নিপতিত হইল । 
বজকণ্ঠের ভ্রাতা সঙ্কম্পন, সংগ্রামে 


মহাবীর অঙ্গদের হস্তে ভ্রাতাকে নিহত 


দেখিয়া, রথারোহণে তত্ক্ষণাঁৎ দেই স্থানে 
আগমন পূর্বক মহাবল বাঁনর-সৈন্য প্রগীড়িত 
করিতে আরম্ভ করিল; এবং সে অঙ্গদের 








শপে, 


১৪৮ 


সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত, বেগে রথ দ্বারা 
ধাবমান হইল। পরে এই মহাবেগ রাক্ষস- 
বীর, কর্ণি শল্য বিপাঠ ও বহুবিধ নিশিত 
| শরনিকর দ্বার, বালিপুত্র প্রতাপবান 
অঙ্গদকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর 
| অঙ্গদও কুপিত হইয়া সঙ্কম্পনের রথ অশ্ব 
ও শরামন বিধ্বস্ত করিলেন। সঙ্কম্পন 
তহুক্ষণাৎ সেই উত্তম রথ পরিত্যাগ করিয়া 
খড়গ চর্ম ধারণ পূর্বক মহাঁবেগে লক্ষ 
গ্রদান দ্বারা আকাশপথে উত্থিত হইল । 
| মহাবীর অঙ্গদও মহাবেগে ল্ষ প্রদান 
পূর্বক, তাহাকে ভুজ-যুগলে প্রগীড়িত 
করিয়া নিংহনাদ-নহকারে খড়গ কাড়িয়া 
লইলেন; এবং সেই খড়গ দ্বারাই তাহার 
মৃস্তকচ্ছেদন করিয়৷ ফেলিলেন। 
। অনন্তর মহাবল শোণিতাক্ষ, লৌহ- 
| বিনির্দ্মিত ভীষণ গদা লইয়া হাস্ত করিতে 
| করিতে অঙ্গদকে প্রহার করিল | এই অব- 
কাশে যুপাক্ষের সচিব মহাবল মহাবীর 
গ্রজঙ্ঘ, রথারোহণ পুর্ববক ক্রোধভরে মহ1- 
| বল অঙ্গদের অভিমুখে ধাবমান হইল। 
ূ বানর-প্রবীর অঙ্গদ, শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের 
মধ্যবস্তাঁ হইয়া, বিশাখা-নক্ষত্র-যুগলের মধ্য- 
বস্তী পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোঁভ। পাইতে লাগি- 
লেন। এই সময় মহাবীর অঙ্গদ, একটি 
মুষ্টি প্রহার দ্বারা প্রজঙ্ঘের খড়গ ভূতলে 
নিপাতিত করিলেন; মহাবীর প্রজঙ্ৰ 
বৈদূধ্য-সদৃশ নির্মল নিজ পড়গ ভূতলে নিপা- 
তিত দেখিয়া, বজ্জকল্প মুগ্তি উদ্যত করিয়া 
মহাবীর অঙ্গদের ললাটে প্রহার করিল; 























রামায়ণ। 


প্রতাপবান মহাতেজ৷ অঙ্গদ, মোহাভিভ়ত 
হুইয়' পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি সংজ্ঞা! 
লাভ করিয়া একটি মুষ্রিগ্রহারে প্রজঙ্ৰের 
মস্তক বিদারিত করিলেন। 

অনন্তর প্রক্ষীণশর যৃপাক্ষ, পিতৃব্যকে 
পরাহত দেখিয়1 অশ্রপূর্ণমুখে ততক্ষণাঁৎ রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়| খড়গ গ্রহণ করিল। 
মহাবীর অঙ্গদ যুপাক্ষকে আগমন করিতে 
দেখিয়া, ক্রোধভরে তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার 
করিলেন । এই সময় মৈন্দ ও দ্বিবিদ অঙ্গদের 
শ্রার রক্ষার নিমিত্ত নিকটে দণ্ডায়মান 
ছিলেন। মহাবল শোণিতাক্ষ, ভ্রাতা যুপা- 
ক্ষকে অঙ্গদ কর্তৃক গৃহীত দেখিয়া, পৃষ্ঠরক্ষক 
দ্বিবিদকে গদ। প্রহার করিল। দ্বিবিদ ক্ষণ- 
কাল বিহ্বল হইয়! শোণিতাক্ষের হস্ত হইতে 
সেই উদ্যত গদা হরণ করিয়া লইলেন। 
এইরূপে শোনিতাক্ষ ও যৃপাক্ষ, দ্বিবিদ ও 
অঙ্গদের সহিত সংগ্রামে গ্রবৃভ হইয়া আক- 
ধণ উৎপাটন প্রভৃতি দ্বারা মহাসংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইল। 

অন্তর ৰিবিদ, নখ দ্বারা শোণিতাক্ষকে 
ছিন্নভিন্ন করিয়া ক্রোধভরে ভূতলে ফেলিয়। 
নিষ্পিউ করিলেন। পরস্পর জিঘাংসার 


বশব্তাঁ হইয়া অঙ্গদের সহিত যুপাক্ষ এবং 


দ্বিবদের সহিত শোণিতাক্ষ মিলিত হইয়াছে 
দেখিয়৷ রাক্ষবীরগপ, খড়গ শর গদ প্রভৃতি 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক মহাকাঁয় মহাবল রণ- 
গর্বিত বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল। 
এই সময় আঙ্গদ, দ্থিষিদ ও মৈন্দ এই তিন 
বানরবীর, সৃপাক্ষ, শোপিতাক্ষ ও প্রজঙেঘর 
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সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর একী- 


ভূত হইলেন। মহাবল বানরবীরগণ, প্রকাঁগু 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ উত্পাটন পূর্বক, রাক্ষসগণের 
প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মহাবীর প্রজঙ্ঘ, খড়গপ্রহার দ্বারা সেই সমু- 
দায় বক্ষ ছেদন করিতে লাগিল; তখন 
বানরবীরগণ, ত্ুুদ্ধ হইয়! শিলা শৈল ও বৃক্ষ 
প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর 
যুপাক্ষ, কনক-ভূষণ শর-নিকর-দ্বারা তৎসমু- 
দায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন; মৈন্দ ও 
দ্বিবিদ, চতুদ্দিকে দ্রুমবৃষ্টি করিতে আরম্ত 
করিলেন । মহাপ্রতাপ শোণিতাঁক্ষ, গদা- 
প্রহারে তৎসমুদাঁয় চর্ণ করিল । 

শনন্তর রাক্ষসবীর প্রজঙ্ঘ, পর-মর্া 
লিদারণ স্ববিপুল খড়গ উদ্যত করিয়! মহ'- 
বেগে মহাঁবল বালি-পুত্রের প্রতি ধাববান 
হুইল । মতাঁবল বাঁনরবীর অঙ্গদও তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন ; মহাবল প্রজঙ্ঘ, মহাবেগে 
মহাবলে যেমন খড়গ প্রহার করিবে, এমত 
সময় তাঙগগদ, তাহার বাহুমুলে মুষ্টি প্রহার করি- 
লেন ; সেই প্রহারে তাহার হন্ত হইতে সেই 
খড়গ ভূপুষ্ঠে নিপতিত হুইল । পরে অঙ্গদ 
তালাকে ভূতলে নিষ্পেষণ পূর্বক বিনাশ করি- 
লেন । এই সময় বানর-যুখপতি মৈন্দ, যারপর 
নাই কুপিত হইয়া যৃপাক্ষকে বাহু-মুগল দ্বার! 
প্রগীড়িত করিলেন । যুপাক্ষ, নিতান্ত নিষ্পী- 
ডিত ও নিহত হইয়! ভূতলে নিপতিত হইল । 

অনস্তর রাক্ষল-সৈন্যগণ, . সেনাপতি 
দিগকে নিহত দেখিয়া ব্যখিত-হৃদয়ে কুস্তকর্ণ- 
নয় কুন্তের নিকট গমন করিল; রাক্ষসবীর 


৩৮ 


কুস্তও সৈন্যগণকে সমীপবতা দেখিয়! বিক্রম 
প্রকাশে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, সাস্তৃন! পুর্ব্বক 
তাহাদিগকে উত্সাহ প্রদান করিলেন | অন- 
স্তরতিনি মহাঁবেগে উৎপতিত হইয়। সংগ্রামে 


স্থডক্কর কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি' 


সমাহিত হৃদয়ে মহাঁশরাঁসন আকর্ষণ পূর্বক, 
পর-মন্্ম বিদারণ আশীবিষ-সদৃশ শরদমূহ 
নিক্ষেপকরিতে আরস্ত করিলেন । বানর-যৃথ- 
পতি মৈন্দও ক্রোধাকুলিত হইয়া! ভীহার 
প্রতি শিলাবর্ধণ করতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এইরূপে মৈন্দ ও কুভ্ত জল-বর্ষণ প্রবৃত্ত 
জলধরদ্য়ের ন্যায়, পরস্পরের প্রতি শিলাবর্ষণ 
ও শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষদবীর 
কুম্তের অপুর্ব শরাসন, নভোমগুলে বিছ্যুদ্গণ- 
পরিবৃত দ্বিতীয় ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় শোভ। 
পাইতে লাগিল । মহাবার কুম্ত আকর্ণাকৃট 
স্থবর্ণ-ভূষিত সায়ক দ্বারা মৈন্দকে বিদ্ধ 
করিলেন । পর্ববত-শুক্ষ-সদৃশ বৃহৎকায় মৈন্দঃ 
বাণবিদ্ধ, ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইলেন । 

অনন্তর ছ্বিবিদ, ভ্রাতীকে সংগ্রাঁমশীয়ী 
দেখিয়! প্রকাণ্ড শিল! গ্রহণ পূর্ব ক মহাঁবেগে 
ধাবমান হইয়! কুন্তের প্রতি নিক্ষেপ করি- 
লেন; মহাবীর কুম্তও হাস্য করিতে করিতে 
সপ্ত সাঁয়ক দ্বারা তাহ! ছিন্নভিন্ন করিয়। 
ফেলিলেন। পরে তিনি স্থবর্ণ-পুঙ্থ-বিভূষিত 
আশীবিষ-সদৃশ শর সন্ধান করিয়। দ্বিবিষের 
বক্ষঃস্ছলে নিক্ষেপ করিলেন; দাঁরুণ বাণ- 
প্রহারে মর্মন্ছলে আহত ছিবিদ, মুচ্ছিত হুইয়া 
ভূতলে নিপতিত হুইলেন। 
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রামায়ণ। 





এই সময় বাঁনরবীর অঙ্গদ, মাতৃলকে 
ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধভরে মহা- 
শিলা উদ্যত করিয়! কুস্তের প্রতি ধাবমান 
হইলেন; রাক্ষসবীর কুস্তও অঙ্গদকে মত্ত 
মাতঙ্গের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া, 
উ্ধাসদৃশ সায়ক-যুগল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। 
বানরবীর অঙ্গদও কর-যুগল দ্বারা রুধির-পরি- 
প্লুত-নয়নজল পরিমার্জিত করিয়া এক হস্ত 
দ্বারা একপার্খস্থিত একটি বিশাল শালরুক্ষ 
উত্পাটন করিলেন, এবং তিনি বল পুর্ববক 
মহাঁবেগে কুন্তের প্রতি সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ 
পূর্ধবক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । কুস্তকর্ণ 
তনয় কুস্ত, নিশিত সপ্ত সাঁয়ক দ্বারা অঙ্গদ- 
প্রহিত সেই বৃক্ষ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। 
পরে তিনি অঙ্গদের হৃদয়ে মহাবেগে অগ্রি- 
শিখা-সদৃশ হ্থতীক্ষ শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে আরম্ভ করিলেন; বজ্র-সমস্পর্শ 
কাঞ্চন-ভূষণ শর-সমূহে ক্ষতবিক্ষত ও পরি- 
পীড়িত অঙ্গদ, মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইলেন। 

অনন্তর প্রধান প্রধান বানরবীরগণ অঙ্গ- 
দ্কে মভ্ভমাতঙ্গের ন্যায় পতিত ও অবসন্ন 
দেখিয়া উদ্যত-শরাসন কুন্তের প্রতি বেগে 
ধাবমান হইলেন। কোন কোন বানর-যুথ- 
পতি, সংগ্রাম ভূমি-স্থিত যুবরাজ অঙগদের 
শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন ; জান্ববান, 
সবষেণ ও বেগদশী, ক্রোধাভিভূত হইয়! 
কুন্তকর্ণতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন; 
মহাবল বানরবীরগণকে আগমন ফরিতে 
দেখিয়া, বায়ু যেরূপ ঘোরতর মেঘ-সযুহকে 








নির!কৃত করে, কুস্তকর্ণতনয়ও শরবর্ষণ দ্বারণ 
সেইরূপ নিরস্ত করিতে লাগিলেন । সমুদ্র 
তরঙ্গ যেরূপ বেল! অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হয় না, মহাবল বাঁনরবীরগণও সেইরূপ বাণ- 
পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না। 

অনন্তর বানররাজ স্থগ্রীব, বানরবীর- 
গণকে শরবর্ষণে প্রতিহত দেখিয়া, ভ্রাতৃ- 


পুত্র অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া, বেগবান 


কেশরী যেরূপ শৈলসানু-বিহারী মাতঙ্গের 
প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ কুস্তের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তিনি বিবিধ বৃক্ষ-সমূহ 
উত্পাটন পূর্বক কুম্তকর্ণতনয়ের প্রতি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কুম্তকর্ণতনয়ও 
বৃক্ষবর্ণে আকাশতল সমাচ্ছাদিত দেখিয়া, 
স্থতীক্ষ শরনিকর দ্বার] তৎসযুদায় ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্যভেদাঁ ক্ষিপ্রহস্ত 
নিকুম্ত কর্তৃক নিশিত শরনিকর দ্বারা পরি- 
ব্যাপ্ত বৃক্ষনমূহ, ঘোরতর শতম্ষীর ন্যায় 
শোভ। ধারণ করিল। মহাসত্ব বানররাজ 
শ্রীমান স্থৃগ্রীব, কুস্ত কর্তৃক বৃক্ষদমূহ ছিন্ন 
দেখিয়। কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না| তিনি 
শরসমূছে ছিম্নভিন্ন-শরীর হইয়। ও ক্ষণকাল 
তাহ সহ করিয়া, ইন্দ্র-শরাসন-সদৃশ কুস্তের 
প্রকাণ্ড শরামন সবলে গ্রহণ পুর্ববক ভগ্ন 
করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি তাঁদৃশ ছক্ষর 
কণ্ম সম্পাদন পূর্বক তৎক্ষণাৎ লক্ষ প্রদান 
করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হইলেন) এবং ভগ্রশূঙ্গ 
মাতঙ্গসদূশ কুস্তকে রোষভরে কহিলেন, 
নিকুস্তাগ্রজ! তোমার বল ও বীর্যয অদ্ভুত; 
তোমার শক্তি ইন্দ্রজিতের তুল্য; তোমার 


ন্‌ ০ রি 








প্রভাব রাবণের তুল্য; তুমি মহামায়াবী 
মহাবীর্ধ্য ও শক্র-প্রভাব-বল-দর্পহারী ; এক- 
মাত্র তুমিই পিতার ন্যায় মহাবল-পরাক্রাস্ত 
| হইয়াছ; ভূমি মহাবীর্য্য ও শক্র-বিমর্দনকারী ) 
তুমি সশর শরাসন ধারণ পূর্ববক সংগ্রামে 
ক্রোধভরে দেবগণকেও জয় করিতে পার। 
তোমার পিতৃব্য দশানন, লব্ধবর-প্রভাঁবে 
দেবদাঁনবগণকে প্রগীড়িত করিয়া থাকে; 
তোমার পিতা কুস্তকর্ণ, নিজ ভূজবীর্ষে)ই 
দেবদানবগণকে পরিমর্দিত করিয়াছে ; তুমিও 
কুস্তকর্ণের সদৃশ মহাবীর্ধ্য ও মহাবল) 
তুমি ইন্দ্রজিতের ন্যায় মহাবনুর্ধারী ও 
রাবণের ন্যায় মহাপ্রতাপ ; সমুদায় রাক্ষস- 
গণের মধ্যে একমাত্র তুমিই শ্রেষ্ঠ ও তুল- 
পরাক্রম। মহাবীর ! অদ্য তুমি সংগ্রামে 
কৃত নিশ্চয় হইয়! আমার সম্মুখে আসিয়াছ ; 
অদ্য শক্র ও শন্বরাহ্ৃুরের ন্যায়, তোমার 
সহিত আমার মহাঁসংগ্রাম হইবে, সকলে 
দেখিবেন। তুমি বহুবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপু- 
ণত] প্রদর্শন করিয়াছ; তোমার হস্তে 
আমার মহাঁবল মহাপরাক্তম বীরগণ নিপা- 
তিত হইয়াছে । মহাবীর! আমি লোকে 
তিরস্কত হইৰ বলিয়া তোমাকে সংহার 
করি নাই; কারণ তুমি এক্ষণে ঘোরতর 
সংগ্রামে পরিশ্রাস্ত হইয়াছ; অতঃপর তুমি 
বিশ্রাম করিয়! আমার বলবীর্ধ্য প্রত্যক্ষ কর। 
_ রাক্ষসবীর কুম্ত, স্ৃগ্রীবের এইরূপ সাভি- 
মান বাক্যে প্রধর্ষিত হইয়া! হুত হুতাঁশনের 
ন্যায়, সমধিক তেজঃ-সম্পন্ন হইয়। উঠিলেন ; 
এবং যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্বগ্ীবের সম্মুখবর্তাঁ 





১৫১ 


লঙ্কাকাণ্ড। 


হইলেন। এইরূপে বানরবীর স্থগ্রীব ও 
রাক্ষমবীর কুস্ত মদমন্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, 
ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহারা পরস্পর 
পরস্পরকে বাহু দ্বারা ধারণ পূর্ববক আকর্ষণ" 
করিতে লাগিলেন ; শ্রম-নিবন্ধন তাহাদের 
উভয়ের মুখ হইতেই সধূম অগ্নিশিখা নির্গত 
হইতে লাগিল; পদভরে মহীতল নিমগ্র- 
প্রায় হইল; সাগর ক্ষুব্ধ হওয়াতে সাঁগর- 
তরঙ্গ সমুদাঁয় ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর বানররাজ শ্থগ্রাবঃ মহাবেগে 
কুম্তকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমুদ্র-সলিলে 
নিক্ষেপ করিলেন ; কুস্তও সাঁগরতলে নিপ- 
তিত হইলে বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ববত সদৃশ 
জল-তরঙ্গ উত্থিত হইয়! চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ 
হইতে লাগিল। 

অনন্তর রাক্ষসবীর কুস্ত, মমুদ্র-সলিল 
হইতে উৎ্পতিত হইয়া পুনর্ধবার স্থ গরীবের 
সমীপে উপস্থিত হইলেন ; এবং ক্রোধভরে 
তাহার হৃদয়ে বজ্জ-কল্প একটি যুষ্টি প্রহা'র 


করিলেন; স্থপ্রীবের চর্ম ্ফটিত হইয়া শৌঁণিত- 


ধারা নির্গত হইতে লাগিল; এই মহাবেগ 
মুষ্টি, অস্থিমণ্ডলে প্রতিহত হইল; ইহার 
বেগে স্থগ্রাবের তেজ উদ্দীপিত হুইয়। 
উঠিল; স্থমের-পর্ববন্তে বন নিপতিত হইলে 
যেরূপ অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয়, ম্থৃগ্রীবের 
শরীরে ও সেইরূপ শিখ! দুষ্ট হইল। 

অনস্তর মহাবল হ্গ্রীব, তাদৃশ মুষ্টি 
দ্বারা আহত হইয়। বের ন্যায় বেগ-সম্পন্ 
মুষ্টি উদ্যত. করিলেন, এবং স্বালা-মালা- 


পাস পাপাশপাপিশপপাপশপশাাাশাপাশীশিীিশীশাশিশিশীশোশিীশোশি শিপ 





ডু 


ও 


সু 


পপ পলিপ শাসন পপাশিপ পাশ 
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সমাকুল সূর্ধ্যম গুল-সদৃশ দেই মুষ্ভি, কুস্তের 


বক্ষঃস্থলে যেমন নিক্ষেপ করিলেন, অমনি 
মহাবীর কুস্ত, সেই প্রহারে বিহ্বল ও নিগী- 
ডিত হইয়। অগ্নি শিখা বমন করিতে করিতে, 


'আকাশতল হইতে নিপতিত মঙ্গল-গ্রছের 


ন্যায়, রণ-ভূমিতে নিপতিত হইলেন । কুস্ত 
যখন মুষ্টি দ্বারা ভগ্রন্থদয় হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হয়েনঃ তখন রুদ্রাক্রাস্ত ও ভূতলে 
নিপতিত সূর্য্যের ন্যায় তাহার আকার দৃষ্ট 
হইতে লাগিল । 

এইরূপে ভীষণ-পরাক্রম বানরপ্রবীর 
স্থগ্রীব কর্তৃক রাক্ষসপ্রবীর কুস্ত নিপাতিত 
হইলে নদীধন-সমেত মহীমণ্ডল কম্পিত 
হুইতে লাগিল; রাক্ষপগণ ভয়-বিহ্বল হুইয়] 
পড়িল। 


ষট্পঞ্চাশ সর্গ। 


শপা্িঞাজদ 


নিকুম্ত-বধ। 

অনন্তর স্থগ্রীবের হস্তে ভ্রাতা কুম্ত নিহত 
হইয়াছেন দেখিয়া, রাক্ষদবীর নিকুস্ত 
ক্রোধভরে বানরগণকে দগ্ধপ্রায় করিয়াই 
যেন অশ্বনঞ্চালন করিলেন । তিনি অগ্নাম- 
বিভূষিত, পঞ্চান্থুলপরিমিত-প্টবন্ধযুক্ত, 
গিরীন্দ্র-শিখরোপম, লৌহপাশ-নিবন্ধ, হ্ৃবর্ণ- 
সমলঙ্কৃত, রাক্ষনভয়াপহারী, যমদণগু-সদৃশ, 
ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ পূর্বক, মহাবেগে 
তাহা ঘৃর্ণিত করিয়া মুখব্যাদান পুর্বর্বক 
ভৈরব রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 





রামায়ণ। 





তাহার হৃদয়ে নিষ্ষ, বাছ্‌-ঘুগলে অঙ্গদ, কর্ণে 
পরিষ্কত কুগুল ও গলদেশে বিচিত্র যাঁল্য 
শোভমাঁন ছিল। নিকুস্ত এইরূপ বহুবিধ ভূষণে 
ভূষিত হইয়া হুদর্ধ পরিঘ ধারণ পূর্বক 
শত্র-শরাসন-ম্থশোভিত সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত 
গভ্ভজনকাঁরী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । মহাবল নিকুন্তের পরিঘাগ্র দ্বার! 
বায়ুগ্রস্থি প্রস্ফাটিত হইল; তিনি শিখাযুক্ত 
পাবকের ন্যায়, সমুজ্মল হইয়া উঠিলেন; 
রাক্ষসগণ ও বানরগণ, ভয়নিবন্ধান স্পান্দত 
হুইতেও সমর্থ হইল না। 

অনন্তর মহাবীর হনুমান, বক্ষঃস্থল 
বিস্তীণ করিয়া নিকুস্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইলেন। মহাবল নিকুন্ত, সেই সমুজ্ঘল 
ঘোরতর পরিঘ ঘুর্ণিত করিয়! মহাবল 
হনুমানের বক্ষঃশ্থলে নিপাতিত করিলেন। 
সেই বিষম পরিঘ হনুমানের হদৃট বক্ষঃস্থলে 
আহত ও চুর্ণ হইয়। নভোমগুল-স্ফিত শত- 
শত উন্কার ন্যায় আকার ধারণ করিল। 
মহাবীর হুনূমান, তাঁদুশ পরিঘ প্রহাঁরে ভূমি- 
কম্প-কালীন অচলের ন্যায়, কম্পিত হই- 
লেন। পরে তিনি বজ্ুকল্প মুষ্টি উদ্যত 
করিয়া দেবরাজ যেরূপ পর্বতে বজ্র নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিকুস্তের বক্ষঃন্ছলে 
নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর্ধ্য হনুমানের 
দারুণ মুষ্টি-প্রহারে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি- 
শিখা উৎপন্ন হইল; নিকুস্তের চর্ম স্ফুটিত 
হইয়া শোণিতধারা নিপতিত হইতে 
লাগিল । নিকুস্ত একান্ত অধীর হুইয়৷ মুহুরুহু 
বিজ্ম্তণ করিতে লাগিলেন ৷ 








অনন্তর রাক্ষলবীর নিকুত্ত আশ্বস্ত হইয়া 
হনুমানকে গ্রহণ করিলেন। লক্কাঁনিবাপী 
ও জয়াভিলাষী রাক্ষসগণ, নিকুস্ত কর্তৃক 
হনৃমানকে গৃহীত ও উদ্ধৃত দেখিয়া, উচ্ৈঃ 
স্বরে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল । রাক্ষস- 
রমণীরা এই ব্যাপার দেখিয়া, বলাবলি 
করিতে লাগিল যে, যে বানর আমাদের 


লঙ্ক। দপ্ধ করিয়া গিয়াছিল, মহাবল নিকুস্ত 


তাহাকে ধরিয়া আনিতেছেন। 
কুম্তকর্ণতনয়-কর্ভৃক ভিয়মাণ হনুমান 
এ নিকুস্তের বক্ষঃস্থলে একটি বজ্তকল্প মুষ্টি 
প্রহার করিলেন; পরে তিনি তাহার পার্খ- 
দেশে দংশন করিয়া, বাঁহু-যুগল দ্বার! 


তাহাকে নিম্পিষউ করিতে লাগিলেন ; এই- 


রূপে তিনি আপনাকে মুক্ত করিয়া, পুনর্ধ্বার 
ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান হইয়া, নিকুস্তকে 
প্রমথিত করিতে আরম্ত করিলেন। তিনি 
মহাবেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক, নিকুস্তের 
বক্ষস্থলে নিপতিত হইয়া ভূজ-যুগল দ্বার! 
এঁ ভীষণ শব্দায়মান নিকুস্তের দেহ হইতে 
মস্তক উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। 

এইরূপে সংগ্রামস্থলে, মহাবীর হনু- 
মানের হস্তে আর্তনাদ-সহকারে নিকুস্ত 
নিপাতিত হইলে, বানর-সৈন্যগণ মকলেই 
যার পর নাই আনন্দিত হইল। 


অপ্তপঞ্চাশতম সর্গ। 


মকরাক্ষ-নির্যণ | 
অনন্তর রাক্ষলরাজ রাবগ যখন গুনিলেন 


ষে, মহাবীর কুস্ত ও নিকুস্ত নিহত হইয়াছেন? 





তখন তিনি ক্রোধে হুত হুতাশনের যায় 
প্রশ্বলিত .হুইয়! উঠিলেন । তণুকালে 
তাহার এতদূর ক্রোধ ও শোঁক সমুদ্দীপিত 
হইয়াছিল যে, কিছুমাত্র বাহা জ্ঞান ছিল 
না; পরে বহুক্ষণ তিনি চিন্তা করিয়া খর- 
পুত্র বিশালাক্ষ মকরাক্ষকে কহিলেন, 
বস! আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা করি- 
তেছি, তুমি বহুসংখ্য সৈন্য-সমূহে পরিবৃত 
হইয়া সংগ্রামে গমন পূর্ধবক, রামলক্ষমণ ও | 
বাঁনরগণকে বিনাঁশ করিয়া আইস। বস! 
তুমি নিজ ভুজবীর্ধ্য দ্বারা অবিলম্বে আমার 
শত্রু নিপাত কর; যাহাতে রাক্ষপগণের 
কণ্টক উদ্ধার হয়, তদ্দিধয়ে যত্বুবান হও । 
এই মহাবীর ইন্দ্রজিত তোমার পশ্চাতে 
গমন করিবে। বহুস! তুমি খরের ন্যায় 
অসীম-বী্ধ্য, অসীম-পরাক্রম, দিব্যান্ত্-গরয়োগ- 
কুশল, শৌর্যযশালী মহাবল ও মায়াজাল- 
বিস্তার বিশারদ । 

লঙ্কাধিপতি রাঁবণ, এই কথা বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ দিংহাসন হইতে উত্থান পূর্ববক 
গন্ধ মাল্য বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা শ্বয়ং 
মহাবীর মকরাক্ষের সম্মান বর্ধন করিলেন। 
শুরমানী খর-নন্দন নিশাচর-বীর মকরাক্ষ, 
লঙ্কেশ্বর রাবণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
প্রন্থত্ট হৃদয়ে, যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার 
করিল, এবং দশীননকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
পুর্ববক, ধীরে ধীরে হৃরম্য রাজভবন হইতে 
বহির্গত হইয়া! রাজাজ্ঞ! অনুসারে সেনা- 
পতিকে কহিল, . সেনাপতে ! অবিলদ্ষে 


সৈন্য-সংগ্রহ পূর্ব্বক রথ আনয়ন কর। 
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অনন্তর নিশাঁচরবর সেনাপতি, মক- 
রাক্ষের বাক্যান্ুসারে রথ ৪ সৈন্য আনয়ন 
করিল; মহাবীর মকরাক্ষ, রথ প্রদক্ষিণ 
করিয়। তাহাতে আরোহণ পূর্বক সারথিকে 
কিল ; সত ! শীত্র রথ চালন! কর, এবং 
সৈন্যগণকে কহিল, রাক্ষনবীরগণ! মহাত্মা 
রাক্ষনরাজ রাবণ আমার প্রতি আদেশ 
করিয়াছেন যে, রাম লক্ষ্মণ স্থগ্রীব ও অন্যান্য 
বানরগণকে বিনাশ করিতে হইবে; তোমর! 
আমার সহিত চল, সংগ্রামে গমন করিব। 
নিশাচরগণ! অদ্য আমি নিশিত শৃল ও শর- 
নিকর দ্বারা রাম লক্ষণ ও স্তুগ্রীবকে বিনাশ 
করিব; অগ্নি যেরূপ শুক্ষ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, 
আমিও সেইরূপ অদ্য অস্ত্রাগ্রি দ্বারা বানর- 
সৈন্য সমুদায় দগ্ধ করিব। 

কামরূগী মহাবীর তীক্ষ-দংঘ্র পিঙ্গল- 
লোচন ভীষণ'শরীর ধ্বস্তকেশ নিশাচরগণ, 
মকরাক্ষের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! বহুবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় 
তর্জন গর্জন কারতে করিতে তাহার চতু- 
দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল; তাহার প্রন্থষ্ট 
হৃদয়ে বন্থন্ধর। কম্পিত করিয়! যুদ্ধযাত্রা! 
করিল। চতুর্দিকে সহত্র সহত্র শঙ্খ ও ভেরীর 
শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল; তাহাদের আক্ছে- 
ডিত ও আস্ফোটিত শব্দে দশ দিক পরি- 
পৃরিত হইল। সর্ববিধ-রথোপকরণ-সম্পন্ন, 
স্থবর্ণ-বিমণ্ডিত,  প্রদীপ্ত হুতাশন-সমপ্রত, 
জান্ুনদ-সম-বর্ণ-তুরঙ্গ-যোজিত, দিব্য, রথে 
সমারূঢ় রাক্ষসবীর মকরাক্ষ, খড়গ চর্ঘদ বর্ণ 
সশর শরাসন ও হিরগ্য় কুগুল ধারণ পূর্বক, 





রামায়ণ। 


সূর্ধ্-সংশ্লিষ্টী যহামেঘের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল । 

ঘোরদর্শন মহাবীর রাক্ষদগণে পরিরৃত 
যম-সদন জিগমিযু সমর-ল্লীঘী অকরাক্ষ, যে 
সময় যুদ্ধবাত্রা করেঃ 
তাহার রথধ্বজ নিপতিত হইয়া গেল ; সার- 
থির হস্ত হইতে প্রতোদও ভ্রষ হইল; 
তাহার রথযোজিত অশ্বগণ বিক্রম-বিব- 
র্ঞিত হইয়া অশ্রু-পূর্ণ মুখে আকুল চরণে 
গমন করিতে লাগিল। ছুর্মরতি মকরাক্ষের 
নির্যাণ-সময়ে ধুলি-পূর্ণ বায়ুঃ খরতর শব্দে 
প্রবাহিত হুইত্তে আরম্ভ হইল । 

মহাবীর রাক্ষলগণ, সেই সমুদায় ছুর্নি 
মিন দর্শন করিয়াও তাহ গ্রাহা না করিয়াই 
রামলক্ষষণের নিকট গমন করিতে লাগিল । 

অফ্টপঞ্চাশতুম সর্ণ। 
মকরাক্ষ-বধ । 

এ দিকে বানরব।রগণ, রাক্ষসবীর মক- 
রাক্ষকে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে দ্েখিয়। মহা- 
বেগে লম্ষ প্রদান পূর্বক যুদ্ধ-কামনায় 
দ্গায়মান হইল। অনস্তর দ্েবদানব-সংগ্রা- 
মের ন্যায়, নিশাচর ও বানরগণে পরস্পর 
লোমহ্র্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
বানরগণ ও নিশীচরগণ বৃক্ষ শিল! ও শৃল 
পরিঘ প্রভৃতি দ্বার পরস্পর পরস্পরকে 
প্রহার করিতে প্রন্ত্ত হইল। 

রজনীচরগণ, শক্তি শুল গদা খড়গ তোঁমর 
পরশ্বধ পন্টিশ ভিন্দিপাল প্রাস ঘুদগর দণ্ড 
আয়স-নির্ধাত ও শরনিকর দ্বারা বানরগ্রণঞ্ে 








সেই সময় সহসা 


৩] 


রি! 





লঙ্কাকাণ্ড। 





বিমর্দিত করিতে লাগিল। বানরগণ মকরাক্ষ 
কর্তৃক ভিন্দিপাল ও শর সমূহ দ্বার! প্রগীড়িত, 
হুইয়। সন্ত্রস্ত হৃদয়ে পলায়ন করিতে আ'রস্ত 
করিল। সংগ্রাম-প্রবৃভ বিজদ্দী রাক্ষসগণ, 
বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়৷ সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিল। 
অনস্তর মহাবীর রামচন্দ্র, যখন দেখি 
লেন যে, বানরগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়! চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতেছে, তখন তিনি শর বর্ষণ 
দ্বার! রাক্ষসগণকে প্রতিহত করিলেন | মহা- 
বল মকরাক্ষ রাক্ষগণকে প্রতিহত দেখিয়! 
ক্রোধপুর্ণ হৃদয়ে কছিল, যে দুর্ববদ্ধি মামার 
জনস্থানস্থিত পিতাকে অনুচরবর্গের সহিত 
বিনাশ করিয়াছে, সেই রাম কোথায়? অদ্য 
গ্রামে আমি নিহত পিতার, নিহত স্বহৃদ্‌- 
গণের ও সমুদায় নিহত রাক্ষসের বৈর-নির্যা- 
তন করিব; অদ্য মামি ছুর্বুদ্ধি নরাধম 
রামলক্ষমণকে বিনাশ করিয়া, তাহাদিগের 
শোণিতে নিহত পিতার ও স্থহৃদ্গণের 
তর্পণ করিব | 
যুদ্ধাতিলাধী মহাবাছ্‌ মকরাক্ষ, এই 
কথা বলিয়া রাঁমচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে সমু- 
দায় বানর-সৈম্য নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিল। 
মহাবল মহাবীর্ধ্য বানরগণ তাহাকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিল; কিন্তু সেই মহাতেজা রাক্ষস- 
বীর, রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আঁর কাহারও 
সহিত সংগ্রাম করিতে সম্মত হইল না। 
অনস্তর সে রাঁমচন্দ্রের অনুসন্ধানার্থ জলদ- 
গম্তীর-নির্ধোষ রথ দ্বার! বানর-সৈন্য পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; পক্সে 
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কিয়দ্দুর গমন করিয়া মহাঁবল রীমচন্জ্র ও 
লক্ষমণকে অদুরবর্তা দেখিয়, শর-সমলঙ্কুত 
হস্ত দ্বারা আহ্বান পূর্বক কছিল, রাম ! অব- 
স্বান কর; আমার সহিত দ্বন্দযুদ্ধ দাও ; 
আমি শরাসন-বিনির্দুক্ত নিশিত শরনিকর 
দ্বার তোমার প্রাণ সংহার করিব। তুমি যে 
দ্গ্ডকারণ্যে নিজ-কার্্য-সাধন.নিরত নিরপ- 
রাধ পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, তাহা স্মরণ 
করিয়া আমার ক্রোধানল সমুদ্দীপিত হই- 
তছে। ছুরাত্মন! তৎকাঁলে সেই মহাবনে 
তুমি আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হও নাই ; 
তুমি যেকার্ধ্য করিয়াছ, তাহাতে আমার 
শরীর অদ্যাঁপি দগ্ধ হইতেছে; আমি বহুদিন 
তোমার দর্শন-আকাঙক্ষা! করিতেছি । ম্বগ, 
যেরূপ ক্ষুধার্ত সিংহের দৃষ্টিপথে নিপতিত 
হয়, এই সংগ্রাম-ভূমিতে তুমিও সেইরূপ 
আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। 
ছুরাঁত্সমন ! অদ্য আমার শরবেগে তুমি 
প্রেতরাজের অধিকারে গমন করিয়! নিহত 
রাক্ষমবীরগণের লহিত একত্র শয়ন করিবে । 
রাম! মার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, 
আমি যে সার বাক্য বলিতে ছি, তাহ! শ্রবণ 
কর। অদ্য তোমার সহিত আমার সংগ্রাম 
হইবে, সকলে দর্শন করুক ; গদাযুদ্ধ, অস্ত্র 
যুদ্ধ বা বাঁছযুদ্ধ, যাহা তোমার উত্তম 
অভ্যস্ত আছে, অদ্য সংগ্রামে আমার সহিত 
সেই যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও; যদি তুমি স্কুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহাতে 
পারক হও, তাহাতেই আমার সহিত যুদ্ধ 
কর। এক্ষণে আমার বাণ দ্বারা তোমাকে 
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জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে; আমার 
বাঁণ দ্বারা নির্ভিন্ন শোণিত-পরিপ্নুত রণ-রেণু 
ধূসরিত তোমার অস্ত-শরীর অন্য ক্রব্যাদগিণ 
ঝঁকর্ষণ করিবে। 

অনস্তর দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র, মকরাক্ষের 
তাদৃশ বাক্য শ্রাবণ করিয়! হাঁস্য পূর্বক কহি- 
লেন, আমি দণগুকারণ্যে ভ্রিশিরা, দূষণ, চতু- 
র্দশ সহত্র রাক্ষসবীর ও তোমার পিতাকে 
নিপধতিত করিয়াছি? ভুর্বৃদ্ধে! যদি তুমি 
ইহুণ জ্ঞাত থাক, তাহ! হইলে কি নিমিত 
আমার সম্মুখে তর্জন-গর্্ন করিতেছ! 
অদ্য সংগ্রামে যদ্দি তৃমি পলায়ন না ৰর, 
তাহা হইলে তোমাকেও তোমার পিতার 
নিকট প্রেরণ করিব। অদ্য তীক্ষতৃ্ড তীক্ষ- 
নখ গু গোমায়ু ও বায়মগণ তোমার সন্বাছু 
মাংস ভক্ষণ পুর্ববক পরিতৃপ্ত হইবে । এ সমু- 
দ্বায় বিহ্গম রক্তপক্ষ ও রক্তমুখ হইয়া আকাশ 
তলে ও বস্থধাতলে বিচরণ করিবে । মুঢ়! 
ভূমি কি নিমিত্ত বৃথা আত্মপ্লীঘায় প্রত্ত্ত হই- 
যাছ; কি নিমিভ ভূমি বহুবিধ অসদূশ বাক্য 
প্রয়োগ করিতেছ; তুমি যুদ্ধ ব্যতিরেকে 
কেবল বাক্যবলে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। 

মহাবীর রামচন্দ্র, এই কথ বলিলে, 
খর-পুত্র মকরাক্ষ তাহার প্রতি বাণ বর্ষণ 
করিতে আঁরস্ত করিল; রামচন্দ্রও বাণ- 
বর্ষণ দ্বারা সেই সমুদায় বাণ প্রতিহত 
করিতে লাগিলেন; হ্থবর্ণপুজ্ঘ-বিভূষিত 
সহত্র সহজ্র বাণ, বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপ- 
তিত হইতে লাগিল । এইরূপে রাক্ষস-তনয় 
ও দশরথ-তনয় উভয়ে পরষ্পর সঙ্গত হইয়া 


ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ১ 
তাহাদ্দের উভয়ের জ্যা-নিরধধোষ ও শরসম্পীত- 
শব্দ, যেঘদ্বয়ের নির্ধোষের ন্যায় শ্রুত হইতে 
লাগিল। দেবগণ, দাঁনবগণ, গন্ধর্ববগণ, কিন্নর- 
গণ ও উরগগ্ণণ, সেই অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন 
করিবার নিমিত্ত আকাশপথে অবস্থান করি 
লেন। রামচন্দ্র ও মকরাক্ষ পরস্পর পর- 
স্পরের প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহার! উভয়েই পরস্পর. কর্তৃক বিদ্ধ হইয় 
দ্বিগুণিত তেজঃ-সম্পন্ন হইতে লাগিলেন । 
সমুদায় দিখ্বিদিক ও বন্থধাতল শর-সমূহে 
সমাচ্ছন্ন হইল ; রামচন্দ্র যখন ঘোরতর শর- 
নিকর পরিত্যাগ করেন, তখন মকরাক্ষ 
তাহা! ছেদন করিল; মকরাক্ষ যে সমুদায় 
শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিল, রাম- 
চক্দ্রও তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র, ক্রুদ্ধ হইয়া 
সায়কসমূহ দ্বারা! মকরাক্ষের শরাঁস্ন ছেদন 
পূর্বক, ভাঙ্টাদশ বাঁণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ 
করিলেন; পরে তিনি পুনর্ধধার শরনিকর 
দ্বারা তাহা'র রথ হইতে অশ্বগণকে বিযোজিত 
করিয়া রথও ভগ্ন করিয়া দিলেন। রথহীন 
ভূমিস্িত ক্রোধ-লোহিত-লোচন নিশাচরবীর 
মহাবল মকরাক্ষঃ সর্ববভূত-বিত্রান, কালা 
নল-সদূশ ভীষণ মহাশুল গ্রহণ পূর্বক তাহ 
ঘুর্ণিত করিয়া, ক্রোধভরে রায়চন্জ্রের প্রতি 
নিক্ষেপ করিল । প্রদীগ্ড শুল আকাশপথে 
আসিতেছে ছেখিয়1, রামচন্দ্র বাণত্রয় বার 
তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; অপূর্বব- 
হৃবর্ণ-বিভূষিত মহাশুল, রামবাণে বিমঙ্দিত 














লঙ্কাকাণ্ড। ১৫৭ 





ও ছিন্নভতিক্ন হইয়! মহোক্কার ন্যায় বিশীর্ণ 
হইয়৷ পড়িল। 

অদ্ভুতকর্্া মহাবীর রামচন্দ্র কর্তৃক মহা- 
শুল বিনিহত হইয়াছে দেখিয়া, আকাশ- 
পথ-স্থিত দেবগণ, সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন । রাক্ষসপ্রবীর মকরাক্ষ, নিজ শুল 
বিফলীকৃত দেখিয়া ভীষণ মুষ্টি উদ্যত করিয়া 
রাঁমচন্দ্রকে কহিল, থাক, থাক; আমি 
তোমাকে এই মুষ্টি প্রহারেই যম-সদনের 
অতিথি করিব। 

অনন্তর রামচন্দ্র, মকরাক্ষকে মুষ্টি উদ্যত 
করিয়া আসিতে দেখিয়া শরাসনে পাবকাস্ত্ 
সন্ধান করিলেন | মহাবীর মকরাক্ষ, মহাত্মা 
রামচন্দ্র কর্তৃক পাঁবকান্ত্রে হত ও বিদরীর্ণ- 
হৃদয় হইয়া জীবন বিপর্জজন পূর্ববক ভূপৃষ্ঠে 
নিপতিত হইল। 


একোঁনষষ্টিতম সর্গ | 





ইন্দ্রজিৎ-যুদ্ধ । 

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিও, যখন শ্রবণ 
করিলেন যে, রামচক্দ্রের হস্তে মকরাক্ষ নিহত 
হইয়াছে, তখন তিনি অতীব ক্রোধভরে 
হগ্রাম-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। এই সময় 
পরস্পর জয়াঁভিলাষী রাক্ষদগণ ও বানরগণ 
তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর 
রাক্ষমগণ শৃল, পষ্টিশ, মুদগর, শক্তি, খড়গ, 
ভূষুন্তী, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, গদা; পরিঘ, 
নিস্ত্রিংশ, তোমর, যুষল ও বহুবিধ নিশিত 
শরনিকর দ্বারা বাঁনরগণকে প্রহার করিতে 





লাগিল। রাক্ষস-সেন! ও বাঁনর-সেনাগণের 
মধ্যে, প্রহার কর, সা কর, ভেদ কর, ত্যাগ 
কর, বিদ্রাবিত কর, কেবল এই শব্দই শ্রচ্ত 
হইতে লাগিল। এক জন রাক্ষস এক জন 


বানরের সহিত, ছুই জন রাক্ষস ছুই জন বান-, 


রের সহিত, তিন জন রাক্ষম তিন জন বান- 
রের সহিত, বহু রাক্ষস বহু বাঁনরের সহিত 
সঙ্গত হইয়া! পরম্পর পরস্পরকে নিপাতিত 
করিতে লাগিল । 

ভনম্তর রাঁবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধভরে 
রাক্ষপগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! কহি- 
লেন, রাক্ষসবীরগণ ! তোমরা প্রহ্ৃষ্ট হৃদয়ে 
যুদ্ধ কর; যাহাতে বানরগণ নিপাতিত হয়, 
তদ্বিষয়ে যত্ববাঁন হও। জয়াভিলামী রাঁক্ষগণ, 
রাঁজকুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানর- 
গণের প্রতি ঘোরতর শর বৃষ্টি করিতে 
আঁরস্ত করিল। বাঁনরগণ ভীম-পরাক্রম 
রাক্ষনগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া বক্ষ গ্রহণ 
পুর্ববক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল; 
কোন কোন বানর পর্ববতশৃঙ্গ লইয়া, কোন 
কোন বাঁনর মুষ্টি উদ্যত করিয়া, রাক্ষসগ্ণকে 
প্রহার করিতে আর্ত করিল। কোন কোন 
নিশাচর, বাঁনর কর্তৃক জানু দ্বারা আহত ও 
হত-চেতন হইয়া মধুপাঁন-মত্ত ব্যক্তির ন্যায়ঃ 


“ভ্রমণ করিতে লাগিল । কোন কোন রাক্ষ- 


সের জঙ্ঘা, কোন কোন রাক্ষসের উরু-যুগল, 
কোন কোন রাঁক্ষসের পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইল ; 


কোন কোন রাক্ষস, ভূপৃষ্ঠে পতিত হুইয়! 


বিকট চীৎকার করিতে আর্ত করিল; কোন 
কোন রাক্ষপ এককালেই নিহত হুইল; 


পপ 





ও 





সপাং 


৯৫৮ 





কোন কোন রাক্ষসের হনু কণ ও মস্তক ভগ্ন 
হওয়াতে গৈরিকধাতু-আ্রাবী পর্বতের ম্যায়, 
তাহার] রুধিরআাব করিতে লাগিল; কোন 
কোন রাক্ষম হন্যমান, কোন কোন রাক্ষস 
'নিহত» কোন কোন রাক্ষন পতিত, কোন 
কোন রাঁক্ষল সমধিক শব্দায়মান হওয়াতে 
হগ্রাম-ভূমি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। বাঁনর- 
গণ কর্তৃক সংগ্রামে আহত বনহুসংখ্য 
রাক্ষস, সংগ্রামভূমি পরিত্যাগ পূর্বক লঙ্কা- 
পুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল; তাহাদের 
পদভরে লঙ্কাপুরী পরিকম্পিত হইতে 
লাগিল। 
এই সময় মহা?তেজ। মহাবল ইন্দ্রজিৎ, 
যার পর নাই ক্রোধাভিভূত হইয়া নিশিত 
শরনিকর দ্বারা বানরগণের শরীর বিদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক এক 
বাণে এককালে পঞ্চ সপ্ত বা নব বানর বিদ্ধ 
করিয়! রাক্ষসগণের হর্ষব্ধন করিতে লাগি- 
লেন। এই স্ৃছুজ্জয় রাক্ষপবীর, স্থবর্ণ-বিভু- 
ধিত সুর্ধ্য-সদৃশ স্বতীক্ষ সায়ক-সমুহ দ্বারা 
বাঁনর-সৈন্য প্রমথিত করিয়। অধ্টাদশ বাণ 
বারা গন্ধমাদনকে, নব বাণ দ্বার! দুরস্ফিত 
নলকে, মর্মম-বিদারক সপ্ত বাপ দ্বার নীলকে 
এবং পঞ্চ বাগ দ্বার। গয়কে বিদ্ধ করিলেন। 
এইরূপে তিনি অবিশ্রীমে অন্যান্য বানর- 
বীরগণকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর বানরবীরগণ বিদ্রীর্ণ-শরীর, ক্ষত- 
বিক্ষত, শোণিত-পরিপুত, ব্যথিত ও হুত- 
চেতন হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর বাণ 


রামায়ণ। 


দ্বার বিদীর্ণ-শরীর হুইয়৷ আর্তনাদ করিতে 
লাগিল; কোন কোন বানর গতাস্থ হুইয়৷ 
রণ-ভূমিতে নিপতিত হইল। এইরূপে 
বানরগণ, শক্র-শরে বিধ্বস্ত ও জর্জারিত- 
কলেবর হুইয়া শলভের ন্যায় চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। 

এই সময় কোন কোন বানর, লক্ষ প্রদান 
পূর্বক পর্বতে বা রৃক্ষে আরোহুণ করিল, 
কোন কোন বানর অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত 
হুইয়। থাকিল। 

ষা্টিতম সর্গ। 
মায়ামীতা-বধ । 

মহাবীর ইন্দ্রজিণ্, সংগ্রামে বানরগণকে 
বিদ্র/বিত করিয়। সেই স্থান হইতে প্রতি- 
নিবৃতড হইয়া লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তিনি রাক্ষমদিগের তাদৃশ ঘোরতর বধ পুনঃ- 
পুন স্মরণ পূর্বক অনিবাধ্য ক্রোধে আকুলিত 
হইয়। পুনর্ববার যুদ্ধযাত্রা করিতে অভিলাষী 
হইলেন। তিনি মায়াবলে বানরগণকে বিমুগ্ধ 
রুরিয়] নির্বিস্কে যজ্ঞ সাধনের নিমিত্ত রখো- 
পরি পরিকল্লিতা মায়াময়ী সীতাকে লইয় 
পশ্চিম দ্বার দিয়! বহির্গমন পূর্বক বানরগণের 
অভিমুখে সংগ্রাম-ভূমিতে গমন করিলেন । 

অনন্তর বানরবীরগণ রাক্ষনরাঁজ-তনয় 
ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ববার পুরী হইতে বহির্গত 
দেখিয়! যুদ্ধাভিলাষে বৃক্ষ শিল! প্রভৃতি হস্তে 
লইয়া ক্রোধভরে উৎপতিত ও সম্মুখীন 
হইলেন । এই বানরবীরগণের মধ্যে মহাবীর 
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হনুমান একটি রহ পরববত- ্ উদ্যত করিয়া 
অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তিনি দ্েখিলেন, উপ- 
বাঁস-কৃশা একবেণীধর] নিরাঁনন্দা সীতা, ইন্দ্র- 
জিতের রথে অবস্থান করিতেছেন। 
মহাবীর হনুমান, শেোকাকুলিতা মলিন- 
দেহ! দীন-বদন। নিরানন্দা তপস্থিনী সীতাকে 
রাত ইন্দ্রজিতের রথে দেখিয়া ব্যথিত- 
হৃদয় ও বাঁষ্পাকুলিত-লোচন হইলেন, এবং 
ভারি লাগিলেন, এই ছুরাত্মার অভিপ্রায় 
কি! “কি উদ্দেশে এই পামর, দেবী সীতাকে 
আনয়ন করিয়াছে! পবন-নন্দন হনুমান, 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বানরবীরগণে 
পরিবৃত হইয়! ধাবমান হইলেন। 
অনস্তর রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, বানর- 
সৈন্যগণকে সম্মুখীন দেখিয়! ক্রোধপুর্ণ হুই- 
লেন; এবং কোষ হইতে খড়গ বহিষ্কৃত 
করিয়া মহাশব্দে হান্য করিয়৷ উঠিলেন। 
মায়াময়ী সীতা, হা রাঁম ! হা লক্ষণ! বলিয়! 
উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ; ইন্ত্র- 
জিৎও দক্ষিণ হস্তে খড়গ উদ্যত করিয়া! বাম 
হস্তে সীতার কেশ. কলাপ ধরিলেন) এই 
ময় পবন-নন্দন হনুমান, সীতার তাদৃশ 
অবস্থা দেখিয়া যার পর নাই কাতর হইয়। 
ছুঃখ-জনিত নয়নজল পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন, এবং যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়' 
ভর্থসনা পূর্বক ইন্দ্রজৎকে কহিলেন, 
অনার্ধ্য ! তুমি নিতান্ত নৃশংস, ছুর্বুদ্ধি, ক্ষুদ্রা- 
শয় ও পাপকর্ম্ম-নিরত। তুমি কিরূপে ঈদৃশ 
গঠিত কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ! এরূপ দ্বণিত 
কণ্্ম করা! তোমার উচিত হইতেছে না! এই 


১৫৯ 


মৈথিলী, গৃহ হইতে, রাজ্য হইতে ও রাম- 
চন্দ্রের হস্ত হইতে বিচ্যুত! হইয়াছেন ; ইনি 
নিরপরাঁধা ও বিবশা। তুমি কি নিমিত্ত 
ইহার প্রাণ বধ করিতে ইচ্ছ1করিয়াছ ! দেবী 
সীতা তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন ! 
নির্দয় ! পাঁষগু ! তুমিকি জন্য ইহাকে হিংসা 
করিতেছ! নির্ঘণ! নিরপরাধ স্ত্রীনধে তোমার 
ঘ্বণা হইতেছে না! তুমি ব্রহ্র্ষিকুলে জন্ম 
পরিগ্রহ পূর্বক রাঁক্ষন-যোনি আশ্রয় করি- 
য়াছ! পাপাত্মন! তোমার ঈদৃশ ঘৃণিত 
কাধ্যে মতি হইতেছে! তোমাকে ধিক! 
দুর্ভ! তুমি মনে করিও নাযে, সীতাকে 
বিনাশ করিয়া তুমি অধিকক্ষণ জীবন ধারণ 
করিবে) এক্ষণে তুমিও আঁমার হস্তগত হুই- 
যাছ! তুমি ঘি এই বধদণু-যঘোগ্য কর্ম 


কর, তাহা হইলে এই দ্ণ্ডেই তোমাকেও ; 


প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে ! পর- 


ৰ 


লোকে যে তোমার নদগতি হইবে, তাহা ও 


মনে করিও না! যাহারা জ্্রীঘাতী, যাহার! 
অবধ্যঘাতী, তাহারা যে নরকে গমন 
করিয়! থাকে, তোমাকেও অদ্য জীবন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক সেই নরক ভোগ করিতে 
হইবে! 

মহাবীর হনুমান, এই কথ! বলিতে বলিতে 
বানরবীরগণে পরিবৃত হইয়| ক্রোধভরে ইন্দ্র- 
জিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমকর্ম্মা 
মহাবীর ইন্দ্রজিং, বাঁনরগণকে সংগ্রামার্থ 
আগমন করিতে দেখিয়। শরসমূহ বারা প্রতি- 
হত করিতে লাগিলেন। তিনি সহত্র সহত্র 
সায়কসমূহ দ্বারা বানর-সৈন্য বিক্ষোভিত 








রে 


চে] 
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পেশী শশা 








রামায়ণ । 





করিয়া মহাবীর হুনুমানকে কহিলেন, পবন- | করিতে করিতে ধাবমান হইলেন ; পৰন- 


নন্দন! স্গ্রীব, রাম ও তুমি, যাহার নিমিত্ত 
এখানে আমিয়াছ, এই দেখ অদ্য তোমার 
সমক্ষেই আমি দেই বৈদেহীকে বিনাশ করি- 
' তেছি; আমি অগ্রেএই পীতাকে বিনাশ করিয়া 
পশ্চাৎ রাম লক্ষ্মণ হ্বগ্রীব ও সেই অনার্ধ্য 
বিভীষণকেও বিনাশ করিব । প্লবঙ্গম ! তুমি 
বলিয়াছ যে অবলা ও নিরপরাধ ব্যক্তি অবধ্য; 
পরস্তু শত্র-পক্ষীয় যে ব্যক্তি, সমুদাঁয় অনিষ্টের 
মুল, তাহাকে বিনাঁশ কর অবশ্য-কর্তব্য । 

রাক্ষবীর ইন্জ্রজিৎ এই কথ! বলিয়াই 
রোরুদ্যমানা একা ন্ত-কাঁতরা মাঁয়াময়ী 
সীতাকে, দুই খণ্ডেছেদন করিয়! ফেলিলেন । 
যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্য্যকৃ ভাবে দ্বিধাকৃতা 
প্রিয়-দর্শনা তপস্থিনী সীতা ভূতলে নিপতিতা৷ 
হইলেন। রাঁক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, সীতাঁকে 
স্বহস্তে বিনাশ করিয়৷ হনুমাঁনকে কহিলেন, 
বানর! এই দেখ আমি রামপত্বী সীতার 
জীবন সংহাঁর করিলাম । 

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ এইরূপে মায়াঁসীতা 
বধ করিয়া প্রহ্ন্ট হৃদয়ে রথে অবস্থান পুর্ববক 
1 মহাঁশন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
সংগ্রামাভিলাষী বানরগণ সকলেই সর্ব-প্রাণি- 
ভয়াবহ তাদৃশ বিকৃত নাদ শ্রবণ করিল। 


একষফ্টিতম সর্গ। 
০৫১৯ 
বানরাপসর্পথ। 


অনন্তর বাননরবীরগণ বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ 
ভীষণ নিহ্র্ণাদ শ্রাবণ করিয়] চতুর্দিক দর্শন 









নন্দন হনুমান সমুদায় বানরবীরগণকে বিষণ্ন- 
বদন ভীত ও ত্রাস-নিবন্ধন পলায়িত দেখিয়! 
কহিলেন, বানরবীরগণ ! তোমরা কি নিমিত্ত 
বিষ্ন-বদন ও কাতর হইয়া যুদ্ধোৎসাহ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতেছ ! তোমা- 
দিগের তাদৃশ বীরত্ব এক্ষণে কোথায় গেল! 
আমি সংগ্রামে আগ্রে অগ্রে যাইতেছি, 
তোমরা আমার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ক্ীগমন 
কর); তোমরা সকলেই মহাবংশ-সত্ভুত 7 
সংগ্রামে পলায়ন করা তোমাদের উচিত 
হইতেছে না। 

বানরবীর হনুমান এই কথা কহিলে 
সমুদায় বানরেরই পরাক্রম বর্ধমান হইল ; 
তখন বানরগণ ও যুখপতিগণ সকলেই বহু- 
বিধ বৃক্ষ ও শৈলশুঙ্গ গ্রহণ পূর্ববক তর্্জন- 
গজ্জন করিতে করিতে হনুমাঁনকে বেন 
করিয়। রাঁক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন ) 
বানরবীরগণে পরিবৃত মহাবীর হনুমান সমু- 
দীপ্ত হুত হুতাঁশনের ন্যায় তেজস্বী হইয়! 
শত্র-সৈন্য দাহ করিতে লাগিলেন। তিনি 
বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়1 কালাম্তক যমের 
ন্যায় মহাবেগে রাক্ষস-সৈন্য পরিমন্দিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শোকাকুলিত 
ক্রোধ-পরতন্ত্র মহাবীর. হনুমান, একটি 
প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ইন্দ্রজিতের রথে 
নিক্ষেপ করিলেন; ইন্দ্রজিতের সারথি, 
প্রকাণ্ড শিল। নিক্ষিণ্ত দেখিয়া! স্থশিক্ষি ত- 
তুরঙ্গযুক্ত রথ, সুদুরে অপবাহিত করিল 
সৃতরাং সেই শিলা, ইন্দ্রজিৎ রথ, অস্বঃ ও 





লঙ্কাকাণ্ড। 


সারথিকে না পাইয়া ব্যর্থ হইয়! ধরণীতল 
ভেদ করিল; পরস্ত সেট শিলাপাতে রাক্ষস- 
সৈন্য পরিমর্দিত হইল ; তখন শতশত মহা- 
কায় ভীষণ-পরাক্রম বানরবীরগণ ধাবমান 
| হইয়া রাক্ষন-সৈন্য-মধ্যে গিরিশূঙ্গ ও বৃক্ষ 
| সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ৰ ভীষণ-শরীর নিশাচরগণ, মহাঁকায় বানর- 
ূ গণ কর্তৃক বৃক্ষ দ্বারা তাড়িত হইয়া ভূতলে 
বিলুশ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর 
ইন্রজিৎ নিজ সেনাগণকে বাঁনরগণ কর্তৃক 
| পরিমদ্দিত দেখিয়া অস্ত্রশঙ্্র ধারণ পুর্ববক 
সন্মুপীন হইলেন । তিনি সেনাঁগণে পরিবৃত 
হইয়। সাঁয়ক-সমূহ পরিত্যাগ পূর্বক বহু- 
ঠা বানরবীর বিনিপাতিত করিলেন। 
ূ ইন্দ্রজিতের অনুচর রাঁক্ষসবীরগণও অশনি- 
৷ কল্প শুল পষ্টরিশ কুটমুদগ প্রসৃতি ছার! 
ৃ বানরগণকে প্রহার করিতে আরম্ত করিল। 
। বানরগণও রুদ্ধ হইয়1 শিলা পর্ববত ও বৃক্ষ- 
সমূহ দ্বারা মহাকাঁয় রাক্ষদগণকে প্রহার 
করিতে লাখিল। পুর্ববকালে দেবগণের 
সহিত দানবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, 
বানরগণের সহিত রাক্ষপগণেরও সেইরূপ 
মহাসংগ্রাম হইতে আরম্ত হইল। 
এই সময় ভীষণ-পরাক্রম মহাঁবল হনৃ- 
মান, স্বন্ধ-বিটপ-সমন্থিত বিশাল শাল দ্বারাও 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল] দ্বারা রাঁক্ষম্গণকে পরি- 
মর্দিত করিতে লাগিলেন; তখন রাক্ষমগণ 
গ্রামে তাদৃশ দুঃসহ প্রহার সহ করিতে 
| না পারিয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম- 
। ভূমি পরিত্যাগ পূর্বক চতুর্দিকে পলায়ন 


৪ 





পিক 
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করিতে লাগিল। মহাবীর হণৃমান এইরূপে 
শক্র-সৈন্য পরাস্ত করিয়া বানরগণকে কহি- 
লেন? মহাসত্তব বানরগণ ! এক্ষণে তোমরা 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হও; অতঃপর আর নিরর্৫থক বল- 
ক্ষয় করা আমাদিশের উচিত হইতেছে না। 
আমর! রামচক্দ্রের প্রিয় কার্য সাধন করি- 
বার নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াও 
কাঁধ্য করিতেছিলাম; পরন্ত যে দেবী 
সীতাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমরা যুদ্ধ 
করিতেছি, তিনি এক্ষণে নিহত হুইয়াছেন। 
চল, আমর]! এক্ষণে রামচন্দ্র ও হ্ৃগ্রীবের 
নিকট গমন করিয়া সীতাবধ-বৃত্বান্ত নিবেদন 
করি; পরে তাহারা যেরূপ আজ্ঞা! করিবেন, 
তাহাই করিব। 

মহাবীর হনুমান, রাক্ষস-সৈন্য প্রতিহত 
করিয়া এইরূপ বাক্যে বানরগণকে নিবারণ 


পূর্ববক অসম্ত্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে সংগ্রাম- |: 


ভূমি হইতে সৈন্য লইয়! প্রতিনিবৃত্ত হই 
লেন। এ দিকে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত-শরীর নিশা- 
চরগণও হনুমাঁনকে রামলক্ষমণের নিকট গমন 
করিতে দেখিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইল । 
এইরূপে হনুমান সংগ্রাম-ভূুমি হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত- হইলে রাবণ-তনয় ইন্দ্রজি€ 
প্রন হৃদয়ে নিকুস্তিলায় গমন পূর্ববক অগ্নিতে 
আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। 
যজ্জ-ভূমিতে জপ হোম ও বষট্কাঁর মহকারে 
হুয়মান হুতাঁশন, প্রস্বলিত হুইয়! উঠিল। 
এই সময় দৃষ্ট হইল, পরিবেশ-সমস্থিত-: 
সন্ধ্যাকালীন-সূর্য্য-সদৃশ জয়াশংসী তা শন, 
শিখা বিস্তার পূর্ববক সমৃজ্বল হইয়! উঠিয়াছে। 
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শ্পপাাপীপিিশী ৭ শিশিরে পিসীশসপ 
দ্বিষঞিতম সর্গ | 
লক্মণ-বাকা । 
এ দিকে রামচজ্, রাক্ষস ও বানরগণের 
হগ্রাম-কোলাহল শ্রবণ করিয়। জান্ববানকে 


কহিলেন, পৌম্য ! বোধ হয় মহাবীর হনূ- 
মানের সহিত রাক্ষপগণের মহাসংগ্রাম আরস্ত 


ূ হইয়াছে। এ পশ্চিম দ্বারে মহাভীষণ আয়ুধ- 
| শব্দ শ্রুত হইতেছে; 


খক্ষরাজ ! তৃমি নিজ 
সৈম্যাসমূহে পরিবৃত হুইয়! সংগ্রাম-প্রবৃভ 
হনুমানের সাহায্য কর। 

রাঁমচক্দ্র এইরূপ আঁজ্ঞ। করিবামাত্র, 


: খক্ষরাজ জাম্ববান, নিজ সৈন্যসমূহে পরি. 


রৃত হইয়া যেখানে হনৃমান আছেন, সেই 
পশ্চিম দ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দদুর 
গিয়া! তিনি দেখিলেন, কৃতসংগ্রাম বানরগণে 
পরিরৃত হুনুমান দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ 
করিত্বে করিতে আগিতেছেন ; পবন-নন্দন 
হনুমান, পথিমধ্যে নীল-জীমুত-সদৃশ খাক্ষ- 


রাজকে সমরোঁদ্যত দেখিয়া নিবারণ করলেন ; 
এবং তশুক্ষণাঁ সেই সমুদায় সৈন্যের সহিত 


মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট আপিয়। দুঃখিত 
হৃদয়ে কহিলেন, রঘুনন্দন ! আমরা প্রযত্ব- 
সহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলাম, পরস্ত 


পাবণ-তনয়  ইন্রজিৎ্, আমাদের সমক্ষেই 


অনি দ্বার! রোরুদ্যমান! দেবী সীতার মস্তক- 


| চ্ছেদন করিয়াছে । অরিন্দম ! আমি দেবী 
দীতীকে নিহতা দেখিয়া শোক-সমাচ্ছন্ন, 


উদ্ভ্রাস্ত-হৃদয় ও বিষ, হইয়া আপনকার 
নিকট নিবেদন করিতে আমিতেছি। 





শা 


রামায়ণ। 





রঘুনন্দন রামচন্দ্র, হনুমানের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিবামান্র ছুঃখাভিভূত, বিহ্বল-হৃদয় 
ও মুচ্ছাঁপন্ন হইয়া! ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
ভ্রাতৃবতুসল লক্ষণ, দেব-সদৃশ রাঁমচন্দ্রকে 
ভূতলে নিপতিত দেখিয়] ছুঃখার্ড-হৃদয়ে তত- 
ক্ষণাৎ সমীপবন্তাঁ হইয়া ধরিলেন; জান্ববান 
হনুষান মৈন্দ নল নীল প্রভৃতি বানরবীর- 
গণও তৎক্ষণাৎ নিকটে গমন করিলেন । অগ্নি 
দারা যেরূপ মহাকক্ষ দগ্ধ হয়, রামচন্দ্রও 
সেইরূপ মহাঁছুঃখে দহামান হইতেছেন 
দেখিয়া বানর-যৃখপতিগণ, পদ্মো্পল-স্থগন্ধি 
সলিল দ্বারা তাহাকে সেচন করিতে লাগি- 
লেন। 

অন্তর ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ, দুঃখাভিভূত 
রামচন্দ্রকে বাহু-যুগলে আলিঙ্গন করিয়া, 
অব্যগ্র হৃদয়ে হেতু প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, 
আধ্য ! আপনি বিজিতেন্দ্িয় ; আপনি এক 
মাত্র বিশুদ্ধ ধর্পথে অবস্থান করিতেছেন ; 
ঈদৃশ অবস্থায় ধর্ম যখন আপনাকে অনিষ্টা- 
পাত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না, 
তখন ধর্মানুষ্ঠান নিরর্থক! স্থাবর জঙ্গম 
প্রভৃতি সযুদায় ভূত যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, 
ধর্মের যখন সেরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন হয় নাঃ 
তখন আমার বোধ হয় ধর্ম নাই। 

আধ্য ! যদি ধর্ম সত্য হইত, তাহা 
হইলে অধার্টিক রাবণকে নরকে বাস করিতে 
হইত এবং আপনি ধর্দরনিষ্ঠ হইয়াও এরূপ 
ছঃখপরম্পরা ভোগ করিতেন না। যখন 
অধর্ধা-নিরত রাবণ, হৃখ-সৌভাগ্য ভোগ কত্সি- 


তেছে, এবং আপনি কেষল ছুঃখপরষ্পরায় 


8:52 7 


রি 





নিমগ্ন রহিয়াছেন, তখন আমরা ভ্রান্তি- 
নিবন্ধন অধন্্কে ধন্ম বোধ ও ধর্মকে অধর্শ 
বোধ করিতেছি, সন্দেহ নাই। যদি ধার্মিক 
ব্যক্তি নিয়ত ধর্মেই নিরত এবং অধা- 
শিক ব্যক্তি নিয়ত অধর্ত্দেই নিরত থাকে, 
তাহ! হইলে তাহাদের ত এইবপই ফল 
হইবে! যে সকল ব্যক্তি নিয়ত অধর্মেই 
নিরত থাকে; তাহার! অভীষ্ট স্খ-সৌভাগ্য 
ভোগ করে; যাহারা ধর্্মশীলঃ তাহারাই 


1 নিয়ত বিপৎ্-পরম্পর। ভোগ করিয়। থাকে; 


ঈদৃশ অবস্থায় ধশ্মানুষ্ঠান করাই নিরর্থক । 
যদি অধন্্ম, ধন্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে এবং ধন্মকে 
বিনাশ করে, তাহা হইলে সেই নিহত ধর্ম 
কি করিতে পারে! তাহার আর কি ক্ষমতা 
আছে! অথবা ধশ্ম যদি অনুষ্ঠিত হইয়া 
অনুষ্ঠাতাকে এবং তৎসংস্য্ট ব্যক্তিকে 
বিনাশ করে, তাহা হইলে পাপ কর্ম্মের 
অনুষ্ঠাতার ন্যায় ধর্মানুষ্ঠান কর্তাই তাহাতে 


প্রতিসংহার দুষ্ট না হয়, তাহা হইলে 
কিরূপে ধন বারা উৎকর্ষ লাভ কর! যাইতে 
পারে! সাধুশ্রেষ্ঠ! যদি সতকর্-জনিত 
অদৃষ্ট সত্য হয়, তাহা হইলে আপনকার 
কোর অশুভ ঘটনাই হইতে পারে না। 
আপনি যখন নিয়ত ঈদৃশ দুঃখপরম্পরা ভোগ 


আছে বলিয্নাই.প্রতীত হইতেছে না । অথব! 
যদি ধর্ম ুর্ববল ও পুরুষকারেরই অনুবর্তাঁ 


হয়, তাহা। হইলে আধমার বিবেচনায় মর্যাদা. 
রহিত দুর্বল ধর্মের সেবা করাই উচিত: 


লঙ্কাকাণ্ড। 





লিপ্ত হইতেছে। অরিনিসুদন ! যদি পাপের | 


করিতেছেন, তখন সকর্ম-জনিত অদৃষ্ট- 
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বলিয়া বোঁধ হইতেছে না। অথব। যদি ধর্ম, 
বলেরই গুণ হয়, তাহ! হইলে ধর্ন্ানুষ্ঠান |. 
পরিত্যাগ পূর্বক নিজ পুরুষকাঁরও বলেরই 
আশ্রয় করুন। অথবা যদি সত্য বাক্যই 
পরম ধর্ম হয়, তাহ! হইলে আপন। হইতে 
কি পিতা অসত্য-কাঁধ্য-করণে বদ্ধ হইলেন ন1! 
অথব। যার্দ আপনকার বিবেচনায় দানই ধর্ম 
হয়, তাহ! হইলে আপনি রাজ্য পরিত্যাগ 
দ্বারা ধর্মঘুল কি উচ্ছিন্ন করেন নাই ! পর্বত 
হইতে যেরূপ নদী সমুদায় উৎপন্ন হয়, 
সঞ্চিত ও পরিবদ্ধিত অর্থ হইতেও সেইরূপ 
সমুদায় ক্রিয়া! প্রবর্তিত হইয় থাকে । গ্রীক্ষ- 
কালে যেরূপ ক্ষুদ্র নদী পরিশুক্ক হয়, আর্থ- 
বিহীন ছুর্ভগ্য পুরুষেরও সেইরূপ সমুদায় 
ক্রিয়। বিলুপ্ত হইয়া থাকে । অর্থ-বিহীন দীন, 
*ছুঃখী পুরুষ, স্থখাভিলাষী হইয়া পাপ কর্মের 
অনুষ্ঠান করে ; তৎকালে তাহার সৎকাধ্যের 
প্রতি বিদ্বেষ হয়। টু 
যাহার ধন আছে, অনেকেই তাহার 
মিত্র হয়; যাহার ধন আছে, অনেকেই 


তাহার বন্ধু-বান্ধব হইয়া থাকে ; যাহার ধন 
আছে, সেই ব্যক্তিই সৎপুরুয্প বলিয়। পরি- ]. 


গণিত হয় ; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই |. 
পণ্ডিত 'বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে; 
যাহার ধন আচুছ, তাহাকেই সকলে কুলীন-. 
শ্রেষ্ঠ বলে; যাহার ধন আছে, তাহাকেই 
সকলে গুণবান স্ঈলিয়া থাকে; যাহার ধন 
আছে, তাহাকেই সকলে বিক্রমশালী বলে) |. 
যাহার ধন.আছে, তাহাঁকেই সকলে বুদ্ধিমান 
বলিয়! থাকে ;ষ্বাহার ধন আছে, সেইব্যক্কিই | 
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বিদ্বান ; যাঁহাঁর ধন আছে, সেই ব্যক্তিই মান- 
নীয় ; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই ভোগ্য- 
বস্ত ভোগ করে; যাহার ধন আছে, সকলেই 
তাহার অনুকূল হইয়! থাকে। 
আর্য! নির্ধন ব্যক্তি যদি ধন কামনা 
করে, তাহা! হইলে মে কখনই অভিপ্রেত 
সিদ্ধি করিতে পারে না; যেরূপ গজ দ্বারাই 
গজ সংগ্রহ হয়, সেইরূপ অর্থ দ্বারাই অর্থ 
গ্রহ হইয়া থাকে । মহাবীর ! আমি পূর্বে 
আপনকাঁর নিকট এই সমুদায় দোষ কীর্ভন 
করিয়াছিলাম ) অর্থ পরিত্যাগ করিলে যে 
দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহা! আমি 
আপনকার নিকট বলিয়াছিলাম; আপনি 
তখন আমার কথা বুঝিলেন না; রাজ্য পরি- 
ত্যাগ করিলেন ! 
আধ্য! ধর্ম কাম দর্প হর্ষ ক্রোধ স্তুখ 
শম দম, এতৎসমুদায়ই অর্থ হইতে প্রবর্তিত 
হয়) সন্দেহ নাঁই। মনুষ্যগণ যে অর্থের 
সাহায্যে ধন্মানুষ্ঠানে প্রৰৃভ হয়, আঁপনাঁতে 
সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে গ্রহগণের হ্যায় 
দৃষ হইতেছে না'। রঘুনন্দন! ধন উপাজ্জন 
করুন; এই সমুদয় জগৎই ধনমুলক ; 
আমি নির্ধন ব্যক্তির সহিত ম্বৃত ব্যক্তির 
কোন তারতম্যই দেখিতে পাই না। 
আমার বিবেচনায় চগ্ডাল ও দরিদ্র, উভয়েই 
সমান; কারণ কোন ব্যক্তিই চগ্ডালের ধন 


গ্রহণ করে না; দরিদ্র ব্যক্তিও কোন 
র্যক্তিকে দান করে না। 


মহাবীর! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক প্রত্রজ্যা। অবলম্বন করিলে পিতা জীবন 


রামারণ। 





পরিত্যাগ করিলেন; প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়- 
তম! সীতাকে রাক্ষসে হরণ করিল! মহাবীর! 
ইন্দ্রজিৎ যাহ৷ করিয়াছে, তাহান্তে উপস্থিত 
আপনকার এই ঘোরতর দুঃখ আমি সঙ্থা 
করিতে সমর্থ হইতেছি না; আমি কার্ধ্য 
দ্বার! এই ছুঃখ অপনয়ন করিব ; দীর্ঘবাহো 1. 
উথ্থিত হউন ; দৃঢ়ব্রত ! আপনি যে মহাত্মব। ও : 
কৃতাত্বা তাহা কি মিমিত্ত বিস্মৃত হইতেছেন ! 

ৰিভেো৷ ! আমি জনকনন্দিনীর নিধনবার্তা 
শ্রবণ করিয়! আপনকার প্রিয়কার্ধ্য সাধনের 
নিমিত্ত তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল রাক্ষসবীর- 
পরিপূর্ণ এই লঙ্কাঁপুরী শরনিকর দ্বারা অদ্যই 
বিধ্বস্ত করিব। 


ব্রিবঞিতম সর্গ। 


বিভীষণ-বাক্য। 

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, এইরূপে রামচন্দ্রকে 
আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমত সময় 
বিভীষণ, সমুদায় গুল্স পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন? মাতঙ্গ-যুখপতি 
যেরূপ মাঁতঙ্গগণের সহিত গমন. করে, ।. 
মহামেঘ-সদৃশ-মহাকায় নান!-গ্রহরণ-সম্পন্ন 
রাঁক্ষসবীর চতুষ্টয়ে পরিবৃত মহাবীর বিভী- 
ষণও সেইরূপ রা'মচজ্দ্রের সমীপে উপস্থিত 
হইয়! দেখিলেন, স্ৃপ্রীব লক্ষ্মণ ও অন্যান্য 
বাঁনরগ্রণ সকলেই বিষগ্নবদন এবং ইজ্জাকু- 
কুল-নন্দন মহারীর্ধ্য রামচন্দ্র, মোহাভিতভূত 


| হইয়া লক্ষমণের ক্রোড়ে অবস্থান, করিতে 


ছেন। তিনি রামচন্দ্রকে তাদুশ গ্োকাভি- 











লঙ্কাকাণ্ড। 
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(সম্তপ্ত ও অন্তদুখে একান্ত র্লাম্ত দেখিয়া 
কাতর বাক্যে কহিলেন একি ! 
অনন্তর লক্ষ্মণ, বিভীষণকে বিষগ-বদন ও 
চিন্তা-পরায়ণ দেখিয়া অশ্রুঃপূর্ণ মুখে কহিলেন, 
মহাবীর ! এইমাত্র রামচন্দ্র হনুমানের নিকট 
শুনিলেন যে, ইন্দ্রজিত সীতাকে বিনাশ করি- 
য়াছে! আর্ধ্য রীমচন্দ্র এই দারুণ বাক্য শ্রবণ 
করিবামীত্র মোহাভিভূত হইয়। পড়িয়াছেন ! 
লক্ষণ এই বাক্য বলিতেছেন, এমত 
সময় বিভীষণ তাহাকে নিবারণ করিয়া লব্ধ- 
হজ্ঞ রাঁমচন্দ্রকে পরিস্ফুট বাঁক্যে কহিলেন, 
রাজকুমার ! হনুমান কাতর হইয়। আপনকার 
নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহা! সমুদ্র-শোষ- 
ণের ন্যায় নিতাস্ত অসম্ভব। মহাবাহে। ! 
সীতার প্রতি ছুরাত্মা রাবণের যেরূপ অভি- 
প্রায়, তাহা! আমি পরিজ্ঞত আছি; ছুরাত্মা! 
রাবণ, কোন ক্রমেই দেবী সীতাকে বিনাশ 
করিতে পারিবে না। রাক্ষসকুলের হিত- 
সাধনের নিমিত্ত বদ্ধুবান্ধগণ সকলেই 
ধর্্দানুগত বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, রাক্ষস- 
রাজ! সীতাকে পরিত্যাগ করুন; ছুরাত্মা! 
রাবণ কোন ক্রমেই সেই পরামর্শ গ্রহণ 
করে নাই । দান মান ভেদ ব! অন্য কোন 
উপায় দ্বারা কোন রাক্ষসই দেবী সীতার 
দর্শন লাভ করিতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ যে 
তাহাকে রথে আনয়ন করিবে, তাহা নিতান্ত 
| অসম্ভব; সে মায়া-প্রদর্শন পুর্ববক হনুমান 
| প্রস্ৃতিকে বিমোহিত করিয়াছে । 
রঘুনন্দন ! রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ যখন 
ুদ্ধযাত্রা করে, তখন নিকৃত্তিলায় চৈত্য- 


রৃক্ষতলে অবস্থান পূর্ব্বক অগ্নিতে আঁছুতি 
প্রদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়। সংগ্রামে দেয়- 
রাজ সহকৃত দেবদানবগণেরও অজেয় হয়। 


আমার বোধ হইতেছে, বানরগণ পাছে' 


পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক যজ্ঞের বিদ্ম করে, 


সেই নিমিত নির্বিিদ্ধে যজ্ঞ সমাধান করিবার: 


অভিলাষে ইন্দ্রজিৎ ঈদৃশ মায়! প্রবস্তিত 
করিয়াছে । রঘুনন্দন! এক্ষণে ইন্দ্রজিৎ 
নিকুস্তিলাতে যঙ্ঞানুষ্ঠান করিতেছে, সন্দেহ 
নাই; তাহার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না হইতেই 
আমরা সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে গমন 
করি। নরশ্দুল! এই উপস্থিত মিথ্যা 


সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আপনাকে শোৌকা- | 


কুল দেখিলে সমুদাঁয় সৈন্যই বিষুপ্ধ ও ইতি- 
কর্তব্যতা-পরিশূন্য হুইয়! পড়ে । 
শত্র-বিজয়িন! আপনি হ্বস্থ হৃদয়ে 
এই স্থানে অবস্থান করুন; সৈন্যগণের 
সহিত লক্ষাণকে আমার সহিত পাঠাইয়া 
দিউন। পুরুষসিংহ ! এই মহাবীর লক্ষমণই 
নিশিত শরনিকর দ্বার! মায়াবী ইন্দ্রজিতকে 
ংহার করিয়া! আমিবেন। লক্ষমপণের নিশিত 
সায়কসমূহ, ক্রুর মাংসাশী পক্ষিগণের ন্যায়, 
ইন্দ্রজতের শোণিত পান করিবে । মহা- 
বাহে! এই শুভলক্ষণ লক্ষণের প্রতি আদেশ 
করুন যে, ইনি রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের বধের 
নিমিত্ত যাত্রা করেন। মনুজপ্রবীর! এক্ষণে 
শক্র-সংহার-বিষয়ে কাল বিলম্ব করা উচিত 
হইতেছে ন; ইন্দ্রজিৎ যাহাতে পূর্ণাুতি 
দিতে সমর্থ না হয়, তাহা করুন| দ্নেবরাজ 
যেরূপ অহ্থর বধের নিমিত্ত বজ্জ প্রেরণ 
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করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শক্রু 
হহারের নিমিত্ত মহাবীর লক্ষবণকে প্রেরণ 
করুন । | 
রঘুনন্দন ! নিকুস্তিলায় ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ 
সমাপ্ত হইলে সে সংগ্রামে দুদ্র্য ও ছুর্জয় 
হইয়া! উঠিবে। সে যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ 
আগমন করিলে দেবগণকেও সংশয়াপন্ন 
করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই । 


চতুঃবাফিতম সর্গ। 





লক্ষ্মণ-নির্যাণ। . 

চিন্তাশোৌক-সমাকুল রামচন্দ্র, বিভী- 
ষণের সমুদয় বাক্য শ্রবণ করিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার কিছুমাত্র অর্থ-গ্রহ করিতে 
পারিলেন না। পরে তিনি ধীরে ধীরে কহি- 
লেন, রাক্ষাধিপতে ! তুমি যাহ বলিয়াছ, 
চিত্তের ব্যাকুলতা-নিবন্ধন আমি তাহ! কিছুই 
শুনি নাই; অতএব তুমি যাহা বলিয়াছ, 
তাহ! পুনর্ধবার বল, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছি । 

অনন্তর বিভীষণ, রামচক্দ্রের তাদৃশ কাঁতর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযত্ু-সহকারে স্প্ট- 
রূপে পুনর্ববার কহিলেন, মহাবাঁহো ! আঁপনি 
আমার প্রতি যেরূপ আজ্ঞ। করিয়াছিলেন, 
আমি তদচুলারে স্থানে স্থানে সেন।-সঙ্গি- 
বেশ করিয়! দ্িয়াছি। সৈন্য সমুদায় দলে 
দলে 'বিভাগ করিয়াও দেওয়! হইয়াছে ; 
এবং যুখপতিগণকেও যথাবিভাগে যথাস্থানে 


| স্থাপন কর হইয়াছে; এক্ষণে আমি ধাঁহ। 





ঞ 


রামায়ণ । 


নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। 
আপনি যদি বিনা কারণে পরিতপ্ত হয়েন, 
তাহা হইলে আঁমাদিগের হৃদয়ও সস্তাপাঁ- 
নলে দগ্ধ হইতে থাকে । রাজকুমার ! আঁপনি 
ব্থ। শোক-সম্ভাপ পরিত্যাগ করুন ; আপনি 
যাঁহ। শুনিয়াছেন, তাহা সত্য-মুলক নহে; 
হনুমান যাহা বলিয়াছেন, তাহ! ইন্্রজিৎ 
মায়াবলেই করিয়াছিল; দেবী সীতার 
কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; এক্ষণে শক্র-হর্ষ- 
জনক ঈদৃশ চিন্তা পরিত্যাগ করুন ; অতঃ- 
পর প্রন হৃদয়ে সংগ্রামে উদেঘাগী হউন ; 
আপনাকে যদি সীতা লাভ করিতে ও শক্রু- 
হার করিতে হয়, তাহ! হইলে আমি যে 
পরামর্শ দিতেছি, তদনুসারে কার্য করুন; 
মহাবীর সৌমিত্রি, আমাদিগের সহিত সম- 
বেত হুইয়! সশর শরানন ধারণ পূর্বক ইন্দ্র 
জিৎকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিকুস্তিলায় 
যাত্রা করুন। এই ইন্দ্রজিৎ তপস্যা দ্বারা 
পিতামহকে পরিভুষ করিয়! তাহার বর 
প্রভাবে ব্রহ্মশিরোনামক মহান্ত্র ও কাম- 
গামী অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । স্ৃষ্টিকর্ত। ব্রহ্মা 
এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, যদি নিকু- 
ভিলায় যজ্ঞ সম্পূর্ণ ন! হয়; তাহা! হইলে সেই 
স্থানে সমধিক তেজঃ-সম্পন্ন মহাবীর হইতেই 
সেই মহা'তেজা ইন্্রজিতের বিনাশ হইবে। 
ভগবান পিতামহ এইবূপে ছুরাত্ম! ইন্দ্র- 
জিতের বধোপায় বিধান করিয়? রাখিয়াছেন। 
এক্ষণে সেই ইন্দ্রজি, যক্ঞানুষ্ঠান করিবার 
নিমিত্ত সৈন্যগণে পরিৰৃত হইয়। নিকুষ্তিলায় 
গমন করিয়াছে; এক্ষণে যদ্দি সে যজ্ঞ 
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সমাধান করিয়া! উদ্থিত হয়, তাহ! হইলে 
নিশ্চয় জানিবেন যে, আমর! সকলেই নিহত 
হইয়াছি। ভগবান ব্রহ্মা! বর-প্রদান কালে 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি নিকুস্তিলায় 
যজ্ঞ সমাধান করিবার পৃর্ব্বে যদি তোমার 
কোন প্রবল শক্র সেই স্থানে গিয়া তোমাকে 
বিনাশ কুরে, তাহ! হুইলেই তুমি নিহত 
হইবে; তদ্যতীত আর কিছুতেই তোমার 
মৃত্যু হইবে না) দুরাত্মা! ইন্্রজিতের বধো- 
পায় এইরূপেই নিণণাত আছে। 

রাজকুমার ! পৃর্ষেরে ময়দানব-বিনাশের 
নিমিত্ব দেবরাজ যেরূপ ত্বরান্বিত হুইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে আপনিও সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ- 
বধে সত্বর হর্ন; ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেই 
রাবণ ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণ সকলকেই 
নিহত জানিবেন। 

অনন্তর রামচন্দ্র, বিভীষণের এই বাক্য 
পর্যযালোচন! করিয়া লক্মণকে কহিলেন, 

সৌমিত্রে! ক্রুরকর্ণা। ছুরাত্ম। ইন্দ্রজিতের 

মায়া আমর সবিশেষ অবগত আছি; 
দিব্যান্ত্র-বিশারদ রাক্ষসাধম ইন্দ্রজিৎ, দেব- 
রাজ সহকৃত দেবগণকেও সংগ্রামে হত- 
চেতন করিয়৷ থাকে । ছুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ যখন 
রথারূট ও অন্তরীক্ষচারী হইয়া যুদ্ধ করে, তৎ- 
কালে মেঘাচ্ছন্ন নভোমগুল-স্থিত সৃ্য যেব্ধূপ 
লক্ষিত হয়েন না, সেইরূপ তাহারও কিছুই 
দেখিতে পাওয় যায় না। 

অমোঘ-পরাক্রম ! মহাবীর. ইন্দ্রজিৎ, 
নিকুস্তিলায় যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না. করিতেই 

! তুমি শরসমূহ দ্বারা, তাহাকে বিনাশ কর.) 
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লক্ষণ ! খক্ষরাজ জাম্ববানের সহিত এবং 
তাহার সমুদয় সৈম্যগণের সহিত ও এই 
মহাবীর হনুমানের সহিত নিকুস্তিলায় গমন 
পূর্বক তুমি, বজহস্ত-দেবরাজ-বিজয়ী সংগ্রাম- 
দুর্ধর্ষ রাক্ষসরাঁজ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ 
কর। এই রাবণানুজ মহাত্মা বিভীষণ, তাহার 
সমুদাঁয় মীয়াবল ও সমুদায় স্থান পরিজ্ঞাত 
আছেন; ইনি সচিবগণে পরিরুত হইয়! 
তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন । 

ভীষণ-পরাক্রম শক্র-সংহারক লক্ষ্মণ, 
রামচন্দ্রের তাদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিবা- 
মাত্র ভীষণ শরাসন গ্রহণ করিলেন; তিনি 
হেমজাল কবচ, খড়গ ও শর-সমুহ গ্রহণ 
পুর্ব্বক সংগ্রাম-সজ্জায় হুলজ্জিত হইয় রাম- 
চক্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন; এবং 
প্রন্ৃষ্ট-হুদয়ে কহিলেন; হংসগণ যেরূপ 
ক্রৌঞ্চ-পর্ববত ভেদ পূর্বক মানস সরোবরে 
পতিত হয়, আমার শরাসনোৎস্ষট শর- 
সমৃহও সেইরূপ রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের 
শরীর ভেদ করিয়া লঙ্কায় পতিত হুইবে। 
অনল যেরূপ তৃণরাশি বিধ্বস্ত করে, আমার 
কার্দমুকোৎস্থট বাণসমূহও সেইরূপ, অন্য 
সেই ভ্রুরকর্্মা ইন্দ্রজিতের শরীর বিধ্বস্ত 
করিবে। 

মহাবীর লক্ষ্মণ, প্রন্থষ্ট হৃদয়ে ভ্রাতাকে 
এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিবার 
নিমিত্ত ঘাত্র! করিলেন। সহজ সহত্র বানরে 
পরিবৃত মহাবীর হনুমান, খক্ষ-সৈন্য-পরিৰৃত 
খক্ষরাজ জাম্ববাদ এবং অমাত্যগ্বণ-পরিরূত 
বিভীষণ, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন |, 





৪ 
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শত্র-সংহারী লক্ষণ বহুদূর গমন করিয়! 
দেখিলেন, রাক্ষনরাজের সৈন্যগণ এক স্থানে 
ব্যুহ বচন! করিয়া! অবস্থান করিতেছে। 


পঞ্চযন্তিতম সর্থ। 


ইন্দ্রজিতৎ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন । 

অনস্তর রাবণানুজ বিভীষণ শত্রুপক্ষের 
অহিত সাধন ও নিজ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশে 
মহাঁবাহ লক্ষষণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! 
তুমি এই সৈন্যসমূহ ভেদ বিষয়ে যতুবান 
হও; এই ব্যুহ ভেদ করিলেই রাঁক্ষসরাজ- 
তনয় ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 
যতক্ষণ আমাদের কার্ধ্য সিদ্ধি না হয়, তত- 
ক্ষণ তুমি বজ্রসদৃশ শতশত শর বর্ষণ দ্বারা 
এই সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত কর। 

অনস্তর মহাবীর লক্ষ্মণ, বিভীষণের মুখে 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁক্ষপগণের প্রতি 
ভীষণ শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
খক্ষগণ ও বাঁনরগণ, বৃক্ষ শৈল ও শিলা 
ধারণ পূর্বক প্র হৃদয়ে, ব্যহ রচনা! পূর্বক 
অবস্থিত মেই সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান 
হইল । বানর-বিনাশে প্রবৃত্ত রাঁক্ষপগণও 
স্থৃতীক্ষ শুল অসি পট্টিশ শর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহণ পূর্ববক ত্বরান্বিত হৃদয়ে যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে বানরগণের সহিত 
রাক্ষলগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ; 
মেঘ-গস্তীর শব্দে লঙ্ক। প্রতিধ্বনিত হুইল; 
বছুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, রৃক্ষসমূহ দ্বারা, পর্ববত- 
| খিখরসমূহ দ্বারা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রহরণ 


পপ 


দ্বারা আকাশতল সমাচ্ছন্ন হইল। রাক্ষমগণ 
অন্ত্রপ্রহার ছারা বানরবীরগণের বাহু মুখ 
প্রভৃতি ছেদন পূর্বক গান্র ছিন্নভিন্ন করিয়া 
দিল; এদিকে কোন কোন মহাবল বানর- 
বীরও প্রহ্ৃষ হৃদয়ে রাঁক্ষপবীরগণকে শাখা- 
প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহ দ্বারা প্রহার করিতে 
লাগিলেন ; মহাকায় মহাবল খক্ষ-ব্মনরবীর- 
গণ কর্তৃক বধ্যমান রাক্ষলগণের মহাভয় 
উপস্থিত হইল । 

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিত, নিজ সৈন্য- 
গণকে শক্রগণ কর্তৃক প্রপীড়িত বিধ্বস্ত ও 
বিষণ দেখিয়া! যজ্ঞ সমাপন না করিয়াই তৎ- 
ক্ষণ উত্থিত হইলেন । যজ্ঞের অসমাপ্তি- 
নিবন্ধন ক্রোধ ও মনস্তাঁপে অভিভূত হুইয়া 
তিনি বিধ্বস্ত নিজ সৈন্য রক্ষা করিতে গমন 
করিলেন। তিনি বৃক্ষ-সমূহে অন্ধকারময় 
যক্তম্থল হইতে নিক্রাস্ত হইয়! স্থবর্ণবর্ণ- 
তুরঙ্ষ-সমূহ্যুক্ত দিব্য রথে আরোহণ করি- 
লেন। তাহার আকার নীলাঞ্জন-পুঞ্জ-সদৃশ, 
হস্তে ভীষণ শরাসন, মুখ ও নয়ন-যুগল 
ক্রোধ-নিবন্ধন রক্তবর্ণ ; হ্থতরাং তিনি তৎ- 
কালে কালান্তক যমের ন্যায় শোভ। পাইতে 
লাগিলেন। 

অনস্তর মহাভীষণ, বানর-সৈন্য, রথস্থিত 
ইন্্রজিৎকে দেখিবামান্ যুদ্ধার্থ ধাবমান 
হইল; এই সময় মহাবল হনুমান, ধরণীধর- 
সদৃশ একটি মহারক্ষ উৎপাটিত করিয়! 
বনদাহুক দাবাগ্রির ন্যায়, সম্মুখস্িত. রাক্ষস- 
সৈন্য বিধ্বংসন পূর্বক পথ করিয়া জিতে 
প্লাগিলেন। অনস্তর সহজ সহত্র রাক্ষস, 
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মহাবীর হনুমানকে রাক্ষস-সৈন্য সংহার 
করিতে দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়! 
চতুদ্দিক হইতে আগমন করিল। তাহারা 
চতুদ্দিক হইতে স্বতীক্ষ শৃল, শক্তি, প্রাস, 
পরশ, ঘোরতর পরশু, স্ৃতীক্ষ ভিন্দিপাঁল, 
পরশধ, সশর শরাশন, গদ1, শতশত শতত্বী, 
লৌহ-মুদগর, বজ্কল্প মুপ্তি, নখ, দত্ত, ও 


করতল সমুদ্যত করিয়া পর্ববত সদৃশ রুহ- 


দাকার হনৃমানকে প্রহার করিতে আরস্ত 
৷ করিল। মহাবীর হনুমানও দগুহস্ত অন্ত- 
কের ন্যায় বৃক্ষ ও দারুণ পর্ববত-শিখর 
ৰ উদ্যত করিয়! ক্রোধভরে সেই রাক্ষসবীর- 
| গণকে পরিমর্দিত করিতে আরম্ত করিলেন ; 
তিনি এক এক প্রহারেই পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, 
অষ্ট, দশ বিংশতি অথব! ত্রিংশৎ রাক্ষস 
বিনিপাতিত করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ দেখিলেন যে, 
শক্র-সংহারী ভীষণ-পরাক্রম বানরবীর হনু- 
মান রাক্ষসগণকে বিনিপাতিত করিতেছেন ; 
তখন তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে! 
তুমি শীঘ্র এ বানরবীরের নিকট আমার রথ 
লইয়। চল; আমি যদি উপেক্ষা করি, তাহ 
হইলে এ বানর আমার সমুদায় রাক্ষস-লৈন্য 
ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। 
সারথি এই কথ শ্রবণ করিবামাত্র রথ 
দ্বারা পরম দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বহন পূর্বক 
যেখানে হনুমান যুদ্ধকরিতেছেন, সেই 
স্থানে গমন করিল; পরমছুর্দর্ষ বাবণ- 
তনয় ইক্্রজিও। সমীপবস্তা হইয়া বানরবীর 
হনুমানের মন্তরে ঘোরতর শরনিকর 





পরশ অনি পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রহার 
করিতে লাগিলেন । মহাবীর হনুমান ১ সেই 
সমুদয় ঘোরতর অস্ত্রে আহত হইয়া যার 


৯ 


পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উচিলেন, এবং কহি-, 


লেন, রাবণ-নন্দন! যদি বীর হও, আমার 
সহিত যুদ্ধ কর ছুর্দরতে! এই পবন-নন্দনের 
সহিত সংগ্রাম করিয়। কখনই জীবন লইয়! 
যাইতে পারিবে না। যদি তুমি যুদ্ধ করিতে 
আপিয়৷ থাঁক, তাহা! হইলে আমার সহিত 
বাহুযুদ্ধ কর। ছুর্বদ্ধে! আমার বেগ সা 
কর। 

এই সময় রাঁক্ষসপ্রবীর বিভীষণ লক্ষমণকে 
কহিলেন রাজকুমার! এ দেখ, রাঁবণ-নন্দন 
ইন্্রজিত হনুমানকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
শরাঁসন উদ্যত করিয়া ধাবমান হইতেছে; 
হনুমানের তিরক্কারে উহার সর্বব-শরীর উদ্ধত 
ও মুখমণ্ডল ভ্রকুটা-কুটিল হইয়া উঠিছে। 
লক্ষণ! এ দেখ ইন্দ্রবিজয়ী রাবণ-তনয় 
ইন্দ্রজিত, রথাঁরোহণ পূর্বক হনুমানকে 
বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে । 

সৌমিত্রে! তুমি শক্র-সংহারক জীবন- 
বিনাশক নিশিত শরনিকর দ্বারা এ অসা- 
ধারণ বীর ইন্দ্রজিৎকে সমাচ্ছঙ্গ কর । 


ষটবঞ্টিতম সর্গ। 
বস 
বিভীষণ-বাক্য । 
অনস্তর মহামতি বিভীষণ এই বাক্য 
বলিয়াই ত্বর! পূর্বক ধনুষ্পাণি লক্ষমণকে 


লষয়া, মহাবেগে রাক্ষস-সৈন্য মধ্যে গাবেশ 


১৭০ 


পূর্বক রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতকে দেখাইয়া 
দিলেন, এবং কহিলেন; মহাবীর ! এ দেখ, 
নীল-জীমৃত-সদৃশ ইন্্রজিত, ন্যগ্সোধ-ারে 
অবস্থান করিতেছে । এ মহাঁবল রাঁবণ-তনয় 
প্র ন্যগ্রোধতলে ভূতবলি প্রদান করিয়া, 
সর্ধব ভূতের অদৃশ্য হুইয়! পশ্চাৎ সংগ্রাম- 
ভূমিতে গমন পূর্বক শক্রগণকে নিহত ও 
শরবন্ধনে বদ্ধ করিয়া থাকে । এই ইন্দ্রজিৎ 
যাহাতে ন্যগ্রোধমণ্ডলে প্রবেশ করিতে না 
পারে, তাহা কর; এবং তীক্ষ-শরসমুহ 
দ্বার উহার রথ অশ্ব ও সারথিকে বিধ্বস্ত 
করিতে প্রবৃত্ত হও । 

রাবণভ্রাতা বিভীষণ এই কথা বলিবা- 
মাত্র মহাতেজা লক্ষমণঃ শরাপন সমুদ্যত 
করিয়। দণুায়মান হইলেন ; ধ্বজ-পতাকা- 
মমলঙ্কৃত অগ্নিবর্ণ রথে সমারূট, খড়গ-কবচ- 
ধারী, মহাঁবল, রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, লক্ষমণের 
সম্মুখে দু হইতে লাগিলেন । 'নস্তর লক্ষ্মণ, 
যুদ্ধুম্ ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, সৌম্য! 
আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিত্তেছি, 
আঁমাঁর সহিত যুদ্ধ কর। 

মহাতেজ। রাবণ-তনয়, সংগ্রাম-ভূমিতে 
লক্ষমাণের এই বাঁক্য শ্রবণ করিয়। বিভীষণকে 
1 দেখিয়াই পরুষবাক্যে কহিলেন, নিশাচর ! 





তুমি এই স্থানে জন্মগ্রহণ পূর্বক আমার পিতা! 


ৃ কর্তৃক পরিবদ্ধিত ছইয়াছ); তুমি আমার 
পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা; তুমি আমার পিতৃব্য 


ও পিতৃতুল্য হইয়া! কিরূপে পুত্রের বিদ্রো-: 
হাঁচরণে প্রবৃত্ত হুইয়াছ! ছুর্মতে 1 জ্ঞাতি-: 


1 ভাব, ভ্রাতৃভাব, জাতি গু শৌহার্দ, তুমি 


পাপা 














রামায়ণ। 





কিছুরই অনুরোধ রাখিতেছ না! ধর্ম্মদুষক ! 
তুমি ধর্শেরও মুখাপেক্ষা করিতেছ না! 
ুর্বৃদ্ধে! তুমি সাধুগণের নিন্দনীয় ও নিতাস্ত 
শোচনীয় হইয়াছ; কারণ তুমি রাক্ষলকুলে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া! স্বজনগণ পরিত্যাগ 
পূর্ববক পরের ভূত্যত্ব স্বীকার করিয়াছি! নীচা- 
শয়! ম্বজনগণের সহিত সহবাস কোথায়, 
আর শক্রর শরণাপন্ন হওয়া কোথায়" এ উভ- 
য়ের, যে কতদূর অন্তর, তাহ] তুমি বুদ্ধিভ্রংশ- 
নিবন্ধন বুঝিতেই পারিতেছ না ! যদি শক্রুই 
গুণবাঁন ও স্বজন নিগুণ হয়, তাঁহা হইলেও 
নি্ুণ স্বজনের নিকটেই থাঁক1 শ্রেয়; কারণ 
যে ব্যক্তি পর, সে কখনই আতীয় হয় না। 
নিশাচর ! আতীয়-বন্ধু বান্ধবের প্রতি তোমার 
মাদৃশ নির্দয়ত। দেখিতেছি, তাহাতে তুমি 
কদাপি প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে বা স্থখী হইতে 
পারিবে না; আমার পিতা গুরু বলিয়া অথব! 
প্রণয়-নিবন্ধন যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছিলেন ) 
তাহা! পরিমাভ্্জনের নিমিত তিনি সান্ত্বনা 
করিয়াছেন। মূঢ়! আমার পিতা তোমার 
গুরু; তিনি সময়ে সময়ে প্রণয়-নিবন্ধন 
যেরূপ অপ্রিয় কথা বলেন, অবিচারিত,চিত্তে 
সেইরূপ লালন-পালনও করিয়া! থাকেন। 
যে ব্যক্তি, গুণ- 'মম্প্ন বন্ধু বিনাশের নিমিত্ত 





শ্যামাকতৃণের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ ৃ 
করিবে । যেরূপ কোন পুরুষ, বীর পুরুষের 
অন্কগতা রমণীকে কামনা করিলে বিনষ্ট হয়, 
তুমিও সেইরূপ নির্বাসিত হইয়া পুনর্ববার . 
লঙ্কা দর্শনমাত্র কি নিমিত্ত বিন হইতেছ না!) 











ভ্রাতুঙ্গুত্র ইন্দ্রজিত, ক্রোধভরে এইরূপ 
পরুষ বাক্য কছিলে, তাহার পিতৃ়্য বিভীষণ, 
উত্তর করিলেন, রাক্ষসরীজ-কুমার! তুমি 
আমার স্বভাব না জানিয়াইকি নিমিত এন্ধপ 
বাক্য বলিতেছ! অনা্ধ্য! পিতৃ-গৌরব পরি- 
ত্যাগ পূর্বক এরূপ পরুষ বাক্য বল। তোমার 
পক্ষে ন্যায়ান্ুগত হইতেছে না; পৌলস্ত্য- 
কুল-দূষণ ! অধর্শ-নিবন্ধন তোমার জ্ঞান 
লোপ হইয়াছে; ঈদৃশ অবস্থায় তুমি গুণা- 
গুণ কিছুই কুবিতে পারিতেছ না; স্থৃতরাং 
তুমি যে আমাকে অযৌক্তিক অন্যায় বাক্য 
বলিবে, তাহা! আশ্চর্য নহে। আমি যদিও 
পাপ-নিরত রাক্ষদবংশে জন্মপরিগ্রহ করি- 
য়াছি, তথাপি আমার স্বভাব রাক্ষসের ন্যাঁয় 
নহে; মনুষ্যজাতির যাহ। প্রধান গুণ, তাহ! 
আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। দারুণ পাপ- 
কর্মে আমি রত হই ন1; পাপানুষ্ঠান পূর্ব্বক 
রাজ্যলাভেও আমার ইচ্ছ। নাই ; বিষম- 
শীল দুরাত্মা ছুশ্চরিত ভ্রাতাতেও আমার 
মন রত হয় না। 

চুর! পরস্বাপহরণঃ পরদারাভিমর্ষণ 
ও মিত্রপ্রোহিতা, এই তিনটি দোষ কুল- 
ক্ষয়ের কারণ; তোমার পিতাতে এই 
তিনটি দোষ নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। 
মহর্ষিগণের ঘোরতর,বধ, সর্ববদেবের সহিত 
বিগ্রহ, ক্রোধ, অভিমান, সকলের সহিতই 
শত্রুতা, এই সমুদায় দোষ তোমার পিতার 


জীবন ও র্থর্ধ্য নাশের কারণ। জলধর- 


পটল যেরূপ পর্বতকে আচ্ছাদন .করে, 
তোমার পিতার . গুরুতর দোষসমূহও 











রাতারাতি 


লঙ্কাকাণড। 


১৭১ 





সেইরূপ গুণ সমুদায়কে আচ্ছন্মগ করিয়। 
রাখিয়াছে। তোমার পিতা আমার সাক্ষাৎ 
ভ্রাতা হইলেও আমি পুর্ব্বোক্ত গুরুতর দোষ- 
নিবন্ধন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। 
এক্ষণে এই লঙ্কীপুরী, তুমি বা তোমার 
পিতা, কিছুই নাই বলিতে হইযে। 

রাক্ষন! তুমি অভিমানী, ধৃষ্ট ও ছুধিনীত, 
তুমি এক্ষণে কালপাঁশে বদ্ধ হইয়াছ; অধুন! 
তোমার কি অভিলাষ আছে বল। রাক্ষসা- 
ধম! তুমি আর ন্যগ্রোধমণডুলে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইবে না; তুমি রামচন্দ্রকে 
প্রধর্ধিত করিয়াছ; এক্ষণে তুমি আর জীবন 
ধারণ করেতে পারিবে না। পাপাত্মন ! 
রাজকুমার লক্ষমণের সহিত যুদ্ধ কর; 
ন্যগ্রোধমগ্ডলে প্রবেশ কর! দুরে থাকুক, 
তুমি আর এ জদ্মে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে 
পারিবে না। 

রাক্ষসাধম ! এক্ষণে সংগ্রামে সমুদ্যত 
হইয়া নিজ বল প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত 
হও; তোমার সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয় কর) 
পরস্ত অদ্য লক্ষণের বাণগোচর হইয়। 
রাক্ষন-সৈম্যগণের সহিত তুমি জীবন লইয়! 
যাইতে সমর্থ হইবে না। 


সপ্তষ্িতম সর্গ। 


আক্ষেপ-যুদ্ধ। | 
রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণের তাঁদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়! ক্রোধে প্রস্থলিত হুইয়। 
উঠিলেন ; এবং.পরুষ বাক্য বলিতে বলিতে 
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রামায়ণ । 





ক্রোধভরে উৎপতিত হুইলেন। আয়ুধ- 
নিস্কিংশ-প্রভৃতি-সমলঙ্কৃত কৃষ্ণ-তুরঙ্গ-যোৌজিত 
মহারথে সমারূঢ় কালাস্তক-যম-সদৃশ-দৃশ্- 
মান মহাবল রাবণ-তনয় মহাবাছ ইক্দ্রজিও, 
মহাপ্রমাণ বিপুল স্থুদৃঢ় ভীষণ শরাসন ও 
আশীবিষসদৃশ শরসমূহ মহাবেগে উদ্যত 
করিয়া! সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক ক্রোধ- 
ভরে লক্ষ্মণকে বিভীষণকে ও বাঁনরবীর- 
গণকে কহিলেন, তোমরা! আমার পরীক্রম 
দেখ; অদ্য আমার শরাসনোতস্যঘট ভুঃসহ শর- 
বর্ষণ, আকাশে জলবর্ধণের ন্যায় সমুদায় 
সংগ্রামস্থল সমাচ্ছন্ন করিবে । মেঘ যেরূপ 
গর্জন পূর্বক জল বর্ষণ করে, আমিও সেই- 
রূপ ক্ষিপ্রহস্তে.বাঁণ বর্ষণ করিলে কোন্‌ ব্যক্তি 
আমার সম্মুখে তিঠিতে পারিবে! হুতাশন 
যেরূপ তৃণরাশি বিধ্বস্ত করে, মণুকার্খুক- 
বিনিঃস্ত সাঁয়কসমূহও সেইরূপ তোমাঁদের 
শরীর বিধ্বস্ত করিবে । অদ্য তীক্ষ সাঁয়ক 
ভিন্দিপাল অনি ও পট্টিশ দ্বারা তোমাদিগের 
শরীর নির্ভিন্ন হইবে; অদ্য আমি তোমা- 
দের সকলকেই যমসদনে প্রেরণ করিব। 
অনস্তর লক্ষ্মণ, রাক্ষমরাজকুমার ইন্দ্র 
জিতের তাদৃশ তর্জজন-গর্জন শ্রবণ করিয়া 
ভীত ও ক্রোধ-পরতন্ত্র না হইয়াই কহিলেন, 
রৃক্ষসাধম! কেবল বাক্য দ্বারা কার্ধ্যের 
পারদর্শী হওয়া দুক্ষর নহে; যিনি কর্ম দ্বারা 
কার্য্যের পারদর্শাঁ হয়েন, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান 
ও কৃতকাঁধ্য বলা যায়। তুমি কার্য্যসাধন- 
সামর্থ্য-বিহীন ; তুমি বাক্য দ্বারা দুক্ধর কর্ম 
সাধন করিব বলিয়াই আপনাকে কৃতার্থ 


বোধ করিতেছ ; সুতরাং তোমার তুল্য 
দুর্ুদ্ধি আর কেহই নাই; তুমি মাঁয়াবলে 
অন্তহিত হইয়া পূর্ধ্বে যে আমাদের উভয় 
ভ্রাতাকে ছলনা করিয়াছিলে, তাহ! বীর- 
নিষেবিত পথ নহে; তাহা তস্করাবলম্থিত 
পথ। রাক্ষমাধম ! যদি তুমি আমার বাণ- 
পথের অগ্রবর্তী থাকিয়া! সংগ্রাম কর, তাহ! 
হইলে যুদ্ধে তোমার কতদূর বীর্ধ্য দেখিতে 
পাইব। কেবল বাক্য দ্বারা আত্মশ্লাঘা 
করিলে কি হইবে! তোমার পৌরুষ ও 
আমার পৌরুষ কতদূর অন্তর দেখ; আমি 
কিছুমাত্র পরুষ বাক্য না বলিয়া, কোনরূপ 
তিরস্কার না৷ করিয়া ও আত্মন্সাথায় প্রবৃত্ত 
না হুইয়াই তোমাকে বিনাশ করিব। দেখ, 
অগ্নি তৃণরাঁশি দগ্ধ করে, সূর্ধ্য উত্তাপ প্রদান 
করে, প্রবল বায়ু বৃক্ষ সমুদায়কে উন্মথিত 
করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কোন কথাই 
কহে না, আত্মশ্রাঘাও করে না। 

শক্র-সংহারক মহাঁবল ইন্দ্রজিৎ, এই 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক ভীষণ শরাসন সমুদ্যত 
করিয়া নিশিত শরসমুহ পরিত্যাগ করিতে 
আরস্ত করিলেন। মহাবলে পরিত্যক্ত সায়ক- 
সমূহ নিশ্বাস-পরায়ণ পন্মগের ন্যায়, লঙ্ষ্ম- 
ণের নিকট উপস্থিত হইয়! নিপতিত হইতে 
লাগিল। বেগবান রাঁক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ, 
ক্রোধাকুলিত হইয়! মহাবে বাণসমৃহ দ্বারা 
শুভলক্ষণ লক্ষমণকে বিদ্ধ করিলেন। মহা- 
বীর শ্রীমান লক্ষ্মণ, শরসমূহে বিদ্ধ-শরীর 
ও শৌশিত-পৃত হুইয়। বিধুম পাঁবকের ন্যায় 
শোভ। পাইতে লাগিলেন । 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


রাক্ষদবীর ইন্দ্রজিং, আপনার কার্ধ্য 
দেখিয়া ঘোরতর গর্জন পূর্বক মহাশব্দে 
কহিলেন, লক্ষ্মণ ! অদ্য আমার শরাসনোৎ* 
স্থষ্ট জীবন-সংহারক স্তৃতীক্ষ সায়কসমূহ, 
তোমার শরীর হইতে জীবন হরণ করিবে। 
অদ্য যখন তুমি নিহত ও গতাস্থ হইয়া 
ংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত থাকিবে, তখন 
তোমার শরীরের উপরি গৃধ্গগণ গোসায়ুগণ 
ও শ্যেনগণ নিপতিত হইবে । অদ্য পরম- 
ছুর্মতি কষত্রবন্ধু শনার্ধ্য রাম দেখিতে পাইবে 
যে, তাহার ভক্ত ভ্রাতা আমার হস্তে নিহত 
হইয়াছে । অদ্য তুমি আঁমার হস্তে বিঅস্ত- 
কবচ, বিধ্বস্ত-শরীনন ছিন্ন-মস্তক ও নিহত 
হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে । 
রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, অমর্ষভরে এই- 
রূপ পরুষ বাঁক্য বলিতেছেন এমত সময় 
লক্ষমণ হেতু-প্রদর্শন পূর্বক যুক্তি-সংঙ্গত 
বচনে কহিলেন, রাঁক্ষন! তুমি কার্য না 
করিয়াই কিনিমিভ আত্মশ্লীঘা করিতেছ; 
তুমি নিজ বাক্য কাধে পরিণত কর; তাহা 
হইলে আঁমি তোমার আত্মশ্লাঘার শ্রদ্ধা 
করিব। রাক্ষপাধম ! আমি তোমাকে তির- 
স্ক'র করিব না, পরুষ বাক্য বলিব না, আত্ম- 
শ্লীঘাও করিব না, পরন্ত নীরব হইয়1 অদ্য 
এই স্থানেই তোমাকে নিপাতিত করিব। 
অনন্তর মহাবেগ মহাবীর লক্ষণ, পঞ্চ- 
পর্ধব সায়ক আকর্ণ সন্ধান করিয়া ইন্দ্রজিৎকে 
বিদ্ধ করিলেন; ইন্দ্রজিৎও লঙ্গষমণ-শরে 
আহত হইয়া ক্রোধভরে স্ুপ্রযুক্ত বাগত্রয় 


দ্বারা লঙ্ষমণকে বিদ্ধ করিলেন। এইবূপে 
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পরস্পর বধাভিলাধী নরসিংহ 'ও রাক্ষস- 
সিংহ উভয়ের মহাভীষণ তুল ব্‌ংগ্রাম 
হইতে লাগিল। লক্ষণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই 
মহাঁবল-সম্পন্ন, বিক্রমশালী, পরম-তেজঃ* 
সম্পন্ন ও পরম-ছুদ্দর্ধ; স্থতরাঁং এই মহাধীর্‌-* 
ছয় সিংহ'শার্দুলের ন্যায় মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 
নরসিংহ ও রাক্ষপসিংহ লক্ষমণ ও ইন্্- 
জিৎ প্রন হৃদয়ে নিশিত বাণসযূহ পরিত্যাগ 
পূর্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। 


অফটষষ্টিতম সর্ম। 


সংযুক্ত-যুদ্ধ। 

তানস্তর শত্র-সংহারক লক্ষণ, ক্রোধ- 
ভরে সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে করিতে নিশিত শর সন্ধান পূর্বক |. 
রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিৎ লন্মমণের 
জ্যা-নির্ঘোষ সা করিতে না পারিয়। বিবর্ণ- 
বদনে লক্ষমণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 
এই সময় রাঁবণানুজ বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎকে 
বিষন্নমুখ দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ লক্ষমণকে কহি- 
লেন, নরশারদুল! রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের 
শরীরে যে সমুদায় লক্ষণ দেখিতেছি, 
তাহাতে বোধ হয়, এ রাঁক্ষলবীর ভগ্মোৎ 
সাঁহ হইয়াছে এবং যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়মের. 
চেষ্ট! করিতেছে । তুমি অবকাশ না দিয়! 
ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে খাক। 7. . 
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অনস্তর হমিপ্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাবিষ- 
পর্প-সৃশ হৃতীক্ষ সায়ক-সমূহ সন্ধান পূর্বক 
ইন্দ্রজিতের প্রতি পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর ইন্দরজিত, লক্ষ্মণ কর্তৃক ব্জ- 
সমম্পর্শ শর-সমুছে আহত হইয়। ক্ষুভি' 
তেক্দ্রিয় ও হত-চেতন হইয়। পড়িলেন। 
যুহূর্তকাল পরে তিনি সংজ্ঞ! লাভ পূর্বক 
প্রকৃতিষ্ছ হইয়া সংগ্রাম-তৃমিভে দেখি- 
| লেন, দশরখ-নন্দন মহাবীর লক্ষ্মণ সম্মুখে 
অবস্থান করিতেছেন। তিনি অগ্রসর হইয়া 
[ ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে পুনর্ধবার লক্ষাণকে 
পরুষ বচনে কহিলেন, ছুববুদ্ধে! আমার 
পরাক্রম কি তোমার স্মরণ নাই! তোমার 
ভাত! ও তুমি প্রথমেই আমার নিকট পরাঁ- 
ভূত হুইয়। ধূর্লতে বিলুঠিত হইয়াছিলে ; 
তাহা কি বিস্মৃত ছইয়াছ! আমি সংগ্রামে 
বজ্ব-সদৃশ শরনিকর দ্বার] তোমাকে, রামকে 
ও সমুদায় বানরগণকে হুত-চেতন করিয়। 
সংগ্রাম ভূমিতে শয়ন করাইয়৷ ছিলাম। 
আমার বোধ হয়, তোমার সে সমুদায় প্ররণ 
নাই। ঈদৃশ অবস্থাতেও যখন তৃমি আমার 
মহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তখন 
নিশ্চম্ম বোধ হইতেছে, যমালয়ে গমন 
করিতে তোমার একাস্তই অভিলাষ হুই- 
প্লাছে। যদি পূর্বকার যুদ্ধে আমার পরা" 
ক্রমের পরিচয় না পাইয়। থাক, তাহা হইলে 
সামার সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, আমি এখনই 
তোমাকে দেখাইতেছি। 
ক্ষিগ্রহন্ত গিশাচরবীর ইন্জ্রজিত, এই 
কথা বলিয়াই ক্রোধ-নিবদন্ধন 'ছিগুপিত 








লোছিত-লোচন হইয়া! তীক্ষধার সপ্ত নায়ক 
দ্বার লক্ষাপকে, দশ লায়ক দ্বার! হনুমানকে 
এবং শত সায়ক ভ্বার বিভীষণকে বিদ্ধ 
করিলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ, ইন্জ্রজিতের 
তাদৃশ কার্য দেখিয়। তাহ! তৃণ জ্ঞান করিয়া 
হাস্ত করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 
ইহ। নিতান্ত অকিঞ্চিতকর। 

অনস্তর লক্ষ্মণ ক্রোধভরে ঘোরতর শর-. 
সমূহ উদ্ধৃত করিয়! নিাঁক হৃদয়ে ইন্দ্রজিকে 
কহিলেন, নিশাচর! সংগ্রাম-ভূমিশ্থিত বীর- | 
পুরুষের! এরূপ সামান্য অস্ত্র গ্রয়োগ করেন। 
না) তোমার এই বাণগুলি লঘু ও অল্পবীর্্য ; 
এই দেখ, বিজয়াঁভিলাষী বীরগণ কিরূপে 
যুদ্ধ করেন মহাবীর লক্ষাণ এই কথ বলিয়াই 
ইন্দ্রজিতের প্রতি স্থতীক্ষ শরনিকর পরি-; 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রথস্থিত রাক্ষস- 
বীরের কাঞ্চনময় কবচ আকাঁশমগুলস্থিত 
নক্ষত্রমগ্ুলের ন্যাম বিশীর্ণ হইয়া! পড়িল। 
কবচ-বিরহিত শর-সমূহে ক্ষতবিক্ষত-শরীর 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম-ভূমিতে বিকমিত ূ 
কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগি- 
লেন। এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন-শরীর 
রুধর-পরিগ্ুত মহাবল লক্ষণ ও ইন্দ্রজিৎ 
ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। ভীষণকর্্া বীরদ্বয়, 
যখন প্রম্পরের প্রতি বাণ বর্ষণ করেন, 
তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, প্রলয়- 
কালীন: নীল-মেঘঘয়' অবিরল ধারায় জল 


বর্ষণ করিতেছে । ছাত্রশস্ত্রপ্রয়োগ-বিশা 
রদ লক্ষাণ ও ইন্দরজিৎ পরস্পর. পরস্পরের 




















লঙ্কাকাণ্ড। ১৭৫ 





প্রতি শরবর্ষণ করিয়৷ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক এইরূপে মহাধনুর্ধারী অস্্রশস্ত্রবিশীরদ 
এইরূপে সংগ্রাম-ভূমিতে হৃদীর্ঘকাল বিচ- | লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিত, তুমুল সংগ্রাম করিতে 
রণ করিতে লাগিলেন । এই বীরদ্বয় উভয়েই | আরম্ভ করিলেন। লক্ষণ ক্েগোধভরে ইন্দ্র- 
ভীষণ-পরাক্রম, উভয়েই শক্র-বিজরে ঘত্ব- | জিৎকে এবং উন্জ্রজিৎ ক্রোধভরে লক্ষমণকে 
বান, উভয়েই শরসমূহে সমাকীর্ণ, উভয়েরই : অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিলেন) কিন্ত 
কবচ বিধ্বস্ত, উভয়েরই শরীর হইতে | কেহই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন না । শরীর- 
প্রঅরবণের ন্যায়, রুধিরধারা নিঃহ্যত হই | বিদ্বম্শর-সমূহে পরিবৃত মহাবীর লঙ্গ্মণ ও 
তেছে, উভয়েই পরস্পরের শরসমূহ ; ইন্্রজিৎ, মহীরুহ-পরিবৃত মহীধরের ন্যায় 
আকাশপথে, ছেপন করিতেছেন। অপুর্ব শোভ! ধারণ করিলেন। তাহাদের | 
এইদূপে সংগ্রাম-ভূমিতে নরবীর ও : উভয়ের সর্ধব শরীর শরসমূহে পরিবৃত ও 
রাক্ষনবীর, পরস্পর অন্ভুত নির্দেদ(ষ অদৃষ্ট- ; শোণিত-সিক্ত হইয়া! প্রদ্থলিত পাঁবকের ন্যায় 
পূর্ব ভাষণ বল-বিক্রম প্রদর্শন করিতে : অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। 
লাগিলেন। কম্প-জনক দারুণ ভীষণ নির্ঘা- এইরূপে লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ বহুক্ষণ যুদ্ধ 
তের নষুয় তাহাদের জ্যাতল-নির্ঘোষ পৃথক | করিতে লাগিলেন; পরস্ত কেহই সংগ্রাম- 
পৃথক শ্রত হইতে লাগিল। সংগ্রাম-মত্ত| বিমুখ বা পরিশ্রান্ত হইলেন ন।। 
লক্ষমণ ও ইন্ফ্রজিতের শব্দ আকাশমগুলে হি 
ঘোরতর মেঘদ্বয়ের গর্জনের ন্যায় অনুভূত একোনসপগ্ততিতম সর্গ। 
হইল । তাহাদের পরস্পরের শরসমূহ পর- 
স্পরের প্রতি প্রযুক্ত ও শোণিত-দিদ্ধ হইয়। 
ধরণীতলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। 
স্বাদের তন্ত্রশন্ত্র পরস্পর মিলিত হইয়া 
আকাশতল বিঘটিত করিতে লাগিল। 
তাহাদের মহত্র সহত্র বাণ পরস্পর মিলিত 
হইয়া ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়! গেল। মহাত্মা! 
লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের শরীর শরসমূহে ছিঙ্ন- 
ভিন্ন হইয়! কুন্বমিত নিষ্পত্র শাল্মলি" বৃক্ষের 
ন্যায়ঃশোতা পাইতে লাগিল। নির্মল আকাশে 
যেন্ধপ সমুদিত নক্ষত্রমালা শোভা ধারণ 
| করে তীহাক্ষের গাত্র-সংলগ্ন হুনির্াল বাণ- 
| লমৃহও সেইক়প শোভমান হইতে লাগিঙ্গ। 





০০ 


ইন্্রজিৎ-রথ|বমর্দন । 

এইরূপে. নরবীর ও রাক্ষনটার লক্ষ্মণ 
ও ইন্দ্রজিৎ, প্রভিন্ন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পর- 
স্পর বধাভিলাষী হুইয়! যুদ্ধ করিতেছেন 
দেখিয়া, মহাবল রাবণত্রাত! বিভীষণ সংগ্রাম- 
নৈপুণ্য দেখিবার নিমিত্ত সশর শরালন 
ধারণ পূর্বক সংগ্রাম ভূমিতে দখায়মান 
থাকিলেন। কিয়তক্ষণ পরে তিনি এ মহ 
শরাসন বিস্ষফারণ পূর্ববক রাক্ষমগণের প্রতি: 
অগ্নিসমস্পর্শ স্থৃতীক্ষ সায়ক-সমূহু নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। অশনি যেরূপ পর্ববত্ত 
বিদারণ করে, এ সমুদ্ায় বাঁণও €সইন্প 


স্পা শী শশী শী শশী শী 














জে 


৬ 


করিয়াছেন। 








রাক্ষদগণকে বিদারিত করিতে লাগিল। 
বিভীষণের অনুচরগণও শুল অসি পট্িশ 
প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক রাক্ষস 
বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। রাঁক্ষলগণে পরিবুত 
বিভীষণ করভগণ-পরিবৃত মাতঙ্গ-যুখপতির 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। 

অনন্তর সংগ্রাম-বিশারদ বিভীষণ, বৃক্ষ" 
হস্ত শৈল-হস্ত রণ-গর্ব্বিত বাঁনরবীরগণকে 
গ্রামে প্রবর্তিত করিয়া! উত্সাহ-প্রদান 
পূর্ধ্বক কহিলেন, বাঁনরবীরগণ ! আপনার! 
নংগ্রামে প্ররৃস্ত হউন; এই রাক্ষস-সৈন্য 
ব্যতীত রাক্ষস রাজের আঁর অপর দৈন্য নাই; 
এক্ষণে একমাত্র এই ইন্দ্রজিৎই রাঁবণের 
আঁশা-ভরলা; এই ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে বিনি- 
হত হইলে রাঁবণকে অনায়াসেই বিনাশ 
কর! যাইবে; এই ইন্দ্রজিতের বলেই রাবণ 
বলবান। 

বানরবীরগণ ! মহাবীর প্রহস্ত, মহাবল 
নিকুস্ত, কুন্তকর্ণ, মকরাক্ষ, ধুত্রাক্ষ, জন্ুমালী, 
মহাপার্খ, তীক্ষবেগ অশনিপ্রভ, শ্বপ্তত্বঃ যজ্জর- 
কোপ, বজদংগ্র, সংহ্াদী, বিকট, তপন, কাল, 
গ্রঘস, গ্রহ, প্রজঙ্য, জঙ্ঘ, দুদ্ধর্ষ আগ্নিকেতু, 
বীর্ধযবান রশ্বিকেডু, বিছ্যুজ্জিহব, দ্বিজিহব, 
সৃধ্যচক্ষু, অকম্পন, স্ৃপার্খ, চক্রমৌলি, মহা- 
সত্ত্ব দেবাস্তক ও নরাস্তক, মহাবীর্ধ্য অতিকায়, 
অতিকোপন ভ্রিশিরা, এই সমুদায় মহাঁবল- 
পরাক্রান্ত মহাবীরকে এবং অন্যান্য বহুসংখ্য 
রাক্ষপবীরকে আপনারা সংগ্রামে পরাজয় 
আপনারা বাহুবলে সাগর 
উত্তীর্ণ হইয়া এই দামান্য গোম্পদ যে লঙ্ঘন 











১৭৩ রামায়ণ । 


পপপপীপপীশিপি 


করিবেন, ইহ! ত সামান্য কথা! এক্ষণে 
আপনাদের এই ইন্্রজিৎ জয় কর! মাত্র অব- 
শিষ্ট আছে। আমি এখনই ইহাকে বিনাশ 
করিতে পারি, কিন্তু তাহ! করিব ন|) কারণ 
পুত্র ও ভ্রাডু্পুত্র সমান ; সহস্তে পুত্র 
বিনাশ করা উচিত হইতেছে না; পরস্ত 
রামচক্দ্রের পরিতোঁষের নিমিত্ত আমার অক- 
তব্য কর্ম কিছুই নাই। পুত্রের বধোঁপায় 
বলিয়! দেওয়াও শ্বহস্তে বধ করা তুল্য দোষ; 
পরস্ত রামচন্দট্রের কার্ধ্য-সিদ্ধির নিমিন্ত আমি 
তাদৃশ পাপানুষ্ঠানেও প্রবৃভ্ত হুইয়াছি। 
আমি রামচন্দ্রের নিমিত্ত ঘ্বণা ত্যাগ করিয়া 
্রাতুষ্পুত্রকে বিনাশ করিতাম; কিস্তু যখনই 
প্রহার করিতে অভিলাষ করি, তখনইঞআমার 
হাত উঠে না, অবশ হুইয়! যায়। যাঁহ! হউক, 
মহাবাহু লক্ষষণই এই ইন্দ্রজিৎকে বিনাঁশ 
করিবেন। বানরবীরগণ! আপনারা নকলে 
মিলিয়া এই সমীপবর্তাঁ ইন্দ্রজিতের অনুচর- 
বর্গকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন। 

মহাযশ! রাক্ষপবীর বিভীষণ, এইরূপে 
উৎসাহ-প্রদান পূর্বক উত্তেজিত করিলে 
বানরবীরগণ প্রন্থষ্ট হৃদয় হইলেন) তৎ্কালে 
তাহাদের পরাক্রম দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। 
বিশেষত তাহার বিভীষণকে স্বয়ং যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া আনন্দিত হৃদয়ে লাঙ্গল 
সঞ্চালম করিতে লাগিলেন । খক্ষ-সৈন্যে 
পরিবৃত জান্ববানও প্রস্তরবর্ষণ ত্বারা ও নখ- 
দত্ত দ্বারা রাক্ষলগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে 


আরম্ত করিলেন। কহাবল রাক্ষসগণ, খাক্ষ" 


রাজকে 'সংগ্রহারে প্রবৃত দেখিয়! বন্কুবিধ 














চি 
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অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ধ্বক নির্ভীক হৃদয়ে তাহাকে 
আক্রমণ করিল। জাম্ববান, রাক্ষস-সৈন্য 
হার করিতেছেন দেখিয়া! রাক্ষসবীরগণ, 
ঘোরতর পরশু ও ভীক্ষ ভিন্দিপা'ল দ্বার! 
তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। 
পূর্বে অহ্থরগণের সহিত দেবগণের 
যেরূপ মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে রাক্ষস- 
গণের সহিত বানরগণেরও সেইরূপ ভুমুল 
ংগ্রাথ হইতে লাগিল। এই সময় মহাবীর হনৃ- 
মান জ্রোধভরে পর্ববত হইতে একটি বিশাল 
শালবৃক্ষ উৎ্পাটিত করিয়া রাঁক্ষগণকে পরি- 
মন্দিত করিতে লাগিলেন | মহাবল বিভীষণও 
ক্রোধাঞুলিত হৃদয়ে সশর শরাসন ধারণ 
পুর্ববক আমাত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া 
রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মহাবীর ইন্দ্রজিত, কিয়ত্ক্ষণ পিতৃব্যের 
সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া পুনর্ববার শক্রু- 
ংহারী লক্ষমণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
এইরূপে পুনর্ববার সংগ্রামে প্রবত্ত মহা- 
বীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পর পরস্পরের 
প্রতি শরসমূহ বর্মণ করিতে লাগিলেন । 
বর্ষাকালে দিবাকর ও নিশাকর যেরূপ 
মেঘসমূহে সমাচ্ছন্ন হয়েন, মহাবল লক্ষ্মণ 
ও ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ পুনঃপুন শরজালে 
অন্তহিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে হস্ত- 
লাঘব-নিবন্ধন তাহারা কখন বাণ গ্রহণ 
করেন, কখন শরসন্ধান করেন, 
শরাসন উদ্যত করেন, কখন বাণ পরিত্যাগ 
| করেন, কখন জ্যা-আকর্ষণ করেন। কখন বাগ 
সংগ্রহ করেন। কখন মুদ্রি প্রতিসন্ধান 


কখন; 


করেন, কখন লক্ষ্য করেন, কিছুই লক্ষিত 
হইল না। তীহাদের শরাসন-বিমুক্ত "্র- 
সমূহে সমুদায় আকাশ সমাচ্ছাদিত হইল ; 
ত্কালে তাহাদের আকার দৃষ্ট হইল না। 
এই সময় নভোমগুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া ভীষণতররূপ ধারণ করিল; বাসু 
প্রবাহিত হইল না; অগ্রিও প্রজ্বলিত হইল 
না। পরমধিগণ বলিতে লাগিলেন, লক্গম- 
ণের মঙ্গল হউক। গন্ধবর্বগণ ও চাঁরণগণ 
যুদ্ধ দেখিধাঁর নিমিত্ত সম্তন্ট হৃদয়ে সেই 
স্থানে আগমন করিলেন । 
এইরূপে মহা'নীর লক্ষমণঃ মহাবীর ইন্্র- 
জিৎকে পাইয়। এবহ মহাবীর ইন্দ্রজিৎ মহ- 
ব্টর লক্ষমণকে পাইয়া পরস্পর ঘোরতর 
গ্রাম করিতে লাগিলেন ; এই সংগ্রামে 
জয়লঙ্গমী অব্যবস্থিতরূপে অবস্থান করিলেন। 
অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ, রাক্ষসসিংহ ইন্দ্র- 
জিতের কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব-চতু- 
য়, শর-চতুষ্টয় ছারা বিদ্ধ করিলেন। পরে 
তিনি ক্রুদ্ধ হইয়৷ সর্পের ম্যায় ভীষণ শক্রু- 
প্রমথন নির্মল নারাঁচ গ্রহণ করিলেন ; শরা- 
লনরূপ-মেঘ-এমুক্ত লব্বলক্ষ্য শব্দায়মান সেই 
বাণরূপ বজ্জ, সারথির জীবন সংহার করিল। 
মহাতেজা রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিত নিজ সার- 
থিকে নিহত দেখিয়। সমরোৎসাঁহ-বিহীন গত 
বিষনবদন হুইয়া পড়িলেন। বানর-যৃথপত্তি- 
গণ ইন্দ্রজিৎকে বিষঞ্জবদন দেখিয়া! যার পর 
নাই আনন্দিত হইয়া! তাহার রখ বিধ্বস্ত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় প্রম্াথী, 
ক্রথন, শরভ ও পন্ধমাঁদন, অমর্ধান্থিত হইয়া! 
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মহাঁবেগে, লন্ক প্রদান পূর্বক এককালে 
ইন্দ্রজিতের অশ্ব চতৃষ্টয়ে নিপতিত হুইলেন। 
পর্বতাঁকার বানর-চতুষ্টয় অশ্ব-চতুষ্টয়ে অধি- 
ঠাম করিবামাত্র তাহাদের মুখ দিয়া রুধির- 
ধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে 
বানরবীরগণ, রথ বিধ্বস্ত ও অশ্ব বিনিপাতিত 
করিয়া পুনর্ববার বেগে লম্ফ প্রদান পূর্ববক 
লক্ষমণের নিকট আদিলেন। রাবণ-তনয় ইন্দ্র- 
জিৎ, হত-সারথি হুতীশ্ব ও বিধ্বস্ত রথ হইতে 
লম্ফ প্রদান পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া 
লক্ষমণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে প্রবৃ হই- 


 লেন। 


নি 


অনস্তর মহেক্দ্রকল্প মহাবীর লক্ষণ, 
ংগ্রামে অশ্ব-বিরহিত পদাতি ইন্দ্রজিৎকে 
নিশিত শরসমূহ বর্ষণ করিতে দেখিয়! অবি- 
রল বাণ বর্ষণ দ্বার! তাহ! নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। 


সপ্ততিতম সর্গ। 
ইন্্রজিৎ-বধ | 

অনন্তর হতাশ্ব হত-রখ নিশাচরবীর ইন্্র- 
জিৎ) ক্রোধে প্রস্বলিত হইয়া উঠিলেন) 
পরস্পর জিঘাংসা-বশবন্তাঁ শরাসনধারী মহা- 
বীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, অরণ্যমধ্যবস্তী 
ংগ্রাম-প্ররৃস্ত গজ ও বর্ষের ন্যায় শোভ? 
পাইতে লাগিলেন । বানরসেনাঁর অধিপতি 
ও রাক্ষদসেনার অধিপতি লক্ষণ ও ইন্দ্রজিত, 


পরস্পর পরম্পরকে তিরস্কার করিয়া 
মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ পুর্বধক সম্প্রহারে 








রামায়ণ । 


প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্যের 
প্রতি জদ্ধ হইড্া এবং অশ্ববিনাশ জন্য 
সাতিশয় ক্রোধাভিভূত হইয়৷ দৃঢ়তররূপে 
শরান গ্রহণ পূর্বক শরসমূহ দ্বারা লক্ষাণকে 
পরিপীড়িত করিতে আরন্ত করিলেন । শত্রু 
হহারী লক্ষমণও অসন্ত্ান্ত হৃদয়ে, ইন্জ্রজিৎ 
কর্তৃক পরিত্যত্ত সেই দারুণ দুঃসহ বাঁণবর্ষণ 
নিবারণ করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে মহাবল-পরাক্রাঁন্ত মহাবীর 
লক্ষণ ও ইন্দ্রজিৎ, নিশিত শরনিকর দ্বার! 
পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। পরস্পর.বধে নিবিষউ-চেত। মহাবল 
মহাঁবীর লন্মমণ ও ইন্দ্রজিৎ, শরজাল দ্বার! 
সংগ্রামভূমি আকুলিত ও ঘোর-দর্শন করিয়া 
তুলিলেন। পরে লঘুহস্ত মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, 
অভেগ্য-কবচ লক্ষমণকে বাণত্রয় দ্বার ললাট- 
দেশে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শর- 
সমূহে প্রগীড়িত লক্ষণ, ইন্দ্রজিৎকেও ঘোর- 
তর শরসমূহে বিদ্ধ করিয়! পশ্চাৎ বিক্রম 
প্রকাশ পূর্বক তাহার হৃবর্ণ-কুণ্ডল-বিভূষিত 
ক্রোধপুর্ণ বদনমগ্ডুলে পঞ্চ বাণ প্রোথিত 
করিলেন। 
অনন্তর শোণিত-দিপ্ধ-শরীর লক্ষমণ ও 
ইন্দ্রজিত, সংগ্রাম ভূমিতে কুস্থমিত কিংশুক- 
বৃক্ষ-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। তাহারা পরল্পর জয়াভিলাষী হইয়া 
পরস্পরের সর্বগাত্রে ঘোরতর শরনিকর 
বিদ্ধকরিলেন। অনস্তর রাবণ তনয় ইন্দ্রজিৎ, 
ধার পর নাই রোধ-পরতন্ত্র হইয়া! তিনটি 
বাণ দ্বারা বিভীষণের মুখমণ্ডল বিদ্ধ করিলেন। 











লঙ্কাকাণ্ড। 
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তিনি তীক্ষাগ্র চটকামুখ বাণসমূছে বিভী- 
ষণকে বিদ্ধ করিয়া সমুদায় বানর-যৃথখপতি- 
কেও এক এক বাঁণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

এই সময় দৃঢ় শরাসনধারী_ বিভীষণ, 
ক্রোধ-নংবরণ করিতে না পারিয়া ইক্দ্র- 
জিৎকে লক্ষ্য করিয়! বজজ-সমস্পর্শ সৃতীক্ষ 
বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। স্থবণপুঙ্খ- 
বিভৃষণ ধাণসমূহ, ইন্দ্রজিতের শরীর ভেদ 
পূর্বক রক্তময় হইয়া, রক্তবর্ণ বিষধরের 
ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল । ইন্দ্রজিৎ, পিতৃ- 
ব্যের প্রতি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া! পাবকান্ত্ 
পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর বিভী- 
ষণও তৎক্ষণাৎ রৌদ্র তন্ত্র পরিত্যাগ 
করিলেন; আদিত্যকল্প এই ঘোর বাণদয় 
আকাশে পরস্পর মিলিত ও প্রতিহত হুইয়। 
নিপতিত হইল । 

অনন্তর রাবণ-তনয় মহাঁতেজা ইন্দ্রজিৎ 
যখন দেখিলেন যে, তাহার অস্ত্র বিদারিত 
ও বিতথ হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধাভিভভূত 
হইয়! প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় যমদত্ব শক্রা- 
শনি নামর দিব্যান্্র পরিত্যাগ করিলেন। 
মহাবীর লক্ষ্মণ, দুঙ্জয় ইন্দ্রজিৎকে শক্রাশনি- 
নামক দিব্যা অভিমন্ত্রিত করিতে দেখিয়। 
অমীম-তেজঃ-সম্পন্ন, কুবের কর্তৃক ন্বপ্থে প্রদত্ত, 
দ্বেবরাজ প্রভৃতি দেবগণেরও দুর্জয় ছুঃসহ 
ভীষণ বাণ যোজন! করিলেন। লক্ষাণ ও 
ইন্দ্রজিৎ উভয়ে যখন সশর শরাষন আকর্ষণ 
করেন, তখন জ্রেবঞ্চ-রবের ন্যায় তীক্ষ শব্দ 
শত হইতে লাগিল! উভয়ের শরাপন-চ্যুত 
এই দিব্য বাণদ্বয় 'নভোয়গুল সমুস্তাসিত 





করিয় 
হুইয়| নিস্তেজ ও নিপতিত হুইল । উভয় 
বাণের আঘাতে উভয় বাঁণের শরীর শতশত 


খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর লক্ষমণ ও, 


ইন্দ্রজৎ১ নিজ নিজ বাণ প্রতিহত দেখিয়া 
লজ্জিত ও ক্রোধাভিভূত হইলেন। 

অনন্তর স্ৃমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, যার পর 
নাই ক্ুদ্ধ হইয়। একটি সদারুণ অস্ত্র সন্ধান 





পরস্পর পরস্পরের মুখে আহত 


করিলেন; রাঁবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎও স্ুদাঁরুণ | 


আহ্ছরাস্্র প্রয়োগে গ্রবৃস্ত হইলেন। এই 
লোমহ্র্ধণ তুমুল সংগ্রাম দর্শন করিবার 
নিমিত্ত আকাশস্কিত জীবগণ লন্মমণের সন্নি- 
ধানে দণ্ডায়মান হইলেন। ভীষণ-স্বনপূর্ণ 
এই স্থদারুণ বানর-রাক্ষস-সংগ্রাম দেখিবার 
নিমিত্ত সমাগত বিশ্মিত গ্রাণিগণে আকাশ- 
তল সমাচ্ছাদিত হইল। খাষগণ, পিতৃগণ, 
দেবগণ, গন্ধবর্গণ, উরগগণ ও গরুড়, দেব- 
রাজকে অগ্রবর্তী করিয়া, সংগ্রামস্থলে আগ- 
মন পুর্ববক লক্মমণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রামানুজ লক্ষ্মণ, অন্য একটি 
দারুণ দিব্য শর শরাপনে যোজনা করিলেন ) 
এই বাণ স্থন্দর-পর্বব-বিশিষট, স্থসংস্থান- 
সম্পন্ন, হুতীশন-সমস্পর্শ, আশীবিষ-সমদর্শন, 
তেজঃ-সম্পন্ন, ছুদদর্য, ভুবিষহ, ও জীবনান্তকর। 


পূর্বকালে দেবান্থুর সংগ্রাম লময়ে মহাবীর্ধ্য | 


দেবরাজ এই বাণ দ্বার] দানবগণকে সংহার 
করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে কাল যেবধপ 
সকলকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, ছুদ্ধর্ধ 
ইন্দ্রজিৎকেও. সেইরূপ সংহার করিতে ইচ্ছা 
করিয়া, সংগ্রামে অপরাজিত - লক্গষমীবান 





তি 
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লঙ্গমণ, ইন্দ্রদত্ত সেই দ্রিব্য বাণ সন্ধান করিয়! 
শরাসন আকর্ষণ পূর্বক কহিলেন, দ্বাশরথি 
রামচন্দ্র যদি পৌকুষে অপ্রতিছদ্র, ধর্মা সা 
ও লত্যসন্ধ হয়েন, তাঁহ! হইলে দিব্য বাণ! 
তুমি এঁ রাক্ষকে নিপাঁতিত কর ; রামচন্দ্র 
য্দি বীরসমূহের সহিত সংগ্রামে নিরত; 
পিতৃভক্ত, দেবকল্প, ভক্তানুকম্পী ও ভূতানু- 
কম্পী হয়েন, তাহা হইলে বাণ! তুমি এ 
রাক্ষসকে বিনাশ কর। 

মহাবীর লক্ষণ, এই কথা! বলিয়! আকর্ণ 
ূ সন্ধান পূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি সেই বাণ 
। পরিত্যাগ করিলেন। এ দিব্য বাণও 
[মালতি শিরস্ত্রাণ-সমলঙ্কৃত 


ঁিাা্াার্লার্শার্লাটা। 
8 উর 


রাবণ-তনয়-মস্তক শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট 
করিয়া ক্ুতলে নিপাতিত করিল । রাবগ- 
তনয় ইন্দ্রজিতের স্কন্ধ হইতে ছিন্ন রুধিরো- 
ক্ষিত স্থবর্ণবর্ণ মস্তক ভূতলে বিলুষ্ঠিত হইতে 
| লাগিল; পরক্ষণেই শিরক্ত্রীণ-বিভূষিত-শিরো।- 
রহিত সশর-শরাসনধারী প্াঁবণ-তনয় ইন্দ্র 
1 | জিও, ভূমিতলে নিপতিত হুইলেন। 
| বৃত্রান্থুর নিহত হইলে দেবগণ যেরূপ 
আনন্দ কোলাহল করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎ 
নিহত হইলে বিভীষণ এবং বাঁনরগণও সেই- 
নূপ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই 
সময় আকাশপথে মহাত্মা গন্ধর্বগণঃ ঝধিগণ, 
অপ্লরোগণ, জয়ধ্বনি করিতে আরস্ত করি- 
লেন। বিজয়ী বানরগণ কর্তৃক হন্যমাঁন রাঁক্ষ - 
গণ, ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দশ দিকে 
-| পলায়ন করিতে লাগিল । বিজ্য়ী বানরগণ, 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহার করিতে করিতে 








রামায়ণ । 


শত পাপা পপ পপ 





চলিল ; রাক্ষসগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
আর্তনাদ করিতে করিতে লক্কাপুরী-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইল । কোন কোন রাঁক্ষন পর্ববত 
আশ্রয় করিল; কোন কোন রাক্ষম ভ্রাস- 
নিবন্ধন সমুদ্র-সলিলে নিপতিত হইল; 
রাবধ-তনয় ইন্দ্রজিতকে নিহত ও রণ-ভূমিতে 
শয়ান দেখিয়া! সহজ সহত্র রাক্ষসের মধ্যে 
কেহই আঁর সেখানে থাকিল না! । সূর্য্য 
ভান্তগমন করিলে যেরূপ কিরণ সমুদাঁয়ু 
তিরোহিত হয়, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইবামাত্র 
সমুদায় রাক্ষদও সেইরূপ অদৃশ্য হইল । 

মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ, প্রশান্ত-রশ্মি দিবা- 
করের ন্যায়, . নির্বাণ-প্রাণ্ড বহর ন্যায়, 
গত-জীবন হইয়। সংগ্রাম-স্থলে নিপতিত 
থাকিলেন। রাঁক্ষলরাজ-তনয় নিপতিত 
হইলে পরুষ বায়ু গ্রশাস্ত ও ভ্রিলোক 
গ্রথষ্ট হইল; অমঙ্গল চিহ্ন আর কিছুই দৃষ্ট 
হইল না; সর্বলোক-ভয়াবহু পাপকর্মা 
রাক্ষনকে নিহত দেখিয়া ভগবাঁন দেবরাজ 
ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন ; আকাশতল 
বিশুদ্ধ হইল); দেবগণ ও দাঁনবগঠ আনন্দ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; এই সময় দেব 
দানর ও গন্ধরববগণ সমবেত হইয়া, প্রহ্থউ 
হৃদয়ে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, 
এক্ষণে ব্রাক্ষণগণ কলুষতা পরিত্যাগ পূর্বক 
বিস্বর হইয়| বিচরণ করুন| 

অনন্তর, বানর-যুখপতিগণ অনন্য-সাধাঁ 
রণ-বল-বিজ্রম-সম্পন্গ বাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎকে 
নিহত বেখিত্া. প্রন্ষ্ট হৃদয়ে লক্ষমণকে খ্যভি-- 
রন্দিত করিতে লাগিলেন । বিভীষণ হনৃস্নান |. 


এই 








ঠা, 





লঙ্কাকা গুড । 


ও খক্ষরাজ জান্ববান, বিজয়-নিবন্ধন অভি- 


নন্দন-সহকারে লক্ষণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। অন্যান্য বানরগণ, তর্ন-গর্ভন 
ও আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে লক্ষ্য- 
ভেদী লক্ষমণের চতুর্দিকে অবস্থান কাঁরলেন। 
তাহার লাঙ্গুল সঞ্চালিত করিয়া আক্ফো- 
টন পূর্বক লক্ষমণের জয় ! লক্ষমণের জয়! 
এই কথা বলিতে লাগিলেন । 

এই'রূপে বানরবীরগণ, গ্রহন হৃদয়ে পর- 
স্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ধবক লক্ষমণের 
অসাধারণ গুণ কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


একসপ্ততিতম সর্গ | 


জয়াখ্যান। 

ইন্দ্রজিতের সহিত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত- 
শরীর মহাবল লক্ষাণের সমুদায় দেহ রক্তে 
পরিপ্লুত হইয়াছিল; তিনি জান্ববান ও হনৃ- 
মাঁনকে নিবর্তিত করিয়া সমুদায় বানরগণের 
সহিত গ্রন্ৃক্ট হৃদয়ে যেখানে রামচন্দ্র ও 
স্থগ্রীব আছেন, সেই স্থানে প্রতিগমন করি- 
লেন। তিনি, এক দিকে বিভীষণ ও এক 
দিকে হনুমানকে অবলম্বন করিয়া রামচজ্জের 
নিকট উপস্থিত হইয়। প্রণাম পূর্বক, দেব- 
রাঁজ-সম্সিহিত বৃহস্পতির ন্যায়, অদূরে দগায়- 
মান হইলেন । 

অনন্তর স্সেহার্ছ রামচক্দর, অনিষ্ট আশঙ্কা 
করিয়া লক্ষমণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! 
কিজপ 'ঘটন। হইয়াছে? মহাবীর লক্ষণ, 
মহাত্মা রামচজ্দের নিকট ইন্দ্রজিতের বধ- 
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বৃত্তান্ত স্বয়ং কিছুই বলিলেন না। তখন বিভীষণ 


প্রহ$ হৃদয়ে কহিলেন, রাজকুমার ! মহাক্স! 
লক্ষণ, ইন্দ্রজিতের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন! 
মহাবীর লক্ষাণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত নিহত 
হইয়াছে শুনিয়! মহাবীর্য্য রামচন্দ্র যার পর 
নাই আনন্দিত হইলেন; এবং কহিলেন, 
লক্ষ্মণ! সাধু সাধু! আমি তোমার প্রতি 
যার পর নাই পরিতুন্ট হইয়াছি; তুমি মহৎ 
কর্ম করিয়াছ; ইন্দ্রজিৎ যখন নিহত হুই- 
যাঁছে, তখন রাবণকেও নিহত বলিয়। স্থির 
করিতে হইবে। 
অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষমণকে শর-পীড়িত 
দেখিয়া যাঁর পর নাই ছুঃখিত হইলেন; 
তৎকালে তিনি ছুঃখ ও হর্ষে যুগপণ্ আক্রান্ত 
হইয়! যুচ্ছিতপ্রায় হইয়া! পড়িলেন। পরে 
তিনি লক্ষমীবদ্ধন লক্ষমণের মস্তকে "আস্ত 
লইলেন এবং লক্ষ্মণ লজ্জমাঁন হইলেও বল- 
পূর্বক তাহাকে ক্রোড়ে বসাইলেন। তিনি 
স্নেহভাজন ভ্রাতা লক্ষাণকে ক্রোড়ে লইয়া 
আলিঙ্গন পূর্বক পুনঃপুন অবলোকন করিতে 
লাগিলেন ; এবং পুনর্ববার মস্তকে আতস্রাগ 
করিয়। হস্ত দ্বারা শরপীড়িত গাত্র মাঁজ্জন 
পূর্বক কহিলেন, লক্ষণ ! ভুমি অদ্য যার 
পর নাই ছু্ষর ও পরম শ্রেয়স্কর কম্ম্প করি- 
যাছ ! অদ্য আমি মনে করিতেছি, রাক্ষসাধি- 
পতি পাপাত্মা রাবণ নিহত হইয়াছে | অদ্য 
সেই ছুরাতা শত্রু নিপাতিত হওয়াতে আমি 
বিজয়ী হইলাম। মহাবীর ! অদ্য তুমি 
গ্রামে নৃশংস রাঁবণের দক্ষিণ বানু ছেজন 
করিয়াছ; ইন্দ্রজিৎই রাবণের সম্পূর্ণ জআশা- 
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পপশশপাশশাীতিিশিপিং 


ভরসা ও বলবীর্ধ্য ! ইন্দ্রজিতের বলেই রাবণ 
সর্ধ্ব-বিজয়ী হইয়াছিল। 

লক্ষ্মণ ! অদ্য তোমা হইতেই রাবণ হত- 
মিত্র হইয়াছে; অদ্য সেই ছুরাত্ম যখন 
| শুনিবে যে, তাহার পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিপাতিত 
হইয়াছে; তখন সে নৈন্যলমুহে পরিবুৃত 
হইয়! যুদ্ধয়াত্রা করিবে, সন্দেহ নাই। পুত্র- 
বধ-সম্ভপ্ত রাক্ষররাজ রাবণ যখন বহির্গিত 
হইবে, তখন আমি সংগ্রায়ে সৈন্য-সমভি- 
ধ্যাহীরে তাহাকে সংহার করিব, সন্দেহ 
নাই। লক্ষণ! তুমি আমার সহায় হইয়। 
মহাবল ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছ; এক্ষণে 
সীতা ও পৃথিবী আমার পক্ষে দুর্লভ নহে। 
তোমার সহায়তায় আমি সমুদায়ই প্রাপ্ত 
হইয়াছি, বলিতে হইবে । 

ভ্রাতৃবংসল রামচন্দ্র, শরপীড়িত ভ্রাতা 
লক্ষমণকে এইরূপ আশ্বান প্রদান পুর্ববক 
পুনর্ববার আলিঙ্গন করিয়া পার্স্থিত স্বষেণকে 
সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, মহাপ্রাজ্ ! 
এই মশল্য মিত্রানন্বদ্ধন সৌমিত্রি যাহাতে 
সুচ্থ হয়; তুমি তাহা কর। এই বিভীষণ 
ও লক্গমণকে শল্যরহিত করিয়। দাও । ভ্রুূম- 
যোধী মহাবীর খক্ষ-বানর-সৈন্যগণের মধ্যে 
যাহারা আহত হইয়াছে, ভাহাদিগকেও তুমি 
যত্ব পূর্বক স্তুস্থ কর। 

বানরাধিপতি স্থষেণ, রাঁমচন্দ্রের এইরূপ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমবত-শিখর-সন্ভৃতা 
বিশল্য-করণী নামে মহোষধি লইয়া লক্ষাণকে 
নদ্য প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহেঠষধির 
গন্ধ মত্রাণ করিরামাজ্র শল্য-রহিত, বেদনণ- 











রামায়ণ। 





রছিত ও ব্রণ-রহিত হুইলেন। পরে কপি- 
রাজ স্থষেণ, বিভীষণ-প্রভৃতি হহৃদগণের ও 
খক্ষ-বানরগ্ণেরও চিকিৎসা করিতে লাগি- 
লেন। স্থমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তৎকালে 
পীড়ারছিত, শল্যরহিত, শ্রমরুম-রহিত ও 
প্রকৃতিস্থ হইলেন। 

তানন্তর সমুদায় বাঁনবলগণ লক্ষমণকে 
বিগত-স্বর ও প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, দেবগণ 


অমৃত পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়া 


ছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইল ; তৎ- 
কাঁলে তাহাদের বীর্ধ্য ও পরাঁক্রম দ্বিগুণিত 
হইয়! উঠিল। 


দ্বিসপ্ততিতম সর্গ। 


সীতা-বধ-নিবারণ | 

এ দিকে হত-শেষ নিশাচরগণ, প্রহার- 
নিরন্ধন শ্রান্তঃ একান্ত-কাঁতর ও ছিন্নব-কবচ 
হইয়া লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; এবং 
দুঃখিত হৃদয়ে রাক্ষপরাঁজ রাঁবণের নিকট 
উপস্থিত হুইয়! নিবেদন করিল, মহারাজ ! 
মহাবীর ইন্দ্রজিত, লক্ষমণের হন্তে নিহত 
হইয়াছেন! মহারাজ! লক্ষ্মণ, বিভীষণের 
সমভিব্যাহারে আসিয়া, সমুদয় রাক্ষসের 
সমক্ষেই আপনকার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ 
করিয়াছে! মহাবীর! যিনি দেবগণ-নম- 
বেত দেবরাজকফেও পরাজয় করিয়াছিলেন, 
সংগ্রামে অপরাঘুখ সেই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ 
অদ্য মহাবীর লক্ষমণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, এবং 
লক্ষণকে শরনিকর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, 








লঙ্কাকাণ্ড। 


জীবন বিসর্জন পূর্বক, বীরপুরুষ-স্থলভ 
পরলোকে গমন করিয়াছেন । 

রাক্ষদরাজ রাবণ, ঘোরতর পুত্র-বধ- 
ব্বস্তাস্ত শ্রবণ করিবামাত্র, সম্ভপু-হৃদয় ও 
যোহাভিভূত হুইয়া পড়িলেন। কিয়€ুক্ষণ 
পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া যাঁর পর নাই 
ক্রোধাভিভূত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পুত্র- 
বধ-বৃস্তান্ত স্মরণ করিয়া, পুনর্ববার মোহাঁভি- 
ভূত, মুচ্ছিত ও অটচৈতন্য হইয়া পড়ি- 
লেন। 

মহাক্রুর মহাঁবাহু পাক্ষসরাজ দশানন, 
বনুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ পূর্বক, পুত্র- 
শোকে একাস্ত কাতর ও বিহ্বল-হ্ৃদয় হইয়া 
বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, 
হাবৎম! হা মহাবল । হা প্রধান রাক্ষস- 
মেনাপতে ! হা ইন্দ্রজিৎ! অদ্য তুমি লক্ষ্মণ 
কর্তৃক নিহত হইলে! তুমি ত্ুদ্ধ হইয়! 
কালান্তক-যম-সদুশ শর নিকর দ্বার! যে, মন্দর 
পর্বতের শিখরও ভেদ করিতে পার! অদ্য 
তুমি সংগ্রামে সামান্য মনুষ্য লক্ষমণকে পরা- 
জয় করিতে পারিলে না! অদ্য বৈবস্বত যম 
আমার নিকট বনু-সম্মানাস্পদ হইলেন; 
কারণ, তুমি কাল-বশবর্তাঁ হুইয়৷ অদ্য তাহার 
সহিত মিলিত হইয়াছ! যাহ! হউক, 
ইহাই সমুদাঁয় উত্তম যোধ-পুরুষদিগের ও 
সমুদায় অমরগণের উত্তম পথ। যিনি অধি- 
পতির হিত-সাধনের নিমিত শব্রুহাস্তে 
নিহত হয়েন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন। 


হায়! অদ্য সমুদ্দায় দেবগপ, লোঁক- 
পালগণপ' ও মহ্ধিগণ, তোমার মিধন-বার্তী. 


নং 
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শ্রবণ করিয়া, নিভীঁক হৃদয়ে হাথে 'নিজ্ঞা 
যাইবে! হায়! অদ্য একমাত্র ইন্দ্রজিত না 
থাকাতেই পর্ধবত-কানন-নমবেত সমগ্র মহী- 
মণ্ডল ও ব্রিলোক, শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছে! হায়! অদ্য আমি অন্তঃগপুরে 
প্রবিষ্ট হইয়া গিরি গহ্বরস্থিত করেণু সমূহের 
আর্তনাদের ন্যাঁয়, রাক্ষস-ললনাদিগের 
বিলাপ ও রোদন শ্রবণ করিব ! 

বৎস! তুমি রাক্ষসৈশ্বরধ্য, যৌবরাজ্য, 
লঙ্কা, জননী, ভাষ্য! ও আঁমাঁকে পরিত্যাগ 
করিয়৷ কোথায় গমন করিয়াছ ! মহাবীর ! 
আমি পরলোকে গমন করিলে, কোথায় 
তুমি আমার প্রেতকার্ধ্য করিবে, তাহা ন! 
হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত হইল! আমাকে 
তোমার প্রেতকার্ধ্য করিতে হইবে ! বগুস! 
রাম লক্ষণ ও স্থুগ্রীব জীবিত রহিয়াছে; তুমি 
এই সমুদায় শক্র নিপাত না করিয়!__ 
আমার শল্য উদ্ধার না করিয়া_-কি নিমিত্ত 
জীবন পরিত্যাগ করিলে ! 

রাক্ষদরাজ রাবণ, বাম্পপূর্ণ লোচনে 
এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মোহাভি- | 
ভূত হইয়া পড়িলেন ; কিঞ্চিৎ পরে তীহার 
মোহ অপনীত হইলে, পুত্র-বিনাঁশ-জনিত 
ক্রোধ তাহার শরীরে প্রকাশমান হইল। 
একে ত তাঁহার আকার স্বাভাবিক ঘোরতর, | | 
তাহাতে আবার ক্রোধামি উদ্দীপ্ত হওয়াতে | | 


তিনি রুদ্রের ন্যায় একান্ত ছুর্লক্ষ্য হইয়া | | 
] পড়িলেন; তাহার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ নয়ন, 


ক্রোধাগ্নি দ্বারা সমধিক ঘোরতর রক্তবর্ণ 
হইয়! উঠিল। প্রস্থলিত প্রদীপ প্রদীপ হইতে 
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যেরূপ অগ্নিশিখা-সমেত টতৈলবিন্দু নিপ- 
তিত হয়, ত্ুদ্ধ দশীননের নয়ন সমুদাঁয় হই- 
তেও সেইরূপ অশ্রু-বিন্দ্ু নিপতিত হইতে 
লাগিল। তিনি কুপিত বত্রাস্বরের ম্যাঁয় 
যখন কোপ-নিবন্ধন জুম্তণ করিলেন, তখন 
তীহাঁর মুখ হইতে সধূম প্রত্বলিত অগ্নি নিপ- 
তিত হইল । তিনি যখন দত্ত দ্বার! দন্ত- 
নিম্পেষিত করিলেন, তখন দানবগণ কর্তৃক 
পরিচালিত মহাখান্দ্রের ন্যায় মহাভীষণ দন্ত 
শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তিনি কাঁলা- 
স্তকের ন্যায় ভুদ্ধ হইয়া, যে ষে দিকে দুষ্টি- 
পাঁত করিলেন, সেই সেই দিকেই রাক্ষসগণ, 
ভয়বিহ্বল ছইয়! বিলীন হইতে আরন্ত করিল। 

অনন্তর ক্রোধাভিভূত রাক্ষসরাজ রাবণ, 
রাক্ষপগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে অভি- 
লাধী হইয়া কহিলেন, নিশাচরগণ ! আমি 
সহত্র বগুসর ছুশ্চর তপসা! করিয়া, ভগবান 
্বয়স্তুকে পুনঃপুন প্রসন্ন করিয়াছিলাঁম; সেই 
তপঃ-সমগ্ভি-নিবন্ধন এবং ব্রহ্মার প্রসাদে, 
দেবগণ বা অন্থুরগণ হইতেও আমার কখন 
কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। পুর্বে ত্রদ্ধ 
আমাকে সুর্ধ্য-নন্পিভ যে অভেদ্য কবচ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহ! দেবাস্থর-সংগ্রামে দেব- 
রাজ'ও ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই 
অতএব আমি অদ্য সেই কবচ ধারণ পূর্ববক, 
রথারোহণ করিয়া! সংগ্রামে গমন করিলে, 
নর-বানরের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেব- 
রাজও আমার সম্মুখব্তী হইতে পারিবেন মা। 

নিশাচরগণ ! পূর্ব্বে দেবান্থর-সংগ্রামের 


সময়, ব্রহ্মা, আমার গ্রতি পরম পরিতুষ্ট 











রামায়খ। 





হইয়া, ঘে মহাশরালন ও শরসমূহ প্রদান 

করিয়াছিলেন, অন্য মহাসংশ্রামে রাম- 
লক্ষণের বধের নিমিত শতশত ভূরধ্য-নিনাঁদ- 

সহকারে তাহ! উত্থাপন পূর্বক আনয়ন কর। 

ভনস্তর পুত্রবধ-সন্তপ্ত মহাবীর রাবণ, 

পুনর্ধধার শোকাতিডূত হইয়া পড়িলেন ; 

তিনি বহুক্ষণ মনে মনে পর্যযালোচন! করিয়। 

পরিশেষে সীতাঁকেই বধ করিতে কৃত-নিশ্চয় 

হইলেন। তিনি অতীব ঘোর লোহিত 

লোঁচনে, অতীব কাঁতর হৃদয়ে নিশাচরগণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, রাক্ষলগণ !. 
বস ইন্দ্রজিৎ, বাঁনরগণকে বঞ্চিত করিৰার 
নিষিত মায়! দ্বারা সীতা নিশ্মাণ পূর্ব্বক, 

ইনিই সীতা বলিয়! দেখাইয়। তাঁহাদের 
সমক্ষে বিনাশ করিয়াছিল ; আমি অদ্য সেই 
কার্যে সত্য-সত্যই প্ররন্ত হইব; আমি ভাদ্য 
প্রকৃত-প্রস্তাবেই ক্ত্রিয়াধমে অনুরত্তণ 

বৈদেহীকেই, বিনষ্ট করিব । 

রাঁক্ষসরাজ রাবণ, সচিবগণকে এই কথা 

বলিয়াই আকাশতলের ন্যায় নির্মল 

নির্দোষ খড়গ শ্রহণ পূর্ববক, বেগে সভা 

হইতে বহির্গত হইলেন ; সচিবগণ ভীহাকে 

পুত্রশোকে একাস্ত আকুল ও উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় 

দেখিয়! সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। অন্যান্য রাক্ষস- 
গণ, ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজ দশাননকে কোধ- 
ভরে খড়গ হস্তে সীতার দিকে গমন করিন্তে 
দেখিয়। সিংহনাদদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল । তাহার! রাক্ষমরাজের ক্রোধ দর্শনে 
পরস্পর আলিঙ্গন পূর্বক বলাবলি করিতে 
লাগিল যে, অদ্য যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


করিয়। দিয়াছি; এই কাঁরগে এঁছুষ্টীশয় 


বোধ হয়, নিশাচররাজ নিশ্চয়ই অদ্য রাম- 
লক্ষাণকে সংগ্রামে বিনিপাতিত করিবেন। 
পূর্ব্বে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকপাল-চতুষ্টয়- 
কেও পরাজয় করিয়াছিলেন; ইনি অনেক 
বার অনেক যুদ্ধে, অনেক শক্র বিনিপাতিত 
করিয়াছেন। 

রাক্ষদগণ এইরূপ বলাবলি করিতেছে, 
এমত সময় ক্রোধ-মুচ্ছিত দশানন, অশোক- 
বনস্থিত সীতার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
তিনি ক্রোধ-নিবন্ধন পদন্যাসদ্বারা বন্থধাতল 
কম্পিত করিয়া দ্রুততর গমন করিতে করিতে 
পুত্রশোক-সমাক্রীস্ত হৃদয়ে স্ত্রীবধে কৃত- 
নিশ্চয় হইলেন। সাধুহ্ৃদয় ত্হদ্গণ, 
তাহাকে পুনঃপুন নিবারণ করিলেও, গ্রহ 
যেরূপ নভোমগ্ডলে রোহিণীকে আক্রমণ 
করে, তিনিও সেইরূপ ক্রোধভরে সীতা- 
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । 

রাক্ষমীগণ কর্তৃক রক্ষিতা অপরূপ-রূপ- 
বতী সীতা, অস্ত্রধারী ক্রোধাভিভূত রাব- 
ণকে তাহার মন্তক-চ্ছেদনে উদ্যত ও সচিব- 
গণ কর্তৃক নিবাধ্যমাণ দেখিয়া ছুঃখিত 
হৃদয়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই ছুষ্ট- 
মতি রাবণ, যেরূপ অতিক্রোধভরে আমার 
প্রতি ধাবমান হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, 
আমি সনাথা হইলেও, আঁমাঁকে অনাথা'র 
ন্যায় বিনাশ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছে; আমি 
একমাত্র পতিতে ই অনুরক্ত; এই পাপাত্ম! 
আমাকে পুনঃপুন ৰলিয়াছিল যে, আমার 
ভার্য্য। হও ; আমি কোন ক্রমেই সেই বাক্যে 
সম্মত হই নাই; প্রত্যুত তাহাকে নিরাক্কৃতই 
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নিরাশ ও কাম-ক্রোধের বশবর্তী হইয়া, 
আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছে । 


এইমাত্র আমি লঙ্কা-নিবাসী বহুরাক্ষসের. 


তুষুল হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি; আমার 
বোধ হয়, আমার নিমিত্তই পুরুষপিংহ রাম- 
চন্দ্র ও লক্ষ্মণ, এই অনার্ধ্য কর্তৃক সংগ্রামে 
বিনিপাতিত হইয়াছেন! অথবা লক্ষমণ, 
সংগ্রামে ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিয়! থাকিবে; 
এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া! পুত্রশোকে একাস্ত 
প্রপীড়িত হইয়া, এ ছুরাত্ম। আমাঁকে বিনাশ 
করিতে আসিয়াছে । হায়! আমার নিমি- 


ভই কি, রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ জীবন |. 


পরিত্যাগ করিলেন ! পূর্ব্বে আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি- 
নিবন্ধন হুনুমীনের বাক্য রক্ষা করি নাই; 
যদি আমি হনুমানের বাক্যানুসারে তৎকালে 
তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক গমন করিতাম, 
তাহা হইলে পতিক্রোড়ে থাকিয়। স্বখে কাল- 
যাঁপন করিতাম ; আমাকে আর ঈদৃশ অনু- 
শোচনা করিতে হইত না ! 

হায়! আমার একপুত্র শ্বশ্রু যখন শ্রবণ 
করিবেন যে, তাহার পুত্র, সংগ্রামে জীবন 
বিসর্জন করিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয় 
বিদীণ হইবে, মন্দেহনাই! আমার শ্বশ্রা, 
নিজপুত্র মহাত্মা রামচন্দ্র নিহত হইয়াছেন 
শুনিয়া রোদন করিতে করিতে তাহার জন্ম, 
বাল্য, যৌবন,. ধর্ম, কম্মন ও রূপ চিন্তা পূর্ববক 
নিরাশা ও হত-চেতন! হইয়। অগ্নি-প্রবেশ 
বা প্রায়োপবেশন করিবেন, সন্দেহ নাই? 
অসতী পাপ-দর্শন। কু্জ! মন্থরাকে ধিক! 
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দেবী কৌশল্য! তাহার নিমিত্ই এতদূর 


ছুঃখ-সাগরে নিপতিতা৷ হইলেন! 
এইরূপে গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত] চন্দ্র 


,বিরহিতা৷ রোহিণীর ন্যায়, তপস্থিনী মৈথিলী, 
রাবণ কর্তৃক আক্রাস্তা হইয়। বিলাপ করিতে- 
ছেন, এমত সময় সচিবগণ সকলেই রাক্ষস- 
রাজ রাঁবণকে স্ত্রীবধে উদ্যত-খড়গ দেখিয়া 
নিবারণ করিতে লাগিল । এই সময় জ্ঞান- 
সম্পঙ্ম বিশুদ্ধ-হৃদয় বুৰিমাঁন অবিদ্ধ্য-নীমক 
অমাতা, অন্যান্য সচিবগণ কর্তৃক নিবাধ্যমাণ 
রাবণকে কহিল, দশানন! আপনি বিশ্ব- 
শ্রবার পুত্র, সর্বদা ধর্ম-নিরত, ও বেদ- 
বিদ্যা-ব্রত-স্লাত। আপনি নিজ অনুষ্ঠিত 
ধন্ম স্মরণ পূর্বক, কিরূপে স্ত্রীবধে প্রৰুভ 
হইতে পারেন ! আপনি কি নিমিত্ত জ্্রীবধ- 
রূপ ঘোরতর পাঁতক করিতে ইচ্ছা করিতে- 
ছেন! আপনি মহাবংশে জন্মপরি গ্রহ 
করিয়া নহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ) 
বিশেষত আপনি মনম্বী ও সর্বত্র বিখ্যাত ; 
স্ত্রীহত্যা আপনকার কোন ক্রমেই অনুরূপ 
হইতেছে না; দেখুন, এই বৈদেহীসৌম্য- 
দর্শন! ও নিরুপম-রূপবতী; ইহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে কি বিনাশ করিতে প্রবৃত্তি 
হয়! আপনকার যে ঘোরতর ক্রোধ উদ্দী- 
পিত হইয়াছে; তাহা মেই রামের 
প্রতিই পরিত্যাগ করুন; অদ্য কৃষ্ণপক্ষের 
চতুর্দশী ; অদ্য যুদ্ধের আয়োজন পূর্বক 
কল্য অমাবস্যা তিথিতে সৈন্যসমূহে পরি- 
বৃত হইয়া শক্র-বিজয়ার্থ যাত্রা করুন। 
আপনি সশর শরাপন ধারণ পূর্বক রথে 











রামায়ণ । 


আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলে? 
দ্শরথ-তনয় রামচন্দ্রকে নিহত করিয়। মৈথি- 
লীকে প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। মহা- 
বীর্ষ্য রাঁক্ষনবর অবিন্ধা, এই কথা বলয়, 


বল পূর্ধবক রাক্ষসরাঁজ রাঁবণকে বৈদেহীর. 


নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়! লইয়! গেল ॥ 
ছুরাত্স! রাবণও দেবী সীতার অলোক- 
সাধারণ রূপ দেখিয়া ক্রোধনাব পরিত্যাগ 
পূর্বক পুনর্ববাঁর লোভের বশবন্তা হইলেন । 
তিনি স্থৃহুদগণে পরিবৃত হইয়। গৃহে গমন 
পূর্বক পুনর্বার সভায় প্রবেশ করিলেন। 





ব্রিসপ্ততিতম সর্গ। 
গন্ধর্ববাপ্-যুদ্ধ । 

পরমদীন পরম-ছুষ্্রতি দশাঁনন, কুপিত 
সিংহের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করিতে করিতে সভামশুপে প্রবিষ্ট 
হইয়া প্রধান সিংহাসনে উপবিষ্ট হুই* 
লেন। তিনি ইন্দ্রজিৎ-বিনাশ জন্য আকুল 
হইয়া উপস্থিত যোধপুরুষ সমুদায়কেই 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাক্ষসবীরগণ ! 
আপনার! সকলে তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও পদাতি 
সমুদায়ে পরিশোভিত হইয়া যুদ্ধষাত্র। করুন; 
আপনারা সংগ্রামে স্থুনিপুণ; আপনার! প্রবৃদ্ধ 
জলদপটলের ন্যায় সর্বপ্রযত্তে সর্ববতো- 
ভাবে শক্রগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে 
আরম্ত করুন ; পরে আমি সকলের সমক্ষে ই 
স্থতীক্ষ শরনিকর দ্বারা, শক্র-সৈন্য প্রমধিত 
করিয়া রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব | 





সস লি ল 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


রাক্ষমগণ, রাক্ষদরাঁজের মুখে এইরূপ 
আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, রথে আরো- 
হুণ পূর্বক বহুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ 
যাত্রা করিল। রাক্ষসবীরগণ মদদোৎকট 
সিংহের ন্যায়, মহাবেগে শুল গদা তোমর 
খড়গ পরশ্বধ প্রভৃতি উদ্যত করিয়া গমন 
করিতে লাগিল । 

অনন্তর অমাবস্যার দিবস, রাত্রি গ্রভাত 
হইবামাত্র, রাক্ষদগণ ও বানরগণের পরস্পর 
অতীব ভীষণ লোম-হর্ষণ তুমুল সংগ্রাম 
আরম্ভ হইল। মহাবল রাক্ষসগণ সিংহনাদ 
করিতে করিতে বিচিত্র গদ1 গ্রাস খড়গ পর- 
শ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বানরগণকে বিদ্ধ- 
করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণও বৃক্ষ 
দ্বারা গিরিশৃঙগ ছারা প্রস্তর ছার! মুষ্তি- 
প্রহার দ্বারা ও প্শন দ্বারা রাক্ষনদিগকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। এই 
যুদ্ধে এত বানরবীর ও রাক্ষমবীর নিহত 
হইয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করিতে পার! 
যায় না| মহাঁমাতঙ্গ-রথরূপ-মহাকুম্ম-সমা- 
কুল শররূপ-মৎস্য-পরিশোভিত, ধ্বজব্ূপ-বৃক্ষ 
রাজি-বিরাজিত। শরীর-কাষ্ঠবাহিনী) শোশিত- 
নদী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। বানর- 
বীরগণ বেগে পুনঃপুন লক্ষ প্রদান পূর্বক, 
রাক্ষনগণের ধ্বজ, চর্ম, রথ, অশ্ব ও. বহুবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন করিয়া দিতে লাগিল। তাহার! 
তীক্ষ নখ-দন্ত দ্বার কাহারও কেশঃ কাহারও 
কর্ণ, কাহারও চক্ষু, কাহারও নাসিক! ছেদন 
করিরা দিতে আরম্ভ করিল এক এক 
বৃক্ষের প্রতি যেরূপ শতশত শকুনি ধাবমান 


টিটি সি নি ০ 
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হয়, এই সংগ্রামে এক এক রাঁক্ষমবীরের 
প্রতিও মেইরূপ শতশত মহাবল বাঁনরবীর 
ধাবমান হইল। পর্ধতাঁকাঁর রাক্ষসগণ, 
প্রকাণ্ড গদ! পট্টিশ ও পরিঘ দ্বারা বানর- 
গণকে প্রহার করিতে লাগিল । 

অনন্তর মহাতেজা মহাবীর্ধ্য রাঁমচন্ত্র, 
সশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক রাক্ষস-সৈন্তে 
প্রবিষ্ট হইয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ত করি- 
লেন। সুর্ধ্য-সদৃশ প্রচণ্ড রামচন্দ্র, মেঘ- 
সদৃশ রাক্ষলসৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য 
হইলেন; কিন্তু তিনি শররূপ কিরণ দ্বার! 
যে রাক্ষলিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন, 
তৎকালে কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। 
তিশি সংগ্রামে ঘোরতর দুক্ষর অভূত কার্ধ্য 
করিলেন; পশ্চাঁৎ রাক্ষসের! দেখিতে লাগিল, 
রামচন্দ্র কখনও মেঘের ন্যায় সেনাগণকে 
নিরাকৃত করিতেছেন, কখনও মহারথগণকে 
বিধ্বস্ত করিতেছেন) পরন্ত আকাঁশস্থিত বায়ুর 
ন্যায়, তিনি কোন রাক্ষসেরই দৃষ্টিগোচর 
হইলেন না। রাঁক্ষসেরা দেখিল, রামচন্দ্র 
কর্তৃক সেনাগণ ছিন্নভিন্ন, বিপর্ধ্যস্ত, প্রভগ্ন 
ও শরবিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু রামচন্দ্রকে 
কেহই দেখিতে পাইল না। ইন্ড্রিয়-কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত জীবাত্বাকে যেরূপ কেহই দেখিতে 
পায় না, রাক্ষলগণও সেইরূপ মন্প্রহার-গ্রবৃত্ত 
রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল ন1। 

এই রাম গজানীক ধ্বংস করিতেছেন, 
এখানে এই রাম মহারথদিগকে বিনাশ 
করিতে প্ররৃস হইয়াছেন, এখানে ঞই রাম 
তীক্ষ শরনিকর দ্বারা, তুরঙ্গগণের সহিত 








শপে পাস শটাশিাা্ীিশীশিপীটী। 
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পদাতিগণকে বিধ্বস্ত করিতেছেন ; এইরূপে 
সেনাগণ, চতৃদ্দিকে কেবল রামময় দেখিতে 
লাগিল । এই প্রকারে রামচন্দ্র, 'মোঁহনাস্ত্বলে 

গ্রামে প্রবৃত্ত রাক্ষসগণণর বুদ্ধি লোপ 


করিয়া দিলেন। বিমুঢ়-হৃদয় জ্ঞান-বিরহিত 


রাক্ষসগণ, চতুদ্দিকে রামময় দেখিয়া! পরস্পর 
পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
রামচন্দ্রের গ্যায় দৃশ্যমান মহাবীর, রাক্ষমগণ, 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি কুপিত হইয়া 
শান্তি শূল পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা 
পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল । 
রাক্ষলগণ, মহাত্মা রামচন্দ্র কর্তৃক গান্ধর্ত্ৰ 
অস্ত্রে মোহিত হইয়াছিল ; স্থতরাং তাহার 
রাক্ষস-সৈন্য-সংহারক প্রকৃত রামচন্দ্রকে 
দেখিতে পাইল না। কিয়ত্ক্ষণ পরে 
তাহারা, সংগ্রাম-ভূমিতে সহজ সহজ্ররাম- 
চন্দ্র ্বেখিতে লাগিল । আবার কিয়তক্ষণ পরে 
তাহার! সংগ্রামস্থিত একমাত্র রামচন্দ্রকে ই 
দেখিতে পাইল । তত্পরে তাহার! দেখিল, 
মহাত্মা রামচক্দ্রের শরাসনের কাঞ্চনময় 
কোটি, অলাতচক্রের ন্যায় চতুদ্দিকে ভ্রম 
করিতেছে; আর কিছুই দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে না। আবার কিয়ৎক্ষণপরে তাহার! 
দেখিল, নভোমগুলে দিবাকর যেরূপ 
কিরণ-জাল বিস্তার করেন, রাঁমচন্দ্রের 


শরাঁনন হইতেও সেইরূপ চতুদ্দিক্ষে শরজাল 
বিস্তারিত হইতেছে। শর-রস্মি-সমূহ- মধ্য স্থিত- 
মধ্যাহ্ুকাঁলীন-প্রচ গু-মার্তগু-সদৃশ, সংগ্রাম, 
ভূমি সর্বত্র সঞ্চারী রামচন্দ্রকে” রাক্ষসগণ 
নিরীক্ষণ করিহই সমর্থ হইল ন1। জনস্তর 


সপ 


রাষায়ণ। 





রাক্ষমগণ, দ্বিতীয় কালচক্রের হ্যায় রাষচক্র 
প্রবর্তিত দেখিল; শরসমূহ এই চক্রের 
অর্চি; দিব্য কার্দুক ইহার দিব্য নাভি ও 
তার; ইহার জ্যা-ঘোষই ভল-নির্োষ ) ইহার 
তেজ বিদ্যুদ্গণের ন্যায় । দিব্যাস্ত্র-গুণ-সম্পন্র 
এই রামচক্রু দ্বিতীয় কালচক্রের ন্যায় 
সংগ্রামে রাক্ষপগণকে বিনিপাতিত করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র, একাঁকীই 
দিবসের অঙ্টম ভাগে অগ্নিশিখা-সদৃূশ নিশিত 
শরনিকর দ্বারা, কামরূপী রাক্ষসদ্িগের 
মধ্যে বায়ুর ন্যায় বেগ-সম্পন্ন দশমহত্র রথ, 
অফ্টাদশ-সহত্র অশ্বারোহী, ও দুই লক্ষ পদাতি 

₹হার করিলেন। অনন্তর হত তুরঙ্ক 

মাতঙ্গ পদাতি প্রভৃতি দ্বার সেই রণভূমি, 
পশু-নিপাত-প্রববস্ত তুদ্ধ রুদ্রের ক্রীড়া- 
ভূমির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । হতশেষ 
নিশাচরগণ, লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান 
হইল। দেবগণ, গন্ধব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরয়ধি- 
গণ, রামচক্দ্রের তাদৃশ অসাধারণ কার্য 
দেখিয়া পুনঃপুন সাধুবাদ প্রদান পূর্বক 

হসা করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রামচন্দ্র হ্ুগ্রীবকে কহিলেন, 
বানররাজ! এই অস্ত্রপ্রভাব আমার এবং 
মহাদেবের ব্যতীত ভ্রিলোকমধ্যে আর 
কাহারও নাই। 














লঙ্কারাগ্ড। 


চতুঃসগ্ততিতম সর্গ। 


স্্রীবিলাপ। 

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র কর্তৃক তণ্ড- 
কাঞ্চন-ভূষিত হ্থৃতীক্ষ শরনিকর দ্বারা, রাঁক্ষন- 
রাজ রাবণ কর্তৃক প্রেরিত সহ সহ 
মাতঙ্গ ও মাতঙ্গারোহী, সহত্র সহজ তুরঙ্গ 
ও তুরঙ্গারোহী, সহত্র সহস্র সমুজ্বল রথ 
ও রথারোহী এবং সহজ সহত্র গদা-পরিঘ- 
ঘোধী কাঞ্চনবন্-বিভূষিত কামরূগী মহা 
বীর রাক্ষন নিহত হইল! এই সংগ্রামে 
মহাবীর দ্বিজিহ্ব, রাঁক্ষসবীর্‌ সংশ্রাদী, বিম- 
র্দন, কুন্তহন্ু, খরকেতু, বিড়ালাক্ষ, হয় গ্রীব, 
শঙ্চুকর্ণ, প্রতর্দন ও হস্তিকর্ণ, এই দশ জন 
বিখ্যাত মহাবীর সেনাপতি নিপাতিত হইয়া- 
ছিল। হুতশেষ নিশাচরগণ এই সমুদায় 
দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সন্ত্রান্ত ও ভীত হইল । 
হত-পুত্রা হত-বান্ধবা বিধবা ছুঃখার্তা দীনা 
চিন্তা-পরায়ণ! রাক্ষীরা, হতাবশিষ্ট রাক্ষস- 
গণের সহিত মিলিত হইয়া করুণ স্বরে 
বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। 

রাক্ষপীরা করুণ বচনে কহিতে লাগিল, 
হায়! করালা, লম্মেদরী, বৃদ্ধ! শূর্পণখা, কি 
জন্য কন্দর্প-বশবর্তিনী হুইয়।! রামচন্দ্রের 
নিকট গমন করিয়াছিল! হায়! কি নিমিত্ত 
শূর্পণখা! লোরুপাল-সদৃশ মহাসত্ব সর্বব-ভূত- 
হিত-পরায়ণ ম্থকুমার রা'মচন্দ্রকে দেখিয়! 
কামনা করিয়াছিল! দর্ববগুণ-বিহীনা ছুর্দুখী 
রাক্ষদী শুর্পণখা। অশেষ-গুণ-নিধান মহ- 
(তেজ! চন্দ্রবদন রামচজ্্কে কি নিমিত্ব 








কাঁমন। করিয়াছিল! আমাদিগ্রের, দুর্ভাগ্য 
বশতই পাপ-নিরতা, শুরুকেশা, শুপশিখা, 
সর্ববলোক-বিগর্হিত হাস্যকর ঈদৃশ বঅকার্য্য 
করিয়াছিল! হায়! কুংসিতরূপা শুর্পণখা, 


ড 


৯১০ 


১৮৯ 


খর-দুষণের বিনাশের নিমিত্ত ও রাঁক্ষসকূল, 


ংহারের নিমিত্তই মহানুভব রামচজ্রকে 
প্রধর্ষিত করিয়াছে! সেই শূর্পণখার নিমি- 
তই ত রাবণের সহিত রামচন্দ্রের শক্রুত! 
হইয়াছে! তাহাঁতেই ত রাক্ষলকুল ক্ষয় 
হইল! ছুরাত্ম। রাবণ, আত্মবধের নিমিত্ত 
ও নিজকুল ক্ষয়ের নিমি্ভই সীতাকে হরণ 
করিয়া আনিয়াছে! পরন্ত সীত1 মনোদ্বারাঁও 
রাঁবণকে কামন। করেন না; ফলের মধ্যে 
মহাত্মা রাঁমচন্দ্রের সহিত রাক্ষসদিগের 
ঘোরতর শক্রুত। হইল! 

পুর্ব্বে বিরাধ সীতাকে প্রার্থনা করিয়া- 
ছিল; পরম্ত রামচন্দ্র কুদ্ধ হইয়! তাহাঁকে 
নিপাতিত করিয়াছেন; ইহা কি পর্য্যাপ্ড 
নিদর্শন হয় নাই; ইহা দেপিয়াও কি 
রাবণের চৈতন্য হইল না! রামচন্দ্র একাকী 
জনস্থানে অগ্নিশিখা-সদৃশ শরনিকর ছারা 
চতুর্দশ সহত্র ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষস বিনাশ 
করিয়াছেন; সেই সময় তিনি আশীবিষ-সদৃশ 
সায়কসমূহ দ্বার খর দূষণ ও ভ্রিশিরাকে 
বিনাশ করেন; এই নিদর্শন কি পর্য্যাপ্ড 
নহে; ইহা দেখিয়াও কি রাক্ষপরাজের 
চৈতন্য হুইল না! রামচন্দ্র ক্রৌধারণ্যে 
যোজনবাছু*নামক কবন্ধকে বিনাঁশ করিয়া 
ছেন; ইহ! কি পর্ধযাণ্ড নিদর্শন নহে; ইহ 


দেখিয়াও কি রাক্ষমরাজের জান .হইল: না! 
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রামায়ণ। 





মহাত্ম। রামচন্দ্র যখন খাষ্যমুক-পর্ধতে বাস 
করেন, যখন তিনি একাস্ত কাতর ও ভগ্ন- 
মনোরথ হুইয়াছিলেন, সেই সময়ও তিনি 
ইন্দ্র-তনয় মহাঁবল মহাবীরধ্য মহাতেজা 
'বানররাজ বালিকে বিনাশ করিয়! স্থৃপ্রীবকে 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; এই নিদর্শনই 
যথেষ্ট ; ইহা দেখিয়াও কি রাক্ষনরাজের 
চৈতন্য হইল না ! 
মহুণত্ব। বিভীষণ, সমুদায় রাক্ষসের হিত- 
সাধনের নিমিত ধর্্মার্থ-সঙ্গত যুক্তিযুক্ত 
বাক্য বলিয়াছিলেন; মোহ-নিবন্ধনই সেই 
পরামর্শ রাক্ষসরাঁজের মনোগত হয় নাই! 
রাক্ষন্রাজ যদ্দি বিভীষণের পরামর্শানুসারে 
কাধ্য করিতেন, তাছ। হইলে এই লক্কাপুরী 
ছুঃখার্ভ ও শ্মশান-সদৃশ হইত না ! বিভীষণের 
পরামর্শানুসারে কার্ধ্য করিলে, মহাত্ম! রাম- 
চন্দ্রের হস্তে কুস্তকর্ণ ও লক্ষণের হস্তে ইন্দ্র- 
জিৎ নিহত হুইতেন না, রাক্ষনরাজকেও 
প্রিয় ভ্রাতা ও প্রিয় পুত্রের নিমিত্ত এরূপ 
অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হইত না! 
অনন্তর নিয়ত অশ্রুঃপাত-নিবন্ধন সংরক্ত- 
নয়না রাক্ষসীরা অননুসভূতপূর্ব বিপৎপাত- 
নিবন্ধন করুণ স্বরে বিলাপ করিতে আরস্ত 
করিল। সংগ্রামে আমার পুত্র নিহত হুই- 
য়াছে, আমার ভ্রাতা নিহত হইয়াছে, 
আমার পতি বিনষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ শব্দ 
রাক্ষমদিগের গৃহে গৃহে শ্রুত হইতে লাগিল। 
গৃহে গৃহে রাঙ্ষসীর! বলিতে লাগিল, সংগ্রামে 
মহাবীর রামচন্দ্র একাকীই সহত্র সহত্র রথ, 
মহত সহজ তুরঙ্গঃ সহজ সহজ মহত মাত, 


সহজ্র পদাতি বিনাশ করিয়াছেন! আমা- 
দিগের বোধ হয়, শতক্রতু মহেন্দ্র, রুদ্র, 
বিষুঃ, অথবা] ছুদ্ধর্ধ কালাস্তক কালই রাম- 
রূপে আসিয় রাক্ষপকুল সংহার করিতে- 
ছেন। রাক্ষলকুলের সমুদায় প্রধান প্রধান 
বীরপুকষ নিপাতিত হইয়াছে); আমাদিগের 
আর জীবনের আশা নাই; আমর! কিনূপে 
যে এই ছুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইব, তাহার উপায় 
দেখিতেছি না; সুতরাং অনাথ! হইয়া 
বিলাপ করিতেছি! 

মহাত্ম। মহাবীর দশানন, ব্রহ্মার নিকট 
বর লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইযে 
মহাঘোর ভয় উপস্থিত, তাহা তিনি দেখিয়া 
শুনিয়াঁও বুঝিতে পারিতেছেন ন1। মহাবীর 
রামচন্দ্র যখন লঙ্কাধিপতি রাবণকে বিনাশ 
করিবেন, তখন কি দেবগণ, কি গন্ধবর্বগণ, 
কি অস্থরগণ, কি রাক্ষলগণ, কেহই পরিভ্রাণ 
করিতে সমর্থ হইবেন না! প্রতি যুদ্ধেই 
আমর! রাক্ষলগণের ছুর্নিমিত্ত দর্শন করি- 
তেছি; সেই সমুদায় যে, সফল হইবে ও 
রাক্ষলরাজ যে নিহত হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছু- 
মাত্র মন্দেহ নাই। 

রাক্ষপরাজ রাবণ যখন ক্রক্গার নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, দেবগণ দাঁনব- 
গণ'ও যক্ষগণ হইতে আমার মৃত্যু না হয় ও 
কোন ভয় না থাকে, তখন ক্রচ্ষা সেই বরই 
প্রদান করিয়াছিলেন ; পরজ্ত দশানন ওদাস্যা 
করিয়া মনুষ্য হইতে অভয় প্রার্থনা করেন 
নাই; সেই কারণে এক্ষণে সংগ্রামে মনুষ্য 


হইতেই -রাক্ষলগণের. জীবন-সংহারক ও 
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'লঙ্কাকাণ্ড। 


রাক্ষনরাজ রাবণের প্রাণ-নাঁশক মহাঘোর 
ভয় উপস্থিত হইল! 
আমরা শুনিয়াছি, রাক্ষলরাজ দশানন 
প্রদীপ্তড তপোবলে ব্রহ্মার নিকট বর লাঁভ 
পূর্বক মহাবল-পরাক্রীস্ত হইয়। দেবগণকে 
প্রগীড়িত করাতে তাহারা পিতামছের 
আরাঁধন! করিয়াছিলেন । মহাতেজ! লোঁক- 
পিতামহ ব্রক্ধ1, দেবগণের হিত-সাঁধনের 
নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, দেবগণ! আমি 
যে তোমাদের হিতকর মহ বাক্য বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদাঁয় রাঁক্ষল ভয়- 
শুন্য হইয়া ত্রিলোকে বিচরণ করিতেছে, 
তাহারা অতঃপর ভয়াকুলিত চিত্তে ত্রস্ত হইয়! 
বিচরণ করিবে । 
অনস্তর দেবরাঁজ প্রভৃতি দেবগণ, ব্রহ্মার 
সহিত মমবেত হইয়! ত্রিপুর-সংহারক বৃষভ- 
বাহন মহাদেবের আরাধনা করিলেন ; মহা- 
তেজ! মহাদেবও প্রসন্ন হইয়! দ্েবগণকে 
কহিলেন, অমরগণ ! তোমাদের ভয় বিদুরিত 
করিবার নিমিত্ত রাক্ষসকুল-সংহারিণী এক 
নারী উৎপন্ন। হইবে ; আমাদের বোধ হয়, 
এই জনক-নন্দিনীই সেই রাঁক্ষসকুল-সংহাঁ- 
রিশীরমণী। রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত 
দ্েবতারই ইহার স্থ্টি করিয়াছেন; ইনি 
ক্ষুধিতা হইয়] রাক্ষসগণের সহিত রাবণকে ও 
আমাদের সকলকেই ভক্ষণ করিবেন, সন্দেহ 
নাই। ছুধিনীত দ্ুর্দতি রাবণের ছুর্ণয়-নিব- 
ধন এই ঘোরতর শোক ও ঘোরতর 
সর্ধনাশ উপস্থিত হইল! যুগাঁবসানে সর্বব- 
ংহারক কালের ন্যায় এক্ষণে রামচন্দ্র 
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আসিয়া আমাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন! অধুনা আমর! যাহার শরণাপন্ন 
হইব, যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারিবেন, ভ্রিলোক-মধ্যে এমত ব্যক্তিই 
দেখিতে পাইতেছি না! 

ভয়-শোক-কর্ষিত রজ নীচর-রমণীগণ, বাঁছ 
দ্বারা পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন 
করিয়! এইরূপ হথদারুণ বিলাপ, রোদন ও 
আর্তনাদ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ঘোরতর দুঃসহ 
বাক্য বলিতে আরম্ত করিল। 


সর 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 


পপি উনি 
রাবণ-নির্যাণ ॥ 


অনস্তর রাঁক্ষপরাঁজ দশানন, গুহে গৃহে 
শোকার্ত রাক্ষসীদিগের ও রাক্ষনদিগের 
করুণাপুর্ণ বিলাপ ও পরিবেদনা সমুদায় 
শ্রবণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজ 
সৈন্য সমুদায় ক্ষয় হইয়াছে; সমুদায় স্হৃদ্‌- 
গণ এবং দেবরাজ-তুল্য পরা ক্রমশালী-পুত্র- 
গণও বিনিহত হইয়াছে । পরে তিনি উষ্ণ 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মুহূর্তকা'ল 
একাগ্র মনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ; পর- 
ক্ষণেই তিনি যার পর নাই ভ্তুদ্ধ ও ভীষণ- 
দর্শন হইয়া উঠিলেন। তাহার স্বাভাবিক 
লোহিত লোচন পমৃদায় সমধিক লোহিতিতর 
হইয়া উঠিল। তিনি সমুদ্দীপত কালাগির- 
ন্যায় ততকাঁলে রাক্ষনগণেরও ) ছৃত্রক্ষয 
হইয়া! গড়িলেন। 








হ্ 





১৯২ 


রাঁক্ষলরাজ দশানন, দশন দ্বারা ওষ্ঠ 
দংশন পূর্বক তীক্ষতর দৃণ্ি দ্বার ভয়াকুলিত 
সমীপবর্ভী রাক্ষদগণকে দগ্ধ করিয়াই যেন 
কহিলেন, রাঁক্ষলগণ ! তোঁমর! মহা বাধ্য বিরূ- 
পাক্ষ, মত্ত ও উন্মন্তকে আমার আজ্জানুসাঁরে 
রাঁক্ষস-সৈন্য-মমভিব্যাহারে শীঘ্র যুদ্ধযাত্র! 
করিতে বল। ভয়াঁকুলিত রাক্ষপগণ রাক্ষস- 
রাজের উদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ গমন পূর্বক বিরূপাঁক্ষ প্রভৃতি 
রাক্ষপবীরগণের নিকট অব্যগ্র ভাবে 
রাঁজীজ্জা প্রচার করিল। ঘোরদর্শন মহারথ 
রাক্ষসবীরগণও তণথাস্ত বলিয়া! কৃত-ম্বস্ত্যয়ন 
হইয়া! রাক্ষসরাজ রাঁবণের নিকট গমন করিল; 
তাহারা যথাবিধানে বাঁক্ষমরাঁজের পুজ! 
করিয়। বিজয়াঁভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়- 
মান হইল। 

ভানন্তর মহাঁতেজ! লঙ্কেশ্বর দশাঁনন, 
ক্রোধে অধীর হুইয়! মহাবীর্ধ্য বিরূপাক্ষ, মত্ত 
ও উন্মন্তকে কহিলেন, মহাবীরগণ! তোমরা 
আমার আজ্ঞান্ুলারে রণবাদ্য-সহকারে 
যুদ্ধযাত্র। করিয়া রাঁম লক্ষ্মণ ও স্থগ্রীবকে 
বিনাশ পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইবে; অথবা 
চল আমিও স্বয়ং বুদ্ধযাত্রাী করিতেছি । অদ্য 
আমি শরাঁসনমুক্ত কালানল-সদৃশ মায়কসমূহ 
দ্বার] রাষ-লক্ষমণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। 
অদ্য আমি শক্ত সংহার করিয়া নিহত খর, 
কুস্তকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্্রজিতের বৈর-নির্যাতন 
কূরিব। অদ্য আমার সায়কসমূহে আকাশ, 


দক, নদী ও সাগর সমাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় 
ইইবে। অদ্য আমার শরাঁলন-লাগর হইতে 





সেনাপতি, 





রামারণ। 


উত্খিত উদ্বেল শরোর্ট্িষমূহ দ্বার আঁমি 
সমুদায় বানরযুথকেই প্লাবিত করিব। অদ্য 
পন্মকিঞ্ীক্ষ-বর্ণ, বিকদিত-সরোজ-শোভমাঁন- 
বদন বানরদিগের ব্যহরূপ তড়াগে আমি 
মন্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় অবগাহন করিব। 
অদ্য আমি সংগ্রামে এক এক সাঁয়ক দ্বার! 
যুদ্ধ-প্রচণ্ড দ্রুম-যোধী শতশত বাঁনরকে এক-: 
কালে ভেদ করিব। যে সকল বাক্ষমীদের | 
ভ্রাতা, ভর্তী। বা পুত্র নিহত হইয়াছে, অদ্য আমি 
শত্রসংহার দ্বার! তাহাঁদিগের নয়নজল পরি- 
মাজ্জিত করিব। অদ্য আমি সংগ্রামে, 
সায়ক-সমূহ-বিদারিত ইতঃস্ততে। নিপতিত 
হত-চেতন বানরগণে মহীমগ্ডল সমাচ্ছাদিত 
করিব । অদ্য আমি শর-প্রগীড়িত শক্রমাঁংসে 
গোমায়ু গৃধ প্রভৃতি মাংসাঁশী জীবগণকে 
পরিতৃপ্ত করিব। য়োধপুরুষগণ! অবিলম্বে 
আমার রথ স্ুলজ্জিত করিতে বল ; তোমরাও 
যুদ্ধসজ্জা কর। আমার যে সমুদায় রাক্ষস- 
মৈন্য অবশিষ্ট আছে, তাহাদের সকলকেই 
আমার সহিত যুদ্ধযাত্র! করিতে বল। 

অনস্তর রাক্ষলবীর বিরূপাক্ষ, তাদৃশ 
রাজাজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া সমীপবর্তী সেনানীকে 
কহিলেন, মেনাপতে ! ত্বরা পৃর্রবক সৈন্য- 
গণকে হ্ৃসজ্জিত হইতে বল। দ্রুতগ।মী 
রাজাজ্ঞ শ্রাবণ করিবামাত্র, 
বাক্ষসা্দগের গৃহে গৃহে গমন পূর্বক সৈন্য 
সংগ্রহ করিতে লাগিল। 

অনস্তর মুহুর্তকালমধ্যেই ভীষগ-পক্া- 
ক্রম রাঁক্ষলগণ, খড়গ পটিশ শুল গদা 
মুষল শক্তি সায়ক কুটমুদগর ভিশ্বিপাল 
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| উন্মত্ত, রাক্ষসরাজের অনুমতি ক্রমে নিজ 
নিজ রখে আরোহণ করিল। জীবন পরিত্যাগে 
। আপরাজ্খুখ নিশচরবীরগণ, প্রজঞ্ট হৃদয়ে 
৷ সিংহুনাদ দ্বার! মেদিনীমগুল ভেদ করিতে 


! শা শি শশা টা 





লঙ্কাকাগু। | ১৯৩ 


জনন পা াাশপািশিশিলাাতি 


তিন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক | অশিবধ্বনি করিতে লাগিল; রাক্ষদরাঁজের 
তর্্জন-গর্জন করিতে করিতে শ্বস্ব গৃহ |বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে 
হইতে বহির্গত হইল । সেনাপতিও রাক্ষন- | আরম্ভ হইল; তাহার বদনমগ্ডল বিবর্ণ হুইয়! 
রাজ রাবণের আজ্ঞান্রমে তাহাদিগকে । পড়িল ও স্বর ভ্রন্ট হইল । রাক্ষনরাজ রাবণ 
তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। লক্ষেশ্বর | যখন যুদ্ধযাব্রা করেন, তখন তীহার নিধন- 
দশাননও নিজ. তেজোঁমগুলে দীপ্যমান | শংসী এইরূপ ছুণিমিভ সমুদায় প্রকাশিত 
হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথি কর্তৃক সমানীত, | হইতে আরম্ভ হইল; নভোমগুল হইতে 
তুরঙ্গাউক-সমাযুক্ত, স্তববর্ণ-বেদিকা-বিভূষিত, ; বজ্জ নিপাতের ন্যায় ঘোরতর শব্দে উক্ক 
বহুবিধ-রতু-সমলঙ্কত, বৈদূর্য্যনাল-বিমণ্ডিত, : পতিত হইল; বায়পগণের সহিত চক্রবাকগণ 


! পতাকারাজি-বিরাজিত,হিরগয়-নরমুণ্-কেতু- ; মিলিত হইয়া! শব্দ করিতে লাগিল ; গৃ্রগণ 
' লাঞ্ছিত, সমুজ্ঘল রথে আরোহণ পুর্ববক সন্তু, : মহাত্বা রাবণের রথের উপরি মগ্ডলাকারে 
| গৌরব ও গান্তীর্ধ্যে স্ুতল অবনত করিলেন। 


ভ্রমণ করিতে প্রবৃস্ত হইল; রথ-যৌোজিত 
তুরঙ্গগণ নয়নজল পরিত্যাগ করিতে লাগিল । 

লঙ্কাধিপতি দশাঁনন, এই সমুদয় অতি- 
দারুণ উৎপাত গণন1 না করিয়াই কাল- 
প্রেরিত হইয়। মোহ-নিবন্ধন আাত্ব-বিনাশার্থই 
বহির্ত হইলেন। এ দ্বিকে বানর-সৈন্যগণ, 
সংগ্রামাভিলাধী রাক্ষদগণের রথশব্দ শ্রবণ 
করিয়! যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পরস্পর জয়াভি- 
লাঁষী ক্রুদ্ধ বাঁনরগণ ও রাক্ষসগণ, যুদ্ধার্থ 
পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করাতে তুমুল 
শব্দ হইয়া উঠিল । সংগ্রামভূমি-ন্িত ঘোর- 


নিশাচরবীর ছুদ্ধর্ব বিরূপাক্ষ, মনত ও 





| 
করিতে গমন করিতে লাগিল। কালাস্তক- 
যম-সদৃশ-মহাতেজ। দশানন, বুদ্ধের নিমিভ ৰ 
শরাঁসন উদ্যত করিয়া! বহির্গিত হইলেন। 
অনন্তর তিনি মহাবেগ-তুরঙ্যুক্ত রথ দ্বারা, 
যেখানে রাম-লক্ষষণ আছেন, সেই উত্তর 
দ্বার দিয়। গমন করিতে লাগিলেন । তর বানরবীরগণ, রাক্ষসরাজের সমক্ষেই 
'অনস্তর সূর্য্য গ্রভা-বিরহিত, দিক সমুদাঁয় | শৈলসমূহ ও বৃক্ষসমূহ দার] রাক্ষসগণকে 
তিমিরাচ্ছন্ন ও মহীমগ্ডল কম্পিত হুইল; ; বিনীশ করিতে শআরম্ত করিল। রাবণ কুদ্ধ 
মেঘগণঘোরতর কঠোর শব্দ করিতে লাগিল; | হইয়। নিশাচরগণের প্রতি আদেশ করিলেন, 
দেবগণ রক্ত বৃষ্টি করিতে .আরন্ত করিলেন 
রথ-তুরঙ্গগণ-সমভূমিতেও স্থলিত-পদ হইয়া 
। পড়িল; একটা গ্ৃ আসিয়া রাক্ষলরাজের 
; ধ্বজের উপরি নিপতিত হুইল; শিবাগণ 


নিমিত প্রন্ষউ হৃদয়ে যুদ্ধ কর। 
অনন্তর বিজয়াভিলাধী রাক্ষমগণ, তর্ভরন- 


রি 





রাক্ষমবীরগণ ! তোমার বানর বিনাশের 


গঞ্জ লা রি নিভিভ হর মিনা বানরগণের উপরি বাগ বর্ষণ 


রি 


সস পপ পাল পপ শিপিং 


শি 


শিপ ীপীিাোিীশীটি্ীীশী 
৫: রা শার্ট 





১৯৪ 


শপশপপিপিপপাপশা 


করিতে আরম্ত করিল; কোন কোঁন রাক্ষস 


মুদগর দারা, কোন কোন রাক্ষস শক্তি দ্বারা, 
কোঁন কোন রাক্ষস শুল দ্বারা, কোন কোন 
বরাক্ষন গদ। দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস মুষল 
দ্বারা, কোন কোন রাক্ষম তোমর দ্বারা, 
কোন কোন রাক্ষম পরিঘ দ্বারা, কোন 
কোন রাক্ষন অঙ্কুশ বারা, কোন কোন রাক্ষন 
সায়ক-সমূহ দ্বারা, সংগ্রামে বানর বিনাশ 
করিতে লাগিল । রাক্ষসরাজ রাবণ'ও বানর- 
গণের উপরি নাঁরাঁচ, বশসদন্ত, অজামুখ, 
বিকর্ণি ও ক্ষুরাগ্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ 
করিতে আরস্ত করিলেন। 

অনন্তর পাদপযোধী বাঁনরবীরগণ, 
বহুবিধ শস্ত্রশন্ত্রে আহত হওয়াতে সকলে 
মিলিত হইয়া ঘোর-বিক্রম রাঁবণের প্রতি 
ধাবমান হইল । মহাবল-পরাক্রান্ত নিশাচর- 
রাজ রাবণ, যার পর নাই জ্ুদ্ধ হইয়া! বাঁণ 
বর্ষণ দ্বার বানরগণের শরীর ছিন্নভিন্ন করিয় 
ফেলিলেন। তিনি রাক্ষদগণের হর্ষ বর্দন 
পুর্ববক এক এক শর নিপাতে পচ সাত ব! 
নয়টি বানরকে এককালে বিদারিত করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে ছুর্জয় দশানন, স্তবর্ণ- 
বিভূষিত অগ্নি-সম্নিভি ঘোরতর শরনিকর 


দ্বারা সংগ্রামে বানরগণকে প্রমথিত করিতে 


আরম্ভ করিলেন। ন্রগণ কর্তৃক প্রমথিত 
অস্থরগণের ন্যায় বানরগণ সংগ্রামে শর- 
গীড়িত, ছিম্নভিন্ন-শরীর ও নির্্মথিত-সর্ববাঙ্গ 
ইইয়! সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত হইতে 
লাগিল। ঘোরতর-কিরণ-শালী দিবাকর 


যেরূপ মাকীশতলে ধাবমান হয়েন, ঘোরতর- 





পি 
রি 








রামায়ণ। 


সায়করূপ-কিরণ-শালী 


ধাবমান হইতে লাগিলেন । 

অনস্তর বাঁনরগণ, ছিম্নভিন্ন-শরীর, ব্যথিত, 
শোণিতপ্লুত ও হত-চেতন হইয়া চতুদ্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাঁমচন্দ্রের 
নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগে 'পরাভূখ শিলা 
যুধ পরাক্রান্ত বাঁনরগণ, আর্তনাদ সহকারে 
মংগ্রামে পরাজ্ুখ হইল; পরস্ত পরক্ষণেই 
তাহার! বৃক্ষ, পর্বত-শিখর ও যুষ্তি সমুদ্যত 
করিয়া সংগ্রামভূমি-স্িত রাবণের প্রতি 
ধাবমান হইতে লাগিল। মহাতেজ। দশানন, 
সংশ্রাম-ভূমিতে 'অবিচলিত ভাবে থাকিয়। 
প্রাঁণ-সংহারক ভ্রমবর্ষণ 'ও শিলাবর্ষণ নিরস্ত 
করিতে লাগিলেন । অনস্তর তিনি অগ্রি- 
সদৃশ ও আশীবিম-সদৃশ স্থৃতীক্ষ শরনিকর 
দ্বারা বিস্তীর্ণ বাঁনর-সৈন্য ভেদ করিতে 
আরন্ত করিলেন। তিনি অক্টাদশ বাণ দ্বারা 
গন্ধমাদনকে, দশ বাণ দ্বারা দুরস্থিত নলকে, 
স্থদারুণ সপ্ত বাণ দ্বার মহাঁকায় মৈন্দকে, 
পঞ্চ বাণ দ্বারা সংগ্রামস্থিত গয়কে, বিংশতি 
বাণ দ্বারা“মহাবীর হনুসানকে, দশ বাণ দ্বার! 
সেনাপতি নীলকে, পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা 
গবাক্ষকে, পঞ্চ বাণ দ্বার শক্রজানুকে, ছয় 
বাণ দ্বার! দ্বিবিদকে, দশ বাণ দ্বার পনমকেঃ 
পঞ্চদশ বাণ দ্বারা কুমুদকে, সপ্তদশ বাণ 
দ্বার জান্ববানকে, অশীতি বাণ দ্বারা বালি- 
পুত্র অঙ্গদকে, হৃদয়-ভেদী এক বাণ. দ্বার] 
শরভকে, ব্বাপত্রয় দ্বার৷ তারকে, 'ষ্ট বাণ 
দ্বারা বিনতকে, ললাটভেদী বাণত্রক্ স্বারা 





রাবণও সেইরূপ | 
সংগ্রামস্থলে ক্রোধভরে বানরগণের প্রতি 


ও, 


টা শীপাপপিপপগাশিা 








লঙ্কাকাণ্ড। 


ক্রথনকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ধ্বার সূর্য্যসঙ্নিভ 
মণ্মাভেদী সায়কসমূহ দ্বারা বাঁনর-সৈন্য 
পরিমর্দিত করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে কোন কোন বানরের 'মস্তক 
ছিন্ন হইল; কোন কোঁন বানর সংগ্রাম- 
ভূমিতে পড়িয়া! আর্তনাদ করিতে লাগিল; 
কোন কোন বানরের পার্খদেশ বিদারিত 
হইল; কোন কোন বানর নিশ্বাস-প্রশ্বা'স-শুন্য 
ও নিহত হুইয়! পড়িল; কোঁন কোন বানরের 
বানু ছিন্ন, ও কোঁন কোন বানরের চক্ষু উম্মু 
লিত হইল। সংগ্রামভূমি-স্িত সমুদায় বান- 
রই এইরূপে মহাবল দ্শানন কর্তৃক শর- 
নিকর দ্বার! ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়া পড়িল। 

রাক্ষলরাজ দশানন, পরমপ্রীত হৃদয়ে 
দেখিলেন, সমুদায় বানর-সৈন্য শরজালে 
মোছিত রুধিরোক্ষিত ও একান্ত আকুল 
হইয়াছে। 


ষট্সপ্ততিতম অর্গ। 
বিরূপাক্ষ-বঞ্ধ। 

এইরূপে মহাবীর দশাঁনন কর্তৃক 
সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত-শরীর নিপতিত বানর- 
গণে সংগ্রাম-ভূমি পরিব্যাপ্ত হইল। প্রবল 
যুগান্ত-বাঁয়ু যেরূপ বৃক্ষ সমুদায় নির্্মখিত 
করে, রাক্ষমরাঁজ রাবণও সেইরূপ মহাঁকাঁয় 
বানরগণকে নির্মিত করিতে লাগিলেন। 
পতঙ্গগণ যেরূপ পাবক সহ করিতে পারে 
না, বানরগণও সেইরূপ রাবণের তাদৃশ 


১৯৫ 


মহারণ্য মধ্যে অগ্নিশিখা-বিধ্বস্ত মাতঙ্গগণ 


যেরূপ আর্তনাদ পূর্বক পলায়ন করে, ব্রানর- 


গণও সেইরূপ নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়া, 
আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন-পরায়ণ 
হইল। বায়ু যেরূপ মহামেঘ পরিচালিত 
করিয়া! গমন করে, রাক্ষপরাজ রাবণ ও ফ্রোই- 
রূপ সংগ্রামে শরনিকর দ্বারা বানর-সৈন্য 
পরিধ্বস্ত'করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিলেন। তিনি মহাঁবেগে 
বানরগণকে পরিমর্দিত করিয়া, রামচন্দ্রকে 
প্রাপ্ত হইবার অভিলামে ত্বরা পূর্বক গমন 
করিতে প্ররুন্ত হইলেন । 

অনন্তর বানররাঁজ স্থৃগ্রীব, বাঁনর-সৈনয- 
গণকে ভগ্ন ও পলায়িত দেখিয়। গুলো স্থষে- 
ণকে সংস্থাপন পুর্ববক, স্বয়ং সংগ্রাম 
করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। তিনি আত্- 
সদৃশ মহাবীর শ্ষেণকে নিজ পদে স্থাপন 
পূর্ববক, প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া শত্রর গভিমুখে 
যাত্রী করিলেন। অন্যন্য যুখপতিগণও, 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাঁরুক্ষ ও মহাশৈল গ্রহণও 
পূর্বক, তাহার পার্ে ও পশ্চাঁৎ পন্চাৎ 
চলিলেন। 

অনন্তর বানররাজ শ্রত্ীব, সংগাম- 
ভূমিতে উপস্থিত হইয়া সবদ্্ঘ স্বরে সিংহলাদ 
পূর্বক, প্রধান প্রধার্ন রাক্ষলগণকে বিধ্বস্ত, 
প্রমথিত ও নিপাতিত করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। অনস্তর তিনি নিজ তেজে প্রবৃদ্ধ ও 


--- টা কাশী শশী শট পল শা শা 


ক্রোধসংরক্ত-নয়ন হইয়| রাঁক্ষসগণকে সম্পুর্ণ” 


রূপে গ্রমধিত করিতে লাগিলেন |. মেঘ 


অসহা শরসম্পাত সহ করিতে সমর্থ হইল না। ; যেরূপ অরণ্য মধ্যে পক্ষিগণের উপরি শিলা 
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১৯১ 


পপপপপালাশীশিপশাশিিীশাশিপিিদাশাপপাশ 


বর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ রাক্ষস-সৈন্যের 
উপরি শিল! বর্ষণ করিতে প্ররত্ত হইলেন । 
বাঁনররাজ স্থুশ্রীব কর্তৃক প্রযুক্ত শিলাবর্ষে 
ভগ্রশরীর রাক্ষমগণ) ইতস্তত বিকীর্ণ পর্ববত- 
সমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল । 

এইরূপে স্তুপ্রীব কর্তৃক প্রভগ্ন রাক্ষস- 
সৈন্য, ভূতলে নিপতিত ক্ষয় প্রাপ্ত ওশব্দায়মান 
হইলে রথারূঢ় রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ স্থগ্রীবের 
নিকট আসিয়া! নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া শর- 
বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্র-পরাক্রম 
বাঁনররাজ স্ত্রীবও ন্বদৃট-শরাসন-চ্যুত বজ- 
কল্প শরসমূহ তৃণজ্ঞান করিয়া সমরে সম্মু- 
খীন হইলেন। তিনি মভাবেগে লম্ প্রদান 
পূর্বক বিরূপাঁক্ষের সমক্ষেই রথের ধুবাঁতে 
(জোতে) একটি পাদ প্রহার করিলেন! 
বাঁনরবীরের পাদ প্রহরে অশ্বগণ ভগ্ন-গ্রীব ও 
নিভত হুইয়! ভূতলে নিপতিত হইল ) তাহা'- 
দিগের চক্ষু বহির্গত-হইয়া পড়িল। অনন্তর 
বানরবীর লম্ফ প্রদান পূর্বক রথে উশ্থিত 
হইয়া বৃক্ষদণ্ড প্রহার দ্বার সারথিকে নিপা" 
তিত করিলেন। বিরূপাক্ষ লম্ প্রদান 
পৃর্রবক ভূলে অবতীর্ণ হইল। এই সময় 
বায়ুূমম-বেগশাঁলী, শ্বগ্রীব-সচিবগণ, বিরূ- 
পাক্ষকে অপক্রনন্ত দেখিয়া মহাবেগে সেই 
রথ রণ করিয়া ফেলিলেন। 

রথহীন বিরূপাক্ষ, সশর শরাঁসন ও কবচ 
ধারণ পূর্ক বানররাজের' প্রতি বাণ বর্ষণ 


করিতে আরম্ভ করিল, এবং সে তৎক্ষণাৎ 


রাক্ষনর'জ রাঁবণ কর্তৃক প্রেরিত বহুশক্ত্র- 


1 সম্পন্ন মহামাতঙ্গে আরূঢ় হইল । মহাবল 


পপি 5 
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রামায়ণ। 











বিরূপাক্ষ এইরূপে মহামাতঙ্গে আরোহণ 
পূর্বক ভীষণ শব্দে তর্জরন-গঞ্জন করিয়া 
বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল; এবং সমু- 
দায় রাক্ষসের হর্ষোৎপাদন পূর্বক স্বগ্রীবের 
প্রতি ও অন্যান্য বানরগণের প্রতি ঘোরতর 
শর বর্ষণ পূর্বক নভোমগুল সমাচ্ছাদিত 
করিল। 
শত্র-সংহারী বিরূপাক্ষ, আশীবিষ-সদৃশ 
সাঁয়কসমূহ দ্বারা স্তুগ্রীবকে পুনঃপুন বিদ্ধ 
করিতে লাগিল। মহাক্রোধ বানররাঁজ 
স্বত্ীব, নিশিত শরনিকরে অতিবিদ্ধ হইয়! 
ক্রোধ-নিবন্ধন তাহার প্রীণবধে মনোযোগী 
হইলেন, এবং তিনি বজ্জ-নিষ্পেষ-সৃশ যুস্টি 
উদ্যত করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্ববক সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া মহামাতঙ্গের ললাটে প্রহার 
| করিলেন। বাঁনররাজের মুষ্টিপ্রহারে অভিহত 
মহাগজ, ধনুর্মাত্র অপস্যত হইয়া শব্র-সহ- 
কারে নিপতিত হইল। মাতঙ্গ যখন নিপ- 
৷ তিত হয়, সেই সময় সেই মহাবল রাক্ষসবীর 
বিরূপাক্ষ, অভেদ্য চণ্ ও খড়গ লইয়া লক্ষ | 
প্রদান পূর্বক ভূতলে অবতরণ করিল। 
বানরবীর স্থঞ্রীবও মাতঙ্গপৃষ্ঠ হইতে পতিত 
অপর খড়গ ও চণ্ গ্রহণ করিলেন। 
এইরূপে উদ্যত-খড়গধারী রোষ-সন্তপ্ত 
যুদ্ধ-বিশারদ বানরবীর ও রাক্ষসবীর, পরস্পর 
আহ্বান পূর্ধবক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । 
পরস্পর সংরব্ধ পরস্পর জয়াভিলাধী, রাক্ষস- 
বীর ও বানরবীর, দক্ষিণাবর্তে মগুলাকারে 
পরিভ্রমণ পূর্বক . সংগ্রাম-নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন ভীহাঁরা কখনও পরস্পর |. 


পাপী 














মে 


চা 


পপি 5 পপি তি 


লঙ্কাকাগ্ড। 


পরস্পরকে প্রহার করেন, কখনও তৃপুষ্ঠে 
পতিত হয়েন, কখনও ততক্ষণাঁৎ উৎপতিত 
হইয়া পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হয়েন | 

অনস্তর বানরবীর হ্থগ্রীব, যার পর নাঁই 
ক্রুদ্ধ হইয়! খড়গ পরিত্যাগ পূর্ধ্বক মেঘের 
ন্যায় প্রকাণ্ড একটি মহাশিল1! লইয়! বিরূ- 
পাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।' রাক্ষস- 
প্রবীর বিরূপাক্ষ, মহাশিলা পতিত হইতেছে 


দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বেগে সেই স্থান হইতে ! 


কিঞিগু অপস্থত হইয়া বিক্রম-সহকারে 
স্বগ্রীবের প্রতি খড়গ প্রহার করিলেন। 
বাঁনরবীর স্থগ্রীব যখন দেখিলেন যে, রাক্ষস- 
প্রবীর আপনাকে শিলাপ্রহার হইতে মুক্ত 
করিয়াছে ; তখন তিনি লক্ষ প্রদান পুর্ব্বক 
তাহার শরীরে নিপতিত হইয়! গাক্রাবরণ 
কবচ ছিন্ন করিয়| দ্রিলেন। স্গ্রীবের শরীর- 
পাতে রাক্ষদবীর ভূতলে নিপতিত হইল; 
পরে সে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হুইয়! ভীষণ শব্দ 
পূর্বক স্থগ্রীৰকে বজ্তের ন্যায় একটি চপেটা- 
ঘাত করিল । মহাবল বানররাঁজ, রাক্ষসবীর 


[কর্তৃক চপেটাঘাতে আহত হইয়! স্বয়ং 


চপেটাঘাত করিবার নিমিত্ত করতল উদ্যত 
করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন । রাক্ষস- 


| বীর, নিপুণতা-নিবন্ধন কৌশল-ক্রমে স্থগ্রী- 


বের চপেটাঘাত বিফল করিয় তাহার বক্ষঃ- 
স্থলে মুক্ট্যাঘাত করিল। 

বানরবীর ন্ুগ্রীব, রাক্ষমবীরকে শিক্ষা 
বলে প্রহারমুক্ত দেখিয়া দ্বিগুণতর ভ্ুদ্ধ হইয়া 


| উঠিলেন ; এবং তিনি ছিদ্রে অন্বেষণ করিয়। 
| তাহার ব্রহ্মগরস্থে মহাঁবলে একটি বিষম 
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চপেটাঘাত করিলেন । বজ্জ-নির্ঘাতের ন্যায় |. 
এই করতলাঘাতে আহত হইবাখার্র রাক্ষস- 
বীর ভূতলে নিপতিত হইল; তাহার মস্তক 
দিয় রক্তআোত বহির্গত হইতে লাগিল। 

বানরগণ দেখিল, রুধিরপ্লুত বিরূপাক্ষ | 
মোঁহ-নিবন্ধন বিবৃত্ত-নয়ন ও বিরূপাক্ষ হইয়! 
পড়িয়াছে, সে এক এক বার করুণস্বরে 
অস্ফুটরূপ আর্তনাদ করিতেছে, এক এক বার 
ভূতলে পরিস্পন্দিত হইতেছে। 


সপ্তসপ্ততিতম সর্গ। 





মত-বধ । 

এইরূপে বানর-সৈন্য ও রাক্ষস-সৈন্য 
পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করাতে উভয় 
সৈন্যই শ্রীক্মকাঁলীন সরোবরছয়ের ন্যায় ক্ষীণ 
হইয়! পড়িল। অনন্তর রাক্ষদরাজ দশানন, 
নিজ-সৈন্য-বিনাশ ও বিন্দপাক্ষ-বধ-নিবন্ধন 
দ্বিগুণ ক্রোধাকুলিত হইয়! উঠিলেন। বানর- 
গণ তাহার প্রায়* সমুদায় সৈন্য ক্ষয় করিল 
দেখিয়া সংগ্রামে দৈব-বিপর্ধ্যয় পর্যযালোচন। 
পূর্বক তিনি ব্যথিত-হৃদয় হইলেন! পরে 
তিনি সমীপস্থিত রাক্ষবীর মত্তকে কহিলেন, | 
হাবাহো ! এ সময় কেবল তোমা হইতেই 

আমার জয়ের আঁশ! রহিয়াছে । মহাবীর 1. 
তুমি অদ্য পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক শত্রু-সৈন্য | 
সংহাঁর কর; প্রভু-ভক্তি প্রদর্শনের এই সি ৃ 
সময় উপস্থিত । ৃ 
রাক্ষসবীর মত্ত, মহাছ্যুতি রাক্ষসরঁজের 

নিকট যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিয়া! মকর : 
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যেরূপ সাগরসলিলে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ 
শক্রসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। এই মহা- 
বল রাক্ষনবীর ম্বভাবতই তেজঃ-সম্পন্ন ছিল, 
এক্ষণে প্রভুবাক্যে দ্িগুণতর তেজন্বী হইয়! 
বানর-সৈন্য বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
অনন্তর মহাতেজ। বাঁনররাজ হ্গ্রীব, 
বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য ভগ্ন দেখিয়। যুদ্ধমত্ত মত্তের 
প্রতি ধাবমান হইলেন ; তিনি মহীধর-সদৃশ 
একটি প্রকাণ্ড শিলা লইয়া মন্তবধের নিমিভ 
নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসপ্রবীর নত, ছুর্ধর্ষ 
মহাশিল! নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, নিশিত সায়ক- 
সমূহ দ্বার! অর্দপথেই তাহা! ছেদন করিয়। 
ফেলিল। নভোমগুল হইতে যেরূপ সহ 
সহজ্র গু সমূহ ভূতলে নিপতিত হয়, রাক্ষস- 
বীর কর্তৃক বহুসথখ্য অংশে ছিন্ন সেই মহা- 
শিলাও সেইরূপ বস্থধাতলে নিপতিত হইল । 
বানররাজ স্থগ্রীব যখন দেখিলেন যে,তাহার 
নিক্ষিপ্ত শিলা! ব্যর্থ হইয়াছে, তখন তিনি 
ক্রোধাভিভূত হইয়! একটি বিশাল শালবৃক্ষ 
উৎ্পাটন পূর্বক তাহার প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। রাক্ষবীর মত্তও শরসমূহ দ্বারা 
তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, এবং নিশিত 
শরনিকর দ্বার বানররাজ স্প্রীবকে বিদ্ধ 
করিল। পরে হ্ৃগ্রীব দেখিলেন, সেই স্থানে 
একটি পরিঘ নিপতিত রহিয়াছে; তিনি সেই 


পরিঘ লইয়া রাক্ষসবীরের বাণসমূছ নিরস্ত 


করিলেন, পরে এঁ পরিঘ দ্বারা মহাবেগে রথ- 

তুরঙ্গ চপ করিয়া ফেলিলেন। 
মহাবল.রাক্ষলবীর, নিজ রখ-তুরঙ্গ নিহত 

দেখিয়া ক্রোধভরে লম্ফ প্রদান পূর্ববক 


রামারণ ॥ 


ভূতলে  অবভীণ হইয়া গ গদা গ্রহণ করিল। 
গদাহস্ত ও পরিঘ-হুস্ত রাক্ষসবীর ও বানরবীর, 
পরস্পর গর্জন-প্ররৃত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, ও 
সবজ্ব মেঘদ্ধয়ের ন্যায়, যুদ্ধার্থ পরস্পর 
মিলিত হইলেন । রাক্ষসবীর মত, কুদ্ধ হইয়া 
স্থগ্রীবের প্রতি ভাস্করসদূশ দেদীপ্যমান 
গদা নিক্ষেপ করিল; বানররাজ স্বগ্রীবও 
সেই গদার প্রতি পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন; 
পরিঘ গদ! দ্বার! ভগ্ন হুইয়! ভূভলে নিপতিত 
হইল। 

অনন্তর ছুর্ধর্য বাঁনরবীর স্ুগ্রীব, ভূতল 
হইতে একটি স্থবর্ণভূষিত লৌহু-বিনির্দ্িত 
ঘোর-দর্শন যুষল গ্রহণ করিয়া, রাক্ষসবীরের 
গ্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষনবীর মন্তও 
আর একটি গদ! লইয়। মুষলের প্রতি নিক্ষেপ 
করিল ; গদা ও মুষল পরম্পর আহত ও 
চূর্ণ হইয়া মহীতলে নিপতিত হইল । 

এইরূপে উভয়ের প্রহরণ বিধ্বস্ত হইলে 
প্রদীপ্ত-হুতাশন-সদৃশ-তেজোবল-সমন্থিত 
বারছয়, পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃভ হইলেন । 
তাহারা পরস্পর পরন্পরকে মুষ্টি প্রহার 
করিয়া পুনঃপুন লিংহনাদ করিতে লাগি- 
লেন। কখন বা! পরস্পর পরস্পরকে 
করতল প্রহার করিয়া ধরণীতলে নিপতিত 
হইলেন; কখন বা! ধরণ্ীতল হইতে পুন- 
রুখিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেম। এইরূপে রাক্ষস- 
বীর ও বানরবীর, পরস্পর পরস্পরকে বধ 
করিবার অভিলাষে বাহু বিক্ষেপ ডি 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 











অনন্তর মহাবেগ মহাবল রাক্ষসবীর, 
অদূরে নিপতিত খড়গ ও চর্ম গ্রহণ কদ্ধিল; 
বানররাজও সংগ্রাম-ভুমিতে নিপতিত অন্য 
খড়গ চর্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রোধপূর্ণ যুদ্ধ- 
বিশারদ বানরবীর ও রাক্ষসবীর, খড়গ উদ্যত 
করিয়া তর্জন-গঙ্জন পূর্বক পরস্পরের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। , তীহারা পরস্পর 


[ ক্রুদ্ধ ও পরম্পর জয়াভিলাধা হুইয়। দক্ষিণা- 


বর্তে মগুলাকারে পরিভ্রমণ পূর্বক পরস্পর 
জিঘাংস্থ হইয়া বিক্রম গ্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। বীধ্যশালী মহাবল মহাবেগ ছুশ্্মৃতি 
মত্ত, স্থৃগ্রীবের চন্মের উপরি খড়গ নিপাতিত 
করিল; এই খড়গ,চণ্ম-মধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে, 
ঘে সময় সে আকর্ষণ করে, সেই'অবকাশে 
বানররাজ ন্থ্রীব, মুকুট-পরিশোভিত তদীয় 
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মত্তের 
মস্তক ছিন্ন হইয়। ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে 
দেখিয়া, রাক্ষস-সৈন্যগণ দশ দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। ৃ 

বানররাজ হ্থগ্রীব, রাক্ষপবীর মত্তকে 
'বিনাশ করিয়] বানরগণের সহিত নিংহনাদ 
করিতে লাঁগিলেন। রাক্ষলরাজ দুরশানন 
কুপিত ও রামচন্দ্র প্রহ্নউহৃদয় হইলেন। 


অধ্টসপ্ততিতম সর্গ। 
উন্মতত-বধ। 


এইরূপে রাক্ষসবীর মত্ত নিহত হইলে 
রাক্ষলপ্রধান উন্মত্ত, সায়কসযূহ বারা অঙ্গ- 





লঙ্কাকাণ্ড। 
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করিল। বায়ু যেরূপ রক্ষ হইতে ফল 
পাঁতিত করে, কোপাকুলিত উন্মত্তও সেইরূপ 


বানরবীরগণের মন্তকচ্ছেদন পূর্ববক পতিত 


করিতে লাগিল। পরে নে রাক্ষসগণের 
হর্ষবর্ধান পূর্বক কহিল, আমি শত্র-সংহারক) 
আমি জীবিত থাকিতে এই প্রভগ্ন বানরবীর- 
গণ আমার ছুঃসছ সৈন্যের নিকট আগমন 
করিয়া কখনই জীবনধারণ করিতে সমর্থ 
হইবে না। 

রাক্ষনবীর উন্মত্ত এই কথ! বলিয়া, ক্রোঁধ- 
ভরে শরস্মৃহ বর্ষণ পুরর্বক কোন কোন বান- 
রের বাহু, কোন কোন বানরের পার্খদেশ 
ছেদন করিল। বানরগণ, উম্বান্ত কর্তৃক শরবর্ষণ 
দ্বার! প্রপীড়িত, বিষণ, বিমুখ ও উদাত্রান্ত- 
হৃদয় হইয়া পড়িল। অনন্তর বানরবীর 
অঙ্গদ, যখন দেখিলেন যে, নিজ সৈন্য রাক্ষস 
কর্তৃক পরিগীড়িত হইতেছে, তখন তিনি 
পর্বকালীন মহাসমুদ্রের ন্যায়, মহাবেগে 
শক্র-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তিনি লৌহ্‌- 
বিনির্শিত সুধ্যরশ্মি-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন পরিঘ 
উদ্যত কক্তিয়। উন্মন্তের শরীরে নিক্ষেপ 
করিলেন; উন্ম্ভ ও তাহার সারথি, সেই 
দারুণ প্রহারে মোহাতিভূত ও অচেতন 
হইয়। ভূতলে নিপতিত হুইল। নীলাঞ্জন- 
সদৃশ-রূপ-সম্পন্ন মহাতেজ! মহাবীর খক্ষ- 
রাজ, এই সময় মহামেঘ-সম্সিভ নিজ যৃথমধ্য 
হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়! গিরিশঙ্গ স্থিত একটি 
প্রকাণ্ড শিল! লইয়া বলপূর্ধবক তদ্ঘারা ;. 
উম্মতের অশ্বগণকে, নিপাতিত ও র্থ চূর্ণ 


দের সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরম্ত : করিয়.ফেলিলেন। 
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মুহূর্তকাল পরে রাক্ষসবীর উন্মত্ত, সংজ্ঞা- 
লাভ করিয়া পঞ্চ বাঁণ দ্বার! 'ঙ্গদের হৃদয়, 
বাণব্রয় দ্বারা জান্ববানের ভূজদ্বয় বিদারণ 
পুর্ববক পুনর্ধবার শরনিকর দ্বারা জাম্ববানকে 
ওগবাক্ষকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। এই 
সময় মহাবীর অঙ্গদ, গবাক্ষও জান্ববাঁনকে 
শরগীড়িত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ হৃদয়ে পুন- 
বর্বার লৌহ-নির্দিত ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ 
করিলেন। তিনি ভূজদ্বয় দ্বারা এ পরিঘ 
ভ্রামিত করিয়! বজ্ের ন্যায় মহাবেগে দুরস্থিত 
উন্মত্তের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । বলবা 
বানরবীর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মেই পরিঘ, রাঁক্ষস- 
বীর উন্মত্তের সশর শরাসন ও শিরক্ত্রাণ অধঃ- 
পাঁতিত করিল। এই সময় প্রতাঁপবান বালি- 
পুত্র, মহাঁবেগে উন্মত্তের নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহার কুগুল-বিভূষিত কর্ণমুলে একটি 
চপেটাঘাত করিলেন ; মহাঁবেগ মহোদ্যম 
উম্মত্তও ক্রুদ্ধ হইয়| এক হস্ত দ্বারা তৈল- 
ধৌত স্থনিত্মল গিরি-সদৃশ-হুদৃঢ় মহাপরশ্বধ 
গ্রহণ পূর্ধবক, বালিপুত্রে নিপাতিত করিল। 
অঙ্গন মেই পরশ্বধের আঘাতে ক্ষণকাল 
মোহাভিভূত হইলেন। 
অনন্তর পিতৃতুল্য-পরাক্রম মহাধীর 
অঙ্গদ, ক্রোধভরে বজ্র সদৃশ মুষ্টি উদ্যত করিয়া 
রাক্ষনবীর উম্মতের হৃদয়ে মহাবেগে প্রহার 
করিলেন; এই মুষ্তি প্রহারে রাক্ষলবীরের 
হৃদয় বিদীর্ঘ হইয়া! গেল ; সে তৎক্ষণাৎ নিহত 
হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইল। 
এইনূপে রাক্ষসব্মীর উন্মত্ত নিপাতিত 
হইলে রাক্ষস-সৈন্যগণ বিক্ষোভিত 'হুইল;. 


টি 


রামায়ণ । 





রাক্ষপরাজ রাবণ যার পর নাই ক্রোধাভিভূত 
হইরা পড়িলেন। 


একোনাশীতিতম সর্গ। 


রাম-রাবণের অঙ্ব-যুদ্ধ। 
ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর দেব-দাঁনব-দর্হারী 
মহাতেজ। মহাবীর দশানন, যখন দেখিলেন 
যে, মহাপ্রভাব মত্ত ও উন্মত্ত এবং ছুদ্ধর্ধ বিরূ- 
পাক্ষ, সসৈন্যে সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, 
তখন তাহার আর ক্রোধের পরিসীম1 থাকিল 
না। তিনি ভাক্কর ও মহেক্ছের ন্যায় 
তেজোরাশি-সমুস্তাসিত হইয়া সুতকে রথ 
চাঁলনের* আজ্ঞা দিলেন, এবং কহিলেন, 
আঁমার অমাত্যগণ নিহত ও লঙ্কাপুরী যে 
অবরুদ্ধ হইয়াছে, অদ্য আমি রামলক্ষমণকে 
সংহার করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিব। 
রাম লক্ষ্মণ ছুই ভাতাই এই সমুদায় কার্য্যের 
মূল; স্থগ্রীব ও অন্যান্য বানরযুথপতিগণ 
ইহাদের শাখা-প্রশাখা ; সকলের মূল রাম- 
লক্ষমণকে বিনাশ করিলে সকল শত্রই বিনষ্ট 
হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমি অদ্য 
যুদ্ধে রাম ও লন্মমণকে বিনাশ করিব । 
সারথি, রাঁক্ষনরাজ রাঁবণের মুখে ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রহ্ুষ্ট হৃদয়ে বানর- 
গণের ভয়োৎ্পাদন পূর্বক, রথ চালন 
করিতে আরম্ভ করিল; রাক্ষসবীর অতিরথ 


দশাঁনন, রথ-নির্ঘোষে দশ দিক অনুনাদিত 


করিয়া যেখানে রতুনন্দন আছেন, সেই 


দিকেই গ্রমন করিতে লাখিলেন। তাহায় |: 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


রখশবে পর্বত, নদী, কানন প্রভৃতি সমুদায় 
স্থান পরিপুরিত হইল; সমূদায় পৃথিবী 
কম্পিত হইতে লাগিল; স্বগপক্ষিগণ ভীত 
হইয়! চতুদ্দিকে পলায়ন করিল। 
কিরীট-সমলঙ্কত স্বষ্ট-কুগুলধারী দশানন, 
শরাপন-বিস্ফারণ পূর্ব্বক, নিজ নাম শুনাইয়! 
তজ্জন-গজ্জন ও সিংহনাদ করিতে লাণি- 
লেন। তীহা'র নাম সংকীর্ভন, মিংহনাদ ও 
রথ-নির্ধোষ দ্বারা ভ্রিলোক পরিপুরিত হুইল; 
বোঁধ হইল যেন, সর্বব-দৈত্য-বধার্থ ত্রিবিক্রম 
বিষণ ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্তিলৌক পরিপৃরিত 
করিতেছেন । 
ভানস্তর' বানরগণ, রাক্ষপরাজ বরাঁবণ 
দর্শনে ভীত হইয়া মনে মনে শরণাঁগত-বহ- 
সল পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। 
রাজীবলোচন রামচক্দ্র, পর্বতের ন্যায় ঘোর- 
দর্শন রথস্থিত রাবণকে ধনুধিস্কারণ পূর্বক, 
কাঁল মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জন-সহকারে 
বিচরণ করিতে দেখিয়া! মহাঁশরাসন গ্রহণ 
করিলেন.ও রোষভরে কহিলেন, অদ্য ভাগ্য- 
ক্রমেই রাক্ষসরাজ দুর্দরতি রাবণ আমার দর্শন- 
পথে উপশ্থিত হইয়াছে; আমি সংগ্রামে 
ইহাকে বিনিপাতিত করিয়া, অদ্য পরিতোষ 
লাভ করিব। 
মহাবীর রামচন্জ্র এই কথা বলিয়া, আঁকর্ণ- 
সন্ধান পূর্বক বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। রাক্ষপরাজ রাবণও ভল্লত্রয় দ্বার! 


সেই বাণ ছেদন করিয়া! ফেলিলেন। মহাঁধল 
কুমিত্রা-নন্দন লক্ষণ, রামচন্দ্রের বাপ ছিন্ন 
[| ও বিতথ হইল দেখিয়া, জ্যা-নির্ধোষ দ্বার! 
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রাক্ষদগণকে বিত্রানিত করিলেন। মহা 
তেজা মহাঁবল রাক্ষসরাজ পৌঁমিত্রি় 
ভীষণ শরাপন-শব্দ শ্রবণ করিয়! বিন্রয়াপক্ন 
হইলেন, এবং কুপিত সম্মুখবর্তী লক্ষণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক, নিশিত বাণ গ্রহণ 
করিয়া কহিলেন, লক্ষাণ! দণ্ডায়মান হও 
এখনই তুমি জীবন-বিসঙ্র্জন পুর্ববক যমালয়ে 
গমন করিবে ; এই দেখ, আমার নিকট শক্রু- 
সংহারক পিশিত শরসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে । 
সর্প-সদৃশ জুতীক্ষ স্ুনিশ্ীল রজতভূষণ এই সম্ব- 
দায় নিশিত শায়ক, পরিত্যক্ত হইয়া তোমার 
শোণিত পান করিবে । ম্নগরাজ যেরূপ 
ক্রুদ্ধ হইয়া নাঁগরাজের শোণিত পান করে, 
আমার সাঁয়কও সেইরূপ তোঁমার শোণিত 
পান করিবে, সন্দেহ নাই। তোঁমার যতদুর 
ক্ষমতা আছে, আমার প্রতি বাণ ত্যাগ কর; 
পশ্চাঁ জীবন পরিত্যাগ করিবে। 
ংযতেক্ডরিয় মহাবল রাজকুমার লক্ষণ, 
রাক্ষনরাজের ঈদৃশ গর্বিত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন না; পরম্ত কহি- 
লেন, রাক্ষনরাজ! আত্মন্ল।ঘ1 করিও ন1) 
কার্য দ্বারাই ক্ষমতা প্রকাশ কর; বাহার 
পৌরুষ আছে, তিনি কখনই আত্মশ্লীঘা 


(করেন না। তোমার সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ও শরাসন 


আছে; তুমি অপূর্ব রথেও আরোহণ করিয়া 
আঁপিয়াছ ; তুমি শরনিকর দ্বারা, অথবা! অন্য 
কোন অস্ত্র দ্বারা, যাহাতে পার, নিজ পরাক্রম 
প্রদর্শন কর; তৎপরে বায়ু যেরূপ বনস্পতি 
হইতে স্থপক্ ফল পাতিত করে, আমিও 
সেইরসপ এই সংগ্রামস্থলে শরনিকর দ্বারা 





খা 


1 দ্বারা রাধণকে বিদ্ধ করিলেন? 
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তোমার মন্তকসমূহ নিপাতিত করিব । সমুদ্র 
মস্থনের পর দেবগণ যেরূপ অস্বতপাঁন করিয়া- 
ছিলেন, আমার এই সমুদায় তণ্ডকাঞ্চন- 
ছুষিত সায়কসমূহও সেইরূপ তোমার 
দেহ হইতে শোৌঁণিত পান করিবে । 

অনস্তর রাঁক্ষনরাজ রাবণ, লক্ষমাণের মুখে 
ঈদৃশ উৎসাহ-সম্পন্ন হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ক্রোধভরে নিশিত শর পরিত্যাগ করি- 
লেন; লক্ষাণও সায়ক দ্বারা আকাশপথেই 
সেই শর তিন খণ্ড করিয়! ফেলিলেন। তখন 
রাবণ অমর্ষভরে লক্ষণের গ্রতি ভীষণ শরবৃষ্টি 
করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে তিনি 
সহত্র সহজ্র শরনিকর দ্বার সংগ্রামে লক্ষাণকে 
সমাচ্ছাঁদিত করিয়া, বিভীষণ, স্থগ্রীব ও বানর- 
গণকেও আক্রমণ করিলেন। মহাভুজ দশা- 
নন, এইরূপে শররৃষ্টি দ্বারা বানর-সৈন্য বিভ্রা- 
দিত করিয়া, অগ্নিশিখা-সদৃশ তীক্ষ শরনিকর 
দ্বার রামচক্দ্রকে আক্রমণ করিলেন ; মহা- 
ভুজ রামচক্্র'ও রাবণকে তাহার প্রতি বাণ 
পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অগ্নিশিখা-সদৃশ 
স্থতীক্ষ বাণ দ্বারা তাহার যথোচিত অভ্যর্থন। 
করিলেন। 

এইরূপে পরস্পর বিজয়াভিলাষী রাম 
ও রাঁবণের সর্বব-সংহণরক ঘোরতর মহা যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল। রাক্ষসরাজ রাবণ রামচজ্জের 
হম্তলাঘব, শরত্যাগ, শরনিবারণ ও আত্ম- 
প্রতিঘাত দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন 
না; তগ্গন মহাবল রামচন্দ্র অমর্ষ-পরবশ 
হইয়া অবিরল নির্ঘক্ত দ্ৃতীক্ষু শতশত শর 
তখন- রাবণ 


রাক্ষসরাজ রাবণ, রাস ও লক্ষণের খাদ]: 








রামায়ণ । 





রামচন্দ্রের বাণবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন? 
এবং ক্রোধভরে মছাদারুণ মহাখোর 
তামস অস্ত্র পরিভ্যাগ করিলেন ; সেই অস্ত্র- 
প্রভাবে তত্রত্য বানরগণ দগ্ধ হইতে লাগিল 1: 
তখন তাহার! যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়! চতুর্দিকে পলা- 
য়ন করিতে আরম্ভ করিল। ধূলিপটলে 
আকাশমগ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। পূর্ে ক্রঙ্গ 
এই বাণ স্থপ্টি করিয়াছিলেন ; বানর-সৈন্যগণ 
ইহা কোনক্রমেই সহ্হ করিতে পারিল না। 

অনস্তর রামচন্দ্র দেখিলেন, রাঁবণের 
শরনিকরে তাহার সৈন্যগণ ভঙ্গ দিয় পলায়ন 
করিতেছে; তখন তিনি কিঞ্চিত অগ্রসর 
হইয়া দগায়মান হুইলেন। রাক্ষসরাজ 
রাঁবণ দেখিলেন যে, উপেক্ষ্রের সহিত ইন 
যেরূপ অবস্থান করেন, লক্গমণের সহিত 
রামচন্দ্রও সেইরূপ গগনস্পর্শি শরানন উদ্যত 
করিয়া! দণ্ডায়মান আছেন। রাবণ রাম- 
চন্দ্রকে দেখিয়1, রথ দ্বার! তাঁহার প্রতি ধাৰ- 
মান হইলেন; এবং বহ্বাঁনরের প্রতি নিশিত 
শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । বানরগণ 
ভঙ্গ দিয় পলায়ন করিতেছে, এবং রাক্ষস" 
রাজ আমিতেছেন দেখিয়! মহাবীর রাষচজ্দ, 
প্রহউ-হৃদয়ে শরাসনের মধ্যস্থল দৃঢ়রূপে 
ধারণ করিলেন, এবং তিনি মহাবেগে মহা- 
শব্দে গগনতল ভেদ পূর্বক, সেই মহাঁশরাসন 


বিস্বারিত করিয়া, শক্রকৈ আহ্বান করিতে |. 
লাগিলেন ।  রাবণের বাণশবে এবং রাম- সী 


চন্দ্রের শরাসন-বিশ্ফারণ-শব্দে, সহত্র সহস্র | 
রাক্ষসগণ মৃচ্ছিউ"হুইয়া৷ নিপতিত 'ইইল। |: 





| | করিতে 


লঙ্কাকাণ্ড। 


পধবর্তী হইকা চন্ূর্্য-সঙ্গিহিত রাহুর ন্যায় 
শোভ! ধারণ করিলেন । 

অনস্তর লন্ষমণ, নিশিত শরনিকর দ্বার! 
রাবণকে অগ্রে বিদ্ধ করিতে অভিলাধী হইয় 
শরাননে সন্ধান পুর্ববক অগ্লিশিখা-সদৃশ শর- 
নিকর পরিতগ্নগ করিলেন। মহাধনুর্ধারী 
লক্ষমণ কর্তৃক সেই সমুদ্বায় শর পরিত্যক্ত 
হইবামাত্র, মহাডেজ। রাবণও নিশিত শর 
দ্বারা আকাশপথেই তৎসমুদায় ছেদন 
করিয়! ফেলিলেন। তিনি হস্তলাঘব দেখাই- 
বার নিমিত লক্ষমণের এক বাণ এক বাণ দ্বারা, 
তিন বাণ তিন বাণ দ্বারা, দশ বাণ দশ বাণ 
দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি 
লক্ষমণকে অতিক্রম করিয়া অচলের ন্যায় 
অচলতাবে অবস্থিত রামচক্দ্রের সমীপবর্তা 
হইলেন ) তিনি সংগ্রাম-ভূমিতে রামচন্দ্রকে 
প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ-লোহিত লোচনে বাণ- 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন । রামচন্দজ্রও রাবণের 
শরাসন হইতে শরনিকর আসিতেছে দেখিয়। 
তৎক্ষণাৎ ভল্ল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি 
সেই হ্ৃতীক্ষ ভল্ল অস্ত্র দ্বারা, রাবণ-পরিত্যক্ত 
আশীবিষ-সদৃশ ঘোর দেদীপ্যমান শরসমূহ 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পু 

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র রাবণের প্রতি 
| ও মহাবীর রাবণ রামচক্জ্রের প্রতি নিরন্তর 
শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাহার! 


ৰা পরজ্পরের বাণবেগ লক্ষ্য, করিয়া কখন 


দক্ষিণে. কখন: বামে মগুলাকাঁরে বিচরণ 
| লাখিলেন। . পরস্য, তাহাদের 
]. মধ্যে কেহই পঞ্াজিত হইলেন না। যয ও 
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অস্তক সদৃশ ভীষণ-দর্শন সংগ্রাম-প্রবৃত রাম. 
চন্দ্র ও রাবণের শরসম্পাত দর্শনে, মুহা 
প্রাণীই ভীত হুইয়া উঠিল। বর্ষাকালে | 
যেব্দপুনভো মণ্ডল বিচ্যুজ্ালা-সমাকুল মেঘ- | 
সমুছে আর্ত হয়, তাহাদের বহুবিধ নিশিত | 
শরনিকর দ্বারাও সেইরূপ গগনতল সমাচ্ছা- 
দিত হইল। 

এইরূপে রামচন্দ্র ও রাবণ শরনিকর 
দ্বার৷ সংগ্রামস্থল অন্ধকারময় করিয়। ফেলি- 
লেন তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হুইতে 
লাগিল যেন, সুধ্যাস্তের পর মেঘঘ্বয় উদ্দিত 
হইয়] গর্জন করিতেছে । বৃত্র ও বাসব যেরূপ 
পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরস্পর বধাভি- 
লাষী রামচন্দ্র ও রাবণেরও সেইরূপ অতীব 
ভাষণ অচিস্ত্য দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
তাহারা উভয়েই মহাধনুদ্ধর, উভয়েই যুদ্ধ- 
বিশারদ, উভয়েই অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগ-কুশল ; 
স্থতরাং উভয়েই অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন, কেহই পরাস্ত হইলেন ন!। 
তাহার! উভয়েই যে দ্দিকে গমন করিতে 
লাগিলেন, সেই দিকেই বায়ু-পরিচালিত 
ভীষণ সাগরদ্বয়ের তরঙ্গের ন্যায়, বাঁণ-প্রবাছ 
শোভ। পাইতে লাগিল । 

অনস্তর লঘুহস্ত লোক-রাবণ রাবণ, 
রামচক্দ্রের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়! বাণ” 
সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজা মহা: | 
বীর্য রামচন্দ্র. রৌন্রচাপবিনির্ঘক্ত যেই 
সায়কমালা; নীলোৎ্পঁল মালার নায়লা 
ধারণ করিলেন, কিছুমাত্র ব্যস্ত, হইলেন 
ন1। পরে, রেতিনি ক্রোধাভিভূত, হইয়া রন 
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অস্ত্রের মন্ত্রপাঠ পুর্ববক শরসন্ধান করিয়া, 
অগ্নিশিখা সদৃশ সেই শরসমূহ রাবণের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। রামচক্দ্র-শরামন-বিনি- 
ুক্ত সেই সমুদায় বাণ রাক্ষসরাজের স্ুভেদ্য 
কবচে নিপতিত হইয়। কিছুমাত্র ব্যথ! প্রদান 
করিতে পারিল ন!। তখন মহাবল রামচন্দ্র 
রথস্ছিত রাক্ষদরাজের প্রতি ছুঃসহ গান্ধর্বৰ 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; এ গান্ধর্বব তক্ত্র- 
সমূহ শররূপ পরিত্যাগ পূর্বক পঞ্চশীর্ষ সর্প- 
রূপ ধারণ করিল, পরে তাহার! রাবণ কর্তৃক 
বিনিবারিত হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
করিতে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল । 
এইরূপে রাবণ রামচক্দের অস্ত্র বিতথ 
করিয়। ক্রোধভরে মহাঘোর আস্থর অস্ত্র 
প্রয়োগ করিলেন। তিনি আন্বরান্ত্র-প্রভাবে 
| মায়াবলে ব্যাত্রযুখ, পিংহমুখ, কাঁকমুখ, 
কন্কমুখ, গৃথমুখ, শুগালমূখ, ঈহামগমুখ, 
বরাহুমুখ, পঞ্চমুখ, ব্যাদিতমুখঃ লেলিহান 
ভয়ানক নিশিত শরনিকর সৃষ্টি করিয়! 
ক্রোধভরে সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে করিতে রামচক্জ্রের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন । 
অনন্তর মছোৎত্সাহ-সম্পন্ন রামচন্দ্র 
ংগ্রামস্থলে আন্থরাস্ত্রে আক্রান্ত হইয়া দিব্য 
পাবকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন । তিনি পাবকাস্ত্র- 
প্রভাবে বজ্লদৃশ, সূর্ধ্যসদৃশ, অগ্নিপদৃশ- 
প্রদীপ্ত-বদন, অর্দচন্দ্র-বদন, গ্রহনক্ষত্রেবরন, 
র মহোক্ষা-দন, বিছ্যুঞ্জিহ্, ধূমকেতুদদৃশ ও 
ছন্যান্য বছুবিধ বাণ স্থট্টি করিলেন। রাবণ- 
1 শ্রহিত ঘোরতর আহ্মরাস্্ীপমূহ রামচন্দ্রের 
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পাবকাস্ত্রে প্রতিহত হুইয়। আকাশে বিলীন 
হইয়া গেল। চা 
কামরূপী বানরগণ যখন দেখিল যে, 
অক্রিষ্ট-কর্্মা রামচন্দ্রের আস্ত্রে রাবণের সমু- 
দায় অন্ত্রই নিহত হুইয়াছে, তখন তাহারা 
আনন্দিত-হৃদয়ে সিংহনাদ করিতে লাগিল । 


অশীতিতম সর্গ 


শকি-নির্ভেদ। ! 
অনস্তর মহাবল রাক্ষপরাজ রাবণ যখন 
দেখিলেন যে, রামচক্দ্রের অস্ত্রে তাহার সমু- 
দায় অস্ত্র প্রতিহত হইয়াছে, তখন তিনি 
দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হুইয়া ময়দানব কর্তৃক 
মায়া দ্বার বিনিশ্মিত মহাঘোর রৌদ্র অস্ত্র, 
রামচন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। তৎকালে 
তাহার শরাসন হইতে শত সহজ দীপ্যমণন 
বজ্রধার প্রাস, গদা, মুষল, মুদগর, কুটখড়গ, 
অশনি প্রভৃতি বনবিধ তীব্র অস্ত্রশস্ত্র বসস্ত- 
কালীন বায়ুর ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। 
আস্ত্রশন্ত্রবিশারদ মহাবীর রামচন্দ্রও তৎ- 
ক্ষণাৎ গান্ধর্বব অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় বিনি- 
হত করিলেন । 
মহাতেজা! দশানন, মহাত্া! রামচন্দ্র 
কর্তৃক সমুদয় অস্ত্র বিনিবারিত দেখিয়! | 
মন্রপাঠ পূর্বক পৈশাচ অন্তর প্রয়োগ করি- 1, 
লেন। এই সময় দশাননের শরাপন হইতে 
ভাস্বর মহাচক্রসমূহ ভীষণবেগে বিনির্গত ূ ৃ 
হইতে লাগিল। আকাশে উ্থিত তিগরির- | 
নাশক সমুজ্বল সেই সমুদায় চক্রে গগনত্ল | | 









১ ৩০০০৯৪৪০৯কিলিসস্পীটাস্টিিশিিসপিিসসঅিসি 





 লঙ্কাকাগড। ৃ 





পরিব্যাপ্ড হইল) বোধ হইতে লাগিল 
যেন, স্বর্গ হইতে চন্দ্র, সূর্ধ্য ও গ্রহণ নিপ- 
তিত হইতেছে । তখন রামচঞ্জ্র, ক্ষণবিলম্ব 
না! করিয়া রাবণের সেই সমুদায় চক্র ও 
অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র অস্ত্র ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। পু 

অনন্তর রাক্ষপরাজ রাবণ, সেই সমুদাঁয় 
অন্তর বিফল্ীকৃত দেখিয়া দশটি বাণ দ্বার! 
রামচক্দ্রের মন্ন্ছল বিদ্ধ করিলেন । মহা- 
তেজ রামচন্দ্র, রাঁবণ কর্তৃক নিশিত শরে 
সমুদায় মন্মস্থছলে অতিবিদ্ধ হুইয়1 কিঞ্চি- 
ম্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি নিতান্ত 
ত্ুদ্ধ হইয়! নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণের 
সর্বব-শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । বধা- 
কালীন মেঘ যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, 
সর্বব-বিজরী মহাবাছু রামচন্দ্রও সেইদূপ 
রাবণের শরীরে বাণবর্ণণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

এই সময় রামানুজ শক্র-সংহারক মহা- 
বল মহাবীর শ্্রীমান লক্ষণ যার পর নাই 
ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি মহাঁবেগ-সম্পন্ন 
সাতটি বাণ দ্বার। মহাছ্যৃতি রাবণের মনুষ্য- 
শীর্ষ ধ্বজচ্ছেদন পূর্বক, একটি বাণ দ্বারা 
তাহার সাঁরথির সমুজ্ছবল-কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক 
চ্ছেদন করিলেন। পরে তিনি অপর পঞ্চ 
বাণ দ্বারা করিকরসদৃশ নাঁম্যমান রাবণ-শরাঁ- 
সন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময় 
মহাবীর বিভীষণ,. রাবণের রথে যোজিত 
| কষ্ণ-মেঘ-সদৃশ পর্বতপ্রমাণ অশ্বগ্রণকে 
গদা দ্বার বিনাশ করিলেন। প্রতাপবাঁন 





রাক্ষসরাঁজ রাবণ, অশ্বাদি নিহত. .হওয়াতে 
বেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক রথ হইতে অব- 
তীর্ণ হইয়! ভ্রাত! বিভীষণের প্রতি ক্রোধা- 
বিষ্ট হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ বিভীষণকে 
সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্নিশিখার ন্যায় 
গরদীপ্তড মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
মহাশক্তি বিভীষণের অঙ্গে পতিত না হই- 
তেই রামচন্দ্র বাণত্রয় দ্বারা তাহা ছেদন 
করিয়৷ ফেলিলেন; কাঞ্চন-ভূষিত মহাঁশক্তি 
তিনব্হানে বিদারিত ও বিতথ হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইল; মহাত্মা রামচন্দ্র, মহা- 
সংগ্রামে সেই শক্তি ছেদন করিলেন দেখিয়া, 
বাঁনরগণ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল । 
অনন্তর মহাবল মহাত্ম। দশানন, কাঁলে- 
রও দুদ্ধীর্ষ নিজ-তেজোমণ্ডলে দীপ্যমান 
স্ববিমল স্মহাবেগ অমোঁঘ-শক্তি গ্রহণ 


করিলেন। তিনি মহাবলে সেই শক্তি উদ্ভো- | 


লন করিবা মাত্র আকাশ-মগুলে সৌদা- 
মিনীর ন্যায় তাহ। প্রভবলিত হইয়া উঠিল। 

এই সময় মহাবীর লক্ষণ) বিদ্ভীমণকে 
প্রণপংশয়ে পতিত দেখিয়া ততক্ষণাঁৎ সেই- 
স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং মহাঁবলে 
শরাসন আকর্ণণ করিয়া শক্তি-পরিত্যাগো- 
দ্যত রাবণের প্রতি এরূপ শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন যে, তিন কোনক্রমেই শক্তি- 
নিক্ষেপে সমর্থ হলেন না। পরে তিনি 
বিতথ-প্রযত্ব হইর। বিভীষণের প্রতি শক্তি- 
প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি যখন দেখি- 
লেন যে মহাবন্গ লক্ষণ, তাহার ভ্রাত্বকে 
অমোঘ শক্তি হইতে রক্ষা! করিলেন, তখন 
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তিনি লক্ষণের দিকে সম্মুখীন হইয়া! কহি- 
লেন, বলশ্লাঘিন ! তুমি এই বিভীষণকে এই 
অমোঁঘ-শক্তি হইতে রক্ষা করিয়াছ, অতএব 
এই শক্তি বিভীষণকে পরিত্যাগ করিয়া, 
তোমাতেই নিপতিত হইবে; শোণিত- 
পিপান্থু এই শক্ত, আমার বা দ্বারা 
নিক্ষিণ্ড হইয়া) তোমার হৃদয় ভেদ পূর্ববক 
জীবন গ্রহণ করিবে; তুমি এক্ষণে মাতা, 
পিতা, ভাধ্যা ও শ্ুহ্ৃদগণকে স্মরণ কর; 
এখনই তোমাকে ইহলোক পরিত্যাগ 
পূর্র্বক লোকান্তরে গমন করিতে হইবে। 
ক্রোধািভূত দশান্ন, এই কথ। বলি- 
যাই লক্ষমণকে লক্ষ্য করিয়। ময়দানব কর্তৃক 
মায়া দ্বারা বিনির্টিত, অ্টঘণ্ট।-বিভূষিত, 
মহাঁশব্দ-কারী, শক্র-সংহারক, নিজ-তেজো- 
মণ্লে সমুজ্ল, সেউ আমোঘ-শক্তি পরি- 
ত্যাগ পূর্বক, সিংহনাঁদ করিতে লাগিলেন। 
বজের ন্যায় ভীমবেগে নিক্ষিপু, সেই অমোঘ 
শক্তি রণ-ভূমিতে লক্ষাণের প্রতি ধাবমাঁন 
হইল । শক্তি যখন আগমন করে, তখন রাম- 
চন্দ্র বলিতে লাগিলেন যে, শক্তি! তুমি 
বিফল ও হতোদ্যম হও; লন্মমণের মঙ্গল 
হউক । মহাত্। রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া 
একাগ্র-হ্ৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু শক্তি কিছুতেই প্রতিহত ন! হইয়া 
মহাবেগে লক্ষণের হৃদয়ে নিপতিত হইল। 
রাঁবণ কর্তৃক মহাবেগে নিক্ষিপ্ত উরগরাজের 
জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমান মহাপ্রভ বছুদুর 
ছাবগাঁড় সেই শক্তি দ্বার নিভিন্ন-হৃদয় লক্ষ্মণ, 
তলে নিপতিত হইলেন । 








____ 7:44 ্লীীঁাটশাঁঁ্্া্ার্লা 





রামায়ণ। 


পাপী 





অনন্তর সমীপস্থিত রামচন্দ্র, 'লক্ষমণকে 
তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অসাধারণ ভ্রাতৃত্মেহ নিব- 
দ্ধন বিষগ্র-হৃঈয় হইয়া পড়িলেন; তিনি 
বাম্পাকুলিত-লোচনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, 
যার পর নাই ক্রোধাভিভূত ও প্রললয়াগ্নির 
ন্যায় প্রভ্বলিত হইয়া উঠিলেন; এবং 
ভাবিলেনযে, ইহা বিষপ্ন বাশোকাকুল হইবার 
সমর নহে । পরে তিনি রাবণবধেন্রিত-সংকল্প 
হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা ভূমুল যুদ্ধ 
করিতে আরন্ত করিলেন । 

মহাধনুর্দারী মহাবীর দশরথ-নন্দন রাম- 
চন্দ্র, অবিধল-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা নভো- 
মগুল ও দশাননকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; 
দ্শানন শরসমূহে একান্ত প্রগীড়িত ও 
মোহাভিভূত হইয়া! পড়িলেন। 


একাঁশীতিতম্ন সর্গ। 


রাম-রাবণ-ছনবযুদ্ধ । 

অনন্তর রামচন্দ্র দেখিলেন যে, সংগ্রামে 
শক্তি দ্বারা নিভিন্ন-হৃদয় লক্ষণ, রুধিরাক্ত 
কলেবরে সপন্নগ অচলের ন্যায়, পতিত 
রহিয়াছেন ; স্তগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি 
বানরবীরগণ যতদুর সাধ্য যত্বু করিয়াও মহা- 
বল রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিউদ্ধৃত 
করিতে সমর্থ হইতেছেন না; বিশেষত 
তাঁহার। যখন শক্তি উদ্ধারে যত্ববান হয়েনঃ 
তখন লঘুহস্ত রাবণ শরনিকর দ্বার। হা” 
দিগকে একান্ত পরিপীড়িত করিতেছেন । 
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লঙ্কাকাণ্ড। 








২০৭ 





অনন্তর মহ্হাবল মহাবীর্যয রামচন্জ্, 
সেই ভীষণ শক্তি স্পর্শ পূর্ববক উদ্ভৃত করিয়া, 
ক্রোধভরে করযুগল দ্বারা ভঙ্গ করিয়! ফেলি- 
লেন। তিনি যখন শক্তি উদ্ধৃত করেন, 
সেই সময় মহাবীধ্য দশানন, উহার সর্ধর 
শরীরে প্রদীপ্ত শরসমূহ নিখাত করিতে 
লাগিলেন । মহাবীর রামচন্দ্র, সেই সমু 
দায় বাণপাতে মনোনিবেশ না করিয়াই 
লক্ষমণকে উত্থাপন পূর্বক, স্থগ্রীব, হনুমান 
গ্রভৃতি যুখপতিগ্ণকে কহিলেন, বানরবীর- 
গণ! তোমরা এই মহাবল লক্ষণকে পরি- 
বৃত করিয়া অগ্রমত্ত হৃদয়ে রক্ষা! করিবে । 
আমার চিরদিনের প্রার্থিত পরাক্রম-গ্রকা- 
শের সময় এক্ষণে উপস্থিত; গ্রীষ্মাবমাঁনে 
চাতকের্‌ কাঞ্সকিত মেঘ দর্শনের ন্যায়, অদ্য 
আমার রাঁবণদর্শন হইয়াছে; পাপনিশ্চয় 
পাপাত্ব। রাবণ, গ্রীক্মাবসানে শব্দায়মান 
মেঘের ন্যায়, আমার সম্মুখে অবস্থান করি- 
তেছে; আমি তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, তোমর! অবিলম্বে এই মুহুর্তেই 
জগন্মগুল অরাবণ বা অরাম দেখিতে 
পাইবে । 

মহাবীর রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, 
মহাবল বানরযৃখপতিগণ লক্ষমণকে পরি- 
বারিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
পরন্ত বানরবীরগণ, প্রায় সকলেই রাবণের 
শরবর্ষণে একান্ত পরিগীড়িত হুইয়! লক্ষমণকে 
পরিত্যাগ পুর্ববক স্থানাস্তরে অপত্যত হইতে 
আরম্ত করিলেন। কেবল হনুমান, অঙ্গদ, 
স্থগ্রীব, সেনাপতি নীল ও জান্ববান, এই 





রামত্ব দেখুন। অদ্য আমি এরূপ কর্ম করিব 


৮ 


কয়েক জন যুখপতিমাত্র সেই হানে অব- 
স্থিতি করিলেন। 


মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র, উপস্থিত যুথখপতি- 


রঃ 


গ্রণকে কছিলেন, মহাবীরগণ ! আমি তোমা". 


দের নিকট প্রতিজ্ঞ! পূর্বক যে সত্য বাক্য 
বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার রাজ্য- 
নাশ, বনবাঁস, দণ্ডকারণ্যে বিচরণ, বৈদেহীর 
অসম্্রম, রাক্ষনগণের সহিত সমাগম, এই 
সমুদায় নরকতুল্য মহাঘোর দুঃখ ও রেশ 
আমার হৃদয়ে রহিয়াছে; আমি অদ্য 
গ্রামে এই নীচাশয় রাক্ষলকে নিহত 
করিয়া, সেই সমুদাঁয় ভুঃখ-করেশ হইতে 
উত্তীর্ণ হইব। আমিযে নিমিভ্ত স্ুগ্রীবকে 
রাজ্য গ্রদ্ধান করিয়াছি, যে নিমিত্ত বানর- 
সৈন্য এখানে আনয়ন করা হইয়াছে, যে 
নিমিত্ত সাগরে মেতুবদ্ধন হইয়াছে, যাহার 
উদ্দেশে আমর! সাগর পার হুইয়! আি- 
য়াছি, সেই পাঁপাত্ব। রাবণ অদ্য আমার 
নয়ন-গোচর হইয়াছে ; আমি অদ্যই ইহাকে 
বিনাশ করিব। দৃষ্টিবিষ সর্পের সন্মুখে গমন 
করিলে, যেরূপ কেহই জীবন ধারণ করিতে 
পাঁরে না, এই পাপাত্বা রাবণও সেইরূপ 
আমর দৃ্টিপথে পতিত হইয়া কখনই জীবন 
লইয়া যাইতে পারিবে না| 

দুদ্দর্ধ বাঁনর যুখপতিগণ ! তোমর1 পরম 
হ্থখে পর্ধবত-শিখরে উপবেশন' পূর্বক, রাম 
রাবণের যুদ্ধ অবলোকন কর । অদ্য গন্ধর্র্ব- 
গণ, দেবরাজ সমেত দেবগণ, চারণগ্ণ ও 
ব্রেলোকন্থিত সমুদায় লোক, সংগ্রামে রামের 





পাশপাশি? প্ালপাপ 











রামার়ণ। 





ধে, যত কাল স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদায় 
থাকিবে, যত কাল পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে, 
তত কাল দেবগণ ও অন্যান্য জীবগণ, সেই 
কার্ধ্য কীর্তন করিবেন। 

মহাবীর রামচন্দ্র এই কথ। বলিয়! সমা- 
হিত-হৃদয়ে তণডকাঞ্চন-ভূষিত নিশিত শর- 
নিকর দ্বার! রাবণকে বিদ্ধ করিতে আরস্ত 
করিলেন। জলদপটল যেরূপ জলধার! বর্ষণ 
করে, রাবণও সেইরূপ রামচন্দ্রের উপরি 
প্রদ্দীপ্ত নারাচ ও মুষল প্রভৃতি বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। রাম-রাবণ-বিনিমুক্ত, পরস্পর 
অভিহত বাণ-সমুহের তুমুল শব্দ হইতে 
লাগিল। রাম-রাবণের প্রদীপ্ত শর-সমূহ 
পরস্পর আহুত বিশীর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া 
অস্তরীক্ষ হইতে বন্থধাতুলে নিপতিত হইতে 


লাগিল। 
সংগ্রামস্থলে রাম-রাঁবণের সর্বব-ভূত- 


ভয়জনক জ্যা-নির্ধোষ অতীব অদ্ভুত হুইয়া 
উঠিল। 
দ্যশীতিতম অর্গ। 
জা 8005 ৮৯ 
কালনেমি-বধ। 
নিশাচররাজ রাবণ, রামচন্দ্র সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, দ্বন্দবযুদ্ধে একান্ত 
পরিশ্রাস্ত হইয়া, ভয়-নিবন্ধন অনিল-পরি- 
চালিত মেঘের ন্যায়, রণস্ছল হইতে বেগে 
পলায়ন করিলেন। দশানন রণস্থণ হইতে 
নিষ্কান্ত হইলে, রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ (বিশ্রামের 
অবকাশ পাইয়! ছুপ্রীবকে কহিলেন, এই 





মহাবী রলঙ্ষমণ, শক্তিপ্রহারে তূতলে নিপ- 
তিত হইয়! আমার শোক-বর্ধন পূর্বক সর্পের 
ন্যায় বিলুষ্িত হুইতেছেন! প্রাণ অপে- 
ক্ষাও প্রয়তম মহাবীর লক্গমণকে শোণিতার্্- 
কলেবর দেখিয়া আমার অন্তরাত্বা পর্যা- 
কুলিত হইতেছে! এক্ষণে আর আমার যুদ্ধ 
করিবার সাম্য নাই! আমার ভ্রাত। সমর- 
শ্লাঘী শুভলক্ষণ লক্ষণ যদি পঞ্ত্ব প্রাপ্ত 
হয়েন, তাহ! হইলে আমার প্রাপেই বা কি 
প্রয়োজন, জয়েই বা! কি প্রয়োজন ! 

আমার বীর্ধ্য অবসন্ন হইয়! আমিতেছে। 
হস্ত হইতে শধানন ভ্রষ্ট হুইয়। পড়িতেছে ! 
দৃষ্টি বাম্পাবরুদ্ধ হইয়াছে! প্রাণ খিদ্যমান 
হইতেছে! গাঢ় চিন্তা আমাকে আক্রমণ 
করিতেছে! ভ্রাতা লক্ষমণকে সংগ্রামে নিহত 
দেখিয়া, আমার আর জীবনে বাসন! নাই) 
মুমূর্য! উপস্থিত হইতেছে! আমার ভ্রাতা 
লক্ষণ নিহত হইয়া যখন ধুলি-ধুসরিত হই- 
য়াছেন, তখন আমার আর যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই! জীবনে প্রয়োজন নাই! সীতাঁতেও 
প্রয়োজন নাই! লক্ষণ যখন নিহত হইয়া 
আমার সম্মুখে শয়ান রহিয়াছেন, তখন 
আমার সংগ্রামেই বাকি প্রয়োজন ! প্রাণেই 
বাকি প্রয়োজন! বিজয়েই ব1 কি প্রয়ো- 
জন! আমি অদ্য এই প্রিয় জীবন বিসঙ্জন 
করিব! | ও | 

অনন্তর শোক-ছুঃখোঁপহত রামচন্দ্র, 
লক্ষণের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া শুভলক্ষণ 
লক্ষমণকেই উদ্দেশ করিয়। করুণন্বরে রোদন 
করিতে আরম্ত করিলেন, ও কহিলেন, হা 


























প্রিয়তম ভ্রাত ! হা! জীবনাধিক ভ্রাত ! তুমি 





সহিত অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ ! সীতাহরণ 
নিমিত্ত তুমি অনেক ছুঃখ ভৌগ করিয়াছ ! 


প্রত্যানয়ন করিব ! মহাবাহো! ! ভ্রাতৃবসল! 
এক্ষণে তুমি কোথায় গমন করিতেছ ! আমি 
যখন তোমাঁকে রাক্ষস-শক্তি বারা মোহিত 
দেখিতেছি, তখন আমার যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই! জীবনে প্রয়োজন নাই! সীতাতেও 
প্রয়োজন নাই! পুত্র-বশসল! মাত হ্থমিত্রা 
যখন ধলিবেন যে, আমার পুত্র লক্ষণ 
তোমার সহিত বনে গিয়াছিল, তুমি একাকী 
ফিরিয়া আসিতেছ, আমার পুত্র কোথায় 
গেল ! তখন আমি তাহাকে কি বলিব! 
ভ্রাতৃবৎসল ! মহাবাছে!! সৌমিত্রে ! 
তুমি কোথায় গমন করিতেছ! এই দেখ, 
আমি ভূমিতে বিলুঠিত হইতেছি ! ঘন ঘন 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি ! 
মহীবল বাঁনরগণ, মহাবল রামচন্দ্রকে এই 
রূপে রোদন করিতে দেখিয়া সকলেই বিষ4- 
বদন হইলেন। হুগ্রীব, অঙ্গদ, কুমুদ; কেশরী, 
নীল, নল, স্থষেণ, হ্ুমীলী, গন্ধমাদন, বীরবাহ, 
স্ববাহু, শরভ, বিভীষণ প্রভৃতি সেনানীগণ 
সকলেই অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
''আনস্তর মহাপ্রাজ্ঞ বানররাজ হুত্রীব, 
1 শৌঁক-পরিস্নীত রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে 





সমুদায় ভোগ-সথখ পরিত্যাগ পুর্ববক, আমার 


তুমি অরণ্যমধ্যেও অনেক বিপদে পড়িয়াছ! 
তুমি ভ্রাতৃন্নেছের বশবত্াঁ হইয়া আঁমাঁকে 
নিয়ত আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছ যে, 
আমি রাক্ষলরাজকে পরাজয় করিয়া সীতাকে 





লঙ্কাকাণ্ড। 





২০৯ 


কহিলেন, মহাবাহো।! লক্ষমণের নিষিত বিষ 
হইবেন না) শোক "ও বিক্লুবতা পরিত্যাগ 
করুন $ মহাবাছো ! স্থষেণ নামে আমাদের 
চিকিৎসক রহিয়াছেন; তিনিই আপনকাঁর 
প্রিয় ভ্রাতা লম্মণকে পরীক্ষা করিয়া! দেখুন 
ও চিকিৎসা করুন| হুত্রীবের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, কার্ধ্য-সিদ্ধির 
নিমিত্ত বৈদ্য সৃষেণকে শীত আনয়ন কর। 

অনন্তর সবষেণ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, রঘুনন্দন! আমাকে কি করিতে 
হইবে, আজ্ঞা করুন। রামচন্দ্র আজ্ঞা 
করিলেন, স্থষেণ! তুমি এক্ষণে লক্ষণের 
শরীর পরীক্ষা কর; লক্ষণ যদি বাঁচিয়৷ থাকে, 
তাহা! হইলে আমি অযোধ্যা-পুরীতে প্রতি- 
গমন করিব; লক্ষ্মণ যদি জীবন পরিত্যাগ 
করিয়। থাকে; তাহা হইলে আমিও জীবন 
পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর স্ষেণ, লক্ষমণের শরীর পরীক্ষা 
করিতে আস্ত করিলেন তিনি, লক্ষমণের 
নয়নযুগল, বদনমণ্ডলঃ দত্ত, নখ, চরণ হস্ত, 
গ্রীবা, হৃদয়, অস্তঃকরণ ও সর্ব্ব গাত্র পরীক্ষা 
করিয়। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক রাম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, পুরুষসিংহ | এই বিরব্লুব- 
কারিণী বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন ; শত্র-পক্ষের 
শর-সমূহের ছ্যায়ঃ শৌক-সংজননী চিন্তাকে 
হৃদয়ে স্থান দিবেন না । লক্গমীবর্ধন লক্ষ্মণ, 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই; এই দেখুন, ইহার 
বর্ণ, শ্টামল ধা বিকৃত হয় নাই; ইহার মুখ 
প্রভা-সম্পন্ন ও স্থপ্রসম্ন রহিয়াছে । রাজ- 
কুমার ! আপনি নিরীক্ষণ করিয়!. দেখুন, এই 
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রামায়ণ । 





লক্ষণের করতল-দ্বয় পদ্মের স্যায় মস্যণ 'ও 
রক্তবর্ণ লোচন-যুগল স্থপ্রসন্ন । রাজকুমার ! 
ধাহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, ভীহাদের 
আকৃতি এরূপ হয় না। মহাবীর! বিষ 
হইবেন না; শত্র-সংহারক লক্ষাণের জীবন 
আছে; শ্রন্ত-শরীর হুইয়। ভূতলে শয়ন 
করিলে যেরূপ হৃদয়ের উচ্ছাস লক্ষিত হয়, 
ইহ্ারও হৃদয় সেইরূপ মুহুমু কম্পমান হই- 
তেছে। পঞ্চ ভূত ইহ্ণকে এ পর্যন্ত পরি- 
ত্যাগ করে নাই। মহাবাহো ! লক্ষণের 
প্রতি শোঁক পরিত্যাগ করুন। যে ব্যক্তির 
পরমায়ু না থাকে; তাহার লক্ষণ অন্যপ্রকার। 
লম্ষমণের নিশ্বাস প্রশ্বাস রহিয়াছে এবং শরীর 
স্স্থ আছে। আপনি ইহাকে প্রন্থপ্ডের ন্যায় 
বিবেচনা করিবেন ; এক্ষণে ওষধি আনয়নে 
যুক্তি করুন। উত্তর দিকে বহুযৌজন দুরে 
পবিত্র প্রদেশে গন্ধমাদন পর্বত আছে। 
মহাবাছো!! সেই স্থানে সেই গন্ধমাদন 
পর্বতে বিশল্যকরণী নামে দিব্য মহৌষধি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রাণিগণের বিডুতির 
[ও রোগনাশের নিমিত বিধাতা এই ওষধির 
স্্টি করিয়াছেন । এই-ধিশল্যকরণী দর্শন 
করিবামাত্র, মনুষ্য শল্য-রহিত হইয়া উঠে। 
অতএব বাঁনর-বীরগণ এই ওষধি আনয়নের 
| নিমিত্ত অবিলম্বেই গমন করুন । 

মহাবীর রামচন্দ্র, স্থষেণের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়! স্থগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ ! 
এই ওষধি আনয়নের নিমিত্ত মহাবল' হনৃ- 
মানকে প্রেরণ কর। মহাচ্ুভব রামচন্র 
থত্রীবকে এই কথ! বলিয়াই লমীপন্থিত হনু- 


মানকে ক্লুহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! মহাবীর! 
তুমিই গন্ধমাদন পর্বতে গমন কর; তথায় 
গমন পূর্বক ত্বরায় ওষধি আনয়ন করিতে 
পারে এরূপ কৃতকম্ তোম! ভিন্ন অম্ভয 
কাহাকেও দেখিতেছি না। বাঁনরবীর! 
তুমি আমার প্রিয় ও স্থৎ ; তুমিই আমার 
প্রাণদাতা ও ধনদাত1 £ তুমিই এই মহা- 
গ্রামের গুরুতর ভার বহন করিতেছ। 
মহান অভ্যুদয় নিবন্ধন শত্যুচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলে অনেক মিত্র প্রাণ্ড হওয়া যায় বটে, 
কিন্তু যিনি বিপন্ন মিত্রের সহায়তা করেন, 
তিনিই অসাধারণ নুছত্। বাঁনরশাদূল! 
পৃথিবীর প্রায় সকলেই নিজ অভীষ্ট সাধনের 
নিমিতই লোকের প্রতি প্রণয়ী হইয়! থাকে, 
কিন্তু তূমি আমার নিশ্রয়োজন-বান্ধব ; তুমি 
যে সকল মিত্রকার্ধ্য করিতেছ, তাহ নিংস্বার্থ। 
বাক্য-বিশারদ পৰননন্দন হনুমান, রাঁম- 
চন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, 
রঘুনাথ ! বীর্ধ্য প্রকাশ পূর্বক কোন স্থানে 
গমন কর! দূরে থাকুক, যদি জীবন দিয়াও 
লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, আমি 
তাহাতেও প্রস্তুত আছি। «* 
বানরবীর হনূমান এই কথা বলিতেছেন, 
এমত সময় বানররাজ স্বগ্রীব কহিলেন, মহা" 
বীর! তুমি লক্ষ প্রদান পূর্বক সমুদ্রের উপরি 
দিয়া গন্ধমাদন পর্ববতে গমন কর ॥ সেই স্থানে 
বিশল্যকরণী নামে মহৌষধি উৎপন্ন. হইয়া 
থাকে। এই গন্ধমাদন পর্বতে হীহা.ও হু নামে 
ছুই জন গন্ধর্বরাজ আছেন, এবং তিন্নকোটি 
মহাতেজ। গন্ধরর্ব-যোধপুরুষ বাস করিতেছে; 
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লঙ্কাকাগু। 


নানা-দ্রুম-লতারৃত সেই পর্ধবতে গম্ন করিলে 
তোমার সহিত তাহাদের ভীষণ সংগ্রাম 
হইবে, সন্দেহ নাই ; অতএব তুমি কাল: 
বিলম্ব না করিয়া, রামচন্দ্র প্রস্ৃতি সকলের 
সম্মতি লইয়া যাত্রা কর। 

অনন্তর মহাবীর হনুমান, রামচন্দ্র, ধর্ম 
বিভীষণ, জাম্ববান, অঙ্গদ, বীরবাহু, স্থবাহু, 
কেশরী, গন্ধমাদন, হৃষেণ, কুমুদ, পনস, মহা" 
বল নল, নীল, গল্প, গবাক্ষ, সিংহনাদ প্রভৃতিকে 
যথাক্রমে গ্রণাম পূর্বক গমনের অনুমতি 
লইলেন | ধীমান 'রামচন্দ্র ও স্থৃপ্রীব প্রস্থৃতি 
সকলেই কহিলেন, বানরবীর ! তুমি শীস্তর 
গমন পূর্বক ওষধি আনয়ন কর। পবননন্দন 
হনুমান তথাস্ত বলিয়৷ যাত্রা করিলেন। 

বানরবীর স্থষেণ, হনুমানকে গমন করিতে 
দেখিয়া কহিলেন, মহাবীর ! তোমার ওষধি 
আনয়ন বিষয়ে রাক্ষসের! বহুতর বিত্ব করিবে; 
অতএব তুমি, সাতিশয় প্রযত্ব সহকারে আত্ম- 
রক্ষা করিতে যত্ববান হইবে। মহাত্বন! 
] শীঘ্র যাত্রা কর; রাত্রি প্রভাত না হইতেই 
প্রত্যাগমন করিতে হইবে; তুমি আকাশে 
বায়ুমার্গে গমন পুর্ববক গন্ধমাদন পর্বতে 
উপস্থিত হইয়া ওষধি লইয়! শীঘ্ব প্রত্যাগমন 
করিবে ; কোন ক্রমেই বিলম্ব করিও না । 
ওষধির যে সকল চিহু, তাহা! তোমাকে বলিয়। 
দিতেছি, শ্রবণ কর। বিশল্যকরণী লতা, 
রক্ত চন্দনের স্যায় রক্তবর্ণঃ তাহার পুষ্প 
তান্বর্ণ, পত্র গীতবর্ণ, ফল হরিতবর্ণ । ইহাই 
| বিশল্যকরণীর *চিহ্ছ। তোমার পথে মঙ্গল 
| হউক; তুমি শীত্র প্রত্যাগমন কর। 





২১১ 


পবননন্দন হুনূমান, সেনানীগিগের নিকট 
কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া! নির্ভয় হৃদয়ে 
আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন । এই 
সময় রাক্ষসরাজ রাবণ, হনুমানকে গমন 
করিতে দেখিয়া চতুমুখ, চতুর্বাহু, অফ্টনয়ন, 
অতি ভীষণ, পরম দুর্জয়, ছুর্ধর্ধ নিশাচর কাল- 
নোমিকে কহিলেন, নিশাচর! অদ্য আমি যাহা 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ মহাবীর হুনৃমান 
যেস্থানে বিশল্যকরণী নামে ওষধি আছে, 
সেই গন্ধমাদন পর্বতে গ্রমন করিতেছে; 
এই হনুমান যখন ওষধি আনয়নের নিমিত 
যাইতেছে, তখন তোমাকে উহার বিশ্ব 
করিতে হইবে। যদি তুমি এই কার্য করিতে 
পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে আর্দ 
রাজ্য প্রদান করিব। 

নিশাচরবর ! ভূমি সেই গন্ধমাদন পর্বব- 
তের নিকটে নিজ মায়াবলে দিব্য-বহুবিধ- 
ফল-পুষ্প-হুশোভিত বৃক্ষ ও লতাসমুহে পরি- 
বৃত একটি রমণীয় আশ্রম নিম্মীণ করিয়া, 
স্বয়ং ধযিরূপ ধারণ পূর্বক চীরবন্ষল পরিধান 
করিয়া, পাই স্থানে থাকিবে । হনুমান সেই 
স্থানে উপস্থিত হুইবামাত্র , তুমি তাহার 
যথোচিত অভ্যর্থনা ও আতিথ্য করিবে। 
এ পর্বতের এক নন্ব দুরে বনু-পুক্ষর-সমাচ্ছন্ন, 
কুমুদোৎপল-পরিরৃত, হুংস-রারগুবাকীর্ণ, 
চক্রবাক-বক-বলাকা-টিট্রিত-সমারৃত, একটি 
সরোবর রহিয়াছে। এ সরোবরে সর্ব 
প্রাণাপহারিণী একটি গ্রাহী বাম করিয়া 
থাকে । হনৃমান যাহাতে সেই সরোবরে 
অবতরণ করে, তুমি তাহার উপায়. করিরে। 





2 


তি. 
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হনুমান সেই সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র, 
সেই গ্রাহী তাহকে ধরিবে, সন্দেহ নাই। 
এ গ্রাহী যাহাকে ধরে, মে কখনই জীঘন 
লইয়া আসিতে পারে না। এ গ্রাহী হঘৃ- 
মানকে ধরিলে সে তৎক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ 
করিবে, সন্দেহ নাই। হনুমানের কথা দুরে 
থাকুক, এ গ্রাহী কত শত দেব গন্ধর্বকেও 
ভক্ষণ করিয়াছে। 

রাক্ষমবয় ! তুমি এইরূপ যোগাযোগ 
করিয়া হনৃখানকে নষউ করিবে $ হনুমান 
বিনষ্ট হইলে; ,লক্গমণ আর পুনরুজ্জীবিত 
হুইতে পারিবে না; লক্ষণ স্ৃত্যুমুখে পতিত 
হইলে, রাঁমও জীবন বিসর্জন করিবে; রাম 
বিনষ্ট হইলে, হ্ুগ্রীব কখনই জীবন ধারণ 
করিতে পারিবে ন1; স্ত্রীবের মৃত্যু হইলে; 
ঘানরগণ স্ব স্ব গৃছে প্রতিগমন করিবে। 
রাক্ষদবীর! এইরূপ কৌশলে আমার জয় 
হইবে, সন্দেহ নাই। মহাবল! তুমি এই 
সমুঙ্গায় বিবেচনা! করিয়। গন্ধমাদন পর্বতে 
গমন পূর্বক, যাহাতে হনুমান সৃভ্যুযুখে 


পতিত হয়, তাহ! করিবে। ্ 


কালনেমি, রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 


করিয়া! তথাস্ত বলিয়! সম্মত হইল, এবং 
জয়শব্দ দ্বারা পরিবন্ধিত করিয়া কহিল, 
লঙ্কেশ্বর ! হঘুমানের নিকট বা ম্বয়ং বানর- 
রাজ হ্গ্রীবের নিকটও গমন করিয়া মায়া- 
জাল বিস্তার ফরিতে আমার শঙ্কা কি? 


মহাবল রজনীচর কালনেমি, এই কথা, 


| বলিয়াই, তৎক্ষণাৎ গন্ধমাদন পর্বতে গমল 
ও ৃ পূর্বক, মায়া-প্রভাবে নিমেষ-মধ্যে রমণীয় 





রামায়ণ। 





আশ্রম নির্মাণ করিল। পেই স্থানে প্রদীপ্ত 
অগ্নিষোত্র, সমিধ, বন্ধল প্রসূতি যজ্জ-সম্ভা'র 
সমুদায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। 
কালনেমি স্বয়ংও যাঁয়াবলে দীর্ঘ-শ্শ্রু, দীর্ঘ- 
নখ, উপবাস-কুশ, চীর-চীবর-সংবৃত তপস্থী 
হইয়! সেই আশ্রমে উপবেশন পূর্ববক, অক্ষ- 
মাল! লইয়া জপ করিতে আরম্ভ করিল। 
কালনেমি এইরূপে ছদ্মবেশে হনুমানের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

অনন্তর মেধাবী মহীবাহু মহাবল হনু- 
মান, লক্ষমণের জীবনপ্রদ ওষধ আনয়ন করি- 
বার নিমিত্ত, অম্বতাহরণে উদ্যত গরুড়ের 
ম্যায়, আকাশপথে বাহুদ্বয় বিস্তার করিয়া 
গমন করিতে লাগিলেন | রামচন্দ্র হনুমানকে 
গমন করিতে দেখিয়া লক্ষমণকে পুনরুজ্জীবিত 
মনে করিলেন । গবন-নন্দন হুনুমানও ক্রমশ 
সাগর, কি্িদ্ধ্যা, দণ্ডকারণ্য, জনস্থান, মধ্য- 
দেশ ও ককুদদেশ অতিক্রম করিয়া, আকাশ- 
পথেই রঘুবংশীয়দিগের রাজধানী অযোধ্যায় 
উপনীত হইলেন। তিনি নন্দিগ্রাঙ্ণ দেখিয়। 
মনে মনে ভরতকে ম্মরণ করিলেন । 

নন্দিগ্রামস্থিত কৈকেয়ীনন্দন ভরত,পক্ষি- 
রাজ গরুড়ের হ্যায়, আকাশপথে হুনুমানকে 
গমন করিতে দেখিয়া, মনে মনে চিস্তা 
করিলেন, এ কি অঙ্ভুত ! মন বায়ু ও গরুড়কে 
অতিক্রম করিয়া এ কে মছাবেগে আকাশ- 
পথে গমন করিতেছে ! আমি ভাস্বর শর 
দ্বারা ইহাকে আকাশতল হইতে ভূতলে 


নিপাতিত করি। ভরত এইরীপ মনে করিয্া | 
শরাসনে শর-সন্ধীন পূর্বক শরত্যাগে উদ্যত |. 
%-____________ তু 

































লিঙ্কাকাণড। 


হইয়াছেন এমত' সময় হুনুমান চিত্ত করিলেন, । 


রামানুজ ভরত, বল-রিক্রমে রাঁমচন্দের সদৃশ 
হইতে পারেন) অতএব আমি অনুনয় বিনয় 
পুর্ববক ইহাকে শর পরিত্যাগ করিতে নিবারণ 
কৃরি। 

পবননন্দন হনুমান, এইরূপ কৃতসংকল্প 
হইয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভো ভো 
রামানুজ ! শর প্রতিসংহার করুন। আমি 
আপনকার অগ্রজ রামচক্দ্রের ভৃত্য; আমার 
নাম হনৃমান £ আমি লক্ষমণের জীবন-রক্ষার 
নিমিত্ত ওষধি আনিতে মাইতেছি ; রাবণের 
সহিত সংগ্রামে মহাবীর লক্ষ্মণ শক্তি বারা 
আহত হইয়াছেন; আমি ওষধি আনিতে 
ঘাইতেছি ; আঁপনি ইহার ধিদ্র রুরিবেন না। 

হনুমান এই কথা বলিবামাত্র, রাঁমানুজ 
ভরত স্বয়ং শক্তি দ্বার মির্ভিমন্দয়ের হ্যায় 
হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঁনরবীর ! রারণের 
মছিত রামচন্দ্রের রিনিমিত্ত শক্রত। হইয়াছে? 


কি রূপেই বা নর-বানর়ের সমাগম হইল 


| এই সমুদায় বৃস্তান্ত আমাকে বিশেষ রূপে 
| | বল॥আমি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত 
অভিলাবী হইয়াছি। 

ভরত এইরূপ জিজ্ঞাঁসা করিলে হুনুমাঁন 
সমুদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহি 
লেম, আপনি চিত্রকৃটস্থিত রামচক্জরের আজ্ঞা- 
ক্রমে প্রতিদিরৃত্ত হইলে, তিনি পিতার ওর্ধধ 
দেহিক ক্রিয়া সমাধান পূর্বক দণডকারণ্যে 
প্রবিষ্ট ছইলেন। ভিনি যুনিগণের রক্ষার 
র | নিমিত্ত পঞ্চবটীতে অবস্থান করিয়া, শৃর্পণখার 
] | নিষিন্ত লমরোদ্যত খর ও দুষণকে বিনাশ 





| আসামি এক্ষণে যথাভিলধিত কৃর্য্য- সাধন রুরি |. 
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রুরিলেম। অনন্তর লঙ্কেখর রাক্ষসরান্দ ঘশ।নন, 
শূর্পগথার মুখে জনচ্ছধনের রাক্ষমবধ-রৃত্কান্ত 
শ্রবণ পূর্বক, মায়ামুগ ঘার| রামচন্দ্র ও লক্ষা- 
ণকে অপবাহিত করিয়া সীতাকে অপহরণ 
করিল। ভার্ধ্যা অপহৃত হওয়াতে, পলামচন্ত 
লক্ষণের সহিত পম্পাতীরে ভ্রমণ ও বিলাপ 
করিতে করিতে খধ্যমূক পর্বতে উপস্থিত 
হুইলেন। এই সময় আমাদের সহিত দ্গীব 
এঁ পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতি- 
পুর্বে বানরবীর বালী স্কুগ্রীবের রাজ্য ও 
ভাব্যা হরণ করিয়াছিল । হৃতভার্ধ্য রাম- 
চন্দ্রঃ দুঃখ ও মোহে অভিভূত হুইয়া অগ্নি 
সাক্ষী করিয়! গরীবের ।সছিত সগ্য করি- 
লেন। 'অনস্তর রামচন্দ্র বালি-বধ করিয়1, 
স্গ্রীবকে বানররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; 
সগ্রীবও সীতার অন্বেষণ করিয়। দিয়াছেন, এবং 
বানরগণ দ্বার! সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন । 
লক্কেশ্বর রাবণের ভ্রাত। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, অব- 
মানিত ও নিরাশ. হইয়া রাঁমচক্দ্রের শরণাপন্ন 
হইয়াছেন। রামচন্দ্র আমাদিগের সহিত, 
বানররাজ স্থগ্রীবের সহিত, রাজনীতি অন্ু- 
সারে রাবণের পুত্র, ভাতা, বন্ধু-বান্ধব, সমুদায় 
মিমুল করিয়াছেন। অধুনা রাঁবণের সহিত 
দ্বন্বযুদ্ধে আপনকার অনুজ লক্ষণ শক্তি 
দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছেন । ম্ুগ্রীব-স্বগুর স্ুবৈদ্য 
স্বষেণ, বিশল্যকরণী নামে ওষধি আনয়নের 
উপদেশ দিয়াছেন ) আমি এক্ষণে. সেই ওষধি 
আনয়নের নিমিত্ত ত্বরা পূর্ব্বক গমন করিতেছি) 
াপনকার মঙ্গল হউক ; আপনি, স্থখীঃহউন ) 
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রঘুনন্দন ভরতঃ বজ্রপাত সদৃশ ঘোরতর 
ছুঃসহ সেই বাক্য শ্রাবণ করিয়া, অরপ্য-স্থিত 
ছিন্নমূল তরুর ম্যায় ভূতলে নিপতিত হুই- 
লেন। তিনি বিলাপ-বাক্যে কহিলেন; হা 
রামচন্দ্র ! হা লক্ষ্মণ ! হ! জনকনন্দিনি সীতে! 
হা দেবলোক-স্থিত পিত! আমার নিমিত্ত 
এত দুর হূর্ধটনা হইল! মাত কৈকেয়ীকে 
ধিক! তাহ! হইতেই এতদূর পাপানুষ্ঠান 
হইয়াছে ! আমাকেই ধিক! আমার নিমিত্তই 
রাঁমচন্দ্র সংশয়াপন্ন হইলেন! . স্ত্রী-বশীভূত 
মহারাজকেও ধিক ! আমি কুজননীর গর্ডে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, আমাকেই ধিক! 
অমাত্যগণকে ধিক ! তাহারাই এই রঘুবংশ 
শয়াপন্ন করিলেন ! পুত্রবৎসল! কৌশল্যা 
যর্দি এই অমঙ্গল-বার্তা শ্রবণ করেন, তাহা 
হুইলে তিনি কখনই জীবন রাখিবেন না! 
আমিই এতদুর পাপের মূল! আমাকেই ধিক! 
পবননন্দন ! তোমার ওষধি আনিবার 
প্রয়োজন নাই ; তুমি অগ্রে আমাকেই রাঁম- 
চন্দ্রের নিকট লইয়! চল ; আমি তাহাদের উভ- 
য়ের সমক্ষে আত্মঘাতী হইব । মাতা কৈকেয়ী 
রামচন্দ্রকে বনবাসী করিয়া পিতাকে বিনষ্ট 
করিয়াছেন; আমিই তাহার পাপে দুঘিত হই- 
য়াছি! এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট আত্ম-হত্য 
করাই আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। হা 
ধিক! কৈকেয়ী আমার মন্তকে কতদূর অযশো- 
ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন ! এক্ষণে কি করি; 
কোথায় যাই! কি করিলেই বা এই পাপ 
ক্ষালন হয়! হনুমান! তুমি উপদেশ দাও , 
| | আমিকি করিব॥ 


পশলা, 








- 


রামায়ণ । 
রামানুজ ভরত, এইরূপ বিলাপ করি- 


তেছেন দেখিয়া, বানরবীর হনুমান আশ্ব'স 
প্রদান করিতে লাগিলেন ; এবং কহিলেন, 
রঘুশার্দল! উত্থিত হউন ; আপনকার মঙ্গল 
হইবে; আপনি অল্প-কাল-মধ্যেই শক্রসংহারী 
বিজয়ী মহারাজ রামচন্দ্রকে লক্ষমণের সহিত, 
সীতার সহিত এবং স্থৃগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতির 
সহিত অধোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবেন। 
রামচন্দ্রই ধন্য ! কারণ,আপনি এতদূর সজ্জন- 
প্রিয় ও তাহার ভ্রাত। ; রামচন্দ্র অপেক্ষা 
আপনিও মমধিক ধন্য! কারণ, রাঁমচজ্র আপনশ 
কার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । রাঘবানুজ ! আপনকার 
মঙ্গল হউক ; লক্ষমণাগ্রজ ! আপনকার মঙ্গল 
হউক; আপনি অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই 
দেখিতে পাইবেন, রামচগ্দ্র কৃতকার্য হুইয়! 
নিজ রাজধানীতে গ্রত্যাগমন করিতেছেন ॥ 
মহাত্মা হনুমান এইরূপ আশ্বাস প্রদান 
করিলে মন্ত্রিগণ ও সচিবগণ সকলেই তরতফে 
আশ্বাস দিতে লাগিলেন। .ভ্রাতৃবগসল ভরত 
এই রূপে আশ্বস্ত হইয়1 সমুখান পুর্ববক বিনীত 
ভাবে হুনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন । 
এইরূপে হনুমান, ভরত কর্তৃক সমাদর 
সহকারে আলিঙ্গিত হইয়া, গমনার্থ শতস্থক্য 
নিবন্ধন বিনয় সহকারে কহিলেন, কৈকেয়ী- 
নন্দন ! আমি লক্ষণের 'জীবন-রক্ষার নিমিত্ত 
বিশল্যকরণী আনয়ন করিতে গমন করিব 
আমার প্রতি অনুমতি করুন। দীনবসল 
ভরত, হুনুমানের 'এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
মনে মনে রাঁমচন্দ্রকে স্মরণ করিলেন এবং 
কহিলেন, মারতে । তুমি আমার বাক্যানুসারে 


্ রত 











লঙ্কাকাগ্ড। 





রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিবে 
যে, তিনি আমাঁকে যে, স্মরণে রাখিয়াছেন, 
তাহাতেই আমার প্রাণ? কুর্ম্ম-শিশুর ন্যায় 
এই দেহে সাস্তিত ও সবল হইতেছে ।% 

মহাবাহে। ! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন পূর্বক 
লক্ষমণের নিমিন্ভ বিশল্যকরণী আনয়ন কর; 
তাহাই আমার ছিতকার্যয$ রামচন্দ্র যে, 
পবিভ্রন্থখভাগী হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই; কারণ যেখানে ভবাদৃশ মহাত্মা 
সহায় রহিয়াছেন, সেখানে কোন বিষয়েরই 
অভাব হইতে পারে ন1। 

ভরত এই কথা বলিয়া গমনে অনুমতি 
প্রদান করিলেঃ পবননন্দন হনুমান তাহাকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করিলেন। বানরবীর 
গমন করিলে শ্রহাঁবাহু ভরতও যুদ্ধ-্যাত্রার 
নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে আরস্ত করিলেন। 
তিনি প্রথমত ধীমান কাশিরাজের নিকট, 
মহাত্মা! জনকের নিকট, কেকয়দেশে মাতু- 
লের নিকট ও অন্যান্য রাজগণের নিকট, 
দুতগণকে প্রেরণ করিলেন। যাহাতে রাবণ- 
বধ হয় ও রামচন্দ্র বিজয়ী হয়েন, তদ্িষয়ে 
তিনি সরিশেষ যত্ববান হইলেন । 

এ দিকে মহাবাছু শক্র-সংহারক হনৃমাঁন, 
বায়ুবেগে গমন পুর্ববক গন্ধমাদন পর্বতে উপ- 
স্থিত হইলেন; দেখিলেন, নাঁনা-বৃক্ষ-সমাবৃত 


কপ্রধাদ আছে যে, কুর্দজাতি জলাশয়-তীরে ডিম্ব প্রসব করিয়! 
মৃত্বিকা-মধ্যে প্রাধিত রাখিয়। জলাশয়-মধ্যে শ্বয়ং অবস্থান করে, 
| ভিম্বের নিকট গঘন করে ন1। তাহার মন ভিম্বের প্রতি একাগ্র 
থাকাতেই ডিন্ব পরিপুষ্ট ও টি হইয়া হার উৎপন্ন ও বাধিত 
হইতে থাকে? নি 
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একটি দিব্য আশ্রম রহিয়াছে। আব্ামস্থিত 
খষি, হমৃমানকে উপস্থিত দেখিয়াই..উগ্থান 
পুর্ববক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং কহিলেন, 
বাঁনরশীর্দ'ল ! তোঁমার কুশল ত? এই পাদ্য, 
এই অর্থ্য গ্রহণ কর; এই আঁসনে উপবিষ$ট 
হও; আমার এই আশ্রমে পরম হ্থখে কিয়ৎ- 
কাল বিশ্রাম কর। 

মহাবীর হনুমান, খধির এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, খধিবর ! আমি যাহা বলি- 
তেছি, শ্রবণ,.করুন। আপনি শুনিয়াছেন কি? 
কিক্িন্ধ্যা নীমে সর্ধগুণান্থিত এক. নগরী 
আছে; সেই নগরীতে বানরাধিপতি শ্বগ্রীব 
বাস করেন । রঘুবংশ-সম্ভৃত মহাবল মহাবাছু 
রামচন্দ্র, সেই বানররাজের সহিত সধ্য 
স্থাপন করিয়াছেন; ক্লাক্ষন রাবণ, রামচক্দ্রের 
ভা্যা হরণ করিয়াছে ; সেই কারণে এক্ষণে 
রামচন্দ্র লঙ্কায় গমন করিয়াছেন ; সম্প্রতি 
রাঁম-রাবণের মহাযুদ্ধ হইতেছে ; রামচন্দ্রের 
ভ্রাতা মহাবীর লক্গমণ, নৃশংস রাবণের শক্তি 
দ্বার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছেন; আমি তাহার 
ওষধির নিমিত্ত এই গন্ধমাদন পর্বতে আসি- 
য়াছি| . বৈদ্যরাজ বলিয়াছেন যে, এই গন্ধ- 
মাদন পর্বতে বিশল্যকরণী নামে মহোষধি 
উৎপন্ন হইয়! থাকে ; আমি তাহার উপদেশ- 
ক্রমে বিশল্যকরণী লইয়] যাইতে আসিয়াছি; 
আমি বিলম্ব করিতে পারিব না; আমাকে 
ত্বর পূর্বক ওষধি লইয়! যাইতে হইবে৷ 
আমি, গুণগ্রাহী বানররাজ হৃগ্রীবের প্রিক্লতম 

ভৃত্য; আমি কেশরীর ক্ষেত্রে, বায়ুর রসে 





জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। . 














২১৬ রামায়ণ 


মুনি-বেশধারী রাক্ষল, হনুমানের এই | তাহাকেই তুমি ধরিয়া! ভঙ্গণ করিরে ) এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মস্থীভাগ ! যদিও | কারণে আমি শাপাভিভূত হ্ইক্সা ভূতলে 
তোমার স্বর! থাকে, তথাপি কিয়ত্ক্ষণ এখানে | নিপতিত হুইয্লাছি। ৃ 
বিশ্র'ম কর; ভূমি অতিথি উপস্থিত হইয়াছ ; | অনভ্তর আমি আনুনগ্ন বিনয় পূর্বক কছি- 
আমার পুজা গ্রহণ করা তোমার অবশ্য | লাঁষ, মহুর্ষে ! কত দিমে মামার শাপ ধিমো- 
কর্তব্য । আমি অনেক তপন্থা দ্বান্না এই দিব্য | চন ছইবে? তখন মহধি কছিলেন, মহাধীর 
সরোবর নির্মাণ করিয়াছি) ইহার জল পান | হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিবে, 
করিলে, শার জ্ুধা তৃষ্ণা থাকে না। তখন তোমার শাপমোচম হইবে, জন্দেছ 

বাঘু-বিক্রম হনুমান, খাষির এই বাক্য | নাই। 
শ্রবণ করিবামাপ্র, কুমুদোৎপল-হৃুশোনিত্ত দিব্য মহাবীর ! . তুমি যে সেই হুদুমান, তাঙ্ত 
সয়োবল্লে যেমন জ্বল পান করিতে জারস্ত | আমি জানিতে পারিয়াছি । আঘার বৃত্ান্তও 
করিলেন, অঅনি গ্রাণাহী আলিয়া তাহার চরণ তোমা নিকট লমুপার কছিলাম ) এক্ষণে 
গ্রাস করিল। বানরতীর মহাতেজ। হমুয়ার, তোমা হইতে আমার শাপ-মোচন হুইল ; 
রাহী কর্তৃক শৃহীত হইয়া একটি লশ্ফ প্রদান | তোমার মঙ্গল হউক; আমি কুবেরালয়ে 
পূর্বক, বেগে তাহাকে সুতুল তুলিয়! নখ | গমন কমি ; তুমি কৃতকৃত্য হইয়া গমন করিতে 
দ্বার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পারিবে। এক্ষণে এখানে যে সমুদায় বিশ্রকারী 

এই সময় গ্রাহী, নিরুপম-রূপবতী যুবতী | জীব আছে, তুমি তাহাদিগকে অনায়ালেই 
হইয়। আকাশপথে অবস্থান পূর্ধ্বক কহিলেন, | বিনাশ করিবে। বানরবীর . হনুমান,. গদ্ধ 
বানরবীর ! আমি অপ্নর1 ; আমার নাম গন্ধ- | কালীর এই ঝাক্য শ্রবণ করিয়া কহিগ্মেন, 
কালী। আমি এক সময় তণ্তকাঞ্চন-সদৃশ- | ভাগ্যত্রমে আমা হইতে তোমার উদ্ধার 
সমুজ্ছল ভাক্ষর-সদৃশ-ভাস্বর বিমানে আরোহখ | হুইল; এক্ষণে তুমি ফদৃচ্ছাক্রমে বি হৃদয়ে 
করিয়। আকাশপথে কুবের-ভবনে গমন করি | গমন কর। 
তেছি, সেই সময় মহাঁতেজ। মহামুনি বক্ষ, | পবননন্দন হনুমান, এইযূপে রাহী মুক্ত 
পথিমধ্যে ছিলেন; আমি তাঁহাকে দেখিতে প্রাই | করিয়া মুনিবেশ-ধারী রাক্ষসের দিব্য আশ্রমে 
নাই । আমি বিমান দ্বারা সেই শাপায়ুধ ম- | গমন করিলেন। খাষিকূপে প্রতিচ্ছন্ন নিশা- 
িকে লঙ্ঘন করাতে তিনি শাপ প্রদান করি- | চর, হনূমানকে ফিরিয়া আলিতে দেখিয়াই 
লেন, ও কহিলেন, উত্তর দিকে গন্ধমাদম নামে | বিস্ময়াপন্ন হুইল ১এবং ফল-মূল লইয়া কহিল, 
যেপর্ববত আছে, তাহার দক্ষিগর-পার্থক্িত মহা” | পবননন্দন ! "ইহা ভক্ষণ কর'। -বানরবীর হুমু- 
সরোবরে তুমি গ্রাহী হইয়া থাকিবে; এরং | মান, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া, সশ্দি- 
যে প্রানী সেই সরোবরে অবতীর্ণ হইবে, | হান হইয়া, মুহূর্ত কাল তিস্তায় মগ্ন হুইলেম %. 














লঙ্কাকাণ্ড। 








ভাবিলেন, ইহার যেরূপ আকার-প্রকার 
দেখিতেছি, খধিদিগেরত এরূপ কদাপি 
দেখি নাই! বিশেষত ইহার যে সুঙারুণ 
চেষ্টা দেখিতেছি, তাহাতে ইহার মধ্যে 
কোন নিগৃট কারণ থাকিবে | আমি দেখি- 
তেছি, ইহার আকার রাক্ষসের ন্যায় ; ইহার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনের বিকাঁরও লক্ষিত হই- 
তেছে। রাক্ষসের। মায়াবলে সর্বত্রই বিচ- 
রণ করিয়া, থাকে, আমার বোধ হয়, রাক্ষম- 
রাজ রাবণ আমাকে বিনব্ট করিবার নিমিত্তই 
ইহাকে প্রেরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। অত- 
এব আমার বধকাঙকী এই দুরাত্ব রাক্ষদকে 
আঁমি বিনাশ করি। 

মহাবীর হনুমান এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া 
কহিলেন, রে ছুরাচার পাপাত্বন ! দাড়াও, 
পলায়ন করিও না; আমি তোমাকে চিনিতে 
পারিয়াছি। 
.. নিশাচর কালনেমি, হনুমানের এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়াই ঘোর-দর্শন বিকটাকার নিজ 
মুক্তি প্রকাশ পুর্ববক ভয় দেখাইয়া! কহিল, রে 
বানর ! তুমি কোথায় যাইবে £ মহাত্মা রাবণ, 
তোমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমার 
প্রতি জাদেশ করিয়াছেন; আমি বহুবিধ- 
মায়াবল-সম্পন্ন ও ভূবন-বিখ্যাত; আমা'র নাম 
কাঁলনেমি ঃ অদ্য আমি তোমার মাংস ভক্ষণ 
পুর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইব। 

বানরবীর হনুমান, তাঁদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিবামান্্, নিজ বিক্রম দ্বিগুণিত পরিবদ্ধিত 
করিলেন। তিনি ভ্রকুটীরদ্ধন. পূর্ববক, রাক্ষম 
কাঁলনেমিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন? 
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২১৭ 


পিপিপি 


অনস্তর বানর ও রাক্ষসের বাহু-যুদ্ধ আরস্ত 


হইল। ভীষণ-পরাক্রম ভীষণ-দর্শন মহাঁবল 
কালনেমি ও হনুমান, পরস্পর পরল্পরুকে 
মুঝ্্যাঘাত, ' চপেটাঘাত, কৃর্পরাঘাত, পার্ক্যা- 
ঘাত, জানু-প্রহার ও লাঙ্গুল-প্রহার করিতে 
লাগিলেন। পরস্পর পরিমর্দে সংগ্রাম-স্থাঁন 
বক্ষ্শূন্য, শিলা-শুন্য ও সমভূমি হইয়! পড়িল। 
অনস্তর কালনেমি, হনুমানের বাহু-পাঁশে নিষ' 
স্ত্রি, গতায়ু ও হতশ্রী হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইল; এবং একট! গগন-ভেদী মহাচীৎুকাঁর 
করিয়া যম-সদনে গমন করিল।. 

এই সময় তত্রত্য মহাবল মহাকায় তিন 
কোটি গন্ধরর্ব, তাদৃশ ভীষণ রাক্ষস-নিনাদে 
ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। 


ব্র্যশীতিতম সর্গ। 


্পাপাশাশাটীস্থহসে ওটি টওস্ব 


বিশল্য-করণ। 


মহাবীর হনুমান, এইরূপে ছুদ্ধর্য কাল- 
নেমিকে বিনাশ করিয়া, নানা-ধাতু-বিভূষিত 
দিব্য গন্ধমাঁদন পর্বতে আরোহণ করিলেন । 
গন্ধবর্বগপ, হনৃমানকে পর্বতে আরোহণ 
করিতে দেখিয়া কহিলেন; তুমি কে? কি 
নিমিভ্ত বানররূপে গন্ধমাদনে উপস্থিত হুই- 
যাছ? হনুমান কহিলেন, ঝাকিন্ধ্যা নামে 
উদ্যান-বন-পরিশোভিত এক নগরী আছে। 
বানরগণের অধিপতি স্থবিখ্যাত স্ুগ্রীব, সেই 
স্থানে বাস করেন। মহাবাহু মহাবল স্থবিখ্যাত 
রামচন্দ্র, সেই বানর-রাজের সন্থিত' িত্রতা 








৫৫. 
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করিয়াছেন । রাক্ষস*রাজ রাবণ, 'রামচঙ্জবের 
ভার্ধ্যা দেবী সীতাকে হরণ করিয়া, লক্কায় 
লইয়া গিয়াছে। সীতার উদ্ধীরের নিমিত রাম- 
চন্ত্র লঙ্কাপুরীতে গন করিয়াছেন। এক্ষণে 
রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। রামচক্দ্রের 
ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ, নৃশংদ রাবণ কর্তৃক 
.শক্তি দ্বারা হুদয়ে অভিহত হইয়াছেন। আমি 
সেই লক্ষমণের নিমিত, এই. গন্ধমাদন-পর্ব- 
(তোৎপন্ন বিশল্যকরণী নামে মহোৌষধি লইতে 
আগমন করিয়াছি । আমি গুণগ্রাহী বানর- 
রাজ হগ্রীকের প্রিয়তম ভৃত্য ) আমার নাম 
হনূমান ; আমি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বীর- 
গণ! আমি বিশল্যকরণী মহৌষধি চিনি না; 
আমি ইচ্ছা করি, আপনার! প্রপন্ন হইয়া এ 
মহৌধধি আমাকে দেখাইয়া দেন। 
গন্ধর্বগণ ! আপনারা অসীম-তেজঃ- 
সম্পন্ন নররাজ রামচন্দ্রের অধিকারে বাস 
করিতেছেন । রাজার প্রিয় ও তানুকুল কার্য 
কলা! আপনাদের সর্ববতোভাবে কর্তব্য | বীর- 
গণ! আপনারা নররাঁজ রামচন্দ্রের ও বাঁনর- 
রাজ ন্বগ্রীবের প্রীতির নিমিত্ত আমাকে বিশল্য- 
করণী দেখাইয়া দিউন। 
মহাবল গন্ধবর্ষগণ, হনুমানের তীঁদশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গন্ধবর্বরাজ মহাত্মা 
হাহা ও হুহু ব্যতিরেকে আমরা কাহারও 
কিন্কর নহি ;'কোন ব্যক্তির অধিকারেও বাস 
করিনা । অতএব এই ছুরাত্বা বানরকে 
শীঘ্র বিনাশ কর! যাঁউক। মহাঁবল গন্ধরর্বগণ 
এই কুখথা.ধলিয়া ক্রোধভরে. সকলে বেষ্টন 





| হইয়া ভৈরব রব করিতে লাগিলেন ! 


পূর্ববক গদা, অসি, মুষ্টি ও করতল দ্বারা 


? রামায়ণ। 


পা 


হনুমানকে প্রহার করিতে গরস্ভ করিলেন। 
মহাবীর হদৃমান, বল-গর্বর্বিত গন্ধর্ববগণ কর্তৃক 
হন্যমান হইয়া! কিছুমীন্্র 'ব্যথিত বা কাতর 
হইলেন নাঃ ক্ষণ কাল পরে তিনি ক্রোধা- 
ভিভূত হইয়। প্রলয়ামির ন্যায় গন্ধরর্বগণকে 
বিক্ষোভিত করিতে আরম্ত করিলেন। 

এইরূপে মহাবীর হনুমানের সহিত 
গন্ধবর্বগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
কোন কোন গন্ধবর্ব নখ দ্বার! বিদারিত, কোন 
কোন গন্ধর্ব দংষ্রা ঘবারা পরিগীড়িত, কোন 
কোন গন্ধর্বব পাঞ্চি-প্রহারে অপবিদ্ধ, কোন 
কোন গ্ন্ধর্বব জর্জরিত শরীরে ভূতলে লীম, 
কোন কোন গন্ধব্ব লাঙ্গজের প্রহারে 
নিক্ষিপ্ত হইলেন; কোন কোন গন্ধবর্ব আহত 
এই 
রূপে পবননন্দন হুনুমান, তিন কোটি মহাবল 
গন্ধবর্বকে সংগ্রাম-শায়ী করিলেন। 

অনন্তর বানরবীর, দিব্য ওষধি অনুসন্ধা- 
নের নিমিত্ত, সিংহ-ব্যাম্-সমাকুল তরু-লতা- 
সমাকীর্ণ সেই পর্বতে বিচরণ করিতে লাগি-. 
লেন। পবন*তেজঃ"সম্পন্ন পবননন্দন, বহু ক্ষণ 
অনুসন্ধান করিয়াও, ওষধি দেখিতৈ পাইলেন 
না । তখন তিনি ধিবেচনা করিলেন, বৈদ্য স্থষেণ 
যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হই. 
তেছে, গদ্ধমাদন পর্বতের এই দক্ষিণ শিখরেই 
বিশল্যকরণী ওষধি উৎপন্ন হইয়া,থাকে ;পরস্ত 
আমি ত ওষধি চিনিতে পারিলাম. না ) এক্ষণে: 
কি করি! অথর! এই পর্বতের দক্ষিণ শিখরই 


উৎপাটন পূর্বধক.লইয়া বাই ।. আমি. যদি, 


বিশল্যকরণী না লইয়া প্রতিগমন করি, ভাহা |. 








হুইলে কাল-বিলঙ্ষে বু দোষ ঘটিবার সম্ভা- 
বনা/ঃ এমন কফি, তাহাতে মহাবিপদ ঘটিবে। 
সন্দেহ নাই। 
অনন্তর মহাবীর হদখান, এইরূপ চিন্তা 
পূর্বক মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া, বছবিধ-ফল- 
পুষ্পোপশোভিত, বন্থবিধ-ন্রম-লতা-সমাকীর্ণ, 
মণিনিভ-নির্মীল-সলিল-প্রজ্রবগ-কন্দর-বিভূ- 
ধিত, কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সিংহ'শাদুল-সমাশ্িত, 
নানা-ধাতু-বিমপ্ডিত, বিকসিত-কুহ্ম-সমুহ" 





বিদ্যাধর-পন্নগ+ সপ্ত যৌজন সমুন্নত, পঞ্চ 
যোজন প্রস্থ, দশ যোজন দীর্ঘ, অপ্রকম্প্য, 
গদ্ধমাদন-পর্ববত-শিখর অবলীলাক্রমে বাহু 
দ্বারা উৎপাটিত করিলেন। 

প্রভাবশালী পবননন্দন যখন পর্বত উৎ- 
পাঁটন করেন, তখন ধাতু-প্রশ্রবণ-রূপ বাষ্প 
পরিত্যাগ পূর্বক সেই পর্বত ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষু্র শৃঙ্গ সমুদায় ভগ্ন হইয়৷ 
1 পর্বতের উপরি নিপতিত হইল। অনন্তর 
| পবন-বিক্রিম পবননন্দন হনৃমান, নীল-নীরদ* 
সমদর্শন নানা-সত্ব-নিষেবিত পর্ব্বতশৃঙ্গ লইয়া 
. বেগে লক্ষ প্রদান করিলেন। দেব, গন্ধ, 
বিদ্যাধর ও পন্নগগণ, হনুমানকে আকাশপথে 
| পর্বত লইয়া যাইতে দেখিয়া বিন্ময়াবিষ$ 
[হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, এ কি! গ্ররূপ 
; অঙ্ৃত ব্যাপার ত ত্রিলোকের মধ্যে কখনও 


ব্যক্তি অসংখ্য গন্ধরর্ষ বধ, পর্বতোত্পাটন ও 
] পর্বত লইয়া আকাশপথে গমন করিতে 


লঙ্কাকাণ্ড। 


পরিশোভিত, বিবিধ-বিহঙ্গ-বিরাবামুনাদিত, 
কিন্নর-মিথুন-সমলঙ্কৃত, উদৃত্রান্ত-বিহগ, বিলীন-. 


দেখি'নাই'! হনুমান ব্যতিরেকে আর কোন্‌ 
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পারে! মহাবাছো। ! মহাবীর! সামু. সাধু! 
তোমার হ্যায় পরাক্রম আর কাহাক্কও. নাই ! 
তুমি গন্ধকালীকে শাপ'হইতে মুক্ত করিয়া! 
কালনেমিনামক ঘোব্র-রাক্ষলকে. বধ করিয়াছ'! 
এক্ষণে বাহু-যুগল দ্বারা পর্বত উৎপাটন 
পূর্বক বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ ! অদ্য 
তুমি দেবতার ন্যায় কর্ম করিয়াছ,সন্দেহ মাই 

এদিকে মহাবাহু মহাবল হনুমান, 'রমপীয় 
পর্ববত-শিখর বহন পূর্বক অল্পকাল-মধ্যেই 
লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কানিবাসী রাক্ষস 
গণ» প্রকাগু-পর্ববত-হস্ত হনুযানকে দেখিয়াই |: 
নন্তরান্ত ও ভয়-বিক্লব হৃদয়ে চতুঙ্িকে পলায়ন ' 
করিতে লাগিল। বায়ু-তুল্য-পরাক্রম মহাবীর 
হনুমানও সেই পর্বত-শৃঙ্গ লইয়া বাঁনর- 
সৈন্যের অনতিদূরে নিপতিত হুইলেন। তিনি 
সেই হ্থানে নানা-ধাতু-বিচিত্রিত রমণীয় 
পর্বত রাখিয়! সমাহিত হৃদয়ে বিনীত ভাবে 
রামচক্দ্র, হ্থগ্রীব ও বিভীষণের নিকট গমন 
করিয়। নিবেদন করিলেন, আমি ত গন্ধমাদন |. 
পর্ববতে বিশল্যকরণী পরিজ্ঞাত হুইতে সমর্থ |. 
হইলাম নাঃ হুতরাং দেই পর্বত-শ্িখরটাই | 
সমগ্র উৎপাটন পূর্বক আনিয়াছি। গন্ধমাদন 
পর্বতে আমার অনেক বিত্ত উপস্থিত হইয়া- 
ছিল $ আমি সে সমস্ত বিদ্নই মি করিয়া 
আসিয়াছি। 

কালনেমি-নাঁমক মহাঁকায় নিশাচর, ধষি-' ৃ 
রূপ ধারণ করিয়! সেই-স্থানে কৌশলক্রমে |. 
আমাকে বিনাশ করিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিল; | । 
আঁ তাহাকে নিপাতিত করিয়াছি) ' খন্ধ- 
কালীকেও উদ্ধার করিয়া হার ॥ গন্ধমাদন 











টড 
২২০ 


পর্বতে সহজ সহস্র গন্ধর্ধেবের সহিত, আমার 

গ্রাম হইয়াছিল) আমি তাহাদের সকল- 
কেও সংহার করিয়া আলিয়াছি। এই সকল 
কারণে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হুইয়াছে, 
ত্বরায় আগমন করিতে পারি নাই । এক্ষণে 
আপনার! প্রসঙ্গ হইয়! আমার কালাত্যয়- 
জনিত অপরাধ মার্জনা করুন। হ্থষেণ 
ওষধির যে সমুদায় চিহ্র বলিয়! দিয়াছিলেন, 
আমি সম্ভ্রম: নিবন্ধন ততসমুদায়ই ভুলিয়া 
ণিয়াছি। আমি এই গন্ধমাদন-শিখর আনি- 
য়াছি, আপনারা সকলে বিশল্যকরণী অনু- 
সন্ধান করিয়৷ লউন। 

'অনস্তর র্ামচজ্র মহাবল হনুমীনের 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান 
পূর্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং 
কহিলেন, বানরবীর ! তুমি দেবতার অনুরূপ 
যে কার্য করিয়াছ» ইহা নর-বানরের 
অসাধ্য; পরস্ত পর্বের পর্বেব দেবতারা, এই 
গন্ধমাদন-শিখরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন? অত- 
এব তুমি যে স্থান হইতে এই পর্বত আনি- 
য়াছ» তোমাকে সেই স্থানে ইহা পুনর্ববার 
রাখিয়া আসিতে হইবে । | 

অনস্তর মহাতেজ মহাঁবশ! বানর-রাজ 
থ্রী, হনুমানকে কহিলেন, মহাবীর ! 
তোমার যখন এত দূর বল-বিক্রম, তখন 
পৃথিবীমধ্যে তুমিই ধন্য! পরে তিনি সথষেণকে 
কহিলেন, মহাভাগ ! এক্ষণে শীত্রই লক্ষ্মণকে 
মহৌধধি প্রদান কর। ব্ষেণ, স্থত্রীবের তাঁদুশ 
বাক্য শবণ করিধামাত্র, ত্বরাম্থিত হইয়া 
গমন করিলেন। তিনি নানা-দ্রম-লতা- 











' বামারণ। 
গুল্স-নমাকীর্ণচ বিবিধশধাতু-বিমণ্ডিতঃ বহুবিধ- 


ফলমুলোপশোভিত, দিব্য গণ্ধরমাদন-শিখর 
দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট'হৃদয়ে,। তাহাতে 
আরোহণ করিলেন। পরে তিনি দেই শিখরে 
বিশল্যকরণী দেখিবামাত্র তাহা উৎ্পাটন 
পূর্ববক লইয়! বেগে মহীতলে অবতীর্ণ হইলেন, 
এবং এ মহৌষধি শিলা-তলে কুটিত করিয়া 
সমাহিতশ্ছদয়ে লক্ষমণকে তাহার নস্য দিলেন। 
শত্র-সংহারী লক্ষ্মণ, বিশল্যকরণীর অস্ত্রাণ 
প্রাপ্ত হইবামাত্র, বিশল্য ও নীরোগ হইয়া 
তৎক্ষণাৎ মহীতল হইতে উত্থিত হই- 
লেন। লক্ষমণকে বিশল্য দেখিয়া, ভ্রাতৃবৎমল 
রামচন্দ্র আনন্দের পরিসীমা থাকিল ন1। 
তখন তিনি, লক্ষ্মণ! আইন আইস বলিয়! 
বাম্পপধ্যাকুল*লোচনে স্নেহ-ভরে তাঁহাকে 
গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক মস্তকে আত্রাণ করিয়া 
আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং 
পুনর্বার আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, মহাঁ- 
বীর! সৌভাগ্যক্রমেই আমি তোমাকে 
সৃত্যুনুখ হইতে পুনরাগত ও উজ্জীবিত দেখি- 
লাম। এ দিকে বাঁনরগণ লম্মমণকে সংগ্রাম 
ভূমি হইতে উথ্িত দেখিয়! প্রহৃউ-হৃদয়ে 
সাধুবাদ প্রদাঁন পুর্ববক, স্ুষেণকে প্রশংসা 
করিতে লাগিল। কপিরাজ স্থগ্রীবও কবি- 
রাজ স্থষেণের যথেষ্ট প্রশংসা! করিলেন । 
অনন্তর মহাঁতেজ। রামচন্দ্র; হাস্য করিয়া 
স্বষেণকে কহিলেন, বানরবীর! আমি 
তোমার অনুগ্রহেই প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষণকে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম । 


গু 








লঙ্কাকাণ্ড। 
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ূ চত্রশীতিতস সর্গ । 


স্টপ ও গাপ্থার্-দ 





তাল-জজ্ঘাদি-বধ। 
অনন্তর বাঁনরগণ, লক্ষমণকে উখিত, 
বিশল্য ও নিরুপদ্রব দেখিয়া চতুদ্দিকে সিংহ- 
নাঁদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অদৃষট- 
পর্ব রমণীয় পর্ববত দেখিয়! স্থগ্রীবের নিকট 
কৃতাগ্লিপুটে উপস্থিত হইল) এবং কৌতু- 
হুলাক্রান্ত হইয়া! গন্ধমাদন পর্বতে আরো- 
হুণ করিবার অনুমতি প্রার্থন। করিল। মহাত্বা 
স্থত্রীব অনুমতি প্রদান করিলে, তাহার! দিব্য 
গন্ধমাঁদন পর্বতে আরূঢ হইয়া, দিব্য খষি- 
কুণ্ড ও বহুবিধ অপুর্ব ফল-মূল. দেখিতৈ 
পাইল। তাহার! তত্রত্য গিরি-কুণ্ডসমূছে ন্নান 
পূর্ধবক বহুবিধ ফল-মূল ভক্ষণ ও শীতল জল 
পান করিয়া পর্ববত হইতে অবতীর্ণ হইল । 
মহামতি বাঁসচন্দ্র বাঁনরগণকে ভূতলে 
অবতীর্ণ দেখিয়! স্থগ্রীবকে কহিলেন; বানর- 
রাঁজ! হনুমানের প্রতি আদেশ কর যে, যে 
স্থান হইতে এঁ গম্ধমাদন পর্বত উদ্ধৃত করিয়া 
আনিয়াছে, উহা সেই স্থানেই রাখিয়া 
আইসে। স্গ্রীব রাঁমচন্দ্রের বাক্যানুসায়ে 
হনুমধনত্বক সেইরূপ কছিলেন। মহাবল হনূ- 
মাকও মহাত্া। স্ত্রী কর্ডৃক আদি হইয়া 


মহাবীধধ্য মহাবাহু মহাঘোর, তালজঞী/সিংহ- 


.বক্ত, ঘটোদর, উন্কাযুখ, চন্দ্রলেখ, [হন্তি- 


কর্ণ, কঙ্কতুগ্ড প্রভৃতি. বল-গর্বধিত .রাক্ষন- | 


গণের প্রতি আদেশ করিলেন, রাক্ষসবীর- 
গণ! তোমরা এই সময় মায়াপ্রভাবে এ 
হনুমানকে ধরিয়া ভূতলে পাঁতিত ও বিনষ্ট 
কর; এ বানরই যত অনর্থের মূল ; এ বানর 
না থাকিলে সীতার অনুসন্ধান হইত নাঃ রাম" 
লন্ষমণও বাঁচিত না| রাক্ষলবীরগণ ! তোমর! 
হনুমানকে: বিনিপাতিত করিলে, আমি 
তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব । 

মহাবল রাক্ষসগণ, রাক্ষলরাজ রাবণের 


তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়]! নানাবিধ অস্ত্র 


শল্স গ্রহণ পূর্বক আকাশপথে উৎপতিত 
হইল। পরে তাহারা ছুদ্ধর্ধ পবননন্দন হনু- 
মানকে, পর্ববতহত্তে গমন করিতে দেখিয়! 
কহিল, তুমি কে ? কি নিমিভই বা বানররূপ 
ধারণ পূর্বক পর্বত লইয়! যাইতেছ ? দেব- 


গণ দৈত্যগণ ও রাক্ষলগণ হইতে কি তোমার | 


ভয় নাই? আমরা এই দণ্ডেই ভছ্োষাকে 
ংহার করিব? ব্রহ্মা, বিষুঃ মহেশ্বর, যম, 
কুবের অথবা মহাতেজা ইন্দ্র' ইহারা কেহই 
অদ্য তোমাকে আমাদের হস্ত হইতে পরি. 
ত্রাণ করিতে পারিবেন না । 
মহাবীর হনুমান, রাক্ষপদিগের. তীঁদৃশ 


সেনাপতিগণকে প্রণাম পূর্ব্বক বাহু-যুগল | ঝাঁক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি দেবগণ 


দ্বারা পর্ববত-শিখর উদ্ধ(পিত করিয়া আকাশ- 
পথেউৎপতিত. হইলেন। 

এই সময় রাক্ষররাজ রাবণ, মহাবীর 
হনুমানকে পর্বত লইয়া যাইতে দেখিয়া, 
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অন্থরগ্রণ ও পন্নগগণ সমেত ত্রিলোকের সমূ- 
দায় লোকই আসিয়া! উপস্থিত হয়েন, তথাপি 


আমি নিজ বাহুবলে সকলকেই সংহার 


করিব । .বানরবীর হনূমান এই কথা. বিয়া, 
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আকারযট্ঙ্গিতদ্বারা তাহাদিগকে রাবণ-প্রেরিত 
রাক্ষস জানিতে পারিয়!, তাছাঙ্গের সহিত 
যুদ্ধ করিতে আরস্ভ করিলেন | তিনি বাহুদ্ধয়ে 
পর্ধবত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং চরণদ্ধয় 
দ্বারাই মহাবল রাক্ষদিগকে গ্রহার করিতে 
লাগিলেন। তিনি কোন কোন রাক্ষমকে 
বঙ্ষস্থল দ্বারা নিম্পেষিত। কোন কোন 
রাক্ষমকে চরণ দ্বারা তাড়িত, কোন কোন 
রাক্ষলকে দণ্ত দ্বার বিদারিত, কোন কোন 
রাক্ষসকে জানু দ্বারা নিপীড়িত করিলেন। 
পরে তিনি কোন কোন রাক্ষসধীরকে লাঙল 
দ্বারা বদ্ধ করিয়া পর্বতহস্তে আকাশপথে 
গমন করিতে লাগিলেন। মহাস্মা বানরবীরের 
লাস্কুল-পাঁশে বদ্ধ.লহ্ঘমান মহাবল রাক্ষগণ 
ববর্ণ-সৃত্র-গ্রথিত নীলকান্ত মণির ন্তাঁয় 
শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষগ্রণ 
সকলেই নিপাতিত হইল; পরস্ত, একমাত্র 
তালজঙ্ঘই বহুকষ্টে লাঙ্গুলপাশ উন্মোচন 
পূর্ধ্বক পলায়ন করিল। 
মহাঁধল পবন-নন্দন: হনুমান, এইরূপে 
রাক্ষম-ধিনাশ পূর্বক শৈলহস্তে আকাশপথে 
শোভমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। 
এই সময় দেবগণ, গন্ধব্বগণ, বিদ্যাধরগণ, 
ও চারণগণ সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, গবননন্দন ! তুমিই ধন্য ! তোমার 





পরাক্রম অদ্ভুত ! তুমি পর্বত লইয়! আঁকাশ-, 


পথে গমন ক্রিভে করিতে বন্থুষংখ্য রাক্ষম 
বিনাশ করিয়াছ! তোমার গ্ভায় এরূপ অভুত 


কর্ম আর কে করিতে পারে ! বানরবীর হনূ- | 
মান, এইরূপে ত্তয়মীন হইয়া গন্ধমাদন 











রামায়ণ । 


পর্বতে উপক্থিত হইলেন, এবং যে স্থান 
হইতে সেই গ্িরিশৃঙ্গ উৎপার্টিত করিয়া- 
ছিলেন, সেই স্থানেই তাহা সন্নিবেশিত 
করিয়৷ দিলেন । 

এদিকে  নিশাচরবীর তালজঙ্ঘ, ভয়- 
বিহ্বল-হৃদয়ে পলায়ন পুর্ধবক মহাবল রাব- 
ণের নিকট গমন করিয়া! সসম্ত্রমে নিবেদন 
করিল, রাক্ষলরাজ! যে সমুদয় রাক্ষস 
আমার সহিত গমন করিয়াছিল, তাহারা 
সকলেই নিহত হইয়াছে! সেই ছূর্দাস্ত 
বানর, হস্তন্থিত পর্ধ্বত পরিত্যাগ না করিয়াই, 
কাহাকেও লাঙ্গুল-প্রহারঃ কাহাকেও দত্তা- 
ঘাত, কাহাকেও পদাঘাত দ্বারা সংহার 
করিয়াছে! আমাকে লাঙ্গল দ্বারা বন্ধন 
করিয়াছিল ; আমি বনুকষ্টে তাহ! উম্মোচন 
পূর্বক প্রাণ বাচাইয়া আপনকার নিকট 
আসিয়াছি ! 

মহাবল রাক্ষসরাজ, রি মুখে 
হনুমানের তাদৃশ অদ্ভুত বল-বিক্রম শ্রবণ 
করিয়া অপার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি 
কহিলেন, আমার যে সমুদায় মায়াবী মহাবল 
প্রধান প্রধান রাক্ষস ছিল, ছুরাত্মা হনুমান 
তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিল! সেই, 
ছুরাত্্া এক্ষণে আমাকে প্রধান*সহায়-শুন্য 
করিয়৷ ফেলিয়াছে ! 

এই সময় অন্তান্য বুদ্ধিমান নিশাচরগণ, 
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, অহো! ! 
ছুরাত্মা! বানরের. কি বল-বিক্রম 


অপ উজ 
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মাতঙ্গ উপস্থিত হইলে; ফেরূপ জীবন লইয়া 
গমন করিতে পারে 'না) পাতা .রাবণও 
লেইরূপ খাঁপনকার  বাঁণ-গোঁচক্ক. হইলে, 
কখনই জীবন লইক্স! যাইতে সমর্থ হইধে 
নাঁ। আমার ইচ্ছা এই যে, যে পধ্যস্ত দিবা" 
কর অন্তমিত না হয়েন, ভাহার মধ্যেই 
ছরাতবা! রাবপকে বধ করা হয়। সহতজর়শ্মি 
দিবাকর, খরতর ক্ষর-নিকর দ্বারা যেয়ূপ | 
তিমিররাশি সংহার করেন, অন্য সংগ্রামে | 
আপনিও সেইরূপ তীক্ষতর শরসমূহ হ্বারা | 
রাবণের মন্তকসমূহ ধ্বিনিপাতিত করিবেন, 
আমি দেখিব, ইহার নিমিতই আমার মন | 
ত্বরান্বিত হইতেছে। | 


পঞ্চাশীতিতম সর্গ । 





শৈল-নিবেশন। 

অনস্তর মহাতেজ। মারুতনল্দন হনুমান, 
যথাস্থানে শৈল সঙ্গিবেশিত করিয়। আকাশ- 
পথে উৎপতিত হইলেন। দেবগণ, গন্ধর্বগণ, 
চারণগণ, সিদ্বগণ ও অপ্দরোগণ, প্রমুদিত- 
হৃদয়ে তাহার প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। 
তিনি আকাশপথে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লঙ্কা- 
মধ্যে রামচন্দ্র, লক্মণ ও স্বগ্রীবের নিকট 
আগমন করিলেন । রামচন্দ্র হনুমানকে পুনঃ- 
প্রত্যাগত দেখিয়া! আনন্দিত-হৃদয়ে কহিলেন, 
বানরবীর ! ' তোমার ত মঙ্গল? তুমিত 


কুশলে আসিয়াছ ? তোমার বীধ্য-বলেই ্ঃ 
আমি শুভলক্ষণ লক্ষমাণকে প্রাপ্ত হইয়াছি ; যড়শীতিতম সর্গ। 
বানরবীর ! যদি লক্ষ্মণ পঞ্ষত্ব প্রাপ্ত হইত, বি 
তাহা হইলে আমার বিজয়ঃ মৈথিলী ব1 আত্ম- স্বৈরথ-যুদ্ধ। 


জীবন কিছুতেই প্রয়োজন থাকিত না। 
মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, এমত 
সময় লক্ষ্মণ মভৃবাক্যে কহিলেন, অত্যপরা- 
ভ্রম ! পুর্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে 
তেজোহীন লঘুচেত। ব্যক্তির ন্যায়, এরূপ 
বিরুব বাক বল! আপনকাঁর উচিত হইতেছে 
| না; সাধুগণ কখনই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করেন 
ন!; প্রতিজ্ঞা-পালন করাই মহত্বের লক্ষণ; 

আমার নিমিত্ত নিরাশ হওয়া আপ্নকার 


মহাত্মা ধীমান রামচন্দ্র, লক্ষণের মুখে 
_ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবগবধে মনো- 
নিবেশ করিলেন। এদিকে রাক্ষসবীর দশা- 
ননও সংগ্রানভূমি হইতে অপক্রাস্ত হইয়া, 
পাবক-সদৃশ সমুজ্বল রথ, যৌজনা করিতে 
আদেশ দিলেন। সর্বববিধ-অজ্ত-শত্ত-সম্পম, 
কালাস্তক-যম-দর্শন, মনঃ-সংকল্পগামীঃ রমণীয়- 
অক্ষ-চত্র-বরথ-বিডূষিত, হুবিচক্ষণ-সারথি- 
সমলক্কত, হিরশ্ময়-সর্ববাষয়ব-সম্পন্ন, শৌভ- 
উচিত হইতেছে না; আপনি এক্ষণে রাবণ- | মান রথে পরম-শীজ্ুলামী মনুষ্য-বদন তুর- : 
বধ করিয়া! নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন| | গ্পণ যোজিত হইলে, লঙ্কাধিপতি ঘশাখুন, ব্জ- 
গর্দনকারী তীক্ষদস্ত সিংহের সম্মুখে মহা" | কল্প মহাথোর ' শর'সমূহ লইয়া! ভ্রীহাতে 
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আরোহণ পুর্ব্বক সমাহিত-নৃদয়ে রামচজ্জের 
প্রতি ধাবমান'হইলেন। 

এই সময় আকাশপথে দেবগণ, দানবগগণ 
ও গন্ধবর্বগণ বলাবলি.-করিতে; লাগিলেন ষে; 
ভূমি-স্থিত রামচন্দ্র ও রখ-স্ফিত রাঁবণের সম- 
তুল্য সংগ্রাম হইতে পারে না। দেবরাজ 
শতক্রতু এই বাক্য শ্রাব করিয়া, রলামচন্দ্রের 
নিকট রথসমেত ষাতলিকে প্রেরণ করিলেন। 
কাঞ্ন-ভুঈী-ভুধিত শ্েত-প্রকীর্ণক-সমলঙ্কত 
ুরধ্য-সম-তেজং-সম্পঙ্গ হেম-জাল-পরিবৃত 
সুন্দর-ম্থেতাশ্বগণ কর্তৃক সঞ্চালিত, হিরণ্য- 
চিত্রিত, কি্কিণ-শত-নিনাদিত, তরুণাক্রণ- 
সঙ্কাশ, বৈদূর্ধয-সয-কুবর, বজ-দগু-ধ্বজ, 
শ্রীমান দেবরাজ-রথ, 'দেবলোক হুইতে 
অবতীর্ণ হইয়। রামচন্দ্র সমীপবর্তী হইল। 

রামচন্দ্র, লক্গমণ, হ্থগ্রীব, হনুমান ও 
বিভীষণ, স্বর্গ হইতে রথ অবতীর্ণ দেয়া, 
বিশ্বয়াপন্ন হইলেন । তখন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, 
শ* স্ত্রী, অঙ্গদ, জান্ববান,: কেশরী, -পনস 
প্রস্ততি মহাবীরগণ, বিম্মিত-হৃদয়ে পরষ্পর 
মন্ত্রণ। করিতে লাগিলেন: যে, অকম্মাৎ যে 
রখ উপস্থিত হইল, এ রিষয়ে কোন. নিগুঢ 
কারণ থাকিতে পারে । :আমাঁদের €বাঁধ হয়, 
আতীব মায়াবী ক্রুর রাক্ষসরাজ রাবণ, ঈদৃশ 
উপায়-দ্বারা আমাদিগকে ছলন! করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছে। এই:সমুদায় বাক্য শ্রবণ স্গ্রীৰ 
কছিলেন, আইস, :আমরা সকলে. হিলিয়া 
অশ্ব, রথ.ও.সারথির পরীক্ষা! করি। 

অনন্তর মহা প্রাজ্ঞ বিভীষণ, রথ . নিরীক্ষণ 
৷ করিয্বাীকহিলেন, 'রঘুনন্দন 1; আপনি- শঙ্কা- 


শস্াশীপিপপপশ গসিপ? 
















রামায়ণ $" 





পরিশৃন্ত হইয়। বিশ্রব-হদয়ে এই রথে আরো- | 


হণ করুন। আমি রাক্ষসগপের সমুদর মায়া 


অবগত আছি; রাক্ষলরাজ রাবণ, জায়াবলে 


এরূপ রথ প্রস্তত করিতে পারেন না) তাহার 
এরূপ রথও বিদ্যমান 'নাই । আমি যে সমু- 
দায় সিদ্ধির লক্ষণ দেখিতেছি, শ্তাহাতে 
আপনি বিজয়ী হইবেন, সন্দেহ নাই। 

এই সময় রথস্থিত দেবরাজ-সারথি দশা- 
ননের দৃষ্টি-পথে থাকিয়াই প্রতোদহত্তে রাম- 
চন্দ্রের সম্মুখীন হইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, রঘুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র, আপনকার 
বিজয়ের নিমিত্ত এই শক্র-সংহারী দিব্য রথ 
প্রেরণ করিয়াছেন ; এই ইন্দ্রচাপ, এই জঙ্নি- 
সদৃশ কবচ, এই সুর্ধ্য-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন 
সায়ক-সধূহ এবং এই স্তৃতীক্ষ স্নির্মীন শক্তি 
সযুদায় গ্রহণ পূর্বক আপনি রথে আরোহণ 
করুন; এবং আঁমি সারথি হইলে, দেবরাজ 
যেরূপ দানবগণকে বিনিপাতিত করিয়া- 
ছিলেন, আপনিও সেইরূপ এই রথে আরো- 
হণ করিয়। ছুর্দীত্ত রাক্ষন রাবণক্ে বিনাঁশ 
করিতে প্রবৃত্ত হউন। 


মাতলি এই কথা বলিবাঁমাত্র, গ্রন্থষ্ট | 
লোমাঞ্চিত-কলেবর' রামচন্দ্র গগ্রসর হইয়া" 


তাঁহার অভ্যথন! করিয়! রথ প্রদক্ষিণ করি- 
লেন, এবং মনে মনে দেবরাজ ইন্দ্র ও দেব- 
গণকে পুজা করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত সেই দিব্য 
রথে আরোহণ পৃর্ববক ইন্দ্রদত্ত কবচ অক্ষে পরি- 
ধান করিলেন। এই সময় তিন্নি, লোকপালৈর 
্তায়, নি শোভায় বিরাজমান হইতে 
লাগিলেন ॥ - 
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লঙ্কাকাণ্ড। 
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অলোক-সাধারণ সারথি মাতলি, প্রথ- 
মত অশ্বগণকে সংযত ও পরিবর্তিত করিয়া, 
ংকল্প দ্বারাই বথাভিলষিত স্থানে সেই শত্রু- 
ংহারক রথ চালন1 করিলেন । অনস্তর মহা- 
বাহু রামচন্দ্র ও মহাবল রাবণ উভয়ের অতীব 
অদ্ভুত লোম-হূর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
দিব্যান্ত্র-প্রয়োগ*নিপুণ মহাবীর রামচন্দ্র, 
রাক্ষলরাজের সহিত সংগ্রামে প্ররৃভ হইয়া 
গান্ধর্ধব অস্ত্র দ্বার গাঁন্বর্ব্ব অস্ত্র, দেবাস্ত্র ছারা 
দেবান্ত্র, বিনিবারিত করিতে লাগিলেন। 
রাক্ষলরা রাবণ, যার পর নাই ক্রুদ্ধ হুইয়া, 
রামচক্দ্রের প্রতি পরম-ঘোর নাগপাশ অস্ত্র 
পরিত্যাগ করিলেন । 
রাবণ-শরাসন-যুক্ত কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত 
[এই শর-সমূহ মহাবিষ-সর্পরূপ ধারণ করিয়া, 
মহাবেগে রামচন্দ্রের প্রতি ধ।বমান হুইল। 
'ব্যাদিত-প্রদীপ্ত-সমুজ্বল-বদন অতীব-ভীষণ 
ঘোরতর শর-নমূৃহ, মুখ দ্বারা অগ্নি-শিখ! বমন 
করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট গমন 
' করিতে লাগিল। বাস্থৃকির ন্যায় প্রদীপ্ত-শরীর 
ঘোরতর অসর্প-সমুহে সমুদায় দিগৃবিদিকৃ 
সমাচ্ছাদিত হইল। 
রামচন্দ্র চতুর্দিকে ভীষণ সর্পগণকে 
আসিতে দেখিয়া, অতীব ঘোর, অতীব ভীষণ, 
গারুড় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক 
প্রযুক্ত সুবর্ণ-পুঙ্ব, অনল-শিখা-সদৃশ বাগ- 
সমূহ, গরুড়রূপ ধারণ করিয়! সর্পরূপ শর- 
সমূহ বিলুণ্ড করিয়া! ফেলিল। রাক্ষসরাজ 
রাবণ নাগপাশ প্রতিহত দেখিয়া, রামচন্জ্রের 
প্রতি ঘোরতর. শর-বৃষ্টি করিতে আর্ত 


করিলেন । তিনি মহাবীর রঘু-নন্দনকে শর- 
সহজ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া, মাতলিকেও 
শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পঢুর তিনি 
রথোপরিস্থ কাঁঞ্চন-ময় রথকেতু ও অশ্বগণকে 
বিদ্ধ করিয়! ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠিলেন। 

এই সময় দেবগণঃ দাঁনবগণ, গন্ধবর্বগণঃ 
চাঁরণগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ, রামচন্দ্রকে 
একান্ত প্রগীড়িত দেখিয়া বিষণ হইয়াপড়ি- 
লেন; বানরযুখপতিগণ ও বিভীষণও রাম- 
চন্দ্রকে রাবণ-রাহু কর্তৃক গ্রস্ত দেখিয়! 
ব্যথিত-হৃদয় হইলেন । এই সময় প্রজাগণের 
অহিতকর বুধগ্রহ, নিশাকরপ্রিয় প্রাজাপত্য 
নক্ষত্র রোহিণী আক্রমণ করিয়া! থাকিলেন। 
ভীষণ-উদ্মি-মালা-পরিশোভিত মহাসাগর 
প্রজ্বলিত হুইয়াই যেন, ধুমরাশির সহিত 
উৎ্পতিত হইলেন ; বোঁধ হুইল যেন, তিনি 
ক্রুদ্ধ হুইয়া দিবাকর স্পর্শ করিতেছেন । | 
দিবাকর মন্দরশ্মি পরুষ ও তান্ত্রবর্ণ হইলেন। 
তাহাতে ধুমকেতু সংসক্ত হওয়াতে, বোধ 
হুইল যেন কলঙ্ক নিপতিত হইয়াছে । মঙ্গল 
গ্রহও কোশলাধিপতিদিগের নক্ষত্র মৈত্র- 
দ্রৈধত ও অগ্নিদৈবত জ্যেষ্ঠা ও বিশাখা আক্র- 
মণ করিয়া থাকিলেন । বিংশতিবাহু দশবদন 
রাবণ, সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া! অপ্রকল্গ্য 
মৈনাক পর্ধতের ম্যায় লক্ষিত. হইতে লাগি- 
লেন। রাক্ষরাজ রাবগ কর্তৃক .সংগ্রামে 
আক্রান্ত রামচন্দ্র, শরসমূহ নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইলেন ন!। 

অনম্ভর.: মহাবীর রথুনন্দন, রাহ, 
রোষভরে লোহিত-লোচন হইয়া 'ললাটে 
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জ্রকুটীবন্ধন পুর্ব্বক মহাক্রদ্ধ হইলেন ) বোধ 
হইল যেন, তিনি রাক্ষসরাজকে ক্রোধানলে 
' দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। 


সপ্তাশীতিতম সর্গ। 


ভিডিউনি রি 
রাবণ-ধর্ষণ। 

অনন্তর ক্রোধাভিতভূত ধীমান রাঁমচক্দ্রের 
তাদৃশ বদনমগ্ডল দেখিয়া! সকলেই ভয়- 
বি্বল হইল; মহীমণ্ডল কম্পিত হইতে 
লাগিল; সিংহ-শার্দুল-নিষেবিত দ্রুম-লতা- 
পরিশোভিত পর্ববত প্রচলিত হইল; সরিৎ- 
পতি সাগরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। গগন- 
স্থিত খর-নির্ধোষ খরতর ওতপাতিক মেঘগণ, 
ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে চতুর্দিকে 
বিচরণ করিতে লাগিল | রাঁমচন্দ্রকে ক্রোধা- 
ভিভূত ও স্থদারুণ উৎপাত সমুদায় দেখিয়া, 
সকল ব্যক্তিই ভয়বিহ্বল হুইয় পড়িল; রাব- 
ণের অস্তঃকরণেও ভয়ের আবির্ভাব হইল । 

অনন্তর বিমান-স্থিত দেবগণ, দানবগণ, 
দৈত্যগণ, গন্ধর্্বগণ, মহোরগগণ ও মরুদ্গণ, 
প্রলয়কালের হ্যাঁয়ঃ মহাবীর রামচন্দ্র ও রাঁব- 
ণের বিবিধ-শস্ত্র-সন্কুল সংগ্রাম দর্শন করিতে 
লাগিলেন । এই সময় যুদ্ধ-দর্শন-প্রবৃত্ত স্থুর- 
বিরোধী অস্থরগণ, হ্ৃরগণের সহিত বিরোধ 
করিয়া! মছোৎপাত দর্শন পূর্বক সমাহিত- 
হৃদয়ে.উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, রাক্ষদরাঁজ 
দশাননের জয় হউক, দেবগণও পুনঃপুন 
বলিতে লাগিলেন, .র্লাক্ষ-কুল-ধুমকেতু 


1.1 রামচন্দ্রের জয় হউক। 








অন্তর ক্রুদ্ধ ছুষটাত্বা রাবণ, রামচন্দ্রকে 
সংহার করিবার অভিলাষে বজ্ধার মহানাঁভ 
সর্বব-শক্র-সংহারক কালেরও ভুর্ধর্য অলোক- 
সাধারণ অনাধৃষ্য সর্বব-ভূত-বিত্রাসন অস্তক- 
সদৃশ দারুণ মহান্ত্র শুল গ্রহণ করিলেন। 
বু রাঁঞ্ষসবীরে পরিবৃত মন্তলাবীর রাবণ, 
ক্রোধভরে সেই মহাশুল গ্রহণ পুর্ববক উদ্যত 
করিয়! ভীষণ সিংহনাদ দ্বার] পৃথিবী অন্তরীক্ষ 
ও দিখিদিক সমুদয় কম্পিত করিলেন। 
উগ্রকর্মা নিশাচর-্রাজ রাবণের তাদশ 
ঘোরতর সিংহনাদে সর্ব প্রাণীই ভয়বিহবল 
হইয়। পড়িল ;. মহাসাগরও বিক্ষুব্ধ হইয়া 
উঠিল; পরমধিগণ বলিতে লাগিলেন, জগ- 
তের মঙ্গল হউক | 

মহাবীর রাক্ষমরাঁজ রাবণ, তাঁদুশ অমোঘ 
মহাশুল গ্রহণ করিয়া ভীষণ নিনাদ পূর্বক 
পরুষবচনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! 
আমি রোৌষভরে এই বজ্রধার মহাশুল উদ্যত 
করিয়াছি; ইহা সদ্যই তোমারু:ও তোমার 
ভ্রাতাঁর জীবন সংহার করিবে; রণশ্লাঘিন ! 
আদ্য তোমাকে বিনাশ করিয়া আমি সংগ্রামে 
নিহত রাক্ষস-বীরগণের স্ত্রী-পুত্রদিগের অশ্রু 
প্রমার্জন করিব ; রাঁম! পলায়ন করিও না) 
অবস্থান কর; এই শুল দ্বারা তোমাকে 
যম-সদনে প্রেরণ করিতেছি । রাক্ষপরাজ 
এই কথা বলিয়াই সেই মহাশুল নিক্ষেপ 
করিলেন। | 


অনস্তর মহাবীর রামচন্দ্র, জ্বলন-সদৃশ 


সমুজ্বল ঘোরদর্শন সেই মহাশুল নিক্ষিপ্ত 


দেখিয়া শরাসন উদ্যত করিয়া নিশিত |. 
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শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অফ্টাশীতিতম সর্গ। 
সময় প্রলয়াগি উত্থিত হয় সেই সময় মহা" | 
সাগর যেরূপ তাহাতে জল-সমূহ বর্ষণ করে, দ্বৈরথ-ুদ্ধ । 


মহাবীর রামচন্দ্রও সেইরূপ আকাশপথে 
সমাগত সেই মহাশুলের প্রতি শরসমূহ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন; পরস্ত পাবৰক 
, যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, রাক্ষমরাঁজ রাঁব- 
ণের শুলও সেইরূপ, রাম-শরাসন-বিনিঃস্যত 
বাণ-সমুহ দগ্ধ ও ভম্মসাৎ করিয়া ফেলিল। 
অস্তরীক্ষ-গত সমুদায় বাণ, শুলস্পর্শে চূর্ণ 
ও ভম্মসাৎ হইতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র 
অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং তিনি ক্রোধভরে 
মাতলি কর্তৃক আনীত ইন্দ্র-প্রদত্ত শক্তি গ্রহণ 
করিলেন। মহাঁবল রামচন্দ্র কর্তৃক উত্তো- 
লিত প্রলয়াগ্রি-শিখার ন্যায় দীপ্যক্গান শক্তি, 
ঘণ্টাশত-নিনাদ সহকারে নভোমগুল সমুজ্ল 
করিয়। রাবণ-নিক্ষিপ্ত শুলের উপরি নিপতিত 
হইল) মহাশুলও নিস্তেজ এবং চূর্ণ হইয়। 
ভূতলে পড়িয়া! গেল। 

অনন্তর রামচন্দ্র, বজ্র-সম-স্পর্শ মহাঁবেগ 
স্থৃতীক্ষ সায়ক-সযূহ দ্বারা রাক্ষপরাজের 
মনোজব অশ্বসমূহছ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। 
পরে তিনি নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণের 
বক্ষস্থল ভেদ করিয়া ললাটেও তিন বাণ বিদ্ধ 
করিলেন। 

রাক্ষদগণ-মধ্যস্থিত রাক্ষসরাজ ' রাবণ, 
শর-নিকরে বিদ্ধদর্ববাঙ্গ ও শোণিত-পরিপ্নুত 
হইয়া, বিকসিত অশোক বৃক্ষের ন্যায়, শোভা 
পাইতে লাগিলেন। 


শপ চপ 








অনন্তর মহাসংগ্রামে রামচন্দ্র কর্তৃক 
প্রধর্ষিত অমর্ষ-পরবশ মহাঁবীর্ধ্য রাবণ, যাঁর 
পর নাই ক্রোধাভিভূত হইলেন। তিনি 
রোষ-প্রদীণ্ত-লোচনে শরাসন গ্রহণ করিয়া 
পুনর্ববার রামচন্দ্রকে গ্রগীড়িত করিতে আরম্ভ 
করিলেন। জলধর যেরূপ জলধাঁর1 দ্বার! 
তড়াগ পরিপূর্ণ করে, মহাবীর রাবণও সেই- 
রূপ শর-নিকর দ্বারা রামচন্দ্রকে পরিপুরিত 
করিতে আরস্ত করিলেন; কিন্তু মহাগিরির 
ন্যায় অপ্রকম্প্য রামচন্দ্র, কিছুমাত্র বিকম্পিত 
হইলেন না; তিনি সুর্ধ-কিরণের ন্যায় সেই 
পরম দারুণ শর-বর্ষণ অনায়।ঘে মহ করিতে 
লাগিলেন। রর 

অনন্তর ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর রাবণ, ক্রুদ্ধ 
হইয়া মহাত্মা রামচক্টর্রের হৃদয়ে শর-সহত্র, 
বিদ্ধ করিলেন। তাহার সর্ববাঙ্গ শোঁণিতে 
পরিপ্রন্ত হইল; তিনি অরণ্যস্থিত বিকসিত 
কিংগুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি" 
লেন। ম্নহাঁবেগ মহাবীর রামচক্্, শরাঘাতে 
ক্রদ্ধ হুইয়] প্রলয়াগ্রি-সদৃশ স্থৃতীক্ষ-বাণ-সমূহ 
সন্ধান করিলেন ; পরস্পর স্থসংরন্ধ রামচন্দ্র. 
ও রাবণ, পরস্পরের প্রতি এরূপ শর-বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন যে, শরাদ্ধকারে তাহা- 
দিগের শরীরও দৃষ্ট হইল না। 

অনস্তর মহাবীর দাশরথি, জ্রোঁধভরে 
হাঁস্য করিয়! রীবণকে 'পরুষবাক্যে কহিলেন, 
রাক্ষদাধম! ভুমি জনস্থান ৪১ আমার 
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অসহায়া ভার্ধ্যা সীতাঁকে যখন হুরণ করিয়। 
আনিয়াছ, তখন আর অদ্য তোমাকে জীবন 
ধারণ করিতে হইবে না; পামর ! মহারণ্য- 
মধ্যে বর্তমান! মদ্বিরহিত1 সীতাকে, একা- 
কিনী পাইয়া অপহরণ পূর্বক আপনি বীর 
বলিয়া অভিমান করিয়া থাক ! পরদারাপ- 
হারিন্‌ ! অনাথা অবলার প্রতি ৰীরত্ব প্রকাশ 
দ্বারা কাপুরুষের কণ্ম করিয়া আপনাকে বীর 
বলিয়া মনে করিতেছ! ইহাতে তোম্বীর 
লজ্জা হইতেছে না! নিলজ্জ! নিম্দার্ধ্যাদ ! 
ছুশ্চরিত্র ! তুমি গর্বব-নিবন্ধন আপনার 
মৃত্যুকে আপনিই আনয়ন করিয়াছ, তোমার 
লজ্জা হইতেছে না! তুমি কুবেরের 
ভ্রাতা, মহাবীর, বলবান ও সৌভাগ্য" 
শালী হুইয়। মন্থাবশন্ত ও শ্লাঘ্য করাই করি- 
মাছ! অনাথ রাক্ষসগণ ভীত হইয়া তোমার 


পূজা করে; তাহাতেই তুমি গর্ব ও ওদ্ধত্য 


নিবন্ধন আপনাকে বীর বলিয়। মনে করিয়। 
থাক! পাষণ্ড! তুমি মায়া-মগ-রূপে বঞ্চিত 


করিয়! আমার ভার্য্যা'হরণ করিয়াছ ! তাহী-. 


তেই তোমার বল-বীর্ধ্য প্রদণিত হইয়াছে! 
তুমি যার পর নাই ছুঙ্ষর কার্য্যই করিয়াছ! 
দুরাচার ! অনাধ্য! তুমি স্বীয্প কর্্মীদোষে সক- 


1 লের ধিক্কৃত ও গহ্চির্ত হইয়াছ ! নীচাশয় ! 


যখন তোমার চরিত্র এরূপ স্বৃণিত, তখন তুমি 

কোন্‌ মুখে এরূপ আত্মশ্লাঘ! করিয়া থাক! 
ক্ুর নিশাচর !. আমি দিবারান্রিয় মধ্যে 

নিদ্রা যাই ন।; তোমাকে সঘূলে উষ্গুলিত 


ন। করিলে আমি শান্তি লাভ করিতেও পারিব । 


না! আমি তোমার বিনাশ-চিন্তায় নিমগ্ন 





'রামায়ণ। 


থাকিয়া এই কয়েক মাস অতিবাহিত করি- 
য়াছি ! তুমি বধার্থ! তোমার বধের নিমিত্ত 
আমি উপস্থিত হইয়াছি! অদ্য তোমার স্বৃত্যু- 
দ্বার অপারৃত হইয়াছে! অদ্য তুমি গহিত 
অভিমানের আতিশয্য নিবন্ধন গহিত কার্ষ্যের 
মহাফল ভোগকর। 

ছুর্মাতে ! তুমি আপনাকে শুর বলিয়া 
মনে করিয়া থাক! তুমি চোরের ন্যায় | 
সীতাকে অপহরণ করিয়াছ ;$ তোমার লজ্জা! 
হইতেছে না! যদি তুমি আমার সম্মুখে 
সীতাকে বল পূর্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইতে, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ আমার সায়ক-. 
সমূহ দ্বার! গিহত-হুইয়া, ভ্রাতা খরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে পারিতে) সন্দেহ নাই! 
ছুর্বৃদ্ধে! অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই তুমি আমার 
দৃষ্টিপথে উপস্থিত হুইয়াছ! অদ্য আমি 
স্থতীক্ষ-শর-নিকর দ্বারা তোঙাকে যম-সদনে 
প্রেরণ করিব! অদ্য আমার শরসমূহ দ্বারা 
ছিন্ন সযুজ্ছল-কুণ্ডল-বিভূষিত রণ-ধুলি-গৃস- 
রিত তোমার মস্তক ক্রব্যাদ্গণ আকর্ষণ 
করিয়া লইয়া যাইবে ! নীচাশয় ! তুমি অদ্য 
নিহত হুইয়! যখন সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত 
থাকিবে, তখন গৃত্রগণ তোমার হৃদয়ে উপ- 
বিষ্ট হইয়! প্রহনউ-হৃদয়ে বাণশল্যাস্তরোশখ্িত 
রুধির পান করিবে ! অদ্য যখন তুমি আমীর 
বাণে বিদীর্ণ-হৃদয় ও গত হইয়। সংগ্রাম- 
ভূমিতে পড়িয়া! থাকিষে» সেই সময়, গরুড় 
যেমন সর্গগণকে আকর্ষণ করে, পক্ষিগণও 
সেইরূপ তোমার নাড়ীসমূহ আকর্ষণ 
করিবে! র্‌ | 








ষ 








লঙ্কাকাণগ। 


, শত্র-সংহারী মহাবীর রামচন্দ্র, এই কথ 
বলিয়া সম্মখ-স্থিত রাক্ষমরাজ রাবণের প্রতি 
শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর 
রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হওয়াতে সংগ্রামভূমিতে তাহার 
বল, বীর্ধ্য, হর্ষ ও উৎসাহ, দ্বিগুণিত হুইয়া 
উঠিল। শক্র-সংহারাভিলাষী বিখ্যাত-পরাক্রম 
রামচজ্জ্রের অন্ত্রবল দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হইল) 
তৎকালে তাহার সমুদায় অস্ত্র প্রাহুতূত 
হইতে লাগিল। মহাতেজ। রামচন্দ্র যখন 
প্রহার করেনঃ তখন তিনি সাতিশয় লঘুহস্তঃ 
সথদূঢ়-প্রহার ও দূরপাতী হুইয়! উঠিলেন। 

মহাবীর রামচন্দ্র আত্মগত এই সমুদায় 
শুভ-চিহ্ক দেখিয়া! পুনর্ববার রাক্ষলরাজ 
রাবণকে পরিপীড়িত করিতে আরম্ভ করি* 
লেন। রামচক্দ্রের শর-বর্ষধ ও বানরগণের 
পরস্তর-বৃষ্টি দ্বারা হন্যমান দশানন, বিভ্রান্ত- 
হৃদয় হইয়! পড়িলেন ; ততকালে আর তিনি 
পূর্বের শ্যায় অস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিলেন 
না; পূর্বের ম্যায় শরাসন আকর্ষণ করিতেতও 
সমর্থ হইলেন না । তাহার অস্তরাত্ম' বিরুব 
হওয়াতে এরূপ বল-বীর্ধ্য প্রকাশ হইল না যে, 
তদ্দ্ারা তিনি কিছুমাত্র প্রতিবিধান করেন। 
তিনি মুমূষ্ু-অবস্থাপন্ন হওয়াতে যে সমুদয় 
অস্ত্রশস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদায় 
কিঞ্তদূর গিয়াই ভূমিতে নিপতিত হইতে 
লাগিল, সংগ্রামের উপযোগী হইল না । 

অনন্তর সারথি রাবণকে তদবস্থাপন্ন 
দেখিয়া! সন্্াস্ত-্ৃদয়ে ধীরে ধীরে রথ লইয়া 
পলায়ন করিল। 


২২৯ 
একোননবতিতম সর্গ। 


০০০ 
হৃতোপালল্ঞ । 
অনস্তর মোহাবসান হইলে, কৃতাম্তবল* 
বিমোহিত অতীব ক্রোধাতিভূত,. রাক্ষস-রাজ 
রাবণ, সারথিকে কহিলেন, সুত ! তুমি কি 
নিমিত্ত হীনবীর্ধ্যঃ অসমর্থ, পৌরুষ-বিহীন, 
ভীরু, লঘুচিত্ত, হীনবল, নিস্তেজ ব্যক্তির সবার 
আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, আমার আস্তরিক 
ভাব অবগত ন1 হইয়া, শক্রমধ্য হইতে রথ 
লইয়া পলায়ন করিলে! কি নিমিত্ত তুমি 
আমাকে সংগ্রাম-ভূমি হইতে এখানে আনি- 
মাছ! অনার্য ! তুমি আমার চিরকালো- 
পাঞ্জিত যশ, বীর্ধ্য, তেজ, শূরত্ব ও প্রত্যয় 
একেবারে বিধ্বস্ত করিলে ! যাহণকে বিক্রম 
দ্বারা বঞ্চনা করিতে হইষে, সেই বিখ্যাত- 
বীরধ্য শত্রুর সম্মুে যুন্ধ-লু্ধ হইয়াও আমি 
তোমা! হইতেই কাপুরুষ-মধ্যে পরিগণিত 
হইলাম ! ছুর্তে ! তুমি সংগ্রাম-স্থল হইতে 
কি নিমিত্ত অন্যত্র রথ আনিয়াছ ! আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শক্রর নিকট তুমি 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকিবে ! তুমি যে 
কার্ধ্য করিয়াছ, হিতাকাওক্ষী বন্ধু কখনই 
এরূপ কার্ধ্য করিতে পারে না! তুমি পরম 
শত্র' হ্যায় কর্ম করিয়াছ, সন্দেহ নাই ! যদি 
তুমি আমার বিপক্ষ-পক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়! না 
থক, যদি আমার গুণগ্রাষ 'তোমার ম্মারণ 
থাকে, তার হইলে আমার শক্র সংগ্রাম- 
ভূমি হইতে অপন্িত না হইতে হইতেই শীন্তর 
রথ প্রতিনিবর্তিত কর। এ 











১৬ 


২৩০, 


আসন্ন কালে বিপরীত-বুদ্ধি রাবণ, এই* 
রূপ পরুষ বাক্য কহিলে, হিতবুদ্ধি সারথি, 
অনুনয় পূর্বক হিতকর বাক্যে কহিল, 
রাক্ষসরাজ ! আমি ভীত হই নাই, বিষুঢ় হই 
নাই, শত্রু কর্তৃক পুরস্কত হই নাই, প্রমত্ত 
হই নাই, স্রেহশুন্ত হই নাই, আপনকার 
অনাধারণ গুণ সমুদয় বিশ্মৃতও হই নাই; 
আমি আপনকার হিত-কামনায় স্রেহ ও ভক্তি 
নিবন্ধন যশোরক্ষায় যত্বান হইয়া, প্রিয় মনে 
করিয়াই, এই অপ্রিয় কার্য করিয়াছি ; মহা- 
রাজ! আমি আপনকার প্রিয়-চিকীর্ত ও 
হিত-পরাঁয়ণ; আমাকে সামান্য লঘুচেতা 
অনার্ধ্য ব্যক্তির ম্যায় দোষী মনে করা আপন- 
কার উচিত হইতেছে না। 
মহারাজ ! নদীবেগ যেরূপ সমুদ্র হইতে 
প্রতিনিরৃত্ত হয়, আমিও যে সেইরূপ সংযুগ 
হইতে রথ বিনিবর্তিত করিয়াছি, তাহার 
(কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর ! 
আপনি যে বহু ক্ষণ অবধি মহাযুদ্ধ করিয়া 
পরিশ্রীস্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহ বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম; তাদৃশ পরিশ্রম নিবন্ধন আপন- 
কার হর্য বা প্রসাদের চিহ্নু কিছুমাত্র দেখিতে 
পাই নাই; বিশেষত এই সমুদায় কুরঙ্গ গ্রীক্ষ- 
পরিশ্রাস্ত কুবর্ষাভিহত কাতর মনুষ্যের স্যায় 
বহু ক্ষণ ভার-বহনে খিদ্যমান হইয়া ছিল; 
যুদ্ধকালে যে সমুদায় ছুর্নিমিত প্রকাশমান 
হইতে লাগিল তাহাতে তৎকাুলে মগডলশ- 
কারে প্রদক্ষিণ পূর্বক সংগ্রাম করা উচিত 
বোধকরি নাই;সা'রথির কর্তব্য এই যে, দেশ, 
; কাল, স্থনিষিত্ত, ছুমিমিত্ত, শুভাশুভ ইঙ্গিত, 





পপি 


রামায়ণ । 


রথীর দৈন্য, হর্ষ, বলাবল; ভূমির উচ্চতা, 
নিম্বতা, বন্ধুরত। বা সমতলত। বিবেচনা করিয়া 
রথচালন! করেনঃ পরের ছিদ্দ্রান্বেষণ পূর্বক 
যুদ্ধকাল নিরূপণ করাও সারথির কর্তব্য; । 
উপযান, অপযান, অবস্থান ও পশ্চা আক্র- 
মণ, এ সমুদায়ও রথস্থিত সারথির ৮ 
কর] বিধেয়।, 

মহারাজ! আমি আপনকার ও অশ্বগণের 
বিশ্রীমের নিমিত্ই ও দুর্বিষহ পরিশ্রম নিবা- 
রণের নিমিত্তই যাহা! উপযুক্ত বোধ হইয়াছিল, 
তাহাই করিয়াছি ; মহারাজ! আমি যথে- 
চ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া, এই রথ অপরাহিত 
করি নাই; আমি ভর্তৃস্নেহের' বশবর্তা-হই- 
যাই আপনকার নিমিত্তই এই কার্য্য করি- 
মাছি; মহাবীর! এক্ষণে যাহ ইচ্ছা! হয়, 
আজ্ঞা করুন; আপনি যাহা বলিবেনঃ আমি 
গতানৃণ্যচিত্তে তাহাই করিব 

যুদ্ধ'লোলুপ দশানন, সারির বাক্যে 
পরিতুষ্ট হইয়1» বহুবিধ প্রশংসা পূর্বক 
তাহাকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীত্র 
রাষের নিকট রথ লইয়া! চল; আমি অদ্য 
সংগ্রামে শক্র-নিপাত না করিয়। প্রতিনিবৃন্ত 
হইব না ) ইহাই আমার সঙ্কল্প। 

অনন্তর সারথি, রাক্ষম-রাজ রাবণের 
আদেশ অনুসারে ততুক্ষণাৎ পুনর্ধবার রাম-' 
চন্দ্রের সমীপবর্ভী হইল । ূ 





নিমিত্ত-দর্শন। 


অনস্তর নররাজ রামচক্দ্র দেখিলেন যে, 
রাক্ষরাজের রথ মহাবেগে মহাশবদে সহসা 
পুনর্ব্ধার আগমন করিতেছে। মহাতেজঃ-সম্পন্ন 
এই রথে কৃষ্ণ-বর্ণ তুরঙ্গ সমাযুক্ত থাকাতে 
বোধ হইতেছে যেন, অকাঁশে সজল জলদগণ 
বিমান আকর্ষণ করিয়। লইয়া আঁদিতেছে। 
মহাবীর "রামচন্দ্র, মেঘ-সদৃশ শক্র-রথ 
| আমিতেছে দেখিয়া মহেন্দ্র-রথ-সারথি মাত- 
লিকে কহিলেন, মাতলে ! এঁ দেখ, শত্রুর 
রথ ক্রোধ-নিবন্ধনই যেন, বজ্ত দ্বার! বিদার্ধ্য- 
মাণ মহীধরের*ন্যাঁয়। ভীষণ শব্দ করিতে 
করিতে আমাদিগের অভিমুখে আগমন করি- 
তেছে। রাবণ এইমাত্র সংগ্রাম-ভূমি হইতে 
অপস্যত হইয়াছিল, আবার যখন সে ক্ষণ- 
বিলম্ব না করিয়াই পুনর্বধার মহাবেগে আসি- 
তেছে, তখন বোধ হয়, সে সমরে আত্ম- 
বিনাঙ্গ করিবার নিমিত্ত ই কৃতনিশ্চয় হইয়াছে । 
অতএব মাঁতলে! তুমি রথ লইয়। প্রত্যুদ্গমন 
পূর্বক শক্রর সমীপবত্তী হইয়া অপ্রমত্ত- 
শ হৃদয়ে অবস্থান করিষে ; প্রবল বায়ু যেরূপ 
সমুদিত মেঘ-মগুলকে বিধ্বস্ত করে, আমিও 
সেইরূপ উহাকে বিধ্বস্ত করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি ; মাতলে ! তুমি এরূপ সাবধাঁন 
থাকিবে যেন, তোমার দৃষ্টি ও হৃদয় বিক্লব, 
সন্ত্রস্ত ও ব্যগ্র না হুয়। তুমি যথাষথ যথাস্থানে 
রশ্মি-সংযমাদি পূর্বক বেগে রথ পরিচালিত 





সপপাশশশী পিপাসা পপি শিপ পিপাপপপস পপ 


২৩১ 


তোমাকে কিছুমাত্র উপদেশ দিবার প্রয়ো- 
জন নাই;পরজ্ত আমি অনশ্য-হৃদয় ও প্রকাণ্র 





1 হইয়া যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি 


এজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি 
মাত্র, শিক্ষা দিতেছি না। 

দেঁবরাজ-সারথি মাতলি, 'রাঁমচজ্দ্রৈর 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট-হৃদয়ে 
রথ-চালন! করিতে আরম্ভ করিলেন ;: এবং 
তিনি রাক্ষপরাঁজ রাবণের সেই মহারথ 
দক্ষিণবত্তাঁ করিয়া চক্র-সমুণ্ধ ধুলি-পটল দ্বারা 
তাহাকে পরিপুরিত ও কম্পিত করিয়! তুলি- 
লেন। রাক্ষসরাজ: দশাননও ক্রোধভরে 
লোহিত-লোঁচন 'হইয় সম্মুখাগত রথস্থিত 
রাঁমচক্দ্রকে শর-নিকর দ্বারা বিকম্পিত করি- 
লেন। ধর্ষণাঁপহিফুঃ অমর্ষপরবশ রামচক্্ও 
ক্রোধে অধীর হইয়া যহাবীর্য্য ইন্দ্র-শরাসন 
গ্রহণ পুর্ববক, মহাবিষ সর্পের ন্যায় হমহাবেগ- 
সম্পন্ন সুধ্য-রশ্মি-সদৃশ নিশিত শর-সযুহ 
বর্ষণ দ্বারা মহাসংগ্রামে প্ররুভভ হইলেন । 
পরস্পর অভিমুখ-সংগ্রাম-প্ররৃত্ত মত্ব-মাতঙ্গ- 
দ্বয়ের ম্যায়, পরস্পর বধাকাঙ্ষী রামচজ্জর ও 
রাবণ, ঘোরতর মহাযুদ্ব করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রাঁবণ-বধাভিলাষী দেবগণ, গন্ধরব্ব- 
গণ/সিদ্ধগণ ও পরমধিগণঃ দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেখি- 
বার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
রাম-রাবণের অতীব অদ্ভূত যুদ্ধ 'আরস্ত হইল ) 
উহার! উভয়ই মহাবীর, উউয়েই বিজ- 
য্লাভিলাবী, হুতরাং উভয়ই উভয়কে শর- 
নিকর দ্বার! বিদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। তাঁহারা 


কর; তুমি দেবরাজের রথ-চাঁলন! করিয়া থাক; | উভয়েই 'হস্ত-লাঘব দেখাইবার নিমিত্ত, তন্ত্র: 


রি 








চটি 
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দ্বারা অস্ত্র ছেদন করিলেন ; এবং ঘোর বিষ- 
ধর-দদৃশ শর-নিকর দ্বারা আকাশ-তল রোধ 
করিয়া ফেলিলেন। ৃ 
এইসময় রাঁমচন্দ্রের বিজয় ও. রাষণের 
বিনাশের নিমিত্ত, ঘোর-দারণ লোম-হর্ষণ 
উৎপাত সমূদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । রাব- 
ণের রথের উপরি দেবগণ রুধির বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; প্রচণ্ড বাত্যণ? বামাবর্তে ভ্রমণ 
করিতে করিতে রাবণের রখে উপস্থিত হইল; 
রাবণের রথ যে স্থানে গমন করে, সেই 
স্থানেই সেই রথের উপরি আকাশতলে 
গৃপ্র-সমূহ অগুলাকারে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিল; জবা-কনুম-সন্কাশ সন্ধ্যা-রাগ লঙ্কা- 
পুরী আবরণ করিল; বোধ হইতে লাগিল 
যেন, দিবারাত্রই সন্ধ্যা প্রবৃত হইয়! লঙ্কাপুরী 
সমুজ্ঘল করিতেছে; মহোক্কা। সমুদায় বন্জর- 
পাতের সহিত মহাশব্দে নিপতিত হইতে 
লাগিল) প্রচণ্বেগে ভূমি-কম্প আরম্ভ হইল ; 
রাবণ ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন ; যে সমুদায়- 
রাক্ষস. অস্ত্র ধারণ পুর্ববক যুদ্ধ করিতেছিল, 
তাহাদের বোধ হইতে লাগিল. যেন, কে 
তাহাদের হস্ত ধরিয়া রহিয়াছে; চতুর্দিকে 
তাম্ত্রবর্ণ। গীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও নানা- 
॥ বর্ণ সূর্ধযশ্রশ্মি সমুদায় রা'বণের সম্মুখে প্রককাশ- 
/মাঁন হইল $ রাবণের শরীরে পর্ববতীয় ধাতুর 
ম্যায় নানা বর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল শিবাগণ 
রাবণের মুখ লক্ষ্য করিয়া, ক্রোধভরে অমি- 
শিখা বমন করিতে করিতে অমঙ্গল শব্দ 
করিতে আরম্ভ করিল; গৃঞ্রগণ শিবাগপের 
[ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল 7 গণ, বলাকাগণ ও 














রামায়ণ। 





কঙ্কগণ, রখের সম্মুখবভাঁ হইয়া রাবণের 
দষ্ভি.পগ রোধ পূর্ববক প্রহ্নউ-হৃদয়ে বিকৃত 
স্বরে ভীষণ অমঙ্গল-ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ 
প্রতিকূল বায়ু; প্রতৃত ধুলিপটল উডভীন 
করিয়া রাবণ-সৈন্যের দৃষ্টি রোধ পূর্বক 
প্রবাছিত হুইতে আরম্ভ করিল; তৎকালে 
মেঘ ব্যতিরেকে; বজ্ঞ সমুদায় ছুবিষহ ঘোর- 
তর শব্দ পুর্রবকঃ রাবণ-সৈন্য-মধ্যে নিপতিত 
হইতে লাগিল; সমুদায় দিখিদিক অন্ধকারারৃত 
হইল; চতুদ্দিকে পাংশু-বৃষ্রি হওয়াতে নভো- 
মণ্ডল ছুদ্দিনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ; 
শত শত দারুণ পক্ষিগণ, রাধণ-রথের সম্ম.খে 
দারুণ-শব্দে ঘোরতর কলহ করিয়া, নিপতিত 
হইতে আরম্ভ করিল ; রাক্ষদরাজের তুরঙ্গ- 
গণের ্গঘনদেশ হইতে অগি-ক্ষ,লিঙ্গ ও নেত্র 
হুইতে অশ্রু-বিন্দ্ু নিপতিত হইতে লাগিল। 

রাবণ-বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ দারুণ- 
ভীষণ উৎপাত সমুদায় রাবণের সষক্ষে লক্ষিত 
হইল। রামচন্দ্রের সম্ম্‌খেও বিজয়-সৃচক 
সৌম্য শুভ নিমিত্ত সমুদায় প্রাহুর্ভত হুইতে 
লাগিল। 

অনন্তর নিমিত্বকোবিদ রামচন্দ্র, এই 
সমুদায় শুভাশুভ নিমিত লক্ষ্য করিয়! যার |. 
পর নাই আনন্দিত ও নির্তি-হাদয় হইলেন. 
এবং তিনি সমধিক বিক্রম প্রকাশ পূর্বক 

ংগ্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। 











একনবতিতম সর্গ। 


শা পস্পারিথট ও ওরশ 


ধবজোন্মথন। 
অনন্তর পুনর্ববার সর্বলোঁক-ভয়ঙ্কর রাম- 
রাবণের দ্বৈরথ যুদ্ধ আস্ত হইল; রাক্ষসসৈন্যগণ 
ও বানরসৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পুর্ববক নিশ্চেষ্ট 
হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা 


সকলে মহাবল রামচন্দ্র ও রাবণকে সংগ্রামে, 


প্রবৃত্ত দেখিয়া! যার পর নাই বিশ্ময়াভিভূত 
হইল; তাহারা একাগ্রমনেই যুদ্ধ দর্শন 
করিতে লাগিল; তাহাদের দৃষ্টি ও হৃদয় 
তখন আর কোন দিকেই আকৃষ্ট হইল 
না। বন্ুবিধ-অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী রাক্ষদগণ ও 
বানরগণ, চিত্রার্পিতের ন্যায়, পরস্পর জিঘাংস্ 
দ্রশানন ও রামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। রাবণ-দর্শনে নিমগ্ন রাক্ষমগণ ও 
রামচন্দ্র-দর্শনে নিমগ্ন বানরগণ বিস্মিত ও 
নিম্পন্দ হইয়া আলেখ্যে চিত্রিতের ন্যায় 
শোভ। ধারণ করিল । 

অনন্তর রামচন্দ্র ও রাবণ, সেই সমুদায় 
শুভ নিমিত্ত ও ছুনিমিত্ত দর্শন পূর্বক অমর্ধা- 
স্বিত ও. কর্তব্য কর্মে স্থির-নিশ্চয় হইয়া, 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম- 
চন্দ্র মনে করিলেন, অদ্য আমাকে রাবণ-বিজয় 
করিতে হইবে; রাবণ মনে করিলেন, অদ্য 
আমাকে রামের হস্তেই মরিতে হইবে; 
সৃতরাং তাহার। তৎকালে উভয়েই যতদুর 
সাধ্য বল-বীর্ধ্য প্রদর্শন করিস্তে লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর দশানন, রামচন্দ্রের রথ- 
স্থিত ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া নিশিত শরসমুহ 


[৫ 
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লঙ্কাকাণগ্ড। 
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সন্ধান পূর্বক পরিত্যাগ করিলেন। সেই 
শরসমৃহ, দেবরাজের রথ-্ধ্বজ প্রাণ্ড না 
হইয়। রথশক্তি স্পর্শ পূর্বক ভূতলে নিপতিত 
হইল । মহাবীর রামচক্্রও ক্রোধভরে শরাসন 
আকর্ষণ পূর্বক কুত-প্রতিকৃত করিবার 
মানসে, রাবণের রথ-ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া! মহা- 
বিষধরের ন্যায় অসহা নিজ তেজোমগুলে 
জান্বল্যমান স্ুতীক্ষ সায়ক পরিত্যাগ কন্ি- 
লেন; এইবাণ, দশাননের ধ্বজচ্ছেদন পূর্বক" ;' 
ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। পর্ব্বত-শিখর-স্থিত 
সুদীর্ঘ তাঁলবৃক্ষ যেরূপ বজাহত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হয়, রাবণ-রথ-ধ্বজও সেইরূপ রাম- 
বাণে ছিন্ন হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইল । 
মহাবল রাবণ, ধ্বজচ্ছেদন দেখিয়া, 
ক্রোধানলে এককালে প্রস্বলিত হইয়া 
উঠিলেন। তিনি ক্রোধ-বশবস্তী হইয়া রাঁম- 
চন্দ্রের প্রতি নিরন্তর শর-নিকর বর্ষণ পুর্বর্বক 
দারুণ শর-সমূহ দ্বারা অশ্থগণকেও বিদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অশ্বগণ শরনযূহে 
আহত হইয়! স্থলিত বা ব্যথিত হইল না) 
তাহারা স্ুস্থ-ৃদয়ে বোঁধ করিতে লাগিল, 
যেন পন্স-স্বণাল দ্বারা আহ্‌ হইতেছে। 
রাক্ষলবীর রাবণ, অশ্বগণকে অসম্্রাস্ত 
দেখিয়! পুনর্ববার ক্রোধভরে শর-বর্ষণ করিতে 
আর্ত করিলেন। তিনি মায়াবলে ,গদ, 
পরিঘ, চক্র, মুষল, পরশ্বধ, যুদগির, অস্কুশঃ 
ভল্ল, ভূশুপ্তী, কুণপ প্রস্ততি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ 
করিয়া পুনর্ববার ভীষণ-নিনাদ-সহকু'রে 
অতীব ভীষণ সর্বভত-হয়ঙ্কর শর-বর্ধণে 
প্রবৃত্ত হুইলেন। এই সমুদায়  খাণবর্ষণ, 


ডিএ 
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রামচজ্ডরের রথে না লাগিয়া! চতুদ্দিকে বানর- 
সৈন্তমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। 
অনন্তর অপরিশ্রান্ত-হৃদয় অভগ্নোদ্যম 
৷ রাক্ষলরাজ রাবণ সেই সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র 
নিষ্ছল হইল দেখিয়া নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে সহত্র- 
সহঅ আশীবিষ-সদৃূশ ঘোরতর সায়ক-সঘুহ 
পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 
লঘুহ্ততা-নিবন্ধনা এককালে রামচক্দ্রের 
রথে, ধ্বজে ও শরীরে শর-নিকর বর্ষণ 
করিতেছেন দেখিয়া রাঁমচন্দ্রও হাস্য পূর্বক, 
নিশিত শরসমৃহ সন্ধান পুর্ধধক পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন; উভয়ের শরসমুহে 
আকাশ-মগ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল; তৎুকালে 
বোধ হইতে লাগিল, যেন আকাশ 'শরময় 


হইয়া গিয়াছে । এইসময় কোন বাণই | 


বিনা! লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয় নাই; কোন বাণ 
অলক্ষ্যেও গমন করে নাই; কোন বাণ 
নিক্ষলও হয় নাই। 

রামচন্দ্র ও রাবণ এইরূপে সংগ্রাম- 
স্থানে বাণ বর্ষণ করিতেছেন, এমত সময় 
রাবণ রামচন্দ্রের অশ্বথগণকে, এবং রামচন্দ্র, 
রাবণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। 

কৃতানুকৃতকারী, পরস্পর-বধে যতমাঁন, 
শত্র-সংহারী, মহাবীর রামচন্দ্র ও রাবণ) 
এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন? 
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রামায়ণ । 





দ্বিনবতিতম সর্গ। 





রাবণ-বধ। 


এইরূপে রামচন্দ্র ও রাবণ, আলোঁক- 
সাধারণ সংগ্রামে প্রবুনত হইলে সকল প্রাণীই 
বিল্মিত-হৃদয়ে তাহা! দর্শন করিতে লাগিল । 
্রথ-স্থিত রামচন্দ্র ও রাবণ, পরস্পর পরম্প- 
রের প্রতি জ্রুদ্ধ ও ঘোর-দর্শন হইয়া, সংগ্রামে 
পরস্পর পরস্পরকে গ্রগীড়িত করিতে 
লাগিলেন । তীহার] উভয়ে মগুল-বীথি, জিহ্বা! 
ও সর্পগতি প্রদর্শন পূর্বক, বহুবিধ সুত- 
সামর্ধ্য প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
রাবণ রাঁমচন্্রকে, রামচন্দ্র রাবণকে যতদূর 
সাধ্য প্রগীড়িত করিলেন । তাহার প্রবর্তন 
ও নিবর্তন দ্বার. রথস্থ হইয়া দশবিধ গতি 
অবলম্বন পুর্ববক, সংরব-হৃদয়ে শরসমূহ 
নিক্ষেপ করিতে করিতে নভস্তলে মেঘছয়ের 
স্যায় সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

রামচন্দ্র ও রাবণ, সংগ্রামে এইরূপে বন্থ- 
বিধ গতি প্রদর্শন পূর্বক পুমর্বধার পরস্পর 
পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া, অবস্থান করি- 
লেন। তহুকালে অশ্বগণের মুখের সহিত 
অশ্বগণের মুখ, রথ-ধূর্ষ্যের “সহিত রথণ্ধূ্ধ্য, 
পতাকার সহিত পতাঁক1 সমসূত্রে মিলিত 
হইল। অনন্তর রামচন্দ্র, নিশিত শর-চতুষ্টয় 
দ্বারা রাঁবণের অশ্ব চতুষ্টয়কে পশ্চান্মুখ 
করিয়! দিলেন । রাক্ষসরাজ রাবণও অশ্ব- 
গণের অপসর্পণ"নিবন্ধন ক্রোধ-পরভন্ত্র হইয়া, | 
রামচন্দ্রের প্রতি নিশিত শর-নিকর পরিত্যাগ. 
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২ শীশিশ পিপিপি 


করিলেন। মহাবল রামচন্দ্রঃ মহাবল দশানন 
কর্তৃক অতিনিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিকৃত বা 
ব্যথিত হইলেন না। 
অনস্তর নিশাচর-রাঁজ রাবণ, দেবরাঁজের 
সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বজ্পাঁত-সদৃশ দারুণ 
শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন | মহাবেগ সায়ক 
সমুদায় মাঁতলির শরীরে নিপতিত হইয়া, 
বিন্দুমাত্রও সম্মোহ বা ব্যথা প্রদান করিল 
না। এই সময় রামচন্ত্রঃ মাতলি ও আপনার 
ধর্ষণ নিবন্ধন ক্রোধে হুত হুতাঁশনের ন্যায় 
প্রভ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
" ন্বদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ববক, তীক্ষধার ক্ষুরান্তর 
দ্বারা রাবণের শরামন ছেদন করিলেন, দ্বিতীয় 
বাণ দ্বারা তাহার হস্তাবাপ ছেদন করিয়া 
দিলেন, এবং অন্য কয়েকটি স্থৃতীক্ষ বাণ দ্বারা 
তাহার কবচ ছিন্ন-ভিম্ন করিয়া ফেলিলেন। 
এইরূপে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে, রাক্ষস- 
রাজ রাবণ, রথ হইতে অপর শরখসন লইয়া 
রামচক্দ্রের প্রতি ও তীহাঁর রথের প্রতি 
নিরন্তর শরধারা বর্ণ করিতে লাগিলেন। 
গদা, মুষল, পরিঘ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্ 
ভীষণ শব্দ সহকারে রামচন্দ্রের প্রতি নিপ- 
তিত হইতে লাঁগিল। ম্নেধাবী রাঁমচন্দ্রও বিবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ পূর্বক সেই সমুদায় ঘোর 
দু্ধর্য শত্ত্ররষ্টি নিবারণ করিতে লাগিলেন। 
এই সময় দেবগণ, গম্ধবর্বগণ, সিদ্ধগণ ও 
পরমর্ষিগণঃ রাষ-রাঁবণের তুল্য-প্রতিঘন্বী যুদ্ধ 
দেখিয়া চিন্তাকুলিত হইলেন । তীহীরা রাঁম- 
রাবণের যুদ্ধ দর্শন করিতে করিতে কহিতে 
লাখিলেন, ব্রাঙ্মণগণের মঙ্গল হউক? চিরন্তন 


নি 

















লোক সমুদায় অপরিক্ষত থাকুক; রামচন্দ্র 
সংগ্রামে রাক্ষমরাজ রাবণকে জয় করুন। 
অনন্তর অজ্্র-প্রয়োগ-নিপুণ মহাবীর 
রামচত্ত্র, আশীবিষ-সদৃশ ভীষণ ক্ষুরান্্র সন্ধান 
পূর্বক, রাবণের শরীর হইতে মস্তকচ্ছেদন 
করিলেন। সকলেই দেখিতে পাইলেন; সেই 
ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইয়াছে ; কিন্তু 
রাবণের শরীর হইতে পূর্ধের ন্যায় আঁর 
একটি মস্তক উৎপন্ন হইল; ক্ষিপ্রহস্ত মহাত্মা 
রামচন্দ্র, তেই মস্তকও ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন! সকলেই দেখিতে পাইলেন, 
রাবণের দ্বিতীয় মস্তক ভূতলে নিপতিত হুই- 
যাছে; পরস্ত দ্বিতীয় মস্তক ছিন্ন হইবাঁমাত্র, 
শরীরে আর একটি নৃতন মস্তক দৃষ্ট হইতে 
লাঁগিল। তখন রামচন্দ্র বজ-সদৃশ শরসমূহ 


02 


দ্বারা সেই মস্তকও ছেদন করিয়া ফেলি- ; 


লেন ; পুনর্ধবার নূতন মস্তক উৎপন্ন হইল। 
এইরূপে রামচন্দ্র, ক্রোধভরে যত বার রাক্ষুস- 
রাঁজ রাঁবণের মন্তকচ্ছেদন করেনঃ তত বারই 
নৃতন মস্তক প্রাছুভূতি হয়; স্ততরাং কোন 
ক্রমেই রাঁবণের প্রাণ-বিয়োগ হইল না। 
সর্ববাস্ত্-বিশীরদ কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্র, 
এইরূপে, যখন রাক্ষসরাজ রাবণের একশত 
এক মস্তক ছেদন করিয়াও তাহাকে বিনাশ 
করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বিমর্ষা- 


স্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! 


আমি যে বাণ দ্বার মারীচ-বধ করিয়াছি, যে 
বাণ দ্বারা খর ও দুঘণকে বিনিপাতিত করি- 
য়াছি, যে বাঁপেবালি নিহত হইয়াছে, ষেবাণে 
দণ্ডকারণ্যে বিরাধ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, 
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শামার সেই সমুদায় স্থপরীক্ষিত বাণ, 
কি নিমিত্ত রাবণের প্রতি তেজোহীন হইয়া 
পড়িতেছে ! রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তাকুলিত 
হইয়া, অপ্রমন্ত-হৃদয়ে রাবণের প্রতি শরবর্ষণ 
করিতে আরম্ত করিলেন। রথ-স্থিত রাক্ষন- 
রাজ রাবণও ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শর-বর্ষণ 
দ্বারা রামচন্দ্রকে প্রগীড়িত করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে রাম-রাবণের লোমহর্ষণ তুমুল 
মহাঁসংগ্রাম সপ্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত হইতে 
লাগিল। দেবগণ, দানবগণ, যক্ষগণ, পিশ।চ- 
গণ, উরগগণ ও রাক্ষলগণ, আঁকাশ-পথে, 
ভূমিতে ও পর্ববত-শিখরে অবস্থান পূর্বক 
ক্রমাগত সপ্তাহ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। কিরাত্রি, কি দিবস, এক মুহুর্তের 
নিমিতও এক ক্ষণের নিমিত্তও রাম-রাবণের 
যুদ্ধ বিশ্রাম লাভ করিল ন]। 
অনন্তর ইন্দ্র-সারথি মাতলি, রামচন্দ্রকে 
স্মবুণ করিয়া! দিবার নিমিত্ত কহিলেন, মহা” 
বীর! আপনি নর্ধবজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত অন- 
ভিজ্ঞের ন্যায় এরূপ কাধ্য করিতেন ! মহা" 
বল! অন্য সংগ্রামে এই ছ্রাত্ব। রাক্ষসরাজকে 
বিনাশ করিয়! আপনকার মানব-যোনিতে 
, | জম্ম সফল করুন। মহাবীর ! অন্য দেবধি-পরি- 
বৃত গ্মান পিতামহ দিব্য চক্ষু দ্বারা আপন- 
কার সুযুদ্ধ দেখিয়া স্থপ্রীত হউন ; নরোত্তম ! 
| | অদ্য দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমধি- 
(গণ, আপনা হইতে নির্াক-হৃদয় হইয়া! 
বিচরণ করুন। প্রভো! আপনি এই রাঁবগ- 
বধের নিমিত্ত ক্রন্ধান্ত্র প্রয়োগ করুন'। ভগ- 











রামায়ণ। 


বান তরদ্ধার বর-প্রভাবে অন্ধ কোন অস্ত্র ৃ 





দ্বারাই উহার বিনাশ হইবে না) তিনি 
উহার বিনাশের নিমিত্ত ক্রহ্গান্্ই নিরূপণ 
করিয়া রাখিয়াছেন। রঘুনন্দন ।? আপনি 
উহার মস্তকচ্ছেদন করিবেন ন] $ মস্তকচ্ছেদন 
করিলে ব্রহ্ধার বর-প্রভাবে উহার ম্বৃভ্যু 
হইবে না ব্রন্গান্ত্র বার মণ্মস্থল ভেদ করি- 
লেই উহ্থার মৃত্যু হইবে । 

অনন্তর মাতলির বাক্যে রামচন্দ্রের সমু- 
দায় স্মরণ হইল ; তখন তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাস- 
পরায়ণ আশীবিষের ন্যায় প্রদীণ্ড ত্রশ্ষান্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। পূর্বধ ভগবান মহৰি অগস্ত্য এই 
ব্রহ্ম-দত্ত অস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ 
পূর্রবকালে দেবরাজ ইন্দ্র, ভ্রিলোক*বিজয়ে 
অভিলাষী হুইলে, অনীম-তেজঃ-দম্পন্ন ত্র্মা, 
তাহার নিমিতই এই ক্রহ্গান্ত্র নিশ্্াণ পূর্ধ্বক 
তাহাকেই প্রদান করেন। এই ক্রন্গাস্ত্রের 
শরীর আকাশময়; ইহার পুজ্ব-দেশে পবন, 
ফলকে পাবক ও ভাস্কর, গৌরবে মেরু 
ও মন্দর পর্বত, পর্বব-সমুদায়ে ভয়াবহ পাঁশ- 
হস্ত অন্তক, বজ-হুত্ত ইন্দ্র, বরুণ ও ধনদ। 
বাস করিতেছেন। ইহা ভাঁক্করের ও সর্ব" 
ভূতের তেজঃ-সমষ্টি দ্বারা বিনির্মিত। সধূম 
কালাগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, প্রচণ্ড মার্তগ্ডের 
ম্যায়. তেজোমগুলে জান্বল্যমাঁন, স্থৃবর্ণ- 
বিকৃষিত-স্পুজ্ম-পরিশোভিত এই বাঁণ নর- 
তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-বৃন্দ-বিভেদক ও ক্ষিপ্রকারী। 
লেলিহান উরগের ন্যায় অতীব ভীষণ, সর্বৰ-. 
জন-বিত্রান; নানা-রুধির-দিগ্ী, মেদঃ-সিঞ্ত, 


৷ এই স্থা্পরুণ বাণ কালাস্তক' বসের ন্যায় ভয়া-. | | 


নক। এই'বাণ, নিয়ত কাক, গৃণ্র, বলাকা? | 


পপি 


শ্রীপুর 











লক্কাকাও। 


গোমায়ু» সগ ও রাক্ষসদ্িগকে সংগ্রামে তক্ষ্য 
বস্ত প্রদান করিয়া! থাকে । এই বাণ, ভ্রিলো- 
কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইক্ষাকু-কুলের ভয়-নাশক, 
শত্রগণের কীর্তি-হারী, ও মানন্দকর । 

মহাবল মহাবীর রামচন্দ্র, বেদপ্রোক্ত বিধি- 
অনুসারে সেই মহাশর অভিমন্ত্রিত করিয়া, 
শরাসনে সন্ধান করিলেন। এইরূপে রামচক্জর 
কর্তৃক ক্রহ্ধান্ত্র সংহিত হইবামাত্র, সর্বব প্রাণী 
ভীত হইল, বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। 
ক্রোধ-পরতন্ত্র অমর্ষ-পরবশ মহাত্মা রামচন্দ্র, 
শক্র-শরাসন উদ্যত করিয়া, পরম-শক্র রাঁব- 
ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সেই মর্মঘাতী 
শর পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্ান্ত্রে অভি- 
মন্ত্রিত সেই শর, শরাষন হইতে নিঃস্তে 
হইবামাত্র, প্রথমত প্রসৃত ধুম উদগীরণ 
পুর্ধবক, প্রসজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে এ 
্রঙ্গান্ত্র বায়ুপথে গমন পূর্বক বজ-পাণি- 
বিসর্জিত বজের ন্যায় দুর্ধর্ষ এবং কালাস্তক 
যমের ন্যায় ছুনিবার হইয়া, ছুরাত্মা রাক্ষল- 
রাজ রাবণের উপরি নিপতিত হুইল ; এবং 
ততক্ষণাৎ তাহার হৃদয় ভেদ পূর্বক, ভীবন 
বিনাশ করিয়া কুধিরাদ্রুকলেবরে ভূতলে 
প্রবিষউ হইল। এইরূপে ব্রঙ্গান্ত্র, রাবণ-বধ 
পূর্বক, শোণিত-লিগ্ড কলেবরে কৃতকর্ম্মা, ও 
নিবদ্ধ হুইয়া পুনর্ববার নিজ তৃণীরে প্রবেশ 
করিল। ছুঃলহু বাগপাতে যে সময় রাবণের 
জীবন ক্ষয় হয়, সেই সময় তীহার হস্ত হইতে 
সশর শরানন, ও হৃদয় হুইতে প্রাপ-বায়ু 
যুগপৎ পরিভ্রষ্ঠ হইয়৷ পড়িল। রাক্ষমরাজ 


| রাবণ, বজ্ঞাহত বৃত্রাহ্রের ন্যায় গতান্ধ 


২৩৭ 


হতবেগ ও হতছ্যুতি হুইয়! স্যন্দন হইতে 


ভূপৃষ্টে নিপতিত হইলেন । দশনন্ব-বিস্তীণ | |. 


রাবণ-রথ, তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া পড়িল 
পঞ্চনল্বিস্তৃত রাবণ-শরীর ভূতলে নিপতিত 
থাকিল। | 

অনন্তর হত-শেষ নিশীচরগণ, রাবণকে 
নিহত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, হত-নাথ 


ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, চতুদ্দিকে পলায়ন । | 


করিতে আরম্ত করিল। তাহার! গ্রহ বানর- | 
গণ কর্তৃক পরিপীড়িত হইয়া নিরাশ্রয়তা- 
নিবন্ধন বাম্প-পর্্যাকুলমুখে করুণ-স্বরে রোদন 
করিতে করিতে ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে লহ্বণ-মধ্যে 
প্রবিষ$ হইল। 

এদিকে রাক্ষ-বিজয়ী বানরগণ, প্রহ্ট- 
হৃদয়ে রামচক্দ্রের বিজয় ও রাবণ-বধ ঘোষণ। 
করিতে লাগিল। লোক-কণ্টক রাক্ষসরাজ 
রাবণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া, আকাশে | 
গম্ভীরশব্দে দেব-ছুন্দুভি বাদ্যমান হইতে 
আরম্ত হইল; মাকাশ-পথে চতুদ্দিকে উচ্চৈঃ- 
স্বরে জয়-শব্ধ উচ্চারিত হইতে লাগিল; 
দিব্য শুভ গন্ধবহ প্রবাহিত হইতে প্রবৃত্ত 
হইল) আঁকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল; সুগন্ধি দিব্য কুন্ুম-সমূছে রামচন্দ্রের 
রথ পরিপূর্ণ হইল; আকাশমগুলে রাম- 
চন্দ্রের স্ততি-পাঠ আত হইতে লাগিল; 
প্রহ্ষ্ট দেবগণ, শোভন-বাক্যে সাধুবাদ প্রদাম, 
করিতে লাগিলেন; নারদ, তুমুরু গার্গ, 
সুদাঁমা, হাহা ও হুহু প্রভৃতি গদ্ধর্বরাউজগণ, 
রামচন্দরের সম্মুখে গান করিতে আরম, করি- 
লেন; উর্ববশী, মেনকা, রক্তা, -পঞ্চচূড়া, 
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রামায়ণ। 





তিলোতম। প্রভৃতি অপ্লরোগণ, রাবণ-বধ- 
নিবন্ধন প্রহ্ষ্ট-হৃদয় হইয়। রামচন্দ্রের সম্মুখে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন; সর্ব-লোক-ভয়া- 
বহু ঘোর-প্রকৃতি রাক্ষপরাজ রাবণ নিহত 
হইয়াছেন দেখিয়া, দেবগণ ও চারণগণের 
আনন্দের পরিসীমা! থাকিল ন1। 

. অনন্তর কৃতকার্য বিজয়ী রখমচন্দ্র, যার 
পর নাই প্রীত হুইয়া রাক্ষদ-বধ-নিবন্ধন পূর্ণ- 
মনোরথ পরম-মিত্র সুগ্রীব, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, 
বিভীষণ, খক্ষগণ, বানরগণ ও গোপুচ্ছগণকে 
মধুর-বাক্যে কহিলেন, আপনাদের বল বিক্রম 
ও বাহু বীর্ষ্যেই এই রাক্ষপরাজ লোক-রাঁবণ 
রাবণ নিহত হইয়াছে। যত দিন পৃথিবী 
থাকিবে, তত দিন প্রাণিগণ, আপনাদের 
কীর্তি-বর্ধন এই অত্যন্ভুত কর্ণ কীর্তন 
করিবে । রামচন্দ্র সকলকে আনন্দিত 
(করিয়া, এইরূপ ও অন্যান্য যুক্তি-সঙ্গত, 
অর্থ-সঙ্গত অনুষ্ঠিত লমুদায় কর্মের পুনঃপুন 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

বিভীষণ, স্ুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণ, রাম- 
চন্দ্রের বাক্যে প্র হুইয়। কহিলেন, রঘু- 
নন্দন! আপনকার তেজোবলেই পাপাস্মা 
দশানন অনুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে। 
রঘুনাথ ! আপনি এই লংগ্রামে যাদৃশ অসা- 
ধারণ কর্্মকরিফ়ীছেন, অস্মাদৃশ অল্প-বীর্যয 
ব্যক্তির এমন কি দামধ্য আছে যে, সেরূপ 
করিতে পারে । পৃথিবী-পাল শ্রীমান রামচন্দ্র 
মহাবীরগণ কর্তৃক এইরূপে স্তুরমান হয়া 
|  দেবগণ কর্তৃক সুয়-যান দেবরাজের স্যাঁয়। 
1. শোভা পাইতে লাগলেন 


এই সময় বায়ু প্রশান্ত হইল, দিক সমু- 
দায় শ্প্রসম্ন হইয়া উঠিল, নভোমণ্ডল 
নির্দল হইল $ মহেজ্্ প্রভৃতি দেবগণ সুশ্থির- 
হৃদয়,ও দিবাকর নিষ্মল-প্রভাঁপম্পন্ন হইলেন। 
অনস্তর গরীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ প্রভৃতি স্থহদ্‌- 
গণ মিলিত হইয়৷ প্রহইউ-হৃদয়ে সংগ্রাম- 
বিজয়ী রাঁমচন্্রকে যথাবিধানে পুজা, প্রশংসা 
ও সৎকার করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে নিহুত-শক্র, স্থির-প্রাতিজ্ঞ মহা- 
তেজ! মহাবল মহাবীর দশরথ-তনয় রামচন্দ্র 
গ্রাম-বিজয়ের পর নিজ সৈম্যসমূহে পরি- 
বৃত হইয়া; দেবগণ-পরিবৃত দেবরাজের গ্মায় 
বিরাজমান হইলেন। 


ত্রিনবতিতম সর্গ। 





বিভীষণ-বিলাপ। 

অনন্তর রাক্ষদগণ, সারধির সহিত 
রাক্ষসরাজ রাবণকে সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত 
দেখিয়!, রামচক্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া দশ 
দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ; কেহ 
কেহ মাগর-গর্ডে নিপতিত হইল; কেহ কেহ 
পর্ববতাশ্রয় করিল; .কেহ কেহ রসাতলে 
প্রবিষ্ট হইল) কেহ কেহ বন আশ্রয় করিল; 
কোন কোন রাক্ষস পলায়ম করিতে করিতে 
সাগর-জলে নিপতিত হুইয়া গেল; এধং 
কোন কোন প্লাক্ষম বা পুত্র-কলব্র-শ্েছ- 
নিবন্ধন, লঙ্কাপূরীপ্মধ্যেই প্রধেশ করিল । 


| রাক্ষপগণ উত্ুদিকে পলায়ন করাতে, লঙ্কা 1 





| | কিনিষিত্ত অদ্য নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন 
করিতেছেন ! হায় ! আপনকার চন্দন-চ্চিত 
সুদীর্ঘ ভুজ-সমুদায় .নিশ্চেউ ও অধথাঘথ 
। নিক্ষিণ রহিয়াছে! হায়! সমুদিত-দিবাকর- 
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প্রচলিত হইতে লাগিল ; লক্কাপুরীর আবাল- 
বৃদ্ধ সকলেই যার পর নাই আহুল হইয়া 
উঠিল ; চতুদ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। 

এদিকে সংগ্রাম-বিজয়ী সিংহ-পরাক্রম 
মহাবল বানরগণ, লঙ্কা পুরী-অভিমুখে ধাবমান 
হইয়া, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ 
করিল; তাহার] সর্বব-রত্বোপশোভিত লক্ক'- 
পুরী অবলোকন করিয়া আনন্দিত হুইল; 
তাহার! দেখিলঃ হ্ববর্ণ-রঞ্জিত মণিময় দ্বার 
সমুদায় শোভ! বিস্তার করিতেছে । এই 
লঙ্কাপুরী ত্রিংশৎ যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন 
আয়ত। বিশ্বকর্মা! কর্তৃক বিনিম্মিত এই পুরী 
দর্শন করিলে, শরৎ-কালীন মেঘমালার হ্যায় 
প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে অষ্ট প্রাকার 
ও প্রধান অষ্ট দ্বার শোভা পাইতেছে; এই. 
পুরী-সমুদায়ই হ্থবর্ণময় ; মধ্যে মধ্যে রমণীয় 
উদ্যান, অনৃষটপুর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। 
বানরগণ, মণিমুক্তা-প্রবাল-সমূহ-সযলঙ্কত 
ধ্বজ-্পতাকা-বিভূষিত লঙ্কাপুরী দেখিয়া 
বিশ্ময়াভিভূত হইল। 

এদিকে বিভীষণ, রাক্ষদরাজ  রাবণকে 
রাম-বাণে নিহত দেখিয়া! শোকাকুলিত-হৃদয়ে 
বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহি- 
লেন, মহাবীর! আপনি প্রবল-পরাক্রাস্ত 
সর্বত্র বিখ্যাত ও জংগ্রামে সর্ববান্ত্র-কুশল ; 
| আপনি চিরকাল মহার্থ শয্যায় শয়ন করিয়া ও, 






























সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন রাজ-মুকুট বিধ্বস্ত হইয়া 
পড়িয়াছে! মহাবীর! আমি পূর্বের" যাহা 
অনুমান করিয়াছিলাম, এক্ষণে" তাহাই ত 
উপস্থিত হুইল! হায়! তগকালে আপনি 
কাম ও মোহের বশবর্তী হইয়া, আমার সেই 
উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করেন নাই! গর্ধব- 
নিবন্ধন প্রহস্ত, ইন্দ্রজি ও অন্যান্য সচিবগণ, 
তৎকালে যে, আমার বাক্যের অনুবস্তা হই- 
লেন না, তাহার ত এই চরম ফল উপস্থিত 
হইল! হায়! সত্ব ও বলের সমুচ্চয় গত 
হুইল! যিনি বীরদিগের গতি, তিনি অদ্য 
গতিহীন হইলেন ! হায়! অদ্য দিবাকর 
ভূমিতে নিপতিত হইলেন ! চন্দ্র, গাঢ় অন্ধ" 
কারে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন ! অদ্য ভাগ্নি 
শিখা-রহিত ও নির্বাপিত হইলেন! প্রবন্তি- 
রূপ ব্যবসায় নির্ধ্যাপার হইল! হায়! অদ্য 
রাঁবণরূপ অগ্নি, রামচন্দ্রের শর-বর্ধণ-রূপ জল- 
বর্ষণে নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন! হায়! অদ্য 
শন্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ মহাবীর দশানন নিপতিত 
হইলে, হুতবীর ভূমগ্ুলে আর কি অবশিষ্ট 
থাকিল! হায় ! ধৃতি-প্রবাল-বিভূষিত; সম্তাঁন- 
সম্তভতি-পুশ্পোপশোভিত, তপঃ-ফল-সমলন্কত, 
শোৌর্য্যমূল-স্থরক্ষিত দশানন-মহা বক্ষ, সংগ্রাম- 
ভূমিতে অদ্য রা'ঘব-সমীরণ কর্তৃক উদ্মুলিত 
হইল! হায়! তেজোবিষাঁণ গ* কুলবংশ- 
কোপণ' মদাতিয়েক-ব্যাকুল-চগু-হন্তগ্ রাবণ- 
গন্ধ-হস্তী অধ্য ইন্াকু-সিংহ কর্তৃক বিদ্বারিত- 
শরীর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন, ! 
ঠ হত, ভগ ১ 
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২৪০ 


অনস্তর কর্তব্যা কর্তব্য-বিনির্ণয়-নিপুণ রাম 
চন্দ্র, বিভীষণকে শোকাকুলিত দেখিয়া যুক্তি- 
যুক্ত-বচনে কহিলেন, রাক্ষলপতে! প্রচণ্ড- 
বিক্রম এই রাবণকে বিনষ্ট বল। যায় না) 
ইার মহোতসাহ নিবৃত্ত হয় নাই; ইনি 
অশঙ্কিতরূপে পতিত ও নিশ্চেষউট হুইয়! 
পড়িয়াছেন ;) ধাঁহার। ক্ষত্রিয়-ধর্থ্মে অবস্থান 
করেন, তীহার! এরূপে নিহত ব্যক্তির নিমিত 
শোক করেন না; ধাঁহার। সংগ্রামে বিজয়ী 
হুইবার প্রত্যাশায় সংগ্রাম-ডভূমিতে নিপতিত 
হয়েন, ভীহারা কখনই শোচনীয় নহেন। 
ঘে ধীমান দশানন, ইন্দ্র প্রস্তুতি দেবগণকে 
ও সমুদ্ধা় লোককে বিভ্রাসিত করিয়াছেন, 
(তিনি এক্ষণে কালের বশবর্াঁ হইলেন ; 
এজন্য শোক করা উষ্ভিত নহে । 

বিভীষণ ! পুর্ববে কেহ কখন সংগ্রামে 
নিশ্চয়ই জয়-লাভ করিতে পারেন নাই; 
যে সকল বীর যুদ্ধে গমন করেন, তাহার। হয় 
শক্র-মংহার করিয়! আইসেন, ন! হয় স্বয়ং 
শত্রু কর্তৃক সংগ্রামে নিহত হয়েন ; ক্ষত্রিয়" 
দিগ্নের চিরকালই এইকূপ অবস্থা ঘটিয়া 
থাকে; পরজস্ত সংগ্রামে নিহত ক্ষত্রিয়বীরের 
নিষিত্ত শোক করা কদাপি কর্তব্য নহে। 
বিভীষণ! তুমি এই সমুদদায় সিদ্ধান্ত অবগত 
হইয়া ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক মানসিক শোক- 
সন্তাপ বিদুরিত কর; এবং অতঃপর যাহা 
কর্তব্য, এক্ষণে তৎসমুদায়-সম্পাদন-বিষয়ে 
যত্ববান হও! 








রামায়ণ । রর 


'অতএব তুমি স্বয়" উদ্যোগী হইয়া, রাবণের 


| পরাক্রমশালী রাজকুষার রামচন্দ্র, এই ৮.3 ূ 

































হিতসাধনাভিলাষে কহিলেন, রাজকুমার ! 
এই রাবণ, পুর্বেবে দেবগণ-সমবেত দেব- 
রাজের সহিত সংগ্রামেও কখন পরাজিত 
বা ভগ্ন হয়েন নাই; সাগর-আ্রোত যেরূপ 
তীরের নিকট গিয়াই প্রতিহত হয়, সেইরূপ 
ইনি অদ্য আপনকার নিকটই পরাজিত 
হইলেন। ইনি চিরকাল মিত্রগণের উত্তমরূপ 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন ; ইনি কোনরূপ 
ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতেও ক্রেটি করেন 
নাই; ইনি ভূত্যগণকে উত্তমরূপ ভরণ- 
পোষণ, বন্ধুবান্ধবগণকে ধনদান, ও শক্রু- 
গণকে পরাজয় করিয়। আসিয়াছেন। রাজ- 
কুমার! মহাবীর দশানন আহিতাগ্নি, মহা- 
তপা ও বেদ-বেদাস্ত-পারদশী । এক্ষণে 
আপনকার প্রসাদে যাহাতে এই মৃত রাক্ষ- 
সাধিপিতির অস্ত্যেটিক্রিয়া হয়, তদ্বিষয়ে 
অনুমতি করুন। বিভীষণের তাদৃশ করুণ- 
বাক্যে প্রতিবোধিত মহাসত্ব মহাত্মা রাজ- 
কুমার রামচন্দ্র, বিভীষণকে স্বয়ং অস্ত্যে্ি- 
ক্রিয়া*সমাধান করিতে আজ্ঞা করিলেন। 
রামচন্দ্র কহিলেন, বিভীষণ ! যে পর্য্যস্ত 
যুদ্ধে জয়লাভ ন1 হয়, সেই পর্য্যস্তই শক্রতা 
থাকে ; যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই সমুদায় শাস্তি 
হয়ঃ তখন আর শক্রত। থাকে না; তোমার 
যেরূপ অভিপ্রায়, আমারও মত সেইরূপ ॥ 


যথাযোগ্য সৎকার কর। 
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চতুর্নবততিতম সর্গ। ংখাম-ধুলির উপরি পতিত ওপয়ান পতিকে 
2455 দেখিয়া তাহারা, ছিন্ন বনলভার শ্যাম? তীর 
অন্ডঃপুর-স্ত্ী“বিলাপ । গ্াত্রে নিপতিত হইতে লাগিল । কোন (ফোন 


এদ্দিকে রাক্ষসীগণ, ঘখন শ্রাবণ করিল 
যে, রাক্ষসরাজ রাখণ মহাত্া রাঁমচজ্ছের 
হস্তে নিহত হইয়াছেন।; তখন তাহারা 
শোকে মৃচ্ছিতপ্রায় হইয়া, অন্ত্ঠপূর হইতে 
বহির্গত হইল। তাহাদ্া কখন স্ভুতলে শিলু- 
চিত হইতেছে, কখন বা উত্থান করিতেছে। 
তাহাদের সর্ধবাঙ্গ ধুলি-ধুনরিত এবং কেশ- 
কলাপ মুক্ত ও আলুলায়িত। তাহার! 
কনকোজ্জবল বাহু দ্বারা বক্ষঃস্ছালে আঘাত 
করিতে করিতে কতকগুলি রাক্ষসের সহিত 
নষ্ট-রুষভা ধেনুর ন্যায় ছুঃখণর্ত-হৃদয়ে উত্তর- 
দ্বার দিয়! নিজ্রাম্ত হুইয়া ঘোর-ভয়ঙ্কর 
সংগ্রাম-ভূমিতে প্রবেশ পূর্বক নিহত পতির 
অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল । 

রাক্ষসীরা, কবন্ধ-পূর্ণা শোপিত-কর্দম। 
গৃ্র-গোমায়ু-সঙ্কুলা কক্ক-বায়স-বিরাব-পূর্ণা 
রণভূমিতে গমন করিয়াই, হ1 আর্ধ্যপুত্র ! হা 
নাথ! বলিয়া চীৎকার পূর্বক নিপতিত 
হইতে লাগিল। তাহারা তগকালে পতি- 
শোকে একান্ত কাতর! ও বাম্প-পূর্ণ-লোচন। 
হইয়াছিল; হৃতরাং ঘুখ-পতি-বিরহিত করেণু 
গণের চ্যাঁয়, বিহ্বল-হদয়ে রোদন করিতে 
লাগিল। 

এইরপে রাক্ষদীরা! ইতস্তত অনুসন্ধান 
পূর্বক কিয়দদূর গমন করিয়া! দেখিল, নীলাঁ- 
ঞ্নচয়্-নদুশ মহাছ্যতি মহাবীরধ্য মহ্থাকায় 


রাবণ, সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত রহিয়াছেন | 


রাক্ষমী বুমীন-সহকারে রাধণকে আলিঙন 
করিয়া রোদন করিতে প্রবৃপ্ত হইল; কোন 
কোন রাক্ষসী চরণ, কোন কোন রাক্ষিসী ক 
আলিঙ্গন করিল" কোন কোন রাক্ষসী হত 
পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, বাহুদ্বয় উতক্ষেপ 
পূর্বক ভূতলে বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিল ) 
কোন কোন রাক্ষলী পতিকে তথ্বস্থ দেখিয়া 
মোহাভিভূত হইল) কোন কোন রাক্ষসী 
ভর্তার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, তুষার-লিক্ত 
পঙ্কজের যায়, নয়ন-জলে পতিমুখ লিক্ত 
করিয়। ছুঃখার্ত-হাধয়ে রোদন করিতে লাগিল। 
রাক্ষসীরা সংগ্রামে নিহত রাৰণকে 
দেখিয়া একান্ত কাতর-হ্দয়ে এইরূপ বহুনিধ 
শোক-তাঁপ করিতে লাগিল এবং পুনঃপুন 
বিলাপ পূর্বক কহিল, হায়! যিনি ঘেৰ- 
রাজকেও সংগ্রামে পরাভূত করিয়াছেন, বদ 
ধাহার নিকট পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন, মিনি 
কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় পূর্ববক পুষ্পব-রখ 
আনিয়াছেন, ধাহার নামে গন্ধবর্বগণ, খধিগণ 
ও দেবগণ মহাভীত হয়েন, তিনি অদ্য 
গ্রামে নিহত হুইয়। শয়ন করিতেছেন ! 
যিনি স্থুরগণ, অন্থরগণ ও গয়গগণ হইতে 
কোন কাঁলেও ভীত হয়েন না, হিমি ভয় 
কিরূপ তাহা জানেন না, হায়'! এক্ষণে তাহার 
এই মনুষ্য হইতে ভয় উপস্থিত হুইল! হায়! 
ঘিনি দেব, দানব ও রাক্ষসগণের খ্যখধা, 
তিনি অদ্য জঙ্গা-তেজা মনুষ্য কর্তৃক" (বিহত 
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শা টেপপপাশশাশিিশীপপপপাপীিটিটিতীশিতী 
সপ পপপপপপাপপপপাপসপপাপালিটিশাপীট 


হইয়া সংগ্রাম-্ভূমিতে শন্ন করিতেছেন! 
হায়! হরগণ, অন্থরগণ ও যক্ষগণ ফাঁহাকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না, তিনি অদ্য, 
সামান্য বলহীন ব্যক্তির ন্যায় মনুষ্যের হস্তে 
নিহত ও মৃত হইলেন! 
রাক্ষীরা এইরূপ বলিয়া সন্তপ্ত-হৃদয়ে 
রোদন করিতে লাগিল। তাহার। পুনর্ববার 
ঃখার্ড-হৃদয়ে বিলাপ পূর্বক কহিল, রাক্ষস- 
রাঁজ! যে সমুদায় নিয়ত-হিত-বাঁদী হুহৃত, 
হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, আপনি এশ্ব্য্য- 
মদে মন্ত হইয়া তাহা না শুনিয়া আমাদিগকে 
ও আত্মাকে নিপাতিত করিলেন! আঁপনকাঁর 
ভ্রাতা বিভীষণ, ন্সিগ্ধ ও ছিত বাক্য বলিয়া- 
ছিলেন ;. আপনি মোহের বশবরাঁ হইয়া 
আত্ব-্বধের আঁকাও্াতেই তাহার প্রতি 
নিষ্ঠর ব্যবহার করিয়াছেন! মহারাজ ! 
আপনি যদি রামচন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ 
করিতেন, তাহা হইলে কখনই এই মুল- 
ংহারক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইত না! 


আপনি যদ্দি সীতা প্রত্যর্পণ করিতেন, তাহ 


হইলে আপনকার ভ্রাতা বিভীষণেরও কাঁমন! 
পূর্ণ হইত; রামচন্দ্রও মিত্রমধ্যে পরি- 
গণিত হইতেন; আমরাও অবিধবা থাকিতাম; 
এবং শক্রগণও পুর্ণ-মনোরথ হইত ন1! 
আপনি নৃশংন ব্যবহার অবলম্বন পূর্বক, 
নিজবলে সীতাকে রোধ করিয়া রাক্ষদগণকে, 
আমাদিগকে ও আত্মমকে এককালে বির্পি- 
পাতিত করিলেন! 

মহারাজ! আপনি ইচ্ছা! পুর্ববক কিছুই 
করেন নাই! দ্রর্দবই বল পূর্বক আপনাকে 
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এই সমুদায় করাইক্লাছে! দৈবের গতি অপ্রতি- 
হত! দৈব, কৃত কর্পাও ধ্বংস করিয়া থাকে! 
মহাবাছে। ! ছুর্দেব বশতই সংগ্রামে রাক্ষস- 
গণের, বানরগণের এবং আপনকার এরূপ 
মংহার উপস্থিত হইয়াছে! অর্থ দ্বারা, সাস্তবনা 
দ্বারা, বিক্রম দ্বারা অথব। আজ্ঞ! দ্বারা বল- 
পূর্বক কিছুতেই দৈবের গতি প্রতিরোধ 
করিতে পারা যায় ন।! 

রাক্ষসরাজ-ভার্্যাগণ, ছুঃখার্ড-হৃদয়ে বাষ্প- 
ব্যাকুলিত-লোচনে এইরূপে কুররীর গ্যায় 
রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল । তাহাদের 
রোদন-শব্দে বোধ হইতে লাগিল, যেন 
লকঙ্কাপুরীর সর্বত্র সঙ্গীত ধ্বনি হইতেছে। 


পঞ্চনবতিতম সর্গ। 





অন্দোদরী-বিলাপ। 

রাক্ষদ-মহিলাগণ এইরূপে বিলাপ করি- 
তেছে, এমত সময় পরম-প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠ। 
মহিষী মন্দোদরী, কাঁতর-ভাবে মৃত পতির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি যখন দেখি- 
লেন যে, মহাবীর রামচন্ট্রেরে হস্তে 
দশানন নিহত হুইয়াছেন, তখন তিনি কাঁতর- |" 
ভাবে বিলাপ করিতে ল।গিলেন, এবং কহি- 
লেন,মহাবাহো৷ | তুমি কুবেরের ভ্রাতা ; ভূমি 
ক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজও তোমার সন্মুখে দণ্ডায়- 
মান হইতে সমর্থ হয়েন না। খধিগণ, দেবগণ, 
শন্ধরর্গণ, যক্ষপণ ও চারণগণ সকলেই 


তোমার ভয়ে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন 


করিয়াছেন । রাক্ষসরাজ! তূমি  এতদুর 





ঠা 


লকাকাও । 
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শোর্ধ্যশালী হইয়াও একবন মনুষ্ের সহিত 
সংগ্রামে নিহত হইলে! একি! সংগ্রাম” 
ভূমিতে শয়ন করিতে তোমার লজ্জা হই- 
তেছে না ! তুমি অলীম-বীর্ঘ্য-ালী ও অতুল- 
সম্বদ্ধি-নম্পন্ন ; তুমি ভ্রিলোক আক্রমণ করি- 
যাছিলে ঃ ভ্রিলোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিই, 
তোমার সহিত সংগ্রামে সমকক্ষ হইতে পারে 
নাই; এক্ষণে একজন মনুষ্য) বানরের 
সাহায্য লইয়া তোমাকে বিনাশ করিল! 
রাক্ষসরাঁজ ! তুমি 'কলামরূগী; তুমি যে 
স্থানে বিচরণ কর, সে স্থানে মনুষ্যের গমন 
করিবার সাধ্য নাই। রাম মানুষ হইয়৷ যে, 
তোমাকে সংগ্রামে হার করিবে,তাহা কিছু- 
তেই বিশ্বাস হয় নাই! রাম মানুষ হইয়া 
যে, এ কায করিবে, তাহা! আমি কিছুতেই 
বিশ্বাস করিতে পারি নাই! তুমি সংগ্রামে 
সর্বগ্তণ-সম্পন ; রাম মনুষ্য ও হীনবল; 
রাম তোমাকে পরাভব রূরিল ! অথবা রাম 
কখনই মনুষ্য নহে! স্বয় বিষ্ণুই, তোমাকে 
বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত মায়াবলে অনুপলক্ষিত 
হইয়া, রাঁমরূপ ধারণ পুর্ব্বক আসিয়াছেন! 
রামচন্দ্র যখন জনস্থানে বহুশ্রাক্ষস-পরি- 
বৃত তোমার ভ্রীতা খরকে বিনাশ করিয়াছেন, 
[ তখনি আফি বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি কখনই 
মনুষ্য নহেন! যণধন আমি শুনিয়াছিলাম যে, 
রামচন্দ্র) তোমা হইতে শত-গণ-বল-সম্পন্ন 
বালীকে' সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছে, 
তখনি আমি জানিতে পারিয়াছিলাঁম যে, 
তিনি কখনই মনুষ্য নহেন! দেবগণও ঘে 
 লক্কাপুরী প্রধর্ষিত করিতে পারেন নাঃ সেই 





ুদধর্ষ লকঙ্কাপুরীতে যখন 'মহারীর . হনুমান 
প্রবেশ পূর্বক, সমুদায় লণযও করিয়াছিল; 
আমরা তখনি ব্যথিত হইয়াছিলাম, এবং 
বুঝিয়াছিলাম যে, সর্বনাশ উপস্থিত ! আমি 
যখন শুনিলাম যে, বানরগণ মহাসাগরে সেতু |" 
বন্ধন করিয়াছে! তখনি আমি মনে করিয়া- 
ছিলাম বে, রামচন্দ্র কখনই মনুষ্য নহেন! 
আমি তৎকালে তোষাকে পুনংপুন বলিয়া 
ছিলাম, রামচন্দর্রের সহিত সন্ধি কর, বিবাদে 
প্রয়োজন নাই; তখন তুমি আমার কথা! 
গ্রহণ কর নাই; এক্ষণে তাহার এই চরম 
ফল হইল! 
রাঁক্ষনরাজ ! তুমি সমুদয় এর্ঘ-বিনাশ, 
ংশ-বিনাশ, নিজ-শরীর-বিনাশ ও আমার 
বিনাঁশের নিমিত্তই হঠাৎ সীতার প্রতি কামুক 
হইয়াছিলে ! সীতার ন্যায় রূপবতী অথবা 
সীতা অপেক্ষা! সমধিক-রূপ-গুণ-সম্পন্ন৷ অনেক, 
রমণী আছে; পরস্ত তুমি সীতার নিষিভ্ত 
এতদূর যদন-পরতত্ত্র ও অন্ধপ্রায় হইয়! 
পড়িয়াছিলে যে, তোমার কিছুমাত্র হিতাঁ" 
হিত-বোধ ছিল না! কুল-বিষয়ে, রূপ-বিষয়ে, 
অথব! দাক্ষিণ্য-বিষয়ে, বৈদেহী কোন ক্রমেই 
আমা অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠা অথবা তুল্যাও হইতে 
পারে ন। ; তুমি মৌহ-নিবন্ধন তাহা! “হরিতে 
পার নাই! 
মহাবীর ! সর্ধব-সং বর কাল তোমার 


অপেক্ষা রে 1২ পীর 
থাকিতে কাঁহাকেও তোমার ভাল লাগিল 
না! বিনা কারণে কোন থাধনই হ্‌য় 


তি 
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[নাঃ তোমার এই সংশ্রামে স্বৃত্যুর কারণ, 
নীতা ব্যতীত 'আঁর কিছুই নহে!. এক্ষণে 
সীতা, শৌকরহিতা হইয়া রামচজ্দের 
'| সহিত বিছার করিবে; আমি অল্প-পুণ্যা ও 
হতভাগিনী! আমিই ঘোর শোক-সাগরে 
নিপতিত হুইলাম ! 
মহাবীর ! আমি তোঙ্গার সহিত ফৈলাপ" 
পর্ধবতে, নম্দন-বনে, স্মেরু-পর্ধবতে, চৈশ্রারথ- 
কাননে এবং ঈমণীয় দেবোদ্যান-সমুদায়ে বিহার 
করিয়াছিলীম ! আমি তোমার সহিত বিচিত্র 
( মাল্য ও বিচিত্র বসন-ভূষণ ধারণ পূর্ববক যার 
পর নাই শোৌভা-সম্পন্ন হুইয়! সুর্য্য-সন্মিভ 
পুষ্পক-বিষ্াঁনে আরোহণ পূর্ববক বছবিধ দেশ 
সনদর্শন করিতে করিতে বিচরণ করিয়াছি ! 
গদ্য অবধি, আঁমার পক্ষে ভোগ্য বস্ত্র ও 
ভোগ হৃছ্র্পভ হইয়া! পড়িল! শামি গতি” 
ব্রা; হুতরাং পতি-বধ-নিধন্ধন আমি সমু- 
দায় ভোগ হইতেই বিচ্যুত হইলাম! 
হা! মহারাজ! হুন্দর-ভ্রযুগল*হৃশোভিত, 
বিকগিত-লোচিন-রমণীয়, কিরীট-সমুজ্বল, দীপ্ত. 


কুগুল-ভূষিত। মৃৃছু-মন্দ-হাস্ত-মধুর, মদব্যাকুল-. 


1ল-লোঁচন,' যে পরম-রমণীয় যুখমও্ডল 
শোতার একমাত্র আধার ছিল, অদ্য তোমার 
সেই মুখকমল শ্রীহীন হইয়া! পড়িয়াছে! ইহ! 
এক্ষণে রাম-বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়। সংগ্রাম- 
তুমিতে পতিত রহিয়াছে! ইহার মেদ ও 
মস্তিষ্ক বিকীর্ণ হইয়! পড়িয়াছে! ইহ এক্ষণে 
স্ন্দন-রেণু দ্বার! রুক্ষ হইয়াছে! 


হায়! অদ্য আমার শেষ-শা এই হইল !. 
|. অদ্য আমার বৈধব্য-করণী রজনী উপস্থিত 


 ন্বামামীপ? 


হইল-! আমার যে এরূপ অবস্থা স্বটিবে, তাক 
আমি স্বপ্নেও জানিতে পারি. নাই ! আমার 
পিতা 'দানবরাজ ; আমার পতি রাক্ষসরাঁজ 
আমার পুত্র শত্র“বিজয়ী; এই বলিয়া আমি 
গর্ব্বিতা ছিলাম ! এক্ষণে আমি বন্ধু-হীনা, 
পতি-পুত্রবিহীনা ও ভোগ-বিরহিতা হইয়া 
যাবজ্জীবন নিরন্তর শোক-সম্ভাপ করিতে 
থাকিব ! আমার দেবর মহ্থাভাঁগ বিভীষণ যে 
বলিয়াছিলেন, সম্ুদায় রাক্ষস-বীরের সংহাঁর- 
কাল উপস্থিত ; তাহাই সত্য হইল! 

মহারাজ! তুমি কাম-ক্রেধের - বশবর্তী 
হইয়া মহাবিপদকে -ম্বয়ংই 'আলিঙ্গন পূর্বক 
সমুদায় রাক্ষসকুল নাথ করিলে! 'অথৰা 
তুমি শোকের পাত্র নহ; তোমার বল-ছিক্রম 
ও পৌরুষ সর্বত্র বিখ্যাত আটে; স্ত্রীস্বভাৰ- 
ধশত্ত আমার বুদ্ধিই করুখা-পুর্ণ ইইতেছে। 
তুমি এক্ষণে আপনার পাপ-পুণ্য সমুঙ্গায় 
লইয়া পরলোক গমন করিয়াছ ; তোগ্গার 
নিষিত শোক করা উচিত হইতেছে মা) 
পরস্ত আমি তোমার বিয়োগে ছুঃখিতা ও 
একান্ত-কাতর1 হুইয়! গড়িয়াছি; স্থৃতরাং 
আমি আপনার হূর্দশার নিমিই শোঁক-তাপ 
করিতেছি! 

রাক্ষলরাঁজ! তোমাঁর এই লধ্ুদাদ্ব র্যা ু 
দুঃখার্ভ-হদয়ে রোদন কষিতেছে ! তোমার 


বিয়োগে ইহারা সকলেই অপার  শোক- 


ঈীগরে নিমগ্ন হইয়াছে ! মহারাজ! পীতাম্বর- 
পরিহিত নল-নীরদ-সমূশ এই শরীর বিক্ষিপ্ত 
করিয়া ভূমি কি নিহিত শয়ন করিতেছ! তি 





আমাকে শোকার্ত দেখিয়াও কি নিষিত ].| 











পাপা 


প্রহ্থপ্তের ম্যায় সাস্বনা-বাক্য কহিতেছ 
না! আমি দানবরাজের, দৌহিত্রী ও ময়- 
দানবের কন্যা ; আমাকে কি নিমিত উপেক্ষা 
করিতেছ। মহারাজ! উখ্িত হও! তুমি 
কি নিমিত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছ! কি 
নিমিত্ত কথা কহিতেছ না! মহাবাছো ! 
আমি তোমার শ্রিয়তম। পতী ; আমি বীর- 
পুত্রের জননী; তুমি আমাকে ভজন! কর ! 
মহারাজ! সূর্য্য-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন যে শুল 
দ্বারা তুমি সংগ্রামে শত্র-সংহার করিয়া থাক, 
হায় । বজধরের বজ্র হ্যায় সেই শূল অদ্য 
পরিমদ্দিত ও বিধ্বস্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত 
রহিয়াছে! রাক্ষনরাজ ! তুমি যে পরিঘ হস্তে 
লইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ কর, 
হায়! সেই পরি এক্ষণে বাণ দ্বারা সর্ববাংশে 
ছিন্ন-ভিম্ন হইয়! বিকীর্ণ রহিয়াছে! মহারাজ ! 
তুমি পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হুইবামাত্র আমার হৃদয় 
শোক-পীড়িত হইয়া যে, স্ফ-টিত ও সহত্রধা 
বিদীর্ণ হইল না, তাহাতে এই হৃদয়কে ধিক ! 
দেবী'মন্দোদরী, বাম্প-পর্ধযাকুল-লোচনে 
শ্েহ-বিক্লব-হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে 
করিতে মোহাভিভূতা হইলেন। তখন তাহার 
সপতীরা, তীহাকে তাদৃশ-অবস্থাপন্ন দেখিয়! 
একান্ত কাতর হইয়া! রোদন করিতে করিতে 
রধযবস্থাপিত করিতে লাগিল, ও কহিল, 
দেবি! তুমিকি জ্ঞাত নহ যে, প্রাণিগণের 





অবস্থা চিরকাল সমান থাকে. না! বিশেষর্ত' 


ষ্ 


রাঁজগণের সৌভাগ্য-লক্ষী নিতান্ত চঞ্চল 
রাঁজগণের পদ্দে পদে বিপদ আসিয়া উপস্থিত 
হয়; ঈদৃশ "চঞ্চল! 8৮১/৯১৬$ ধিক ! 


লঙ্কাকাগড। 
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_অপত্বীগণ এইরূপ কহিলেঃ দেরী মন্দো* 
দরী নয়ন-জলে স্তনদ্বয় প্লাবিত... করিয়া 
অধোমুখে সশব্দে রোদন করিতে আর্ত 
করিলেন । এই সময়, বিজয়ী রামচন্দ্র বিভী- 
ষণকে. কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! . স্ত্রীগণকে 
সাস্তনা করিয়া তোমার ভ্রাতার সৎকার 
কর। সত্যবাদী ধর্মজ্ক বিভীষণ, বুদ্ধিবলে 
বিবেচনা পূর্ব্বক্‌ ধর্মানুগত-বচনে কহিলেন, 
মহাবাহো! বিনি ধর্দ-পরিত্যাগী, জ্ুর, অনৃজ্‌ 
ও পরদারাভিমর্ধা, তাদৃশ ব্যক্তির সৎকার করা 
আমার উচিত হইতেছে না। রাবণ যদিও 
আমার গুরু ও পৃজ্য, তথাপি তিনি আমার 
ভ্রাতৃরূপী শত্রু; এবং ,সকলেরই অনিষট- 
কারী; অতএব তাহার পুজা ও সৎকার 
করা আমার উচিত হইতেছে না। রাক্ষসগণ, 
আমাকে নৃশংস বলিবে, বলুক, আমার 


0 


আপতি নাই; পরন্ত পৃথিবীর সকলেই ; 
আমাকে গুণবান বলিয়। প্রশংসা করিবে। | 
এই রাবণ অযশোরূপ অনলে দগ্ধ ও ভন্মীত্ৃত | 


হইয়া আছেন; হ্থতরাং প্রাকত অনল 


ইহাকে দগ্ধ করিবেন না। 

অনন্তর বাক্য-কোবিদ রামচন্দ্র, বাঁক্য-বিশা- 
রদ বিভীষণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়। 
বার পর নাই প্রীত হইলেন ; এবং কহিলেন, 
রাক্ষসরাজ ! গুরু উন্নতই হউন বা দীনই 
হউন, অথর! সংগ্রামে শক্রই হউন, সংগ্রামাব- 
সানে তিনি গুরুই থাকিবেন। সন্দেহ নাই। 
বিভীষণ! যখন তোমার ভ্রাতা পরাজিত 
হইয়া জীবন বিসর্ন পূর্ববক নংগ্রযষ-ভূমিতে 
শয়ন করিয়াছেন, তখন সেই বিদ্ধ ব্যক্তির 





ও 
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দোঁষ গ্রহণ কর। আর বিধেয় নহে; যে পধ্যন্ত 
বিজয় না হয়, সেই পর্য্যস্তই বিবাদ বিসম্বাদ 
থাকে; বিজয়ের পর আর বিবাদ কি? 
সৌম্য ! আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোসার 
ধর্ম ধর্মী অবিদিত নাই; এক্ষণে যাহা উচিত 
৪ তোমার অনুমোদিত হইবে, তাহাই 
করিব; তোমার প্রিয় কার্ধ্য কর। আমার 
অবশ্য কর্তব্য; তোমার প্রসাদেই আমি 
জয় লাভ করিয়াছি; ইহা" অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে যে, বিভীষণই জয়ের মূল, 
রাম কেবল নিমিভ মাত্র। পরস্ত রাক্ষসবীর! 
বাহ] ন্যধ্য, তাহা বল! আমার অবশ্য কর্তব্য । 
ধর্মাত্বন ! নিশাচর রাবণ অধরন্ম-পরায়ণ 
ও অনৃতাঁচারী ছিলেন, সত্য ; কিন্তু ইনি, 
মহাতেজ, মহাবলঃ মহাবীর, সংগ্রামে 
অপরাজ্ম,খ, মহাত্মা ও সকল লোকের ভয়- 


জনক ছিলেন। শুনিয়াছি, দেবরাজ প্রসৃতি ।" 


দেবগণও ইহাকে পরাজয় করিতে পারেন 
নাই; এক্ষণে তোমার প্রসাদে ইনি বিধি 
পূর্বক সৎকার লাভ করুন; ইহাতে 
তোমার সর্বত্র স্ুযশই ঘোষিত হইবে । 

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে+ ধর্ম 
বিভীষণ, রাঁক্ষসরাজের প্রেত-কার্ধয করিবার 
নিমিত্ত রাক্ষদগণের প্রতি আদেশ করিলেন; 
এবং অবিন্ধ্য প্রভৃতি বনুশ্রুত বৃদ্ধ অমাত্য- 
গণকে কহিলৈন, অমীত্যগণ ! ' বাহাতে 
মহারাজের বিধি পূর্বক সৎকার হয়, তাঁহার 
আয়োজন কর। 

অনন্তর বিভীষণ, রামচন্দ্রের বাঁক্যানু- 
সারে যথাসময়ে ভ্রাতৃপত্বীদিগকে সান্ত্বনা 








শীীশশ্ীীশাীিশশীশী শশিশাাীশীশীশীশীটী 


রামায়ণ। 





করিয়৷ শাক্সানুসারে ভাতার ও জ্ঞাতিগণের 
বথাক্রমে তর্পণ করিলেন; এবং - পুনঃপুন 
সাম্তবনা করিয়া স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করাইলেন। 

রাক্ষপীগণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, 
বিভীষণ রাষচক্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়! 
বিনীত-ভাবে অবস্থান করিলেন। দেবরাজ 
বুত্রবধ করিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়া 
ছিলেন, রামচন্দ্র সেইরূপ শক্র-বিনাশ 
করিয়া স্তুগ্রীব, লক্ষণ ও সৈন্যগণের সহিত 
আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রামচত্র; শরাসনের জ্যা যুক্ত 
করিয়া মহেক্দ্-দর্ত কাঁঞ্চনময় কবচ ও তুণীর 
শরীর হইতে উন্মোচন পুর্ববক ক্রোধশুন্য 
হইয়। চত্দ্রের ন্যায় সৌম্য-দর্শন হইলেন। 

,  যধনবতিতম সর্গ। 

পম্প্প্টিপাবীন-স্প 
রাবণ-সংস্কার। ' 

অনস্তর মহানুভব রামচন্দ্র যখন দেখি 
লেন যে, রাবণ-বন্ধুগণ রাঁবণের অস্ত্যেষ্- 
কাধ্য করিতে অভিলাধী হইয়াছে, তখন 
তিনি তৎসমুদায়-সম্পাদনে অনুমতি প্রদান । 
করিলেন। এই সময় ভীষণ-বিক্রম বানরগণ, 
ত্বাগ্রীবের আদেশ অনুসারে চতুদ্দিক হইতে 
চন্দন-কাষ্ঠ ও অগডরু-কাষ্ঠ আহরণ করিতে 
আরম্ভ করিল। তাহার! প্র, মণাল, পারি- 
জাত, প্রিয়ঙ্কু, কালীয়ক, নাগপুষ্প, রসাল, 
নাগকেশর, পঞ্চ শস্য, মনঃশিলা, চন্দন ও 
ধবথদির আনিতে লাগিল। 'কোন কোন | 


পি 


মি 





১ 


লঙ্কাকাগু। 


বানর, স্থবর্ণ-কুম্ত লইয়া চতুঃসাগর হইতে 
জল আনয়ন-করিল; কোন কোন বাঁনর- 
বীর সপ্ত মহীধর হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া 
আনিলেন। 

অনস্তর বিভীষণ, অগ্নি-শরণে প্রবেশ 
পুর্ববক অগ্নিহোত্র, পবিত্র দর্ভ, শ্রঃব, প্রণীতা, 
ইযুজাল, দধি, দুগ্ধ, ঘ্বৃত প্রভৃতি সমুদায় অগ্নি- 
হোত্র-দ্রব্য বহিষ্কত করিয়া আনিলেন। পরে 
তিনি, যাহাতে কোন ধর্ম্ম-হানি না হয়, 
বাহাতে অক্ষয় পুণ্য হইতে পারে, যাহাতে 
কোন অঙ্গ-বৈকল্য না ঘটে, এরূপ করিয়! 
সমুদায় উপকরণ, যথাক্রমে সংস্কার করিতে 
লাগিলেন । 

এই সময় পরিচারকগণ, রাবণকে পবিত্র 
ভূমিতে স্থাঁপন পূর্ববক"চন্দনকাষ্ঠ, নাগকেশর, 


অগুরু ও তুঙ্গকালীয়ক কাষ্ঠ দ্বারা সমুন্নত |. 


স্থবিস্তীর্ণ চিতা! প্রস্তুত করিল । পরে তাহার! 
এ সমুদায়ে সর্ববিধ গন্ধ-দ্রব্য নিক্ষেপ 
করিয়া বিনীত-ভাবে রাক্ষসরাজ রাবণকে, 
ক্ষোৌম বসন পরিধান করাইয়া আন্তরণ- 
সমেত চিতাঁর উপরি শয়ন করাঁইল । 

অনন্তর বেদ-বিশারদ ব্রান্ষণগণ, রাক্ষম- 
রাজের আন্ত্যে্রি-ক্রিয়া ও প্রেতমেধ যজ্ঞ 
করিতে আরম্ত করিলেন। বিভীষণও 
বেদীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যথাস্থানে অগ্রি- 
স্থাপন পুর্র্বক, 'মৌনাবলম্বন করিয়া ম্বৃত- 
পূর্ণ শ্রুব আহুতি দিলেন; পরে অন্যান্য 
্রাঙ্মণগণও  বাম্প-পূর্ণ-বদনে যথাবিধানে 
রাবণের সমুদায় শ্রুব ছ্ৃতপূর্ণ করিয়া আন্থতি 
প্রদান করিতে লাগিলেন | তাহার রাবণের 
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পদদ্ধয়ে শকট, উরুদ্রয়-মধ্যে উদুখল এবং 
মধ্যস্থানে সমুদায় বানস্পত্য উপকরণ নিহিত 
করিলেন। পরে তাহারা মহধি-বিহিত- 
শান্ত্র-বিধানানুসারে মহাত্মা রাবণের যথা- 
স্থানে মুষল স্থাপন করিলেন। তহৎপরে 
রাক্ষদগণ, একটি পণ্ড বধ করিয়া রাক্ষস- 
রাজের মুখে, তাঁহার বস ঘ্বৃতাঁক্ত করিয়া 
প্রদান করিল; 'এবং চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 
হুইয়া উদ্দীপিত-হৃদয়ে বাষ্প-পুর্ণ-মুখে ভীহীর 
শরীরের উপরি গন্ধ, মাল্য, লাজ ও অন্যান্য 
মাঙ্গলিক দ্রেব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। , 
অনন্তর মহাঁত্াা বিভীষণ, যথাবিধানে 
রাবণের মুখে অগ্নি প্রদান করিলেন; দশানন- 
নিবরথণ অগ্নিও প্রন্থলিত হইয়া উঠিল। 


পাপ 


সপ্তনবতিতষ সর্গ। 


বিভীষণাভিষেক। 


অনন্তর দেব দানব ও গন্ধর্ধবগণ, রাবণ- 
বধে পরিতুষ্ট হইয়া নিজ নিজ বিমানে 
আরোহণ পূর্বক, রাক্ষপরাজ রাঁবণের ঘোর- 
তর বধ, রাঁমচন্জ্রের পরাক্রম, বাঁনরগণ-কৃত 
উত্তম যুদ্ধ, স্থৃগ্রীবের মন্ত্রণা, স্থমিত্রা-নন্দন 
লক্ষমণের অনুরাগ ও বীর্য, সীতার পতি- 
পরায়ণতা, এবং হনুমানের পরাক্রম, এই 
সমুদায় বিষয়ে বছবিধ কথোপকথন করিতে 
করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 

এদিকে মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র, সূর্্য-সদৃশ 
ইন্দ্র-দত্তদিব্য রথ বিসর্জন পূর্ববক মাঁতলিকে 


2 


] 
ঘ 








প্রশংসা করিয়। কহিলেন, মাতলে ! আপনি 


সম্পূর্ণরূপ ক্ষমত] প্রদর্শন করিয়াছেন; আমার 
বতদুর প্রিয় কাধ্য করিতে হয়, আপনি 
তাহার কিছুমাত্র জ্রটি করেন নাই; এক্ষণে 
আমার কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, আমি অনুজ্ঞা 
করিতেছি, আপনি দেবলোকে গমন করুন। 
ইন্দ্র-সারঘি মাতলি, রামচন্দ্র কর্তৃক এই- 
রূপ অনুজ্ঞাত হইয়! সেই দিব্য রথে আরোহণ 
পূর্ববক, দেবরাঞ্জের নিকট গমন করিলেন । 
দেবরাজ-সারথি মাতলি ভ্রিদশালয়ে 
গমন্ন করিলে? মহানুভব রামচন্দ্র, সমুদায় 
হরিযুখপতিদ্িগকে নিকটে আহ্বান করিয়া 
সম্ভাষণ পূর্বক সম্মান প্রদান করিলেন। 
পরে তিনি পরমপ্রীত-হৃদয়ে বানররাজ স্থৃপ্ী- 
বকে কহিলেন, সখে ! অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই 


. তোমার কৃপায় আমার অতীক্ট-সিদ্ধি হইল ; 


এক্ষণে আমার সন্তোষকর আর একটি বিষয় 
অবশিষ আছে ; আমি এক্ষণে মহাত্মা বিভী- 
ষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দেখিলেই শ্রীত 
ও পূর্ণ-মনোরথ হইব! 

 অনস্তর রামচন্দ্র, লক্ষমণের সহিত ও 
বানরবীরগণের সহিত একত্র হইয়া, সৈম্যগণ- 


 মধ্যস্থিত বিভীবণের নিকট গমন করিলেন ; 
| পরে তিনি সমীপ-স্থিত মহাসন্তব শুভ-লক্ষণ 


লক্ষষণকে কহিলেন, সৌম্য । এই বিভীষণ 
আমার পরম উপকারী ; বিশেষত ইনি ভক্ত 


৷ ও অনুরক্ত; ইঙ্াকে এক্ষণে লক্কারাজ্যে 


অভিষিক্ত কর ; আমার নিতান্ত কামনা! যে, 


আমি এই রাবখান্ুজ-বিভীষণকে লকঙ্কারাজ্যে 


অভিষিক্ত দেখি । 








রামায়ণ । 


বিজয়ী মহাবীর মহাত্মা! রামচন্দ্র, এইরূপ 


আজ্ঞা করিলে, লঙ্গমণ প্রহ্ুষ্ট-হৃদয়ে স্বর্ণ. 


কলস লইয়া! রাক্ষপগণের মধ্যে ধিভীষণকে 
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে 
লক্ষণ, স্হ্ৃদগণে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মাত্বা 
বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলে, বিভীষণের 
মিত্রগণ ও ভক্ত রাক্ষসগণঃ বিভীষণকে রাজ- 
সিংহাসনে আরূঢ ও রাক্ষদরাজ-পদে নিফুক্ত 
দেখিয়। যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল। 

অনন্তর রাক্ষসরাঁজ বিভীষণ, রামচন্দ্র-দত্ত 
স্ববিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণকে 
সাস্বনা পূর্বক পুনর্ববার রাঁমচন্দ্রের নিকট 
আগমন করিলেন। এই সময় পুরবাসী নিশা- 
চরগণ, প্ররন্থষ্ট-হৃদয়ে বিভীষণকে অক্ষত, 
মোদক, লাজ ও দিব্য কুম্থঘসমূহ উপহার 
দিতে লাগিল। ছুদ্ধর্ধ মহাবীর্্য বিভীষণ, 
নেই সমুদায় "মাঙ্গলিক উপহার গ্রহণ পূর্ববক 
রামচন্দ্র ও লক্ষমণের নিকট সমর্পণ করিলেন ; 
রামচন্দ্র, বিভীষণকে কৃতকাধ্য ও পুর্ণমনো- 
রথ দেখিয়া, তাহার প্রীতির নিমিত্তই তৎ- 
সমুদরায়-গ্রহণে সম্মত হইলেন। 

অনন্তর রামচন্দ্র, মহাশৈল-সদৃশ মহা- 
কায় মহাবীর হনূমানকে সম্মুখে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সৌম্য ! 
তুমি এই মহারাজ বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ 
পূর্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হুইয়! সীতার 
নিকট কুশল*মংবাদ বল। বিজয়িম ! তুমি 
সীতার নিকট এইরূপ ষলিবে যে, রাক্ষদরাজ 
রাবণ নিত হইয়াঙ্ছে। হত্রীব, লক্ষণ ও 
আমি কুশলে আছি? 





শ$ 


লঙ্কাকাণ্ড। 
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বানর-বীর! তুমি লীতার নিকট এই 
প্রিয় সংবাদ প্রদান পূর্বক, তিনি যাহা 
বলেন, তাচ্ছ। শ্রবণ করিয়া আমার নিকট 
.প্রত্যাগমন করিবে । 


অফ্টনবতিতম সর্গ। 





সীতা-প্রমোদ । 

পবননন্দন হনুমান, রামচন্দ্র কর্তৃক এই- 
রূপ আদিষ্ট হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট 
হুইলেন। গমনকালে নিশীচরগণ, সকলেই 
তাহার পুজ! ও সম্মান করিতে লাগিল। 
মহাতেজ। হনুমান, মহাসম্দ্ধি-শীলী রাবণ- 
ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সর্দ্ধাঙ্গ- 
সুন্দরী রাম-মহ্ষী সীতা, সৎকার-হীনা 
হুইয়! রহিয়াছেন। তিনি একাকী সমীপব্ভীঁ 
হইয়! অবনত-মস্তকে বিনয়-সহুকারে সীতাকে 
প্রণাম পূর্বক, রামচক্দ্রের সমুদায় বাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, 
দেবি! রামচক্্, লক্ষণ ও স্থুগ্রীব, শক্র- 
ংহার পূর্বক কৃত-কার্ধ্য হইয়া আপনাকে 
কুশল-সংবাদ দিতেছেন ; দেবি ! রামচন্ত্, 
বিভীষণ লক্ষ্মণ আমি ও অন্যান্য বানরগণের 
সাহায্যে রাবণকে নিপাঁতিত করিয়াছেন । 
দেবি! রামচজ্জের মহাজয় হইয়াছে; আমি 


আপনকার নিকট প্রিয় সংবাদ দিতে আসি- 
যাছি; আপনি এক্ষণে সৌভাগ্য-ক্রমেই বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইলেন; আর্পনি বিজয় গ্রহণ করুন। 


দেবি! এক্ষণে আমাদের জয় হইয়াছে; 


[আপনি হম্থা হউন, মনোব্যথা দুর করুন; 
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এই লঙ্কা যাহার বশীভূত ছিল, সেই শক্র 
রাবণ নিহত হইয়াছে । দেবি! আপনকার 
উদ্ধার-বিষয়ে আমি নিদ্র! পরিত্যাগ পূর্বক 
ষে প্রতিজ্ঞা ধারণ করিতেছিলাম, এক্ষণে 
সেই প্রতিজ্ঞা ও সমুদ্র উভয়ই পার হইয়াছি। 
দেবি! আপনি রাক্ষলীলয়ে অবস্থান 
করিতেছেন বলিয়া কোন শঙ্কা! করিবেন না ; 
এই লঙ্কারাজ্য এক্ষণে বিভীষণের বশবর্তী 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এক্ষণে আপনি 
আশ্বস্ত হউন; নিশ্চিন্ত ও বিশ্রব্ধ হৃদয়ে 
অবস্থান করুন; মনে করুন, যেন নিজগৃহেই 
রহিয়াছেন । আমি আপনকার দর্শনার্থ 
সমুত্স্থক হুইয়৷ প্রহষ্-হুদয়ে ত্বরা পূর্বক 
আসিতেছি। 

হনুমান এই কথা বলিবামাত্র শশি- 
নিভানন! সীতা, প্রীত-হৃদয়ে উদ্থিতা হই- 
লেন ; পরন্ত হর্ধতিশর-নিবন্ধন তাহার কণ্ঠ- : 
রোধ হুইয়া গেল; তিনি কোন কথাই কহিতে 
পারিলেন না। অনন্তর বানরবীর হনুমান, 
দীতাকে বাক্য-রহিতা দেখিয়া পুনর্ব্বার 
কহিলেন, দেবি! আপনি কি চিস্তা করিতে- 
ছেন € আমার সহিত সম্ভাবগই বা করিতে- 
ছেন না কেন? 

হনুমান এইরূপ কহিলেঃ ধর্্পিথ-স্ছিতা 
পরম-প্রীতা সীত1, হর্ধ-গর্গাদ-বচনে কহি* 
লেন, মহাবীর ! “সামি পতির বিজয়রূপ মহা- 
প্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র, অতুল-হর্ষ-বশবর্তিনী 
ও বাক্য-রকিতা হুইয়া৷ পড়িয়াছিলম। 
সৌম্য । আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া 
ধলিতেছি, তুমি যে আমার নিকট প্রিয় 





খ্ও 








 পরুষ বাক্য বলিয়াছিল) 
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রামায়ণ। 





সংবাদ প্রদান করিতেছ, তাহার উপযুক্ত 
পারিতোধিক পৃথিবী-মধ্যে কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি ন।। বানরবর ! নুবর্ণরত্ব বা বস্ত্র 
কোন দ্রব্যই এই প্রিয় সংবাদের উপযুক্ত 


 পারিতোধিক নহে ; এই নিমিভও আমি হর্ষ- 


বুক্তা হইয়াও আরো কিয়ৎ ক্ষণ মৌন অব- 
লম্বন করিয়াছিলাম। 

দেবী দীত! এই কথা কহিলে, মহাবীর 
হনুমান প্রহ্ৃউ-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে তাহার 
সম্মুখে ঘগ্ডায়মীন হইয়া! কহিলেন, দেবি! 
আপনি চিরকাল ভর্ভীর প্রিয় কাঁধ্য ও হিত 
কার্ধ্য সাধনে নিয়ত নিযুক্ত! আছেন; আপনি 
পতি-বিজয়ে আনন্দিত হইয়া যেরূপ শ্সিগ্ধ 
বাক্য কহিলেন, তাহা অন্য রমণীর মুখে 
কখনই শুনিতে পাওয়া যায় না। দেবি! 
আপনকাঁর এই হিতকর সার বাক্যই অপূর্বব- 
রত্ব্নমূহ-দানের ও দেবরাজ্য-দানের সমান। 
দেবি! আমি যে, রামচন্দ্রকে শক্র-সংহার 
পূর্বক অবস্থান করিতে দেখিতেছি, তাহা- 
তেই আমার, রাজ্য প্রভৃতি সমুদায় স্থখ- 
সম্পত্তি লাভ করা হুইয়াছে। 

দেবি! আমি আপনকার নিকট আমার 
অতীব প্রিয় একটি বর প্রার্থনা করিতেছি; 
আপনি প্রীত-হদয়ে আমাকে সেই বর 
প্রদান করুন, এবং রামচন্দ্র যাহাতে সেই বর- 
দানে অনুমেদন করেনঃ তদ্বিষয়েও আপনি 


যত্তুবতী হউন। ছুরাত্মা রাঁবণের আজ্ঞাক্রমে , 


এই বিকৃতমুখী রাক্ষসীর! আপনাকে পুনঃপুন 
আমি তাহ] 





স্বকর্ণেও শুনিয়াছি; আমার ইচ্ছা এই যে, 


্- 


করিতে হইতেছে। আমি এক্ষণে ডুব! নহি) 


আমি এই দারুণ ক্রুর ঘোর রাক্ষসী- 
দিগকে নানাপ্রকার যাতনা দিয় বিনাশ 
করি ) আমাকে এই বর প্রদান করুন। আমি 
কাহাকেও মুষ্ট্যাঘাত, কাহাকেও পদাঘাত, 
কাহাকেও পঞ্চির আঘাত," কাহাকেও বাহুর 
আঘ।ত, কাহাকেও ঘোর জানু-প্রহার, 
কাহাকেও চক্ষু টিপিয়া, কাহাকেও কর্ণ-নাঁশা 
ছেদন করিয়া, কাহাকেও কেশাকর্ষণ করিয়।, 
কাহাকেও এই শুষ্ক নখের আঘাত করিয়া, 
কাহাকেও নানাপ্রকার প্রহার করিয়া, এবং 
কাহাকেও বা ভূতলে ঘর্ষণ করিয়া যমালয়ে 
প্রেরণ করি; দেবি! যে জমুদায় রাক্ষসী 
আপনকার উপর তর্জন-গর্জন করিয়াছিল, 
তাহাদের সকলকেই এইপ্রকার বন্থবিধ 
প্রহারে বিনষ্ট করি, এই আমার আন্তরিক 
ইচ্ছা! ; এই আমীর প্রার্থন। | 

বানরবীর হনুমান এই কথা কহিলে, 
জনক-নন্দিনী সীতা, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়! 
হাস্য পূর্বক কহিলেন, বানরবীর! এই 
রাক্ষপীরা রাজার আশ্রয়ে প্রতিপাঁলিত। ও 
রাজার বশীভূতা; ইহার! পরের আজ্ঞান্ুদারে 
কার্য করে, আপনার] কিছুই করিতে পারে না; 
ইহারা পরাধীন! ও দাসী; ইহীদ্িগের উপরি 
ক্রোধ করা কর্তব্য নহে। আমারই পূর্ব্বজম্মের 
ঢুষ্কত ও ভাগ্য-বিপর্ধয়-নিবন্ধনঃ আমি এই 
সমুদায় কউ পাইলাম ; সকল প্রাণীই নিজ- 
কৃত স্ুুকৃত-ছুক্কত ভোগ করিয়া থাকে। 
আমিস্থির করিয়াছি যে, আম(রই দশা-যোগ- |. 
নিবন্ধন আমাকে এই সমুদায় ফল ভোগ 





লঙ্কাকাণ্ড। 
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তথাপি আমি এই রাবণ-দাসীপ্িগকে ক্ষমা 
করিতেছি। এই রাক্ষপীরা, রাবণের আজ্ঞা" 
ক্রমেই আমার প্রতি তর্ন-গর্জন করিত; 
এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে; আর ইহা" 
দিগকে বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি ! 
পবন-নন্দন! পূর্বকালে কোন খক্ষ, 
ব্যাত্তরের নিকট ধর্মমানুগত যে প্রাচীন গাথা 
বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর *। খক্ষ কহিল, 
এক ব্যক্তি পাপ-কর্্ম করিলে, অপর ব্যক্তি 
সেই পাপ গ্রহণ করে না; এক ব্যক্তি অপ- 
কার করিয়াছে বলিয়! তাহার প্রত্যপকার কর! 
সাধু ব্যক্তির কর্তব্য নহে। অপকারী ব্যক্তির 
প্রতিও অপকার-পরাজ্,খতারূপ সাধু ব্যবহার 
রক্ষ] করা, সাধু জনের কর্তব্য ; সাধু চরিতই 





কোন সময় এক ত্যাত্র কোন বাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান 


হইল; ব্যাধ প্রাণভয়ে পলায়ন পূর্বক একটি প্রকাও বৃক্ষে আরোহণ 
করিল; ব্যাপ্র আসিয়া! বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া! থাকিল। ব্যাধ 
দেখিল, বৃক্ষশীথায় এক খক্ষ উপবিষ্ট আছে; বৃক্ষতলেও ব্যাস উপ- 
বেশন করিয়৷ রহিয়াছে । তখন দে কি করে, দৃঢ়রপে বৃক্ষশাখা 
ধরিয়া থাকিল ও কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রাভিভূত হইয়৷ পড়িল। তখন 
বাস ধক্ষকে কহিল, খক্ষ| তুমিও বন্য জীব, আমিও বন্য জীব, 
| মনুষ্য আমাদিগের শক্র ; তুমি এ মনুষ্যকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া 
দাও। খক্ষ কহিল, আমি এই বৃক্ষে বহুকাল বান করিতেছি ; এই 
বৃক্ষই আমার আবাস-্থান ; এই মন্তুযা ধখন আমার আবাঁসে আশ্রয় 
লইয়াছে, তখন আমি ইহাকে অধঃপাঁতিত করিতে পারি ন1; 
ইহাকে পাতিত করিলে, আমার ধর্মলোপ হইবে । ধক্ষ এই কথা 
ধলিয়! নিদ্রা! গেল। এই সময় ব্য।ধের নিপ্রাভগ হইল; তখন ব্যাগ 
ব্যাধকে কহিল, মমৃষ্য! এ খক্ষ তোমার শত্রু, তুমি উহাকে 
ফেলিয়া দীও, আমি ভক্ষণ করিয়া! চলিয়া! যাঁই। ব্যান এই কথ 
বলিবামাত্র ব্যাধ খক্ষকে ফেলিয়া] দিল। খক্ষ অভ্যাঁস বশত নিম্নে 
পতিত হইল না, অপর শাখা অবলম্বন করিল । পরে ব্র্যাত্, খক্ষকে 
কহিল, এই মহু্যট! তোমায় শক্ত ও তোমার অপকারী; তুমি 
উহাকে এখনই ফেদিয়া দাও; ত্রযা্ পুলংপুন এই করা কহিলে, 
খক্ষ উত্তর করিল, জামার আবাদে আশ্রিত ব্যক্তি ইরিনা 
হইলেও আমি ইহার আদিষ্ট করিতে গাঁরিব না। . 





সাধুগণের ভূষণ; কোন ব্যক্তি যদি পাপাত্মা, 
অশুভকারী অথবা বধার্থ হয়, তথাপি তাহার 
প্রতিও ক্ষমা কর! আধ্য জনের কর্তব্য। সকল 
ব্যক্তিই পূর্বব-কৃত শুভাশুভ ভোগ করিয়া 
থাকে; কেহ কাহারও নিকট অপরাধী নহে। 
যাহারাস্বভাবত লোক-হিংসাবিহারী পাপাত্মা 
রাক্ষম, তাহীর! পাঁপ-কার্ধ্য করিলেও তাহা- 
দের অনিষ্ট কর] কর্তব্য নহে। 

রামপত্ী যশস্থিনী দেবী সীতা, এই কথা 
কহিলে, বাক্য-বিশারদ হনুমান কহিলেন, 
দেবি! আপনি যে বাক্য কহিলেন, তাহ। 
রাম-পত্বীর অনুরূপই হইয়াছে । দেবি! 
আমি এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট গমন করিব ; 
আপনকার যাহ। বক্তব্য থাকে, বলিয়। দিউন। 
জনক-নন্দিনী সীতা, এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
কহিলেন, বাঁনরবীর ! আমি পতির সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। পবন-নন্দন হুনৃ- 
মান, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার হর্ষ- 
বর্ধন পূর্বক কহিলেন, আর্ষ্যে! শচী যেমন 
দাঁনব-বিজয়ী দেবরাজকে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন আপনিও অন্য সেইরূপ স্থির- 
মিত্র, হতা মিত্র, পুর্ণচন্দ্র-বদন, রামচন্দ্র ও 
লক্ষমণকে দেখিতে পাইবেন। 

মহাভাগ হনুমান, স্ফীতা সৌভাগ্য- 
লন্ষমীর ন্যায় শোভমানা প্রফুল্প-ব্দন। সীতাকে 
এই কথা বলিয়া, যে খানে রামচন্দ্র আছেন, 
সেই স্থানে আগমন করিলেন। 
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২৫২ রামায়ণ। 
নবনবতিতম সর্গ | অবস্থাতেই পতি-সন্দশন ইচ্ছ। করি। রাক্ষস- 
2252 রাজ বিভীযণ কহিলেন, দেবি ! আপনকার 
সীতা-সহাগম। পতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, দেইরূপ 


অনন্তর মহা প্রাজ্ঞ হনুমান, সর্বব-শরাসন- 
ধারি-শ্রেষ্ঠ মহানুভব রাঁমচন্দ্রের নিকট গমন 
পূর্বক কহিলেন, রঘুবংশাবতংস ! ধাঁহার 
নিমিভ আমাদের যুদ্ধযাত্রা, হইয়াছিল, ধাহার 
নিমিভ এতদুর দুষ্কর কর্ম সাধন করিলেন, 
মেই শোক-সন্তপ্ত! সাধ্বী শীতাকে এক্ষণে 
দর্শন করুন। বাম্প-পর্যযাকুল-লোচন। শোকা- 
কুলিতা সীতা, আপনি বিজয়ী হইয়াছেন 
শুনিয়া, আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাধিণী 
হইয়াছেন। 

পরম-ধার্মিক রাসচন্দ্র, হনুমানের মুখে 
সীতার পতি-দর্শনাভিলাষ শ্রবণ করিবামাত্র, 
তৎক্ষণাৎ বাম্পাকুলিত-লোচন হইয়! চিন্তায় 
নিমগ্ন হইলেন। পরে তিনি স্থদীর্ঘো নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া 
অধোমুখে রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, 
লঙ্কাধিপতে ! তুমি সীতাকে স্নান করাইয়া 
দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য ভূষণে ভূষিত করিয়া 
আমার নিকট আনয়ন কর। 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র, 
ত্বরান্বিত হুইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ 
কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি ! 
আপনি স্নান পূর্বক দিব্য আভরণে ভূষিত 
হইয়া, যানে আরোহণ করুন; আপনকার 
ভর্তা, আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা! করিতেছেন। 
বৈদেহী কহিলেন, রাক্ষলরাজ ! আমি মান না 
করিয়াই যেরূপ, অবস্থায় আছি, এইরূপ 


বিভীষণ 
পূর্বক, 


করাই আপনকার কর্তব্য। গতি-ভত্তি- 
পরায়ণা পতি-দেবতা সাধ্বী সীতা, তখন 
সেই বাক্যেই সম্মতা হইলেন। যুবতী 
রমণীর। তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্নান করাইয়। 
মহামুল্য বসন পরিধান করাইয়! দিল; পরে 
তাহার! তাহাকে দিব্য অন্থুলেপন ও মহামূল্য 
আভরণে অলঙ্কত করিয়া, অপুর্ব আন্তরণে 
সমাবৃত দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইয়া 
দিল। বিভীষণ, বনুসংখ্য রক্ষক পুরুষে পরি- 
বৃত সেই শিবিকা লইয়া, রামচন্দ্বের নিকট 
আগমন করিলেন। 

এই সময়, শত-সহ্ত্র বানরবীর, দেবী 
লীতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অভিলাধী 
হইয় কৌতুহলাক্রান্ত-হৃদয়ে চতুর্দিকে দণ্ডায়- 
মান হইলেন। তাহারা বলাবলি করিতে 
লাগিলেন, দেবী নীতার কিরূপ রূপ, তিনি 
কিরূপ স্ত্রীরত্ব, আমর] দর্শন করিব । ধীহার 
নিমিত্ত সমুদায় বানর প্রাণ-সংশয়ে পতিত | 
হইয়াছিল, ধাঁহার নিমিত্ত রাক্ষমরাজ রাবণ 
বংশে নিহত হইয়াছে, যাহার নিমিত্ত মহা- 
সাগরের উপরি . শত-যোজন সেতু বন্ধন 


করিয়াছি, সেই সীতা কিরূপ রূপবতী দেখিতে 
হইবে। 

রাঁক্ষনরাজ বিভীষণ, রিনি এইরূপ 
| বাক্য সকল শ্রবণ করিতে করিতে শিবিক! 
অগ্রবর্তী করিয়া রামচন্দ্রেরে অভিমুখেই 
গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাকা ্ 











লঙ্কাকাণড। 


রামচন্দ্র বিজয় লাভ করিয়াও অনন্য-হৃদয় 
হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় 
বিভীষণ প্রহ্ষ্ট-হৃদয়ে প্রণাম পূর্বক নিবেদন 


করিলেন, রঘুনাথ ! দেবী সীতাকে আনয়ন 


করিয়াছি । রামচন্দ্র যখন শুনিলেন, বনু দিন 
রাক্ষস-গৃহ-শ্ছিত। সীতা আগমন করিয়াছেন, 
তখন তাহার এককালে ক্রোধ, হর্ষ ও দীনত! 
উপস্থিত হইল। তিনি পার্শদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
পুর্ববক, বিচার করিয়। বিমর্ষ-ভাবে সমীপে 
দণ্ডায়মান বিভীষণকে কহিলেন, রাঁক্ষসরাজ ! 
তুমি আমার বিজয়ের নিষিত যথেষ্ট উদ্যোগ 
করিয়াছ; সৌম্য ! এক্ষণে বৈদেহী আমার 
সধ্ীপে আগমন করুন । 

অনন্তর বিভীষণ, রাঁমচজ্দের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুদ্দিকে জনতা উৎ- 
সারিত করিতে লাঁগিলেন। কঞ্চুক ও 
উষ্তীষ ধারী রাক্ষপগণ, বেত্র ও বর্ধর হস্তে 
লইয়া জনত। প্রোৎসারিত করিয়] চতুদ্দিকে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল । বানরগণ, খাক্ষগণ 
ও রাক্ষলগণ, উৎসারিত হুইয়া দুরে গমন 
করিল। রাক্ষম বানর ও খনক্ষ গণ, যে সময় 
প্রোৎসারিত হয়, তখন বায়ু কর্তৃক পুর্য্যমাণ 
সাগরের ন্যায় তাঁহাদের তুমুল শব্দ শ্রুত 
হইতে লাঁগিল। এই সময় রামচন্দ্র, রাক্ষস 
বানর ও খক্ষ গণকে চতুদ্দিকে উৎসার্য্যমাণ ও 


জাত-সম্্রম দেখিয়। দাক্ষিণ্য ও অনুরাগনিবন্ধন' 


নিবারণ করিলেন ; এবং ক্রোধভরে মহা- 
[ প্রাজ্ঞ বিভীষণকে তীক্ষ-দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ করি- 
যাই যেন, ভিরস্কাঁর পূর্ববক কহিলেন, বিভীষণ! 
তুমি কি নিমিত্ত আঁমাঁকে 'অনাঁদর করিয়া, 





আমার এই সমুদায় লোককে কষ্ট দিতেছ ! 
যাহাতে ইহাদের উদ্বেগ হয়, এমত কর্ম করিও 
না! ইহারা সকলেই আমার আত্মীয়-স্বজন । 

অনস্তর সীতা, সমাহিত-হৃদয়ে পতি- 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক, তাদৃশ অবমানিতা হুইয়া 
মনে মনে ছুশিবার রোষ ধারণ করিলেন । 
পরে তিনি রামচ্ন্রকে দর্শন করিয়া, অন্তর্গত 
রোষ দমন, পুর্ববক হ্র্ষম্বিতা হইলেন । এই 
সময় ধীমান রামচন্দ্র, মহামেঘ-সদৃশ মহা- 
গম্ভীর স্বরে বিভীষণকে কহিলেন, প্রজাগণ 
যে, রাজার পুত্র-স্বর্ূপ, তাহা তুমি অবশ্টই 
জ্ঞাত আছ ! এই সমস্ত বানরগণ, খাক্ষগণ ও 
রাক্ষদগণ, মাঁতীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
কৌতৃহলাম্বিত হইয়াছে; এক্ষণে দর্শন 
করুক। গৃহ, বস্ত্র বা প্রাকার স্ত্রীজীতির 
আবরণ নহে; তুমি যে প্রজাগণকে সমুত- 
সারিত করিতেছ, তাহাঁও আবরণ নহে 
তাহা রাঁজোচিত সম্মানমাত্র ; পরজ্ত এক- 
মাত্র সচ্চরিত্রই স্ত্রীজাতির আবরণ। মহা 
বিপৎ-সময়ে, বিবাহ-সময়ে, কম্যা-ম্বয়ংবর- 
সময়ে, যজ্জ-সম্পাদন-সময়ে এবং রাঁজ-সভীঁয়, 
সকলেই ক্ত্রীলোককে দর্শন করিয়া থাকে । 
এই সীতাঁকে লইয়া এতদূর ঘোরতর সংশ্রাম 
হইল; বিশেষত ইনি মহাঁবিপদে পতিতা 
আছেন; ঈদৃশী অবস্থায়ইহীর দর্শনে, বিশেষত 
আমার সমীপে ইহার দর্শনে কিছুমাত্র দোষ 
নাঁই। অতএব এক্ষণে বৈদেহী শিবিকা পরি- |. 
ত্যাগ পূর্ব্বক পদক্রজেই আমার নিকট 'আগ- 
মন করুন) তাহা হইলে বানরগণ সকলেই ৰ 
ইহ্থীকে দেখিতে পাইবে॥ রং 
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৪ ররেজকা 





হ্বিচক্ষণ বিভীষণ, রামচন্দ্রের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমর্ষান্বিত হইলেন; এৰং 
তিনি সীতাঁকে পাদচারেই মহাত্মা রামচন্দ্রের 
নিকট আনয়ন করিতে লাগিলেন । স্গ্রীব 
বিভীষণ প্রভৃতি সচিবগণ, বানরগণ ও সমু 
দায় প্রজাগণ, সীতার প্রতি রামচন্দ্রের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। পরস্পর মুখাবলোকন 
করিতে লাগিলেন; এবং ভাঁবিতে লাগিলেন, 
রামচন্দ্রকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাই- 
তেছে, ইহ্থার অস্ত্রে ক্রোধ অন্তহিত রহিয়াছে; 
ইনি কি করিবেন বলা* যাঁয় না। এইরূপে 
সকলেই রামচক্দ্রের আকার ইঙ্গিত দেখিয়। 
অপূর্বব-ভাব-দর্শনে ভীত, শঙ্কান্িত ও ব্যথিত 
হুইলেন। লক্ষ্মণ স্গ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি মহাত্ম- 
গণ চিন্তায় সুতকল্প ও লজ্জায় অবনতমুখ 
হুইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাহার। 
রামচন্দ্রের কলত্র-নিরপেক্ষ দারুণ ব্যবহার 
দেখিয়। মনে করিলেন যে, ইনি সীতাঁকে 
অপবিদ্ধ! মালার ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন । 

এদিকে বিভীষণানুগতা দেবী সীতা, 
লঙ্জ(ভরে নিজ গাত্রেই লীন! হুইয়া, পতির 
সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। বাঁনরগণ 
দেখিল, যেন মৃর্তিমতী লক্ষ্মী অথব লঙ্কার 
অধিদেবতা বা সূর্য্য-প্রভা আগমন করিতে- 
ছেন। তাহারা, সমুজ্্বল-শোভ।-সম্পন্ন। নিরু- 
পম-রূপবতী যুবতী সীতাকে দেখিয়া, যার 
পর নাঁই বিম্ময়"সাগরে নিমগ্ন হইল। লক্ষ্মী 
যেরূপ বিষ্ণুর নিকট দণ্ডায়মানা হয়েন, দেবী 
সীতাও সেইরূপ বাম্প*নংরুদ্ধ“্বদনে. লজ্জা ব- 
১৯৫৬০ জনতার মধ্যে ভর্তার সমীপবর্তিনী 








রামায়ণ 


হইয়া দগ্ডায়মানা থাকিলেন। রামচন্ত্রও 
তাহাকে অলোক-সামান্য-রূপ-সম্পন্না দেখিয়া 
শঙ্কান্থিত হৃদয়ে বাম্প-পূর্ণ-লোচন হুইলেন, 
কোন কথাই কহিলেন না। শ্লেহ-ক্রোধ- 
সাগর-মধ্যগত বিবর্ণ-বদন রামচন্দ্র, বাম্প- 
নিরোধে যত্ববান হইলেন বটে, কিন্তু উহার 
লোঁচন-যুগল সমধিক রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল। 

দেবী সীতা; রামচন্দ্রের সম্মখবর্তিনী 
থাকিয়া! অনাথার ন্যায় ছুঃখার্ত-হদয়ে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন; তিনি লঙ্জাভরে এক- 
প্রকার হত-চৈতন্যা। হইয়! পড়িলেন ; রাক্ষস 
দশানন তাহাকে শুন্য আশ্রম হইতে বল 
পূর্বক অপহরণ করিয়া রোধ করিয়া রাখিয়া 
ছিলেন $ কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র পাপ 
ছিল না; রাক্ষদ কর্তৃক অবরোধ-নিবন্ধন 
তিনি বনকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছিলেন ; 
তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি মৃত্যু- 
লোক হইতে ফিরিয়া আমিলেন ; রামচন্দ্র 
এই অপাপ৷ বিশুদ্ধ-হৃদয়! নিরবদ্যা দেবী 
সীতার সহিত সম্ভাষণ করিলেন না, 'কোন 
কথাও কছিলেন না। 

এতদ্র্শনে লজ্জা-ভাঁরাবনতা সীতা, সেই 
সমুদায় জনগণের সমক্ষে ই ভর্তার সমীপবর্তিনী 
হুইয়। বাম্পপূর্ণ-লোচনে, “হা! আর্ধ্যপুত্র ! এই 
কথা বলিয়া রোদন করিতে . লাগিলেন। 
বানর-যুখ-পতিগণ, সকলেই দেবী সীতার 
তাদৃশ বিলাপ শ্রবণ করিয়৷ বাম্প-ব্যাকুল- 
লোচন ও সন্তপ্তশ্দয় হইয়া রোদন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ত্রাস্ত-হুদয় লক্ষণ, ধৈর্ঘ্য অব- 
লম্ঘন পূর্বক বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিয়া, 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


বাম্প নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। বিশু- 
দ্ধান্তঃকরণ! রমণী-রত্ব-ভূতা ভাবিনী সীতাও 
পতির তাদূশ বৈকারিক ভাব দেখিয়া লজ্জা 
পরিত্যাগ পূর্বক সম্মুখনর্তিনী হইলেন) 
তিনি শোক পরিত্যাগ পূর্বক ধৈর্য অবলম্বন 
করিয়া বাম্প নিরুদ্ধ করিলেন । 

সৌম্যতরানন! পতি-দেবতা নীতা এই- 
রূপে বাষ্প নিগৃহীত করিয়া বিস্ময়, হর্ষ, 
মেহ, ক্রোধ ও ব্লম নিবন্ধন নানাভাবে 
রামচন্দ্রের রমণীয় বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 


শততম সর্গ। 
| স্প্পটপাব্থানস্্প 

সীভা-পরিত্যাগ। 
ভনন্তর রামচন্দ্র, দেবী সীতাকে দর্শন 
করিয়া চারিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া মান- 
পিক ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; 
এবং কহিলেন, ভদ্রে! এই আমি সংগ্রামে 
শত্র-হস্ত হইতে তোমাকে জয় করিয়া আনি- 
লাম; পৌরুষ দ্বার! যাহা করা যাইতে 
পারে, তাহ! আমি এই করিলাম; অদ্য 
আমার ক্রোধ নিবারিত হইল ; শক্র যে 
আমাকে ধন্িত করিয়াছিল, তাহার প্রতিকার 
করা হইয়াছে; আমি অপমান ও শত্রু, যুগ- 
পশ উভয়ই উন্মুলিত করিয়াছি; এক্ষণে 
আমি পৌরুষ দেখাইলাম ; আমার শ্রমও 
নফল হইল; অদ্য আম প্রতিজ্ঞা হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়! স্বাধীন হুইয়ছি; আমি আশমে 
ন! থাকাতে রাক্ষস, ছল পূর্বক তোমাকে 


উরে 
২৫৫ 


আশিয়াছিল বলিয়। যে, দৈব-নিবন্ধন আমার 
উপরি দোষ পতিত হইয়াছিল, আমি পৌরুষ 
দ্বারা তাহা ক্ষালন করিয়াছি। 

যে লঘুচেত। ব্যক্তি তেজঃসম্পূন হইয়্াও 
উপস্থিত অবমান পরিমাঞ্জিত না করে, 
তাহার পৌরুষের প্রয়োজন কি! মহাবীর 
হনুমান যে সমুদ্র-লঙ্ঘন, লঙ্কা-পরিমর্দন ও 
অন্যান্য মহৎ কর্ম করিয়াছেন, অদ্য তৎসমু- 
দায়ও সফল হইল । বানররাজ স্থত্রীব সৈন্য- 
গণের সহিত যে, সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ 
করিয়াছেন, ও হিতকর মন্ত্রণ! দিয়াছেন, সে 
সমুদায় পরিশ্রমও এক্ষণে সফল হইল। 
মহাত্বা বিভীষণ, বিগুণ ভ্রাতাকে পরিত্রাগ 
পূর্বক আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহার পরিশ্রমও সফল হইল। 

মহানুতব রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, 
এমত সময় স্বগীর ন্যায় উৎফুল্প-লোচন! সীতার |. 
শরীর নয়ন-জলে পরিপ্লত হইল। রামচন্ত্র, 
হুদয়-প্রিয়া সীতাকে ধত দেখিতে লাগিলেন; 
ততই হার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
লোকাঁপবাঁদ-ভয়ে ভীহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! 
গেল ; তিনি ভ্রকুটী বন্ধন পূর্বক তির্য্যগূ 
ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বানর ও রাস গণের 
মধ্যে পরুষ-বাক্যে কহিলেন, ভে ! ধর্ষণা- 
পরিহারের নিমিত্ত মনুষ্যের যাহ! কর্তব্য, 
তোমাকে জয়-লন্ধ! করিয়! আমার তাঁছ। কর] 
হইয়াছে; আমার মান-রক্ষাও হইয়'ছ। 
ভদ্রে! তুমি ইহাঁও জানিয়া রাখিকে “যে, 
আমি যে, সংগ্রামে. পরিশ্রম করিয়াছি এবং 
এই সমুদ্দায় সুহদগিণের বীর্যবলে আমি '. 
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প্রতিজ্ঞা হইতে উতভীর্ণ হুইয়াছি, তাহা 
তোমাকে লাভ করিবার নিমিভ হয় নাই; 
আমি অআপবাদ-বিমোচনের নিমিত্ত, এবং 
চারিত্র্য-রক্ষার নিমিতই এ সমুদায় করিলাম । 
স্থবিখ্যাত পূর্য্যবংশের নিন্দা ও অপবাদ পরি- 
মার্জনের নিমিত্তই আমি অমর্ধান্িত হইয়া 
তোমাকেই শক্র-হস্ত হইতে জয় করিয়া 
আনিলাম। 

মহধি অগন্ত্য যেরূপ ছুর্ধর্ষ দক্ষিণ দিক 
অধিকার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ 
তোমাঁকে বল পুর্ধক অধিকার করিয়াছি 
বটে, কিন্তু তোমার চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত 


হওয়াতে, নেত্ররোগাতুর ব্যক্তির সম্মুখে 


যেরূপ প্রদীপ সম্থ হয় না, তুমিও সেইরূপ 
আমার চক্ষুর সম্মুথে সম্হ হইতেছ ন1) 
এক্ষণে তুমি আমার প্রতিকূলা হুইয়াছ ; 
জনক-নন্দিনি ! এক্ষণে আমি অনুমতি করি- 
তেছি, তুমি যথা! ইচ্ছা গমন কর ; তোমাতে 
আমার প্রয়োজন নাই; এই দশ দিকের মধ্যে 
তুমি যে দিকে ইচ্ছা, গমন করিতে পার। 
এই জগতে কোন্‌ পুরুষ, মহাবংশ-সম্ভুত 
ও তেজঃসম্পন্ন হইয়াও প্রণয়ের লোভে পর- 
গৃহ-বাসিনী ভার্ধ্যাকে পুনর্ববার গ্রহণ করিতে 
পারে! তুমি রাবণের ক্রোড়ে পরিক্রিষ্টা 
হইয়াছ ; রাবণ দুউ-দৃষ্টিতে তোনাকে অব- 
লোকন করিয়াছে; আমি কিরূপে তোমাকে 


গ্রহণ করিয়া সৎকুল-সম্ভৃত বলিয়া আত্ম 


পরিচয় দ্রিতে পারিব! আমি যে জন্য 


তোমাকে জয় করিয়াছি, তাহা হইয়াছে ;: 
আমি অযশোনিরাকরণ পূর্ব্বক যশঃপ্রত্যানয়ন 
টপ লাইলি ৪০৪০০ 
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করিলাম; এক্ষণে তোমাতে আমার 
আসক্তি নাই; তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। 
ভদ্র! আমি অনেক বিবেচনা পূর্বক 
তোমাকে এরূপ কহিলাম ; যদি তোমার 
ইচ্ছা হয়, যদি তুমি স্্বথিনী হও, লক্ষণ, 
ভরত, বানররাজ স্ুগ্রীব অথবা রাক্ষসরাজ 
বিভীষণ, যাহার প্রতি তোমার অভিলাষ হয়ঃ 
মনোনিবেশ কর; অথবা তোমার যেরূপ 
ইচ্ছা হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। 

সীতে! তুমি এত দিন রাবণের নিজ গৃহে 
বাস করিয়ছ'; তুমি এরূপ অলোক-সাঁমান্য- 
রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না মনোরম। তরুণী; রাবণ যে, 
তোমাকে ক্ষমা করিয়া! পরিহার করিয়াছে, 
এমত আমার বিশ্বাস হয় ন1। 


একাধিকশততম সর্গ। 


সীতাপ্রি-প্রবেশ । 

মহাত্সা! রামচন্দ্র, দেবী সীতাঁকে রোধ-ভরে 
এইরূপ লোম-হর্ণণ পরুষ বাক্য কহিলেঃ 
তিনি যার পর নাই ব্যখিত-হৃদয়া হইলেন; 
তিনি মহাজন-সমৃহ-সমক্ষে ভর্তীর মুখে 
অশ্রত-পূর্ব ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়! 
লজ্জাভরে অবনতা হইলেন ; বোধ হইতে 
লাগিল যেন, তিনি আপনার গাত্রে আপনিই 
গ্রবেশ করিতেছেন; তিনি তাদৃশ বাক- 
শল্যে সশল্যা হইয়াই যেন অশ্রু পরিত্যাগ, 





করিতৈ লাগিলেন । 


অনন্তর সীতা, বাষ্প-পরিক্রিন্ন নিজ মুখ | 


বস্তাঞ্চল দ্বার! মার্জিত করিয়া ধীরে ধীরে [ 








ঃ 


লঙ্কাকাণ্ড। 





গদ্গাদ-বচনে পতিকে কহিলেন, রাজেন্দ্র! 
আমি মহাবষংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া মহা- 
বংশেই পরিণীত। হইয়াছি; এক্ষণে আপনি 
শৈনুষীর ন্যায় আমাকে পরের হস্তে অর্পণ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! মহাবীর! আপনি 
প্রারৃতশ্রমণীর ন্যায় কি নিমিত্ত অমাকে ঈদৃশ 
অসদৃশ শরোত্র-দারুণ পরুষ বাক্য শুনাইতে- 
ছেন ! মহাবাহো ! আপনি আমাকে যেরূপ 
মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি! আমি 
নিজ চরিত্র-বিষয়ে আপনকার নিকট দিব্য 
করিতেছি, আপনকার যাহাতে প্রত্যয় হয়, 
তাহা করুন ! 

রামচন্দ্র ! আপনকাঁর শঙ্কা করা নিতাস্ত 
অসঙ্গতও নহে; কারণ স্ত্রীজাতির চরিত্র 
শঙ্কনীর ; স্্রীজাতিকে প্রায়ই বিশ্বাস করা 
যায় না; কিন্ত আপনি আমার চরিত্র পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখুন ; বদি আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হই, তাহা হইলে আপনি শঙ্কা পরিত্যাগ 
করিবেন। বিভো ! আপনকার শত্রু যে, 
আমার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা! আমার 
অনিচ্ছা! ও অসম্মতি ক্রমেই ঘটিয়াছে; সে 
বিষয়ে আমার অপরাধ নাই; দৈবই অপ- 
রাধী! আমার হৃদয় আঁপনকাঁর অধীন; এই 
হৃদয় নিরস্তর আপনাতেই রহিয়াছে £ আমি 
পরাধীন-শরীরে কি করিব; কিছুই করি- 
বার ক্ষমতা ছিল না! আমি যদি কখনও 
আপনাকে মনোদ্বারাঁও 'অতিক্রম না করিয়া 
থাকি, তাহা হইলে সেই সত্য অনুসারে 
দেবগণ আমাকে অভয় প্রদান করুন! 
'মানদ ! আপনি বহুদিন সংসর্গ দ্বারা এবং 
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বিশুদ্ধ হৃদয় দ্বারা যদি আমাকে জানিতে 
না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এক* 
কালে হত হইলাম ! 

মহাবীর! যখন আমি লঙ্কায় রুদ্ধ ছিলাম, 
তখন আপনি আমকে দেখিবার নিমিত্ত হনৃ- 
মানকে পাঠাইয়াছিলেন; আপনি সেই 
সময় কি নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করেন 
নাই! মহাঁবাহে]! বানরবীর হনুমান সেই 
সময় আমাকে আপনকাঁর পরিত্যাগের কথা 
কছিলে, আমি তত্ক্ষণাঁৎ তাহার সমক্ষেই 
জীবন বিসর্জন করিতাম! আমি ততকালে 
জীবন পরিত্যাগ করিলে, আপনকার ব্বথা 
পরিশ্রম, স্থহদগণের বৃথা রেশ ও আপনকার 
জীবন-মংশয়ও হইত না! নরশার্দূল ! আপনি, 
লঘু-চেতা মন্ুষ্ের ম্যায় ক্রোধের অনু 
বর্ভী হইয়া! পুরুষস্ পরিত্যাগ পুর্ববক স্ত্রীত্বই 
স্বীকার করিলেন ! 

রঘুনাথ! লোকে খ্যাতি আছে যে, 
আমি জনকের কন্যা; ফলত বন্থধাতল 
হইতেই আমার. উৎপত্তি হইয়াছে ঃ আপনি 
আমার কুল, শীল ও চরিত্র, কিছুই পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া! দেখিলেন না! বআঁপনি 
বাল্যাবস্থাতেই আমার পাণি-গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন; এক্ষণে সেই পাণি-গ্রহণ প্রামাণ্য 
করিতেছেন না! আপনি আমার চরিত্র, 
শীলতা ও ভক্তি কিছুরই প্রতি নুষ্টি রাখি- 
লেন না! ূ ১ 

জনকস্নন্দিনী সীতা) বাষ্প-গদগদ-স্থরে 1 
রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিয়া! 
কিয়ৎক্ষণ কাঁতর-ভাবে ধ্যান করিলেন; গীরে 

















ৃ তি নি লক্ষমণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমার 
॥ এই ব্যসনের উষধ-স্বরূপ চিতা! প্রস্তুত করিয়া 
দাও; আমি, মিথ্যা অপবাদে অভিহতা1 হই- 
রাছি;) অতঃপর আমি আর জীবন ধারণ 
| করিতে ইচ্ছ' করি নাঃ যে পতি আমার 
( গুণে চিরকাল স্প্রীত হইয়াছেন, তিনি যখন 
আমাকে সর্ধব-জন-সমক্ষে পরিত্যাগ করিলেন, 
তখন আমার যে গতি হওয়। উচিত, তাহাই 
হইবে ; আমি অগ্নি-প্রবেশ করিব ! 
শক্র-সংহারী লক্ষ্মণ, দেবী সীতার ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। বিমর্ষান্থিত হুইয়! রাঁম- 
চন্দ্রের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি আকার 
দ্বার! রামচন্দ্র সম্মতি বুঝিতে পারিয়া, 
তাহার মতানুলারেই চিতা প্রস্তুত করিলেন; 
তৎকাঁলে কোন ব্যক্তিই, ক্রোধ-শোক-পর- 
তন্ত্র রামচন্দ্রকে অনুনয় করিতে, কোন কথ 
কহিতে, অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেও সমর্থ হইলেন ন|। 
অনন্তর দেবী সীতা, অধোমুখে উপবিষ$ট 
রাষচন্্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া, দীপ্যমাঁল হৃতা- 
শনের সমীপবর্ভিনী হইলেন; তিনি প্রথমত 
দেবগণকে .ও ব্রাহ্ষণগণকে প্রণাম, করিয়া 
অগ্নির সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, আমি প্রকাশ্ট-রূপে বা 
গোপনে কর্ম বারা, বাক্য দ্বারা বা শরীর 
দ্বারা যদি রামচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া! ন। 
থাকি, আমার হৃদয় যদ্ধি রামচন্দ্রকে অতিক্রম 
করিয়। অন্থান্র গমন করিয়া না থাকে, তাহা 
| হইলে এই লোকসাক্ষী পাবক. আমাকে 
. সর্ববকেধভাঁৰে 'রক্ষা! করুন । 


0 


্‌ দেবী সীতা এই কথা বলিক্স। প্রত্মবলিত 
হুতাঁশন প্রদক্ষিণ পূর্বক, যে সময় অগ্নিতে 
প্রবেশ করিবেন, সেই সময় পুনর্বধার কহি- 
লেন, অগ্নে ! তুমি সর্বব-ভতের শরীরে অব- 
স্থান করিতেছ, তুমি আমার দেহস্থ ও পাঁপ- 
পুণ্যের সাক্ষী; যদি আমি পাপ-চুরিণী ন 
হই, তাহা হইলে তুমি আমাকে রক্ষা কর। 

বানর-যুখপতিগণ, সীতার তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়! বাম্প-পুর্ণবদনে ধীরে ধীরে 
রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে আয়ত- 
লোচন৷ সীতাও, রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়! 
নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করি- 
লেন। পতি-পরিত্যাগ-দীনা সীত। যখন অগ্নি- 
প্রবেশ করেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সক- 
লেই দেখিবার নিমিত সেই স্থানে সমাগত 
হইয়াছিল। জনক-নন্দিনী পীত] পাবক-মধ্যে 
প্রবেশ করিবামাত্র চতুর্দিকে রাক্ষদ ও বানর- 
গণের তুমুল হাহাকার-শব্দ শ্রুত হইতে 
লাখিল। 

তণ্ত-ম্ুুবর্ণ-বর্ণ। তণ্ত-কাঞ্চন-ভূষিতা৷ দেবী 
সীতা যজ্জীয়, আহৃতির ন্যায় গ্রস্থলিত হুত্তা- 
শনে নিপতিত হইলেন। 
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দ্যধিকশততম সর্গ | 





মহাপুরুষ-স্তব 
অনস্তর ধর্ম্মাত্ব। রামচন্দ্র, চতুদ্দিকে হাহা, 
কারশ্ধ্যনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছুর্মণায়” 
মান ও বাম্প-পর্যযাকুল-লোচন হইলেন। 





খই সময় যক্ষরাঁজ কুবের, পিতৃগণ-সমেত | 





_ লঙ্কাকাণড | 
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পিতৃপতি, দেবরাজ ইন্দ্র, জলাঁধিপতি বরুণ, 
শ্রীযান ত্রিনয়ন রষধ্বজ মহাদেব, সর্ব-লোক- 
কর্তা প্রভূ ভগবান ব্রক্ষা, বিমান-চারী দেব- 
রাজ-সম-দর্শন রাজা দশরথ, ইহারা সকলেই 
সর্ধ্-সন্নিভ বিমানে আরোহণ 'পুর্ববক লঙ্কা 
পুরীতে আগমন করিয়া রামচন্দ্রের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। 

ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ যহেক্দ্র, হস্তাভরণ-ভূষিত 
বিপুল ভুজ উদ্যত করিয়া, সম্মুখে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রকে কহিলেন, রঘু- 
নাথ! আপনি সমুদায় জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ, আপনি 
সর্ব-লোকের সৃষ্টিকর্তা ; সীতা অগ্নি-প্রবেশ 
করিতেছেন দেখিয়া, আপনি কি নিমিত্ত 
উপেক্ষা করিতেছেন? আপনি সমুদায় দেবের 
শ্রেষ্ঠ; আপনি কি আপনাকে জানিতে 
পারিতেছেন ন1? আপনি" প্রাকৃত-মনুষ্যের 
ন্যায়, দোষ-স্পর্শ-পরিশুন্া সীতার প্রতি কি 
নিমিত্ত শঙ্কা করিতেছেন ? 

দেবরাজ এই কথা কহিলে, সর্ব-লোক- 
স্বামী রামচন্দ্র, কুতাগ্রলি-পুটে কহিলেন, 
দেবরাজ ! আমি এই মাত্র জ্ঞাত আছি যে, 
আমি মনুষ্য ও দশরথ-পুত্র রাম; দেবরাজ! 
আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি। 
তাহা আপনি অনুগ্রহ পূর্বক বলুন। 

'অমিত-ছ্যতি স্বয়স্তু ব্রহ্মা, রামচন্দ্রের 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রঘুনন্দন! 
তুমি কে, জামি বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'তুমি 


জমান নারায়ণ, তূমি দেব চক্রায়ুধ, তুমি প্রভূ, 


পট ভ্মি পুর্যোভ মঃ' ভূমি অজিত, ভুনি 


শঙ্খভূৎ সনাতন বিষু, তুমি কৃষ্ণ তুমি এক- 
দত্ত বরাহ, তুমি ভূত, তুমি ভব্যঃ : তুমি 
সপত্বজিণ্, তুমি অক্ষর ব্রন্ধ, তুমি সভ্য; 
রাঘব! তুমি আদি অন্ত ও মধ্যে বিদ্যমান রহি- 
যাছ) তুমি লোকদিগের পরম ধর্ম, তুমি 
বিশ্বক্সেন চতুর্ভজ, তুমি সেনানী, তুমি 
গ্রামণী, তুমি বুদ্ধি, তুমি চিন্তা, তুমি ক্ষমা, 
তুমি দম, তুমি প্রভব ও অব্যয়, তুমি উপেক্জ্র, 
তুমি মধুসূদন, তুমি ইন্দ্রুকর্্মা, তুমি মছেন্ত, 
তুমি পন্মনাভ, তুমি রণান্তরুত ; রাম! প্রাজ্ঞ 
দেবধিগণ বলিয়া থাকেন, তুমি শরণ্য ও তুমিই 
সকলের শরণ ; তুমি বেদময়, খক্‌:ও সাম বেদ 
তোমার শৃঙ্গস্বরূপ; তুমি শতজিৎ, তুমি লোম- 
হর্ষণ, তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কা'র, তুমি ওহ্বণুর ॥ 
পরস্তপ ! তুমি খতধামা, তুমি বস্থ্‌, তুমি বনু- 
গণের আদি, তুমি প্রজাপতি, তুমি ভ্রিলোকের 
আদি-কর্তা, তুমি স্বয়ন্তু, তৃমি রুদ্রগণের অষ্টম, 
তুমি সাধ্যগণের পঞ্চম ১ অশ্থিনী-কুমার-ছয় 
তোমার কর্ণ, চন্দ্রসূর্ধ্য তোমার চক্ষু; তুমি 
স্ষ্টির আদি ও অস্তে অবস্থান কর; তোমার 
উৎপত্তি ও বিনাশ কেহই বলিতে পারে নাঃ 
তুমি কে, তাহাও কেহ জানে না; পরস্ত তুমি 
গো+ব্রাঙ্ধণে, সর্ধব-ভূতে, দিক্-সমুদায়ে, গগনে, 
সাগর-সমুদায়ে ও পর্ধবত-সমুদনুয়ে পরিলক্ষিত 
হইয়া থাক; তুমি সহত্র-চরণ, সহস্র*নয়ন, 
সহত্র-বদন ও. শ্রীমান) তুমি পর্ববতাদি- ! 
সমেতা বন্থধা ও প্রাণি-সমুদাীয় ধারণ করি- | 
তেছ; তুমি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও জল-মধ্যে 
বিদ্যমান আছ। তুমি মহোরগরূপে, “দেব- 
মনুষ্য-পন্নগ-সমেত ভ্রিলোক ধারণ করিতেছ। 


পন 
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২৬০. রামায়ণ । 
ূ রামচন্দ্র! আমি তোমার হৃদয়; দেবী | স্তব করিবে, বিশেষত যাহারা পুরাতন ইতি- 


সরম্বতী তোমার জিহ্বা; নিজ-মায়-বলে 
নির্মিত দেবগণ, তোমার শরীরের লোম; 
রাত্রি তোমার নিমেষ; দিবস তোমার 
উন্মেষ ॥ প্রবৃত্ভি-নিবৃত্তি-বোধক বেদ, তোমা 
হইতেই আবির্ভত হুইয়াছে। এই জগতে তুমি 
ভিন্ন কিছুই নাই $ এই সমূদায় জগৎ তোমার 
শরীর, এই বস্থুধাতল তোমার শ্থিরতা, অগ্নি 
তোমার কোপ, সোম তোমার প্রসন্নতা, 
্রীবংংস তোমার চিহ। 

রামচন্দ্র! তুমি পূর্ববশকালে ত্রিবিক্রম 
দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে ; তুমিই 
মহাস্থর বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্্রকে . দেব- 
রাজ করিয়াছ। তুমি পরম জ্যোতি পরম 
তম, এবং পর হইতেও পর ও পরমাত্মা। 
তুমিই পরাতপর বলিয়া কথিত হুইয়। থাক) 
ভূমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ; তুষিই 
সকলের পরম-গতি। সীতা লক্ষ্মী; তুমি 
দেব চক্জায়ুধ প্রভূ বিষুঃ ; তুমি রাবণ-বধের 
নিষিত্তই মনুষ্য*শরীর ধারণ করিয়াছি । পু 


ধর্মাত্বন ! তুমি, আমাদের সমুদায় কার্ধ্য' 


সম্পাদন করিয়াছ; পাপাত্মা রাবণ নিহত 
হইয়াছে। এক্ষণে প্রনউ-হৃদয়ে অযোধ্যা- 
পুরীতে গমন ' কর। রঘুনাথ! তোমার 


অমোথ বল-বী্ধ্য, অমোঘ পরাক্রম ও অমোঘ : 


দর্শন? তুমি প্রাকৃত মনুষ্য নহ। পৃথিবীতে 


যে সমস্ত মনুষ্য তোমার প্রতি ভক্তি করিবে, : 


তাহাদের কাঁধ্যও অমোঘ হইবে। 
যে সমুদায় মনুষ্য তোমাকে পুরাণ" 
পুরুষ ও পুরুষোত্তম বলিয়া ভক্তি-সহকারে 





হাসের অন্তর্গত এই দিব্য আর্-স্তব পাঠ 
করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের কোথাও 
পরাভব হইবে না। 


৯ 


ব্র্যধিকশততষ সর্গ 


সপ টি (০৩ পররস্স্ 


সীতা-বিশুদ্ধি 
ধর্মীত্বা রামচন্দ্র, পিতামহ-কথিত তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। বাম্পাকুল-লোচনে মুহূর্ত- 
কাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে 
বিধুম অগ্নি, চিতা-স্থিতা সীতাকে এতক্ষণ 
রক্ষা করিতেছিলেন ; এক্ষণে তিনি মুর্তি- 


02 


মান হইয়া সীতাকে লইয়া উত্থিত হইলেন। 


তরুণাদিত্য-সঙ্কাশা, নীল-কুঞ্চিত-মুর্ধীজা, 
তপ্তকাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিতা, রক্তান্বর-ধরা, অল্লান- 
মাল্যাতরণা, তথারূপাঁ, মনস্থিনী সীতাকে 


ক্রোড়ে লইয়া ভগবান হুতাশন, রামচক্দ্রে 


নিকট সমর্পণ করিলেন; এবং কহিলেন, 
রামচন্দ্র! আমি লোক-সাক্ষী পাষক; 
তোমার মহিষী সীতার কিছুমাত্রও পাপ 
নাই। হুচরিত। স্থশীল1 সীতা, বাক্য দ্বারা, 
মনোদ্ধারা, বুদ্ধিদ্বার1 অথবা চক্ষুদ্বপর তোমাকে 
অতিক্রম করেন নাই। ইনি যখন জনন্থানে 
একাকিনী ছিলেন, তখন দর্পোদ্ধত রাক্ষস 
রাবণ, বল পূর্বক ইহাকে আনিয়াছিল ; তৎ- 


কালে ইনি বিষশা,কি করিবেন! রাবণ ইহাকে 


| আনিয়া অন্তঃপুরে রোধ পূর্ববক বিকৃতাকারা 


রাক্ষসী দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল; তৎকালে 


এই সীতা, স্বৎপরারণা হইয়া একার 


পাও 


৬ 
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লঙ্কাকাণ্ড | 


তোমাকেই চিন্তা করিতেন। রাক্ষসীরা বিবিধ 
ভণ্সনা করিত, বহুবিধ প্রলোভন দেখাইত; 
কিন্তু পতি-পরায়ণা পতিগত-ন্ৃদয়৷ এই সীতা, 
সেই সমুদয় কথায় কর্ণপাতও করেন নাই; 
রাবণকে তৃণ-জ্ঞানও করেন নাই। ইনি 
বিশুদ্ধ-ভাবা ও নিম্পাপা; ইহার শরীরে 
বিছুমাত্রও পাঁপ নাই। আমি তোমাকে 
আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ইহাকে অসস্কুচিত- 
হৃদয়ে গ্রহণ কর। গোপনে ব! প্রকাশ্ব-ভাবে 
ধিনি বাহ! করেন, আমি সমুদায়ই প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াই 
লীতাকে বিশুদ্ধা বলিয়া জ্ঞাত আছি। 

ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ ছতাশন এইরূপ কহিলে, 
পরম-ধার্ট্মিক দৃঢ়-বিক্রম ধৃতিমান মহাঁতেজা 
রামচন্দ্র কহিলেন, দেবী সীতা যে পবিভ্রা, 
তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই; পরস্ত 
ইনি রাবণের অন্তঃপুরে দীর্ঘ কাল বাস 
করিয়াছেন । আমি যদি ইহাকে পরীক্ষা! না 
করিয়াই গ্রহণ করি, তাহ! হইলে লোকে 
বলিবে যে, দশরথ-নন্দন রাম, কামার্ড ও 
মুর্খ। আমি সীতার এরূপ পরীক্ষা করিয়া 
(সীতার অপবাদ, চরিত্রে রুলঙ্ক, আপনার 
অবশ, এ সমুদায়ই এককালে পরিমার্জিত 
করিলাম । 

দেবী সীতা যে, পতি-পরায়ণা, অনন্য- 
হৃদয়া,। পতি-ভক্তা ও পতি-চিত্তানুবন্তিনী, 
তাহা আমার অবিদিত নাই । আঁমি ভ্রিলো- 
কষ্ছ লোকের প্রত্যয়ের নিমিই লোকমধ্যে 


অগ্ি-প্রবেশোম্মুপী সীতাকে নিবারণ করি 


নই। সমুদ্র যেরূপ বেলা অতিক্রম করিতে 





২১৩১ 


পারে না,নিজ-তেজে রক্ষিত] বিশালাক্গী | 
সীতাকেও সেইরূপ রাবণ অতিক্রম করিতে |. 
পারে নাই। প্রদীপ্ত1 অগ্নি-শিখা যেরূপ 
গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সীতাঁকেও সেই- 
রূপ ছুক্টীত্বা রাবণ মনোদ্বারাও গ্রহণ 
করিতে বা দুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। 
ভাক্করের প্রভার ন্যায় অনন্য-হৃদয়া সীতা 
রাবণের অন্তঃপুরে থাকিয়াও ছুশ্চরিত! 
হইতে পারেন না। মহাত্মা ব্যক্তি যেরূপ 
কীন্তি ত্যাগ করিচ্তে পারে না, আমিও 
সেইরূপ ত্রিলৌক-পাবনী বিশুদ্ধ-চরিতা এই 
মীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আপ- 
নারা লোৌক-পাল; আপনারা নিগ্ধ-হৃদয়ে 
যাহা বলিতেছেন, তাঁহ। অবশ্ঠই আমি প্রতি- 
পালন করিব। 

নিজ অলৌকিক কর্মে গ্রশস্যমাঁন সখা 
মহাবল মহাবশা বিজয়ী রামচন্দ্র, এই কথা 
বলিয়! প্রিয়তমা সীতার সহিত মিপিত 
হইয়া সুখী হইলেন। 


সপ 


চতুরধিকশততম সর্গ। 


দশরথ-দর্শন | ৃ 

মহাত্মা রাষচন্দ্র এইরূপ কছিলে; তখন 
বান পিতামহ স্বয়সতূ। প্র উ-মস্তঃকরণে ধর্ম 
সঙ্গত অর্থসঙ্গত সুসংস্কত মধুর প্রিয়: : 
বাক্যে কহিলেন, মহাবাহে! | সৌভাগ্য- |. 
ক্রমেই তুমি এই ছুরূছ কর্ম সম্পাদন করি- 
যাছ; পরস্তপ! সর্ধ্ব-লোক-ফ্লেশকর দারুণ: 
তমোরূপ রাঁবণকে তুমি সৌভাগ্যক্রমেই 
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সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়াছ ; এক্ষণে তুমি কাতর- 
হৃদয় ভরত, তপস্থিনী দেবী কৌশল্যা, 
লক্ষষণ-মাতা সুমিত্র/ ও কৈকেয়ীকে আশ্বা- 
দিত করিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন 
পূর্বক ম্থহদগণকে আনন্দিত কর; এবং 
মহাত্মা ইঙ্ষাকুর বংশ রক্ষা করিয়া অশ্বমেধ- 
যজ্ঞ দ্বার! অলীম যশোবিস্তার পূর্বক ত্রাহ্গণ- 
গণকে ধনদান করিয়৷ পরিশেষে দেবলোকে 
গম করিবে । | 

রামচন্দ্র! বিমান-স্থিত এই মহাযশা দশ- 
রথ, তোমার পিতা; তোম। কর্তৃক ইনি 
তারিত হুইয়৷ দেব-লোকে গমন করিয়াছেন ; 
তুমি ও লক্ষ্মণ ইহাকে প্রণাম কর। রামচন্দ্র 
ও লক্ষমণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
বিমান-স্থিত পিতার চরণ-স্পর্শ পূর্বক প্রণাম 
করিলেন$ এবং তেজোরাজি-বিরাজিত নির্মল- 
বনন-ধারী পিতাকে দেখিতে লাগিলেন । 

অনন্তর বিমান-স্থিত মহীপতি দশরথ, 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ 
এবং পুত্রবধূ সীতাকে দেখিয়া যার পর নাই 
আনন্দিত হুইলেন। তিনি পৃথিবীর যৎ- 
কিঞিৎ উর্ধে আকাশস্পথে থাকিয়। সান্তনা 
পূর্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি 
ত্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমি 
দেবলোকে দেবগণ ও দেবর্ষিগণের সহিত 
বান করিতেছি বটে, কিন্তু তোমার বিরছে 
দেবলোকও আঁমার প্রীতিকর হইতেছে ন|। 
তোমাকে বনবান দিবার নিমিত কৈকেয়ী যে 
সমুদদায় বাক্য বলিয়াছিল, তাহা আমার 

হৃদয়ে অদ্যাঁপি শল্যের ন্যাঁয় বিদ্ধ রহিয়াছে।. 
নি ৃ 











 ব্লামায়ণ 


এ্পিশাপাাাীপািাাাপিপাশশিীপিপীপশিপীটিীপািা পাশাপাশি 


অদ্য তোম!কে কুশলী দেখিয়া এবং আলি* 
গন করিয়া, দিবাকর যেরূপ নীহার হইতে 
মুক্ত হেন, আমিও সেইরূপ হুঃখ হইতে মুক্ত 
হইলাম। ধর্্মাত্বন! তুমি মহাত্মা ও সৎপুত্র; 
অষ্টাবক্র যেরূপ পিতা কছোল-নামক খধষিকে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন) তুমিও সেইরূপ, 
সত্য-পালন দ্বার৷ আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। 

সৌম্য ! আমি এক্ষণে জানিতে পারি- 
তেছি যে, দেবগণ রাবণবধের নিমিত্বই 
তোমাকে বনবাসে দীক্ষিত করিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন। রামচন্দ্র ! এক্ষণে কৌশল্যার মনো- 
বাষ্ক1! পুর্ণ হইবে । তুমি বনবাস-ব্রত হইতে 
মুক্ত হুইয়া, শক্র-সংহার .পুর্ববক গৃহে গমন 
করিলে, তিনি প্রহ্ৃষ-্বদয়ে তোমাকে দেখি- 
বেন। বস! ঘে সকল লোক তোমাকে 
অযোধ্যা-গত ও রাজ্যে অভিষিক্ত দেঁখিষে, 
তাহারাই পূর্ণ-মংনারথ হইবে । তোমার এই 
ধর্ম-পরায়ণ ভ্রাত। লক্ষমণই ধন্য! ইহার 
অনন্যসাধারণী মহতী কীর্তি পৃথিবীমগ্ডল পরি- 
ব্যাপ্ত করিয়। দেবলোকেও গমন করিয়াছে। 

বৎস! ধর্মজ্ঞা ধর্্-দর্শিনী সীতার কিছু- 
মাত্র পাপ নাই; কারণ দেবগ্রণ, ,সকল |. 
লোকের শুভাশুভ সকলই পরিজ্ঞাত আছেন। 
আমি তোমার পিতা দশরথ; আমি 
তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি সন্দেহ 
পরিত্যাগ পূর্বক নিঃশঙ্ক-হুদয়ে সীতাকে 
গ্রহণ কর। আঁমাঁর ইচ্ছা, এক্ষণে তুমি অনু- 
রক্ত বিদ্বান বিশুদ্ধাচাঁর ধর্ম্মপরায়ণ, ভূরতের 
সহিত সমাগত হও, আমি দেখি। শক্রত্স 
খানার নিতান্ত প্রিয়; তুমি শক্রদ্থকে যত্ব 
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লঙ্কাকাণ্ড। 





| পূর্বক পালন করিবে। জেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মানু- 
| সারে পিতার ন্যায় । মহাবীর! তুমি আমার 
প্রীতির নিমিত্ত সীতার সহিত ও লক্ষমণের 
সহিত অরণ্য-মধ্যে চতুদ্দশ বৎসর অতি- 
বাহিত করিয়াছ; এক্ষণে বনবাসের 
কাল উভীর্ণ হইয়াছে; তুমি প্রতিজ্ঞা পুর্ণ 
করিয়াছ ; তুমি সৎপুত্র; তোম! হইতে আমি 
সত্যবাদী হইলাম ; ভুমি সংগ্রামে রাঁবণ-বধ 
করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; 
তোমার যশক্কর ও শ্লীঘ্য কার্ধ্য করা হই- 
য়াছেঃ তোমার গুণে আমর! সকলেই অনু- 
রক্ত হইয়াছি। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, তুমি 
রাজ্য-স্থিতু হুইয়। ভ্রাতৃগণের সহিত হদীর্ঘ 
আয়ু ভোগ কর। ধাঁহার ঈদৃশ মহাকীত্তি 
মহানুভব পুত্র, যিনি পুত্র হইতে আমার 
ন্যায় তারিত হইয়াছেন, তিনিই চিরজীবী ॥ 
তাহাকে কখনই মৃত বলা যায় না। 

মহারাজ দশরথ এই কথা কহিলে, রাম- 
চন্দ্র কৃতাগ্জলিপুটে কহিলেন, আপনি আমার 
পিতা; আপনি যখন প্রাত হইয়াছেন, 
তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। 
এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে» আপনি 
যখন আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তখন 
আমাকে এই হিতহ্র বর প্রদান করুন যে, 
দেবী কৈকেরী ও ভরতের প্রতি আপনি প্রসঙ্গ 
হয়েন। আমার বনবাস-কালে, আপনি দেবী 


'কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে“তোমার পুত্রের 
] সহিত তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, এই. 


দারুণ শপ যাহাতে কৈকেয়ীকে ও ভরতকে 
.স্পর্শ করিতে না পারে, তাহা৷ করুন । 


২৬৩ 


অনস্তর দশরথ' 'তথাস্ত” বলিয়া পুনর্বধার 
প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম ! তোমার আর 
কি প্রিয় কার্ধ্য করিব, বল। রামচন্দ্র কহি- 
লেন,আপনি আমাকে শুভ-্ৃষ্টিতে দেখিবেন, 
এই মাত্র আমার প্রার্থনা । পরে দশরথ 
লক্ষমণকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ! 
রাম যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন আছেন, 
তখন তুমি ধর্শ, বিপুল যশ ও অতুল মহিমা 
প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ন্বর্গলাভ করিবে ; 
তোমার মঙ্কল হউক; তুমি রামচন্দ্রে 
শুশ্রাধা কর। রামচন্দ্র সর্ব-লোকের হিত- 
সাধনে . দীক্ষিত; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, 
সিদ্ধগণ, পরমর্ষিগণ, সকলেই এই মহাত্া 
পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে অভিবাদন ও অর্চন। 
করেন। সৌম্য! এইমাত্র কথিত হুইল, 
পরস্তপ রাম, দেবগণের হৃদয়, অব্যক্ত, অক্ষর, 
শাশ্বত ব্রহ্ম]! ও অতীব গুহা । 

লক্ষ্মণ | তুমি সম্পূর্ণ ধর্ম ও বিপুল যশ. 
উপার্জন করিয়াছ; তোমাদিগের এই 
সৌন্রাত্র চিরকাল লোকে কীন্তিত হইবে। 
মহারাজ দশরথ লক্ষমণকে এই কথা বলিয়া, 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা পুন্রবধূ সীতাকে 
সম্বোধন পূর্বক ধীরে ধীরে মধুর-বাক্যে 
কহিলেন, পুত্রি বৈদেহি। তোমার পতি 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি মনে 
কিছু ক্ষোভ করিও না; রামচন্দ্র তোমায় 
হিতের নিমিত্তই তোমার শোধন করিলেন) 
পুরি! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহ! অন্তাটরণীর 
পক্ষে ছুদ্ধর; তোমার এই চর্টিত্র, লমুদায় 
রমণীর ' ষশ-.পরাভব করিখেঁ। বৎসে ! 





টা 
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তোমাকে যদিও শিক্ষা দিতে হয় না, তথাপি 


1 


আমার অবশ্য বক্তব্য বলিয়া বলিন্তেছি, তুমি 
নিয়ত পতি-শুশ্রাষ। করিবে $ ইনিই তোঁমার 
দেবতা-ম্বরূপ। দশরথ রাম, লক্ষণ ও সীতাকে 
এইরূপ বলিয়া সমুজ্জ্বল-শরীরে বিমান ছার 
দেব-লোকে গমন করিলেন | 

সুরগণের গতির অনুলারী অস্থর-সংহাঁ- 
রক অমর-সদৃশ বিরাজমান মহারাজ দশরখ, 
ক্ষিতিতল এবং শশি-সদৃশ স্ুত-বদন নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে গমন করিলেন । 


এ পজস 


পঞ্চাধিকশততম সর্গ। 

এ স্প্টটশরীখাপপ 

বানর-জীবন। 
অনস্তপ্ধ দশরথ দেবলোকে প্রতিগমন 
করিলে, পাঁক-শাসন মহেম্্র, যাঁর পর নাই 
প্রীত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রাঁম- 
চক্দ্রকে কহিলেন, পুরুষ-লিংহ ! আমাদের 
দর্শন কখনই বিফল হয় না; আমরা যার পর 
নাই প্রীত হইয়াছিঃ এক্ষণে তুমি কি 


প্রার্থনা কর, বল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়!, 


এইরূপ কনিলে, স্ুপ্রসন্ন-হৃদয় রামচজ্দ্র, 
প্রহ্নউ'মনে কহিলেন, দেবরাজ! যদি 
আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
আমাকে এই বর দিউন যে, যে সমুদায় খক্ষ 
বানর ও গোঁলাস্কুল, আমার নিমিত্ত পরাক্রম 
প্রকাশ করিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছে, 
তাহারা এক্ষণে পুনর্ববীর জীবন লাভ করিয়া 
উত্থিত হউক।| যে সমুদায় বিক্রম-শাঁলী 





বীর স্ৃত্যকেণ্ড তৃণজ্ঞান করিয়া আমার 


রামায়ণ। 


প্রিয়-কাধ্য-সাধনে..তৎ্পর থাকিয়া ছুক্ষর 
কর্ম সম্পাদন পূর্বক আমার নিমিত্তই 
নিহত হইয়াছে, আপনকার প্রলাদে তাহার! 
পুনরুজ্জীবিত হউক; আঁমি এই বর প্রার্থনা 
করি। আমার ইচ্ছা এই যে, খক্ষ, বানর ও 
গোলাঙ্ীলগণকে পুনর্ববাঁর গীড়া-রহিত, ব্রণ- 
রহিত ও সম্পূর্ণ-বল-পৌরুষ-সম্পন্ন দেখি। 
এই বানরগণ ষে স্থানে অবস্থান করিবে, 
সেই স্থানে যেন অকালেও পর্যযাপ্ত-পরিমাণে 
ফল-যুল ও পুষ্প উৎপন্ন হয় ; এবং তন্রত্য 
নদীর জলও যেন নির্মল থাকে। 

দেবরাজ মহেন্দ্র, মহাত্ব। রাঁষচন্দরের 
তাদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়! প্রীত-হৃদয়ে কহি- 
লেন, কৌশল্যা-নন্দন ! তুমি যে, উপকারী 
স্থহুদগণের উপকার-কামন! করিতেছ, তাহ! 
তোমারই অনুরূপ বাক্য হইয়াছে। রঘুনন্দন! 
তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা অতীব 
মহান; দেব দানব প্রস্ৃতি কোন প্রাণীই 
এরূপ বর প্রার্থনা করে নাঃ মহাঁবাহো ! 
একমাত্র তুমিই নিহত বন্ধু-বান্ধবের পুর্দর্শন 
কামনা করিতেছ ; আমি পুর্বে যখন অঙ্গী- 
কার করিয়াছি, তখন তোমার এই কামন! 
অবস্থাই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। বানরগণ, 
গোলাঙ্গলগণ ও খক্ষগণ, নিদ্রোবসানে নিদ্রিত 
ব্যক্তির ম্যায় উখিত হুইবে। যাহার! সংগ্রামে 
নিহত হইয়াছে, তাহার! জীবনলাভ পূর্ব্বক 
ব্রণরহিত ও সম্পূর্ণ-বল-বীর্য্য-সম্প্ন হুইবে। 
বানরগণ সকলেই পরমষ-প্রীত-হৃদয়ে বন্ধু- 
বাদ্ধবঃ স্বজন, মিত্র ও মুহৃদ্গণের মহিত মিলিত 
হইবে। তোমার ইচ্ছা অনুসারে বানরগণ,. 











শশী পিাপস্পিশীীপিশি পিপিপি পাপী িিশীশাশীপী শিট 


হি 





যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানের বৃক্ষ সমূহ 
ফল-পুষ্প,সম্পন্ম এবং নদীও নির্মল-সলিল! 
হুইবে। 

মহাঁযশ! দেবরাজ এই কথা বলিয়া 
সংগ্রাম-ভূমিতে অমৃত-যুক্ত জল বর্ষণ করি- 
লেন। মহাবল বানরগণও অস্বৃতষ্পর্শে তৎ- 
ক্ষণৎ জীবন লাভ করিয়া! নিদ্রোশিতের 
হ্যায় উত্থিত হইল। বীর-শয়নে শয়ান 
সহজ সহত্র বাঁনর-বীর, সংগ্রাম-ভূমি হইতে 
উত্থিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন পুর্ববক রাঁম- 
চক্্রকে প্রণাম করিলেন । তাহারা ব্রণ-যুক্ত- 
গাত্রে পতিত হুইয়াছিলেন; এক্ষণে ব্রণ- 
রহিত হইয়া উশ্থিত হওয়াতে বিস্ময়োৎ-ফুল্ল- 
লোচন হুইলেন। 

অনন্তর দেঁবগণ, রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে কৃত- 
কার্ধ্য ও পুর্ণমনোরথ দেখিয়া পরম-প্রীত- 
হুদয়ে প্রশংস! পূর্বক কহিলেন, মহাবীর 
রামচন্দ্র! তুমি অনুরক্তা মৈথিলীকে সান্তবন। 
পূর্বক বাঁনরগণকে বিদায় দিয়! অযোধ্যায় 
গমন কর ; এবংঞতোমার নিমিতই ব্রত-কধিত 
দ্রাতা ভরতকে দেখিয়া, ও রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইয়া, পৌরগণকে আনন্দিত কর। দেবরাজ 
ইন্দ্র প্রহষ্ট-হৃদয়ে এই কথা৷ বলিয়া, রাঁম- 
চন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত সম্ভীষণ পূর্বক সৃর্য্য- 
সন্মিত বিমান দ্বারা দেব-্লৌকে গমন করিতে 
লাগিলেন। 

যহন্ুভব রাষচন্দ্র ও লক্ষণ সমুদয় 
দেবগণকে প্রগাষ করিয়া, ঘেবগণের আদে- 
দারিরা আজ্ঞা হি | | 








৬৭ 


| কুমার! যদি আমি আগনকার তন্তগৃহিত হই, 


ষড়ধিকশততম অর্গ। 
বত. 
শত্র-সংহাঁরী রামচন্দ্র, সেই রাত্রি সেই 


স্থানে অবস্থান করিলে, প্রাতঃকালে বাক্য- 


বিশীরদ বিভীষণ আমিয়া কৃতীঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, রঘুনাথ ! প্রসীধন-কার্ষ্যে নিযুক্ত 
যুবতী রমণীরা স্নানের উপকরণ, চন্দন, অঙ্গ- 
রাগ, বনছুবিধ মাল্য ও অপুর্বব বসন-ভূষণ 
লইয়া আপনাকে সরান করাইবার নিমিত্ত 
উপস্থিত হইয়াছে । রামচন্দ্র কহিলেন, 
রাক্ষস-রাজ ! হৃকুমীর-শরীর সত্য-সঙ্গর 
তপন্থী মহাবাহু ভরত আমার নিমিভই তপঃ- 
ক্লেশ সহ করিতেছেন ; সেই ধর্দমচারী ভরত 
ব্যতিরেকে স্নানবা বসন-ভূষণ প্রভৃতি কিছুই 
আমার প্রীতিকর হইতেছে না; এক্ষণে আমি: 
যাহাতে ত্বরায় অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে 
পারি, তাঁহার উপায় দেখ; যে পথ দিয়া 
অধোঁধ্যায় গমন করিতে হইবে, সেই পথও 
নিতান্ত ভর্গম। | 
বিভীষণ, রাঁমচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়! কহিলেন, রাজকুমার ! আমি আপ- 
নাকে অযোধ্যায় পৌছাইয়া দিব; আমার |. 
ভ্রাত। রাবণ, সংগ্রামে কুবেরকে পরখজয় |] 
করিয়া, বল পূর্বক তাহার কাঁমগামী দিব্য 
পুঙ্গক-বিমাঁন হরণ করিয়। আনিয়ছিলেন 2. 
সেই সূর্ধ্য-সন্নিভ বিমান এখানে আছে) আপনি): 
তাহাতে আরোহণ করিয়া, অনায়াসে অযোঁ-. 
ধ্যায় গমন করিতে. পারিবেন। কিন্তু ববাঁজ- 





২৬১ 





যদি আমার গুণগ্রাম আপনকার স্মরণ থাকে, 


যদি আমি আপনকার স্সেহের পাত্র হই, তাহা 
হইলে আপনি কিছু দিন এই স্থানে বাস 
করুন );জ্মামি আপনাকে, লক্ষ্মণকে ও বৈদে- 
হীকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা অর্চন] করিলে, 
পশ্চাৎ আপনার৷ গমন করিবেন । রঘুনন্দন ! 
আপনি সৈন্যগণের সহিত ও স্থম্ৃদ্বর্গের 
সহিত এই প্রণয়ী জনের যথাবিধি পুজা গ্রহণ 
করুন। রামচন্দ্র! আমি আপনকার ভূত্য ; 
আমি প্রণয়, বহুমান ও সোহার্দ নিবন্ধন 
আপনকার প্রসন্নতা ও কৃপা প্রার্থনা করি- 
তেছি, নতুবা আপনাকে আজ্ঞা করিতেছি না। 

রাক্ষনরাজ বিভীষণ, এইরূপ প্রার্থনা- 
বাক্য কহিলে, রামচন্দ্র, রাক্ষলগণ ও বানর- 
গণের সমক্ষে কহিলেন, রাক্ষমরাজ ! তুমি 
যে প্রাণপণে আমার সহায়ত] করিয়াছ, 
তাহাতেই আমি পুজিত হইয়াছি; তোমার 
এই বাক্য পালন করা মামার অবশ্থা-কর্তব্য 
বটে; পরস্ত আমি প্রিয় ভ্রাতা ভরতকে 
দেখিবার নিমিভ্ত যার পর নাই উতকণ্ঠিত 
হইয়াছি; ভরত আমাকে বনবাস হইতে 
নিবন্তিত করিবার নিমিত্ত চিত্তকুট-পর্ববতে 
আসিয়াছিলেন। তিনি, আমার চরণে মস্তক 
রাখিয়া পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু আমি তাহার বাক্য রক্ষা করি নাই। 
বিশেষত জননী কৌশল্যা, মাতা দ্বমিত্রা ও 
কৈকেয়ী, এবং গুরুগণ ও স্হদগণকে দেখিবার 
নিমিত্ত আমার হৃদয় নিরতিশয় ব্যাকুল হই' 
যাছে। সৌম্য ! আমি তোমার নিকট পুঙ্জিত 











হইয়াছি; এক্ষণে আমায় 8802 খনুদতি 





টা 


রামায়ণ । 





কর। পথে! আমি অনুনয় করিতেছি, তুমি | 
মনে কিছু ক্ষোভ করিও না; ভুমি শীঘ্র বিমান 
আনয়ন কর। রাক্ষসরাজ ! এক্ষণে আমার 
কাধ্য-সমাধা হইয়াছে; অতঃপর আর এখানে 
আমার অবস্থান করা কিরূপে যুক্তি-সঙ্গত 
হইতে পারে ! 

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, রাক্ষলরাজ | 
বিভীষণ, ত্বরান্থিত 'হুইয়া পুষ্পক-বিমান 
আনয়ন করিলেন। এই দিব্য বিমান, সুর্ণ্য- 
সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, বৈদূর্য-মণিময়-বেদিক- 
বিভূষিত, কাঞ্চন-চিত্রিত, পাগুরবর্ণ-ধ্বজ- 
পতাকা-সমলঙ্কত, হেম-কক্ষ, হেম-প্ট-সমুদ্‌- 
ভামিত ঘণ্টাজালানুনাদিত দত্তময়, স্ফর্টিকময় 
ও অপূর্বব-বৈদূরধ্যময় অত্যুৎকৃদ্ট আসন-সমুদায়ে 
পরিদীপিত, বিশ্ব কর্ম-বিনিশ্িত, কাদগামী ও 
অতীব মনোহর । 

রাক্ষদ-রাজ বিভীষণ, উপস্থিত জুর্ধ্ 
কামগামী সেই বিমান রামচন্দ্রকে সমর্পণ 
করিয়! বিশীত-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন। 
সস 


সপ্তাধিকশততম সর্গ। 
পু্পকারোহণ | 
হানস্তর রাক্ষলরাজ বিভীষণ, পুষ্পক- 
বিমান উপস্থিত দেখিয়! রামচন্দ্রকে কহি- 
লেন, মহাবাছে। ! এক্ষণে কি করিতে হইবে, 
আজ্ঞা করুন। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র, 
স্নেহ-পূর্ণ-্ৃদয়ে বিবেচনা করিয়া লক্ষণের 
সমক্ষে কহিজেন, রাক্ষসরাজ 1 এই সমুদয় 
8888 যে জয়-লাভ করিয়াছে? ; বি 











সপ শা সপ 


রক্ষা কর। লঙ্ষগেশ্বর ! মং্রামে গনিরৃন্ত এই 
সমুদায় বানর, তোমার সহিত একত্র হইয়া 


লঙ্কা জয় করিয়াছে; ইহাদের সম্মান রক্ষা ; 


কর! তোমার অবশ্থা কর্তব্য । ভূমি কৃতজ্ঞত'- 
সহকারে এই সমুদায় বনর-যুথ-পতির 
সম্মান-রক্ষা ও পুরস্কার করিলে, ইহারা সক- 
লেই পরিতুক্ট ও নিৰৃতি-হৃদয় হইবেন ; আমি 
জ্ঞাত আছি, তুমি দাতা॥ সংগ্রহীতা, দয়ালু ও 
মনস্বী; এই নিমিন্তই তোমাকে আমি এই- 
রূপ বলিতেছি; যোধ-পুরুষগণ, ধার্মিক 
অর্থতত্বজ্ব দাতা তেজন্বী ও মহাবীর 
রাজারই অনুগামী হয়) ফলত ইহ] রাজ- 
গণের অবশ্য-কর্তৃব্য | 

রামচন্দ্র এই কথ] কহিলে, রাক্ষপরাজ 
বিভীষণ, ধন রত্ব প্রদান পুর্বক, সমুদায় 
বানরগণের সম্মান বর্ধন করিলেন । রামচন্দ্র 
যখন দেখিলেন, প্রত্যেক বানরই ধন-রত্ব 
দ্বারা সকৃত ও সম্মানিত হইয়াছে, তখন 
তিনি, কামগমী-বিমানে আরোহুণ করিলেন 
এবং লজ্জমানা যশশ্ষিনী বৈদেহীকে ক্রোড়ে 
লইয়া, ধনুর্ধারী বিক্রান্ত ভ্রাতা লক্ষমণের 
মহিত উপবিষ্ট হইলেন। 

মহানুভব রামচন্দ্র বিমানস্থ হুইয়া মহা'- 
বীর্ব্য-স্থু শীব, রাক্ষনরাজ বিভীগণ এবং সমুগার 
বানরগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন; 
এবং কহিলেন, বানর-বীরগণ ! আপনারা 
| মিত্র-কার্ধ্য'করিয়াছেন; এক্ষণে অনুমতি করি- 
1 তেছি, আপনারা .হখাভিলমিত স্থানে গমন 
7 করুন। বানররাক্গ | ধর্ম-পরায়ণ হিতকারী 








বস্কাকাণড। 


ধনপ্রত্ব প্রদান করিয়া, ইহাদিগের সম্মান 
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্নিনধ বন্ধুর যাহা কর্তব্য, তাহা তুম সম্পূর্ণ- 
রূপ করিয়াছ; এক্ষণে কিন্বিন্ধ্যায় গমন 
পূর্বক নিজ রাঙ্গ্য পালন কর। বিভীষণ! 
ক্ষত্রিয়ের যেরূপ কর্তব্য, বেই রগ তুমিও 
সমুদায় পালন করিয়াছ; আমি তোমাকে 
লঙ্কা রাজ্য প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে দেবরাজ | 
নমেত দেবগণও তোমাকে প্রধধিত কণ্সিতে 
পারিবেন ন। আমি এক্ষণে পিতার রাজধানী | 
অধোধ্য।তে গমন করিতেছি; সকলের 
সহিত সম্ভাষণ পূর্ববক বিদায় প্রার্থনা করি; 
সকলে প্রমন্ব-মনে আমাকে বিদায় দিউন। 
রামচন্দ্র এই কথ! কথিলে. বানররাজ 
গ্ৰীব, রাক্ষনরাজ বিভীষণ ও বানর-যুখ-পতিগণ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন. রাজকুমার ! আমরা ! 
আপনকার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে 
ইচ্ছা করিতেছি; আমাদের হৃদয়ে অভিলাধ 
মাছে যে, আমর! আপনকার অভিষেক দশন 
করি। রঘুনন্দন ! আমর! আপনকার মভিবেক 
দশন পূর্ববক দেবী কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া, 
অন্পদিন-মধ্যেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিব। 
ধর্্মাত্ব! রামচন্দ্র, এই কথা শুনিয়া স্ত্রীল, 
বিভীষণ ও বানর-বীরগণকে কহিলেন, যদি 
আপনারা আমার সহিত গমন করেন, তাহা: 
হইলে, আযার প্রিয় হইতেও প্রিয়তম 
বিষয় লাভ হয়। আমি অবোধ্যা-পুরীতে 
গমন পূর্বক আপনাদের সছিত সমবেত 
হইয়।, অতুল-প্রীতি অনুভব করিব । স্ৃপ্রীব! 
তুমি বানর-যুখ-পতিগ্রণের সহিত সমবেত 
হইয়া শীত্র এই পুঙ্পক-বিমানে আরোহণ কর। 
রাক্ষস-্াজ বিভীষণ.! তুমিও জমাত্যগণের 
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সহিত বিমান-তারোহণে বিলম্ব করিও না। 
। অনস্তর বুখ-পতিগ্রণের জ্হিত স্ুত্রীব, এবং 
1 অমাত্যগণের সাহিত বিভীষণ, শ্রীত-হৃদয়ে 
পুপ্পক-বিষ্ুনে আরোহণ করিলেন | এই- 
রূপে সকলে আরুঢ় হুইলে+ রামচন্ছের 
অনুজ্ঞা অনুপারে কুবেরের পুষ্পকষ্বিমন 
আকাশ-পথে উত্থিত হইল । 

মহানুভব রামচন্দ্র, আকাঁশ-চারী কাঁস- 
গামী শোভাসম্পন্ন বিমানে আরোহণ পূর্ববক 
প্রীত ও প্রহ্নউ-হ্ৃদয়ে কুবেরের ন্যায় গমন 
করিতে লাগিলেন । 





অফ্টীধিকশততম সর্গ। 
চার েতিনি 

রাম-প্রত্যাগমন। 
মহানুভব রামচন্দ্র অনুমতি করিবাঁমাত্র, 
কামগামী বিমান পবন-পরিচালিত মহা- 
মেঘের ন্যায় আকাশ-পথে গমন করিতে 
আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। শশি-নিভাননা মৈথিলী সীতাঁকে কহি- 
লেন, বৈদেহি!, কৈলান-শিখরাকার-ত্রিকুট- 
| পর্ববত-শিখর-স্থিতা বিশ্বকর্ধ্ম-বিনির্শিতা লঙ্কা 
পুরী দর্শন কর। সীতে ! এ মাংস-শোণিত- 
] কর্দমা সংগ্রাম-ভূমি দেখ ) তোমার নিমিন্উই 
| এস্থানে কোটি কোটি রাক্ষদ ও বানর 
| নিহত হইক়াছে। এ দেখ & স্থানে কুস্তকর্ণ, 
৷ এঁস্থানে প্রহস্ত, সংগ্রামে নিপাতিত হইয়াছে 
| & দেখ এ স্থানে লক্ষমপ, মহাবীর ইন্্রজিৎকে 
নিপাতিত করিক্লাছে। এ দেখ এ স্থানে নিকুস্ত, 
এঁ স্থানে ছুদ্ধর্য বিরূপাক্ষ, এ স্থানে মহাপার্খ, 


শপ 

















৷ ২৬৮ রামায়ণ। 

























এ স্থানে মহোদর, এ স্থানে তেজস্বী অতিকায়, 
এ স্থানে দেবান্তক, এ স্থানে নরাস্তক, এঁস্থানে 
অকম্পন, এ স্থানে মহাবল ধুআক্ষঃ এ স্থানে 
মহাবল বিছ্যুঞ্জিহ্ব, এ স্থানে সম্পাতি, এ 
স্থানে ছূর্য় মকরাক্ষ যুদ্ধে নিহত হুইয়াছে। 
দেবি! এই স্থানে রাবণের অনুচর অনেক 
বীর নিপাতিত হইয়াছিল । 

মৈথিলি! এই স্থানে আমরা মেঘনাদ 
কর্তৃক মার়াবলে বদ্ধ হইয়াছিলীম। সেই 
সমর স্ুুগ্রীব, বিভীমণ ও অন্যান্য বাঁনর-বীরগণ 
নিরাশ হইয়! পড়িয়াছিলেন। আমার মৃত্যু 
হইয়ছে মনে করিয়৷ সমুদায় বানরই রোদন 
করিয়াছিল | কিয়ত্ক্ষণ পরে গরুড় আসিয়া, 


আমাদের উভয় ভ্রাতাকে শর-বন্ধন হইতে মুক্ত 
করিয়। দিয়াছিলেন। 


বিশালাক্ষি! লব্ধবর ছুর্দান্ত রাঁক্ষলরাজ 
রাবণ, তোমার নিমিভ্তই এই স্থানে নিহত 
হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিয়াছিল। 
ছুরাত্ম। রাক্ষরাজ রাবণের পত্তী মন্দোদরী, 
এই স্থানে করুণ-ম্বরে বিলাপ করিয়াছিল 

দেবি। এ দেখ, সরিৎপতি সমুদ্র দৃষট 
হইতেছেন; এ সমুদ্র আমাদের পূর্বব-পুরুষের 
বন্ধু বলিয়া! আমার সহীয়তা করিয়াছিলেন। 
বিশালাক্ষি ! এ দেখ, স্থুবেল-পর্ববতের পৃষ্ঠ 
দেখা যাইতেছে ; আমরা সাগর পার হইয়া 
প্রথম রাত্রি এ পর্ববত-পৃষ্ঠে বাস করিয়া- 
ছিলাম। প্রিয়তমে! এ দেখ তোমার নিমিন্তই 
এই মকরালয় সাগরে সেতু-বন্ধন করিয়াছি; 
ইহা চিরকাল কীর্ডি-স্বরূপ থাকিবে । যত 
কাল পর্বরত-সমুদায় থাকিবে, যত কাল সমুদ্র. 











লঙ্কাকাণ্ড। 


অবস্থিতি করিবে, তত কাল এই সেতু নল- 
সেতু নামে বিখ্যাত থাকিবে। . 

বৈদেহি ! শহ্-মীন-সমাকুল এই বরুণা- 
লয় অক্ষোভ্য সাগর দর্শন কর) ইহার পর-পার 
দৃষ্ট হইতেছে না) বোধ হইতেছে, যেন ইহ! 
গর্জন করিতেছে । মৈথিলি ! তোমার দূত 
পবননন্দন হনূমান যে সময় তোমার নিকট 
যাইবার মিমিত্ত সমুদ্র লঙ্ঘন করেন, সেই 
পময় স্থরসা এই স্থানে তাহার বিশ্ব করিয়া- 
ছিলেন । দেবি ! হিরণ্য-নাভ-নামক কাঞ্চনময় 
পর্বত অবলোকন কর ; হনুমানের বিশ্রামের 
নিমিত্ত এই পর্বত সমুদ্র ভেদ করিয়। উত্খিত 
| হইয়াছে । 

দেবি! এ দেখ, হিস্তাল-তাঁল-নক্তমাল- 
তমাল-বন-স্থশোভিত বেলাবন দৃষ্ট হুই- 
তেছে। সমুদ্র-তীরে এ স্থানে আহি স্বন্ধাবার 
স্থাপন করিয়াছিলাম ; রাক্ষসরাজ বিভীষণ 
এঁ স্থানেই আমার নিকট আসিয়াছিলেন। 
দেবি! আমি সমুদ্রের দর্শনের নিমিত্ত এ 
| স্থানে ভূমিতে কুশ আস্তীর্ণ করিয়! তিন রাত্রি 
শয়ন করিয়াছিলাম। যশম্বিনি! এ দেখ, দর্টার- 
পর্বত নামে বিখ্যাত মহামেঘ-সদূশ মলয় 
পর্ববত-পাঁদ দৃষ্ট হইতেছে। মহাবীর হনুমান 
॥ এ স্থান হইতে লক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন । 

সীতে ! এ চিত্র-কাননা পরম-রমণীর! 
স্ত্বীব নগরী কিছ্রি্্যা দৃষ্ট হইতেছে ; এ 
স্থানে আমি বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম। 
দেবি! এ দেখ, কিক্বিদ্ধ্যার, দ্বারে মাল্যবান 
পর্ববতের রমণীয় শৃঙ্গ দৃষ্উট হইতেছে ; আমি 


[1 ব্ধা চারি যান & স্থানে বাস করিয়াছিলাম। 
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বিশালাক্ষি! আমি এ স্থানে তোমার বিরহে 
অতীব দুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম ;' আমি 
মহাবীর বালী-বধ পূর্বক হ্ৃগ্রীবকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়া, এ ন্ছানে বহুকস্ট্রেবর্ধা- 
কাল যাপন করিয়াছিলাম । 

দেবি! এ দেখ, সৌদামিনী-বিভূষিত- 
মেঘের ন্যায় বহু-ধাভু-বিমণ্ডিত প্রকাণ্ড খষ্য- 
মূক পর্বত দৃষ্ হইতেছে। এঁ স্থানে আমি 
বানররাজ স্গ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া" 
ছিলাম $ এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম্ম যে, 
বালি-বধ করিয়। স্থগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিব। 

দেবি! এ দেখ, চিত্র-কাঁননা পক্কজ- 
শালিনী পম্পাসরসী দুষ্ট হইতেছে। এ স্থানে 
আমি তোমার বিরহে বহুবিধ বিলাপ করিয়া- 
ছিলাম। এঁ পম্পাতীরে ধর্ম্মচারিণী শবরীর 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এ দেখ, 
এই স্থানে ফোজন-বাহু কবন্ধ নিহত হইয়াছে । 
দেবি! এ দেখ, এ স্থানে মহাবল গৃধরাজ 
জটায়ু তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া] রাঁবণের 
হস্তে নিহত হুইয়াছেন। 

দেবি! এ দেখ, জনস্থানে ্রীমান বন 
স্পতি দৃউ হইতেছে। এ স্থানে তোমার 
নিমিত্ত রাক্ষদগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ 
হইয়াছিল । এ স্থানে খর, দুষণু, ভ্রিশির1 ও 
চতুর্দশ সহত্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে । চারু- 
দর্শনে | এ দেখ, আমাদিগের পর্ণশাল। দৃষ্ট 
হইতেছে; এ স্থান হইতে রাক্ষম্রাজ 
রাবণ, তোমাকে বল পূর্বক হরণ. করিয়া 


লইয়! শিয়াছিল। দেবি ! এঁ স্থানে শূর্পনখ। 
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নামে ক্রের-দর্শনা রাক্ষমী আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিল ; লক্ষণ তাহার কর্ণ ও 
নাসিক ছেদন করিয়। দিয়াছিলেন। 

দেবি! এ দেখ, প্রসম্ন-সলিল স্থরম্যা 
গোঁদাবরী দৃষ্ট হইতেছে। এ দেখ, উবার নিকট 
কদলী-বন-পরিবৃত অগস্ত্যাশম দেখ। যাই- 
তেছে। দেবি! এঁ দেখ, মহর্ষি শরতঙ্গের 
গাশ্রম; এ শ্থানে সহত্র-লোচন দেব পুর- 
ক্দর আগমন করিয়াছিলেন । স্থুমধ্যমে ! যে 
স্থানে সুর্ধ্য-বৈশ্যানর-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন কুল- 
পতি অত্রি অবস্থান করিতেছেন ; এ দেখ, 
সেই তাপসাবাস দৃষ্ট হইতেছে । সীতে ! 
এই স্থানে মহকায় বিরাধ নিহত হুইয়াছে। 
এ স্থানে ধর্মমচারিণী তাপসীর সহিত তোমার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল । বৈদেহি ! এ দেখ, মহর্ষি 
অত্রির জাম দৃষ হইতেছে; এ স্থানে 
*অত্রির পত্বী অনসুয়া, তোমাকে দিব্য অজ- 
রাগ প্রধান করিয়াছিলেন। 

বৈদেছি। এ দেখ, চিত্রকূট-পর্ববত দৃষউ 
হইতেছে। এ স্থানে কৈকেয়ী-নন্দন ভরত 
আমাকে প্রসন্ন করিয়! প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। দেবি! এ দেখ, 
স্থবিমল-সলিলা পুখ্যতম। মন্দাকিনী-নদী দৃষ্ট 
হইতেছে । এ স্থানে আমি ফল-মূল দ্বারা 
পিতার পিওদাঁন করিয়াছিলাম। সীতে ! 
এ দেখ, চিন্রকাননা রমণীয়তরা যমুন! দৃষ্ট 
হইতেছে ; এ স্থানে প্রয়াগের নিকট মহুষি 
ভরদ্বাজের পুণ্যতম আশ্রেম | দেবি | এ দেখ, 
ভ্রিপথ-গামিনী গল্প দৃষ্ট হইতেছে। এ গঙ্গা 
তীরে শঙ্গবের-পুরে আমার সখা গুহ বাস 








রামায়ণ । 


করিতেছে। বৈদেছি! এ দেখ, ইঞ্গুদীমূল 
দৃষ হইতেছে ; আমর। ভাগীরথী পার হইয়া 
এ স্থানে এক রাত্রি. বাস করিয়াছিলাম। 
দেবি! এ দেখ, আমার পিতার রাজধানী 
অযোধ্যা দৃষ্ট হইতেছে। বৈদেছি! প্রণাম 
কর, আমরা পুনর্ধবার প্রত্যাগমন করিলাম । 
এই সময় স্থও্রীব, বিভীষণ ও অন্যান্য 
বানর-বীরগণ প্রবই-হৃদয়ে লক্ষ প্রদান পূর্বক 
অযোধ্যা-পুরী দর্শন করিতে লাগিলেন । 


নবাধিকশততম সর্গ ( 


ভরত-বিশোক-করণ। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, সীতাকে এই সম্মুদায় 
কথা বলিতেছেন, এমত সময় তাহারা মহ 
তরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। চতু- 
দশ বৎসর পূর্ণ হইলে, চৈত্র-মাসের পঞ্চমী- 
তিথিতে লক্ষণাগ্রজ রামচন্দ্র, ভরদ্বাজের 
নিকট উপস্থিত হইয়। প্রণাম পূর্বক কহি- 
লেন, ভগ্ঘবন্! আপনি শুনিয়াছেন, দেশের 
সকলে ত ভাল আছে? দুর্ভিক্ষ ত হয় নাইণ 
ভরত ত রাজ্য-শাসন করিতেছে? মাতৃগণ 
তরবীচিয় আছেন? ৫ 

মহষি ভরদ্বাজ, রামচন্দ্রের এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, বৎস! রাজ্যের 
সকলেই কুশলে আছে; ভরতের আঁচরণ 
যথাযথ .বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভরত মলী- 
দি্ধাঙ্গ ও জটাধারী হইয়া তোমার পাঁছুকা- 





ছয় রাজ-সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক তৌমারই 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


প্রতীক্ষা করিতেছে । তোমার গৃহের সমস্তই 
কুশল। 

রঘুনল্দন ! পূর্ধেবে তোমাকে চীর-চীবর- 
ধারী বনবাসী দেখিয়া, আমার যার পর নাই 
দুঃখ হইয়াছিল; এক্ষণে প্রদীপ্ত-পাবকের 
ন্যায়, তোমাকে শক্র-বিজয়ী ও পর্ণ-মনোরথ 
দেখিয়া, আমার অতুল আনন্দ হইতেছে। 
রামচন্দ্র, তুমি যে সমুদয় স্থখ-ছুঃখ ভোগ 
করিফ়াছ, তাহা! আমার কিছুই আবিদিত 
নাই। তুমি ব্রাঙ্ষণ-কার্ষ্যে নিযুক্ত হুইয়। 
সমৃদায় তাপসগণের রক্ষার নিমিত জনস্থানে 
রাক্ষস-বধ করিয়া অসীম যশ উপার্জন করি- 
যাছ। ম্বগরূপ-মারীচশ্দর্শন, সীতা-হরণ, 
কবন্ধ-দর্শন, পম্পা-দর্শন, সুগ্রীবের সহিত 
সখ্য, বালি-বধ, সীতার অনুসন্ধান, হনুমানের 
তাদৃশ অদ্ভুত কর্ন্ম, সীতার অনুসন্ধান হইলে 
সমুদ্ডে নল-কর্তৃক সেতু-নির্মীণ, প্রহ্্ট-বানর- 
বীরগণ-কর্তৃক লঙ্কাদাহ, দেব-কণ্টক রাবণ 
নিহত হাইলে বিভীষণের রাঁজ্যাভিষেক, 
রাবণের সৎকার, দেবগণের সহিত সমাগম, 
দেবরাজের বর-গ্রদাঁন, এত সমুদায়ই আমি 
পরিজ্ঞাত আছি। রামচন্দ্র! আমিও অদ্য 
তোমার অভিলধিত বর প্রদান করিব; অদ্য 
তুমি আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক আমার আশ্রমে 
বাস কর, কল্য অযোধ্যা গমন করিবে । 

রামচন্দ্র, প্রহ-হৃদয়ে তথাঝু বলিয়া 
মহর্বির বাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়া এই বর 
প্রার্থনা করিলেন যে বাঁনরগণ যে স্থানে 
থাকিবে, সেই স্থানে বৃক্ষ-সমুদায় যেন অকাঁ- 
লেও কল প্রসব করে; বৃক্ষে বৃক্ষে যেন মধু 
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উৎপন্ন হয়? যে সমুদায় বৃক্ষ নিক্ষল ও পুষ্প- 
হীন অথব৷ শুক্ক, তাহাও যেন ফল-পুষ্প ও 
পত্রে স্থশোদ্িত হয়; সকল ক্ষেই যেন 
মধুক্ষরণ হইতে থাকে। 

মহাতপা! ভরদ্বাজ রাঁমচক্ছ্রের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তথাস্ত বলিলেন, এবং কহিলেন, 
রঘুনাথ ! আমার প্রসাদে তোমার এই ছুর্লভ 
মনোরথ পুর্ণ হইবে, সঙ্গেহ নাই। রাষচন্জ 
এইরূপ বর লাভ করিয়া! সেই রাত্রি সেই 
স্থানে স্থখে বাস করিলেন। পরে রজনী 
প্রভাত হইলে যে সময় সুর্য্যোদয় হয়, সেই 
সময় মহামুতব রামচন্দ্র, ক্ষণকাল চিন্তা 
করিয়া বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 
পরে তিমি প্রিয়-কার্য্যাভিলাষী ত্বরিত-বিভ্রম 
মতিমান হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
কহিলেন, বানর-বীর ! এই দিকে আইস 
তুমি আমার প্রেরিত হইয়া! অযোধ্যায় গমন 
পূর্বক যশম্বী কুমার ভরতকে আমাদিগের 
কুশল-সংবাদ বল; এবং ইচ্ছীকু-বং শের সমু- 
দায় কুশল-সংবাদ জানিয়া আইস। তুমি 
শৃঙ্গবের-পুরে বনচারী নিষাদীধিপতি গুছের 
নিকট গমন করিয়!, আমার কুশল-সংবাদ 
বলিবে। আমি বিগত-স্বর ও নীরোগ হইয়া 
কুশলে আছি শুনিলে, নিষাঁদাধিপতি প্রীত 
হইবেন; কারণ তিনি আমার শ্রাগ-সদৃশ সখা। 

বানর-বীর ! তুমি অধোধ্যায় গমন পূর্বক 
প্রথমত তরতের সংবাদ লইবে, এবং প্রীতিপৃপ- 
হৃদয়ে ভরতকে বলিবে যে, রামচন্দ্র, ভার্্য 
ও লক্ষণের সহিত, পূর্ণ-মনোরথ হইয়া! কুশলে 
আসিয়াছেন। মহাবল- রামচন্দ্র, রাক্ষল-রাজ 
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শেপশশশশাীশাশাশীশাীশিপাপীতিতি 


বিভীষণের সহিত, এবং বানর-রাজ স্ুগ্রী- 
বের সহিত, *শক্র-সংহার করিয়া, অসীম 
বশোরাশি উপার্জন পূর্বক, পুর্ণ-মনোরথ 
হইয়া! প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বানর-বীর ! 
মহাবল রাবণ কর্তৃক সীতার হরণ, স্ুগ্রীব- 
সমাগম, বালি-বধ, তোমা দ্বারা সীতার অনু- 
সন্ধান, নদ-নদী-পতি-সাগর-লঙ্ঘন, সাগরের 
সাহাধ্য, লাগরে সেতু-নিন্মীণগ সংগ্রামে 
রাবণ-বধ, দেবরাজ কর্তৃক, ত্রন্মা! কর্তৃক ও 
1 বরুণ কর্তৃক বর-দান, প্রেত-রাজের অনুগ্রহ, 
পিতা দশরথের সহিত আমার সমাগম, 
এই সমুদায় বৃত্বাস্ত তুমি নিবেদন করিলে 
ভরত যাছা। বলেন, তাহা! তুমি শ্রবণ করিয়! 
আসিবে। 
তাহার মনোৌগত অভিপ্রায় কি, তিনি কিরূপ- 
তাবে রাজ্য-শাসন করিতেছেন, এই সমুদায় 
বিষয় ও সাস্তনা-বাক্য দ্বারা, মুখবর্ণ দ্বারা, দৃষ্টি 
দ্বারা, কথোপকথন দ্বারা ও ইঙ্গিত দ্বারা 
পরিজ্ঞাত হইবে । তুরঙ্থ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল 
সর্ধব-কাম-সম্পন্ন পিতৃ-পৈতামহ রাঁজ্য,কাহার 
মন না আকর্ষণ করে ! 

পবন-নন্দন ! তুমি ভাব-ভঙ্গী দ্বারা যদি 
বুঝিতে পার যে, শ্ীমান ভরতের রাজ্যে প্রয়াস 
আছে, তাহ! হইলে তিনিই চিরকাল সমগ্র 
ভূমণ্ডল শাসৰ করুন । তুমি তাহার কার্য ও 
মনোগত ভাব বুঝিয়া, আমরা আর অধিক 
ছু না যাইতে যাইতে শীঘ্র ফিরিয়া আনিবে। 
| যদি তাহার রাজ্য-তভোগ।ভিলাষ থাকে, তাহা 
হইলে আমি অধোধ্যায় না যাইয়া, এই ্ছান 
হইতেই ফিরিয়া যাইব । 











রামায়ণ । 


মহাযশ! ভরতের কিরূপ ভাধ, 


মারুতে ! কুমার ভঁরতের মন কখনই এরূপ 
বিকৃত হয় নাই; পরজ্ত নীতি-শাক্ত্রানুসারে | 
রাজার কর্তব্য বলিয়াই, আমি তোমাকে চিত্ত: | 
পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠাইতেছি। মহাত্মা ভরত, 
যেরূপ নিয়ম নির্ঘারিত করিয়াছেন, তাহ! 
তিনি কখনই অতিক্রম করিবেন না; তিনি 
দেহবান ধর্ম, তিনি কখনই সত্পথ হইতে 
বিচলিত হইবেন না । ভরতের মনোর্গত ভাব, 
সমুদায়ই আমি অস্তঃকরণ দ্বার! জানিতে 
পারিতেছিঃ কুমার ভরত আমার নিমিত্ত প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতেও পারেন, সন্দেহ নাই। 
ভরতের স্বকৃত কার্যে কিছুষাত্রও দোষ নাই) 
আমি ষে, নির্দোষের দোষ অনুসন্ধান করি- 
তেছি, তাহাতেও কোন দোষ লক্ষিত হই- 
তেছে না। 

মহাবল পবননন্দন হনুমান, রামচন্দ্র 
কর্তৃক এইপ্রকার অর্দিষ হইয়া গঙ্গী-বমু- 
নার সঙ্গমে প্রণাম পুর্বক ভূজগেন্দ্রালয়- 
ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা পাঁর হইয়া মনুষ্য-রূপ 
ধারণ পূর্ব্বক, শৃঙ্গবের-পুরে গমন করিলেন ; 
তিনি গুহের নিকট গমন করিয়া প্রহউ-হৃদয়ে 
হু্সিষ্ধ-বচনে কহিলেন, নিষাঁদ-পতে ! আপন- 
কার সখ! সত্য-পরাক্রম মহাবীর রামচন্দ্র, 
সীতা ও লক্ষমণের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া 
আপনাকেকুশল-সংবাদ জানাইতেছেন। 

নিষাদূরোজ গুহ, হনুমানের মুখে তাদ্বশ 
বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র; প্রন্ৃট“হৃদয়ে হর্য- 
গদ্গাদ-বচনে সসন্ত্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, | | 
রামচন্দ্র কোথায়? বৈদেহী কোথায়? ধৃতিমান 
লক্ষ্মণ কোথায়? জল-বর্ষণে যেরূপ পৃথিবী : 



































পরিতৃপ্ত হয়, আপনকার বাক্যে আমিও সেই- 
রূপ পরম আহলাদিত হইলাম। তখন হনু- 
মান যথাযথ-রূপে কহিলেন, রামচন্দ্র, মহষি 
ভরদ্বাজের বাক্যানুমারে তাহার আশ্রমে 
গত-রাত্রি বাপন করিয়াছেন ; এক্ষণে তিনি 
ভরদ্বাজের নিকট বিদায় লইয়া আসিলে, 
অদ্যই আাঁপনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন । 
মহাতেজা পবননন্দন হনুমান, এই কথা 
বলিয়াই অবিচারিত-চিন্ডে মহাবেগে লক্ষ 
প্রদান করিলেন। পরে তিনি রামতীর্থ, শান্ব- 
কিনী-নদী, জারুথধী-নদী, গোমতী-নদী ও 
ভীষণ শালবন দর্শন পূর্বক, সুদীর্ঘ পথ 


অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার একক্রোশ দুরে 


নন্দিগ্রামের সম্গিধানে প্রফুল্ল-কুগ্ছম-হশো- 
ভিত বৃক্ষ-সমুদায় দেখিতে পাইলেন । পরে 
তিনি নন্দিগ্রামে গ্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, 
ভ্রাতৃ-ব্যমন-কর্ধিত মল-দিপ্ধাঙগ অতীব-দীন 
অতীব-কুশ আশ্রমবাসী জটামণ্ডল-ধারী 
ভরত, রামচন্দ্রের পাছুকা-যুগল অগ্রবর্তাঁ 
করিয়া পৃথিবী প॥$লন করিতেছেন। তিনি 
চতুর্বর্কেই সর্ববতোভাবে ভয় হইতে 
পরিত্রাণ করেন। বিশুদ্ধাচার পুরোহিতগণ, 
অমাত্যগণ ও প্রধান প্রধান যোধপুরুষগণ; 


কাষায় বসন পরিধান পুর্ববক, তাহার উপা- 


লমা করিতেছেন। পৌরগণ, পৌরবৎুসল 
কাষায়-বলন-ধারী রাজকুমার ভরতকে কোন- 
ক্রমেই পরিত্যাগ করে নাই । 

অন্তর হনৃমান, পিতৃছঃখে একাস্ত কাতর, 
রাম-চিন্তায় পরিক্ষীণ, শরীরী ধর্ের স্যাঁয় 
ধর্মপীল, ধর্ঘ্মজ্ঞ ভরতের সমীপবর্াঁ হইয়া 


৬৯ 
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কৃতাগুলিপুটে কহিলেন, সৌষ্য! ধিনি চীর- 
জটা-ধারণ পৃর্ববক দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে- 
ছেন বলিয়া আপনি নিয়ত অনুশোচনা করিয়া 
থাকেন, সেই রামচক্্র আপনাকে কৃশল- 
ত্বাদদ বলিতেছেন । মহাবল রামচন্দ্র, 
রাবণ-বধ করিয়া মৈথিলীকে প্রত্যানয়ন 
পুর্ধবক পূর্ণ মনোরথ হইয়], মহাতেজ| লক্ষণ, 
যশসম্থিনী সীতা ও শিত্রগণের সহিত আগমন 
করিতেছেন। মহাবাহো!! কর্ষক যেরূপ উত্ভম- 
বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, আপনিও সেই- 
রূপ রামচন্দ্রকে দেখিয়। আনন্দ লাভ করিবেন। 
রাজকুমার! শীদ্র উত্থিত হউন, আপন- 
কার মঙ্গল হউক । ত্রিবিক্রম বিষু ভ্রিলোক 
আক্রমণ পূর্বক, যেরূপ ইন্দ্রের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, আপনকার ভ্রাতা 
রামচন্দ্রও সেইরূপ ভ্ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়া 
আপনকার নিকট আমিতেছেন। এ দেখুন, 
তরুণাদিত্য-সদৃশ, মনের ন্যায় বেগ-সম্পন্ন, 
রামচন্দ্রের বাহন হংসধুক্ত বিমান অতি-দুরে 
অস্পষ$ লক্ষিত হইতেছে । 
পবননন্দন হনুমান এই কথা বলিবামাত্র, 
কৈকেয়ী-নন্দন ভরত, গ্রন্ৃক্-হৃদয়ে তৎ- 
ক্ষণৎ উৎপতিত হইলেন ; কিন্তু হর্ধাতিশয়- 
নিবন্ধন মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভ্রাতৃ- 
বহমল ভরত, মুহুর্তকাল পরে উত্থিত হইয়া, 
প্রিয়বাদী হনুমীনক্লে কহিলেন, আপনি দেব, 
বা মনুষ্য, কে কৃপা করিয়া এখানে আগমন 
করিয়াছেন? পরে তিনি প্রিয়নিবেদম* 
সম্তুত ও্রীতিময় আনন্দাশ্রু দ্বারা দ্বাদর- 
বীরের শরীর অভিষিক্ত করিয়া পুল্সর্ধ্বার 
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কহিলেন, সৌম্য! আপনি যে, এই প্রিয় 
সংবাদ কছিলেন, তজ্জন্য পারিতোষিক-ম্ব রূপ 
আপনাকে শতনহত্র ধেনু, একশত গ্রাম, 
সংকুল-সম্ভৃতা শুতাচারা পরিণয়-যোগ্যা 
যোড়শ কন্যা, এবং প্রত্যেক কন্যার নিমিত্ত 
চন্দ্রনিভাননা সর্বা-লক্ষণ-সম্পন্না সতকুল-সন্তুতা 
একশত দাসী প্রদান করিতেছি; এত- 
দ্বতীত আপনাকে ছুই সহত্র স্থবর্ণ-মুদ্রা ও 
একশত দাসী স্বতন্ত্র দিতেছি; আপনি আর 
যাহা প্রার্থনা করেন, বলুন, আমি এখনই 
তৎসমুদায় প্রদান করিতেছি। 


দশীধিকশততম সর্গ। 
স্প্টপটপাখহীব৮ত 
ভরত-প্রহ্র্ধণ। 

[ভরত কহিলেন,] আমি অদ্য বনু বু" 
সরের পর শ্রঃতি-রসায়ন প্রীতিকর এই বাক্য 
শ্রবণ করিলাম যে, অদ্য আধ্য রামচন্দ্রের 
দর্শন-ল।ভ হইবে ! অদ্য আমি শ্রবণেক্িয়- 
তৃপ্তিকর রামচন্দ্রের বাক্য শুনিতে পাইব! 
একটি লৌকিক প্রাচীন গাথ! প্রচলিত আছে 
যে? বাঁচিয়! থাকিলে শত বৎমর পরেও 
আনন্দ উপস্থিত হয়। 

কুমার ভরত: প্রহ্ৃষ্ট-হৃদয়ে এইরূপ 
বলিয়া, মহাবল হনৃমানকে কহিলেন, বানর- 
বীর! রামচন্দ্র সমুদাক্স বৃত্তাস্ত আমার 
নিকট যথাযথ বল। আমি যদিও চার-নিয়োগ 
দ্বারা রাম-রাবণের যুদ্ধ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া- 
ছিলাম, এবং যুদ্ধ-যাত্রারও উদ্যোগ করিতে- 
ছিলাম, তথাপি তুমি রামচন্দ্র নিকট 
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হইতে আগমন করিয়াছ ; তোমার প্রতি 


আমার বিশেষ বিশ্বাম আছে; এই জন্তই 
জিজ্ঞাস করিতেছি, তুমি আদ্যোপান্ত সমস্ত 
বল। পবননন্দন হনুমান, পরিতুষ্ট রাজকুমার 
ভরত কর্তৃক সমাদর-সহকারে গ্িজ্ঞালিত 
হইয়া সমুদায় ,রাম-চরিত সংক্ষেপে বলিতে 
আরম্ভ করিলেন; এবং কহিলেন, রাজ- 
কুমার ! আপনকার পিতা আপনকার জন- 
নীকে বর প্রদান করিলে, রামচন্দ্র যেরূপে 
প্রত্রজ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, যেরূপে মহা" 1* 
রাজ দশরথ পুত্রশোকে জীবন বিসর্জন করি- 
য়াছেন, যেরূপে আপনি দূত দ্বার! মাতামহ- 
গৃহ হইতে ত্বরায় আনীত হুইয়াছেন, যেরূপে 
আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্বক, রাজ্য গ্রহণে 
অনিচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেরূপে 
আপনি ধর্পথাবলম্বী হইয়া চিত্রকুট"পর্ব্বতে 
গমন পূর্বক শক্রসংহারী রামচন্দ্রকে রাজ্য 
প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত যতুবান হইয়া" 
ছিলেন, বনচারী রামচন্দ্র যেরূপে আপন- 
কার প্রার্থনায় অসম্মত হইয়াছিলেন, যেরূপে 
আপনি তাঁহার পাছুকা-যুগল গ্রহণ পুর্ববক, 
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেনঃ তৎসমুদায় 
আপনকার অবিদ্িত নাই। 

মহুবাহে! আপনি প্রত্যাগমন করিলে, 
যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তশুসমুদায় বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলে 
রামচন্দ্র, ও লক্ষ্মণ, সিংহ-ব্যাস্র-সমাকুল 
নির্জন দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তীহারা 
গহন-বনে প্রবেশ করিতেছেন, এমত লময় 
বিরাধ-নামক মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষস, লদ্মুখে 
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দষ্ট হইল। মহাবীর রামচন্দ্র, শবায়মান মাত- | তুমি সকল কার্যে ই সমর্থ; তুমি অদ্যই দও্" হইল। মহাবীর রামচন্দ্র, শব্দায়মান মাত- 
গ্গের হ্যায় সেই মহাকায় রাক্ষদকে বিনাশ 
পূর্বক তাহার শরীর উর্ধপাদ ও অধোমুখ 
করিয়৷ গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। রামচন্দ্র ও 
লক্ষমণ, তাদৃশ দুর কর্ম করিয়া সায়ংকালে 
| মহর্ষি শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত 
হুইলেন। শরতঙ্গ ্বর্গারোহণ করিলে, সত্য- 
পরাক্রম রামচন্দ্র, তাপনগণের অর্চন। 
করিয়া, জনস্থানে গমন করিলেন । সেখানে 
তিনি, মহধি অগন্ত্যকে প্রণাম পূর্বক, 
তাহার আদেশ অনুসারে সীতা ও লক্ষমণের 
সহিত পঞ্চবটীতে বাস করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর একদা শূর্পণখ! নামে রাক্ষসী, 
আত্ম-প্রদ্ানলোভে রামচন্দ্র ও লক্ষণের 
নিকট প্রার্থনা! করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, 
হাস্য করিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। 
সেনিরস্তা না হওয়ায় লক্ষ্মণ তাহার কর্ণনাস! 
ছেদন পূর্ববক, বিকৃত-মুখী করিয়! দিলেন। 
তখন শূর্পণখা! কাতর হইয়! ভ্রাতা থরের 
শরণাপন্ন হইল। তখন রামচন্দ্র একাকী 
জনস্থান-নিবাসী চতুর্দশসহত্র রাক্ষদ ও খর- 
দূষণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর শূর্পণখা, 
| লোকনরাঁৰণ রাবণের নিকট উপস্থিত হছইয়! 
জনস্থান-বধ-বৃত্াত্ত ও জানফীর অলোঁক- 


সামাগ্য-রূপ-লাবগ্য-বিবরণ নিবেদন করিল ।* 


অনস্তর রাবণ, তাদৃশ ঘোর-দারুণ অপ্রিয়- 
কথ! শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণ-বিক্রম 
রাক্ষমবর মারীচের নিকট গমন করিল ; এবং 
কহিল, প্রিয়নুহৃৎ ! আমি কিরূপে সীতাকে 
8৫১ করিতে ছি হরিতে রাযি? জাতি তি হা ২১১ সামি জ্ঞাত আছি, 
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তুমি সকল কার্যেই সমর্থ; তুমি অদ্যই দণ্ড- 
কারণ্যে গমন পূর্বক রৌপ্য-বিন্দু-বিচিত্রিত 
কাঞ্চনময়-সবগ-রূপ ধারণ করিয়া সীতার 
সম্মুখে বিচরণ করিতে থাক'। সুন্দরী সীতা, 
অবশ্যই লোভ-পরতন্ত্রা হইয়া! রামকে বলিবে 
যে, অহো! এই ম্বগের রূপ কি অদ্ভুত! 
পৃথিবীর মধ্যে স্ৃদুর্লত অতীব-মনোহর এই 
বিচিত্র মৃগচন্মী যদি আমি প্রাপ্ত হই, তাহা 
হইলে মামার পরিতোষের পরিনীমা থাকে 
না। সীতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাম, অবশ্যই 
তোমার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ ধাবমান হইষে; এই- 
রূপে রাম দূরে নীত হইলে, লক্ষণকেও 
কৌশল দ্বার] দুরে লঙ্্য়। যাইবে; তখন আমি 
নির্তিত্বে অনায়াসে সীতাকে হরণ করিয়] 
আনিব। এইরূপ করিলে, জনস্থান*্বধের 
প্রতিকার করা হইবে। 

মারীচ যদিও রামচন্দ্রের বল অবগত ছিল, 
তথাপি সে ভয়ক্রমেই রাবণের অভিপ্রায়ানুরূপ 
কার্ধ্য করিল; সে তখন স্বগরূপ ধরিয়া, 
মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে দুরে লইয়া! 
গেল; এই সময় রাঁবণ সীতাকে লইয়া, 
আকাঁশ-পথে উত্থিত হইল । সীতা, হা রাম! 
হা লক্ষ্মণ ! বলিয়। চীৎকার পূর্বক বারংবার 
রোদন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া 
তোমার পিতার সখ! মহাবল গৃঁধ্ররাজ 
জটায়ু সীতার উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন ; তিনি 
সীতাকে অভয় প্রদান করিয়া, রাক্ষম-রাজ 
রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ত করিলেন; 
বছক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি বার্ধক্য 
নিবন্ধন নিতান্ত শ্রাস্ত হইয়া পঁড়িলেন ) 


জিরাফ ডিভিডি ২. ্‌ 
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তখন লোক-রাবণ রাবণ, তাহাকে ঘন ঘন 
নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়। ত্বর! পূর্বক তীহাকে 
বিনাশ করিল। এই সময় অনাথ! সীতা, 
রামচক্দ্রের দর্শন-লালসায় বৃক্ষ-গুলো ধাবমান। 
হইতেছিলেন ; কিন্তু, আকাশ-মগুলে গ্রহ 
যেরূপ রোহিণীকে আক্রমণ করে, ত্বরান্থিত 
হইয়া! দশাননও সেইরূপ সীতাকে গ্রহণ করিল। 

অনন্তর রাক্ষস-রাজ রাবণ, স্থবর্ণ-বর্ণা 
জানকীকে লইয়া ত্রিকুট-শিখর-স্থিতা লঙ্কা- 
পুরীতে প্রবেশ করাইল ; এবং স্থুবর্ণময় 
সমুজ্ঘল অপুর্ব গৃহে তাহাকে রাখিয়া! বহুবিধ 
সান্তবনা-বাক্যে বৃথ! সান্তনা করিতে লাগিল। 

এদিকে রামচন্দ্র বখন প্রতিনিরৃভ হই- 
লেন, তখন গৃধরাজের মুখে শুনিলেন 
যে, রাক্ষস-রাঁজ রাবণ, সীতাকে একাকিনী 
দেখিয়া; বল পূর্বক হরণ করিয়া লইয়া 
গিয়াছে। রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবা- 
মাত্র ব্যথিত-হৃদয় হইলেন । তিনি, পিতার 
প্রিয়সথা মহাত্মা গৃপ্র-রাজের সৎকার করিয়া, 
মন্দাকিনী-সমীপস্থিত কুন্থমিত কানন-সমুদায় 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন | মহাবীর রাঁম- 
চন্ত্র ও লক্ষ্মণ বিচরণ করিতে করিতে, মহী- 
রণ্য-মধ্যে লোম-হর্ষণ একটা কবস্বের হস্তে 
পতিত হইলেন ॥ তাহার! উভয়ে খড়গ দ্বারা 
এঁ কবন্ধকে ছেদন করিলেন। 

অনস্তর সত্য-পরা ক্রম রামচন্দ্র, কবন্ধের 
উপদেশানুসারে খধ্যমূক-পর্বতে গমন পূর্ববক 
মহাত্মা ্বত্রীবের সহিত মিলিত হইলেন; 
হখীব ও রামচন্দ্র, পরস্পর পরম্পরের উপ- 
কার-সাধনে প্রতিজ্ঞা করিলেন । তখন রাম- 
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চন্দ্র, নিজ-ভুজ-বীর্য্যে মহাকায় মহাবল 
বালীকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়া স্থাগ্রীবকে 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মহাবল বাঁনর- 
রাজ হুগ্রীবও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাঁম- 
চন্দ্রের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে, রাজ- 
নন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করিয়। দিবেন । 
অনন্তর মহাত্মা বানররাজ ছরীবের 
আদেশ অনুনারে দশকোটি বানর, নানী- 
দিকে সীতার অনুন্ধান করিতে আরম্ভ 
করিল। আমর] শোক-সম্তপু-হদয়ে বিদ্ধ্য- 
পর্বতে উপবিষ্ট আছি, এমত সময় বালি- 
পুর যুবরাজ অঙ্গদ, পরিতাপ করিতে লাগি- 
লেন। নেই সময় গৃপ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাতা 
মহাবার্ধ্য সম্পাতি বলিয়। দিলেন যে, সীত। 
রাবণ-ভবনে রহিয়াছেন ; তখন আমি দুঃখ- 
সন্তপ্ড জ্ঞাতিগণের ছুঃখ-অপনয়নের নিমিত, 
নিজ বীর্ধ্য অবলম্বন করিয়া একলচ্ফে শত- 
যোজন সাগর উত্তীর্ণ হইলাম । আমি লঙ্কায় 
গিয়া দেখিলাম, অশোক-বনিকা-মধ্যে 
কৌযেয়-বসনা মলিনা ব্রত-পরায়গা-নিরা- 
নন্দ সীত। একাকিনী অবস্থান করিতেছেন। 
আমি তাহার নিকট অভিজ্ঞান-মণি লইয়া 
কতকৃত্য হইয়। বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং :. 
বহুদংখ্য রাক্ষস-বীর বিনাশ পুরর্বক সমুদার 
“লঙ্কা বিষীদিত ও দগ্ধ করিয়। প্রত্যাগমন 
করিলাম। 
এইরূপে আমি মহাবীর রামচক্দ্রের নিকট 
উপস্থিত হইয়! অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেই জমু- 
জ্বল মহামণি প্রদান করিলাম। রামচন্দ্র 
সীতা-রভান্ত শ্রবণ করিয়া প্রহই-ছাদয় 
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হইলেন; এবং অস্বতপায়ী আতুরের ন্যায়, 
জীবনের আশা করিলেন । অনন্তর প্রলয়- 
কালীন বহি যেমন সমুদায়-লোক-সংহারে 
*[ প্রবৃত্ত হয়, রামচন্দ্রও সেইরূপ লঙ্কা-সংহারে 
কৃত-সঙ্কল্প হইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ- 
যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
_. অনন্তর রামচন্দ্র, সমুদ্রতীরে উপস্থিত 
হইয়। বানর-যৃথপতি বিশ্বকর্া-তনয় নল 
দ্বার গেতু নিশ্মীণ করিলেন; অল্লকাল" 
মধ্যেই বানর-সৈন্যগণ, সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র 
পার হুইয়! লঙ্কাঁয় উত্তীর্ণ হইল। নীল প্র 
স্তকেঃ লক্ষণ রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে, এবং 
স্বয়ং রামচন্দ্র, কুম্তকর্ণ ও রাবণকে বিনাশ 
করিলেন। 
পরে রামচত্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, 
দেবধিগণ ও মহধিগণের নিকট আমাদের 
সকলের হিতকর বর লাভ করিলেন ; পরে 
পিত1 দশরথের নিকট অতীষ্ট বর লাভ করিয়া 
পুঙ্পক-বিমানে আরোহণ পূর্ধবক কিক্ধিদ্ধ্যায় 
উপস্থিত হইলেন। অনস্তর তিনি ত্বরা পুর্র্বক 
প্রয়াগে গঙ্গার নিকট উপস্থিত হইয়া, মহুধি 
ভরদ্বাজের নিকট অবস্থান করিতেছেন; আপনি 
কল্য পুষ্যাযোগে নির্ব্িত্বে রামচন্দ্রকে 
দেখিতে পাঁইবেন। 


একাদশাধিকশততম সর্গ। 


পাপা উি গত 
ও ভরত-সমাগম। 
শত্র-সংহারক সত্যসন্ধ ভরত, হনুমানের 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়৷ প্রন্ৃউ-হৃদয়ে 








৭০ 


'লঙ্কাকাণ্ড। 








২৭ 











পরম-আনন্দিত শত্রহ্ের প্রতি আদেশ করি- 
লেন যে,. শক্রত্ব ! নগরে যত দেধালয় ও 
যত দেবতা আছেন, বিশুদ্ধাচার জনগণ, 
গন্ধ-মাল্য ও বাদ্য দ্বার সমুদায় অর্চন] 
করুন। স্তৃতি-পাঠক পুরাণজ্ঞ সুতগণ, বৈতা- 
লিকগণ ও বেদ-বিশারদ ব্রাক্ষণগণ, রাম- 
চন্দ্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর 
হউন। কলাকুশল গণিকাগণ, সঙ্গীত ও 
বাদ্য করিতে করিতে রা'মচন্দ্রের নিকট 
অগ্রসর হউক । উন্নতানত স্থান-সমুদায় সম- 
তল করিতে আজ্ঞা দেও। এই নন্দিগ্রাম 
হইতে সমুদয় স্থান, পুষ্প ও'লাজ দ্বার অব- 
কীর্ণ করিতে বল। নগরীর সমুদায় রথ্যাতে 
এবং সমুদায় গৃছেই যেন, সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই 
ধ্বজ-পতাক। শোভমান হয়। সহজ সহজ 
পৌরগণ সুগন্ধ পুষ্প-সমূহ ও পঞ্চবর্ণক-সমৃহ 
অপর্ধ্যাপ্ত-পরিমাণে রাজপথেনিক্ষেপ করুক।, 
রাজ*মহিলাগণ, অমাত্যগণ, সৈম্যগণ, প্রজা- 
গণ ও সমুদায় নগর-বাসিনী রমণীর রাম- 
চন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত বছি- 
গত হউন। 

শক্র-সংহারক শক্রত্ন, ভরতের আজ্ঞানু- 
রূপ লমুদায় কার্ধ্য বিশেমরূপে হুসম্পন্ন 
করিলেন । 

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ, স্থবর্ণ-কক্ষ 
ও স্থবর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত ঘণ্টাযুক্ত সহত্র 
সহত্র নাগ ও সহত্র লহত্র করেণুতে আরোহণ 
পূর্ববক যাত্রা করিলেন। মহামতি ভরতও 
মহারথে ও সহজ সহত্র তুরগে আরুঢ় 
মন্ত্রিগণে ও যৌধ-পুরুষগণে পরিরৃত হইয়া 
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রামায়ণ । 


গমন করিতে লাগিলেন । শক্তি খষ্টি পাশ 
প্রভৃতি অস্ত্র-শত্্র-ধাঁরী সহস্র সহজ পদাতিও 
তাহার সমভিব্যাহারে চলিল। স্ত্ধার্শমিক দল- 
পতি প্রধান প্রধান ব্রাঙ্ণগণ ও নাগরিক জন- 
গণ, মাল্য ও মোঁদক হস্তে লইয়। ধীরে ধীরে 
গমন করিতে লাগিলেন। চতুন্দিকে শঙ্খধ্বনি 
| ও ভেরী-নিনাদ হইতে লাগিল। বন্দিগণ 
। স্ততি-পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পরম 
ধান্মিক ভরত, রামচকন্দ্রের পাছুক'-ঘুগল 
মন্তকে লইয়। গমন. করিতে লাগিলেন । 
তাহার সমভিব্যাহাঁরে শুর্রমাল্য-বিভূষিত 
শ্বেতচ্ছত্র এবং স্তুবর্ণ-ভূমিত মহাঁযুল্য শুক্র" 
| বালব্যজন নীত হইতে লাগিল। মহাত্মা 
ভরত এইকূপে মন্ত্রিগণের সহিত, রামচন্দ্রকে 
প্রতুযুদ্গমন করিবার নিমিত যাত্রা করিলেন। 

অনন্তর কৌশল্য! শুমিত্রা গ্রভৃতি দশ- 
রথ-মহিলাগণ, বছুবিধ যাঁনে আরঢ় হইয়া 
গমন করিতে লাগিলেন । কৌশল্যা ও স্থমি- 
ব্রার যান, অগ্রে আশ্রে নীত হইল অশ্ব- 
গণের খুর-শব্দে, রথনেমি-নির্ধোষে এবং শঙ্খ 
ও দুন্ভি-নিনাদে মেদিনী কম্পিতা হইতে 
লাগিল। এই সময় অধৌধ্যাপুরীর সমুদায় 
ব্যক্তি ও সমুদায় সজ্জা! নন্দিগ্রামে উপস্থিত 
হইল। 

অনন্তর মহাত্বা ভরত, বানরবীর হুনৃ- 
মানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কপি- 
কুঞ্জর! তোমার কি স্বজাতি-স্ুলভ-চঞ্চলতা 
অপনীত হয় নাই! কৈ পরম্ভপ আর্য রাম- 
| চন্্রকে ত দেখিতে পাইতেছি না! হনুষ্গান 
| তখন কহিলেন, রঘুনন্দন! বৃক্ষ-সমুদায়ের 
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গ্রতি দৃষ্টিপাত করুন; এ দেখুন, তপঃসিদ্ধ 
ধীমান মহধি ভরদ্বাজের প্রসাঁদে, অফল বৃক্ষ- 
সমুদায়ও কুস্বমিত ও ফলভারাবনত হুইয়াছে। 
সমুদায় বুক্ষেই মধুক্ষরণ হইতেছে । আপনি |. 
রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিবার নিম্ন যখন 
নসৈন্তে গমন করেন, সেই সময় যিনি সর্বব- 
বিধ কাম্য বস্ত দ্বার আপনকার অতিথি-সৎ- 
কার করিয়াছিলেন, সেই মহষি ভরদ্বাজই 
এক্ষণে এইরূপ বর দিয়াছেন। | 
পরন্তপ ! এ দেখুন, গ্রন্থষ্ট বাঁনরগণের 
শব্দ শুনা যাইতেছে ; আমার বোঁধ হয় 
এক্ষণে বানর-সেনা গোৌমতী-নদী পার হই- 
তেছে; এ দেখুন, মন্দাকিনীর নিকট ধুলি- 
পটল উড্ডীন হইয়াছে; বোধ হয়, বানরগণ 
শালবন বিলোড়িত করিতেছে; এঁ দেখুন, 
আকাশ-তলে বেন, চন্দ্র উদয় হইয়াছে; 
উহ্থাই দিব্য পুষ্পক-বিমান ; পুর্বে ব্রহ্মা 
মনোদ্বারা উহার নির্মাণ করিয়াছিলেন; 
তাহার প্রসাদে কুবের ইহা' প্রাপ্ত হয়েন ) 
মহাত্ম! রামচন্দ্র কুবের-বিজরী রাঁবণকে সবা- 
হ্ধবে বিনাশ করিয়া এ কামগামী দিব্য বিমান 
লাভ করিয়াছেন ; এ বিমানে মহাবীর রাম- 
চন্দ্র লক্ষণ, বৈদেহী, খক্ষ-বানর-পরিবৃত 
মহাতেজা স্থগ্রীব ও রাঁবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মহাবীর বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন । 
অনন্তর দিব্য বিমান দ্বিতীয় তাক্করের 
ম্যায় বেগে আসিতেছে দেখিয়া, “এ রাম 
আসিতেছেন! এ রাম আমিতেছেন!১ বলিয়। 
আবাঁল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দাতিশয়- 
নিব্ধন মহাশব্দ করিয়া উঠিল । এই 
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গগন-ভেদী মহান শব্দ, দেবলোক পর্ধ্যস্ত গমন 
করিল। মানবগণ যেরূপ চন্দ্র দর্শন করে, 
অযৌধ্যা-বাসী সকলেই সেইরূপ রথ তরঙ্গ ও 
মাঁতঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়- 
মান হুইয়া' বিমানস্থিত রাঁমচন্দ্রকে দর্শন 
করিতে লাগিল। এই সময় ভরত প্রহৃষ্ট- 


হৃদয়ে কৃতাপ্জলি হইয়া রামচক্দ্রের দিকে অগ্- 


সর হইলেন, এবং যথাষথ স্বাগত-প্রশ্নাদি 
দ্বারা রাঁমচন্দ্রের পুজা করিলেন। তৎকালে 
ব্রঙ্গ-মানস-বিনির্শিত বিমানে আৰঢ প্রফু- 
ল্লাক্ষ লক্মণাগ্রজ রামচন্দ্র দ্বিতীয় দেবরাজের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত 
প্রীতিপুর্ণ-হৃদয়ে অবনত-মস্তক হইয়া, মেরু- 
' শিখরস্থ দিবাকরের ন্যায় বিমান-স্থিত রাঁম- 
চক্দ্রকে প্রণাম করিলেন । এই সময় রামচন্দ্র, 
সত্যসন্ধ ভরতকে বিমানে তুলিয়৷ লইলেন। 
ভরতও রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া 
প্রমুদিত-হৃদয়ে পুনর্ববার প্রণাষ করিলেন। 
রামচন্দ্র বহকাঁলের. পর দৃণ্ট ভতরতকে তুলিয়। 
ক্রোড়ে বসাইয়] প্রীত-হৃদয়ে আলিঙ্গন করি- 
লেন। পরে মহাত্মা ভরত সংঘতহ্বদয়ে 
দেবী সীতার চরণে প্রণাম করিয়। স্থৃগ্রীব, 
জান্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভ- 
তিকেও আলিঙ্গন করিলেন! কামরূগী বানর- 


বীরগণও মনুষ্য-রূপধারণ পূর্ববক প্রহৃষ্ট-হৃদয়ে | 


ভরতকে কুশল জিজ্ঞানা! করিতে লাগিলেন। 
ভরত সাস্তবনা-বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, 
রাক্ষদরাজ সৌভাগ্যক্রমে আপনকার সাহা- 
্যেই স্থহৃষ্কর করস সম্পার্দিত হইয়াছে। এই 
সময় শত্রত্ব বিনীত-ভাবে রামচন্দ্র ও লক্ষমাণের 





সার্থক হইল; অদ্য আপনাকে অধোধ্যায় 


২৭৯ 


চরণে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ লীতাঁর চরণ 
বন্দন করিলেন। অনন্তর রামচক্দ্র, বাষ্পাকুল- 
লোচন৷ নিয়ম-স্থিতা কুশা বিবর্ণা শোক- 
কধিতা মাতা কৌশল্যার নিকট গমন করিয়া 
আনন্দ-বর্ধন পূর্ব্বক, ভাহর চরণ-যুগলে প্রণাম 
করিলেন। পরে তিনি যশম্বিনী স্থমিত্রা ও 
কৈকেয়ীর চরণে গ্রণাম করিয়া সচিবগণ-পরি- 
বৃত-বশিষ্টের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবৎ 
শাশত ব্রহ্মার ম্যায় বিরীজমান সেই মহধি বশি- 
ষ্টের চরণে প্রণাম করিলেন । এই সময় উপস্থিত 
ধরণীতলস্থ প্রজাগণ, উদ্দিত দিবাকরের ন্যায় 
বিমান-শ্থিত রামচন্দ্রকে দর্শন. করিতে 
লাগিল ।' তাহারা কৃতাগ্জলিপুটে কহিল, 
কৌশল্যানন্দ-বর্দন মহাবাহে! রামচন্দ্র! 
আপনকার কুশল? রামচন্দ্র দ্রেখিলেন, 
হত সহজ পৌরগণ, পদ্মমুকুলের ন্যায় 


| অঞ্জলি-বন্ধন করিয়! দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 


অনন্তর হুতসযুক্ত মহাবেগ কামগামী | 
বিমান, রামচক্দ্রের কামনানুসারে মহীতলে 
নিপতিত হইল। এই সময় ধর্মাজ্ঞ ভরত, 
রামচক্দ্রের পাছুকা-যুগল লইয়া তাহার 
চরণে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন; এবং কৃতীঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, নাথ! আপনি কি আঁমা- | 
দিগকে সর্ববদ] স্মরণ করিয়া থাকেন! আমি 
আপনকার ভয়ে এবং আপনকার আজ্ঞানু” 
সারেই রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম ;' ভোগ 
করিব বলিয়া গ্রহণ করি নাই; আপনকার 
স্যাস-স্বরূপ এই অথগু রাজ্য অদ্য আপনাকে , 
্রত্যর্পন করিলাম; . অদ্য আমার জন্ম 


শশী 
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আগমন পুর্বক নিজ রাজ্য গ্রহণ করিতে 
দেখিলাম; অদ্য আমার মনোবাঞ্া পুর্ণ 
হইল। এক্ষণে মাপনি ভোগ্য বস্তু, ধনাগার ও 
সৈন্য-সমূহ পধ্যবেক্ষণ করুন ) আমি আপন- 
কার তেজে সমুদায়ই দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি। 
ভ্রাতৃ-বৎমল ভরতকে এইরূপ বলিতে 
দেখিয়া, রাক্ষস-রাজ বিভীষণ ও বাঁনর-বীর- 
গণ নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
. অনন্তর রামচন্দ্র, প্রহউ-হৃদয়ে ভরতকে 
ক্রোড়ে লইয়! সেই বিমান দ্বারাই সসৈন্যে 
ভরতাশ্রমে গমন করিলেন । তিনি ভরতা- 
শ্রমে উপস্থিত হইয়! বিমান হইতে অবতরণ 
পূর্র্বকঃ সৈম্যগণের সহিত মহীতলে দণ্ডায়- 
মান হইলেন; এবং কামগামী বিমানকে 
কহিলেন, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, 
ভুমি যক্ষরাজ্জ কুবেরের নিকট গ্রমন কর। রাম- 
চন্দ্র এইরূপ আজ্ঞা করিবামাত্র বিমান উত্তর- 
মুখ হুইয়া ধনদালয়ে গমন করিল। 

অনন্তর কুবের যখন দেখিলেন যে,তাহার 
নিজ বিমান আনিয়। উপস্থিত হইয়াছে, তখন 
তিনি কহিলেন, বিমান ! এক্ষণে তুমি রাম- 
চন্দ্রেরই বাহন হও; আমি যখন তোমাকে 
স্মরণ করিব, তখন তুমি আমার দিকট 
আদিবে। কুবের এইরূপ আজ্ঞ! করিবামাত্র 
বিমান পুনর্ববার রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত 
হইল। রামচন্দ্র এই রৃভান্ত অবগত হইয়। 
কুবেরের প্রসংশা! করিতে লাগিলেন। 


(হিট 
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রামায়ণ। 


ঘাদশাধিকশততম সর্গ। 





রামাভিষেক | 

অনন্তর শক্রসংহারা ধর্মবৎসল মহাতেজা 
রাজ-কুমার ভরত, মহাবল জাম্ববান, স্ষেণ, 
কেশরী ও স্থুগ্রীবকে বিনয়-সহকারে নমস্কার 
করিলেন। পরে তিনি বানররাজ স্থৃপ্রীবকে 
আলিঙ্গন করিয়া বিনীত-ভাবে কহিলেন, 
বানর-রাজ ! আমর চারি ভ্রাতা! ছিলাম, 
এক্ষণে তোমাকে লইয়া পাঁচ ভ্রাত। হইলাম; 
কারণ লৌহার্দ ও উপকার দ্বারাই লোকে 

মিত্রতা হইয়। থাকে । 
অনন্তর কৈকের়ী-নন্দন মহাতেজা ভরত, 
মস্তকে অগ্রলিধারণ পূর্বক, জ্যেষ্ঠ ভ্রীতা 
সত্য-পরাক্তম রামচন্দ্রকে কহিলেন, আধ্য ! 
আপনি আমার জননীর সম্মান-রক্ষার নিমিত্ত 
আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ; পুর্ব্ব 
আপনি আমাকে যেরূপ দিয়াছিলেন, আমিও 
সেইরূপ আপনাকে এই রাজ্য পুনর্ববার 
প্রদান করিতেছি । বলবান বৃষভ যে ভার 
বহন করিতে পারে, দুর্বল বৃষ যেমন সেই 
ভার কোন ক্রমেই কখনই বহুন করিতে সমর্থ 
হয় না, সেইরূপ আমিও সেইরূপ এই গুরুতর 
রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ নহি । মহাণাজল- 
প্রবাহে সেতু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ বহির্গত 
হইয়া যায়, সেইরূপ এই ছর্ববহ রাজ্যে 
অনেক ছিদ্র আছে; আমি কোন ক্রমেই ইহা 
রক্ষা! করিতে সমর্থ নহি। অরিন্দম ! গর্দভ 
যেরূপ অশ্বের ম্যায় গমন করিতে পারে না, 
বায়স যেরূপ হুংসের কার্য করিতে সমর্থ হয় 








ছি 





লঙ্কাকাগড। 


না,আমিও সেইরূপ কোন জমেই আপনকার 
স্যায় কার্ধ্য করিতে পারক নহি। 

ভবনমধ্যে যদি একটি বৃক্ষ রোপণ কর! 
হয়, এবং ক্রমে এ বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি 
ক্রমশ তাহার দুরারোহ ক্ন্ধ, শাখা; প্রশাখা 


এবং পুষ্পও উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরে যদি এ বৃক্ষ 


ফল না হয়, তাহ! হইলে যে উদ্দেশে এ বৃক্ষটি 
রোপিত হইয়াছিল, তাহা! কখনই সিদ্ধ হয় 
ন|। মহারাজ! আপনকার প্রতিই এই উপমা 
প্রদগ্সিত হইতেছে ; কারণ আপনি সর্ব-রাঁজ- 
গুণ-সম্পন্ন হইয়াও অন্মাদৃশ ভূত্যগ্গণকে প্রতি- 
পালন করিতেছেন ন1। 

আর্য ! অদ্য পৃথিবীর সমুদায় রাজগণ, 
মধ্যাহ্ুকালীন প্রতাপবান দীগ্ততেজা আদি- 
ত্যের ন্যায়, আপনাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত 
দেখুন; অদ্য আপনি রজনী-শেষে কাক্ষী- 
নৃপুর-নিম্বন-মধুর সঙ্গীত-মিশ্রিত তৃর্য্যসংঘাত- 
নিনাদ ছার! প্রতিবৌধিত হউন ; এবং যথা- 
সময়ে রাজোচিত শয্যায় শয়ন করুন । বন্থু- 
দ্ধরায় যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের আবাস আছে, 
আপনি ততদূর পর্য্যন্ত একাধিপত্য করুন। 

অবিতথস্পরা ক্রম রামচন্দ্র, ভরতের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ পুর্ববক, তাহাতে সম্মত হুইয়া 
আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই সময় শক্রুত্মের 
আদেশ অনুসারে তবখহস্ত ত্বরিত-কর্মা নাপিত- 
গণ, রামচক্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, জট 
অপনয়ন পূর্ববক ক্ষৌর কর্ম করিতে লাগিল । 
তগুপরে প্রথমত ভরত, পশ্চাৎ মহাঁবল 
লক্ষাণ, তৎপরে বানররাজ হুগ্রীব, তদনস্তর 
| রাক্ষমরাজ বিভীষণ, ক্ষৌরী ও স্নাত হইলে, 
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বিশোধিত-জট শুক্ল-মাল্যানুলেপনধারী দিব্যা- 
ভরণ-ভূধিত সমুজ্বল-কুন্তল-বিরাজিত মহা 
বসন-নম্বীত রামচন্দ্র, দেবতার শ্যায় সমৃজ্বল- 
শরীর হইয়া! শোভা পাইতে লাগিলেন । 

এইরূপে রামচন্দ্র, নন্দিগ্রামে জ্রাভৃগণের 
সহিত জটা-মোচন করিলে, দশরথ-মহিলাগণ, 
আপনার! স্বয়ংই সীতার মনোরম অজরাগ 
করিয়। দিতে আরম্ভ করিলেন। অনম্তর্ন 
কৌশল্য প্রহ্ট-হদয়ে যত্ব পূর্বক জমুদাঁয় 
পুত্রবধূদিগকেই সর্ধাংশে ভূষিত করিয়। দিলেন। 
সারথি সুমন্ত্র, শক্রত্বের বাক্যানুসারে সর্ববাঙ্গ- 
ভূষিত আদিত্য-মগুল-সদৃশ দিব্য রথ যোজন! 
পূর্বক আনয়ন করিলেন। সত্য-পরাক্রম মহা" 
বাছু রামচন্দ্র, রথ উপস্থিত দেখিয়! তাহাতে 
আরূঢ হইলেন); এবং লক্ষমণ পরভূতিকে রথ- 
স্থিত দেখিয়া সমুজ্বল-শরীরে তাহাদিগের 
সহিত গমন করিতে লাগিলেন । রাজকুমার 
ভরত, সারথির স্থানে থাকিয়া অশ্বের রশ্মি 
গ্রহণ করিলেন; শক্রত্ম ছত্র ধরিলেন ; লঙ্গমণ 
চাঁমর ব্যজন করিতে লাগিলেন। আকাশ-পথে 
খধিগণ, দেবগণ ও মরুদগণ, মধুরত্বরে রাম” 
চজ্জের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। 

অনস্তর মহাতেজ1 বানররাঁজ হুও্রীব, 
পর্ধবত-সদৃশ প্রকাণ্ডকায় শক্রঞ্জয়-নামক 
কুপ্তরে আরোহণ করিলেন ; অন্যান্ত বানর- 
বীরগণও মনুষ্য-শরীর ধারণ পূর্ববক সর্বধা- 
ভরণে ভূষিত হুইয়! সহত্র সহঅ মাতে 
আরূঢ় হইলেন। শখ ভেরী ও ছুন্দুভি-নিষাদে 
চতুদ্দিক পরিপুরিত হইল। পুরুষসিংহ রামচন্দ্র 
পৌরগণকে প্রহধিত করিয়া গমম করিতে 
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রাঁমায়ণ। 
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লাগিলেন। অযোধ্যা-শ্হিত দশরথ-নচিবগণ, 
রামচন্দ্র আমিতেছেন শুনিয়া, পুরোহিতকে 
কহিলেন, আপনার! রামচন্দ্র ও নগরের 
মঙ্গলের নিমিত্ত যথাবিধানে যথারীতি দ্রব্য- 
সমুদায় আয়োজন করুন ; রাজ্যার্হ মহাত্মা 
রামচন্দ্রের অভিষেকের নিমিত্ত যে সমুদায় 
মাঙ্গলিক কাধ্য আবশ্যক, আপনারা ততসমু- 
দায় সম্পাদনে, সর্বতোভাবে যত্বুবান হউন। 
মন্ত্রিগণ সকলে পুরোহিতগণের প্রতি 
এইরূপ ভার অর্পণ করিয়া, রামচন্দ্র দর্শন- 
লালসায়, অগ্রসর হইয়া নগরের বাহিরে 
গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, প্রস্বলিত 
হুতাশনের ন্যায় শোভমান-শরীর রামচন্দ্র, 
অশুচরবর্গে পরিরৃত হইয়া, 'আগমন করিতে- 
ছেন। তাহার) মহারাজ রামচজ্জরকে আশী- 
বর্বাদ পূর্ববক, রামচন্দ্র কর্তৃক সম্মানিত হইয়া, 
ভ্রাতগণ-পরিরত মহাত্মা রামচন্দ্রের অন্ুগমন 
করিতে লাগিলেন । নক্ষত্রেগণ-পরিরৃত দ্বিজ* 
রাজ যেরূপ শোভমান হয়েন, রাষচজ্ও 
1 মেইরূপ অমাতা, ব্রাঙ্ষণ, বৈদ্য, জ্ঞাতি ও 
স্বজনগণে পরিরত হইয়া, অপূর্ব শোভা 
ধারণ করিলেন। স্বস্তিকহস্ত ব্রাহ্মণগণ স্থুম- 
ধুর আশীর্বাদ পূর্বক মাঙ্গলিক স্তব করিতে 
করিতে প্রমুদিত-হৃদয়ে রামচন্দ্ের সমভি- 
ব্যাহারে যাইতে লাঙিলেন; অক্ষত, কাঞ্চন, 
ধেনু, কন্যা, ত্রাঙ্গণ ও মোদক-হস্ত মনুষ্যগণ 
রামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থাপিত হইল। 
মহাবীর রামচন্দ্র, গমন করিতে করিতে 
হুরীবের সৌহ।দ হুদুমানের প্রভাব ও ধানর- 
গণের অসাধারণ কর্ম, মন্ত্রিগণের নিকট বর্ণন 





7 গণের পক্ষে প্রকৃত'প্রস্তাবেই অযোধ্যা! হইল। 1. 


































করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা-পুরবাসী জনগণ, 
বানরদিগের তাদৃশ অসাধারণ কণ্ম ও রাক্ষস- 
দিগের অলোক-সামান্য বলবীর্ধ্য, শ্রবণ করিয়া 
বিস্ময়াপন্ন হইল। অনুচরবর্গে পরিবৃত রাম- 
চন্দ্র, এইরূপ বলিতে বলিতে হৃষটপুষ্ট জনে 
সয়াকীর্ণ অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন; তৎ- 
কালে অযোধ্যাপুরী পতাকা-মালায় সশো- 
ভিত, এবং রাজপথ ও রথ্যাসমুদায় চন্দন দ্বার 
সিক্ত ও কুম্থম-সমূহে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। 
আবালবৃদ্ধ সকলেই নিরস্তর-ভাবে রাজপথে 
দণ্ডায়মান ছিল; পধিপ্রান্ত, হন্দ্য, প্রাসাদ, 
উদ্যান ও উপবন সমুদায় জনপুর্ণ হইয়! 
অপুর্ব শোভা পাইতেছিল। 
এই সময় পুরবাঁপিনী রমণীর! রাঁমচন্দ্রকে 
উপস্থিত দেখিয়া বলিতে লাগিল, মহারাজ ! 
আমর! ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের সহিত আপন- 
কার দর্শন-লালসায়, অতিকন্টে কালাতিপাত 
করিতে ছিলাম ; এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে দেব- 
তারা৷ আমাদের .প্রতি প্রসন্ন হইলেন। রঘু- 
নন্দন ! দেবী কৌশল্যা আপনকার নিমিত্ত 
যার পর নাই*্পরিভাপ করিয়াছেন; এবং 
পুরবানী সকলেই, কৌশল্যার ন্যায় সম্তগু-হৃদয় 
হুইয়। অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতেছিল। 
রামচন্দ্র! আপনি ব্যতিরেকে এই 
অযোধ্য।পুরী সূর্ধ্য-রহিত নভো মণ্ডলের ন্যায়, 
হৃত-রত্ব মহাসাগরের ম্যায়, চত্দ্র-বিরহিত 
শর্র্বরীর ন্যায়, শোভা-হীন ও শৃন্তাপ্রায় হইয়।" 
ছিল। মহাবাহে।! আপনি উপস্থিত হও" 
যাতে অদ্য এই অযোধ্যা রাজ্য-লোলুপ শক্র- 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


শত্রত্বের আজ্ঞানুলারে লমুদায় আবাঁস-গৃহেই 


রামচন্দ্র! আপনি বনগমন করিলে, আমরা 


এই পুরীমধ্যে বাঁস করিয়াছি বটে, কিন্ত 
এই চতুর্দশ বৎমর, আমাদের পক্ষে চতুর্দশ 
শত বৎসরের স্যায় সুদীর্ঘ হইয়াছিল। 

মহানুভব রামচন্দ্র, নরনারীগণের মুখে 
এইপ্রকার প্রীতি-নিদর্শন শ্িপ্ধ-মধুর বাক্য 
শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর তিনি, রমণীয় রাজপুরীতে 
প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমত পিতৃ-ভবনে প্রবেশ 
করিলেন; এই সময় দেবী কৌশল্যা, রাম- 
চন্দ্র ও লক্ষণের মস্তকে আস্তরণ পূর্বক 
সীতাকেক্রোড়ে লইয়৷ চির-সঞ্চিত হুদয়-স্থিত 
শোক সন্তাপ বিদুরিত করিলেন। 

অনস্তর রামচন্দ্র, ধর্ম্মচারী কুমার ভরতকে 
ধর্মার্থসংহিত যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, 
সৌম্য! আমাদের যে অশোকন্বন-পরিরৃত 
বৈদুর্ধ্য-কনকময়-শুভাসন-সমলঙ্কৃত প্রধান ভবন 
আছে, সেই স্থানে বানররাজ স্বৃগ্রীব বিশ্রাম ও 
আমোদ-প্রমোদ করুন । ভরত! অন্যান্য 
রাজা উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার নিমিতভ যে দিব্য উপস্থান- 
গৃহ আছে, তাহ! উত্তম স্ুনজ্জিত করিয়া 
বিভীষণের আবাসের নিমিত্ত প্রদান কর; 
অন্যান্য বানরবীরগণকেও যথাভিলধযিত এক 
একটি আবানভবন প্রদান কর বিলম্ব না হয়। 

সত্য-বিক্রম ভরত, রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য 
অবণ করিয়া, স্থগ্রীবের হস্ত ধরিয়া! সেই সবি: 
শাল যহাভবনে প্রবেশ করাইলেন। বিভীষণ 
ও অন্যান্য, বানরবীরগণকেও যথাযথ আবাস 


। প্রদান করিলেন। ক্ষিপ্রকারী পরিচারকগণ, 
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পর্য্যস্ক, আস্তরণ ও তৈল-প্রদীপ প্রধান করিল। 

অনন্তর ধীমান ভরত, স্ৃগ্রীবকে কহি- 
লেন, বানররাজ! কল্য প্রাতেই পুধ্য। 
নক্ষত্রে রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে 
হইবে ; অতএব তাহার আয়োজনের নিমিত 
দৃতগণের প্রতি আদেশ করুন। বানরশ্রেষ্ঠ 
স্ুগ্রীবও জান্ববাঁন স্ুষেণ, বেগদর্শী ও খষভ, 
এই চারি বাঁনরবীরকে চরিটি রত্ব-বিভূষিত 
স্বর্শ-কলস প্রদান করিলেন; এবং বলিয়া 
দিলেন, তোমরা! কল্য প্রহ্যষেই এই ঘট- 
চতুষ্টয় চতুঃসাগর-জলে পূর্ণ করিয়] সূর্য্যো- 
দয়ের পূর্ব্বে শীঘ্র আগমন করিবে । পর্বব- 
তাকার মহাবল বানরবীর-চতুষ্টয়, এইরূপ 
আদিক্ট হুইয়! পবনের ন্যায় বেগে আকাশে 
উৎপতিত হইলেন; এবং সেই কলস-চতু- 
য় দ্বারা বাঁনররাজের আজ্ঞানুসারে চতুঃ- 
সাগরের জল আনয়ন করিলেন। তম্মধ্যে 
ধাষভ, দক্ষিণ সাগর হইতে রক্ত-চন্দন-শাখা- 
সংবৃত কাঞ্চন-ঘট-পূর্ণ জল আনয়ন করিলেন। 
জান্ববান, পশ্চিম সাগর হইতে অগুরু-পল্লব- 
শোভিত রত্ুকুস্ত পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া 
দিলেন। পরাক্রমশালী বেগদরশী, উত্তর 
সাগর হইতে প্রফুল্ল শাখা-পল্পব-ন্থুশোভিত 
জল-পূর্ণ কুম্ভ আনিলেন। হুষেণও ত্বরাস্িত 
হইয়া অক্কদ-কেয়ুর-মগ্ডিত কলগ ছার! পূর্ব 
সাগর হইতে জল আনয়ন করিলেন। . 

এইরূপে চতুঃসাগরের জল আনীত 
হইলে, শক্ত্থ সচিবগণে পরিবৃত হইয়া, সমু- 
দায় আভিযেচনিক দ্রব্য, পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ 
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গুরু বশিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, অভিজিম্মুহূর্তে 
পৃষ্যা-নক্ষত্রে প্রভাবশালী বশিষ্ঠ, ব্রাহ্গণ- 
গণে পরিৰৃত হুইয়! মহধি-বিহিত-বিধানানু- 
সারে সীতার সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রকে, 
রত্ব-্পীঠে পূর্ব মুখে উপবেশন করাইয়া, শাস্ত্র 
বিধানান্ুসারে রামচন্দ্রের অভিষেক ত্রাঁক্ষণ- 
গশের নিকট নিবেদন করিলেন । ব্রাহ্মণগণ 
সকলে সম্মতি প্রদান করিবামাত্র, বহ্থগণ 
যেরূপ দেবরাজ বাসবকে দেবরাজ্যে অভি- 
ষিক্ত করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ, বাঁমদেব, জাঁবালি, 
বিজয়, কাশ্টপ, গোতম, কাত্যায়ন, তেজস্বী 
বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্ধণগণও, 
সেইরূপ প্রসঙ্গ সুগন্ধ সলিল দ্বার! মহারাজ 
রামচন্দ্র অভিষেক করিলেন। প্রথমত 
খাত্বগ্গণ ও ত্রাঙ্মণগণ অভিষেক করিলে, 
পরে যথাক্রমে কন্তাগণ, প্রধান প্রধান যোধ- 
পুরুষগণ ও নতোমণডলস্থ দেবগণ, প্রহৃস্টান্তঃ- 
করণে সাগর-সলিল ও নিগম-বিহিত সর্ধেধো- 


যধি-রস দ্বারা অভিষেক করিতে লাগিলেন । 


এইরূপে রামচন্ত্র অভিষিক্ত হইয়া! যার 
পর নাই শোতা ধারণ করিলেন; রাজকুমার 
শত্রত্ব, শ্বেতচ্ছত্র ধরিলেন ; বানররাজ সুও্রীব 
ও রাক্ষদরাজ বিভীষণ, প্রহ-হৃদয়ে চন্তর- 
সদৃশ শুরু বালব্যজন গ্রহণ করিলেন। 
দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞনুসারে সমীরণ, রাম- 
চন্দ্রকে শত-পুষ্কর] সমুজ্্বলা কাঞ্চনময়ী মালা 
দিলেন। ধনাধ্যক্ষও দেবরাজের আঁজ্ঞানু- 
সারে মণিরত্ব ও মুক্তাহার আনয়ন পূর্বক 
রাষচজ্জরকে প্রদান করিলেন । অহুধিগণ, জয়- 








রামায়ণ । 


শব্ধ দ্বারা ও আশীর্বাদ দ্বার1 তাহাকে পরি- 
বদ্ধিত করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র যখন 
স্য়মান হয়েন, তখন সেই মধুর ধ্বনি, চতু- 
দিক হইতে শ্য়মাণ হইতে লাগিল । দেব- 
গণ, গন্ধরর্বগণ, গান এবং অগ্নরোগণ নৃত্য 
করিতে আরম্ত করিলেন । 

এইরূপে ধীমান মহারাজ রামচন্দ্রের অভি- 
ষেক হুইলে, পৃথিবী শস্তবতী, ফল-সমুদায় 
সুস্বাছু ও পুষ্প-সমুদায় সুগন্ধ হইয়া উঠিল। 
রামচন্দ্র প্রহ্নউ-হৃদয়ে ব্রাক্মণগণকে, সহজ 
মহত্র ধেনুঃ শত শত রুষ, ত্রিংশশ কোটি 
সবর্ণমুদ্র বহু গ্রাম, যান, আভরণ, বস্ত্র, 
শঘ্য1, আসন প্রভৃতি প্রদান করিলেন। 
অনস্তর তিনি, অর্করশ্ি-সদৃশ-হুনি্মল-মণি- 
ভূষিত দিব্য কাঞ্চন-মাল! হ্থত্রীবকে প্রদান 
করিলেন; বালিপুত্র অঙ্গদকেও বৈদুর্ধ্যমণি- 
চিত্রিত বজ্ঞচিত্র-পরিষ্কত অনদযুগল দিলেন ) 
পরে সীতাকে বনুমুল্য-মণি-স্থশোভিত চন্্- 
রশ্মি-মদৃশ স্নির্মল মুক্তাহার, বনুমূল্য বসন 
ও বহুবিধ অপূর্বব আভরণ প্রদান করিলেন । 

অনন্তর দেবী সীতা, হনুমানের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিয়া অপনার কণ্ঠ হুইতে এ বন্ুমূল্য 
হার উম্মোচন পুর্ববক, একবার বানরদিগকে, 
একবার রামচক্দ্রকে» পুনঃপুন অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। তখন রামচন্দ্র, সীতার 
আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া! কহিলেন, হৃভগে ! 
তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়! থাক, তাহা- 
কেই এঁহার প্রদান: কর। তখন সর্ববাবয়ব- 
সুন্দরী সীত। অসাধারণ-পৌরুষ-সম্পন্ন বিক্র্ন- 
শালী বুদ্ধিমান পবননন্দন হনূমানকে ম্ই 
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লঙ্কাকা ও । 


মহা হার প্রদান করিলেন। বানরবীর 
হনুমান চক্্রংশুর হ্যায় শুর্ুবর্ণ সেই হার 
গলদশে ধারণ করিয়া, শ্বেতমেঘ-বিভুষিত 
মচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহীপতি রামচন্দ্র দ্বিবিদ, নীল, 
মৈন্দ, পনস ও অন্যান্য বানরবৃদ্ধ ও বানরযৃথ- 
পতিদিগকে, বন্বিধ ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্ত্ব 
প্রদান করিতে লাগিলেন । রাক্ষনগণ, বানর- 
গণ ও খক্ষগণ এইরূপে বহুবিধ রত্বে সকৃত 
হইয়৷ কতিপয় দিবল সেই স্থানে বাস করিল। 
পরে তাহার! সাস্তবনাবাক্য দ্বারা ও সম্মান 
দ্বারা, পুরস্কৃত ও সম্মানিত হুইয়! রাঁমচক্দ্রের 
অনুমতি গ্রহণ পুর্ববক বিয়োগ[কুলিত চিত্তে 
নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

অনন্তর রাঁমচন্ট্রঃ হনূমানকে বাত্রা করিতে 
দেখিয়া কহিলেন বানর-বীর ! তুমি যে 
মহৎ কর্ম সাধন করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত 
পুরস্কার হয় নাই; অতএব তুমি আমার 
নিকট কি বর প্রার্থনা কর, বল। তখন হুনু- 
মান আনন্দা শ্রু-পূর্ণ-লোচনে কহিলেন, দেব! 
আমাকে এইবর দিউন যে, যত দিন পৃথিবীতে 
রামকথ। প্রচারিত থাকিবে, তত দিন আমার 
সত্যু হইবে না । রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়! 
কহিলেন, তুমি যেরূপ বর প্রার্থন। করিতেছ. 
তাহাই হইবে; তোমার মঙ্গল হউক। যত 
দিন পৃথিবী থাকিবে, যত দিন পর্বত ও 
সমুদ্র থাকিবে, তত দিনই তোমার পরমায়ু 
হইবে । তুমি চিরকাল বলবান নীরোগ ও খুব! 
থাকিবে ; বার্ধক্য ভোমাকে কখনই ান্রদণ 
করিতে পারিবে না। 


২৮৫ 


এই সময় দেবী সীতাও, হনূমানকে বর 
প্রদান করিলেন যে, পবননন্দন ! তুমি 
যে খানে অবস্থান করিবে, সেই স্থানেই 
ভোগ্যবস্ত-সমুদায় তোমার নিকট উপস্থিত 
হইবে 3 তুমি যেখনৈ অবস্থান করিবে, দেব 
দানব গন্ধর্ব ও অপ্নরোগণ, সেই স্থানেই 
দেবতীর ন্যায় তোমার সেবা করিবেন ? তুমি 
স্মরণ করিবামাত্র, তোমার কামনাশুলারে 
অম্থত-কল্প ফল ও স্থনির্মল জল উৎপন্ন হইবে। 

অনন্তর বাঁনরবীর হনুমান, যে আজ্ঞা 
বলিয়া! সাশ্রু-লোচনে গমন করিলেন ; আর 
আর বানরবীরগণও, রামচক্দজরের প্রতি সাতি- 
শয় অনুরাগ নিবন্ধন, রমচন্দ্র-বিষয়ক বহুবিধ 
কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ 
আঁবাঁসে গমন করিলেন । 

এইরূপে বানরগণ ও রাক্ষনগণ প্রস্থান 
করিলে, শক্র-সংহারক রামচন্দ্র, নিয়ত অনু- 
রক্ত ধর্মজ্ঞ লক্ষমণকে কহিলেন, সৌম্য ! তুমি 
আমার সহিত সমবেত হইয়। পুর্ব পুর্ব রাজ- 
গণ কর্তৃক অধ্যুষিত, আমাদের পূর্ববপুরষগণ 
কর্তৃক পরিপালিত, এই মহীমণ্ডল তুল্যরূপে 
ভোগ কর; তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও । 

এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্র, সুমিত্রা-নন্দন 
লক্ষাণকে সর্ববতোভাবে অনুনয়-বিনয় পূর্বক 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে কহিলেন; পরস্ত 
লক্ষণ যখন কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত 
হইলেন না, তখন তিনি ভরতকেই মৌন- 
রাজ্যে অভিবিক্ত করিলেন। 
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ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ । 


পপর ওটি € € গর 


বাম-রাজ্যপ্রশাসন। 

সাআ্াজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ছুদ্ধর্ষ ধর্মাত্মা রাঁম- 
চন্দ্র, প্রতিদিন ভ্রাতৃগণের সহিত স্বয়ং রাঁজ- 
কাধ্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ল- 
নুনারে রাজ্য-পালনে প্ররৃভ্ত হইলে, লমুদায় 
পৃথিবীমণ্ডল ধন-ধান্য-সম্পন্ন, সমুদ্ধিশ/লী ও 
হুউপুষ্ট জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; পৃথিবীতে 
দস্থ্-ভয় থাকিল না; অমঙ্গল কহাকেও স্পর্শ 
করিতে পারিল না; তৎকালে বৃদ্ধগণকে বাঁলক- 
গণের প্রেতকার্য্যও করিতে হইল ন!। প্রজী- 


গণ, ধর্ম্মপরায়ণ রামচন্দ্রকে রাজ্য-শাসন করিতে 


দেখিয়। মকলেই প্রমুদিত ও ধর্শীল হইল; 
কেহ কাহারও হিংসায় প্রবৃত্ত হইল ন1। 
রামচক্দ্রের রাজ্য-শাসন-কালে সকল 
ব্যক্তিরই শতবওসর পরমায়ু হইল ; এবং 
সকলেই নিরাময় শোক-রছিত ও সহত্র-পুত্র- 
সম্পন্ন হইয়াছিল! বৃক্ষ-সমুদায়ে নিয়ত পুষ্প 
ও ফল উৎপন্ন হইতে লাগিল । সকল বৃক্ষই 
ব্রণ-রহিত হইয়া উঠিল। মেঘ যথাসময়ে 
জল বর্ষণ করিতে লাগিল। হৃথস্পর্শ বায়ু 
প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র 
রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলে, সকল প্রজাই 
ধর্মপরায়ণ হইল। ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুড্র- 
গণ নিজ নিজ কর্প দ্বারা, নিজ নিজ ধর্রেরই 
অনুষ্ঠান করিতে লাশিলেন। সর্ববলক্ষণ-সম্পম, 


রামায়ণ। 


| সর্ধবধন্ম-পরায়ণ, সর্ববসদৃগুণ-সমাযুক্ত রামচন্দ্র, 


এইরূপে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। 
শত্র-নংহারী মহাধশ। রামচন্দ্র, নিখিল 
ভূমগ্ডলের একাধিপত্য প্রাপ্ত হুইয়!, অপ- 
ধ্যাপ্ত দক্ষিণ! প্রদান সহকারে বন্থুবিধ যজ্জের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি ভূরি-পরিমিত 
দক্ষিণ! প্রদান সহকারে স্থুলক্ষণ-সম্পন্ন উত্তম 
অশ্ব দ্বারা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন। এতদ্বযতীত তিনি পুনঃপুন 
পুগুরীক অক্ষমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞও করিয়া- 
ছিলেন। আজানুলন্ষিত-বাহু মধুরভাষী মহা- 
ক্বন্ধ প্রতাপবান রামচন্দ্র, এইরূপে লক্ষমণের 
সহিত, মহীমগ্ডল শান করিতে লাগিলেন। 
পুর্ববকাঁলে মহধি বালীকি এই ' বিস্তীর্ণ 
আদিকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা 
শ্রবণ করিলে ধন, যশ, পরমায়ু ও রাজগণের 
বিজয় লাভ হয়। ভূমগুলমধ্যে যে ব্যক্তি, 
মহাবীর রামচক্দ্রের এই চরিত পাঠ করিবেন, 
তিনি পাপ-পঙ্ক হইতে মুক্ত হইবেন, সন্দেহ 
নাই। এই রামচরিত শ্রবণ করিলে, পুত্রকামী 
ব্যক্তি পুত্র, ধনকামী ব্যক্তি ধন, পতিকামিনী 


কন্যা মনোহর পতি, এবং বিরহিত ব্যক্তি*. 


প্রোষিত বন্ধুজনের সহিত সমাগম লাভ 
করিতে পারে। 

যে ব্যক্তি এই বাল্মীকি-কৃত কাব্য শ্রবণ 
করিবেন, তিনি অভিলধিত ও প্রার্ধিত সমু 
দ্বায় বর প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 


লঙ্কাকাণ্ড সম্প্্ণ | 
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কাতঃ সপ্ততিরন্বিতৌহতিবিততে! রিষ্যালবালোদিতঃ । 
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লাদিকবি মহর্ষি বাল্ীকি প্রণীত 
রামায়ণ 
লঙ্কাকাণ্ড। 






বাক্গালা-অনুবাদ | 










শ্রীকষ্ণগোপাল ভক্ত কর্তৃক সম্পীদিত। 





*বাল্মীকি-গিরি সন্ভৃত! রামান্তোনিধি-সঙ্গত1। 
হীমগ্রামারণী গঙ্গা পুলাতু ভূবনত্রয়ম্‌ ॥” 
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"আনদূত্রক্ষ তদেব বীজনমলং যস্তাসুরশ্চিন্ময়ঃ 








কলিকাতা : 
সিমলা-্রীট নং ৬৬, বাঁমায়ণ-যন্ত্রে শ্রীঙ্গীবে।দনাথ ঘোষ কর্তৃক 
এব 
ঝামাপুকুর লেন নং ২*, সরম্থতী যন্ত্রে শ্ীক্ষেত্র মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 


মুদ্রিত । 














॥ 
0 
| 





রামায়ণ। 





উত্তরকাণ্ড। 
[ পূর্থভাগ । ] 


প্রথম র্থ। 





খষি-সমাগম। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ করিয়! 
রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, খষিগণ তাঁহাকে অভি- 
নন্দন করিবার নিমিভ অযোধ্যায় আগমন 
করিলেন । পুর্ববদিভ্নিবাসী কৌশিক, যব- 
ক্রীত, বৈদ্য, চ্যবন ও মেধাতিথির পুত্র কথ; 
দক্ষিণদিগ্বাসী ভগবান অগস্ত্য, অত্র, হমুখ, 
বিমুখ, স্বস্তযাত্রেয়, মুমুচু ও প্রমুছু ; পশ্চিম- 
দিঙ্নিবাসী সশিষ্য উয্নদ্গ়, কমঠ, ধোৌঁম্য 
ও মহাতপা৷ রৌদ্রাশ্ব ; এবং উত্তরদিখাসী 
অমলকান্তি বশিষ্ঠ», কাশ্যপ, অত্রি, বিশ্বা- 
মিত্র, গৌতম, জমদঘি ও ভরছ্বাজ, এই 
হুতাঁশনসমপ্রভ বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ নাঁনা- 
শাস্ত্রহ্থনিপুণ মহাত্বা! সগ্তধি,রামভবনে উপনীত 
১ সপ্তধিষগুলস্থিত তেজোমন্প বশিষ্ঠ। ইনিই আবার যোগ- 


বলে পৃথিবীতে. অবতীর্ণ হইন্বা গুরোহিতরূপে নিত্য রাষচন্জের 
নিকটেই থাকিতেন। মহর্ষি অপত্ত/ও এইরূপ নক্ষত্রমর্ন তেজোমগওলে 





| অবস্থিত হইয়াও যোগবলে নিত্য ভূমগ্ুলে বাস করিতেন 








হইয়া প্রভীহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণার্থ দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ধর্ম্াত্মা! 
মুনিসত্বম অগস্ত্য প্রতীহারকে আদেশ করি- 
লেন, দ্বৌবারিক ! দাশরথি রামচন্দ্রকে 
সংবাদ দেও যে, আমরা এই সমস্ত খষিগণ 
আগমন করিয়াছি । 

মহধি অগন্ত্যের আদেশক্রমে দ্বারপাঁল 
তৎ্ক্ষণমাত্র রাজভবনমধ্যে প্রবেশ করিল ; 
এবং পূর্ণচন্দ্রকান্তি মহাত্া রামচক্দ্রের 
সমীপে উপস্থিত হুইয়া নিবেদন করিল, 
মহারাজ ! খষিরন্দের সহিত ভগবান অগস্ত্য 
আগমন করিয়াছেন । 

বালমার্তগুসঙ্কাশ মহর্ষিগণ আঁগমন 
করিয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র রামচন্দ্র 


দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, সত্বর তাঁহা- | 


দিগকে ভবনমধ্যে আনয়ন কর, তাহারা 
যথাস্গখে আগমন করুন । 
রামচন্দ্রের আদেশক্রমে ছ্বারপাঁল সমা- 


দর পূর্ববক খষিদিগকে নানি বিরত 


ভবনমধ্যে প্রবেশ করাইল । 


অনন্তর মহুধিগণ সমাগত হইলেন | 


পূর্বক প্রণত মস্তকে অভিবাদন করিয়া 
। আসন প্রদান করিলেন। সশিষ্য খষিগণ 
এ সমস্ত সুন্দর-আস্তরণ-মণ্ডিত স্থবর্ণ-চিত্রিত 


1 রামচন্দ্র পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ধ্য গ্রদ্ান- 
পূর্বক তাহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। 


কহিলেন, মহাবাঁহো! রঘুনন্দন ! আমাদিগের 
সর্ধব বিষয়েই কুশল। এক্ষণে আমরা! যে 


লাম, ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্য ! 
রাম! রাঁক্ষপরাজ রাবণকে বিনাশ করা । 
তোমার পক্ষে গুরুতর কার্য নহে; তুমি 
শরাসন হস্তে ত্রিলোকও জয় করিতে পার, 
সন্দেহ নাই। ধম্মাত্বন! পরম সৌভাগ্য | 
যে, তুমি পুন্রপৌত্রের সহিত রাবণকে 
হার করিয়াছ! পরম সৌভাগ্য যে, আজি | 
আমরা তোমার হিতপরায়ণ ভ্রাতা লঙ্গমণের 
সহিত তোমাকে বিজয়ী এবং সীতা! ও ভ্রাতৃ- 
গণের সহিত তোমাকে পুনঃসম্মিলিত দর্শন 
করিতেছি ! রাজন! সৌভাগ্যক্রমেই তুমি 
প্রহত্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও ছূর্ববদ্ধি 











ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ ভ্রিলোকে আর দ্বিতীয় 
| বিদ্যমান ছিলনা) রাম! পরম মৌভাগ্য যে, 
ভূমি সেই কুভ্তকর্ণকে সমরে সংহার করি-। 
যাছ! দেবতার অবধ্য বাক্ষলরাজ রাবণের 








রামারণ | .. 


দেখিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান ; 
৷ কুশ-িস্তুত স্থথসেব্য আসনে উপবিষ্ট হইলে । 


তখন বেদবিৎ মহধিগণ রামচন্দ্রকে ৷ 


। তোমাকে শক্র-নিধনানভ্তর কুশলী দর্শন করি-। 


অকম্পন রাক্ষপকে বিনাশ করিয়াছ ! যাহার । 





সহিত ছন্দযুদ্ধেপ্ররৃত হইয়া সৌভাগ্যক্রমেই 
তুমি বিজয়ী হইয়াছ ! অথবা মহাবাহো ! 
রাবণকে বিনাশ: করা তোমার অসাধ্য 
৷ ছিল না কিন্ত ন্যুদ্ধে প্রবৃত্ত রাবণনন্দন : 
ইন্দ্রজিৎ যে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাই পরম; 
সৌভাগ্য বলিতে হইবে ! মহাবীর ! মহাবল । 
। অতিকায়, যজ্ঞকোঁপ, কুস্ত, নিকুস্ত, জন্বুমালী, : 
। ঘটোদর, দেবান্তক ও নরান্তক এবং মুনি, 
। গণের ভয়-বিবদ্ধক, নিয়ত-নরঘাতী, রাবণের 
সমকক্ষ, ঘুদ্ধোম্মভ, মদগর্বিবিত, কালাস্তক-সদৃশ | 
৷ অন্যান্য বহুতর রাক্ষসদিগকে তুমি সৌভাগ্য- | 
। ক্রমেই অভ্তকগ্রতিম সায়কসঘূহ দ্বারা সমরে , 
সংহার করিয়াছ ! সৌম্য ! সর্বভূতের অবধ্য 
৷ মহামীয়াবী ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ূ 
শ্রবণ করিয়া আমরা অতীব আম্চর্য্যান্বিত 
৷ হইয়াছি ! মহাবাহো ! পরম সৌভাগ্য যে, ; 
৷ তুমি সেই কালান্তকের ন্যায় আক্রমণকারী : 
দেবশক্রকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়াঁছ ! 
অতুলবিক্রম কাকুৎস্থ ! পরম সৌভাগ্যের 
৷ বিষয় যে, তুমি এক্ষণে বিজয়ী হইয়া খষি- 
৷ দিগকে অভয় দান পূর্ববক পুণ্য সঞ্চয় করিলে ! । 
রামচন্দ্র তপঃশুদ্ধচেত! মহষিরৃন্দের ঈদৃশ 
। বাক্য অবণ পূর্বক বিম্ময়াশ্িত হইয়! কৃতা- 
৷ গ্ললিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মগণ ! 
আপনারা মহাবল মহাবীর্ধ্য কুম্তকর্ণ ও রাব- | 
ণকে পরিত্যাগ করিয়া রাবণনন্দন ইন্দ্- 
জিতেরই ঈদৃশ প্রশংসা! করিতেছেন কেন? 
ৃ ইন্দ্রজিতের প্রভাব, বল এবং পরাক্রমই 
৷ বা কিরূপ ছিল? রি কারণেই বা সে রাবণ 
| অপেক্ষাও অেষ্ঠ হইয়াছিল? মহতিরন্দ ! 
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আমি আদেশ করিতে পারি না, কিন্তু যদি | 


এই সমস্ত বিষয় গোপনীয় না হয় এবং যদি 
আমার শ্রবণ করিতে কোন আপত্তি না থাকে, 


। তাহা হইলে আমি যথাযথ রূপে শ্রবণ করিতে 


বাসনা করি। ভগবন কুম্তযোনে! বাল্যকালেই 
কোন্‌ ব্যক্তি তাহাকে বর প্রদান করিয়া- 


। ছিলেন ? সে কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় এবং 
| কিরূপেই বা বর লাভ করিয়াছিল ? 


দ্বিতীয় সর্গ। 





বিশরবার উৎ্পন্ভি। 
মহা তেজা কুম্তাযোনি অগস্ত্য মহাত্সা রাম- 


' চন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাঁজন! 





| 


৭] 


গ) 


যেরূপে ইন্দ্রজিতের অসীম তেজ ও বল 
বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সে যেরূপে সর্বব শত্রুর 
অবধ্য ও শত্রবিনাশে সমর্থ হইয়াছিল, আমি 
আনুপুর্ধিবিক উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। 
রাঘব! আমি রাবণেরও বংশ, জন্মন্তাস্ত। 
এবং বরলাঁভের বিবরণ সমস্তই প্রকৃতরূপে 
বলিতেছি। 

রাম! সত্যযুগে সাক্ষাঁৎহুতাশনকল্প 
প্রজাপতিনন্দন পুলস্ত্য নামে এক ব্রন্গর্ষি 
ছিলেন । তাঁহার ধর্ম ও শীল সংক্রান্ত গুণের 
বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ;-তিনি 
ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, এইমাত্র বলিলেই তীহার 
গুণগ্রাম বোধগম্য হইতে পারিবে । সেই 
মুনিসত্তম পুলস্ত্য ধর্্মসাধনার্থ স্থমেরুপার্থাস্থিত 





তৃপরিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়া বাঁস করিতে: 





৫ 


লাগিলেন। এ স্থান পরম রমণীয়; অতএব 


পরমস্থন্দরী দেবকন্যা,পন্নগকন্যা,রাজধিকন্যা 
ও অপ্সর-কামিনী সকল ক্রাড়ার্থ প্রতিনিয়ত 
এঁ আশ্রমে গমন পূর্বক কেহ গান, কেহ 


0 


ৰ 
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বাদ্য, কেহ বা নৃত্য করিত । স্থতরাং ব্রন্গর্ধি ৷ 
পুলস্ত্যের তপস্য। ও বেদাধ্যয়নের বিস্ব হইতে 
লাগিল । তজ্জন্য ত্তুদ্ধ হইয়া! মহাতেজা মহাঁ-। 


মুনি পুলস্ত্য অভিসম্পাত করিলেন যে, যে 
কামিনী আমার দৃষ্টিপখে আগমন করিবে, সেই 
গর্ভবতী হইবে। রাম! মহধির এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কন্যকাগণ সকলেই প্রস্থান 
করিলেন, ব্রহ্মশাপ-ভয়ে আর কেহই সে 
স্থানে অবস্থিতি করিলেন না । কিন্তু রাজধি 
তৃণবিন্দুর দুহিতা তৎকালে এঁ শাপ শ্রবণ 


করেন নাই, স্বতরাং তিনি নিঃশঙ্কচিভে এ: 


আশ্রম স্থানে গমন করিয়া বিচরণ করিতে | 
আরন্ত করিলেন । এ সময়েই প্রজাপতিনন্দন ; 


তপঃসমুদ্ভাসিত-কান্তি মহামুনি পুলস্ত্য বেদা- : 


ধ্যয়ন করিতেছিলেন | এ বেদধ্বনি শ্রাবণ ও 
মহর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র তৃণবিন্দৃতনয়ার 
দেহ পাণুৰর্ণ ও গর্ভলক্ষণ স্থস্পষ্ট প্রকটিত 
হইয়া উঠিল। তখন নিজের তাদৃশ অবস্থা 
অবলোকন পুর্বক,আমার একি হইল! ভাবিয়া! 
কন্যকা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, 


এবং নিজ আশ্রমে গমন করিয়া পিতার নিকট ; 


দণ্ডায়মান হইলেন । 

রাজধি তৃণবিন্দু কন্যাকে তাদৃশ-অবস্থা- 
পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বসে! তোমার শরীরের এরূপ অনুচিত 


অবস্থা হইল কেন ? তখন কন্যকা কৃতীঞ্চলি- 
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৷ পুটে কাতরভাবে তপোধন তৃণবিন্দুকে উত্তর 
করিলেন, পিত ! কিকারণে যে আমার 
এরূপ অবস্থা হইল, আমি তাহা অবগত 
নহি; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, 
আমি এইমাত্র আমার সখীদিগের অনু- 
সন্ধানার৫থ একাকিনী তপঃশুদ্ধচেত। ব্রহ্মষি 
পুলস্ত্যের আশ্রমস্থানে গমন করিয়াছিলাম ; 
কিন্ত দেখিলাম, সখীদিগের কেহই তথায় 
আগমন করে নাই, অথচ আমার অবস্থা 
এইরূপ হইয়া উঠিল! দেখিয়াই আমি এই 
স্থানে আগমন করিয়াছি । 

তখন তপঃ-সমুদ্ভাসিত-কাস্তি রাজি 
ভূণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিতে পাইলেন 
যে, ভাবিতাত্মা মহধির শাপপ্রভাবেই তীহার 
কন্যকার এরূপ দশা ঘটিয়াছে। অতএব 
তিনি তনয়া সমভিব্যাহারে পুলস্ত্যের নিকট 
গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন ! আমার 
এই ছুহিতা আপনকার নিজেরই ন্যায় গুণ- 
গ্রামে বিভূষিতা। আমি স্বয়ং যাচক হইয়া 
আপনাকে ভিক্ষান্বরূপ এই দুহিতা প্রদান 
করিতেছি; মহর্ষে! আপনি ইহাকে গ্রহণ 
করুন। আপনি তপশ্চরণ নিবন্ধন শ্রীস্ত 
হইয়! পড়িলে ইনি প্রযত্বসহকারে আপনকার 
শুশ্রযা করিবেন, সন্দেহ নাই। 

ধর্্াত্বা মহষি তৃণবিন্দু এইরূপ কহিলে, 
পুলস্ত্য তথাস্তি বলিয়া রুন্যা প্রতিগ্রহ করি- 
লেন। তখন কন্যাসম্প্রদান করিয়! রাজধি 
নিজ আশ্রমে প্রতিনিবত্ত হইলেন। সাধবী কন্য- 
 কাঁও বিবিধ গুণপরম্পরা দ্বার! স্বামীর তুস্টি- 
সাধন পূর্বক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন । 





'ধর্দ্পরায়ণ হইলেন । বিশ্রবার ঈদৃশ চরিত 


রামায়ণ। 


অনস্তর মহাতেজ মুনিপুঙ্গব পুলস্তয 
পত্বীর স্বভাব ও আচরণে পরম পরিতুষ্ট 
হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি তোমার 
অসাধারণ গুণসম্পত্তি দর্শনে অতীব সন্মষ্ট হই- 
য়াছি। সেই সন্ভোষ নিবন্ধন আমি তোমায় 
আত্মসদৃশ পুত্র প্রদান করিতেছি। এ পুত্র 
আমার ও তোমার উভয়েরই বংশ রক্ষা 
করিবে, এবং “পৌলম্তয” নামে বিখ্যাত 
হইবে । শুভে ! আমি বেদ পাঠ করিতে- 
ছিলাম, তুমি সেই বেদপাঠ শ্রবণ করিয়া 
গর্ভিণী হইয়াছিলে, এই জন্য তোমার 
পুত্রের আর এক নাম বিশ্রবা” হইবে, 
সন্দেহ নাই। 

্রহ্মধির এই বাক্য শ্রবণ পৃর্র্বক কন্যা 
নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া অল্পকালমধ্যেই 
“বিশ্রবা” নামক পুত্র প্রসব করিলেন। 
লোকক্রয়-বিশ্রচ্ত মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা শৌচ- 
ধর্মে নিষ্ঠাবান, ছ্যতিমান, সমদর্শী, ব্রতাচার- 
পরায়ণ এবং পিতারই ন্যায় তপস্বী হইয়া 
উঠিলেন। 


০০ 


তৃতীয় সর্থ। 


বৈশ্রবণবর-প্রদান। 
অনন্তর পুলস্ত্য-পুত্র মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা 
অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপশ্চর্য্যায় 
নিযুক্ত এবং সত্যবার্দী, স্থশীল, দক্ষ, বেদাঁ- 
ধ্যয়ন-নিরত, শুদ্ধাচার, সর্ববূতে প্রীতিমান ও 
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রা 


উত্তরকাণ্ড। 


অবগত হইয়া মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাকে 
স্বীয় বরবর্ণিনী তনয়া সম্প্রদান করিলেন। 
ধর্মজ্ঞ মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা ধন্মীনুসারে ভর- 
দ্বাজ-তনয়াকে পত্বীস্বরূপে গ্রহণ পূর্বক পরম 
আনন্দিত হইয়া তাহার গর্ভে এক সর্ব্বগুণ- 
সম্পন্ন পরমাস্ভুত মহাবীর্য্য পুত্র উৎপাদন 
করিলেন। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা 
সন্তষ্ট হইয়া দেবধিগণ সমভিব্যাহারে তাহার 
নামকরণ করিলেন; কহিলেন, বিশ্রবার পুত্র 
আকৃতিতে বিশ্রবারই সদৃশ, অতএব এই পুত্র 
«“বৈশ্রবণ” নামে বিখ্যাত হইবে। 

অনস্তর বৈশ্রবণ বিশ্রবার তপোঁবলে 
মহাঁতেজা হুতহুতাশনের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন। ক্রমে সেই মহাত্বার মন হইল 
যে, আমি নিয়ত ধর্্মীচরণ করিব) ধর্শই পরম 
গতি। 

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহামতি বৈশ্রবণ 
মহাঁবনমধ্যে কয়েক সহস্র বৎসর তপস্থা 
করিলেন। এই সময়ে প্রতি সহ বৎস- 
রান্তে তিনি জলাহার, মারুতাহার ও নিরাঁ- 
হার ব্রত পালন করিতে লাগিলেন । উদৃশ 
কতিপয় সহস্র বৎসর তিনি এক বৎসরের 
ন্যায় অক্লেশেই অতিবাহন করিলেন। 

অনন্তর মহাতেজা কমলযোনি পরম 
পরিতুষ্ট হুইয়! ইন্দ্রাদি দেবগণের সমভি- 
ব্যাহারে মহাত্মা বৈশ্রবণের আশ্রমে গমন 
পুর্র্বক কহিলেন, বস ! আমি তোমার এই 
তপশ্চর্ধ্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল 
হউক। হ্ুত্রত! তুমি বর প্রার্ঘনা কর; 


কহিলেন, ভগবন ! আমি লোকপাল হইয়া 
ধর্শা রক্ষা করিব, ইহাই আমার প্রার্থনা! । 

বৈশ্রবণের বাক্য শ্রবণ পূর্ববক ব্রহ্মা ও 
দেবরৃন্দ সকলেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া 
কহিলেন, তথাস্ত। অনম্তর কমলযোনি 
বৈশ্রবণকে কহিলেন, বস! যম, ইন্দ্র ও 
বরুণ, এই তিন লোকপাঁল ভিন্ন আমি আর 
এক চতুর্থ লৌকপাঁলের পদ সৃষ্টি করিতে 
সংকল্প করিয়াছি) তুমিও সেই পদ প্রার্থনা 
করিলে; অতএব আমি এ পদ স্থষ্টি করি- 
লাঁম। ধর্মমজ্ঞ! যাও, তুমি ধনেশ-পদ 
অধিকার কর। আজি হইতে তুমি যম, 
ইন্দ্র ও বরুণের চতুর্থ হইবে। এতভিম্ন, 
আমি এই সূষ্য-সঙ্কাশ পুষ্পক বিমানও 
তোমায় দান করিতেছি; তুমি তোমার 
বাহনের নিমিত এই বিমান গ্রহণ কর; এবং 
দেবতাদিগের সমান হও। তোমার মঙ্গল 
হউক) এক্ষণে আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি। 
বৎস! তোমাকে এই মহাবর প্রদান করিয়া 
আমাদিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল । এই কথ 
বলিয়া ব্রহ্মা দেবৰৃন্দ সমভিব্যাহারে আকাশ- 
মার্গে প্রস্থান করিলেন। 

মহাত্মা ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রস্থান করিলে, 
ধনেশ্বর বিনীতভাবে প্রণত হইয়া পিতাকে 
কহিলেন, ভগবন ! আমি কমলযোনির নিকট 
বর প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু প্রজাপতি আমার 
কোন বাসস্থান নির্দেশ করেন নাই। অত- 
এব প্রভো ! আপনি আমার বাসার্থ এরূপ 


আঁমার মতে তুমি বরপ্রদানের যোগ্য পাত্র । | কোন স্থান নির্ণয় করুন, যথায় আমার 
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ও 


] 


রে 


৷ বসতি নিবন্ধন কোন প্রানীরই ক্লেশ না । পিতা মাঁতাকে দর্শন করিবার জন্য বিমা- 


হয়। 
| পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্শজ্ঞ 
 মুনিপুক্গব বিশ্রবা নিদিধ্যাসন পূর্বক উত্তর 
। করিলেন, বস! শ্রবণ কর। দক্ষিণ সাগরের 
৷ তীরে ভ্রিকুট নামে এক পর্বত আছে ; বিশ্ব- 
কম্মা রাক্ষপদিগের বাসের জন্য এ পর্বতের 
শিখরদেশে মহেক্দ্রের অমরাবতী সদৃশী লঙ্কা 
নাষে এক অপুর্ব নগরী নিশ্মীণ করিয়াছিলেন। 
পুত্র ! তুমি সেই নগরীতে যাইয়া! বাস কর ) 
তোমার মঙ্গল হউক | লঙ্কায় বাস করিলে 
তুমি নিয়ত মহানন্দে কীলযাঁপন করিতে 
পারিবে । লঙ্কা পরম রমণীয় নগরী; উহার 
তোরণ সকল স্বর্ণ ও বৈদুর্ধ্য দ্বারা বিনি- 
শ্রিত। ইতিপুর্বেবে রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে 
ভীত হুইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্বক রসাতিলে 
প্রবেশ করিয়াছে ; সৃতরাং লঙ্কা এক্ষণে শুন্য 
পতিত রহিয়াছে ; উহার অধিকারী কেহই 
নাই; অতএব পুত্র ! তুমি স্বচ্ছন্দে যাইয়! 
সেই নগরীতে বাস কর। লঙ্কানিবাসে কোন 
প্রাণীকেই ক্লেশ দেওয়া হইতেছে ন!; হ্ৃতরাং 
ইহাতে তোমার কোন দৌষই হইবে না। 
ধর্মাত্বা ধনেশ্বর পিতার এইরূপ সঙ্গত 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়া বু সহজ হুষ্উটচেতা 
নৈধ তগণের্‌ সহিত পর্বত শিখরস্থিতা ল্কায় 
যাইয়া বসতি করিলেন। তাহার স্থশীসনে 
লঙ্কা অচিরকালমধ্যেই স্থসম্ৃদ্ধ হইয়া! উঠিল। 
বিশ্রবনন্দন নৈথ তরাজ ধন্মাত্মা ধনেশ্বর 
এইরূপে সমুদ্র-পরিবেদ্রিতা লঙ্কা নগরীতে 
পরমীনন্দ সহকারে বাস এবং সময়ে সময়ে 


৬ রামারণ। 








নারোহণে বিনীতভাবে গমনাগমন করিতে 
লাগিলেন । 

ধনাধিপতি বৈশ্রবণ সময়ে সময়ে বিমাঁনে 
আরোহণ করিয়া, কিরণজাঁল-পরিবেষ্টিত 
দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুপ্র-কলেবরে পিতা 
মাতার নিকট গমন করিতেন ; তৎকালে 
অপ্নরোগণের নৃত্যে তদীয় বিমান অপূর্ব । 
শোভা ধারণ করিত; এবং দেবগন্ধরর্বগণ ৰ 
স্ততিগান করিতে করিতে তাহার অন্ুগমন 


করিতেন । 


০০২০০ 


চতুর্থ সর্গ। 





স্ৃকেশ-বর-গ্রদান । 

লঙ্কা পূর্বেও রাক্ষসদিগেরই নগরী ছিল, 
মহধি অগ্ত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া পাঁবক- 
সঙ্কাশ রামচন্্র আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন এবং 
কিয়ৎকাল অনিমিষ লোচনে অগস্ত্যের মুখ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অনস্তর তিনি 
শিরঃকম্পন পূর্ববক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহি- 
লেন, ভগবন কুস্তযোনে ! লঙ্কা পুর্ব্বেও 
রাক্ষঘদিগেরই নগরী ছিল, আপনকার এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। আমার অতীব বিস্ময় 
জন্মিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, রাক্ষসেরা পুল- 
স্ত্যের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্ত 
সম্প্রতি আপনি অন্য ব্যক্তি হইতেও তাহা- 
দিগের উৎপত্তি নির্দেশ করিতেছেন। যাহা 
হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আঁপনি যে 
রাক্ষসদিগের কথা কহিতেছেন, তাহার! কি 





ডি 





উত্তরকাণ্ড। 


শশোীিশীশি তা পাশ 


রাবণ কুন্তকরণ,প্রহস্ত এবং রাবণ-পুত্র ইন্দ্র 
জি অপেক্ষাও অধিক বলবান ছিল? ব্রহ্মন ! 
তাহাদিগের আদি পুরুষ কে ছিল? বল-; 
বিক্রমই বা তাহাদিগের কিরূপ ছিল? বিষ্কুই 
বা কি অপরাধে তাহাদিগকে কিরূপে বিদ্রা- 
বিত করিয়াছিলেন ? অনঘ ! আপনি আমার | 
নিকট এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্বক 
উল্লেখ করুন| ভগবন ! ভানু যেমন অন্ধ- 
কাঁর. অপনোদন করেন, আপনিও তেমনি ৷ 
আমার এই কৌতুহল দূর করুন । 
রাঁমচক্দ্রের স্থসংস্কীর-সমলঙ্কৃত শুভ বাক্য ৷ 





শ্রবণ করিয়া মহামুনি অগস্ত্য ঈষৎ হাঁস্ত | 


পুর্ববক উত্তর করিলেন, রাঘব ! পদ্মযোনি 


প্রজাপতি প্রথমত জল স্থ্ি করিয়া এ জল. 


রক্ষার্থ কতকগুলি প্রাণী স্থষ্টি করিলেন। এ 
সকল প্রাণী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া 
প্রাণিঅষ্টা প্রজাপতির সমীপে বিনীতভাঁবে 
অবস্থিতি পুর্ববক কহিল, আমরা কি করিব? 
তখন প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য পূর্বক সম্বোধন, 
করিয়া! তাহাদিগকে কহিলেন, মানদগণ ! 
তোমরা জল রক্ষা কর। 

প্রাণীদিগের মধ্যে কতক ক্ষুধিত, আর । 
কতক বা অক্ষুধিত ছিল। যাহার! অক্ষুধিত 
ছিল, তাঁহারা কহিল রক্ষা করিতেছি ; আর 
যাহারা ক্ষুধিত ছিল, তাহারা কহিল ক্ষীণ 
হইতেছি। তখন লোঁককর্তা প্রজাপতি তাহা- 
দিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যাহারা 
ক্ষীণ হইতেছি বলিলে, তাহারা যক্ষ হইবে; 
আর যাহারা রক্ষা করিতেছি বলিলে, তাহারা 
রাক্ষস হইবে। 








৭ 


|. রাম! এইরূপে ভগবহস্থট রাক্ষসজাতির 
মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে ছুই রাক্ষস 
সাক্ষাৎ শক্রুনিবহ্ণ মধুকৈটভের সদৃশ হইয়া 
উঠিল। তন্মধ্যে প্রহেতি ধম্মাচরণে নিরত 


। হইল, স্থতরাং সেদারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা 


করিল না। কিন্তু মহামতি অমেয়-পরাক্রম 
হেতি পরিণয়ার্থ পরম চেষ্টা করিতে লাগিল, 
এবং স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়৷ কালের ভগিনী ভয়- 
স্করী ভয়াকে বিবাহ করিল । কিছুকাল পরে 


| ভয়ার গর্ভে রাক্ষসপুঙ্গব হেতির বিছ্যুৎকেশ 


নামে এক পুত্র জম্মিল। হেতিপুত্র বিদ্ধ্যৎ- 
কেশ, জলমধ্যে অন্ুজের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইয়। প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় মহাতেজা ও 
বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল । 

অনন্তর বিছ্যুৎকেশ যখন শুভ যৌবনে 
পদার্পণ করিল, তখন রাক্ষসপুঙ্গব পিতা 


হেতি তাহার দারকক্তিয়ার্থ উদ্যোগী হইল, | | 


এবং সন্ধ্যার ছুহিতা শীলক্কটস্কটাকে পুত্রের 
নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। রাম! কন্যাকে ; 


। অবশ্যই পাত্রসাৎ করিতে হইবে ভাবিয়! 
| সন্ধ্যা বিদ্যুৎকেশকে ছুহিতা! সম্প্রদান করি- | 


লেন। মহাবল বিদ্যুৎ্কেশ সন্ধ্যার ছুহি- 


তাকে প্রাপ্ত হইয়া, শচীর সহিত শক্রের | | 


ন্যায় তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। ; | 
রাম! মেঘমালা যেমন ,মহার্ণব হইতে ; 


গর্ভ ধারণ করে, কিছুকালের পর শালক্কট-.| | 


হুটাও সেইরূপ বিছ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ ধারণ 1 | 
করিল । গর্ভবতী হইয়া রাক্ষসী মন্দর পর্ববতে | 
গমন পূর্বক, অগ্নিজাত গঙ্গাগর্ড-সদৃশ, মেঘ- | 
গর্ভ-সঙ্কাশ এ গর্ভ প্রসব করিল।: ীিতে ৰ 





















৭ ররর 
| ৮ রামায়ণ। 
| পুত্র প্রসব করিয়া নিশাচরী বিদ্যুৎকেশের পঞ্চম সর্গ। 
সহিত বিহার বাসনায় পুত্রকে বিস্মৃত হইয়া টির 
পতি-সমীপে গমন পুর্ববক বিহার করিতে রাক্ষসোৎপত্তি। 




























প্রবৃত্ত হইল। এদিকে প্রদীপ্ত-পাঁবক-সঙ্কাশ 
শিশু এঁ পর্ধবতে পরিত্যক্ত হইয়৷ মুখমধ্যে 
অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক মেঘ-গভ্ভীর-রবে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল । এ সময় দেবদেব বৃষভ- 
কেতন, উমা দেবীর সহিত বৃষভারোহণে 
আকাঁশপথে গমন করিতে করিতে দেখিতে 
পাইলেন, এ রাক্ষশিশু ক্রন্দন করিতেছে । 
উহাকে দেখিয়াই পার্বতীর দয়া হইল। 
তাহার অনুরোধে ত্রিপুরারি উহাকে উহাঁর 
পিতার সমানবয়স্ক করিলেন ৷ এততিন্ন মহাঁ- 
দেব পার্ধতীর প্রিয়কামনায় এ রাক্ষস- 
তনয়কে অমর, অক্ষয় ও অব্যয় করিয়া এক 
আকাঁশগামী বিমানও উহাঁকে প্রদান করি- 
লেন। রাজন ! উমা দেবীও রাক্ষপীদিগকে 
বর দান করিলেন বে, তাহারা সদ্য গর্ভবতী 
হইয়1 সদ্যই প্রসব করিবে )' জাত শিশুও 
সদ্যই বাঁসনামত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে। 

রাম ! দেবাঁধিনাথ মহেশ্বরের নিকট 
সম্বদ্ধি ও গগণচার্ী বিমান প্রাপ্ত হইয়1 বর- 
লাভ-গর্ব্ধিত মহামতি স্থকেশ, সাক্ষাৎ পুর- 
ন্দরের ন্যায়, নিমেষমধ্যে যথেচ্ছ গমনাগমন 
করিতে লাগিল । 


রাম! নিশাচর স্থকেশ ধার্ষিক এবং 
সে বর লাভ করিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ 
করিয়া বিশ্বীবস্থ-সমছ্যতি গ্রামণি নামে গন্ধর্বৰ 
তাহাকে দেববতী নান্নী ছুহিতা৷ সম্প্রদান 
করিল। রাজন! দেববতী যেন দ্বিতীয়া 
লক্ষ্মী; সাগর যেমন বিষু্কে লক্ষী সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন, গ্রামণিও সেইরূপ প্রীতিসহ- 
কারে স্বকেশকে দেববতী সম্প্রদান করিল। 
বরদাঁন নিবন্ধন মহৈশ্বরয্যসম্পন্ন স্বকেশকে 
স্বামী লাভ করিয়া দেববতী, ধনলাভ নিবন্ধন 
দরিদ্রের ন্যায়, অতীব আহ্লাদিত হইল। 
দিগ্গজ অগ্রনের উরসজাত মহাগজ যেমন 
করেধুর সহিত ক্রীড়া করে, নিশাচর সুকেশও 
সেইরূপ পরমাহলাদিত হইয়া দেববতীর 
সহিত বিহার করিতে লাগিল । 

রাম! কিছুকাল পরে রাক্ষসাধিপতি 
স্বকেশ দেববতীর গর্ভে অচল লোকত্রয়ের 
নায়, প্রদীপ্ত পাবকত্রয়ের ম্যায়, অত্যুপ্র মন্ত্র 
ত্রয়ের ন্যায় এবং ঘোরম্বতাঁব অহিত্রয়ের 
ন্যায়, মাল্যবান, স্থমালি ও মালি নামে মহা- 
বল পুত্রত্রয় উৎপাদন করিল । ত্রেতাগ্রি-সম- 
তেজস্বী স্থকেশ-পুত্রত্রয় প্রবল ব্যাধিত্রয়ের 
ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

নৃপসত্তম ! অনস্তর, বরপ্রাপ্তি নিবন্ধনই 
পিতার তাদৃশ মহৈহ্বর্য্য হইয়াছে জানিতে 
পারিয়া, তিন ভ্রাতাঁও তপস্তা করিবার নিমিত্ব 
কুতনিশ্চয় হইয়! স্থমেরু পর্বতে গমন করিল, 
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উত্তরকাণ্ড। 


এবং বিবিধ কঠোরতম নিয়মাচরণ করিয়া 
সর্ধ-প্রাণীর ভয়োৎপাঁদন পূর্বক ঘোরতর 
তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাঁদিগের সত্য 
আর্জব ও ইন্ড্রিয়-সংযম সমুৎপন্ন তপস্যানল 
দেব, অস্থর ও মানুষ সহিত ত্রিলোক যেন 
দগ্ধ করিতে লাগিল । 

অনস্তর দেব চতুরানন দিব্য-বিমাঁনারো- 
হুণে স্থকেশ-পুত্রদিগের নিকট আগমন পূর্ববক 
কহিলেন, আমি তোমাঁদিগকে বরদাঁন করি- 
বার নিমিভ্ত আগমন করিয়াছি। তখন 
ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া এবং তিনি বরদান 
করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন অবগত 
বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিল, দেব! আপনি যদি 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া! আমাদিগকে বরদান 
করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা! 
হইলে আপনি আমাদিগকে এই বর দাঁন 
করুন যে, আমর যেন সর্ধবভূতের অজেয়, 
সর্ধ-শত্র-সংহার-সমর্থ ও দীর্ঘজীবী হই, এবং 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি চিরানুরক্ত থাকি। 
ব্রাহ্গণ-বসল ব্রহ্মা হৃকেশ-পুত্রদিগের এই 
বাক্য শ্রবণ পুর্ববক “তথাস্ত” বলিয়া! ব্রহ্মলোকে 
গমন করিলেন। 

রাম ! নিশাচরত্রয় এইরূপ বর প্রাপ্ত ও 
তন্নিবন্ধন নিভীঁক হইয়! দেবাস্থরের উপর উৎ- 
পাত আরম্ভ করিল। দেবগণ, খষিগণ ও চাঁরণ- 
গণ, নিরয়স্থ জীবগণের ন্যায়, তাহাদিগের 
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রঘুনন্দন ! অনস্তর সেই রাক্ষসত্রয় শিল্লি- 
অেষ্ঠ বিশ্বকর্্মীকে আহ্বান করিয়া তিন 
জনেই একত্র কহিল, দেব! পরাক্রম, তেজ 
ও বলাবল পর্য্যালোঁচনা পূর্বক তুমি স্বীয় 


( অসীম তেজোছারা চিরকাল দেবগণের 


মনোমত আবাসস্থান নির্মাণ করিয়া থাক । 
অতএব এক্ষণে আঁমাদিগেরও গৃহ নির্মীণ 
করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মন ! 
তুমি আমাদিগের নিমিত্ত হিমালয়, হবমের, 
কি মন্দর পর্ধবতে দেবগৃহের ম্যায় গৃহমকল 
নিন্নীণ কর। 

মহাবল রাক্ষসত্রয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়! 


। বিশ্বকর্ী তাহাদিগকে ইন্দ্রালয়-সদৃশ বাস- 


স্থান বলিয়া দ্রিলেন। তিনি কহিলেন, রাঁক্ষিস- 
অরষ্ঠগণ ! দক্ষিণ সাগরের তীরে ভ্রিকুট নামে 
এক পর্বত আছে। ব্রিকুট-সদৃশ স্থবেল 


। নামক আরও এক পর্বত এঁ স্থানেই অবস্থিত। 


ত্রিকুটের মধ্যম শৃঙ্গ দেখিতে মেঘের ন্যায় ; 
পক্ষিগণও উহাতে আরোহণ করিতে পারে 
না। আমি ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে এ শৃঙ্গের চতু- 
দিরিক টঙ্ক বারা ছেদন করিয়! লঙ্কা,নামে এক 
ত্রিংশৎযোজন-বিস্তৃত ও শতযোজন-আঁয়ত 
নগরী নির্ীণ করিয়াছি । দুদ্ধর্ষ রাক্ষসপুঙ্গব- 
গণ ! অমরাবতীতে ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় 
তোমরা এঁ পুরীতেই যাইয়া! বাঁস কর। 
বহুতর রাক্ষম সমভিব্যাহারে তোমরা লঙ্কাঁ- 
ছুর্গে বসতি করিলে শক্রগণ কোন রূপেই 
তোমার্দিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না । 


ভীষণ উৎপীড়ন সহ্থ করিতে লাগিলেন; কাহা- বিশ্বকর্মীর বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাক্ষস- 


কেও ত্রাণকর্তা দেখিতে পাইলেন না। 


ত্রয় সহআ সহ অনুচর সমভিব্যাহারে 








লঙ্কাতেই যাইয়া বাস করিল। হদূ প্রাকার 
ও পরিখায় পরিব্যাপ্ডা শত শত স্বর্ণভবনে 
সমাকীর্ণ লঙ্কানগরী প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসেরা 
পরমানন্দে বসতি করিতে লাগিল । 

অনঘ রামচন্দ্র! এই সময় নর্শদা নামে 
এক কামচারিণী গন্ধবর্া ছিল। তাহার হ্রী, 
শ্রী ও কান্তির ন্যায় লাবণ্যবতী তিন কন্যা! 
জন্মে। গন্ধবর্ধী হৃষ্টচিত্তে ভগদৈবত ( মঘ1 ) 
নক্ষত্রে এ তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে 
এ তিন চক্দ্রসদৃশী গন্ধবর্বকন্যকা সম্প্রদান 
করিল । এইরূপে দারপরিগ্রহ করিয়া স্থকে- 
শের পুত্রত্রয়, অপ্নরাত্রয়ের সহিত দেবন্রয়ের 
ন্যায়, স্বত্ব ভার্্যা সমভিব্যাহারে বিহার 
করিতে লাগিল । 

মাল্যবানের পতীর নাম সুন্দরী । মাল্য- 
বান এ স্থন্দরী পত্তীতে বজ্তমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, 
ছুম্ম্থ, স্বপ্তত্ন, যজ্ঞকেতু, মত্ত ও উন্মত্ত নামে 

কয় পুত্র এবং স্থবেলা নামে এক পরমস্থন্দরী 
কন্যা উৎপাঁদন করিয়াছিল । 

স্থমালীর ভার্ধ্যার নাম কেতৃমতী । সৃমালী 
প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী পূর্ণচন্দ্রবদনা কেতু- 
মতীর গর্ভে যে সকল অপত্য উৎপাদন 
করিয়াছিল, আন্ুপুর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ 
কর। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, 
ধুয্রাক্ষ, দণ্ড, মহামতি স্থপার্খ, সংহ্াদী, প্রঘস 
ও ভাসকর্ণ, ঞই কয় পুত্র, এবং রাকা, পুষ্পোত- 
৷ কটা, শুচিস্মিতা, নৈকপী ও কুম্তীনসী, এই 
কয কন্যা হুমালীর অপত্য। 
| মালীর পতীর নাম বহৃদা। মালী এ 
88: রূপশালিনী শন্ধব্বার 











গর্ডে অনিল, অনল, ভীম ও সম্পাতি নামক ূ 
পুত্রচতুষ্টয় উৎপাদন করিয়াছিল। মালীর | 
পুত্র এই চারি রাক্ষস বিভীষণের অমাত্য | | 

রাম! এইরূপে বংশবিস্তার পূর্ব্বক 
এ অতিবলশালী অতিদর্পিত তিন রাক্ষস-। 
শ্রেষ্ঠ শত শত পুত্রপৌত্র ও রাক্ষলগণে পরি- 
বৃত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, খষিগণ, । 
নাগগণ ও দানবগণের উপর উৎপীড়ন করিতে ; 
প্ররৃত্ত হইল। 

বরদান নিবন্ধন অতীব বৃদ্দিপ্রাপ্ত রণ- | 
প্রচণ্ড তুছুদ্র্ধ শত শত রাক্ষস নিরন্তর উদ্‌-; : 
যুক্ত হইয়া অনিলের হ্যায় বেগে জগন্মগুল | 
পরিভ্রমণ পুর্ববক যজ্জক্রিয়ার ব্যাঘাত করিতে । 
লাগিল। 





বষ্ঠ সর্গ ৷ 
মালাবদাদি-রাক্ষস-নির্যাণ। ৃ 

রাম! অমররন্দ এবং তপোধন খষিগণ 
এ সমস্ত রাক্ষদদিগের উৎপীড়নে ভীত হইয়া ূ 
দেবদেব মহাদেবের শরণাগত হইলেন। 
তাহারা ত্রিপুরারি ব্রিলোচনের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া নমস্কার পুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে 
ভয়-গদ্গদ-বচনে কহিলেন, ভগবন প্রজাধি- 
পতে ! স্ৃকেশের পুত্রগণ পিতাঁমহের বরে । 
উদ্ধত হইয়া ত্রিলোকস্থ প্রজার্ন্দের উপর ; 
উৎপীড়ন করিতেছে । অরাতিসূদন ! তাহারা ; 








বং দেবতাঁদিগকে দুরীক্ৃত করিয়া দেব- ৃ 
ভারা রিড দেব!বর-. 
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দান-দর্পিত রণ'দুর্মদ সেই তিন স্বকেশ- পুত্র 
| এবং তাহাদিগের অনুচ' প্রধান প্রধান রাক্ষস- 

গণ প্রত্যেকেই বলিয়া! থাকে, আমিই বিষ্ু্) 
| আমিই রুদ্র; আমিই ত্রক্ষা ; আমিই দেব- 
রাজ ইন্দ্র; আমিই যম; আমিই বরুণ; 

আমিই চন্দ্র; আমিই রবি । অতএব দেবাদি- 
| দেব শিব ! আপনি অশিব ঘৃর্ভি ধারণ করিয়া 
আমাদিগকে অভয়দাঁন করুন ; আমরা ভয়ে 
কাতর হইয়াছি। আঁপনি সেই সমস্ত দেব- 
। কণ্টকদিগকে সংহার করুন। 

অমরবৃন্দের এইরূপবাক্য শ্রবণ করিয়া 
নীল-লোহিত কপন্দা স্থকেশের প্রতি অনু- 
৷ কুলতা নিবন্ধন উত্তর করিলেন, দেবগণ ! 
আমি তাহাদিগকে বধ করিব না; তাহারা 
আমার অবধ্য। কিন্তু যিনি তাহাদিগকে 
| সংহার করিবেন, বলিয়া দিতেছি শ্রবণ 
| কর। তোমরা এই উদ্‌যোগেই গমন করিয়া 
বিষ্ণুর শরণাগত হও; প্রভবিষুত বিষুঃুই 
তাহাদিগকে সংহাঁর করিবেন । 
এই কথা শুনিয়া রাক্ষস-ভয়-ভীত দেবধি- 

বৃন্দ জয়শব্দোচ্চারণ পুর্ধবক মহেশ্বরকে 
বন্দনা! করিয়! বিষুণর নিকট গমন করিলেন, 
এবং সন্ত্রান্ত চিত্তে সেই শঙ্ঘচক্রধর দেব- 
দেবকে প্রণাম ও বছুমান করিয়া নিবেদন 
করিলেন, দেব! ভ্রেতাগ্নিকল্প স্বকেশ-পুত্র- 
ত্রয় বরদান প্রভাবে আক্রমণ করিয়া আমা- 
দিগকে পরাজয় করিয়াছে । ব্রিকুট-শিখরে 
লঙ্কা নামে যে দুর্ধর্ষ নগরী আছে, নিশা- 
চরেরা সেই নগরীতে বাঁস করিয়া আমা- 
দিগের উপর উৎগীড়ন করিতেছে । অতএব 


| 

















১৬ 
মধুসূদন! ! আপনি আমাদিগের হিতসাংনার্থ 
তাহাদিগকে সংহার করুন ; উগ্রবল রাক্ষস- 
দিগকে চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া যমালয়ে 
প্রেরণ করুন। বিপৎকাঁলে আমাদিগকে 
অভয়দান করেন, আপনি ভিন্ন এরূপ দ্বিতীয় 
ব্যক্তি নাই। জনার্দন ! ভাক্কর যেমন নীহার 
অপসারণ করেন, আপনিও তেমনি আমা- 
দিগের ভয় দূর করুন| 

ভয়ভীত দেবরৃন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক দেবদেব জনার্দন অভয়দান করিয়। 
আমি অবগত আছি । মাল্যবান যাহাঁদিগের 
জ্যেষ্ঠ, আমি সেই স্থকেশ-পুত্রত্রয়কেও জানি। 
দেবগণ! আমি সেই অতিক্রান্ত-মর্যযাদ পুরু- 
ষাধমদিগকে সমরে সংহাঁর করিব; তোমরা 
নিশ্চিন্ত হও । 

অমরগণ প্রভবিষু বিঞুর ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক আনন্দিত হইয়া, জনার্দনের 
স্তব করিতে করিতে ন্ব স্ব আবাসে গমন 
করিলেন । 

এদিকে জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা নিশাচর মাল্যবান 
দেবগণের উদ্যোগ বার্তা শ্রবণ করিয়া অব- 
রজ ভ্রাতৃদ্ধয়কে কহিল, ভ্রাত ! দেব ও খাষি- 
গণ আমাদিগের বিনাশ-কামনায় সকলে 
একত্র হুইয়! ব্রিলৌচন শঙ্করের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া কহিয়াছিল, দেব | বরদান-বল- 
দর্পিত ঘোররূপী স্ৃকেশ-পুত্রত্রয় নিয়ত সমু- 


ছ্যুক্ত হইয়া পদে পদে আমাদিগকে নিপীড়ন 


করিতেছে। উমাপতে ! ছুরাত্ম! রাক্ষস কর্তৃক 
অভিভূত হইয়া আমর! ভয়নিবন্ধন স্ব স্ব 





১৪ 





১২. 


কর্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইতেছি না। 
অতএব ত্রিলোচন ! আপনি আমাদিগের 
হিতার্থ হুস্কারমাত্রেই দগ্ধ করিয়া রাক্ষস- 
দিগকে বিনাশ করুন । 

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্গ- 
কারি শিরঃকর কম্পন পূর্ববক উত্তর করিয়া- 
ছিলেন, দেবগণ ! স্থকেশ-তনয়গণ আমার 
অবধ্য। কিন্তু যিনি তাহাদিগকে বিনাশ 
করিবেন, আমি পরামর্শ দিতেছি শ্রবণ 
কর। তোমরা গদাঁচক্রপাঁণি পীতবাম! জনা- 
দন নারায়ণ শ্রীমান হরির শরণাগত হও । 

তখন ত্রিপুরারির এইরূপ পরামর্শ প্রাপ্ত 
হইয়! ইন্দ্রাদি-দেবগণ নারায়ণ-ভবনে গমন 
করিয়। তাহাকে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়া- 
ছিল। নারায়ণ কহিয়াঁছেন, দেবগণ ! আমি 
সেই রাক্ষসদিগকে সংহার করিব, তোমরা 
নিশ্চিন্ত হও। 

ভ্াতৃঘয় ! নারায়ণ ভয়ার্ত দেবরৃন্দের 
নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমাদিগকে 
বিনাশ করিবেন। অতএব এক্ষণে যাহা কর্তব্য 
হয় বিবেচনা কর। শুনিয়াছি, নাঁরায়ণের 
হস্তেই হিরণ্যকশিপুর ও অন্যান্য স্থুরদ্বেষীর 
মৃত্যু হইয়াছে । নমুচি, কালনেমি, বীরসত্তম 
সংহাদ, বহুমায়ী রাধেয়, ধার্মিক লোকপাল, 
যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুস্ত ও নিশুস্ত এবং 
অন্যান্য মহাবল মহাপ্রাগ অস্থুর ও দানবগণও 
বিষ্ণুর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হুইয়। পরাজিত 
হইয়াছে। নারায়ণ শত শত সহস্র সহত্ 


রামায়ণ। 


সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইতিকর্তব্যত! 
স্থির কর। ফল কথা এই যে,নারায়ণ আমা'- 
দিগকে বিনাঁশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন; 
ইহাকে জয় করাও সহজ নহে। 

অশ্বিনীকুমার-সদৃশ হ্বমালী ও মালী ইন্জ্র- 
সদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিল, আর্য ! আমরা বেদাঁধ্যয়ন, 
দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্মানুসারে প্রজা- 
পালন করিয়াছি; এতত্তিন্ন আমরা নীরোগ 
পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি; কুলোচিত স্বধর্ম 
সম্যক প্রতিপালন করিয়াছি; শন্ত্রসমূহ 
দ্বারা অক্ষোভ্য দেবসাঁগর মন্থন করিয়াছি ; 
অপ্রতিম অরাতিবন্দও পরাজয় করিয়াছি 
মৃত্যুভয়ও আমাঁদিগের নাই। কি নারায়ণ, 
কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, কি যম, সকলেই আমা- 
দিগের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সর্বদা ভয় 
করিয়া! থাকেন। 

* ভ্রাত ! উপস্থিত বিষয়ে নারাঁয়ণের কোন 
দোষই নাই। দেবতারাই এই অনর্থের 
কারণ) তাহাদিগের দোষেই নারায়ণের মন 
বিচলিত হইয়াছে । অতএব আজি আমরা 
তিন জনেই সমবেত হুইয়! সর্ধবসৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে দোষনিদাঁন দেবতাদিগকেই সংহার 
করিব। 

রাম! এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মহাঁবল 
মহাকায় রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়! সর্ব্বোদবোগ 
পুরঃসর যুদ্ধার্থ বিনির্গত' হইল। বলদর্পিত 
দেবশক্র দুর্দাস্ত নিশাচরগণ রথ, বারণ, 


সর্বাস্ত্রনিপুণ সর্বশক্র-ভয়ঙ্কর দানবদিগকে ! বারপণোপম অশ্ব, খর, গো, উদ্র, শিশুমার, 


সংহার করিয়াছেন । ভ্রাভৃছয় ! তোমরা এই 





ভুজঙ্গম, মকর, কচ্ছপ, মীন, গরুড়োপম 


) 
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উত্তরকাও। 


বিহঙ্গম, সিংহ, ব্যাত্র, বরাহ, স্থমর ও চম- 
রাদি বাহনে আরোহণ করিয়া লঙ্কা পরি- 
ত্যাগ পূর্বক দেবলোকে যাত্রা করিল। 
লঙ্কার অবশ্স্তাবি-বিপর্য্যয় দর্শন করিয়া 
লঙ্কাধিঠিত দেবতা রৃন্দও রাক্ষলদিগের সঙ্গে 
সঙ্গেই বহির্গত হইলেন। শত শত সহজ 
সহজ নিশাচর অত্যুতৎকৃষ রথ সকলে আরো- 
হণ করিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে ভ্রত- 
বেগে দেবলোকে যাত্রা করিল। 

রাম ! এই সময় বিবিধ ভয়াবহ ভৌম ও 
দিব্য উৎপাত সকল আবির্ভত হইয়া রাক্ষস- 
দিগের বিধ্বংস সুচনা করিল। মেঘ সকল 
অস্থি ও উষ্ণ শোঁণিত বর্ষণ করিতে লাগিল; 
সমুদ্র উদ্‌বেল হইয়া! উঠিল; ভূধর সকল 
কম্পিত হইতে থাঁকিল ) মেঘ-গম্ভীর-রাবী 
সহজ সহজ্র তৃতগণ উত্থান পূর্বক অট্ট- 
হাস্য করিয়! চতুর্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ত 
করিল; সহত্র সহজ গৃপচক্র বন্ত দ্বারা অগ্নি- 
শিখা উদ্গীরণ করিয়া, রাক্ষসগণের মস্তকো- 
পরি কালচক্রের সায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ; 
রক্তপাদ কপোঁত ও সারিকা সকল ত্রস্তভাবে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; দ্বিপাদিক 
বিড়াল সকল হা! হাঁ শব্দ করিতে থাকিল; 
এবং ঘোরদর্শন শিবাগণ দারুণ শব্দ করিতে 
লাগিল। কিস্তু বলদর্পিত রাক্ষলগণ এই সমস্ত 
উৎপাত গ্রান্হ করিল না, সৃত্যুপাশ দ্বারা 
আকৃষ্ট হইয়। যুদ্ধযাত্রাই করিল, কিছুতেই 
প্রতিনিবৃত্ত ইল না! । পাবক যেমন ক্রতু সক- 
লেন পুরোবত্ৰা, নিশাচর মাল্যবান, স্থমালী 
ও মালীও সেইরূপ রাক্ষস-সৈন্যের অগ্রসর 


১৩ 


হইল। জীববর্গ যেমন বিধাতাকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, নিশাচর-সৈন্যও সেইরূপ 
মাল্যবান পর্ববতের ন্যায় অচল মাল্যবানকে 
আশ্রয় করিল। এইরূপে মহামেঘের ন্যায় 
গভ্ীররাবী সেই স্থমহৎ রাক্ষস-সৈন্য বিজ- 
য়েচ্ছায় দেবলোকে যাত্রা করিল; মালী 
তাহাদিগের সেনাপতি হইল। 

রাম! এদিকে দেবদুতের মুখে রাক্ষস- 
দিগের যুদ্ধোদ্‌যোগ শ্রবণ করিয়া বি 
নারায়ণও যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি 
সঙ্জ শরাসন ও তুণীর গ্রহণ পূর্বক গরুড়- 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়৷ রাক্ষস-বিনাশার্থ 
সত্বর যাত্রা করিলেন । শ্যামবর্ণ পীতান্বরধারী 
নারায়ণ গরুড়-পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া কাঞ্চন- 
গিরির শিখর-সংলগ্ন বিছ্যুন্মগ্ডিত জলধরের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

অনস্তর শঙ্খ চক্র অসি ও শাঙ্গধর | 
নারায়ণ নিশাঁচর-দৈন্যমধ্যে আসিয়া! উপনীত | 
হইলেন ; দেব, সিদ্ধ, খষি, নাগ ও গন্ধবর্গণ 
স্ততিগান করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমন করিলেন । 

গরুড়ের পক্ষপবনে রাক্ষস-সৈন্যের বস্ত্র | 
সকল উদ্ধৃত হইল) পতাকা সকল ভ্রামিত 
হইতে থাকিল) এবং অস্ত্রশস্ত্র চারি দিকে 
বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে তাহারা 
নিবিড়-নীলমেঘ-সঙ্কাশ নারায়ণকে দেখিয়াই 
ুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। 

অনস্তর নিশাচরগণ চতুর্দিক হা 
পূর্বক রুধির-মাংস-রূষিত প্রলয়-পাবক-কল্প 
মহ সহজ ম্শাণিত অত্যুৎকৃষ্ট অন্ত্র- 











১৪. 
শন্ত্র দ্বারা মাধবকে বিদ্ধ করিতে আরত্ত 
করিল। 


পাস িসসপপি 


সপ্তম সর্গ। 
মালিবধ। 

রাম! মেঘবৃন্দ যেমন মহীধরের উপরি 
বারি বর্ষণ করে, নিশাচর-রূপ নীরদর্ন্দও 
সেইরূপ গভীর গর্জন করিয়া নারায়ণ-রূপ 
নগরাজের উপরি নিবিড় নারাচ-বর্ষণ-রূপ 
নীরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । স্ুনির্দল 
শ্যামকান্তি নারায়ণ নারাচবর্ধা নীলবর্ণ নিশা- 
চরগণেপরিৰৃত হুইয়! তোয়বর্ধী তোয়দবৃন্দে 
পরিবেষ্টিত শ্ীমান অঞ্জন পর্বতের ন্যায় 
শোভিত হইলেন। বন্ত্, অনিল ও মনের 
ন্যায় বেগগামী রাক্ষস-ধনুম্মুক্ত সায়ক-সমূহ 
কেদারে শলভকুলের ন্যায়, পর্বতে মশক- 
পুঙ্জের ন্যায়, অস্বতঘটে দংশর্ন্দের ন্যায়, 
মহার্ণবে মকর-নিকরের ম্যায় এবং প্রলয়- 
কালে লোক সকলের ন্যায় মাধব-কলে- 
বরে প্রবেশ করিতে লাগিল । গিরিসঙ্কাশ 
রাক্ষসবীরদিগের রী রথে, গজী গজে, 
সাদী অশ্থে এবং পদাতি পাদচারে অবস্থিতি 
করিয়া শর, শক্তি, খণ্টি ও তোমর সকল 
নিক্ষেপ করিতে আরম করিল তাহাতে, 
্রাণায়াম ছারা ত্রাঙ্মণের ন্যায়, হরির শ্বাস- 
রোধ হুইল । ক্ষুদ্রেমীন-সঙ্ঘ কর্তৃক সমুদ্ৃ- 


[1 বেজ্বিত মহাতিমির ন্যায়. রাক্ষপগণ কর্তৃক 
 শাঙ্গ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক মনো” 


9) 


রামারণ। 


বেগগামী বন্্মুখ শরনিকল্ বারা শত শত 
ছেদন করিতে লাগিলেন | প্রবল বায়ু উ্থিত 
হইয়া যেমন বারিবর্ষণ দুরীককৃত করে, পুরু- 
যোতম নারায়ণও দেইরূপ রাক্ষলদিগের 
শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া পাঞ্জন্য মহাশঙ্থ 
বাদন করিলেন। পূর্ণবল সহকারে নারায়ণ 
কর্তৃক বাদিত হুইয়! এ শঙ্খরাজ প্রলয়কালীন 
পয়োধরের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগ্িল। 
অরণ্য-মধ্যে সিংহের গর্জনে মদমত্ত কুঞ্জর 
সকল যেমন ত্রস্ত হইয়া! উঠে, শহ্ঘরবে রাক্ষ- 
সেরাও সেইরূপ ভীত হইয়া উঠিল। শঙ্খ- 
রবে বিষুড় হইয়া অশ্ব সকল স্থির হইতে 
পারিল না) হস্তীদিগের মত্ততা দূর হইল; 
এবং যোদ্ধা সকল রথ হইতে পতিত হইতে 
লাগিল।- শার্কচাপ-বিদিম্ম্ক্ত বজ্ততুল্য- 
কঠিনমুখ সন্দরপুক্থ সায়কসমুহরাক্ষসদিগকে 
বিদারণ করিয়া তুযিগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে 
থাকিল। ভীতচিত রাক্ষদগণ বিঝুচাপ-বিসউ 
শরনিকর দ্বারা ভিদ্যমান হুইয়! রজ্জাহত 
পর্ববত সকলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। 
শক্রদিগের গাজর বিষুক্রকৃত ক্ষতন্ছান 
হইতে প্রভৃত রুধিরধারা) পর্ব হইতে 
থাকিল ! শঙ্রাজ-রব, শাঙ্গ-শরাসন-রব ও 
বৈষ্ণব বাণ সকল, একত্রিত হুইয়া! রাক্ষস- 
সৈন্যের প্রাণ গ্রাস করিতে লাগিল। হরি 
শাণিত সায়কসমুছ স্বায়া' ভাহাদিগের বা; 


বাণ, মত্ত, ধ্বস) ধনু, রখ, পভাকা ও তুণীর 


সকল:ছেষ্গন করিতে ' লাগিলেন । নায়ায়ণ- 
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উত্তরকাণ্ড। 


নিক্ষিণত শত শত সহত্র.সহত্র সাক, দিবাকর 


হইতে কিরণজালের ন্যায়,সাগর হইতে তরঙ্গ- 


সঙ্ঘের ন্যায়, পাতাল হইতে নাগবৃন্দের ন্যায় 
এবংবারিদ হইতে বারি-সমূহের ন্যায়, শাঙ্গ- 
শরাসন হইতে পুঞ্জে পুঞ্জে বিনির্গত হইয়া 
রাক্ষসদিগের প্রতি ধাবিত হইতে থাঁকিল। 
শরভ কর্তৃক সিংহের ন্যায়, সিংহ কর্তৃক দির- 
দের ন্যায়, দ্বিরদ কর্তৃক ব্যাষ্তের ন্যায়, ব্যাস্ত 
কর্তৃক শার্দুলের ন্যায়, শার্দ্‌ল কর্তৃক কুকু- 
রের ন্যায়, কুন্ধুর কর্তৃক মার্নারের ন্যায়, 
মার্জার কর্তৃক সর্পের ন্যায়, এবং সর্প কর্তৃক 
ইন্দুরগণের ন্যায়, প্রভবিষ্ বিষ্ণু কর্তৃক বিদ্রা- 
বিত হইয়া, রাক্ষমগণ কতক তৃপৃষ্ঠে শয়ন, 
কতক বা দিগৃদিগস্তে পলায়ন করিল। আকাশে 
বায়ু যেমন জলধরকে শব্দিত করে, সহজ 
সহত্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া মধুসুদনও 
সেইরূপ পাঞ্চজন্য বাদিত করিলেন। নারায়ণ- 
শরে বিধ্বস্ত ও শঙ্খশব্দে বিহ্বল হুইয়! অব- 
শিষ্ট নিশাচর-সৈন্য অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয় 
লক্কাভিমুখে ধাবিত হইল । 

নাঁরায়ণ-শরে তাড়িত হইয়া! রাক্ষসসৈন্ত 
পলায়ন করিলে, নীহাঁর যেমন দিবাকরকে 
আচ্ছাদন করে, রণস্থলে স্থমালীও সেইরূপ 
শরজাল বর্ষণ পূর্বক হরিকে আবরণ করিল। 
তদ্দর্শনে বলবান রাক্ষস সকল পুনর্ধ্বার হ্ম্থির 
হইল । বলদর্পিত হ্থমালী রাক্ষদদিগকে যেন 
পূর্বক রোফতরে নারায়ণের প্রতি ধাবিত 
হইল। দ্বিরদ যেমন ও উত্তোলন, করে, 
নিশাচর স্ুমালীগ সেইরূপ হ্বর্ণাতরণ-কৃষিত 


বাহু উত্তোলন করিয়া আনলে তড়িআগ্িত 
তোয়দের ন্যায় মহাশব্দ করিল । সে এইযপ 
উচ্চশব্দ করিতেছে,ইতিমধ্যে নারায়ণ তাহার 
সারথির সমুজ্বল-কুগুল-মণ্ডিত মস্তক ছেদন 
করিলেন । তাহাতে তাহার অশ্ব সকল উদ্‌- 
ভ্রান্ত হইয়া! উঠিল এবং তোগ্য বিষয় সমস্ত 
যেরূপ বৃত্বিহীন পুরুষকে ভ্রামিত করে, 
তাহারাও সেইরূপ নিশাচর হ্মালীকে ইতত- 
স্তত ভ্রমণ করাইতে লাগিল; কিন্তু যতি 
যেমন ইন্ড্রিয়বর্গকে সংযত করেন, স্মালীও 
সেইরূপ অবিলম্বেই অশ্বদিগকে সংযত করিয়া 
সম্মুখভাগে রথ স্থাপন পূর্বক অচলের ন্যায় 
অবস্থিতি করিতে লাগিল । 

অনস্তভর মহাবীর মালী মহাবাহ নারা- 
য়ণকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া), শরামন 
গ্রহণ পূর্বক তাহাকে আক্রমণ করিল। মালীর 
শরাসন-বিনিম্মুক্ত স্বর্বিভৃষিত সায়কসমুহ 
ক্রৌঞ্চ পর্বতে পক্ষিসঙ্ঘের ন্যায় হরির 


দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কিন্ত জিতেন্দ্রিয় ; |. 


ব্যক্তি যেমন আধি সকলের দ্বারা বিচলিত 
হয়েন না, নারায়ণও সেইরূপ মালি-নিক্ষিণ্ত 
সহ সহত্র শায়ক ছারা সমাহত হুইয়াও | 
যুদ্ধে চঞ্চল হইলেন না। অন্তর অসি-গদা- ; 
ধর ভূতভাবন ভগবান জ্যাশব্দ করিয়া মালীর 
উপর রাশি রাশি বাণ বর্ণ আরম্ভ করি- 
লেন। পুর্বে নাগগ্পণ যেমন অস্ত পান | 


করিয়াছিল, বজ্জ-বিচ্্যৎ-প্রভ পতত্রী সকলগ | ৃ 


রুধের পান-করিল। শঙ্খচত্রগ্রদাধর+বিযুত | | 


অবশেষে মালীকে পরাত্মুূখ করিয়া) শীণিত | 
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শায়কসমূহ দ্বারা তাহার শরাসন ও অশ্ব 
সকল ছেদন করিলেন । তখন মালী গদ। 
গ্রহণ পুর্ববক গিরিশৃঙ্গ হইতে কেশরীর 
ন্যায় রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিল; এবং 
অন্ধকাঁন্থর যেমন ঈশানকে আঘাঁত করিয়া- 
ছিল, সেও তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া গরচ্ড়কে গদা- 
ঘাত করিল, যেন অচলের উপর বজ্াঘাত 
হইল ! গদ1 দ্বারা গুরুতর আহত ও বেদনায় 
কাতর হইয়া পতগরাজ গরুড় নারায়ণকে 
লইয়া রণস্ছল হইতে অপশ্থত হইলেন । তদ্‌- 
দর্শনে রাক্ষসগণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া 
উঠিল। তাহাদিগের সেই গর্জন শব্দ শ্রবণ 
করিয়া উপেন্দ্র পরাঞ্খ হইয়াও মালীর 
বিনাশার্ঘ চক্র ত্যাগ করিলেন। কালচক্র- 
সঙ্কাশ সূ্যসমপ্রভ চক্র স্বীয় প্রভাজালে 
গগনমগ্ডল সমুন্তাসিত করিয়া মালীর মস্তক 
অপহরণ করিল। রাক্ষসরাজ মালীর ভীষণ 
মস্তক চক্রচ্ছিন্ন হইয়া রুধিরধার! উদ্গীরণ 
করিতে করিতে, পূর্বে যেমন রাহুর মস্তক 
পতিত হইয়াছিল, সেইরূপ পতিত হইল। 
অনস্তর দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া, সাধু, 
দেব! সাঁধু বলিয়া, পুর্ণবল সহকারে সিংহ- 
নাদ করিয়। উঠিলেন। 

মালী নিহত হইল দেখিয়া, সথমালী ও 
মাল্যবান অতীব ছুঃখে কাতর হইয়া! সটৈন্যে 
লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল । এদিকে গরুড়ও 
আশ্বস্ত হইয়া অনিলবেগে প্রত্যাগমন পূর্বক 
ক্রোধভরে  পক্ষ-পবন দ্বার!  রাক্ষসদিগকে 
নিপাতিত করিতে লাগিলেন ; এবং নারা- 
রও ক্ষিপ্রতাসহকারে অত্যুৎকৃষ্ট শীয়কসমূহ 


রামারণ। 


নিক্ষেপ করিয়া,মহেজ্্র যেরূপ বজ্ঞ দ্বারা পর্বত 
সকল বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরপ মুক্ত- 
বিধৃত-কেশ রাঁক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিতে আরস্ত 
করিলেন । তৎকালে আতগপত্র ছিন্ন, অস্ত্রশস্ত্র 
ভগ্ন, শায়কসমূহে সর্ধগাত্র বিভিন্ন এবং অন্ত 
বিনির্গত ও লোঁচন চকিত হওয়াতে রাক্ষস- 
সৈন্য উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। 
সিংহার্দিত কুঞ্জরগণের ন্যায় কুঞ্জর-সহিত 
রাক্ষস-সৈন্য পুরাঁকালীন নৃসিংহ-ভয়-নিপীড়িত 
দানবকুলের ন্যায় চীৎকার এবং সেইরূপ 
বেগেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 
বিষ্ু্র শায়কসমূহ-সন্মদ্দিত নিশাচর-রূপ নীল- 
মেঘরন্দ বাঁণধারা বর্ষণ করিতে করিতে 
অনিল-চালিত নীল-মেঘরৃন্দের ন্যায় ধাবিত 
হইল । চক্রপ্রহারে ছিন্ন-মস্তক, গদা-প্রহারে 
চুণীরুতাঙ্গ বা অসিপ্রহারে ছিন্ন-দেহ হইয়া 
রাক্ষলবীরগণ পর্বত সকলের ন্যায় পতিত 
হইতে থাকিল। চক্রপ্রহারে কাহারও যুণ্ড 
ছিম, পদাঘাতে কাহারও উরংস্থল চূর্ণাকৃত, 
লাঙ্গল দ্বারা কাহারও আ্ীবাদেশ আকৃষ্ট, 
মুষল দারা কাহারও মস্তক ভগ্ন, অসি ছার! 
কাহারও কলেবর কর্তিত, এবং শরাঁঘাতে 
কাহারও দেহ বিদ্ধ হইল। এইরূপে রাক্ষে- 
গণ গগণতল হুইতে মহাবেগে সাগর-সলিলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। 

বিশ্রস্ত-হার বিভ্রস্ত-কুগডুল নীলমেঘ- 
সঙ্কাশ নিশাচরগণ এইরূপে নিরস্তর-ভাবে 
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উত্তরকাণ্ড। 





অষ্টম সর্গ। 
প্রহুতি-আখ্যান। [1] 

পদ্মনাভ বিষ পশ্চাদ্ভাগ হইতে সৈন্য 
বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, মাল্যবান 
উদ্বেল সাগরের ন্যায় প্রতিনির্ভ হইয়া 
মৌলি-ভূষিত-শির£-কম্পন পূর্বক রোষা- 
রুণিত লোৌচনে পরুষ বাক্যে ভীহীকে কহিল, 
নারায়ণ! তুমি সনাতন ক্ষত্রধম্ম অবগত মহ; 
সেই জন্যই, আমরা যুদ্ধোদূযোগ পরিহার 
পূর্ববক পলায়মা'ন হইলেও, তুমি ইতর ব্যক্তির 
ন্যায় আমাদিগকে প্রহার করিতেছ। যে 
ব্যক্তি পরাঞ্,খ-বধ-রূপ পাঁপাচরণ করে, সেই 
ইতর । এঁ কার্ধ্য দ্বার! হস্ত। বা হত, উভয়েরই 
স্বর্গলাভ হয় না। অথব! আর বৃথা কথার 
প্রয়োজন নাই; গদাধর! যদি তোমার 
যুদ্ধেই একান্ত মন হইয়! থাকে,তাহা হইলে 
আমি এই অবস্থিতি করিলাম, তোমার যত 
বল আছে প্রদর্শন কর, আমি দর্শন করিব । 

তখন মহাঁবল উপেন্দ্র রাক্ষসরাজ মাল্য- 
বানকে মাল্যবান পর্বতের ম্যায় অচল 
ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া কহিলেন, 
রাক্ষস! দেবতারা তোমাদিগের ভয়ে সমুদ্িগ্ন 
হইয়াছেন ; আমি রাক্ষসকুল উন্মুলন করিব 
বলিয়া তাহাদিগকে অভয়দান করিয়াছি ; 
এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাই পালন করিতেছি। 
প্রাণ দান করিয়াও দেবতাঁদিগের প্রিয়সাঁধন 
করা' আমার সর্বদা কর্তব্য; অতএব তোমরা 
রসাতলে পলায়ন করিলেও আমি তোমা- 
দিগকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। 


পুরুষোত্তম বিষণ এইরূপ বলিলে, রাক্ষস- 
রাজ মাল্যবান ক্রুদ্ধ হইয়। তাঁহাকে শক্তি 
প্রহার পূর্বক সিংহনাদ করিয়া! উঠিল। মাল্য- 
বানের ভুজ-নিক্ষিপ্ডা ঘণ্টারব-সহকৃতা শক্তি 
হরির বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়1 বলাহক-বক্ষে 
শতহ্দার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । 

অনস্তর শক্তিধর-প্রিয় পদ্মলোচন নারা- 
য়ণ এ শক্তিই আকর্ষণ করিয়া মাল্যবানের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। স্কন্দ-বিস্ষ্টার ন্যায়, 
গোবিন্দ-কর-বিস্ষ্ট৷ শক্তি লোলুপ হইয়া, 
অঞ্জন পর্ধবতের প্রতি মহোক্ষার ন্যায়, নিশা-: 
চরের প্রতি ধাবিত হইল এবং গিরিশিখরে 
বজ্জের ন্যাঁয় উহা! তাহার হাঁর-সমুদ্ভাসিত 
সুবিশাল বক্ষঃস্থলোপরি পতিত হইয়া বর্ম 
ভেদ করিল। তাহাতে নিশাচর ঘোর অন্ধ- 
কার দেখিতে লাগিল; কিন্তু অবিলম্বেই 
সমাশ্বস্ত হইয়া! পুনরর্বার পর্বতের ন্যায় 
অচলভাবে দণ্ডায়মান হইল । 

অনস্তর রণপ্রিয় মাল্যবান কুষ্ণায়স-বিনি- 
শ্রিত বহুকণ্টক-পরিব্যাপ্ড এক শুল গ্রহণ 
করিয়। নারায়ণের বক্ষঃস্থলে দৃঢতর আঘাত 
করিল; পশ্চাৎ দে যেমন তীহাকে মুগ্তি প্রহার 
করিয়া চতুরহস্ত মাত্র অপস্থত হুইল, অমনি 
আকাশে 'দাধু ! সাধু ৮ শব্দ হুইয়া উঠিল 

রাম! মাল্যবান, বিস্ুকে প্রহার করিয়া 
গরুড়কেও আঘাত করিল। তাহাতে, বায়ু 
যেমন শু পত্ররাশি বিধমিত করে, ক্রুদ্ধ হইয়া 
মহাবল বিনতানন্দনও সেইরূপ রাক্ষসকে 


* পক্ষপবন দ্বারা বিদ্রাবিত করিলেন । পক্ষি- 


রাজের পক্ষ-পবনে অগ্রজ ভ্রাতা বিদ্রাবিত 
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হইল দেখিয়া! হৃমালী স্ববলসহু লঙ্কাভিমুখে 
ধাবিত হইল। এই সময় পক্ষ-বাত-বিধৃত 
মাল্যবানও সসৈন্যে সলজ্জভাবে আসিয়! 
লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল । 

হুরিণ-লোচন রামচন্দ্র ! হরি এইরূপে 
বহুবার অধিনায়ক রাঁক্ষস-বীরগণকে সমরে 
বিনাশ করিলে, রাঁক্ষলগণ রণস্থল হইতে পলা- 
য়ন করিল এবং বিঞ্কুর সহিত যুদ্ধকরিতে অস- 
মর্থ ওভয়ে কাতর হইয়া অবশেষে লঙ্কা পরি- 
ত্যাগ পূর্ধবক পন্নগালয় পাতালে যাইয়া! বাস 
করিল । রঘুনন্দন ! প্রখ্যাতবীর্যয শালস্কট- 
স্কটার বংশ নিশাচরগণ স্বমালীর প্রতৃত্বাধীনে 
এ স্থানে বসতি করিতে লাগিল। 

রাম! আমি এই যে সকল রাক্ষসের 
ইতিবৃত্ত উল্লেখ করিলাম, ইহারা শালঙ্কট- 
স্কটার সম্ভতি | তুমি যেরাক্ষপদিগকে বিনাশ 
করিয়াছ,তাহাদিগের নাম পৌলজ্ত্য। স্থমালী, 
মাল্যবান, মালী ও এ বংশের অন্যান্য প্রধান 
প্রধান রাক্ষপগণ সকলেই মহাভাগ এবং 
রাবণ অপেক্ষা অধিক বলবান ছিল। রিপু- 
প্রয়! দেবগণের মধ্যে এক চক্র-শাঙ্গ-গদা- 
ধর দেবদেব নারায়ণ ভিন্ন অপর কেহই নাই, 
যিনি রাক্ষসদ্িগকে বিনাশ করিতে পারেন। 
তুমিই সেই সর্বশক্তিমান সনাতন অব্যয় 
অজেয় নারায়ণ; তুমি চতুর্দপ্তি ধারণ করিয়া 
রাক্ষস বিনাশর্ঘ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; তুমি 
লোকত্রষ্টী ও শরণাগত-বগুসল ; সেই জন্য 
সময়ে সময়ে প্রন ধর্ম পুনস্থাপন এবং 





রামারণ। 


রাজন ! আমি রাক্ষসদিগের উৎপত্তি 
এই যথাযথ সমস্তই উল্লেখ করিলাম । রঘু- 
নন্দন ! এক্ষণে আবার রাবণের ও তাহার 
পুত্রের জন্ম ও অতুল বল-বৃততীস্ত বিস্তার 
পূর্বক বলিতেছি শ্রবণ কর। 

রাম! মহাঁবল স্থুমালী বিষুণর ভয়ে কীতর 
হইয়া পুত্রপৌন্র সমভিব্যাহারে বহুকাল 
পাঁতালেই বাঁস করিতে লাগিল। এদিকে 





লেন। 
নবম সর্গ। 
বাবণোৎ্পত্তি। 


রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র ! বহুকালের পর 
এক সময় নীল-জীমৃত-সঙ্কাশ তগু-কাঞ্চন- 
কুগুল-ধারী রাক্ষপরাজ হ্থমালী পদ্মহীনা 
লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় কল্যাণী ছুহিতাঁকে সঙ্গে 
লইয়া রসাতল হইতে উত্থান পূর্বক মেদিনী- 
মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; এবং এক দিন 
দেখিতে পাইল, ধনেশ্বর মাতা পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিমানীরোহণে আকাশ- 
পথে গমন করিতেছেন । পুষ্পকোপরি পাঁবক- 
প্রতিম দেবমূত্তি কুবেরকে দর্শন করিয়া 
হমালী রাক্ষসদিগের হিতসাধনার্থ চিন্তা 
করিতে লাগিল, কি করিলে আমাদিগের 
মঙ্গল হয়? কি প্রকারেই বা আমরা বৃদ্ধি 


নিয়ত উদ্যুক্ত হইয়া দন্থ্য বধ করিয়া | পাইতে পারি? অথবা আমি বিশ্রবাকেই 


থাক। 


এই বরবধিনী নন্দিনী সম্প্রদান করিব । 


২ 
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উত্তরকাণ্ড। 


শার্দু ল-বিক্রম রাক্ষস-শার্দল হুমালী এই- 
রূপ চিস্তা করিয়া নৈকশী নামী নন্দিনীকে 
কহিলেন, পুত্তি! তোমার যৌবনকাঁল অতি- 
বাহিত হুইয়া৷ যাইতেছে; অতএব তোমার 
সম্প্রদানকাল উপস্থিত। ধন্মীনুসারে তোমাকে 
পাত্রসাৎ করিবার জন্য আমর! বিস্তর প্রয়াস 
পাইতেছি। বসে! কালে তোম। হইতে 
আমাদিগের অভীষ্ট কাধ্য সিদ্ধ হইবে। 
আমাদিগের বংশে তুমি সাক্ষাৎ পদ্মহস্তা 
লক্ষমীর ন্যায় সর্ধবগুণাম্থিতা কন্যা । শুভে! 
পাছে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়, এই আঁশঙ্কাতেই 
অন্থরেরা কেহই তোমাকে প্রার্থনা করি- 
তেছে না । চাঁরুদর্শনে ! অভিমানী ব্যক্তির 
পক্ষে কন্যার পিতা! হওয়া, অতীব কষ্টকর । 
কারণ কে বে বর হইবে, তাহা! জান! যায় 
না। মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং যে কুলে প্রদত্ত 
হয়, এই তিন কুলই কন্যার জন্য সর্ববদ! 
চিস্তিত থাকে । 

অতএব পুতি ! তৃমি স্বয়ং যাইয়াই প্রজা- 
পতি-কুলোৎপন্ন পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্র- 
বাকে স্বামিত্বে বরণ কর। বসে! তাহা 
হইলেই তোমারও এই ধনেশ্বরের ন্যায় 
ভাক্কর-পমতেজ পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে, 
সন্দেহ নাই। 

রাম! কন্যা ্মালীর এ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া পিতৃ-গৌরব-নিবন্ধন পুলভ্ত্যনন্দন 
মহধি বিশ্রবার আশ্রমে গমন করিল । এঁ সময় 
বিশ্রাবা চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রে উপ- 
বেশন করিয়াছিলেন; নৈকসী এ দারুণ বেলা 
বুঝিতে না পারিয়া, পিতৃ-আজ্ঞার গৌরব- 


১৯ 


বশত খধির সমীপে উপস্থিত হইয়া অধো- 
মুখে স্বীয় চরণযুগল নিরীক্ষণ পূর্বক দণ্ডায়- 
মান হইল। পরমোদারচেতা দ্ীগততেজা ধর্্মাত্মা 


বিশ্রবা ভাহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা! করি- [ 


লেন, ভদ্রে ! তুমি কাহার দুহিতা ? কোথা 
হইতে, কি কারণে, কোন্‌ কারের নিষিত্তই 
বা এস্থানে আগমন করিলে? শুভে! 
আমাকে সত্য করিয়া বল। 

এই কথা শুনিয়৷ কন্যকা! কৃতাঞ্জজিপুটে 
উত্তর করিল, ব্রহ্মন ! আমি রাক্ষসের তনয়া, 
পিতার আদেশক্রমে আগমন করিয়াছি ) 
আমার নাম নৈকসী। মহর্ষে! যে জন্য 
আমি আগমন করিয়াছি, আপনি তপঃ- 
প্রভাবেই তাহা অবগত হউন | 

তখন মহর্ষি বিশ্ব! ধ্যান করিয়া কহি- 
লেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত অস্ভিপ্রায় 
আমি অবগত হইয়াছি। মত্তমণতঙ্গ-গাঁমিনি ! 
তুমি আম! হইতে পুক্র-প্রার্থিনী হুইয়াছ। 
কিস্ত চাঁরু-নিতন্িনি ! তুমি দারুণ বেলায় 
আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, এই জন্য 
তুমি দারুণ-স্বভাঁব দারুণাচার দারুণাঁভিজন- 
প্রিয় জ্ুরকর্্মা রাক্ষস পুত্র সকল উৎপাদন 
করিবে। 

নৈকমসী বিশ্রবার এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
প্রণিপাত পূর্বক কহিল, ভগবন ! আমি 
আপন! হইতে ঈদৃশ স্থছুরাচার পুত্র সকল 
কামনা করি না; আপনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন। | 

নৈকসীর বার্য শুনিয়া মুনিপুঙ্গব বিশ্রাবা, 
রোহিণীকে পূর্ণচন্দ্রের স্যায়,তাহাকে কহিলেন, 
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চারুবদনে ! তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার 
বংশানুরূপ ধর্াচারী হইবে, সন্দেহ নাই। 

রাম ! বিশ্রবা এইরূপ কহিলে, রাক্ষসী 
| নৈকসী কিছুকালের পর নীলাঞ্জনচয়-সঙ্কাশ 
প্রকাগু-দশমুণ্ড ভীষণ-দংষ্র তাত্রোষ্ঠ-সম্পন্ন 
দ্ীপ্তকেশ বিংশতিবাহু স্থদারুণ বীভৎস 
রাক্ষনরূপী এক পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র স্বালামুখ শৃগাঁল ও ক্রব্যাদ 
পণুপক্ষী সকল বামাবর্তে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল; দেবগণ রুধির বর্ণ করিলেন ; 
মেঘ সকল ভীষণ গর্জন করিতে থাকিল; 
দিবাকর মলিন হইলেন; মহোঁক্কা সকল 
পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল পৃথিবী 
কম্পিত হইতে থাকিলেন; দারুণ বায়ু 
বহিতে লাগিল এবং সরিৎপতি অক্ষোভ্য 
সাঁগরও ক্ষৃভিত হইয়া উঠিলেন। অনস্তর 
পিতাঁমহ-সদৃশ পিতা বিশ্রুব! পুত্রের নামকরণ 
করিলেন ; কহিলেন, বাঁলক দশমুণ্ড হইয়া! 
জম্ম গ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহার নাম 
“দৃশগ্রীব” হইবে। 

দশগ্রীবের পর, মহাবল কুস্তকর্ণ ভূমিষ্ঠ 
হইল। তাহার ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ পৃথিবীতে 
বর্তমান নাই। তদনস্তর বিকৃতবদনা শূর্পণখা 
জন্ম গ্রহণ করিল। 

রাম! ধর্্মাত্বা বিভীষণ নৈকসীর শেষ 
সম্ভান। মহাঁবল বিভীষণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
পুষ্পবৃষ্টি এবং আকাশে দেবছুন্দুভির শব 
হইতে লাগিল। . 

রাজন ! মহাঁতেজন্বী দশগ্রীব ও কুস্তকর্ণ 
1 মহারণ্য-মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া জগৎ বিভ্রস্ত 


রামায়ণ। 


করিয়! তুলিল। কুস্তকর্ণ বলদর্পে দর্পিত হইয়! 
নিয়ত ক্রোধভরে ধর্মবৎসল মহধিদ্িগকে 
ভক্ষণ পূর্ববক ভ্রিলোক পর্য্যটন করিতে 
লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মাত্বা বিভীষণ ইন্ড্রিয়-জয়, 
আহার-সংঘম, উপবাস ও বেদাঁধ্যয়ন করিয়া 
নিয়ত ধর্মীচরণ করিতে লাগিলেন । 
অনস্তর একদা দেব ধনেশ্বর পুষ্পকে 
আরোহণ পুর্ববক মহাতেজন্বী পিতাকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন । নৈকসী 
জবলৎকান্তি বৈশ্রবণকে দেখিয়া াক্ষদসীবুদ্ধি 
অবলম্বন পুর্ববক দশগ্রীবকে কহিল, পুত্র! 
তোমার তেজস্বী ভ্রাত। বৈশ্রবণকে দর্শন কর! 
তুমিও বিশ্রবার পুত্র, কিন্তু তোমার নিজের 
কি হীনাবস্থা দেখ! অমিত-বিক্রম পুত্র 
দশগ্রীব ! তুমিও যাহাতে বৈশ্রবণের সমান 
হইতে পার,তৎপক্ষে সাধ্যমত যত্ব ও চেষ্টা 
কর। | 
জননীর বাক্য শ্রবণ পূর্বক প্রতাঁপশালী 
দশগ্রীব অতীব জুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া 
প্রতিজ্ঞা পূর্বক কহিল, মাত ! আমি আপন- 
কার নিকট সত্য করিতেছি, আমি. প্রভাবে 
ভ্রাতার সমান বা! অধিকও হুইব,সন্দেহ নাই; 
জননি ! আপনি মনস্তাপ পরিহার করুন। 
এই কথা বলিয়া দশগ্রীব এ ক্রোধেই অনুজ- 
দিগের সহিত দুষ্কর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় 
হইল এবং তপন্তাপ্রভাবে অভীষ্ট লাভ 
করিব, এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া আত্মসিদ্ধির 
নিমিত্ত পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল । 
উগ্র-বিক্রম দশত্রীব অনুজদ্বয়ের সহিত 
&ঁ আশ্রমে অনুপম তপশ্চরণ করিয়! বিভূ 








উত্তরকাণ্ড। ২১ 
্রন্মাকে তু করিলেন । ব্রহ্মাঁও তুষ্ট হইয়া | অতিবাহন করিলেন। বরহ্মাকে তু করিলেন। ব্রহ্গাও তুষ্ট হইয়া! | অতিবাহন করিলেন। এইরূপে নন্দন-বনে 


বিবিধ বিজয়-সাঁধন বর প্রদান করিলেন । অবস্থিত দেবতার ন্যায় মহাত্মা বিভীষণেরও 

অর্েশে দশ সহত্র বগুসর অতিবাক্তি হইল। 

দশানন অনাহারে সহজ্র দিব্য বগুসর ; 

দশম সর্গ। যাপন করিয়া অগ্নিতে এক মুণ্ড পুর্ণাহুতি 

টা প্রদান করিল। এইরূপে তাহার নয় সহত্র 
রাবণাদি-বরূদান । 


বৎসর অতিবাহিত হইল; এবং এক এক 
অনস্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগন্ত্যকে কহি- | করিয়া তাহার নয় মুণ্ডও অগ্নিমধ্যে প্রবেশ 
লেন, তগবন! মহাঁতেজস্থী দশগ্রী বাদি আশ্রমে | করিল। অনস্তর দশম সহত্র বওসর পূর্ণ 
গমন করিয়া কিরূপ তপস্যা! করিয়াছিলেন, | হইলে, সে যেমন দশম মুণ্ড ছেদন করিতে 
অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণন করুন। উদ্যত হইল, অমনি ধর্শাত্সা প্রজাপতি 
তখন ভগবান অগস্ত্য অবহিত-চেতা রাম- | পিতামহ প্রসন্ন হইয়া দেবগণের সমভি- 
চন্দ্রকে পুনর্বধার কহিলেন, রাম! ভ্রাতৃ-: ব্যাহারে এ স্থানে আগমন পূর্বক কহিলেন, 
ত্রয় বিবিধ বিধি অবলম্বন পূর্ববক তপশ্ত্ধ্যা | বৎস দশগ্রীব ! আমি তোমার প্রতি পরম 
করিতে লাগিল। কুস্তকর্ণ সত্যধর্্শ প্রতি- | পরিতুষ্ট হইয়াছি। ধর্ম্জ্ঞ! তুমি শীত্র 
পালন পূর্বক শ্রীষ্মকালে পঞ্ধাগ্রিমধ্যে । তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর। তোমার 
কঠোর তপস্তা করিল; বর্ষায় সনে এত পি নিশ্চল না হয়, এইজন্য আমি 
উপবেশন করিয়া মেঘের জলে সিক্ত হইল; ; তোমার কামন1 সকল পুর্ণ করিব । 
এবং শিশির-কাঁলে জলমধ্যে অবস্থিতি করিতে | তখন দশত্রীব প্রন্ৃষ্ট-চিতে প্রণতি পূর্ববক 
লাগিল। এইরূপে সত্য ও ধর্মে আসক্ত ৷ হর্ব-গদৃগদ বাক্যে কহিল, ভগবন! মরণ ভিন্ন, 
এবং সৎপথে অধিষ্ঠিত হইয়া সে সহত্র | জীবের আর কোন ভয়ই নাই) স্বত্যুর সমান 
বৎসর অতিবাহন করিল। শত্রুও আর কেহই নাই । অতএব আমি অমর 
ধর্দমাত্া বিভীষণ নিয়ত ধর্দ্পীচারী ও | বর প্রার্থনা করি। 
পবিত্র হইয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর একপাদে | এই কথ শুনিয়। ব্রহ্মা দশগ্রীবকে কি- | 
দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার এই নিয়ম ] লেন, বস! তুমি সর্ধথা অমর হইতে | 
সমাণ্ড হইলে, অগ্দরোগণ নৃত্য আরম্ভ ; পারিবে না ; অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর। 
করিল; পুষ্প বর্ষণ হইল; এবং দহ রাম! সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য । 
পিসি শ্রবণ করিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, | 
তিনি স্বাধ্যায়াসক্ত-চিতে,উর্ধাবাহু ওউদ্ধমুণ্ডে | প্রজাপতে! স্থপর্ণ, যক্ষ, নাগ, দৈত্য, দানব ও | 
সূর্যকে নিরীক্ষণ পূর্বক পঞ্চ সহত্র বৎসর : রাক্ষস এবং দেবতা, আমি যেন এই সকলেরই 








ঙ৬ 








২ 


অবধ্য হই। প্রপিতামহ! অন্ত কোন প্রাণীকেই 
আমার ভয় নাই; আমি মানুষাঁদি অন্যান্য 
সমস্ত প্রাণীকেই তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি । 
রাম! নিশাচর দশগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য 
শবণ করিয়া পিতামহ দেবগণের সমভি- 
ব্যাহারে কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! তুমি যাঁহা 
প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে । এতন্ডিন্ন, 
আমি প্রসন্ন হইয়া আরও যাহা! বলিতেছি 
শবণ কর ; অনঘ ! তুমি অগ্নিতে যে নয় মুড 
আহুতি প্রদান করিয়াছি, তোমার এ সকল মুগ্ড 
আবার পুর্বেরই ন্যায় সংলগ্ন ও অক্ষয় হইবে । 
সৌম্য ! আমি তোমাকে আরও এক স্ছুল্লভ 
বর দান করিতেছি; তুমি যে প্রকার রূপ 
ইচ্ছা করিবে, সেই প্রকার রূপই ধারণ 
করিতে পারিবে; তোমার মঙ্গল হউক। 
পিতামহ এই কথা বলিবামাত্র দশগ্রাবের 
অগ্নিতে আহুত মুণ্ড সকল পুনরুখিত হইল। 
রাম! প্রজাপতি পিতামহ, দশগ্রাবকে 
এইরূপ বর দান করিয়া, বিভীষণকে কহি- 
লেন, বৎস ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ ! তুমি একান্তভাবে 
ধর্মীচরণ পুর্ধবক আমাকে তুষ্ট করিয়াছ; 
অতএব স্থুত্রত ! তুমি বর প্রার্থনা! কর । তখন 
কিরণজাঁল ছার! চক্দ্রমার ন্যায়, নিয়ত সর্বব- 
গুণ দ্বার! বিভূষিত ধন্াত্বা বিভীষণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, তগবন ! বিভু সৃষ্টিকর্তা যে 
আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই 
আমার যথেউ হইয়াছে। প্রভো ! তথাপি 
আপনি যদি বর দান করিতে ইচ্ছুক হইয়। 
থাকেন,তাঁহা হইলে,আপনি আমাকে এই বর 
দীন করুন যে, পরম আপতকালেও আমার 


রী 


রামায়ণ। 


মতি যেন ধর্ম হইতে বিচলিত না হয়; আর 
ভগবন ! অশিক্ষিত হইলেও, বেদ-বিদ্যা 
আমার অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হউক। আমি 
যে যে আশ্রমে প্রবেশ করিব, সেই সেই 
আশ্রমেই যেন আমার ধর্্টে মতি থাকে, এবং 
আমি যেন সেই সেই আশ্রম-ধর্ম্মই প্রতি- 
পালন করি। দেব! ইহাই আমার পরম 
প্রার্থিত বর; যেহেতু ধর্ম্মীনুরাগী ব্যক্তিদিগের 
ত্রিলোক-মধ্যে ছুল্লভ কিছুই নাই। 

অনন্তর প্রজাঁপতি প্রীত হইয়া কহিলেন, 
বস! তুমি ধর্টিষ্ঠ; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা 
করিলে, তাহাই হইবে । তত্ভিন্ন, রাক্ষস- | 
জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও তোমার বুদ্ধি, 
কখন অধর্ম্ে ধাবিত হয় নাই, এই জন্য 
আমি তোমাকে অমর বরও দান করিতেছি। 
অমিত্রকর্ষণ ! তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, 
শিক্ষিত না হইলেও বেদবিদ্যা যেন তোমার 
বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, তোমার সে বাসনাও 
পূর্ণ হইবে । 

অরিন্দম রামচন্দ্র ! বিভীষণকে এইরূপ 
বর দান করিয়া প্রজাপতি অবশেষে কুস্ত- 
কর্ণকে বর দান করিবার জন্য উদ্যক্ত হুই- 
লেন ; অমনি দেবগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে 
একবাক্যে কহিলেন, ভগবন ! আপনি কুস্ত- 
কর্ণকে বর দান করিবেন না। এই রাক্ষস 
যেরূপ ভ্রিলোক বিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, 
আপনি তাহা অবগত আছেন । ব্রহ্মন ! এই 
নিশাচর নন্দন-বনে সাত অগ্গরা ও দশ 
ইন্দ্রানচর, এবং তণ্ডিষ্ন শত শত মানুষ ও 
খধষিদিগকেও ভক্ষণ করিয়াছে । অতএব 























উত্তরকাণ্ড। 


অমিতছ্যতে ! আপনি বরচ্ছলে ইহাকে শাপ 
প্রদান করুন| তাহা হইলে ইহারও তাহাঁতে 
অভিরুচি জম্মিবে, ভ্রিলৌোকেরও মঙ্গল 
হইবে । 

পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবগণের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পুর্ববক পদ্ম-সম্ভবা পদ্ম-পত্রাক্ষী দেবী 
সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন । ত্রিলোকস্থ সর্বব- 
জীবের জিহবা! বুদ্ধি ধৃতি ও স্থৃতি স্বরূপিণী 
দেবী সরস্বতী স্মরণমাত্র সমীপে উপস্থিত 
হইয়া! কৃতাঞ্ুলিপুটে ব্রহ্মাকে কহিলেন, 
দেব ! আমি এই উপস্থিত হইয়াছি; আমায় 
আপনকার কোন্‌ কার্ধ্য করিতে হইবে ? 

তখন প্রজাপতি সমুপস্থিতা দেবী সর- 
স্বতীকে কহিলেন, বাগৃদেবতে ! তুমি এই 
রাক্ষসের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়া দেবতারা 
যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইরূপ বাক্য 
বল। এই কথা শুনিয়া! সরস্বতী তাহাকে 
প্রণাম করিয়া নিশাচরের শরীরে প্রবেশ 
করিলেন। 

রাম! অনন্তর ব্রহ্মা কুম্তকর্ণকে কহি- 
লেন, মহাঁবাহো! কুস্তকর্ণ! তোমার ইচ্ছানু- 
রূপ বর প্রার্থনা কর। ব্রহ্গবাক্য শ্রবণ 
পূর্ববক কুস্তকর্ণ হৃষ্ট হইয়া কহিল, দেবদেব ! 
আমার অনেক বৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাইতে 
বাসনা; ইহার মধ্যে প্রতি ছয়মাসাস্তে 
আমি এক দিন ভোজন করিব। কুস্তকর্ণের 
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ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান, ও দেবী 
সরম্বতী তাহার দেহ পরিত্যাগ করিলে, কুস্ত- 
কর্ণের স্বাভাবিক জ্ঞান পুনর্ববার উপস্থিত 
হইল। তখন ছুষ্টাত্া দুঃখিত হইয়া চিন্তা 
করিতে লাগিল, আমার মুখ হইতে ঈদৃশ 
বাক্য বহির্গত হইল কেন! ইহা ত আমার 
অভিপ্রেত ছিল না! আমি অজ্ঞান বশতই 
এইরূপ বলিয়াছি ! ভোজন করিব বলিতে, 
নিদ্রা যাইব বলিয়া ফেলিয়াছি! এইরূপে 
ছুখোর্ত ও সন্তপ্ত হইয়া! হস্ত-পাদ বিক্ষেপ ও 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কুস্তকর্ণ আপ- 
নাকে বিবিধরূপ তিরস্কার করিতে করিতে 
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । 

রাম! অনন্তর দীপ্ততেজা ভ্রাতৃত্রয় উক্ত 
রূপ বর-লাভ পূর্বক তিন জনেই শ্নেম্সাতক 


লাগিল । 


একাদশ সর্গ। 





লঙ্কা-বাস। 

রাম! রাবণাদি রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় 
বরলাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া, স্থমাঁলী 
অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে 
উথ্থিত হইল । মাল্যবান, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, 
এবং মহোঁদর, এই কয় মন্ত্রীও স্থমালীর সঙ্গে 
বিনির্গত হইল । হ্থমালী এ সমস্ত রাক্ষস- 
পুঙ্গবে পরিরৃত হইয়া! দশগ্রাবের নিকট 
গমন ও তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিল, 
তাত! পরম সৌভাগ্য যে, ভ্রিলোকনাথ 








৩ 


৪ 


প্রজাপতির নিকট তোমার অভীপ্গিত বর- 
লাভে আমাদিগের চিরাভিলফিত মনোরথ 
পূর্ণ হইয়াছে ! মহাবাহো ! যে জন্য আমরা 
লঙ্কা! পরিত্যাগ পূর্বক রসাঁতলে পলায়ন 
করিয়াছি, সৌভাগ্যক্রমেই আমাদিগের সেই 
বিষুঃ-জনিত মহাভয় বিদুরিত হইয়াছে । বিষুঃ 
কর্তৃক বার বার পরাজিত হইয়া, আমরা 
সকলে মিলিয় স্বকীয় বাসস্থান পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়ন ও রসাতলে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলাম। লঙ্কানগরী আমাদিগেরই ; পূর্বের 
রাক্ষসেরাই ইহাতে বসতি করিত; কিন্ত 
এক্ষণে তোমার ভ্রাত। ধীমান ধনেশ্বর ইহাতে 
উপনিবেশ করিয়াছেন । অতএব মহাঁবাহে ! 
যদি পারা যায়, তাহ! হইলে, দান দ্বারা 
হউক, সাম দ্বারা হউক, আর বল দ্বারাই 
হউক, লঙ্কা পুনরুদ্ধার করা অবশ্য কর্তব্য । 
বস! তুমিই লঙ্কার অধীশ্বর এবং আঁমা- 
দিগেরও সকলেরই প্রভূ হইবে, সন্দেহ 
নাই। ৃ 

অনস্তর মহাবল দশগ্রীব সমুপস্থিত মাতা- 
মহকে কহিলেন, তাত! ধনেশ্বর আমাঁদিগের 
গুরু ; অতএব আপনকার এরূপ বলা উচিত 
হইতেছে না। এই কথা গুনিয়! হমালী 
আর দ্বিরুক্তি করিল ন1 ) সুহৃদ্গণে পরিরৃত 
হইয়া এ স্থানেই বাস করিতে লাগিল। 

এ স্থানে .বাদ করিতে করিতে, কিছু 
কালের পর এক দিন প্রহস্ত বিনীত বচনে 
দশাননকে কহিল, মহাবাহো! দশশ্রীব ! 
.ধিনেশ্বর আমাদিগেয় গুরু, আপনি ইতি- 
পুর্বে যে এই কথা কহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 



























রামায়ণ। 


আমি কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন । মহা- 
বীর! এইরূপ বল! আঁপনকার উচিত হয় 
না; কারণ বীরদিগের সৌভ্রাত্র নাই। 
এ সন্বন্ধেও আমি পুনর্ববার যাহা বলিতেছি 
শ্রবণ করুন। অদিতি ও দিতি নামে ছুই 
পরম-রূপবতী ভগিনী, উভয়েই প্রঙ্জাপতি 
কশ্যপের ভার্য্যা হুইয়াছিলেন। বর্তমান- 
ত্রিভূবনেশ্বর দেবগণ অদিতির গর্ভে উৎপন্ন 
হয়েন) আর দিতি দৈত্যদিগকে প্রসব করেন। 
ধর্মজ্ঞ! আদে৷ দৈত্যেরাই প্রভাবশালী ছিল, 
এবং এই সকানন! সপর্বত। সসাগরা৷ পৃথিবীও 
তাহাদিগেরই অধিকার-ভুক্ত ছিল। কিন্ত 
অবশেষে প্রভবিষু বিষণ তাহাদিগের সকল- 
কেই সংহার করিয়া এই অব্যয় ভ্রৈলোক্য 
দেবতাদিগের বশীভূত করিয়াছেন । এইরূপ 
ভাতা সর্পদিগের সহিত গরুড়েরও চিরশক্রতা 
জন্মিয়াছে; অন্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। 
অতএব দেখুন, আজি যে কেবল আপনিই 
এই অনঙ্গত কার্ধ্য করিবেন, তাহা নহে; 
পৃর্বেব দেবতারাও এইরপ আচরণ করিয়া- 
ছেন ; অতএব আপনি আমার বাক্য রক্ষা 
করুন। 9 

' ছুরাত্ম! গ্রহস্তের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
বীর্য্যবান দশানন ক্ষণকাল চিস্তা করিয়। 
কহিলেন, আমি স্বীকৃত হইলাম । তদনম্তর 
তিনি সেই হর্যভরেই সেই দিনেই রাক্ষসৃম্দ 
সমভিব্যাহারে লকঙ্কায় গমন করিয়! ত্রিকুট 
বাক্য-রিশারদ প্রহস্তকে দূত প্রেরণ করিলেন; 
কহিলেন, 'রাক্ষসপুক্গব প্রহস্ত ! তুমি সন্থর় 





| ধনেশ্বরের নিকট গমন পূর্বক আমার নীম 


করিয়া! সাম-সহকৃত খাক্যে বলিবে যে, দে । 
সর্বলোকেই বিদিত আছে যে, চি 
স্থান ছিল ) ৮7৮4৯4৫৭ 
নগরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 
সময় প্রাপ্ত হইয়া, তাহারা স্বকীয় আবা 





কার কর্তব্য হয় নাই। অতএব :অতুল- 
বিক্রম ! এক্ষণে আপনি যদি এই' নগরী 
প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে আমার প্রীতি 
জদ্মে, আপনকারও ধর্ম প্রতিপালন করা 
হয়। 

এই কথা শুনিয়া বাক্য-বিশারদ গ্রহস্ত 
গমন পুর্ববক ধনেশ্বরকে দশাননের বাক্য 
সমস্তই নিবেদন করিল ।. বাক্যবিৎ বৈশ্রবণ 
প্রহস্তের যুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া উত্তর 
করিলেন, নিশাচর ! আমি অবিলম্বে. রাক্ষস- 
রাজের বাক্যমত সমস্তই করির) কেবল 
একবার পিতাকে জানাইবার অপেক্ষা আছে। 
তোমার মঙ্গল হউক |. ৃ 


এই কথা বলিয়া, রানেশয় পিতার নিকট 
গমন পুর্ধবক অভিবাদন করিয়া! তাঁহাকে পলাৰ-. 
পের অভিপ্রায় নিষেদন করিলেন; কহিলেন, 
পিত ! কশগ্রীঘ এই সাজ আমার নিক ফুত |. 
পাঠাই! জামাইয়াছে যে, বা 
লন কো কৃরুন | তএব এস] এ প্র 
পালার বা র্তযাালেল। করান 1" -.-আ 


| পপ 
প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আপনি যে: এই 
নগরীতে উপনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহা আপ ৰ 









কহিলেন, পুরে... গে 
সমক্ষে :৯/808 কাধ. 


প্রকৃতি তি দারুণ হইয়া উঠিযাছে। অতএব, 
তুমি অন্ুজীবিবর্গ সমভিব্যাহারে লঙ্কা পরি- 
ত্যাগ পূর্ববক ধরপীধর কৈলাসে গমন করিয়া 
বাদার্থ উপনিবেশ কর; ; তোমার মঙ্গলু ছউক। 
কৈলাসে সরিৎ-প্রধান! মন্দাকিনী প্রবাহিত 
হইতেছেন ) তাহার জল সূর্য্য-সঙ্কাশ স্বর্গ, 
পঙ্কজে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিহার-শীল 
দেব গন্ধ অপ্লর ও কির গণ্‌ এ ধরদীধরে 
গমন করিয়া এ নদীতে বিহার করিয়া 
থাকেন। পুত্র ! তুমিও সেই মনোরম পর্ববতে 
যাইয়া যথেচ্ছ বিহার কর। ধনদ1./ই 
রাক্ষসের সহিত বিবাদ করা তোমার করতঃ 


হয়না। সে.যে পরমোত্রৃন্টি বর লাচ্ছ 
করিয়াছে ভুমি তাহা জাত াছ। 1; ০" 


রাম ! এই কথা শুনিয়া ধন 


আজ্ঞা বলিয়া, পিতাকে অভিষাদন 


থর লঙকায় যাইয়া ক 


টানি 
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রামায়ণ । 





নগরী ও রাজ্য, মহাবাহো ! তুমি ইহা 


নিফণ্টকে ভোগ কর ) আমার ধন ও রাজ্যে 


তোমারও অমান অধিকার । আমি নিবাসার্থ 


লব করিতেছি, 


সি লঙায় বাপ ও ধর্গ্রতিপাঃ 


এই খা বলিয়া ধনাধিপতি ধন-বাহন | 
লইয়া -পৌঁরিজয, দারা, পুত্র ও অমাত্যঙগশ |. 
সমভিব্যাহারে মহতী লেনায় পরিবেিত |. 
: শ্রীব মৃগরায় প্রীত হইল, এবং বনমধ্যে 


হইয়া 'যান্রা করিলেন। 
| অধিক প্রত, গুদ ও অমাতয সহিত 
করিয়া প্রফউচিতে কহিল, দশগ্াব! লঙ্কা 
নগরী শুহ্য হইয়াছে; ধনেশ্বর উহ! পরিত্যাগ 
করিয়া .গমন করিয়াছেন । মহাবাহো ! 
আপনি লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক স্বধণ্্ম পরি- 
1 পালন করুন । 

প্রহ্ত্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশা- 
চর দশানন ভ্রাতা ও' অনুজীবিবর্গ সমভি- 
ব্যাহারে হ্থবিভক্ত-মহাপথা ধনদ-পরিত্যত্তণ 
7555 


নিশাচরেরা সাহীকে অভিবিক্তকরিল। ক্রমে 


নীলজীমূত-সনকাশ নিশাচিরগাণে লক পরিপূর্ণ 


ইরা 







জন! ভখিনী মতরদান করিয়া দশ 


পর্য্যটটন করিতে করিতে কণ্তা সমভিব্যাহারী 
সৌম্য ! আপনি কে, এই হগননুষ্য-িহীন 
কাননে ভ্রমণ করিতেছেন ? 

রাম! ময় উত্তর করিল, মহাবীর ! যে 
জন্য আমি এইরূপে পর্য্যটন করিতেছি, সমু 
দায়'বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি শুনিয়া 
খাকিবেন, হেমা নামে এক হজম অপ্লরা 
আছে। পুরন্দরকে পৌলোমীর ন্যায়, দেব- 
তারা এ হেমাকে আমায় প্রদান করিয়া- 
, 1 বৎসরযাপন করিয়াছিলাম। আজি ভ্রয়োদশ 
বৎসর হইল, সে দার জন্য গমন 
করিয়াছে 

৮ নকেধর 
বজ-বৈদূর্্য-সমবর্ণ হুবর্ধনয় প্রাসাদ-প্তক্ি 
নির্শাণ করিয়াছিলাষ"। এক্ষণে হেমার বিরহে 


র ১৪০ 


বার বস হই যাগ হইয়া 
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বনে আগমন করিয়াছি । রাজন! আমার 
এই ছুহিতা সেই হেমার গর্ত-্তৃতা। আমি 
ইহার উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত 


হইয়াছি। মানাকাঙ্জী ব্যক্তির পক্ষে কন্যার. 
জনক হওয়া! অতীব কউকর [কন্যার নিমিত্ত 


ছুই কুল নিরস্তর চিত্তিত খাকে। "সৌম্য! 
আমার ভার্ধ্যার গর্তে ছুই পুত্রও উৎপক্গ 
হইয়াছিল; তাহাদিগের জ্যেষ্টের নাম মায়াবী 
এবং কনিষ্ঠের নাঁম ছুন্দুভি। তাঁতি! আমি 
আপনকার প্রশ্নের এই প্রকৃত উত্তর প্রদান 
করিলাম) এক্ষণে আপনি যে কে, আমি 
তাহা কিরূপে জানিতে পারি ? 

রাঁম! এই কথ! শুনিয়| রাঁক্ষলরাজ দশ- 
গ্রীব বিনীত ভাবে কহিল, মহাঁভাগ ! আমি 
পৌলম্ত্য-বংশ-সমুৎপন্গ; আমার নাম দশ- 
গ্রীব। আমি মহাবল রাক্ষসদিগের রাজা, 
স্বগয়ার্থ বিনির্গত হইয়াছি। 

রাম! তখন রাঁক্ষলরাজের এই কথা 
শুনিয়া, দানবরাজ ময় তাহাকে ক্রক্ষর্ষির 
অপত্য জানিয়া তাহাকেই কন্া সম্প্রদান 
করিতে অভিপ্রায় 'করিল, এবং কন্যার হস্ত 
ধারণ করিয়া হাস্য পূর্বক কহিল, অমিত- 
তেজন্থিন রাক্ষসাধিপচতে 1 আমার এই কন্যা 
হেমা স্তন্য দ্বারা পরিপুষট হইয়াছে, ইহার 


মাম মন্দোদরী; আপনি" ইহাকে ভার্ব্যার্থ, 


গ্রহণ করুন । 
ৃ রাম! তখন দশগ্রীঘ, গ্রহণ করিলাম 
|| বলিয়া, এ কানন-মধ্যেই অগ্নি প্রন্থালন 
পূর্বক ধর্পানুলারে মন্দোদরীয় পাঁনিগ্রহ্ণ 
কদিলা। রাজন'। রতি দখতীব বে বিজাবা 
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করুক অভিশড হইয়াছিল, ময় তাহা! জাত 
ছিল না, সুতরাং লে পিতামহ-কুলোৎপন্গ | 
জানিয়াই, তাহাকে কল্প সম্প্রদান কিল 4 
অমোষ শক্তিও রাক্ষসয়াজক্কে! ও 
লক্ষণ $ শক্তি হারাই আহত দুইদিন? 
রাঁঘবনন্দন ! দশগ্রীব এইরূপে ময় দান- 
বের নিকট কগ্া লাভ পূর্বক কৃতদার হইয়া |. 
লঙ্কায় প্রত্যাগত হুইল, এবং অবিলক্বেই 
ভ্রাতৃঘ্বয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করিল। 1] 
বিছ্যুজ্ালা নামে বৈরোচনের এক দৌহিত্রী 
ছিল, দশানন তাহার সহিত কুস্তকর্ণের |: 
বিবাহ দিল। ধর্মমাজ্ঞক বিভীষণ, গন্ধবর্ধরাজ 
মহাত্মা শৈলৃষের ছুহিতা সরমার পাশিগ্রহণ 
করিলেন । শৈলষ-তনয়া মানস সরোৰরের 
তীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; এ সময় বর্ধাগমে 
সরোবরের জল বৃদ্ধি হইতেথাকে; তদ্দর্শনে |. 
ছিলেন, “সরো মা রর্ধ 1” অর্থাৎ “সরোবর ! |. 
তুমি বর্দিত হইও'না”) সেই 'জন্য কন্সার 
নাম 'সরমা/ছইয়াছিল। 383 
যাহা হউক, এইরূপে দার ৃ 
করিয়া তিন ভ্রাতা, চৈত্ররখ-কাননে নধর |. 
টিরিনা হিজড়া 
করিতে লাগিল । * রা 
অনভ্যর মন্দোদরী সি 
প্রসব করিল। রাম! মেশ্বনাদই ইন্দঞন্িছ 
বলিয়া বিখ্যাত । যাক্ষস-সন্দন ভুমিষ্ঠ হইয়াই 
যেমন জ্রন্দদ করিল, অমনি 
শব হুয়া উঠিল। সেই ৪ 
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কানন অট্টালিকা গৃহ ও গোপুর সহিতা লঙ্কা- 
নগরী স্তস্ভিত হইল। প্রভো! সেইজন্য পিতা 
“| দশানন, পুত্রের “মেঘনাদ” নাম রাখিল। 

শি নদ রাহ আপ ম্যে প্য্ 
তান বর্ধিত হইতে লাগিল। 


ত্রয়োদশ রর্গ। 


ধনদের প্রতি যুদ্ধযাত্রা ।. 

রামচন্ত্র! অনস্তর কালক্রমে লোকেশ্বর- 
প্রেরিতা তীব্র-নিদ্রা যুস্তিমতী হইয়া! কুস্ত- 
কর্ণকে আশ্রয় করিল । তখন কুস্তকর্ণ সিংহাঁ- 
সনোপবিষ্ট ভাতা দশাননকে কহিল,রাজন! 
নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিতেছে, অতএব 
আপনি আমার আলয়-নির্শাণে আদেশ 
করুন। 

অনন্তর রাঁজাঙ্ঞ ক্রমে নিযুক্ত হইয়া 
বিশ্বকর্মীর ন্যায় স্থপটু শিক্পিগণ কুস্তকর্ণের 
জন্য দ্বিশত-কিছু-বিস্তৃত দ্বাদশ-শত-কিছু-দীর্ঘ 
কৈলাসেরন্যায় প্রকাণ্ড গুহাকৃদ্ভি এক শয়না- 
গার নির্শীণ করিল। এ ভবন কাঞ্চন ও স্ফটিক- 
ময় ত্স্ভ-সকলে পরিশৌতিত এবং কিস্কিণী- 
জালে বিভূষিত। উহার তোরণ গজদস্তময়, 
সোঁপাঁন বৈদুর্ধ্যময় ; এবং বেদিকা বজমণি 
দ্বায়া গ্রথিতা। উহা! হুমেরুর প্রধান গুহার 
ন্যায় দর্ধব ধাতৃতেই সর্ধবম! হৃখপ্রদ। নিশা- 
চর কুস্তকর্ণ বু সহত্র বৎসর এ গুহা-মধ্যে 
প্রগাঢ় নিদ্রা যাইতে লাগিল, জাগল্লিত 
হইলনা। 














রামায়ণ । 


কুস্তকর্ণ এইরূপে নিদ্রাভিতৃত হইয়া 
রহিল, এদিকে দশানন দেব, খধি, যক্ষ ও 
গন্ধরব্দিগের উপর উৎপীড়ন "করিতে আরম্ত 
করিল। সে নন্দনা্দি বিবিধ বিচিত্র উদ্যানে 
গমন করিয়! ক্রোধভরে সমস্ত ভগ্ন করিতে 
লাগিল; মহাগজের ম্যায় নিত্য নিত্য নদী 
সকনে অবগাহন করিয়া ক্রীড়া, বায়ুর ম্যায় 
বৃক্ষ সকল উৎক্ষেপ, এবং পরিক্ষিগত বজের 
ম্যায় শৈল সকল চূর্ণ করিতে থাকিল। 
রাম! অনস্তর দশানন এইরূপ আচরণ 
করিতেছে অবগত হুইয়া, ধর্মজ্ঞ ধনেশ্বর নিজ- 
কুলোচিত আচার ব্যবহার পর্য্যালোচন! ও 
সৌভাত্র প্রদর্শন পূর্বক দশাঁননের হিতার্থ 
লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত লঙ্কায় 
যাইয়! প্রথমত বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ 
করিল। বিভীষণ তাহার অভ্যর্থনা করিয়া 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; পশ্চাঁৎ 
তাহাকে ধনেশ্বরের ও জ্ঞাতিবর্গের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়া সভ্বামধ্যে সমুপবিষ্ট দশা- 
ননকে দেখাইয়া দিলেন । দূত দেখিল, রাক্ষস- 
রাজ রাজস্রীতে যেন প্রস্থলিত হইতেছে। 
ঈদৃশ দশাননকে দর্শন করিয়া দূত জুয়- 
শব্দোচ্চারণ পুর্ববক মুহূর্তকাল তুষ্কীন্তাবে 


[ অবস্থিতি করিল। অনন্তর রাঁবণেরই সঙ্গি- 


কটে এক হ্ৃন্দর আন্তরণ-মণ্ডিত পর্য্যঙ্ক 
স্থাপিত হইলে, সে তাহাতে উপবেশন 
করিয়। কহিল, রাজন! আপনকার ভ্রাতা 
আপনাদিগের উভয়ের কুলোচিত সাধুণ্চরি- 
ত্রের সমুচিত কতকগুলি সংবাদ প্রেরণ 
করিয়াছেন? সম্তুই বলিতেছি শ্রবণ করুন| 
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অমিব্রকর্ষণ ! আপনকার ভ্রাতা কহিয়া- 
ছেন যে, আপনি যতদূর করিয়াছেন, যথে- 
উই হইয়াছে; এক্ষণে যদি পারেন, তাহা 
হইলে সাধুধর্্ম প্রতিপালন করুন | আমি 
দেখিয়াছি যে, নন্দন-বন ভগ্ন হইয়াছে, এবং 
শুনিয়াছি যে, অনেক খষি নিহত হইয়া- 
ছেন। দেবতারাঁও যে নিরতিশয় উদ্দিগ্ 
হইয়া পড়িয়াছেন, আমি তাহাঁও অবগত 
হইয়াছি। দশানন ! তুমি অনেকবার নিবাঁ- 
রিত হইয়াছ; আমিও এক্ষণে পুনর্ববার 
নিবারণ করিতেছি। আত্মীয় ব্যক্তি বাল- 
স্বভাব বশত অপরাধী হইলেও তাহাকে রক্ষা 
কর! অবশ্য কর্তব্য । 

রাক্ষলরাজ! আমি তপঃসাধনার্থ হিমাচল- 
প্রস্থে গমন এবং রৌদ্রব্রত-ধাঁরণ পূর্ববক নিয়মী 
হইয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। এ 
স্থানে আমি দেবীসহিত মহাদেবকে দেখিয়া- 
ছিলাম। দেবী অনুপম রূপ ধারণ করিয়! 
ভীহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ইনি 
কে! কেবল এইরূপ বিস্ময় বশতই আমি 
দেবীর প্রতি বাম লোচন নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলাম; মহারাজ! আমার মনে অন্য কোনও 
অভিসন্ধি ছিল না । তথাপি দেবীর প্রভাব 
বশত আমার বাম চক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল, এবং 
ধূলি-ধ্বস্ত জ্যোতিক্ষের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া 
উঠিল। | 

তদনস্তর আমি এ গিরিবরের অন্য এক 
সথবিস্তীর্প্রস্থে গমন করিয়া অফ্টশত বৎসর 
অতীব কঠোর. তপস্যা করিলাম । তপস্যা 
সমাপ্ত হইলে, দেবদেব মহেশ্বর মহা! তুষ্ট 
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হইলেন, এবং প্রীত-চিত্তে আমাকে কহিলেন, 
ধর্্রজ্ঞ ! তোমাঁর ঈদৃশ তপশ্চর্য্যায় আমি 
পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই অনুপম কঠোর 
তপস্তা এক আমি করিয়াছিলাম, আর এই 
তুমি করিলে। এই ছুই ব্যক্তি ভিন্ন আর তৃতীয় 
ব্যক্তি নাই, যে এরূপ তপশ্চরণ করে । এই 
ব্রত অতীব ছুঃসাঁধ্য; প্রথমে আমিই ইহার 
সি করিয়াছিলাম। অতএব ধনেশ্বর ! তুমি 
আমার সখা হও। আমি তোমার তপস্তায় 
বশীভূত হইয়াছি; আমার বিবেচনায় তুমি 
আমার সখা হইবার যোগ্য পান্র। দেবীর 
প্রভাবে তোমার বাম লোচন দগ্ধ হইয়াছে, 
এই জন্য আজি অবধি তোমার আর একটি 
নাম 'একপিঙ্গাক্ষ হইবে, সন্দেহ নাই। 

লঙ্গেশ্বর! এইরূপে ধীমান শঙ্করের 
সখিতা লাভ পূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া 
আমি তোমার পাপাচরণ-বার্তা শ্রবণ করি- 
লাম। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অধর্শ্ম- 
সংশ্লিষ্ট ভুষ্ন্দ হইতে নিবৃত্ত হও। দেব ও 
খধষিগণ সমবেত হইয়া তোমার বধোপায় 
চিন্তা করিতেছেন । 

রাম! দূতের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রাক্ষপরাজ দশানন ক্ুদ্ধ হইল) 
তাহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া! উঠিল। সে হস্তে 
হস্ত ও দস্তে দস্ত নিম্পীড়ন করিয়া কহিল, 
দত! তুমি যাহা বলিলে, আমি সমস্তই 
অবগত হইলাম । তোদার জীবন ত শেষই 
হইয়াছে; অধিকস্ত যিনি তোমাকে আমার 
নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিও জীধিত 
থাকিবেন না ! আমাকে হিতোঁপদেশ করা 


ঠি 











রাষায়ণ। 
ধনেশ্বরের অতিপ্রায় নহে; তিনি যে মহে- | বল-দর্পিত- অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া ক্রোধ 


রী 


শ্বরের সখা হইয়াছেন, এই ছলে আমাকে | দ্বারা যেন ভ্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে 


তাহাই বিজ্ঞাপন কর। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্। | সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিল। বিবিধ নদ, নদী, 


দূত ! তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা, স্ৃতরাং গুরু, এই 
ভাবিয়াই আমি এতদিন তাহাকে কোন 
কথাই বলি নাই,সমস্তই সহ করিয়াছি। কিন্ত 
সম্প্রতি তিনি বর-প্রাপ্তি নিবন্ধন দর্পান্ধ হইয়। 
এই যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাতে 
আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম 
না। এক্ষণে আমি বাহুবল আশ্রয় করিয়! 
ভ্রিলোকই জয় করিব । একের অপরাধ নিব- 
দ্বন,আমি এক সময়েই চারি লৌকপালকেই 
যম-সদনে প্রেরণ করিব । 

রাম! এই কথ! বলিয়াই রোষ-তাত্রাক্ষ 
নিশাচর-নাথ দূতকে খড়গ দ্বারা ছেদন পূর্ববক 
আহারার্থ নিশাচরদিগকে অর্পণ করিল। 
তদনন্তর সে ক্রোধভরে গাত্রোখান করিয়া 
সমীপোপবিষ্ট মন্ত্রিদিগকে কহিল, সত্বর 
ুদ্ধার্থ বহির্থত হও । 

রঘুনন্দন ! অনস্তর তভ্রিলোৌক-বিজয়াঁ- 
কাজ্কষী দশানন সমুচিত স্বস্ত্যয়ন করিয়। 
রথারোৌহণ পুর্বক কুবের-সদনে যাত্রা 
করিল। 


চতুর্দশ সর্গ 





কৈলাস-যুদ্ধ। 
রাম ! অনস্তর ধীমান দশগ্রীব মহোদর, 
প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও নিয়ত্ব-রণ- 


০০০৯০১০০০৯১ 





গ্রাম, নগর, পর্বত, বন ও উপবন সকল 
অতিক্রম করিয়া সে মৃহুর্তমধ্যেই কৈলাস 
পর্বতে উপস্থিত হইল। রি 

ছুরাত্ম। দশপ্রীব যুদ্ধার্থ সমুদূযোগী হইয়! ূ 
মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসে পি 
পূর্বক সেনানিবেশ করিল দেখিয়া, যক্ষগণ 
তাহাকে রাজ-ভ্রাতা জানিয়া তাহার প্রতি- ূ 
কুলে দণ্ডায়মান হইতে সহস৷ সাহসী হইল 
ন1) স্থতরাং, অগ্রে ধনেশ্বরের নিকট উপস্থিত 
হুইয়া তাহাকে তাহার ভ্রাতার কার্য নিবেদন : 
করিল । পশ্চাৎ ধনেশ্বরের অনুমতি পাইয়া 
হৃষ্-চিতে যুদ্ধার্থ প্রতিনিব্ত্ত হইল। 

রাম! অনন্তর ক্ষরাজের মহতী সেন। 
মহাসাগর-প্রবাহের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া! 
কৈলাস কম্পিত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। 
অবিলম্বেই যক্ষ ও রাক্ষসে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল); এবং রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সক- 
লেই ব্যথিত হইয়া উঠিল। 

সৈন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, 
নৈখতনাথ দশানন হর্ভরে বারংবার সিংহ- 
নাদ পরিত্যাগ পূর্বক মহাক্রোধে ধাবিত 
হইল। তাহার ঘোর-বিক্রম অমাত্যগণও 
এক এক জন এক এক সহস্র যক্ষের সহিত 
যুদ্ধ আরম্ভ করিল। 

অনস্তর- দশানন যক্ষ-সৈন্য-মধ্যে অব- 
গাহন করিল। চারিদিক: হইতে যক্ষগণ 





নিরত মহাবীর ধুআক্ষ,এই ছয় জন ক্রুরকন্দ্পা ; তাহার' উপর গদা, মুষল, খড়গ, শক্তি ও 








উত্তরকাণ্ড। 


তোমর সকল প্রহার করিতে লাগিল। ধারা- 
বর্ষা মেঘ-সঙ্ঘের ন্যায়, শঙ্্ববর্ধী যক্ষগণ কর্তৃক 
নিরুদ্ধ হইয়া দশানন নিশ্বাস ফেলিবার অব- 
কাশ পাইল না। কিন্তু অন্বুদ-বিস্য্ট শত 
শত ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া মহীধর যেমন 
ব্যথিত হয় না, যক্ষ-নিক্ষিপ্ত সহত্রসহত্র অস্ত্রে 
আহত হইয়া মহাবল দশগ্রীবও সেইরূপ 
কাতর হইল না। প্রত্যুত সেই মহাত্মা, কাঁল- 
দণ্ডোপম গদা উদ্যত করিয়। শত শত যক্ষকে 
যমালয়ে প্রেরণ পূর্ববক সৈন্যমধ্যে অবগাহন 
করিল । বাত-প্রদীপিত অগ্নি যেমন শুক্ষেন্ধন- 
সমাকুল হ্বিস্তীর্ণ কক্ষ দাহ করে, সেও 
তেমনি যক্ষ-সৈন্য দাহ করিতে লাগিল। 
বায়ু যেমন জলদপটল ক্ষয় করে, মহোঁদর 
এবং শুক প্রতৃতি মহামাত্যগণও সেইরূপ 
যক্ষ-সৈন্য স্বল্লাবশিষ$ করিয়া আনিল। সেই 
যুদ্ধে শত শত যক্ষ ভগ্রদেহ হইয়া ভূপৃষ্ঠে 
পতিত হইল, এবং পূর্বে ক্রোধভরে স্ৃতীক্ষ 
দশনপংস্তি দ্বারা! ওষ্ঠপুট দংশন পূর্বক যে 
ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া 
রহিল। আর শত শত যক্ষ শ্রান্ত হইয়া, 
পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্বক জলপ্রবাহে 
নদীকুলের ন্যায়, রণস্থলে অবসন্ন হইতে 
লাগিল; তাহাঁদিগের অস্ত্র শত্ত্র পরিভ্রষ্ট 
হইয়া পড়িল। কত শত বীর স্বর্গে গমন, 
আর কত শত বীর যুদ্ধ করিতে লাগিল; 
কত শত বীর ধাবিত হইতে থাকিল; আর 
কত শত খফি 'সোঁতহৃক নয়নে যুদ্ধ দর্শন 
করিতে লাগিলেন ; এইরূপে রণস্থলের এক 
অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল। 


৩৬ 


রাম! অনস্তর এইরূপে স্থমহুত যক্ষ- 
সৈন্য ভগ্ন হইল দেখিয়া, মহাবাহু ধনেশ্বর 
সেনাধ্যক্ষদিগকে প্রেরণ করিলেন । তন্মধ্যে 
প্রথমত গগুবিল্থক নামে যক্ষ-নায়ক বহুতর 
বল-বাহন সমভিব্যাহারে রণ-প্রবিষ্ট হইয়! 
বিষুর ন্যায়, চক্র দ্বারা মারীচকে প্রহার 
করিল। মারীচ ক্ষীণ-পুণ্য গ্রহের ন্যায়, তৃপৃষ্ঠে 
পতিত হইল । কিন্তু সেই নিশাচর মুহুর্ভ- 
মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া বিশ্রাম. পূর্বক 
এঁ যক্ষের সহিত পুনর্বধার যুদ্ধ আরস্ত 
করিল; যক্ষ পরাজিত হইয়! পলায়ন পূর্বক 
প্রতীহীরদিগের সীমাভৃত কাঞ্চন-চিত্রিত 
বৈদুধ্য-রজত-খচিত তোরণমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল। 

রাজন! অনন্তর রাক্ষপরাজ দশগ্রীবও 
যেমন এ তোরণ-মধ্যে প্রবিষ হইল, অমনি 
সূ্ধ্যভানু নামক ছ্ারপাল তাহাকে নিবারণ 
করিল; কিন্তু সে নিবারিত হইয়াও তম্মধ্যে 
প্রবেশ করিল। 

রাম ! নিবারণ করিলেও যখন দশানন 
প্রতিনিরৃরভ হইল না, তখন এ দ্বারপাল 
তোরণ উৎপাটন করিয়া তাহাকে প্রহার 
করিল । তাহাতে তাহার সর্বাঙ্গ রধির আব 
করিয়! ধাতুজ্রাবী ধরাঁধরের ন্যায় শোভিত 
হইল । যাহা হউক, শৈল-শিখরোপম তোরণ 
দ্বারা সমাহত হইয়াও দশানন, ব্রহ্মার বর- 
প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হুইল না; প্রত্যুত 
এ তোরণ দ্বারাই সে এঁ' যক্ষকে প্রহার 
করিল, অমনি ষক্ষ ভস্মীভূত হইল, আর দৃষ্ট 
হইল ন|। 














৩২. 


রাম! দশগ্রীবের ঈদৃশ প্রভাব দর্শন 
করিয়া যক্ষগণ ভয়-কাঁতর ও বিষঞ্ন হইয়া, 
অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ ও বিবর্ণ বদনে পলায়ন 
পূর্বক আকাশ এবং বিবিধ নদী ও গুহা- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 


সপা্পস্সপপাসসপপপীন 


পঞ্চদশ সর্গ। 





বৈশ্রবগ-বিজয়। 

রাজন ! প্রধান প্রধান ক্ষ সকল দলে 
দলে পলায়ন করিতে লাগিল দেখিয়1, 
যক্ষেশ্বর, মাণিভদ্র নামক যক্ষকে কহিলেন, 
যক্ষেন্দ্র যুধামাঁন মহাবীর যক্ষদিগের আশ্রয় 
হইয়। তুমি ছুর্বৃত্ত পাপাত্সা রাবণকে বিনাশ 
কর। 

হুছুর্দয় মহাঁবাহু মাণিভদ্র এই কথা 
শুনিয়া সহস্র সহস্র যক্ষগণে পরিরৃত হইয়া 
এককালে দশাননের চারিজন অমাত্যের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যক্ষগণ শত 
শত গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও 
মুদগর প্রহার পূর্বক চতুর্দিক হইতে রাক্ষল 
দিগকে আক্রমণ করিল, এবং শ্েনের ম্যায় 
জরত সঞ্চরণ করিয়! তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত হইল। 
“আয়, অগ্রে,প্রহার কয় 1, “না, আমি তাহা 
ইচ্ছা করি না,তুই অগ্থে প্রহার কর!” যুদ্ধ- 
স্থলে নিরস্তর কেবল এইরূপ শব্দ শ্রুতহইতে 
লাগিল । দেবগণ ও খধিগণ সেই তুমুল যুদ্ধ 
দশন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। প্রহস্ত 
রণস্থলে এক সহজ ষক্ষ- বিনাশ করিল; 





রামায়ণ । 
মহোদর গদাঘাতে আর এক সহজ্মের প্রাণ 


সংহার করিল ; ধৃত্রাক্ষও কুদ্ধ হইয়া আর 
এক সহত্র নিপাত করিল; আর মারীচ 
যুদ্ধে প্রবৃত হইয়া, নিমেষ-মধ্যে ছুই সহস্র 
সংহার করিল। রাজন! যক্ষদ্রিগের যুদ্ধ, 
সরল যুদ্ধ, আর রাক্ষস-যুদ্ধ মায়া-যুদ্ধ, অতএব 
এই উভয় যুদ্ধ কখনই সমান হইতে পারে 
না; সুতরাং, পুরুষব্যাদ্র ! যুদ্ধে রাক্ষসেরাই 
প্রবল হইল। 

অনন্তর ধুআাক্ষ মহাযুদ্ধে মাঁণিভদ্রকে 
আক্রমণ করিয়! তাহার বক্ষস্থলে গদাঘাত 
করিল, কিন্তু সে তাহাতে কম্পিত হইল 
না; প্রত্যুত ধুআক্ষের মন্তকে আঘাত 
করিল;ধুস্রাক্ষ মুচ্ছিত হইয়া পতিত হইল। 

ধূআক্ষ আহত হইয়া শোণিত-সিক্ত-কলে- 
বরে পতিত হইল দেখিয়া, দশানন মাণি- 
ভদ্রকে আক্রমণ করিল । দশানন ক্ষোধ- 
ভরে ধাবিত হইয়! আসিতেছে দেখিয়া» যক্ষ- 
পুঙ্গব মাণিভদ্র তাহার মন্তকে তিন শক্তি 
প্রহার করিল। রাক্ষসরাজও তাহার মস্তকে 
গদা প্রহার করিল) এ প্রহথারে তাহার মুকুট 
পার্থে হেলিয়! পড়িল; সেই অবধি তাহার 
আর একটি নাম পার্শমৌলি' হইল । 

যাহা হউক, এইরূপে মহাত্বা মাণিভদ্র 
পরাড্মুখ হইলে, এ পর্বত-মধ্যে হমহান 
সিংহনাদ প্রতি্বনিত হইয়। উঠিল। অনস্তর 
শুক্র, প্রোঠপদ, পদ্ম ও শঙ্খ পরিরৃত গদা- 
পাণি ধনেশ্বর দুরে দৃষট হইলেন। তিনি দুর 
হইতেই পাপ-স্বভাঁব নিবন্ধন মর্যযাদাচ্ছেদী 
রণস্থল-স্থিত ভ্রাতা দশাননকে দেখিতে পাইয়1 


ক 








উত্তরকাণ্ড। 


পিতামহকুলের সমুচিত বাক্যে কহিলেন, | বক্ষরাজ ধনেশ্বর দশত্রীবের মন্তকে গণা প্রহর কহিলেন, 
ছুর্বদ্ধে! আমি বার বার তোমাকে নিবারণ 
করিয়াছি, তখাপি তোমার জ্ঞান জন্মেনাই; 
এক্ষণে সেই অবজ্ঞার ফল ভোগ পূর্বক নির- 
স্থ হুইয়া সমুদায় বুঝিতে পারিবে । যে 
ছুর্বদ্ধি ব্যক্তি বিষপান করিয়! মোহ নিবন্ধন 
জানিতে পারে না যে, সে বিষ পান করি- 
য়াছে; সেব্যক্তি পরিণামে বুঝিতে পারে যে, 
তাহার এঁ কর্মের ফল কিরূপ! তোমার 
কোন ধর্ম্মকর্্মই নাই; স্থতরাং দেবতারা 
তোমার প্রতি প্রসন্ন নহেন; সেই জন্যই 
তোমার এইরূপ দশ] ঘটিয়াছে ; কিন্তু তুমি 
তাহা বুঝিতে পারিতেছ না । যে ব্যক্তি মাতা, 
পিতা, ব্রাহ্মণ ও আঁচার্য্যের অবমাননা! করে, 
সে প্রেতরাজের বশবর্তী হইয়া, তাহার এ 
ছুক্ষন্দমের ফল বুঝিতে পারে । শরীর অনিত্য; 
স্থতরাং, শরীর প্রাপ্ত হইয়! যে মুঢ় ব্যক্তি 
তপস্তা উপার্জন না করে, মৃত্যুর পর সমুচিতত 
অসদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পশ্চাত্াপ 
করিতে হয়। অথবা ছুর্ববুদ্ধে ! স্বেচ্ছাক্রমে 
কাহারও বুদ্ধিত্রংশ হয় না) যে যেরূপ কর্ণ 
করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। 
[সংসারে মানবগণ স্ব স্ব পুণ্য-কর্ম-প্রভাবেই 
 স্ববুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, সংপুত্রে, শৌর্ধ্য ও শৌঁটা্য্য 
লাভ করে । অথবা তোমার সহিত আলাপ 
ফরিতে নাই; তোমার যখন ঈদৃশ আচরণ, 
তখন তুমি নারকী ! 

| রাম! তখন ধনেশ্বরফে দেখিবামান্র 
| হ্মহাবল মারীচ প্রভৃতি নিশাচরগণ পরাঙ্‌ 
মুখ হয়া পলায়ন করিল । অনস্তর অহাদ্া 


৩৩ 


যক্ষরাজ ধনেশ্বর দশগ্রীবের মস্তকে গদ। প্রহার 
করিলেন; কিন্তু রাক্ষরাজ তাহ! গ্রান্থাই 
করিল না। পশ্চাৎ যক্ষরাজ ও রাক্ষনরাজ 
পরম্পর পরম্পরকে আঘাত করিতে লাগি- 
লেন, কেহই শ্রান্ত বা বিহ্বল হইলেন না। 
অনন্তর ধনেশ্বর রাঁবণের প্রতি আগ্রেয়াস্ত্ 
নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষমরাজও উহা নিবারণ 
করিয়া রাক্ষসী মায়া অবলম্বন পূর্ববক - সহজ্র 
সহত্র রূপ ধারণ করিয়া মহাঁশব্ধ করিতে 
লাঁগিল। যক্ষগণ দশাননকে ব্যান, বরাহ, 
মেঘ, পর্বত, সাঁগর, বৃক্ষ ও দৈত্য স্বরূপ 
দেখিতে লাগিল। 

রাম ! অনস্তর দশানন মহতী গদা ভ্রামিত 
করিয়া ধনদের মন্তকে আঘাত করিল। এ 
আঘাতে বিহ্বল হইয়া ধনেশ্বর শোণিত-লিপু- 
কলেবরে, ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় 
পতিত হইলেন । অমনি পল্মাদি-নিধিসকল 
পরিবেষ্টন পূর্বক নন্দনবনে লইয়া যাইয়া 
তাহার চেতন] সম্পাদন করিল। 

এদিকে রাক্ষলরাজ দশানন ধনেশ্বরকে 
জয় করিয়া অতীব আনন্দিত হইল, এবং 
বিজয়-চিহ্ু-স্বরূপ ধনেশ্বরের পুষ্পক নামক 
বিমান হরণ করিল। এঁ বিমানের চতু- 
পিক কাঞ্চন-্তত্ত ছারা পরিবেষ্টিত, এবং 
তোরণ সকল বৈদূর্ধ্য-মণিময় ; উহা মুক্তা- 
জাঁলে সমাচ্ছন্ন, সর্বকাম-ফলপ্রদ, মনো 
বেগ, কামগামী, কামরূপী ও আকাশচারী ) 
উহার সোপান মণিকাঞ্চনময় ও বেদিক | 
তপ্তকাঞ্চনময়) উহা! দেবগণেরই বাহন ; 
উদার গি হিরা; উহাকে দর্শন 'কবিলেই ৃ 
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দৃষ্টি ও মনের তৃপ্তি জন্মে) উহাতে বিবিধ 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য আছে; উহা! নানা- 
প্রকার চিত্রে বিচিত্রিত ; স্বয়ং ব্রহ্গা' সর্বব- 
কামোপযোগী করিয়া এ অনুত্তম মনোরম 
বিমান নিশ্মীণ করিয়াছিলেন ;) উহাতে শীত 
বা শ্রীক্মজনিত ব্লেশ 'নাই; সর্ধব খতুতেই 
স্থখানুভব হইয়া থাকে। 

রাম.! স্ুছুন্নতি দশানন বীর্ধ্য-নির্জিত 
এ কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়! 
দর্পোৎসেক নিবন্ধন মনে করিতে লাগিল, সে 
ত্রিভুবন জয় করিয়াছে । এইরূপে বৈশ্রবণকে 
জয় করিয়া! সে এ পর্ববতশূঙ্গ হইতে অবতরণ 
। করিল । | 

বিমল-কিরীট-বন্ধ-ধারী দশগ্রীব বীর্ধ্য- 
প্রভাবে বিপুল বিজয় প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য 
বিমাঁনে অবস্থিতি পুর্ববক 'বজ্ঞবেদিস্ফিত অন- 
লের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল । 


ষোড়শ নর্গ। 


কৈলাসোদ্ধরণ । 


রাঁম! ভাতা ধনেশ্বরকে জয় করিয়া 
রাক্ষররাজ দশানন কান্তিকের জন্মস্থান শর- 
বনে উপস্থিত হইল; এবং দেখিল, স্থমহৎ 
স্ববর্ণময় শরবন কিরণচ্ছটায় পরিব্যাণ্ত 
হইয়। দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় দীপ্তি পাই- 
তেছে। | 

রাঁজন ! পর্বতে উপনীত হইয়া & শর- 








দশাঁনন দেখিল, পুষ্পক বিমান স্তম্ভিত হইয়া 
দণ্ডায়মান হইল | কামগামী বিমানের গতি- 
রোধ হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাঁজ মন্ত্রিগণ 
সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিতে লাগিল, 
ব্যাপার কি! কিজন্য এই পুষ্পক বিমান 
আর চলিতেছে না! পর্বতের উপর এরূপ 
কোন্‌ ব্যক্তি আছে, যে ঈদৃশ কার্ধ্য করিল! 

রাম! অনন্তর বুদ্ধিমতশ্রেষ্ঠ মারীচ 
রাবণকে কহিল, রাজন ! বিমান যে আর 
চলিতেছে না, ইহার অবশ্যই কোন কারণ 
আছে। এই পুষ্পক বিমান ধনেশ্বর ভিন্ন অন্য ৃ 
কাহাকেও বহন করে না ; সেই জন্যই ইহা 
আকাশপথে স্তত্ভিত হইয়া অবস্থিতি করি- 
তেছে; ইহার আর অন্য কোন কারণই | 
নাই। 

রঘুনন্দন ! নিশাচরেরা এইরূপ পরামর্শ 
করিতেছে, এমত সময় ভগবান ভবের এক 
অন্ুচর আসিয়া অশঙ্কিত-চিত্তে রাক্ষসরাঁজকে 
কহিলেন, দশগ্রীব ! ফিরিয়া যাও; দেব শঙ্কর 
এই শৈলে বিহার করিতেছেন। সেই জন্য 
স্থপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসাদি 
সর্ধবভূতেরই এই পর্বতে আগমন নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। অতএব ুর্বধদ্ধে! প্রতিনিবৃত্ত হও, 
নতুবা বিনষ্ট হইবে । 

এই কথা শুনিয়া দশানন রোষারণপিত- 
লোচনে পুষ্পক হইতে অতরণ পূর্ববক, "শঙ্কর 
আবার কে! বলিয়া, শৈলের মূলদেশে গমন 
করিল, এবং দেখিল,'মহাত্সা নন্দী প্রদীপ্ত' 
শুলে ভয় দিয়! দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় অনতিৎ 


ূ 
| 





1 বনের 'কিঞ্চিৎ দুরে উপস্থিত হইবামাত্র, ' দুরেই অবস্থিতি: করিতেছেন। বানর-সুখ 
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উত্তরকাণড। 


নন্দিকে দেখিয়াই রাক্ষপরার্জ তোয়পূর্ণ তোয়- 
দের ন্যায় গম্ভীর শবে হাস্য করিয়া উঠিল। 
তখন শঙ্করের দ্বিতীয় যুক্তি ভগবান নন্দি ক্রুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে কহিলেন, ছুর্বব,দ্ধে নিশাচর! 
তুমি আমায় বানর-মুখ দর্শন করিয়া অজ্ঞান- 
বশত উপহাস করিলে; তুমি জাননা যে 
আমি কে! এই জন্য আমি তোমাকে অভি- 
সম্পাত করিতেছি যে, আমারই ন্যায় রূপ- 
সম্পন্ন, এবং আমারই ন্যায় বীর্ধ্যবাঁন ও 
তেজস্বী, নখ-দংগ্রীয়ধ, মনোবেগ, পবন-স্গ- 
গামী, যুদ্ধোম্মত্ত, জঙ্গম-শৈল-সঙ্কাশ, মহাবল, 
শুর বাঁনরগণ, তোমার বংশনাশের নিমিত্ত 
উৎপন্ন হইবে, এবং সকলে সমবেত হইয়া, 
রাক্ষদ-সৈন্য বিনাশ এবং অমাত্য ও পুত্র- 
পৌত্রাদিসহিত তোমার দর্প ও অহঙ্কারাদি 
বিবিধ বৃদ্ধি চুর্ণীকৃত করিবে । আমি এখন 
আরকিছুই করিতে পারি না) তুমি যখন নিজ 
কর্মপরম্পর দ্বারাই নিহত হইয়৷ রহিয়াছ ; 
তখন তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য আয়াস 
স্বীকার করা অনর্থক । 

মহাত্সা নন্দি এইরূপ অভিসম্পাত 
করিলেন; কিন্ত মহামনা দশানন তাহা! 
গ্রাহুই করিল না'। সে শাপাগ্নি দ্বার! নির্দগ্ধ 
হইয়াও কহিল,. আমি গমন করিতেছিলাম, 
কিন্তু আমার পুষ্পকের গতিরোধ হইল ! ফে 
কারণে এ্রইরূপ ঘটিয়াছে, আমি এখনই 
নিঙ্গীরুণরূপে তাহার প্রতিকার করিব। 
শঙ্কর ! আজি আমি তোমার এই শৈল সমূলে 
উত্পাটন করিক ) দেখিব, ভূমি কি অহঙ্কারে 
এইস্ছানে অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেন ।. 
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রাম! এই কথ। বলিয়া দশগ্রীব যেমন 
শৈল উত্তোলন করিবার উদ্যোগ করিল, 
অমনি তাহার প্রস্তর-স্তম্ত-সঙ্কাঁশ তৃজঘয় 
নিপীড়িত হইল! তদ্দর্শনে তাহার অশ্াত্যগণ 
বিন্মিত হইয়া উঠিল। ভুজ-পীড়ন-জনিত 
রোষে রাক্ষপরাজ ঈদৃশ মহাশব্দ পরিত্যাগ 
করিল যে, তাহাতে ভ্রিলোক যেন কম্পিত |: 
হইয়া উঠিল; মনুষ্য ও দৈত্যগণ বোধ |. 
ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বস্য আসন হইতে বিচলিত ;: 
হইলেন ; এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ ;: 
বলিতে লাগিলেন, এ কি হইল ! 

অনন্তর অমাত্যগণ কহিল, রাক্ষমরাজ 
দশানন ! আপনি উমাপতি নীলকণ্ মহা 
দেবের তুষ্টি সম্পাদন করুন; এ বিষয়ে 
তিনি ভিন্ন আর অন্য গতি দেখিতেছি না । | 
আপনি স্তব করিয়া প্রণতি পূর্বক শঙ্করেরই 
শরণাগত হউন ; তিনি দয়ালু ; অবশ্যই তুষ্ট 
হইয়া! আপনকার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন । 

দশানন অমাত্যদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ | 
পূর্বক প্রণত হইয়! বিবিধ সাম-সহকৃত স্ততি- 
বাক্যে বৃষভধ্বজের স্তব করিল । 

রাজন! অনন্তর শৈল-শিখরাগ্র-স্থিত 1" 
বিভূ মহাদেব তুষ্ট হইয়া দশাননের ভুজদয় 
উন্মোচন পুর্ববক কহিলেন, নিশাচর ! আমি |: 
তোমার বীর্ষ্যে, শোঁটার্ধ্য ও স্তাবে তুষ্ট হই- 
যাছি। রাক্ষদকুলে তোমার জম্ম নহে, | 
কিন্তু তুমি যে শব্দ করিয়াছ, তাহা অন্তীব 
ভয়ঙ্কর; তাহাতে ভ্রিলোক প্রতিশব্দিত 
হইয়া! ভীতি.হইয়াছে। রাজন 1. এইজন্য 
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তোমার নাম প্রাবণ” হইবে | মনুষ্য, দৈত্য, 
দেব ও গন্ধরর্ধ, সকলেই তোমাকে লোক- 
রাবণ রাবণ নামে অভিহিত করিবে। 
রাক্ষসাধিপতে পৌলস্ত্য ! এক্ষণে আমি 
তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যে পথে 
ইচ্ছা শ্বচ্ছন্দে গমন কর। 
রাম! সাক্ষাৎ মহেশ্বর মহাদেব এইরূপ 
নামকরণ করিলে, রাবণ তাহাকে প্রণাম 
করিয়ণ পুনর্ববায় পুষ্পকে আরোহণ করিল, 
এবং স্থমহাভাগ ক্ষত্রিয়দিগের উপর উৎ- 
পীড়ন করিয়া পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন তেজন্বী শুর 
যুদ্ধ দুর ক্ষত্রিয় তাহার বশ্যতা স্বীকার না 
করিয়। সসৈন্যে নিহত হইলেন ; আর কোন 
কোন বিজ্ঞতম ক্ষজ্রিয় সেই বলদর্পিত রাক্ষস- 


জানলা িানলোি 
রাবণরাবণ ভ্রিলোক বশীভৃত করিবার নিমিত্ত 
এইরূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল । 
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সপ্তদশ সর্গ। 
সীতোৎপত্তি। 
: ক্লাজন 'পামচন্দ্র ! মহাবাহু দশগ্রীব বন্ধা- 
তলে পর্যটন করিতে করিতে একদ]1 হিমা- 
চল দেখিতে পাইয়া তথায় গমন করিল, 


এবং দেবতার স্ভায় দীপগ্ডিশালিনী এক. 
কৃফণাজিন-পরিহিতা সুনিত্রত-নিরতা। জিলা 


রামায়ণ। 


মহিলাকে দেখির্তি পাইল। তিনি সাক্ষাৎ 
দেবমাতি। সাবিত্রীর ন্যায় স্বলিতেছিলেন এবং 


রাবণ সেই কঠোর-ব্রতচারিণী রূপবতী 
কামিনীকে একাকিনী দর্শন করিয়া কাম- 
মোহে অভিভূত হইয়া সহাশ্যবদনে জিজ্ঞাসা 
করিল, ভীরু! ভূমি কি নিমিত্ত তোমার 
এই যৌবনের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ ? 
প্র্ূপ আচরণ তোমার এই রূপেরও অনুরূপ 
নহে। ভদ্রে! তোমার এই স্থরূপ রূপ দর্শন 
করিলে লোকমাত্রেরই কামোন্মাদ জন্মে । 
তপন্তা করা তোমার সমুচিত নহে ; তপস্তা 
বৃদ্ধের পক্ষেই শোভা পায়। অনঘে ! তুমি 
কাহার কন্যা! ? তোমার ভর্তাই বা কে? কি 
নিমিতই ব| ভূমি তপস্তা করিতেছ ? স্থত্রু ! 


| আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি 


উত্তর কর, বিলম্ব করিও ন|। 
অনার্ধ্য রাক্ষলরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 


| করিয়া তাঁপমী কন্যা যথাবিধি আতিথ্য 
'বিধান পূর্বক কহিলেন, বৃহস্পতির পুত্র, 


বৃহস্পতিরই ন্যায় বুদ্ধিমান, পরমধার্টিক, 
ছ্যুতিমান, ব্রহ্মষি-কুশধ্বজ আমার জনক |; 
সেই মহাত্মা নিয়ত বেদাধ্যয়ন করিতেন; |. 


“আমি তাহার সেই বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন 


হইয়াছি ; আমার নাম বেদবতী ৃ 

আমার জন্মের পর, অনেকানেক দের, |. 
গন্ধরর্ষ, যক্ষ, রাক্ষস ও দ্বানব, পিতার নিকট 
খাসিয়া আমার পানি শ্রার্মনা করিল) কিন্ত 








কারণ এই শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, পূর্বব 
হইতেই আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল বে, 
তিনি স্থরশ্রেষ্ঠ বিভু বিষ্ণুকেই জামাতা করি- 
বেন। 

রাক্ষপরাজ ! অনন্তর শক্তুনামক পাপাত্বা 
দৈত্যরাজ কুপিত হইয়। রাত্রিকাঁলে প্রস্থপ্তা- 
বস্থায় আমার পিতাঁকে বিনাশ করিল। 
র আমার মহাভাগা জননী আমার স্বৃত পিতাঁর 
দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিনধ্যে প্রবেশ করি- 
| লেন। 
সৌম্য ! নারাঁয়ণের প্রতি পিতার যে 
' অভিপ্রায় ছিল, তাহা আমি অবণ করিয়া- 
ছিলাম; এক্ষণে পিতা অসিদ্ধকাম হইয়া 
পরলোক গমন করিলেন দেখিয়া আমি স্ফির 
করিলাম যে, পিতা স্বর্গত হইলেও আমি 
তাহার পূর্ববাভিপ্রায় সফল করিব। এইরূপ 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াই আমি এই ধর্শীচরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

রাঁক্ষপরাজ ! আমি তোমাঁকে এই সমস্ত. 
বৃত্বান্তই কহিলাম | ফলত, পুরুষোভম নারা-: 
সণ ভিন্ন অন্য কেহ যেন আমার স্বামী না: 






উত্তরকাণ্ড। 


করিলেন না। মহাবাহো ! আমি তাহার 





হয়েন। তুমি জানিবে যে, আমি এক মনেই , 
নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছি। রাজন! তুমি 
যে পুলস্ত-বংশোৎপক্ন, আমি তাহা জানিতে ূ 
পারিয়াছি। ভ্রেলোক্যে যাহা কিছু আছে, 
আমি তপোবলে সমস্তই অবগত আছি। 

রাম ! কন্দর্প-শর-পীড়িত রাবণ এই সমস্ত | 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিমানাগ্র হইতে অব- 
তরণ পূর্বক স্থমহীত্রতা কন্যাকে কহিলেন, 
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চারু-নিতশ্মিনি ! তোমার যখন এপ বুদ্ধি, 
তখন দেখিতেছি, তুমি অতীব দর্পিতা। | স্বগ- 
শাবলোচনে ! পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগের পক্ষেই 
শোভা পায়। কিন্তু তুমি সর্বগুণ-সম্পন্না 
ত্রিলোক-হ্ন্দরী ;) যৌবন কালে বৃদ্ধের মত 
আচরণ করা তোমার কোন রূপেই উচিত 
নহে । তুমি যেবিষুণর নাম করিলে, লে কে? 
যেই হউক, আমার এক বাহুর বলও তাহাতে 
নাই। কন্যা বলিতে লাগিলেন, না, ' না, 
এরূপ কথা মুখেও আনিও না! কিন্ত মহাবল 
রাবণ হস্ত দ্বারা তাহার কেশ ধারণ করিয়া 
বলপুর্ববক তাহার কৌমার হরণ করিল,তিনি 
ছট্ফট্‌ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর বেদবতী ক্রুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ধবক অগ্নি স্থাপন 
করিয়া নিশাচরকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে 


৷ জুলিত-বদনে কহিলেন, অনার্য ! তৃমি যখন | 


আমার ধর্ষণা করিলে, তখন আমার আর 
জীবিত থাকা উচিত নহে; স্ুতরাঁৎ, দেখ 
তোমার সমক্ষেই আমি অগ্রিতে প্রনেশ করি। 
কিন্তু নিশাচর! তুমি আমাকে বনমধ্যে 
একাকিনী দেখিয়া অবজ্ঞা পূর্বক আমার 
ধর্ষণা করিলে, এই জন্য তোমার বিনাশের 
নিমিত্ত আমি পুনর্বরবার জন্মগ্রহণ করিব। 
সত্রজাতি পুরুষকে বিনাশ করিতে স্বভাবতই 
বধ কর! তাহাঁদিগের পক্ষে একাস্তই অস- 
স্ভব। তোমাকে আমি অভিসম্পাতও করিব 
না, কারণ বৃথা তপঃক্ষয় করিবার কোন 
প্রয়োজনই নাই । আমি যদি কোঁন পুখ্যকন্ম 








করিয়া থাকি, যদি দান করিয়! থাকি, যদি 
অগ্নিতে হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে 


ৃ 


২ 


রামারণ। 


পুনরুৎপন্ন হইয়1 মানুষ-কুলে প্রাছুর্ভূত হই- 
য়াছেন। সত্যযুগে ইনিই বেদবতী নামে 


আমি সেই প্রভাবেই কোন মহাত্বার অযো-: কন্য! ছিলেন। সীতা হইতে উৎপন্ন হই- 


নিজ সাধবী কন্যা হইয়! জন্মগ্রহণ করিব । 
রাম ! এই কথা! বলিয়া বেদবতী প্রস্ত- 
লিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন; অমনি 
আকাশ হইতে তাহার চতুর্দিকে পুষ্পরৃষ্ট 
পতিত হইল । তদনস্তর বেদবতী পদ্মপ্রভা 
ধারণ পূর্ধবক পদ্ম-গর্ডে উৎপন্ন হইলেন। সে 
জন্মেও, রাক্ষপরাঁজ রাবণ এ প্রদেশে এ পদ্ম- 
গর্ভ-সমপ্রভা কন্যাকে নির্জনে দেখিতে পাইয়া 
তাহাকে গ্রহণ করিল, এবং নিজ ভবনে গমন 
পূর্ববক মন্ত্রীদিগকে প্রদর্শন করিল। এক 
লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া! দশা- 
ননকে কহিল, রাজন ! শ্রোণী কন্যা! পরিগ্রহ 
করা গৃহস্থের কর্তব্য নহে; অতএব আপনি 
ইহাকে পরিত্যাগ করুন| 
এই কথা শুনিয়া রাঁবণ এ কন্যাকে 
সাগর-সলিলে নিক্ষেপ করিল। তরঙ্গে আনিয়া 
ভাহাকে যজ্ঞোপবন সমীপে নিহিত করিল। 
অনস্তর তিনি রাজা জনকের হলমুখে পুন- 
বর্ধার উখিত হইলেন । প্রভো৷ ! এই জনকের 
ছুহিতা সেই বেদবতী তোমার ভার্য্যা হইয়া- 
ছেন। মহাবাহো ! তুমিও সনাতন বিষণ । 
তুমি যে শত্রু রাবণকে বিনাশ করিয়াছ, ইনি 
| তোমারই শৈল-সদৃশ অমানুষ-বীর্য্য আশ্রয় 
| করিয়া পৃর্ধ্বেই তাহাকে ক্রোধে বিন 
| করিয়াছিলেন । ৃ 
রাম ! এই প্রকারে এই মহাভাগ! সীতা, 
হল-মখোত্কুষ্ট যজ্ঞবেদি-সম্পন্ন ক্ষেত্র হইতে 


ঢ) 


য়াছেন বলিয়া, লোক সকল ইহাঁকে সীতা 
বলিয়া থাঁকে। পরপুরঞ্জয় ! সত্য-যুগান্তে 
এক্ষণে ভ্রেতাযুগের প্রবৃত্তি হইয়াছে ; বেদ- 
বতী এই সুগে আপনকার ভার্ধ্যা হইয়াছেন । 


অষ্টাদশ সর্গ। 


পিস পপ 





মরুত্ব-সমাগম | 
রাম ! বেদবতী হুতাশনে প্রবেশ করিলে, ] 
দশানন পুস্পকে আরোহণ পুর্ববক পুনর্ববার 
পৃথিবী পর্যটন করিতে আরম্ভ করিল, এবং 
একদা উশীরবীজ নামক পর্ধবতে উপস্থিত 
হইয়া দেখিতে পাঁইল, রাজা! মরুত্ত দেব- 
গণে পরিরৃত হইয়া যজ্ঞে প্রবৃভ হইয়া 
ছেন। রৃহস্পতি-কুলোৎপন্ন, নিখিল-ব্রহ্ম-গুণ- 
সম্পন্ন, ধর্মজ্ঞ, ব্রন্র্ষি সন্বর্ত যাজন করিতে- 
ছেন। বর-প্রদান নিবন্ধন ত্ছুর্জেয় রাক্ষস- 
রাজকে দর্শন করিয়াই দ্বেবগণ তৎকৃত-ধর্ষণ- 
ভয়ে ভীত হইয়া নানা পশুপক্ষীর রূপ ধারণ 
করিলেন। তন্মধ্যে ইন্দ্র ময়ূর, যম কাক, 
কুবের কৃকলাস, ও বরুণ হংস হইলেন। 
অমিত্রকর্ষণ ! দেবগণ এইরূপে বিভিন্ন 
রূপ ধারণ করিলে, দশানন অশুচি সার-; 
মেয়ের গ্যায়, যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিল, এবং 
মরুত্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 
রাজন ! আমাকে যুদ্ধ দান কর; না হয় বল 
যে পরাজিত হুইয়াছি । | 














উত্তরকাণ্ড। 


৩৯ 





মরুত রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
কে? তখন রাবণ অবজ্ঞাসূচক উচ্চ হস্ত 
করিয়া উত্তর করিল, রাঁজন ! আমি তোমার 
এই কৌতুহলে যথার্থই তুষ্ট হইয়াছি! কি 
আশ্চর্য্য! আমি কুবেরের ভ্রাতী,তুমি আমাকে 
জাঁন ন'! ভ্রিলৌকে এরূপ ব্যক্তি কে আছে, 
যে আমার বল না জানে! আমি কুবেরকে 
পরাঁজয় করিয়া এই বিমান অপহরণ করি- 
য়াছি। 

অনন্তর মরুত্ত রাজ! দশাঁননকে কহিলেন, 
তুমি ধন্য ! ভূমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে পরাঁ- 
জয় করিয়াছ! সংসারে অধর্শা-সম্পৃক্ত বা 
নিন্দিত কার্যের প্রশংসা নাই; কিন্তু মুঢ় ! 
তুমি এমনই ছুরাত্মা ষে, তুমি ভ্রাতাকে পরাঁ- 
জয় করিয়া আত্মশ্লীঘা করিতেছ ! বিধাতা 
নিশ্মীণ করিয়াছিলেন ! তুমি যেরূপ কহিলে, 
আমি ত পূর্বে কখনও এরূপ কথা শ্রবণ 
করি নাই! যাহাহউক, ছুশ্মতে ! ক্ষণকাল 
অপেক্ষা কর, অদ্য জীবন লইয়া আমার 
নিকট হইতে ফিরিতে পারিবে না । আমি 
এখনই নিশিত-সায়ক-সমূহ দ্বারা তোমাকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিব। 

রাম! এই কথা বলিয়া, রাজা মরুভ 
ধনুঃশর গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবার 
উপক্রম করিলেন) অমনি মহধি সম্বর্ত তাহার 
পথ রোধ করিয়া সন্সেহ-বাক্যে কহিলেন, 
রাজন ! যদি আমার বাক্য রক্ষা কর] কর্তব্য 
হয়, তাহা হইলে তুমি যুদ্ধে প্রবৃভ হইও না। 
তুমি এই যে মাহেশ্বর যজ্ঞ আরন্ত'করিয়াছ, 





ইহা সম্পূর্ণ না হইলে, বংশ ধ্বংস করিবে । 
দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, কোথাও যুদ্ধ বা 
কোনরূপ নিষ্ঠ,র কার্য্যের ব্যবস্থা নাই । আর 
দেখ, যুদ্ধে জয়পরাজয় চিরকালই অনিশ্চিত; 
এই নিশাচরও দুর্জয় । 

গুরুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাজা 
মরুভ ক্ষান্ত হইলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া 
ধনুঃশর পরিত্যাগ পুর্র্বক পুনর্ববাঁর যজ্জঞেই 
মনোনিবেশ করিলেন। 

তখন শুক মরুত্ত রাজাকে পরাজিত 
ভাবিয়! হর্ষ-গদ্গদ-স্বরে ঘোষণা! করিল, রাঁব- 
ণের জয় হইয়াছে । অনস্তর রাক্ষসরাজ 
দশানন যজ্ঞোপস্থিত অনেক ব্রহ্মধিদ্িগকে 
ভক্ষণ করিয়! রুধিরে বিতৃ্ণ হইয়। পুনর্ববার 
পৃথিবী পর্যাটনার্ঘ যাত্রা করিল। 

রাম! রাবণ বিজয়ী হইয়া প্রস্থান 
করিলে, দেবগণ পুনর্ববার স্বস্ব মুক্তি পরিগ্রহ 
করিলেন। ইন্দ্র নীল-বর্থি ময়ুরকে কহিলেন, 
ভূজঙ্গশত্রো বিহঙ্গম ! আমি তোমার প্রতি 
পরিতুষ্ট হইয়াছি। ধর্মাজ্ঞ! আমার যে 
সহস্র নেত্র আছে, তাহা তোমার পুচ্ছে 
সংক্রামিত হইবে, এবং আমি জল বর্ষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অতীব আনন্দ 
জন্মিবে। 

রাম! দেবরাজ ইন্দ্র ময়ুরকে এইরূপ 
বর প্রদান করিলেন । পূর্ধ্বে ময়ূরের পিচ্ছ 
কেবল কৃষ্ণবর্ণ ছিল, দেবরাঁজের বরেই 
এক্ষাণে বিচিত্র-বর্ণ হইয়াছে । 

অনন্তর বরুণ গঙ্গীজল-বিহারী হংসকে 
কহিলেন, পক্ষিপ্রবর ! আমি তোমার প্রতি | 


৩ 


তুষ্ট হুইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
তোমার বর্ণ ফেনের ন্যায় অতীব শুভ্র এবং 
চন্দ্র-মগুলের ন্যায় নির্মল, স্থদৃশ্য ও মনো- 
রম হইবে । আর জলচর-রাজ! আমার দেহ- 
ভূত জল পাইলেই তোমার অতুল আনন্দ 
জন্মিবে ; আমি প্রীত হইয়া তোমাকে এই 
বর দান করিলাম। রাজন! পূর্ব্বে হংসের 
বর্ণ সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল না; পক্ষের অগ্রভাগ 
সকল কৃষ্বর্ণ ছিল, কেবল পুচ্ছ ও ক্রোড় 
দেশই শ্বেতবর্ণ ছিল। 

অনন্তর কুবের গিরি-বিহারী কৃকলাসকে 
কহিলেন, আমিও প্রপন্ন হইয়া তোমাকে 
হিরগ্নয় রূপ প্রদান করিতেছি । তোমার 
মস্তক নিয়ত স্বর্ণ বর্ণ হইবে; তোমার এই 
অগ্জীনবর্ণ আর থাকিবে না; আমি তোমাকে 
তগু-কাঞ্চন-সদৃশ ভিন্ন রূপ প্রদান করি- 
লাম। 

রাম! অনস্তর যমও বংশাগ্র-সংস্থিত 
বায়সকে কহিলেন, পক্ষিন ! আমি তোমার 
প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। বিহঙ্গম! তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে 
না; আমি তোমায় সংহার করিব না । অপরে 





কাল জীবিত থাকিবে । রোগ কি পীড়া 
অন্যান্য জীবকে যেমন আক্রমণ করে, আমার 
প্রীতি নিবন্ধন সে সকল তোমাকে আক্রমণ 
করিবে না। মনুষ্যগণ আমার আলয়-গত 
। প্রেতদিগের উদ্দেশে যাহা উৎসর্গ করিবে, 
| তুমি তাহা ভোজন করিলেই তাঁহাদিগের 
তৃপ্তি জম্মিবে। 






যদি বিনাশ না করে, তাহা হইলে ভুমি চির-. 








8৪ রামায়ণ | 


রাম! দেবগণ সেই যজ্ঞস্থলে পশুপক্ষী- 
দিগকে এইরূপে বর দান করিয়া যজ্জ-সমাঁ- 
পনাস্তে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন । 


শপ্সপাপিশ 


উনবিংশ সর্গ। 


অনরণ্য-বধ । 

সৌম্য রামচন্দ্র ! ছুরাত্মা দশানন, মরুত 
রাজাকে জয় করিয়! যুদ্ধ-কাঁমনায় বিবিধ 
প্রধান প্রধান রাঁজার নিকট গমন করিতে 
লাগিল। ক্রুর-স্ভাব রাক্ষপরাজ মহেন্দ্র 
বরুণোঁপম রাঁজাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া 
কহিতে লাগিল, “হয় আমাকে যুদ্ধ দান কর, 
না হয় বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি; 
আমার প্রতিজ্ঞাই এই; অন্যথা করিলে 
তোঁমাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না।” তাহার 
ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া অনেক ধর্ম্মনিতিত 
প্রাজ্ঞ রাজা শত্রর অসীম বলবীর্ধ্য পর্য্যা- 
লোচন! পূর্বক কহিলেন, আমরা পরাজয় 
স্বীকার করিলাম । রাজন ! রাজা ছুস্ব্ত, 
হৃরথ, গাঁধি, গয় ও পুরূরবা, ইহারা সকলেই 
রাবণকে কহিলেন, “আমরা পরাজিত হুই- 
য়াছি।' 

অনন্তর রাক্ষলাধিপতি রাবণ, ইন্দ্র কর্তৃক 
অমরাবতীর ন্যায়, অনরণ্য কর্তৃক স্থরক্ষিতা 
অযৌধ্যায় আসিয়া! রাজা! অনরণ্যকে কহিল, 
রাজন ! আমায় যুদ্ধ দান কর, না হয় বল 
যে আমি পরাজিত হইয়াছি ; আমার প্রতি- 
জ্ঞাই এই |, অনরণ্য অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া 











উত্তরকাণ্ড। 


উত্তর করিলেন, রাক্ষসরাজ ! তুমি আমাকে 
দন্বযুদ্ধ প্রদান কর। 

রাম! রাবণের আচরণ শ্রবণ করিয়! 
রাজা অনরণ্য পূর্বব হইতেই মহতী সেনা 
সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে এ 
স্ুবিপুল রাজ-সৈন্য রাক্ষস-বিনাশার্থ সত্বর 
বহির্গত হইল। বহুসহত্র গজাঁরোহী ও 
অযুত অশ্বারোহী পদাতিক ও রথী সমভি-. 
ব্যাহারে পৃথিবীমগ্ুল আচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণ- 
কাল মধ্যেই নিজ্ান্ত হইয়া আসিল। যুদ্ধ-। 
বিশারদ ! অনন্তর রাঁজা1 অনরণ্য ও রাক্ষস- 
রাজ রাবণের অস্ভুত তুমুল যুদ্ধ আরন্ত হইল। 
রাজন ! রাজার সৈন্য রাক্ষস-সৈন্যের সহিত 











পিসী 


৪১ 


চপেটাঘাত করিল; রাজ। বিহ্বল হইয়া, 
মহাবন-মধ্যে বজ্ঞাহত শালর্ক্ষের ন্যায়, 
কম্পিত কলেবরে স্বকীয় রথ হইতে ভূতলে 
নিপতিত হইলেন। তখন দশানন ভীহাকে 
উপহাস করিয়া কহিল, আমার সহিত যুদ্ধে 
প্ররৃস্ত হইয়া তোমার এক্ষণে এ কি দশা 
উপস্থিত হইল ! আমার সহিত ছন্দযুদ্ধ করে, 
ত্রিলোক-মধ্যে এরূপ ব্যক্তি বিদ্যমান নাই । 
বোধ হয়, তুমি স্থখভোগে হতজ্ঞান হইয়া, 
আমার বলবিক্রম জানিতে পাঁর নাই। 

রাম ! রাবণের ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া 


আসন্-্বত্যু রাজা অনরণ্য উত্তর করিলেন, ;. 


দেবশত্রো ! তুমি অহঙ্কারী, সেই জন্যই 


। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হুতাশনে আহুতি-প্রদর্ত : আমাকে বিনাশ করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ। 


হব্যের ন্যায় প্রনষ্ট হইতে লাগিল । ভর, 


স্থবিপুল সৈন্য, মহার্ণবে নিপতিত হুইয় নদী- 
জলের ন্যায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল দেখিয়া» 
রাঁজ। অনরণ্য রাৰবণের অমাত্যদিগকে আক্র- 
মণ করিলেন ; মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত 
প্রভৃতি অমাত্যগণ অবিলম্বে পরাজিত হইয়া, 
ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় পলায়ন করিল। অন্তর 
রাজা অনরণ্য ইন্দ্রশরাসন-সঙ্কাশ শরাসন 
বিস্ফারণ করিয়া মহাবল রাক্ষপরাজকে 
আক্রমণ পূর্ধ্বক তাঁহার মস্তকোঁপরি বাণ-বৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু মেঘনির্শক্ত বারি- 
ধাঁরা পর্ববত-শিখরে পতিত হইয়া যেমন উহা 
ভেদ করিতে পারে না, এ শরবর্ষণও সেইরূপ 
রাবণের কলেবর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। 

রাজন! অবশেষে রাক্ষসাধিপতি রাঁবণ 
সহসা ক্রুদ্ধ হুইয়া অনরণ্যের মন্তকোপরি 


১১ 


বীর ব্যক্তি কখনই এরূপ বাক্য মুখে ও আনেন 
না । রাক্ষস ! তুমি ছুক্ধুলজাত বলিয়াই ঈদৃশ 
বাক্য কহিতেছ। এক্ষণে আমি আর কি 
করিব ! কালকে অতিবর্তন কর! অসম্ভব । 
রাক্ষস ! তুমি অহঙ্কার করিতেছ, কিন্তু বাস্ত- 
বিক তুমি আমাকে বিনাশ করিতে পার 
নাই) কালই আমাকে সংহাঁর করিয়াছে, 
তুমি উপলক্ষমাত্র হইয়াছ। আমার প্রাণ 
বহির্গতপ্রায়। অতএব এখন আর আমি 
কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু তোমাঁকে 
যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্লাবণ! তুমি 
ইক্ষাকু-কুলের অবমাননা করিয়াছ, অতএব 
কাঁলপাশের মধ্যস্থিত মানবকুলের ন্যায়, 
তুমি আমার অভিসম্পাত-বাক্যের অন্তর্বর্তী 
হইয়াছ। নিশাচর ! আমি যদি দান, হোম 
কা কোন পুণ্যকর্মম, অথবা ধর্মানুসারে প্রজা- 


তি 
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৪২. 


পালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার |; 


বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে। মহাত্মা! ইক্ষাকুর 
বংশে এক পরম তেজস্বী রাজ উৎপন্ন হই- 
বেন, তিনিই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। 

রাম ! এই অভিসম্পাত-বাক্য উচ্চারিত 
হইবামাত্র আকাঁশে দেব-ছুন্দুভি সকল জলদ- 
 গন্ভতীর-রবে বাদিত হইয়া উঠিল, এবং পুষ্প- 
বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল । 

রাঘব! এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া 
রাজ। অনরণ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । তাহার 
স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে দশাননও প্রতিনিরৃত্ত হইল। 


শপে 


বিংশ সর্গ। 


নর্শদাবগাহ। 
অনস্তর, শক্র-নিবন্থণ মহাঁতেজ। রামচন্দ্র 
এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক হাস্ত করিয়া 
খষিসভম অগস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন ! তখন 
ভ্রিলোফ কি শূন্য ছিল যে, রাবণ কোথাও 
পরাভব প্রাপ্ত হয় নাই! রাজগণ কি সক- 
লেই বীর্য্যশুন্য ও আয়ুধ-বিহীন হইয়াছিলেন ! 
নতুবা তাহারা পরাজিত হইলাম" বলিবেন 
কেন! 
| রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক ভগবান 
৷ মহষি অগ্ত্য হাস্ত করিয়া, রুত্দ্রদেবকে পিতা- 
| মহের হ্যায়, তাহাকে কহিলেন, রাঘব ! 
| তোমার মঙ্গল হউক। .রাক্ষদেশ্বর রাবণ 
ধাহার নিকট সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পরাভব 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর | রাজ- 








রামারণ। | 


শা শট া্াীাীশাশীী শশী শশা শী শা শা শা শাল 
৭১০০০০০৯০৯১ ৭ 


২ শক্রগণের অভিচারার্থ তাহার আলয়ে অগ্রি নিত্য শরবিত্তত 
কুণ্চে স্থাপিত ছিল। 


702 

ূ 
হিরন ররারেরিরররা ররর রাজার 1 
রাজেশ্বর! মহাঁবল রাবণ উক্তরূপে রাঁজগণের 
উপর উৎপীড়ন করিয়া মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে অবশেষে মাহীক্মতী নগরীতে 
গমন করিল; ভগবান হুব্যবাহন নিয়ত এ 
নগরীতে অবশ্থিতি করিতেন। উহার রাজা 
অর্জুনও সাক্ষাৎ অগ্নিরই ন্যায় প্রভাবশালী ূ 
ছিলেন ; তদীয় অগ্নি নিয়ত শরকাঁণ্ড আশ্রয় 
করিয়া! অবস্থিতি করিতেন২। 

রাঘব ! যে দিন রাবণ মাহীক্মতীতে উপ- 
স্থিত হইল, হৈহয়াধিপতি মহাবল অর্জুন 
সেই দিনই বিহারার্থ স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে 
নশ্মদা নদীতে গমন করিয়াছিলেন । রাম ! 
রাক্ষলরাজ রাঁবণ উপস্থিত হইয়! রাঁজা অর্জ- 
নের অমাত্যদিগকে কহিল, নৃপতি অর্জন 
কোথায়? তোমরা আমাকে শীত্র বল। আমি 
রাবণ; রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য 
আগমন করিয়াছি । তোমরা ভীত হইও না, 
রাজাকে যাইয়া এই সংবাদ দান কর । রাব- 
ণের এই কথা শুনিয়া অর্জনের স্থপপ্ডিত 
অমাত্যগণ নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, রাজা 
নর্্মদীয় গমন করিয়াছেন। 

নগর-রক্ষকদিগের এই কথা শ্রবণ পূর্ববক 
বিশ্রবনন্দন দশানন নগরী হইতে বহির্গত | 
হুইয়| বিদ্ধ্য পর্ববতে গমন করিল; এবং 
দেখিল, জলদজাল-বিমপ্ডিত সহত্র-শিখর- 
সম্পন্ন বিদ্ধ্যাচল, সমুদৃত্রান্ত ম্গপক্ষীদিগের 
নিনাদে যেন পখিকদিগকে আন্বান করি- 
তেছে; উহার কন্দর-মধ্যে সিংহ সকল বাস 


স্পা শীল পিস শিশির শি পস্পিলসিসিস। 
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করিয়া আছে; কত স্থানে কত জলপ্রপাত 
পতিত হইতেছে ; তাহাতে বোধ হইতেছে, 
যেন গিরিবর অট্হাস্য করিতেছে; দেব, 
দাঁনব, গন্ধবর্ধ, অপ্নর, উরগ ও কিন্নরগণ, 
রমণী সমভিব্যাহাঁরে এ অত্ত্যুন্নত স্বর্গভূত 
পর্বতে নিরস্তর বিহার করিতেছেন ; উহা 
হইতে যে সকল নদী বহির্গত হইয়াছে, 
তাহার স্ফটিক-নির্শল জলপ্রবাহ, চঞ্চলজিহ্ব 
ফণা-সহজঅ-সম্পন্ন অনন্তের ন্যাঁয় প্রধাবিত 
হইতেছে । রাবণ, হুমহতী গুহা ও স্থবি- 
শালদরী সম্পন্ন হিমাচল-শিখর-সঙ্কাঁশ ঈদৃশ 
বিন্ধ্য পর্বত দর্শন করিতে করিতে নর্মদায় 
গমন করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিল, পবিত্র-সলিল। নম্্দা পশ্চিম সাগ- 
রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে; উহার জলে 
কমলকুল আন্দোলিত হইতেছে; এবং উদ্মাভি- 
তপ্ত তৃষ্ণাতুর মহিষ, স্থমর, সিংহ, শার্দুল, 
ধক্ষ ও গজরাঁজ সকল উহার জল বিলো- 
ডিত করিয়া তুলিয়াছে; উহাতে চক্রবাক, 
কাদন্য, হংস, জলকুক্কুভ ও সারসাঁদি বিহঙ্গম- 
বন্দ মত্ত হইয়া! নিরস্তর বিবিধ স্থমধুর রব 
করিতেছে । রাবণ পুষ্পক হইতে অবতরণ 
করিয়া, অভিলফিত-কামিনীরত্ব-সদৃশী সরিদ্‌- 
বরা নর্্মদায় অবগাহন করিল। পুষ্পিত 
রক্ষরাঁজি উহার বেশভূষা) চক্রবাঁক-মিথুন 
উহার স্তনযুগল ; স্থবিশাল পুলিনদেশ উহার 
শ্োণী; কলহংস-রাজি উহার কাক্ষীদাম ; 
পুষ্পরেণু উহার অঙ্গরাগ; স্নিন্দল জলফেন 
উহার শুভ্র বসন; এবং প্রফুল্ল উৎপল উহা'র 
চক্ষ। 
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রাম! দশীনন বিবিধ-কুহৃম-চিত্রিত মনো- 
রম নর্শদা-পুলিনে অমাত্যদ্িগের সহিত. হাখে 
উপবেশন করিয়া নদী-দর্শন-জনিত অভ্ুল 
আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল । অনস্তর 
কৌতুকচ্ছলে উচ্চ হাস্য করিয়া সে অমাত্য- 
দিগকে কহিল, দেখ, সূর্ধ্য গগণের মধ্যস্থল- 
বর্তাঁ হইয়া, তীক্ষ তাপ প্রদাঁন পূর্বক জগৎ 
যেন কাঞ্চনময় করিয়াছেন; আমি এই 


0 


স্থানে উপবেশন করিয়া আঁছি দেখিয়1 দিবা- | 


কর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন । দেখ, 
আমার ভয় নিবন্ধন বাঁয়ুও নর্্দার জল- 
সংস্পর্শেস্থশিতল, স্থগন্ধি ও শ্রমনাশক হইয়া 
মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। সুখদাঁয়িনী 
সরিদ্বরা এই নর্ম্দাও যেন ভীত কাঁমি- 
নীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে; ইহাতে 
মীন সকল মগ্ন এবং বিহঙ্গম ও তরঙ্গরাজি 
প্রশান্ত হইয়াছে । অতএব অমাত্যগণ ! মদ- 
মত্ত মহাঁপঘ্মাদি মহামাতঙ্গ সকল যেমন 
গঙ্গায় অবগাহন করে, তোমরাও তেমনি শর্- 
কর্ধনী এই নর্দ্দায় অবগাহন কর । সংগ্রামে 
মহেন্দ্রোপম নৃপতিদিগের শন্ত্রসমূহ ছার! 
ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া, 
তোমর! যেন রক্তচন্দন-রসে অনুলিপ্ত হই- 
যাছ। নিশাচরগণ! এই মহানদীতে অবগাহন 
পুর্ববক শ্রান্তি দূর করিয়া তোমরা মহোৎসাহ 
সহকারে পুষ্পচয়নার্থ বিচরণ কর। আমি 
আজি এই চন্দ্রপ্রভ নদীপুলিনে চন্দ্রশেখর 
উমাঁপতিকে পুষ্পোপহার প্রদান করিব। 
রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রহস্ত, 
শুক, সারণ, মহোদর ও ধুত্রীক্ষ নদীতে 


গু 
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অবগাহন করিল। তখন বামন, অগ্জন ও 
পদ্মাদি মহাঁগজদিগের দ্বারা গঙ্গার হ্যায়, 
মহানদী নর্মদাও এ সকল রাক্ষসতরেষ্ঠ-রূপ 
গজেন্দ্রগণ কর্তৃক সংক্ষুব্ধ হইয়! উঠিল । অন- 
স্তর রাক্ষসপুঙঈ্গবগণ নর্দ্দাঁর শুভ সলিলে 
স্নান সমাপন পূর্বক উৎখ্িত হইয়া রাঁব- 
ণের ক্রীড়ার্থ পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, 
এবং নন্্মদার শুভ্র-মেঘ-স্কাশ হুরম্য পুলিন- 
দেশে মুহুর্তমধ্যেই পুশ্পের পর্বত করিয়া 
তুলিল। 

এইরূপে পুগ্পসঞ্চয় হইলে, গঙ্গীয় মহা- 
গজের ন্যাঁয়, রাক্ষসেশ্বর রাবণও স্নানার্থ 
নন্মদীয় অবগাহন করিল; এবং ম্সীনান্তে 
জপ্য অভীষ্ট মন্ত্র যথাবিধি জপ করিয়! 
জল হইতে উত্থিত হইল। উৎখিত হইয়! 
রাক্ষসরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে পুজার্ঘগমন করিতে 
লাগিল ; তখন মহোঁদর, মহাপার্খ, মারীচ, 
শুক, সারণ, ধুআ্রাক্ষ ও প্রহস্ত, অতীব সাঁব- 
ধানে তাহার অনুগামী হইল; বোধ হইল, 
যেন মুর্তিমান অনিলগণ মহাবল দেবরাঁজের 
অনুগমন করিতেছেন । রাক্ষপরাজ রাবণ 
মনোমত স্থান নি্য়ার্থ যে যে স্থানে গমন 
করিতে লাগিল, স্বর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই 
সেই স্থানেই নীত হইতে থাকিল। অনন্তর 
দশানন বালুকা-বেদিমধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন 
করিয়া বিবিধ অম্ৃতগন্ধি গন্ধপুষ্প দ্বারা 
দেবাদিদেব শঙ্করের অর্চনা করিতে লাগিল। 

নিশাচরনাথ দশগ্রীব, বরগ্রদ দেবদেব 
চত্্র-কিরীট-ভূষণ হরের বিগ্রহ স্বরূপ সেই 
লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া ভীহার সম্মুখে 





রামায়ণ। 


গান ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া নৃত্য 
করিতে লাগিল। 


০০০০ 


একবিৎশ সর্গ | 


রাঁবণ-নিগ্রহ | 


রাম! রাক্ষসেশ্বর রাবণ নর্্মদাপুলিনের 
যে স্থলে পুষ্পসম্ভার আহরণ করিয়াছিল, 
তাহারই অনতিদুরে মাহীক্সতীর অধিপতি 
বিজয়ি-প্রবর অজ্ঞুন নারীগণ সমভিব্যাহারে 
নন্মমদা-সলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। জ্ত্রীগণ- 
মধ্যবর্তী হইয়া তিনি করেণুরন্দ-বেষ্টিত মহা- 
গজের ন্যায় শোভা! পাইতেছিলেন । রাঘব ! 
এই সময় মহাবীর অর্জুন নিজ বাহু-সহজ্রের ৷ 
বল পরীক্ষার জন্য সহত্র বাহু দ্বারাই নশ্মদার 
আত রোধ করিলেন । সুনিশ্মল নর্মমদা- 
সলিল কার্বীর্য্যের বাহুরূপ সেতুদ্বারা রুদ্ধ 
হইয়া কূল ভাসাইয়! প্রতিকূল দিকে প্রধা- 
বিত হইল। তাহাতে মীন, নক্র ও মকর- 
সঙ্ঘ এবং রাশি রাশি পুষ্প ও কুশসংস্তর 
ভাসিয় যাইতে লাগিল ; বোধ হইল, যেন 
নর্মদা বর্ষাকালে প্ররৃদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে। 

রাম! কার্ভবীর্ধ্য-প্রেরিত এ নর্শাদা- 
প্রবাহ রাবণেরও পুষ্পোপহার ভাসাইয়া 
লইল। তখন দে অসমাপ্ড পূজা হইতে 
বিরত হইয়া নিরীক্ষণ করিল, নর্ম্মদা, প্রতি- 
কুলা কামিনীর ন্যায়, প্রতিআোতে প্রধাবিত 
হইতেছে । সে দেখিল, পশ্চিম দিকে নর্শদার 
সলিল, সাগর-স্ফীতির ন্যায় প্ররৃদ্ধ হইয়া 











উত্তরকাণ্ড। 
উঠিয়াছে। তদনস্তর সে পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত 


করিয়া দেখিল, সে দ্িকের জল স্বাভাবিক 
স্থস্থির ভাবেই রহিয়াছে; তথায় নর্মমদা ধীর! 
অঙ্গনার ন্যায় নির্ববকারভাবে অবস্থিতি 
করিতেছে ; জলচর মীন সকলও প্রশাস্ত- 
ভাঁবে ক্রীড়া করিতেছে । 

অনন্তর দশগ্রীব বাঁড্নিষ্পতি না করিয়া 
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা শুক ও 
সারণকে আদেশ করিল, কি কারণে নর্দদার 
প্রবাহ বৃদ্ধি হইল জানিয়া আইস । রাঁবণের 
আজ্ঞা পাইয়া মহাবীর ভ্রাতৃদয় শুক ও সারণ 
আকাশ-পথে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিল, 
এবং অর্ধযোৌজন-মীত্র গমন করিয়া দেখিতে 
পাইল, এক মনুষ্য স্ত্রীগণ সমভিব্যাহাঁরে জল- 
ক্রীড়া করিতেছে । এ মদনকাস্তি পুরুষের 
দেহ, বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ও 
প্রকাণ্ড; তাহার কেশপাশ সলিলে ভাস- 
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দ্বারা নর্শদা-প্রবাহ রোধ করিয়া কামিনী- 
দিগকেবিহার করাইতেছেন ! তীহারই বানু- 
সহজ দ্বার! রুদ্ধ হইয়া, নদী বারংবার সাগর- 
স্কীতির ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে ! 

শুক-পারণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
রাবণ, “সেই অঙ্জ্ন হইবে এই বলিয়া যুদ্ধ- 
লালসায় উখিত হইল ; এবং অজ্জ্বনাভিমুখে 
যাত্রা করিল। রাক্ষসরাজ যুদ্ধযাত্রা করিবা- 
মাত্র যুগপৎ সকল রাক্ষসই, সংক্ষুব্ধ সাগরের 
ন্যায় ভীমনাঁদ পরিত্যাগ করিল । 

অনন্তর অঞ্জনকান্তি মহাবল রাক্ষসরাজ 
রাবণ, মহোদর মহাপার্খ ধুআাক্ষ শুক ও 
সারণাদ্দি অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে অনতি- 
বিলন্বেই মহারাজ অজ্জ্ঞনের সন্সিকটে উপ- 
স্থিত হইয়৷ দেখিল, অজ্ভ্ন ভীষণ নর্্দদ!| 
হ্রদে অবগাহন করিয়া, করেণুগণের সহিত 
গজরাজের ন্যায়, স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া 


মান হইতেছে, ও নয়নযুগল মধুপানে আর- ; করিতেছেন । দর্শনমাত্রই বলদর্পিত রাক্ষস- 


ক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। রাম! গিরিবর 
যেমন পাদ-সহজ্র দ্বারা মেদিনী ধারণ করিয়া 
আছে,এ ছুই নিশাচর দেখিল, এ মহাঁপুরুষই 
সেইরূপ বাঁহুসহজ্র দারা নর্শদার প্রবাহ 
রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। শতসহত্র মদ- 
মত্ত! বাসিতা যেমন মহাঁগজকে বেন করিয়া 
থাকে, শতসহজ্র অনুপম-হন্দবী কামিনীও 
তেমনি এ নরবরকে পরিষ্টেন করিয়া আছে। 

রঘুনন্দন ! ঈদৃশ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার 
দর্শন করিয়া! শুক-সারণ প্রত্যাঁগমন পূর্বক 
রাবণকে নিবেদন করিল, রাক্ষসরাজ ! বৃহৎ- 
শাল-প্রমাণ কোন এক মহাপুরুষ বাহু-সহত্র 


রাঁজের চক্ষু রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; 
সে তৎক্ষণাৎ অনতিগস্ভীর স্বরে অজ্জরনের 
অমাত্যদিগকে কহিল, অমাত্যগণ ! তোমরা! 
সত্বর যাঁইয়! হৈহয়রাজকে বল যে, আমি 
যুদ্ধাকাজ্ষায় আগমন করিয়াছি; আমার 
নাম রাবণ। 

রাবণের বাক্য শ্রবণমাত্র অজ্জুনের 
অমাত্যগণ সশস্ত্রে উশ্থিত হইল, এবং কহিল, 
রাবণ! যুদ্ধবিষয়ে তোমার ত বিলক্ষণ 
সময়-জ্ঞান দেখিতেছি ! আমাদিগের রাজা 
এক্ষণে মদমত্ত, তাহাতে আবার স্ত্রীগণ [ 





৯৩ 








৪৬ 


তুমি এই সময় স্ত্রীগণ-সমক্ষে তাহাকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিতেছ ! করেণুগণ-পরিৰৃত মহা- 
গজকে শার্দুলের ন্যায়, তুমি স্ত্রীগণ-পরি- 
বেষ্টিত মহারাজ অজ্জ্রনকে আক্রমণ করিবাঁর 
অভিপ্রায় করিয়াছ! ইহাতে কি তোমার 
লজ্জা! হইতেছে না ! দশগ্রীব! আজি ক্ষান্ত 
হও; আজি আর যুদ্ধামোদের প্রয়াস করিও 
না। রাক্ষসেশ্বর! মহারাজ অজ্জ্ন কল্য 
তোমার যুদ্ধলালসা নিবারণ করিবেন, সন্দেহ 
নাই। অথবা, আমাদিগের বাক্য শ্রবণ 
করিয়াও, যদি তোমার একান্তই রণতৃষ্ণা 
জন্মে, তাহা হইলে অগ্রে আমাদিগকে জয় 
কর, তাহার পর মহারাজ অজ্জ্নের সহিত 
যুদ্ধ করিবে । 

অনস্তর রাঁবণের অমাত্যগণ, অঙ্জ্ঞনের 
অমাত্য ও অনুচরদিগের মধ্যে শত শত 
জনকে বিদ্রাবিত ও ক্ষুধা নিবন্ধন ভক্ষণও 
করিতে আরম্ভ করিল। এঁ সময় নর্মমদার 
তীরে রাবণের অমাত্য ও অজ্জনের অনুযাত্র- 
বর্গ, উভয় পক্ষে স্থমহান হলহল! শব্দ হইতে 
লাগিল। রাবণামাত্যগণ সকলে সমবেত 
হইয়া বাঁণ, তোমর, পাশ ও বজ্তকল্প 
ত্রিশূল সমূহ বারা অঙ্ভ্ঞনের অনুচরদিগকে 
মথিত করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ কর্তৃক 
নিপীড়িত হইয়া হৈহয়াধিপতির যোদ্ধা সক- 
লও নক্র মক'র ও মীনসঙ্ঘ সমাকুল সাগর- 


। প্রবাহের ন্যায়, চতুর্দিক হইতে ভীষণ বেগে 


শাম করিল। তখন মহাতেজস্বী শুক 


রামারণ। 


অনন্তর হুদ-রক্ষক পুরুষগণ ক্রীড়া-প্রবৃত্ত 
মহারাজ অর্জনের নিকট উপস্থিত হইয়া, 
রাবণের ও তাহার অমাত্যগণের উক্ত কাণ্ড 
নিবেদন করিল। তখন নরনাঁথ অর্জুন, 
“তোমরা ভয় করিও না), স্ত্রীদিগকে এই কথা 
বলিয়া, গঙ্গা-প্রবাহ হইতে অঞ্জন হস্তীর ন্যায়, 
নর্শদা-সলিল হইতে উখ্িত হইলেন । রোষ- 
রূষিত-লোচন অর্জুন-রূপ অগ্নি, প্রলয়কালীন 
বাড়বাগ্নির ন্যায় প্রস্বলিত হইয়া! উঠিলেন। 
তিনি তপ্তকাঞ্চন-মণ্ডিত গদা গ্রহণ ও উদ্যত 
করিয়া,বাহু বিক্ষেপ করিতে করিতে,তিমির- 
রাশির অভিমুখে দিবাকরের ন্যায়, রাক্ষস- 
সৈন্যাভিযুখে স্বপর্ণ-সদৃশ মহাবেগে ধাবিত 
হইলেন। রাম! বিশ্ব্য পর্ববত যেমন দিবা- 
করের গতিরোধ করিয়াছিল, এই সময় 
বিন্ব্য-সঙ্কাশ মুষল-হস্ত প্রহস্তও তেমনি অর্জ্- 
নের মার্গ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল) 
এবং ক্রোধভরে সেই লোহবদ্ধ মহাঁভীষণ 
ঘোর মুষল অঙ্ছুনের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া, 
জলধরের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। তদীয় 
কর-বিনির্মক্ত মুষলের মুখে অশোক-স্তবক- 
শঙ্কাশ অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া দশদিক 
আলোকিত করিয়! তুলিল। মুষল আসিতেছে 
দেখিয়ামাতঙ্গ-বিক্রম মহাবীর কার্তবীর্ধ্য, হস্ত- 
লাঘব সহকারে গদ1 দ্বারা অবলীলাক্রমে 
উহা নিবারণ পূর্ববক,পঞ্চশত-বাহু-সমুন্নতা এ 
মহতী গদ। ঘর্ণিত করিতে করিতে ধাবিত 
হইয়া মহাবেগে প্রহস্তকে আঘাত করি- 
লেন । গদাহত ও বিহ্বল হইয়া প্রহস্ত,বজ্বাহত 
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এবং ধুত্রাক্ষও রণস্থল হইতে পলায়নকরিল। | গদা দ্বারা উভয়ে উভয়কে নিরন্তর আঁঘাত 
প্রহস্ত নিপাঁতিত ও অমাত্যগণ পলায়িত করিতে লাগিলেন । 

হইল দেখিয়া, রাবণ স্বয়ং নৃপসত্তম অর্জুনকে |. অনস্তর মহারাজ অর্জুন অতীব দ্ধ 
আক্রমণ করিল। তখন সহত্রবাহু নর ও ; হইয়! পুর্ণবল সহকারে রাবণের বক্ষঃস্থলে 
বিংশতিবাহু রাক্ষপ, উভয়ের দারুণ লোম- চি করিলেন ; কিন্তু রাবণ বরদান- 
হর্ষণ যুদ্ধ আরম্ত হইল। ছুই সাগরের হ্যায় ৷ প্রভাবে স্থরক্ষিত, স্থতরাং গদ! তাহার বক্ষ£- 
সংক্ষুব্, ছুই চলমূল অচলের ন্যায় প্রচ- ূ স্থলে পতিত হইবামাত্র ছুর্ববল! সেনার ন্যায় 
লিত, ছুই আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত, ৷ দ্বিধা ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল । 
ছুই অনলের ন্যায় দহনশীল, ভ্ুই মেঘের ; তখাপি রাবণ, অর্জন-প্রমুক্ত গদার আঘাতে 
ন্যায় শব্দায়মান, ছুই সিংহের ন্যায় দর্পো- ! পরিগীড়িত হইয়া চীৎকার করিয়! উঠিল,এবং 
দ্ধত, ছুই দ্বিরদের ন্যায় মহাঁবলসম্পন্ন, : চতুহন্ত অপস্থত হইয়া কাতর হইয়! পড়িল। 
কাল ও কুদ্রের ন্যায় অপরিশ্রীস্ত রাবণ ও ূ দশগ্রীব বিহ্বল হইয়াছে দেখিবামাত্র, গরুড় 
অঙ্জুন, বাসিতার জন্য ছুই মহার্ষের ন্যায় | যেমন ভূজঙ্গম ধারণ করেন, সহসা লক্ষপ্রদান 
যুদ্ধে প্ররৃভ হইয়া পরস্পর নিদারুণ গদা- পি অর্জন সেইরূপ তাহাকে ধারণ 
ঘাত করিতে আরম্ত করিলেন । অচল বেমন ! করিলেন। বল পূর্বক সহজ বাহু দ্বারা | 
হুছুঃসহ অশনি-প্রপাঁত সহ করে, উভয়েই | ধারণ করিয়াই, নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন 
সেইরূপ নিদারুণ গদাঘাত অকাতরে সহ্য : করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ তাহাকে 
করিতে লাগিলেন। অশনি-শব্দের ন্যায়! বন্ধন করিলেন । দশগ্রীব বদ্ধ হইল দেখিয়া 
গদাঘাত শব্দেও দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া ; সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ, সাঁধু সাধু বলিয়া অর্্ছ- 
উঠিল। অর্জুন-পাঁতিতা গদা রাঁবণের বিশাল ৷ নের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 
বক্ষঃস্থলে সমাহত হইয়। স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ | হৈহয়াধিপতি অর্জন রাবণকে ধারণ পূর্বক, 
পূর্বক সৌদামিনীর ন্যায় আকাশ কাঞ্চনবর্ণ; সবগ ধারণ করিয়! ব্যাত্রের ন্যায় বা গজযৃখ- 
করিয়া তুলিল। এইরূপ, মুহুমু্ছ রাঁবণ- | পতি ধরিয়া সিংহের ন্যায় জলদগন্ভীর স্বরে 
পাতিতা গদাও অর্জনের উরঃস্থলে, শৈল-: বারংবার গর্জন করিতে থাকিলেন। 
রাজ-শিখর-সংলগ্না মহোক্কার ন্যায় দীপ্তি রাম! এই সময় প্রহস্ত চেতনা লাভ 
পাইতে লাগিল। অর্জুনও কাতর হইলেন ; পূর্বক দশাননকে বদ্ধ দেখিয়া সমস্ত রাঁক্ষস- 
না) রাক্ষপরাজ রাবণও কাতর হুইল নাঁ। ; গণ সমভিব্যাহারে নরপতি অঙ্জ্নের প্রতি 
বলি ও বাসবের ন্যায় উভয়ের সমান যুদ্ধ; ধাবিত হইল। তৎকালে ধাবমান রাক্ষস- 
হইতে, লাগিল। দন্ত দ্বার! ছুই মহাগজের ; দিগের অদ্ভুত বেগ, প্রলয়কাঁলীন হং্ষুন্ধ 
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৪৮ 


লাগিল। নিশীচরগণ, ছাড়, ছাড়! থাক্‌, 
থাক্‌ ৮ বলিতে বলিতে অজ্জ্জনের উপর শত 
শত মুষল ও শূল নিক্ষেপ করিতে আর্ত 
করিল। কিন্তু মহাবল অঙ্জ্ন তাহাঁতে 
ব্যাকুল না হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র সকল তাহার 
দেহে পতিত ন। হইতেই তৎসমস্ত ধারণ ও 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তদনন্তর তিনি 
এ সমস্ত শিতধার অস্ত্রশস্ত্র ঘারাই বিদ্ধ 
করিয়া, বায়ু যেমন মেঘজাঁল বিকীরণ করে, 
সেইরূপ রাক্ষনদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন । 

এইরূপে নিশাচরদিগকে বিত্রাসিত 
করিয়া মহাবীর কার্তবীর্ধ্য অর্জন, রাঁবণকে 
গ্রহণ পূর্ববক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভয়- 
কাতর রাঁবণামাত্যগণ পুষ্পক লইয়া প্রভুর 
মুক্তি-অপেক্ষায় পুরীর বহির্ভাগেই অবস্থিতি 
করিতে লাগিল। | 

ঘলিকে বন্ধন করিয়া! ইন্দ্রের ন্যায়, 
রাঁবণকে বদ্ধ করিয়া মহেক্দ্রবিক্রম মহারাজ 
অজ্জরনও স্বীয় নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ) 
ব্রা্মণ ও পৌরগণ তৎকালে ভাহার উপর 
রাশি রাশি পুষ্প ও অক্ষত বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 


পাপী 


.দ্বাৰিৎশ বর্গ । 





রাবণ-মোক্ষ। 


রাম! অনন্তর স্বর্গে দেবগণের মুখে 
বাহুগ্রহোপম-রাবণ-গ্রহণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়। 


রামায়ণ। 
সাগর-সমূহের বেগবৎ প্রতীয়মান হইতে 


মহাতপা! মহামুনি পুলস্ত্য পৌত্র-ন্সেহবশত, 
মাহীম্মতী-পতির সহিত সাঁক্ষাৎ করিবার জন্য 
সত্বর আগমন করিলেন। পবন-গতি সত্য-সঙ্কল্প 
ব্রহ্মষি, আকাশ-পথ অবলম্বন করিয়া নিমেষ- 
মধ্যেই, ইন্দ্রের অমরাবতীতে ব্রন্ষার ন্যায়, 
হষ্টপুষ্ট প্রজাপুঞ্জে সমাকীর্ণ অমরাবতী- 
সদৃশী মাহীক্মতী নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। 
ন্যায়, নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন দেখিয়াই 
প্রতীহারগণ মহারাজ অজ্জ্নকে সংবাদ দান 
করিল । ব্রন্গর্ষি পুলস্ত্য আসিতেছেন শ্রবণ 
করিবামান্র, মহাঁবাহু অর্জুন মস্তকে অগ্জলি- 
বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহাঁরে 
প্রত্যুদ্গমন করিলেন । পুরোহিত, অর্থ্য মধু- 
পর্ক ও গো গ্রহণ করিয়া, মহেন্দের অগ্রে 
অগ্রে বৃহস্পতির ন্যায়, রাজার অশ্রে অগ্রে 


খষিকে সন্মুখবর্তী হইতে দেখিয়া মহারাজ 
অঙ্জুন অতীব সম্জান্ত-চিতে অর্ধ্য প্রদান পুর্ব্বক 
তাহার পাদ বন্দন। করিলেন। পশ্চাঁৎ মধুপর্ক, 
গো এবং পাদ্য ও অর্ধ্য নিবেদন করিয়া 
হর্ষগদ্গদ বচনে কহিলেন, দেব ! আজি যখন 
আমি আপনাকে দর্শন করিলাম,তখন আজি 
আমার এই মাহীক্মতী নগরী অমর়াবতীর 
সদৃশী হইল ! আমিও মনুষ্যলোকে মহেন্দের 
সমান হইলাম! স্ুদুর্দর্ ব্রহ্ষর্ষে! আজি আমি 
শত শত দেবগণের বন্দনীয় ভবদীয় চরণ- 
যুগল বন্দনা করিলাম! অতএব দেব ! আজি 
আমার মঙ্ল-সঞ্চার ও আজি আমা'র বংশের 
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উত্তরকাও। 


উদ্ধার হইল! ব্রহ্ধন! আমি আপনাকে এই 
রাজ্য, এই দাঁরাপুত্র এবং এই আত্মা সমর্পণ 
করিলাম ; আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা! 
আপনকার কোন্‌ কার্ধ্য সাধন করিব । 
তখন মহধি পুলস্ত্য ধর্ম ও রাজ্যের সর্ববা- 
লীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া হৈহয়াধিপতি 
অজ্জ্নকে কহিলেন, রাজন ! তুমি যখন দশ- 
প্রীবকে পরাঁজয় করিয়াছ, তখন তোঁমাঁর 
বলের তুলনাই হয় না ! কমলপত্রাক্ষ ! সাগর 
এবং সমীরণও যাহার ভয়ে নিষ্পন্দ হইয়া 


অবস্থিতি করে, আজি তুমি আমার সেই; 


অতীব দুর্জয় পৌত্রকে বদ্ধ করিয়াছ ! বগুস 
পুর্ণচন্দ্রবদন ! তুমি আজি ত্রিলোকে অতি 


সম্বদ্ধ কীর্তি প্রখ্যাপন করিলে! এক্ষণে আমার ; 


বাঁক্য রক্ষা কর; তাঁত! দশাননকে মুক্ত 
কর। 

রাঁম! পুলস্ত্ের বাক্য শুনিয়া অজ্জ্ুন 
আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তৎক্ষণাৎ 
প্রহ্নষটচিভ্তে রাঁক্ষপরাজকে যুক্তিদান করি- 
লেন। তিনি হুন্দর দিব্য আভরণ ও বস্ত্র প্রদানে 
পূর্বক তাহার সম্বর্ধনা করিয়া এবং হিং 
পরিহার পূর্বক অগ্নিসমক্ষে তাহার সহিত 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ব্রহ্মনন্দন পুলস্তযকে 
প্রণামানত্তর বিদায় দান করিলেন । পিতামহ্‌- 
তনয় খষিসত্তম পুলস্ত্যও রাবণকে মুক্ত ও 
আলিঙ্গন পূর্ববক যথোচিত সন্বর্ধনা সহকারে 
বিদাঁয় করিয়! ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন । 
দশগ্রীব লজ্জিত ভাবে প্রতিনিরৃত হইল। 





শশী 


৪৯ 


অনুরোধে যুক্তি লাভ করিয়াছিল । অতএব 
রাঘব ! বলবাঁন হইতেও অধিকতর বলবান 
আছে, স্ৃতরাং যিনি মঙ্গল কামনা করেন, 
তাহার কখনও কাহাকেও অবজ্ঞা করা উচিত 
নহে। 

যাহা হউক, নিশাচরনাথ দশানন সহ্ত্র- 
বাহু অঙ্জুনের সহিত সখ্য স্থাপন পূর্বক 
পুনর্ববার মনুষ্যদিগের উপর উৎগীড়ন করিয়! 
সদর্পে মেদিনীমগ্ডল পর্যটন করিতে আরম্ত 
করিল । 





ত্রয়োবিৎশ সর্গ। 





বালীর সহিত রাবণের সখ্য । 
রামচন্দ্র ! অর্জনের নিকট তাদৃশ্‌ ধর্ষণ! 
প্রাপ্ত হইয়াও রাবণের নির্ধেবেদ উপস্থিত 
হইল না; সে যুক্তি পাইয়া পুনর্বার পূর্বব- 
রূপেই সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। কি রাক্ষস, কি মনুষ্য, যাহাকে 
বলিষ্ঠ বলিয়া শ্রবণ করিল, সে তাহারই 


1 নিকট উপস্থিত হইয়! তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 


করিতে লাগিল । 

কিছু দিনের পর দশাঁনন একদ1! বালি- 
পালিত কিক্িন্ধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইয়া 
হেমমাঁলী বাঁলীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল । 
তখন বানররাজের অমাত্য তারাধিপ-সঙ্কাঁশ 
তার যুদ্ধার্থ সমূপাঁগত দশবদনকে কহিল, 
রাঁক্ষপরাজ ! বানররাজ বালী এক্ষণে স্থানা- 


রাম! রাবণ এইরূপে কার্ডবীর্য্য অঙ্জনের : স্তরে গমন করিয়াছেন;যুদ্ধে তিনিই তোমাকে 


নিকট ধর্ষণ! প্রাপ্ত হইয়া 


পশ্চাঁৎ পুলস্ত্যের 


১৩ 


পরাঁজয় করিতে পারেন) অন্য কোন বানরই 
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শশী 


৫০ 


তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে 
না। রাবণ ! বাঁলী চতুঃসাগরে সন্ধ্যাবন্দনা 
করিয়া মুহুর্ত মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন ; 
৷ অতএব তুমি মুহুর্তমাত্র বিলম্ব কর। দশ- 
গরীব ! কতশত যুদ্ধাভিমাঁনী যুদ্ধার্থ আগমন 
করিয়া বালীর তেজে নিহত হইয়াছে; এ 
দেখ, তাহাঁদিগের শঙ্খশুভ্র কঙ্কাল সমস্ত 
রাশীকৃত হইয়! রহিয়াছে । রাবণ ! আজি 
যদি তুমি অম্বতও পান করিয়া থাক, তথাপি 
যে পর্য্যস্ত তোমার বালীর সহিত সাক্ষাৎ 
না হইতেছে, সেই পর্য্যস্তই তোমার জীবন 
রহিয়াছে । বিশ্রবনন্দন ! এই বেল! বিচিত্র 
জগনম্মগুল দেখিয়া লও; মুহূর্ত পরে আর 
দেখিতে পাইবে না । অথবা যদি তোমার 
মরণে ত্র! থাকে, তাহা হইলে তুমি দক্ষিণ 
সাগরে গমন কর ; সেই স্থানে তুমি প্রচণ্ড 
মার্তগু-সঙ্কাশ বালীকে দেখিতে পাইবে। 

রাম! অনস্তর রাবণ তারকে তিরস্কার 
করিয়! পুষ্পকারোহণ পূর্বক দক্ষিণ সাগরে 
গমন করিল, এবং দেখিল, বালার্কবদন হেম- 
গিরি-সঙ্কীশ বালী তথায় একাগ্র মনে সন্ধ্যা 
করিতেছে । এই সময় বালীও যদৃচ্ছাক্রমে 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইল, রাবণ 
দূরে আগমন করিতেছে; কিন্তু সে তাহাতে 
অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। সিংহ যেমন 
শশককে বা! গরুড় যেমন ভুজঙ্গমকে গ্রাহ্থ 
করে না, রাঁবণকে আসিতে দেখিয়া বালীও 
তেমনি গ্রাহ্থও করিল না। 

অনন্তর অঞ্জনকান্তি দশানন পুষ্পক 





রামায়ণ। 








নিঃশব্ব-পদ-সঞ্চারে পশ্চাৎ দিক হইতে 
ধাবিত হইল। বার্লীও তাহার এই ছুষ্টাভি- 
সন্ধি জানিতে পারিয়া অসন্ত্রান্তভাবে উপ- 
ছুষ্টাশয় রাবণ আমাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত : 
যেমন নিকটে উপস্থিত হইবে, আমিও অমনি ূ 
তাহাঁকে কক্ষে পুরিয়া অপর তিন সাগরে 
ভ্রমণ করিব। আজি ভ্রিলোক দেখিতে পাইবে, 
রাবণ, গরুড়ের উরোদেশে ভূজঙ্গমের ন্যার, 
আমার কক্ষে লম্বমান হইতেছে; তাহার উরু 
বাহু ও পরিচ্ছদ বিস্রন্ত হইয়! পড়িয়াছে। 
এইরূপ স্থির করিয়! বলদর্পিত বালী, নিয়ম 
অবলম্বন পূর্ববক শৈলরাজের হ্যায় নিশ্চল- 
ভাবে নৈগম মন্ত্র জপ করিতে লাগিল; কিন্তু 
রাবণকে ধরিবাঁর জন্য বিশেষ সাবধান 
রহিল। এদিকে বলদর্পিত রাবণও বালীকে 
গ্রহণ করিবার জন্য সম্যক যত্ববাঁন হইল। 
রাম ! অনস্তর বালী পদশব্দ দ্বারা যেমন 
বুঝিতে পারিল যে, রাবণ হস্ত-প্রাপ্য হই- 
য়াছে; অমনি সে ফিরিয়া, গরুড় যেমন ভূজঙ্গ 
ধারণ করে, সেইরূপ রাবণকে ধারণ করিল। 
ধারণার্থ সমীপাগত রাক্ষলরাজকে ধারণ 
করিয়াই বানররাজ বালী কক্ষে পুরিয়া মহা- 
বেগে আকাশমার্গে উখিত হইল । রাবণ 
নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া, মুকুমু্ছ বালীকে 
দন্তাঘাত ও নখাঘাত করিতে লাগিল; তথাপি 
বালী, পবন যেমন মেঘ বহুন করিয়া লইয়া 
যায়, সেইরূপ রাবণকে লইয়া চলিল। 
রাজন ! তখন হিয়মাণ দশাননকে মুক্ত 





হইতে অবতীর্ণ হইয়া বালীকে ধরিবাঁর জন্য | করিবার জন্য তাহার অমাত্যগণ বালীর 
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উত্তরকাণ্ড। 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। নীলকান্তি | প 


নিশাচরগণ অনুগমন করাতে বালী, মেঘানু- 
গত দিবাঁকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; 
কিন্ত নিশাচরের! বালীর নিকটেও উপস্থিত 
হইতে পারিল না, তাহার বাঁছু ও উরু- 
দেশের বেগে পরাহত হইয়া, প্লবমান পর্ববত- 
গণের ন্যায়,বালীর গমনমার্গ হইতে অপশ্যত 
হইল। যে মনোঁবেগগাঁমী বানররাজ পক্ষ- 
গ্রক্ষেপ-মাত্র-পরিমিত সময়ের মধ্যে চতুঃ- 
সাগরে গমন করিয়া! যথাঁসময়ে সন্ধ্যাবন্দন! 
করে; যাহার মাংস-শোণিতের দেহ এবং 
যাহার জীবনে ইচ্ছ৷ আছে, এরূপ কোন্‌ 
জীব তৎকাঁলে তাহার সমীপবর্তী হইতে 
পারে? 

যাহাঁহউক, বালী খেচরগণ কর্তৃক স্তয়- 
মান হইয়া রাবণকে লইয়া আকাশমার্গে 
পশ্চিম সাগরে উপনীত হইল, এবং তথায় 
সন্ধ্যা ও জপ্য মন্ত্র জপ করিয়া, রাঁবণকে 
বহুন পুর্ববক উত্তর সাগরে গমন করিল । 
বায়ু ও মনের ন্যাঁয় বেগে বুসহআর যোজন 
পথ অতিক্রম পূর্বক উত্তর সাগরে উপস্থিত 
হইয়া মহাঁকপি যথাবিধাঁনে সন্ধ্যাবন্দন! সমাঁ- 
পন করিয়! পূর্ব মহাসাগ্গরে গমন করিল। 
নে স্থানেও সন্ধ্যোপাসন| করিয়। বাসবনন্দন 
বানররাজ বাঁলী রাবণকে লইয়! কিক্ষিদ্ধ্যাভি- 
মুখে ধাবিত হইল। 

রাম! এইরূপে চতুঃসাগরে সন্ধ্যা সমা- 
পন পুর্র্বক বানররাজ, রাঁবণ-বহন জন্য শ্রাস্ত 
হইয়া, অবশেষে কিক্বিন্ধ্যার উপবনে আসিয়া! 
অবতীর্ণ হইল, এবং রাবণকে কক্ষ হইতে 
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য়াছ ? 


তখন রাবণ, শ্রমজনিত বিলোল-নয়নে 


নিরীক্ষণ পূর্বক বিশ্ময়ান্বিত হইয়া বালীকে 
কহিল,মহেন্দ্র-সঙ্কাশ বানরেন্দ্র! আমি রাক্ষস- 
রাজ রাবণ; আমি যুদ্ধার্থ তোমার নিকট 
আগমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে যুদ্ধের বিলক্ষণ 
ফল পাইলাম! অহো! তোমার কি আশ্চর্য্য 
বল! কি অদ্ভুত বীর্ধ্য!কি অসাধারণ গাল্তীর্ষ্য ! 
তুমি আমাকে ক্ষুদ্র পশুর ন্যাঁয় বহন করিয়া 
চতুঃসাগর ভ্রমণ করিলে ! মহাবীর বানর- 
রাজ ! আমি এক জন মহাবীর ; তোম। ভিন্ন 
আর কে আছে যে, আমাকে বহন করিয়। 
এত শীত্র এরূপ অকাতিরভাবে এত পথ অতি- 
ক্রম করিতে পারে! মহাকপে ! মন বায়ু 
আর গরুড় ভিন্ন, সর্বভভীতের মধ্যে তোমার 
ন্যায় গতিশক্তি আর কাহারই নাই। আমি 
তোমার বল বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম ! 
অতএব বানররাজ! এক্ষণে আমি অগ্নিসমক্ষে 
তোমার সহিত অকৃত্রিম চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব 
স্থাপন করিতে ইচ্ছা! করি । হরীশ্বর ! আজি 
হইতে দারা, পুত্র, নগর, রাজ্য, বিবিধ ভোগ্য- 
বস্ত, আচ্ছাদন ও ভক্ষ্যভোজ্য, সমস্ত বস্ত- 
তেই আমাদিগের উভয়ের সমান অধিকার 
থাকিবে । 

বিভীষণাগ্রজ রাবণ উচিত এইরূপ 
কহিলে, বালী “তথাস্ত' বলিয়া স্বীকার করিল। 
অনস্তর অগ্নি প্রস্থাীলিত করিয়া বানররাজ ও 
রাক্ষসরাঁজ, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন পুর্ব্বক 





পরিত্যাগ পূর্বক হাস্ত করিয়া কহিল, লঙ্বে- 
শ্বর! জান কি! এক্ষণে তুমি কোথায় আসি- 
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পরস্পর ভ্রাত্বভাব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে 


মিত্রতা-সূত্রে বন্ধ হইয়া, উভয়ে পরস্পরের 
হস্তধাঁরণ পূর্বক, গিরিগুহাঁমধ্যে সিংহদ্ধয়ের 
যায়, কিক্ষিদ্ধ্যামধ্যে হৃউচিত্তে প্রবিষ্ট হইল। 
রাবণ কিক্ষিন্ধ্যায় বালীর নিকট এক মাঁস 
যাঁপন করিল। তদনস্তর ভ্রিলৌক্যের উৎ- 
সাঁদনাভিলাঁধী অমাত্যগণ আসিয়! তাহাকে 
লইয়া গেল। 

প্রভো ! পূর্বে এইরূপ ঘটিয়াছিল; বালী 
রাবণের ধর্ষণা করিয়া পশ্চাঁৎ তাহার সহিত 
অগ্নিসমক্ষে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল। রাম! 
বালীর অনুপম অদ্ভুত বল ছিল; কিন্তু অগ্নি 
যেমন শলভ দাহ করে, তুমিও সেইরূপ 
তাদৃশ ছুদ্ধর্ঘ বালীকেও নির্দদ্ধ করিয়াছ ! 


সপ পিশশিশ 


চতুর্িংশ সর্গ। 
নারদ-সমাগম। 
রাজন! অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ 
মত্যলোক বিভ্রাসিত করিয়া মেদিনী পর্ধ্য- 
টন করিতে করিতে একদ! এক পবিত্র বন- 
মধ্যে দেবাষ নারদকে দেখিতে পাইল। 
মহাতেজা অমিতকান্তি দেবধি নাঁরদও 
পু্পকারূঢ রাবণকে দেখিতে পাইয়া মেঘ- 
পৃষ্ঠে অবস্থিতি,পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসাধি- 
পতে মহাবীর বিশ্রবনন্দন ! ক্ষণকাঁল অব- 
স্থিতি কর। মহাঁকুলোৎপন্ন মহামতে ! 
আমি তোমার অস্ভুত বিক্রম দর্শনে অতীব 
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রামায়ণ। 


এবং নাগকুল ধর্ষণ করিয়া বৈনতেয় যেমন 
আমার তুষ্টিসম্পাদন করিয়াছিলেন, বিবিধ 
মহাসমরে জয়লাভ করিয়া তুমিও তেমনি 
আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছ। কিন্ত 
আমি তোমাকে কিছু বলিব, যদি শ্রবণ 
করিতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে 
বলিতেছি মনোযোগ পুর্ববক শ্রবণ কর। 
রাক্ষলরাজ ! তুমি দেবগণেরও অবধ্য হইয়া 
বৃথা মানুষ বধ করিতেছ কেন! অনুষ্য 
নিত্যই ম্বৃত্যুর বশবর্তী) অতএব তাহারা 
আপনা হইতেই মরিয়া আছে। দেব, দানব, 
দৈত্য, যক্ষ, গন্ধবর্ব ও রাক্ষসের অবধ্য হুইয়া 
সামান্য মানুষকে ক্লেশ দেওয়া তোমার 
কোন মতেই উচিত হয় না। কিসে মঙ্গল 
হইবে, মনুষ্যের তাহা জ্ঞান নাই; এবং 
মনুষ্য নিয়ত শত শত মহা ব্যসন জরা ও 
ব্যাধি দ্বারা বেষ্িত রহিয়াছে; ঈদৃশ মানু- 
যকে বধ করিতে ভবাঁদুশ কোন্‌ ব্যক্তি 
আয়াস স্বীকার করে! কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি- 
রই ৰা, সর্ব্ববিষয়েই বিবিধ অনিষ্ট পরম্পরা 
দ্বারা নিরস্তর নমাক্রাত্ত মন্ুষ্যের সহিত ঘুদ্ধ 
করিতে প্রৰৃতি হয়! মানুষ, ক্ষুধা পিপাসা ও 
জরাদি দ্বারা অনবরত আপনা আপনিই ক্ষয় 
পাইতেছে, এবং বিষাদ ও শোকে নিরন্তর 
বিষুঢ হইয়া আছে; অতএব মহাবীর ! তুমি 
আর অনর্থক মানুষ ক্ষয় করিও না । মহা 
বাছো রাক্ষসেশ্বর ! মান্ুঘের অবস্থা! কি 
বিচিত্র দেখ, ইহাঁদিগের দশ! স্থির করা 
দুঃসাধ্য ! দেখ, কোথাও কত শত মনুষ্য 


প্রীত হুইয়াছি। দৈত্য মথন করিয়া বিষ্ণু ) আনন্দিত হইন্া নৃত্য গীত করিতেছে ;আঁবার 
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কোথাও কত শত মনুষ্য কাতর হইয়া অশ্রু- 
বিরুব বদনে রোদন করিতেছে ! মাতৃন্সেহ, 
পিতৃন্সেহ ও পুত্রন্নেহ, এবং ভার্ষ্যা ও বন্ধুর 
প্রতি অভিনিবেশ বশত নিরতিশয় বিমুড় 
হইয়। মনুষ্য ঘোরতর ক্লেশ কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছে না । অতএব রাক্ষসরাঁজ ! নিয়ত 
ক্রেশ-পরাঁয়ণ মনুষ্যকে আর অনর্থক রেশ 
দিকাঁর প্রয়োজন কি ? সৌম্য! তোমার সমগ্র 
মর্ত্যলোকই জয় করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
পৌলস্ত্য ! ধাহা হইতে ভূতগণ বিনষ্ট হয়, 
৷ ঘিনি জগৎ ধ্বংস করেন, এক্ষণে তুমি সেই 
যমরাঁজকেই দমন কর। তাহাকে জয় 
করিতে পারিলেই ধর্নান্থুসারে তোমার সর্বব- 
লোক জয় করা হইবে। 

দেবধির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাক্ষসরাঁজ 
রাবণ অভিবাদন পুর্ববক হান্ত করিয়া তেজে 
যেন জ্বলিতে জ্বলিতে কহিল, দেব-গন্ধর্র্ব- 
লোক-বিহারিন সমরশ্রিয় দেবর্ষে! আমি 
বিজয়ার্থ সম্প্রতি রসাতল গমনে উদ্যত হুই- 
যাছি। অভিপ্রায় আছে, তদনন্তর লোকপাঁল- 
ত্রয় জয়, এবং সমস্ত নাগ ও অমরদিগকেই 
বশবর্তী করিয়া, অবশেষে অম্বতের জন্য রসাঁ- 
লয় সাঁগর মহ্ছন করিব । 

ভগবান নারদ খষি কহিলেন, অরিন্দম 
রাক্ষসরাঁজ ! যদি যমরাজকে পরাঁজয় করি- 
বার তোমার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে 
তুমি বিভিম্ন পথে গমন করিতেছ কেন? 
ও পথে গমন করিলে বহু বিলম্ব ঘটিবে। যম- 
রাজের নগরীতে এই পথ গমন করিয়াছে, 
ইহা অতীব ছূর্গম ও সুছুদ্র্ষ | 


১৪ 
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রাম ! অনস্তর দশানন শারদ-মেঘ-সঙ্কাশ 
শুভ্র হাস্ত করিয়া কহিল, ব্রহ্গন ! আপন- 
কার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য ; আমি এই পথ 
অবলম্বন করিয়াই দক্ষিণাঁভিমুখে যমরাজের 
নগরীতে গমন করিব | ভগবন ! আমি ইতি- 
পূর্বেই যুদ্ধার্থী হইয়া! ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি যে, চারি লৌকপাঁলকেই জয় 
করিব; অতএব এক্ষণে আমি যমরাজের 
নগরাভিমুখেই যাত্রা করিলাম । লোকের 
অনন্ত ক্লেশদাতা যমরাজকে আমি মৃত্যুমুখে 
পাতিত করিব, সন্দেহ নাই। এই কথা 
বলিয়া! দশগ্রীব দেবধষিকে অভিবাদন পুর্ববক 
অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে হষ্টান্তঃকরণে 
দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। 

রাম! এদিকে মহাতেজা মহর্ষি নারদ 
ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া, ক্ষণকাল নির্ধম পাবকের | | 
ন্যায় অবস্থিতি পুর্ববক চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন যে, যিনি পুরন্দর-প্রমুখ চরাচর ভ্রিলোক 
ক্লেশিত করিতেছেন, যিনি দ্বিতীয় পাব- 
কের ন্যায় লোকের পাপপুণ্য নিরীক্ষণ 
করিতেছেন, যে মহাত্বার ভয়ে সর্বলোকই 
ভীত হইয়া আছে, এবং ভ্রিলোকই ধাঁহার 
নিয়ত বশবর্তী, এই রাক্ষপরাজ রাবণ কি 
প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে! যিনি 
প্রাণীদিগের হ্বরুত-ছুক্কতের ধাতা! 'ও বিধাতা, 
এবং ত্রিলোক ধাহার আয়ত, নিশাচর 
তাহাকে কিরূপে বধ করিবে ! দশগ্রীধ যমা- 


লয়ে উপস্থিত হইলে যমই বাকিরূপ বিধান 


করিবেন ! যাহাঁহউক, রাবণের ও যমের 
ভাবী অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে আদার অত্যস্ত 








৪ টু 
1৫৪ রামায়ণ। 
কৌতুহল কৌতুহল হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে আমিও এদিকে মহাবাহু দ্রশগ্রীবও দূর মও | এদিকে মহাবাহ দশত্রীবও দুর হইতেই 
যমসদনেই গমন করি । দেখিতে পাইল,যমালয়ের নানা স্থানে নাঁন 


(করিবার নিমিভ আগমন করিতেছে; 


পঞ্চবিৎশ সর্গ। 


সন 


বৈবস্বত-বল-বিধ্বংসন। 


রাম! দেবষি নারদ এইরূপ চিন্তা 
করিয়া,ঘমকে সংবাদ দ্রিবার নিমিত্ত ত্বরিত- 
পদে যমসদনে গমন করিলেন,এবং দেখিলেন, 
যমরাজ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, পাঁপ-পুণ্যানু- 
সারে প্রাণীদিগের গতিবিধান করিতেছেন । 

দেবপৃজিত মহুষি নারদ উপস্থিত হইয়া 
ছেন, দেখিবামীত্র যমরাজ তাহাকে উপ- 
বেশন করাইয়া! যথাবিধি অর্থ্য প্রদাঁন পূর্বক 
জিজ্ঞাসা করিলেন,দেবগন্ধর্ব-সেবিত দেবর্ষে! 
আপনকার মঙ্গল ত? আপনকার ধর্মাত 
ক্ষয় পাইতেছে না? আপনি কি অভিপ্রায়ে 
আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন । তখন 
ভগবান দেবধি নারদ উত্তর করিলেন, বলি- 
তেছি শ্রবণ কর, এবং যাহা কর্তব্য হয় কর। 
রাবণ নামে হ্থৃছুর্জজয় নিশাচর তোমাকে জয় 
এই 
নিমিত্তই আমি সত্বর হইয়া আগমন করি- 
লাম; আমার অভিলাষ, আমি সেই নিশী- 
চরের ও দগুহস্ত যমের যুদ্ধ দর্শন করিব । 

রাম! এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, 
এই সময় তত্রত্য সকলেই দূর হইতে উদয়ো- 
ম্মুখ-সূরধ্য-সদূশ রাঁধণ-বিমান দেখিতে পাই- 
লেন। 





প্রাণী স্ব স্ব স্থবকৃত-ছুক্কত ভোগ করিতেছে। 
বিবিধরূপী ঘোরদর্শন ভয়ঙ্কর যমকিস্করগণ 
কত শত প্রাণীকে বধ, ও কত শত প্রাণীকে 
আকর্ষণ করিতেছে; আবার কত শত 
প্রাণীকে শোণিত-সলিল! বৈতরণী পার করা- 
ইতেছে; কত শত প্রাণীকে প্রতপ্ত বালুকাঁয় 
মু্থম্হু আকর্ষণ করিতেছে ; কোথাও কত 
শত প্রাণীকে কমি সকল ও কত শত প্রাণীকে 


সারমেয়গণ দংশন করিতেছে । তাহারা নির-: 


স্তর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে । রাবণ 
তাহাদিগের সেই আোত্র-বিদারক তীব্র শব্দ ! 
শুনিতে পাইল। সে আরও দেখিতে পাইল, । 

কত শত পাপী অসিপত্র-বনে ছেদিত হই- | 
তেছে। আবার কত শত শবারৃতি, কৃশ, 
দীনহীন, বিবর্ণ, মুক্তকেশ, মলিন-দেহ, রুক্ষ- 
কলেবর অধার্মিক দিগম্বর-বেশে রৌরব, 
ক্ষারনদী ও দারুণ ক্ষুরধার নরকে ধাবিত 
হইতেছে, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়! 
পানীয় প্রার্থনা করিতেছে ! 

রাম! রাবণ আবার অন্যত্র দেখিতে 
পাইল, শতশত সহত্রসহত্র মানব স্ব স্ব 
স্বরৃত-প্রভাবে স্থপবিত্র গৃহ সকলের মধ্যে 
গীত ও বাদিত্র রবে আযোদ-প্রমোদ করিতে- 
ছেন। গোদাতা, গোরস ও অন্ন দাতা, দিব্য 
অন্ন ভোজন করিতেছেন। এইরূপ স্ব স্ব 
কম্মফলানুসারে বস্ত্রদাঁতী, দিব্য বস্ত্র পরি- 
ধান করিয়া আছেন ; গৃহদাতা, দিব্য গৃহে 
বাস করিতেছেন ; স্বর্ণ ও মণি-সুক্ত। প্রদাতা 
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বিবিধ দিব্য ভূষণে ভূষিত হইয়া আছেন; উহা অক্ষয়, অতএব ভগ্ন হইয়াও আবার তৎ- 


এবং পুণ্যাত্বা সকল স্ব স্ব দেহপ্রভায় প্রদী- 
পিত হইতেছেন। 


রাম! রাবণ দেখিতে পাইল, যমালয়ের 
পথ সকল কোথাও যেন জলে মগ্ন, কোথাও ৷ 
বা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, 


আবার কোথাও দিব্য প্রকাশ পাইয়া লোচন 
পরিতৃপ্ত করিতেছে । 

ষাহাহউক, মহাবল রাবণ পুষ্পক-প্রভায় 
তত্রত্য প্রদেশের অন্ধকার দূর করিয়া অব- 
শেষে যমালয়ের সমীপবস্তাঁ হইল, এবং তথায় 
উপস্থিত হইয়। সে স্বীয় পরাক্রম সহকারে, 
স্ব স্ব ছুক্ষম্ম নিবন্ধন বধ্যমান পাপীদিগের 
সকলকেই মুক্ত করিয়া দিল। পাপী সকল 
দশগ্রীব কর্তৃক যুক্ত হইয়! ক্ষণকাঁলের নিমিত্ত 
অতর্কিত ও অচিস্তিতপুর্বব স্থখান্ুভব করিল । 

রাম ! মহাবল রাক্ষসরাঁজ প্রেতদিগকে 
মোচন করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতীব জুদ্ধ 
হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল । যমরাজের 
মহাবীর যোধগণ ধাবমান হইলে দশদিক 
হলহলা শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । শত- 
সহস্র শূর যোদ্ধা এককালে প্রীস, পরিঘ, শুল, 
মুদগর, শক্তি ও তোঁমর সকল বর্ষণ করিয়া 
পুষ্পক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সমরে অপ- 
রাতুখ উপ্রবী্ধ্য মহাশূর অসংখ্য যমরাজ সৈন্য 
এককালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মধুপবৃন্দ যেমন 
পুষ্প বিদলিত করে, সৈন্যেরাও সেইরূপ 
পুষ্পকের বৃক্ষ, শৈল, প্রাসাদ ও. আসন 
সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু পু্পক বিমান 
ব্রহ্ম-বিনির্রিত, হৃতরাং ব্রহ্ম-প্রভাব নিবন্ধন 


ক্ষণমাত্র পূর্ববরূপ হইয়া! উঠিল। 

অনন্তর রাবণের সর্ববশক্্র-বিশাঁরদ অমাত্য- 
গণ অনুরাগ ও শক্তি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল, এবং শোণিত-লিগু-কলেবরে ঘোঁরতর . 
যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবেগশালী 
বিপুল যম-সৈন্য ও রাবণামাত্যগণ বিবিধ 
৷ অস্ত্রশ্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার 
| করিতে লাগিল। 

অনন্তর যমানুচরগণ অমাত্যদিগকে পরি- 

| ত্যাগ করিয়া শুল বর্ষণ পূর্বক দশাননকেই 
| আক্রমণ করিল । বিমানস্থিত মহাঁবল নিশা- 
ূ চরনাথ দশানন,প্রহারে জর্জরীকৃত ও সর্ববাঙ্গে 
। শোণিতাভিষিক্ত হইয়া! পুষ্পিত অশোক 
বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইল । অস্ত্রবল-বলী 
৷ দশানন এইরূপে আক্রান্ত হইয়! শূল, গদা, ; 
বিবিধ লৌহময় শাণিত অস্ত্রশস্ত্র এবং বৃক্ষ 
ও শৈল সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল | তখন 
যমকিস্করগণ রাঁবণের সমুদায় অস্ত্র প্রতিহত 
ও শরবর্ণ নিরাস করিয়া ভিন্দিপাল ও 
শৃল সমূহ নিক্ষেপ পুর্ববক রাবণকে নিরুচ্ছাস 
করিয়া তুলিল। রাবণ ছিন্নকবচ, ক্রুদ্ধ ও 
শোণিতআ্রাব নিবন্ধন উন্মত্ত হইয়! পুষ্পক 
পরিত্যাগ পুর্ববক ভূতলে দপায়মান হুইল, 
এবং ক্ষণমাত্রেই প্রক্ৃতিস্থ হইয়া ধনুর্বধাণ- | | 
হস্তে রোষসংরক্ত লোচনে সাক্ষাৎ অন্তকের 
ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল । ূ 

রাম! অনন্তর ইন্দ্রশক্র দশানন শরা- 
শনে দিব্য পাঁশুপত অস্ত্র সন্ধান পূর্ববক “এই- | 
বার দাড়াও! বলির! ভ্রিপুর-সংগ্রামে শঙ্করের 














৫৬ 


ন্যায় ত্ুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ 
পূর্বক অবশেষে এ শর পরিত্যাগ করিল। 
ধৃমস্বালা-বিমণ্ডিত শরের ুর্ভি, শুক্ষ-কানন- 
দাহনোনম্মুখ পাবকের ন্যায় লক্ষিত হইতে 


লাগিল । শিখাজাঁল-পরিব্যাপ্ত ক্রব্যাদানুগত 








রামায়ণ।. 
রাম! সর্ববলোক-ভয়াবহ কালকে উদৃশ 


তুদ্ধ দেখিয়া ত্রিলোক বিচলিত হইয়া উঠিল, 
এবং দেবগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন । 
অনস্তর সারথি রুচিরপ্রভ অশ্বদিগকে চালনা! 
করিল । রথ ভীমনাদে রাৰণাভিমুখে ধাবিত 


এঁশর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সমস্ত তৃণগুল্ম ভস্মী- | হইল । ইন্দ্রের অশ্ব সদৃশ মনোবেগ অশ্বগণ 


করণ পূর্বক ধাবিত হইল । বম-কিস্করগণ 
শরের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্্রধ্বজের ন্যায় 
পতিত হইল 

তখন ভীম-বিক্রম নিশাচরনাথ রাবণ 
মেদ্িনীমগ্ডল কম্পিত করিয়া সচিবগণের 
সহিত জ্রমহান সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল । 


বড়বিৎশ সর্গ। 

যম-বিজয় । 
রামচন্দ্র! দশাননের সেই মহাশব্দ শ্রবণ 
করিয়া ঘমরাজ বুঝিতে পারিলেন, শত্রর জয় 
ও নিজ সৈন্যের ক্ষয় হইয়াছে । অতএব 
ক্রোধে ভাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সারথিকে আজ্ঞা 
করিলেন, সারথে ! রথ যৌজন! কর | আজ্ঞা- 
মাত্র সারথি দিব্য মহারথ লইয়া উপস্থিত 
হুইল; মহাতেজা! যমরাজ রথে আরোহণ 
করিলেন। যিনি এই অব্যয় ভ্রৈলোক্য 
সংহার করেন, সেই স্বত্যু প্রাস-মুদগর-হস্তে 
তাহার সম্মুখভাঁগে দণ্ডায়মান হইলেন। 
তদীয় নিজ অস্ত্র স্বলদগ্নিবৎ তেজঃপুঞ্তী-সম্পন্ন 
দিব্য কালনগুও মুর্তিমান হইয়! তাহার পারে 

অবশ্থিতি করিতে লাগিল । 


যমরাজকে বহন করিয়া মুহুর্ত মধ্যেই যুদ্ধ- 
স্থলে উপস্থিত হইল। স্ৃত্যু-সহরুত তাদৃশ 
ভীষণাকার রথ দর্শনমাত্রই রাক্ষপরাজের 
অমাত্যগণ সকলেই পলায়ন করিল । যমের 
অপেক্ষা তাহাঁদ্রিগের বল অতি সামান্য ; 
স্থতরাং তাহারা হতজ্ঞান ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, 
“আমরা আর যুদ্ধ করিতে পারি না” বলিয়া 
দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিল। দ্শানন কিন্ত 
তাদুশ সর্ববলোক-ভয়ঙ্কর রথ দর্শন করিয়াঁও 
বিচলিত বা কম্পিত হইল না । 

রাজন! ঘমরাঁজ রাঁবণের নিকট উপস্থিত 
হইয়াই ক্রোধভরে শত শত শক্তি ও তোঁমর 
নিক্ষেপ পুর্ববক রাবণের মর্্স্থান সকল বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । রাঁবণও ক্ষণকালের 
মধ্যেই প্ররুতিস্থ হইয়া, মেঘ যেমন ধার! 


বর্ষণ করে, যমের রথোপরি সেইরূপ শর- 


জাঁল বর্ষণ করিল। অনন্তর যমরাঁজ শত শত 
মহাশক্তি দ্বার রাবণের শ্রবিশাল বক্ষঃস্থল 
বিদ্ধ করিলেন ; তাহাঁতে বিহ্বল হুইয়া রাবণ 
আর কোন প্রতিকাঁরই করিতে পাঁরিল না। 

রাম! শক্র-নিহস্তা যমরাজ সাত দিন 
সাত রাত্রি এইরূপে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রহার 
করিয়া শক্রকে বিচেতন ও যুদ্ধে পরা 
করিলেন । তদনন্তর পরস্পর বিজয়াকাঙ্কণ 














উদ্তরকাণ্ড। 


নিবন্ধন যুদ্ধে ক্ষাস্ত না হইয়া যমরাঁজ ও 
লেন । দেব, শন্ধর্পধ, সিদ্ধ ও অহধিগণ প্রজণ- 
পতিকে অগ্রে করিয় যুদ্ধ দর্শনার্থ রণস্থলে 
উপনীত হইলেন । রাক্ষপরাজ ও প্রেতরাজ 
উভয়ে পুনর্ববার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ 
হইল, যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হইল। 
রণ করিয়া নিরস্তর শরজাল নিক্ষেপ পূর্বক 
( আকাশ রোধ করিয়া ফেলিল, এবং শঘু- 
হস্ততা সহকারে চারি বাণ দ্বারা স্বত্যুকে ও 
সাত বাণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিয়া যম- 
রাজের মর্শস্থান সকলে শতসহত্র বাঁণ প্রহাঁর 
করিল। 

রাম ! তখন ঘমরাজ জ্রুদ্ধ হইয়া উঠি- 
লেন। তাহার বদন হইতে শিখা-ব্যাপ্ত সনি- 
শ্বাস সধূম কোপাগি বিনির্গত হইতে লাগিল । 
দেবদানবগণের সমক্ষে তাদৃশ অদ্ভুত কাণ্ড 
দর্শন করিয়। স্বত্যু ও কাল উভয়ে আনন্দিত ও 
তুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ম্বত্যু অধিক- 
তর কুদ্ধ হইয়া ঘমরাজকে কহিলেন, রাজন! 
আপনি যুদ্ধার্থ আমাকে অঙ্গুমতি করুন; আমি 
| এখনই এইপাপরাক্ষলকে সংহায় করিব, কখ- 
[ নই অন্যথা হইবে না ; সংহার করাই আমার 
প্রকৃতি। আমি দৈত্যরাজ হিরপ্যকশিপু, নমুচি, 
সম্বর, সংহ্রাদী, ধূমকেতু, বিরোচননন্দন বলি, 
শল্তৃ, বৃত্র ও বাণ, এবং কত শত ধাধি, পন্নগ, 
দৈত্য, ক্ষ ও অপ্নপ্লোদিগকে ধিনাশ করি- 
য়াছি। মহারাজ ! শ্রলয়কালে আমি সাগর 
পর্ববত ও সরীস্পপগশের সহিত সমগ্র মেদিনী- 


৭ 


মণ্ডল ধ্বংস করিয়াছি । আমি যখন পূর্বেবাক্ত 
ও অন্যান্য অনেকানেক সুমহাঁবল রয় 
দৈত্যদানৰ সংহার করিয়াছি, তখন এই. 
ক্ষু্ নিশাচরকে যে বিনাশ করিব, তাহাতে 
আর অন্যথা কি! অতঞব খর্্মজ্ঞ ! আপনি . 
সত্বর আমাকে অনুমতি করুন; আমি এখনই । 
ইহাকে নিপাত করিতেছি । মহাৰলবান হই- | | 
লে আমার দৃষ্টিপথবর্তা হইয়া কেহ কখনই 
জীবিত, থাকিতে পায়ে না । আমার খল 
ঈদৃশ নহে, কিন্ত আমার প্রকৃতি অনুসারে . 
আমার স্বভাবই এই যে, আমাকে দেখিলে | 
কেহ আর ুছূর্তমাত্রও জীবিত থাকিতে : 
পারে না। 
রাখব ! স্ৃত্যুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া . 
থাক ; আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি । | 
এই বলিয়া! বৈকর্তন ক্রোধসংরজ্ত-লোঁচনে 
হস্ত দ্বারা অমোঘ কালদণ্ড ভুলিয়া লইলেন। : 
যাহার সর্বাঙ্গে কালপাঁশ সকল বন্ধ, শু অগ্র-: 
ভাগে অগ্রিশিখা-সমুদগারী মুদ্গর অবন্থিতি 
কর্সিতেছে, ম্পৃষ্ট বা পাতিত হইবার কথ! 
দূরে থাকুক, দর্শনমাত্রই যাহা সর্ববশ্াধীর 
প্রাণ হরণ করিয়া থাকে, সেই পাবকশিখা-. 
পরিব্যাপ্ত মহান্ত্র কালদণ্ড, মহাবল যমরান্জ 
কর্তৃক করধৃত হইয়1 রাক্ষদরাজকে যেন দগ্ধ 
করিতে করিতেই স্ফরিত হইতে লাগিল । 
যমরাজ দণ্ড উত্তোলন করিয়াছেন দেখিয়াই, 
রাক্ষসগণ সফলেই পলায়ন করিল, রশস্ছল- 
সমাগত দেবগণও সকলেই ক্ষুভিত হইয়া 
উঠিলেন। ্ 2. কলি 





১৫ 








বামায়ণ। 
এই কথা শুনিয়া ধর্্মাতা। যমরাজ উত্তর 


৫৮ 


নিত শীট িিশীাটাশীশিশীশ 


রাম ! অনস্তর যমরাঁজ যেমন দণ্ড প্রহার 
করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি পিতামহ 
তাঁহার সমক্ষে স্বয়ং আবিরভৃতি হইয়া কহি- 
লেন, মহাবাহো! অমিত-বিক্রম বিবস্বত- 
নন্দন! ভূমি যে এই দণ্ড প্রহার করিলে 
নিশাচরকে সংহাঁর করিতে পারিবে, তাহাতে 
সন্দেহই নাই। কিন্তু দেবপুঙ্গব ! আমি 
ইহাকে বরদান করিয়াছি; অতএব আমার 
বাক্য মিথ্যা করা তোমার কর্তব্য হয় না। 
মানুষই হউক, আর দেবতাই হউক, যিনি 
আমাকে মিথ্যাবাদী করেন, তাহার ত্রৈলোক্য 
মিথ্যা করা হয়, সন্দেহ নাই। তুমি তুদ্ধ 
হইয়! পরিত্যাগ করিলে, এই লোক-ক্ষয়কর 
সর্ধবতৃত-ভয়জনক ভীষণ কালদণ্ড, কোন ইতর 
বিশেষ না করিয়া, প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই 
হউক, সকল প্রজাকেই সংহার করিয়! 
থাকে । সৌম্য ! কুত্রাপি ব্যর্থ না হয়, আমি 
এইরূপ করিয়াই এই অমিতপ্রভ কালদণ্ড 
নিপ্ঘাণ করিয়াছি; মৃত্য উহার অগ্রে অগ্রে 
ধাবিত হইয়া থাকে । অতএব কতুমি রাবণের 
মস্তকে এই দগু নিক্ষেপ করিও না। ইহা! 
পতিত হইলে কুন্জরাপি কেহ কখন মুভূর্ভ- 
মাত্রও জীবিত থাকিতে পারে ন। | আর দেখ, 
এই দণ্ড পতিত হইলে রাবণ বদি না মরে, 
তাহা হইলে আমার বাক্য মিথ্যা হয়, আবার 
মরিলেও সেইরূপ; স্থতরাং উভয়তই আমার 
বাক্য মিথ্যা হয়; অতএব ভ্রিলৌকের উপরোধ 
রক্ষা কর! তোমার উচিত হইতেছে । রাঁবশের 
প্রতি তুমি ধে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছ, তাহা 
প্রতিসংহার কর । আমার বাক্য রক্ষা কর। 


৬ 


করিলেন, ব্রন্ধন ! আমি এই-দণ্ড ফেলিয়া 
দিলাম; আপনিই আমাদিশের প্রভূ । কিন্তু 
আমি যদি বরদাঁন নিবন্ধন রাঁবণকে বিনাশ 
করিতে না! পারিলাম, তাহা! হইলে আঁর 
বৃথা রণস্থালে থাকিয়া কি করিব! অতএব ; 
এই রাক্ষসের সম্মুখ হইতে অপস্যত হওয়াই 
আমার কর্তব্য । এই বলিয়া প্রেতরাঁজ রথ 
ও অশ্বসহিত তৎক্ষণমাত্রেই অস্তর্ধান হই-; 
লেন। ] 

রাম ! তখন দশগ্রীব বিজয় লাভ পূর্বক 
নিজ নাম ঘোষণা করিয়া, পুষ্পকারোহণে | 
যমালয় হইতে বহির্গত হইল । এদিকে যম- 
রাজ ব্রহ্মাদিদেবগণের সহিত স্বর্গে গমন 
করিলেন ; মহামুনি নারদও হৃষ্টীস্তঃকরণে 
চলিয়া গেলেন । | 





সগুবিৎশ সর্গ। 


০০১ 
রাবণের রসাতল-বিজয়। 


রাম ! রাবণ দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজয় 
করিয়া! যমালয় হইতে বহির্গত হইলে, নিজ 
মন্ত্রিগণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
তখন মারীচ প্রস্ততি অমাত্যগণ তাহাকে 
জয়াশীর্ববাদ করিলে, সে তাহাদিগকে সাস্তবনা 
করিয়া বিমানোপরি তুলিয়া লইল। . 

দাশরথে ! তদনস্তর রাক্ষলরাজ সাগর- 
গর্ভন্থিত, দৈত্য ও উরগগগণ কর্তৃক অধিবাসিত, 
বরুখপালিত রসাঁতলে প্রবিষ্ট হইল । তথায় 








উত্তরকাণ্ড। 


বাস্থকি-পালিতা ভোগবতী নগরী জয় ও | করি পালিতা ভোগবতী নগরী জয় ও 
নাগদিগকে বশীভূত করিয়। মশিবতী নগরীতে 
গমন করিল । বরপ্রাপ্ত নিবাতকবচ নামক 
দৈত্যগণ এঁ পুরীতে বাস করে । রাবণ তথায় 
উপস্থিত হইয়! তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিল। নিবাতকবচ দৈত্যগণও সকলেই 
বাহুবলশালী মহাবলপরাক্ঞান্ত ও রণদর্পিত। 
তাহারাও অমনি বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল । অনস্ভতর দানব 
ও রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল, ত্রিশুল, কুলিশ, 
পিশ ও পরশু দ্বার পরম্পর পরম্পরকে 
প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে 
যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের কিঞ্চিদঘধিক 
এক বগসর অতিবাহিত হইল । কিন্ত কোন 
পক্ষেই জয়-পরাজয় হইল না। 

অনস্তভর আত্মজ্ঞানী অনাঁদিনিধন ভ্রিলোৌক- 
নাথ ভগবান ব্রহ্ম! দিব্য বিমানে আরোহণ 
পূর্বক এ স্থানে আগমন করিলেন, এবং 
নিবাতিকবচদিগকে যুদ্ধ-ব্যাপাঁর হইতে নিবাঁ- 
রণ করিয়া কহিলেন, রাবণ! তোমাকে 
যুদ্ধে পরাজয় করিতে হ্থরাহ্থয়েরাও সমর্থ 
নহে; আর নিবাতিকবচগণ ! ইন্দ্রাদি দেব- 
গ্রণ একত্রিত হইলেও তোখাদিগকে সংহার 
করিতে পারিবেন না । অতএব, নিবাতকবচ- 
গণ ! এই রাক্ষসরাজের সহিত মিত্রতা করাই 
তোমাদিগের কর্তব্য । সমস্ত বিষয়েই মিত্র- 
গণের অধিকার পরম্পর সমান হইয়। থাকে, 
সন্দেহ নাই। 

রাম! অনভ্তর' রাবণ অগ্রি-সাক্ষী পুর্ববক 
নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন 


৫৯ 


করিয়া পরম সন্তষ্ট হইল; এবং তাহাঁদিগের 
নিকট যথোপযুক্ত সমাদর পাঁইয়। তথায় 
সম্পূর্ণ এক বৎসর অবশ্থিতি করিল ? তাহা- 
তেও তাহার এরূপ তৃপ্তি বোধিহহন যে,সে 

যেন নিজ নগরীতেই বাস করিতেছে । এই 
এক বগসরের মধ্যে সে দৈত্যদিগের নিকট 
এক শত মায়া শিক্ষা করিয়াঅবশেষে বরুণা- 


লয়ের অনুসদ্ধানার্থ রসাতল ভ্রমণ করিতে |: 


আরম্ত করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে মহা- | 
বল দশানন অশ্মনগর-নামক দৈত্য-নগরে 


প্রবিষ্ট হইল, এবং মুস্ুর্তমধ্যেই দশসহত্র 
দৈত্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া এ নগর জয় 
করিয়া লইল। 


রাঘব ! অনন্তর রাক্ষসাধিপতি দরশগ্রীব 
শ্বেতাভ্র-সঙ্কাশ কৈলাস-শিখরাঁকার দিব্য 
বরুণালয় দেখিতে পাইল। এস্থানে এক 
গাভী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল । সে দেখিল, |, 
গাভী অনবরত ছুগ্ধধার! ক্ষরণ করিতেছে । |. 
যাহা হইতে শীতরশ্মি প্রঙ্গাপতি চন্দ্রের উৎ- 
পত্তি হুইয়াছে, ফেনপ পরমধিগণ যাঁহাকে ;. 
আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, 11 
এবং অস্বতভোজী দেবগণের অস্ত যাহা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ 
সাগর এঁ ছুপ্ধধারা হইতেই সমুৎপন্ন হই- 
য়াছে। ইহলোকে মনুষ্যগণ এ গাভীকে স্থরভি 
বলিয়া থাকে। রাবণ এঁ পরমান্ভূত গাভীকে |. 
প্রদক্ষিণ করিয়া মহাঁভীষণ যাঁদোগণ কর্তৃক 
পরিরক্ষিত বরুণ-নগরী মধ্যে প্রবেশ করিল, . 
এরং বরুণের আবাস-গৃহ দেখিতে পাইল। 
নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতা ্থাপন , এ গৃহের আভা শরগ্নেঘের সদৃশী এবং উহার 











| ০ 


| চতুর্দিকে সহস্র সহআ জলধার1 সক্কুলভাবে 
| প্রবাহিত হইতেছে। 

রাম ! অনস্তর রাক্ষসরাজ রাবণ বরুণের 
কতিপয় সৈম্তাধ্যক্ষ কর্তৃক তাড়িত হইয়া 
ভাহাঁদিগের প্রীণসংহার করিল। তদনস্তর সে 
বরুণের অমাত্যদ্দিগকে কহিল, তোমরা শীত্ত 
যাইয়' বরুণকে সংবাদ দেও যে, রাবণ 
যুদ্ধার্থী হইয়া! আগমন করিয়াছেন, আপনি 
তাহাকে যুদ্ধদান করুন ; অথবা যদি আমার 
বরলাভ-বৃতাস্ত শ্রাবণ করিয়া তাহার ভয় 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে 
স্বীকার করুন যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন। 

রাঘব! দশীনন এইরূপ কহিতেছে, 
ইতিমধ্যে মহাতা বরুণের পাগুর-পত্মকান্তি 
স্থমহাবীর্যয পুত্রপৌত্রগণ পুঙ্করপ্রভ দিব্য রথ 
সকল যোজন! করিয়! স্ব স্ব' সৈম্া সমতি- 
ব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিক্্রান্ত হইলেন । 

অনস্তর বরুণের পুক্রপৌত্রগণ আর রাবণ, 
এই উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । 
ক্রমে বরুণ-পুত্রগণ কর্থক রাক্ষলগণ নিপী- 
ডিত হইলে, দশাঁনন রোষরূধিত-লোচনে 
অমীত্যগ্ণ সমভিব্যাহায়ে আকাশে উত্থিত 
হইল। তখন রাবপের অমাত্যগণ ক্ষণকাল 
মধ্যেই বরুণের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিল। 
সৈন্য বিনষ্ট হইল দেখিয়া এবং শীয়ক- 
সমূহে নিপীড়িত হুইয়া বরুণ-পুত্রগণ অব- 
শেষে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। 

অনন্তর কাবণকে আকাশ-চ্হিত দেখিয়! 
বরুণেয় পুত্রেপৌত্রগণও শীত্রগামী রখযোগে 
আকাশেই উত্থিত হইলেন। উভয় পক্ষই 








রামায়ণ। 


তুল্যরূপ বিজয়াকাজ্টী; স্থতরাং এক্ষণে 
সমান-স্থান-স্িত হুইয়! উভয় পক্ষে বৃত্র ও 
বাসবের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । বরুণ- 
পুত্রগণ পাৰক-সঙ্কাশ নিশিত শরজাঁল দ্বারা 
মর্পস্থীন সকল বিদ্ধ করিয়া অবিলম্ঘেই রাব- 
ণকে যুদ্ধে পরাত্খ করিয়া ফেলিলেন। 
অনস্তর রাজার ধর্ষণ হইল দেখিয়া মহাশূর 
মহোদর ক্রুদ্ধ হইয়! ম্বত্যু-ভয় পরিত্যাগ 
পুর্ববক যুদ্ধাকাঙ্জণয় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল, এবং সহসা বরুণ-পুত্রগণের বায়ু 
সদৃশ বেগবান কামগামী অশ্ব সকল বিনাশ 
করিয়া ফেলিল ; অশ্থগণ আকাশ হইতে ভূ- 
পৃষ্ঠে পতিত হুইল । রাষ ! অশ্ব বিনাশ 
করিয়। রাক্ষদ মহোদর, বরুণ-পুত্রগণের 
যোদ্ধাদিগকেও বিনাশ পূর্ববক তাহাদের রথ 
সকলও চু করিয়া ফেলিল, এবংভাঁহাদিগকে 
রখহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়। সিংহনাদ || 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজন ! মহোদর- | 
বিছবর্ণিত রথ সকল অশ্ব ও সারখীপ্িগের সহিত | 
তৃপৃষ্ঠে নিপতিত হইল; কিন্ত মহাত্মা বরু- |. 
খের পুন্ত্রগণ রখত্যাগ পূর্বক আকাশতলেই 

দণ্ডায়মান রহিলেন ; দ্য স্ব প্রভাব নিষন্ধন |. 
কিঞ্চিম্মাত্রও ব্যঘিত হইলেন না । এইরপে |. 
অবস্থিতি করিয়া! তাহার] যুগপৎ শরানে |. 
জ্যারোপণ পূর্বক সকলে মিলিয়া মহৌদরকে | 
নিবারণ করিয়া ক্রোধভরে রাঁবণকেই আক্র- |. 
মণ করিলেন; এবং বজ্জকল্প হদায়ণ সায়ক 
সমূহ নিক্ষেপ করিয়া, মেঘ যেমন ধার়াধর্ষণ ;' 
দ্বার। মহাগিরি বিদারণ করে, তীাহায়াও সেই- | 
রূপ রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 








তখন দশগ্রীব ক্ুদ্ধ হইয়া গ্রলয়াির 
ন্যায় অবস্থিতি পূর্ববক শরধাঁরা বর্ষণ করিয়! 
বরুণ-পুত্রদিগের মর্শস্থান সকলে আঘাত 
করিতে আরম্ভ করিল। লঙ্কেশ্বর ভীহাদিগের 


অপেক্ষা! উর্ধে অবস্থিতি করিয়। বিবিধাকার | 


মুষল এবং শতশত ভল্ল, পষ্টিশ, শক্তি ও 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতদ্দী সকল নিক্ষেপ করিতে 
লাঁগিল। রাম ! বরুণ-পুত্রগণ পাদচারে যুদ্ধ 
করিতেছিলেন, স্থতরাং এ সকল অস্ত্রশান্ত্রের 
আঘাতে সহসা অবসন্ন হইয়া! পড়িলেন; 


| বিবিধাকাঁর ভীষণ অস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া । 


তাহাদিগকে আরও বিদ্ধ করিতে লাগিল । 
৷ এইরূপে পুনঃপুন আহত হইয়া বরুণের 
পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই ধরাতলে পতিত হই- 
লেন, অমনি অনুচরেরা তাহাদিগকে লইয়া 
পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল । এঁ সময় দশানন 
তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, এক্ষণে তোমরা! 
বরুণকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে বল । 
রাঘব ! রাবণের এই কথা শুনিয়া বরু- 
ণের প্রহাস নামক এক মন্ত্রী তাহাকে কহি- 
লেন, নিশাচরনাথ ! মহারাজ জলাধিপতি, 
ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সঙ্গীত 
শ্রবণ করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া- 
ছেন। অতএব মহাবীর ! রাজাই যখন 
উপস্থিত নাই, তখন আর আপনকার অন- 
ক শ্রম করিবার কোন প্রয়োজনই হই- 
তেছে না। রাজা যে কুমারদিগকে রক্ষক 
রাখিয়! গিয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে 
পরাজয়ও করিয়াছেন । 








৬১ 
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| রাম! মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া রাঁক্ষস- 
রাজ হর্ষভরে সিংহনাঁদ পরিত্যাগ পূর্বক 
নিজ নাম ঘোষণা করিয়া বরুণালয় হইতে 
 বিনির্গত হইল । মহোদরও হর্ষ-গদ্গদ-ে 
প্রচার করিল, রাক্ষসেশ্বর বরুণলোঁক জয় 
। করিয়া আর এক লোঁকপাঁলকে পরাজয় 
। করিলেন ৷ | 
| দাঁশরথে ! অনস্তর নিশীচরগণ যে পথে 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই পথেই বরুণলোক 
! হুইতে বিনির্গত হইয়! আকাশ-মার্গে লঙ্কাভি- 
৷ মুখে যাত্রা করিল। 


1 
। 





অফ্টাবিংশ সর্গ। 





বলি-নিদর্শন। 


রাম! অনন্তর যুদ্ধলালস রাক্ষদ সকল 
পুনর্ববার অশ্বানগর পর্য্যটটন করিতে প্রবত্ত 
হইল। এই সময় দশগ্রীব ইন্দ্রভবন সদৃশ 
| ভাম্বরকান্তি এক স্বশোভন ভবন দেখিতে 
ূ পাঁইল। এ ভবন মুক্তাদামে বিভূষিত,কিস্বিণী- 
৷ জালে অলঙ্কত,এবং স্থবণণময় স্তম্ভ ও বৈদুর্য্যময় 
তোরণ সমূহে সমাকীর্ণ। উহার সোপানশ্রেণী 
সকল বজুমণি ও স্ফটিক দারা বিনির্ট্িত | 
উহাতে বিস্তর আসন স্থাপিত রহিয়াছে । 

ঈদৃশ উৎকৃষ্ট ভবন দর্শন করিয়া মহী- 
প্রতাপ দশগ্রীব ভাবিতে লাগিল, মেরমন্দর- 
সঙ্কাশ এই ভবন কাহার ! অনস্তর সে প্র- 
স্তকে বলিল প্রহস্ত ! যাও, শীত্ত্র জানিয়া 
আইস, এই প্রকৃষ্ট ভবনের অধিকারী কে। 
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এই কথ শুনিয়া প্রহস্ত এ ভবনমধ্যে প্রবিষ্ট 


হইল / কিন্তু ছ্বারদেশে জনমানব না 
দেখিয়। দ্বিতীয় কক্ষায় প্রবেশ করিল | এএই- 
রূপে একে একে সপ্তম কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া 
তন্মধ্যে সে এক অগ্নিশিখা ও এক পুরুষকে 
দেখিতে পাঁইল। পুরুষও তাহাঁকে দেখিবা- 
মাত্র হষউ হইয়া হাম্ত করিয়া উঠিলেন। 
মহাবল প্রহস্ত তাহাতে ভয় পাইল; তাহাঁর 
গাত্রে লোমাঞ্চ উপস্থিত হইল | হেমমাঁলা- 
ধারী বিমোহনকারী এ মহাপুরুষ সাক্ষাৎ 
আদিত্য ও যমের ন্যায় এ অগ্নিশিখামধ্যে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাহার প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা৷ ছুঃসাধ্য। ঈদৃশ ব্যাপার 
দর্শন করিয়া রাক্ষস প্রহস্ত সত্বর বহির্গমন 
পূর্বক রাবণকে সমস্ত বতান্ত নিবেদন 
করিল। 
রাম ! অনস্তর দশগ্রীব পুক্পক হইতে অব- 
। রোহণ করিয়া যেমন এঁ ভবনে প্রবেশ করিতে 
উদ্যত হইল, অমনি ভিন্নাপ্রনচয়-সঙ্কাঁশ 
বদ্ধ-মৌলি ভ্বালাজিহব এক ভয়ানক পুরুষ 
। লৌহয়ুদগর হস্তে সহসা তাহার সম্মুখে উপ- 
স্থিত হুইয়া দ্বার রোধ পূর্বক দণ্ডায়মান হই- 
লেন। তাহার লোৌচনযুগল রক্তবর্ণ, দশন- 
' পড্ক্তি শুভ্র, ওষ্ঠপুট বিশ্বসদৃশ, মুত্তি স্থন্দর- 
। দর্শন, নাসা মহাভীষণ, গ্রীবা কন্ুসদৃশ, হনুদ্য় 
প্রকাণ্ড, শ্মশ্রু ন্ট, কণ্ঠাস্থি গুঢ়মগ্র,। এবং 
। দংষ্্রী মহাভীষণ। ঈদৃশ লোমহর্ষণ পুরুষকে 
দর্শন করিবামাত্র রাবণের রোমাঞ্চ হইল, 
হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, এবং সর্ববাঙ্গ কম্পিত 
হইতে লাগিল। 


নি: 
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রামায়ণ। 


রাম! এইরূপ ছুর্মিমিত্ত সকল দর্শন করিয়। 
দশানন চিন্তিত হইল । ইতিমধ্যে এ পুরুষ 
তাহাকে কহিলেন, নিশাচর ! তোমার কোন 
ভয় নাই; তুমি কি চিন্তা করিতেছ, নির্বিরবশঙ্ক- 
চিত্তে ব্যক্ত কর। মহাবীর রজনীচর ! আমি 
তোমাকে সম্যক যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব। 
এই কথা বলিয়! তিনি পুর্ববার কহিলেন, 
অথবা তোমাঁর অভিলাষ কি, তুমি কি বলির 
সহিত যুদ্ধ করিবে ? এই কথা শুনিয়। পুনর্ববার 
রাবণের লোমাঞ্চ হইল। অনন্তর সে ধৈর্ধ্যাব- 
লম্বন পূর্বক উত্তর করিল, বাখ্িশ্রে্ঠ ! এই 
ভবনে কোন্‌ ব্যক্তি বাস করেন বলুন। আমি 
তাহারই সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; 
অথব। আপনকাঁর যেরূপ অভিরুচি হয়। 
রাম! পুরুষ প্রত্যুত্তর করিলেন, দাঁনব- 
রাজ বলি এই ভবনে বাস করেন। তিনি 
অতীব উদারচেতাঁ, মহাশুর, অমোঘ-পরাক্রম, 
মহাবীর, বহুগুণ-বিভূষিত, এবং সাক্ষাৎ পাঁশ- 
হস্ত কৃতান্তের ন্যায় ভুর্ধর্ষ ও বাঁলমার্তণ্ডের 
ন্যায় তেজস্ী; যুদ্ধে তিনি কখনই পরাঞ্জুখ 
হয়েন না; তিনি অমর্ষশীল, স্ুহুর্জয়, জেতা, 
মহাঁবলবান, গুণসাগর ও প্রিয়বাদী ; যাহাঁর 
যাহা প্রাপ্য, তিনি তাহাকে তাহা দাঁন, 
সতত গুরুজনের প্রিয়ানুষ্ঠান, ও সর্ধবকার্ধ্যে 
সমুচিত কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; তিনি 
মহাসত্ব, সত্যবাদী, সৌম্যদর্শন, দক্ষ, সর্ব- 
গুণাঁলক্কত, শূর ও স্বাধ্যায়-তৎ্পরা; তিনি গমন 
করেন, আবার বায়ুর হ্যায় প্রবাহিত হয়েন; 
তিনি অগ্নির ন্যায় প্রস্বলিত হয়েন ও তাপ 
দান করেন); কি দেবতা, কি পন্নগ, কি পতত্রী, 








ও 








উত্তরকাগড। 


কি অন্যান্য প্রানিসঙ্ঘ, কাহাকেও যে ভয় 
করিতে হয়, তিনি তাহ! জ্ঞাত নহেন। 
দশগ্রীব! তুমি কি তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা করিতেছ ? রাক্ষসেশ্বর ! বলির সহিত 
যুদ্ধ করিতেই যদি তোমার অভিরুচি হয়, 
তাহ! হইলে ভবনমধ্যে প্রবেশ কর, এবং 
অচিরে যুদ্ধে প্ররৃত হও । 

রাম ! এই কথ শুনিয়া রাবণ, বলি ষে 
স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে 
প্রবেশ করিল | জ্বলন-সঙ্কাঁশ বিশ্বমুত্তি দানব- 
সত্ভম বলি দিবাকরের ন্যায় ছুষ্প্রেক্ষ্যবূপে 
উপবেশন করিয়াছিলেন ; তিনি রাবণকে 
দেখিবাঁমাত্র হাস্য করিয় উঠিলেন, এবং হস্ত- 
ধারণ পূর্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে উপবেশন 
করাইয়া কহিলেন, মহীবাঁহে! দশগ্রীব ! বল, 
আমি তোমার কোন্‌ কার্ধ্য সাধন করিব । 
রাঁক্ষসেশ্বর ! তোমার আগমনের প্রয়োজন 
কি, ব্যক্ত কর। 

বলির এই কথা শুনিয়া রাঁবণ কহিল, 
মহাভাগ ! আমি শ্রবণ করিয়াছি, বিষু) আপ- 
নাকে বন্ধন করিয়! রাখিয়াছেন। আমি আঁপ- | 
নাকে বন্ধন হইতে যুক্ত করিতে পাঁরিব, 
সন্দেহ নাই। 

এই কথা শ্রবণ পূর্বক বলি হাস্য করিয়া 
রাঁবণকে কহিলেন, রাঁবণ ! তুমি আমায় যে 
কথা কহিতেছ, তদ্বিষয়ে আমি তোমাঁকে 
যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই যে শ্যাঁম- 
কান্তি পুরুষ নিয়ত দ্বারদেশে অবস্থিত 
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্ৰ, কাহাকেও যে ভয় | বাঁনকে বীভৃত করিয়াছিলেন। তিনিই আমা- 
কেও বদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছেন। রাবণ! তিনি 
সাক্ষাৎ ছুরতিক্রমণীয় কৃতান্ত। ভ্রিলোকে 
এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাকে বঞ্চনা 

করিবে! সেই ঘে পুরুষ দ্বার রক্ষা করিতে- 
ছেন, তিনি সর্বভূতের সংহারকর্তা, সৃষ্টিকর্তা 
ও বিধাত। | তিনিই ভুবনেশ্বর; ভীহারই বশী- 
ভূত হইয়! সর্ববভূত স্ব স্ব কার্ষ্যে প্রবৃত হই- 
তেছে। তুমিও তাঁহাকে জান না; আমিও 
তাহাকে জানি না। তিনি ভূত, ভবিষ্য ও 
শাশ্বত । তিনি কাল ও কালের প্রভূ, এবং 
ত্রিলোকের স্ষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্তা। 
রাবণ! সেই দ্বারস্থিত পুরুষ সহজ্র সহস্র 
ইন্দ্র, অযুত অযুত দেব, ও শত সহত্র মহা 
বল খাষিকে বশীভূত করিয়াছেন । 

বলির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁবণ 
পুনর্বার কহিল, দানবেশ্বর ! আমি পাশ- 
হস্ত, মহাভ্বালা-সম্পন্ন, উদ্ধলোমা, ভয়ঙ্কর, 
মহাদংঘ্, বিছ্যুজ্জিহ্ব, কুদ্ধ সর্প ও বৃশ্চিক 
মুক্তি, রক্তলোচন, ভীমবেগ, সর্ববসত্ত-ভয়ঙ্কর, 


আদিত্য-সদৃশ ছুশ্রক্ষ্য, সমরে অপরাজ্ধ,থ ও |. 


পাঁপের শাসনকর্তা প্রেতরাজ যমকে মৃত্যুর 
সহিত দর্শন, এবং জয়ও করিয়াছি । তখন ত 
আমার কোন ভয় বা কোন ব্যথাই হয় নাঁই! 
যাহা হউক, এই পুরুষ কে,আমি তাহা জ্ঞাত 
নহি; আপনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন । 

রাম! রাবণের বাক্য শুনিয়া বিরৌচন- 
নন্দন বলি উত্তর করিলেন, রাঁবণ! ইনি 


করিতেছেন, তিনি পুরাকালীন অনেকানেক | লৌক-বিধাতা৷ বিভু নারায়ণ হরি; ইনি 
বলদর্পিত দ্বানবেন্দ্র ও অন্যান্য বনুতর বল- 1 অনন্ত, কপিলদেব, বিষ, মহাঁছ্যতি নরসিংহ, | 
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ধতধামা, হধামা, ভয়ঙ্কর পাশহস্ত যম, এবং | তীহারাও সকলে ইহারই নিকট পরাজিত 
দ্বাদশাদিত্য সদৃশ পুরাঁণ-পুরুষোতম ; ইনি : হইয়াছিলেন। ইনিই কৃতাস্ত; এই সকল মহাঁ- | 
নীল-জীমৃত-সঙ্কাশ, স্তরনাথ, স্থর শ্রেষ্ঠ, জ্বালা- ভূতও ইহারই প্রভাবে নাশপ্রাপ্ত হইবে । এই 





| মালী, মহানাদ, মহাযোগী ও ভক্তজনপ্রিয় ; 
ইনিই স্বাবরজঙ্গম সর্ববভূত সংহার করিয়া 
আবার সমস্তই সৃষ্টি করিতেছেন; ইহার 
আদ্যস্ত নাই, ইনি মহেশ্বর। নিশাচর ! 
ইনিই যজ্জ, ইনিই দান, ইনিই হোম, এবং 
৷ ইনিই সর্বলোকের ধাতা ও পালনকর্তা | 
ত্রিভূবনে এরূপ মহাভূত আর বিদ্যমান নাই। 
রাজেন্দ্র ! সিংহ যেমন পশুদিগকে যমালয়ে 
প্রেরণ করে, ইনিও তেমনি তোমাকে এবং 
আমাকেও শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন । 
বৃত্র, দন, শুক, শল্তু, নিশুস্ত, শুস্ত, কালনেমি, 
সংস্াদ, কুট, বৈরোচন, স্ব, যমলার্জবন, কংস, 
মধু, কৈটভ, এবং আমাদিগের পূর্বে অন্যান্য 
যে সমস্ত মহাঁবল দৈত্যদাঁনব জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন,ইনিই তীহাদিগেরও সকলেরই 
হস্ত; জ্যোতিশ্চক্র ইহাঁরই আদেশে তাপ 
দান করিতেছে, এবং ইহারই আদেশে দীপ্তি 
পাইতেছে; বায়ু ইহারই আজ্ঞায় প্রবাহিত 
হইতেছে, এবং মেঘ ইহারই আদেশে বর্ষণ 





করিতেছে; মহাত্সা দেবগণ ইহাঁরই অধীনে 
স্বর্গরাজ্য শাসন করিতেছেন; ইনি স্থুরাস্্বর 
| মকলকেই সমরে সহত্র সহত্র বার পরাজয় 
করিয়াছেন। শুনিয়াছি, যে সকল দৈত্যদানব 
| বলদর্পে উন্বস্তপ্রায় ছিলেন, বিবিধ ভোগস্থথ 
| উপভোগ করিতেন, বালমার্ডণ্ডের ন্যায় 
তেজস্বী মহাঁবল-সম্পন্ন ও কামরূপী ছিলেন, 
এবং কখনও যুদ্ধে পরাধ্মূথ হয়েন মাই, 
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সর্বশক্তিমান পুরুষ প্রজা স্জন ও পালন 
করিতেছেন ; আবার ইনিই মহাবল কাল 
হইয়া প্রজা সংহারও করিতেছেন। ইনি যজ্কা 
ওযাজ্য এবং চক্রায়ুধধর হরি; ইনি সর্ববদেব- 
ময়, সর্ধভূতময়, সর্ধবরূপী, মহারিগী, বলদেব, 
মহাভূজ, বীরহা', বীরচক্ষুক্মান, ত্রেলোক্যগুরু 
ও অব্যয়। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইহাকেই ভাবনা 
করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই পুরুষকে 
জানিয়াছেন, তিনি সর্ধব পাপ হইতেই মুক্তি 
পাইয়াছেন। আর ইহাকে স্মরণ, ইহার 
গুণকীর্তন শবণ, ও ইহার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিলে সর্বকাম লাভ হইয়া থাকে । 

রাম! এই কথা শুনিয়া রাবণ সেই 
স্থান হইতে নির্গত হইল; কিন্তু ইতিপুর্ক্র 
যে স্থানে সেই পুরুষকে দেখিয়াছিল, তথায় 
আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন 
সে হর্ষতরে সিংহনাদ করিয়া বরুণালয় 
হইতে বহির্গমন পূর্বক, যে পথে আগমন 
করিয়াছিল সেই পথেই প্রতিনিরৃত হইল। 


উনত্রিংশ সর্থ। 





মান্ধাতৃ-যুদ্ধ। 

রাম! অনভ্তর মহাবীর্ধ্য লঙ্গেশ্বর রমণীয় 
স্থমেরু-শৃঙ্গে রাত্রি যাঁপন করিয়া, চিন্তা 
পুর্ববক চন্দ্রলোকে যাত্রা করিল। যাইতে 








উত্তরকাণ্ড। 


যাইতে দেখিতে পাইল, এক দিব্য পুরুষ 
দিব্যান্ুলেপন ও দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া 
বিমানারোহণে গমন করিতেছেন ; প্রধান 
প্রধান অপ্নর! সকল তাহার পরিচর্যা করি- 
তেছে। তিনি রতিশ্রীস্ত হইয়া অপ্লরাঁদিগের 
অঙ্গে পতিত হইয়াছেন; অপ্পরা সকল চুম্বন 
করিয়া তাহার তন্দ্রা ভঙ্গ করিতেছে । দশাঁ- 
নন ঈদৃশ পুরুষকে দর্শন করিয়া অতীব 
কৌতুহলাম্থিত হইল । ইতিমধ্যে এ স্থানে 
দেবধি পর্ববতকে দেখিতে পাইয়া সে তাহাকে 
কহিল, দেবর্ধে! আসিতে আজ্ঞা হউক; 
উত্তম সময়েই আপনার দর্শন পাইলাম। 
মুনে! এই যে ব্যক্তি অপ্দরোঁগণ কর্তৃক 
সেব্যমান হুইয়। কাহাকেও ভয় না করিয়! 


নির্জ্জের ন্যায় গমন করিতেছে, এ ব্যক্তি | 


কে? 

রাবণের এই কথ! শুনিয়া! দেবধি পর্বত 
উত্তর করিলেন, বৎস মহাছ্যতে ! তোমাঁকে 
প্রকৃত ব্বভান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্যক্তি 


বিবিধ পুণ্যস্থান উপার্জন এবং ব্রহ্মারও তুষ্টি ৷ 


সাধন করিয়াছেন। সেই জন্য এক্ষণে সর্বব- 
ছুঃখ-মুক্ত হইয়া স্থখময় স্থান ভোগার্থ গমন 
| করিতেছেন । রাক্ষসাধিপতে ! ৫তাঁমার ন্যায় 
ইনিও তপোবলে পুণ্যলোক সকল উপার্জন 
করিয়াছেন ; অতএব এই পুণ্যকর্ধ্া ব্যক্তি 
সোমপান করিয়! পুণ্যলৌকে ই গমন করিতে- 
ছেন, সন্দেহ নাই। রাক্ষসশার্দুল ! তুমি 
সত্যপরাক্রম ও শূর ; ঈদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের 
প্রতি কুদ্ধ হওয়া তোমার ন্যায় ব্যক্তির 
উচিত হয় না। 
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রাম! অন্তর রাবণ আর এক মহা- 
তেজন্বী মহাঁকায় মহারথীকে দেখিতেপাঁইল) 
তিনি স্বীয় শরীর-প্রভাঁয় জান্বল্যমাঁন হইয়া, 
গাত-বাদিত্র শ্রবণ করিতে করিতে গমন 
করিতেছেন। এই পুরুষকে দেখিয়া দশানন 
পুনর্ববার পর্বত খধিকে জিজ্ঞাসা করিল, 
দেবর্ষে ! এ আবার কোন্‌ মহাছ্যতি শোভ- 
মান মহাঁপুরুষমনোরম সঙ্গীত ও নৃত্য কারী 
কিম্নরগণের সহিত গমন করিতেছেন ? * 

মুনিসত্তম পর্বত উত্তর করিলেন, এই 
নরসত্তম শূর, যৌদ্ধা ও সংগ্রামে অপরাগ্জুথ 
ছিলেন । এক্ষণে প্রভুর নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
ও বিবিধ প্রহারে জর্জরীকৃত হইয়! যুদ্ধ জয় 
পূর্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন; সংগ্রামে বহু 
শত্রকে বিনাশ করিয়া অবশেষে শক্রগণ 
কর্তৃক বিনিপাতিত হইয়াছেন; অতএব 
এক্ষণে ইন্্রলোকে বা স্বকারধ্যলব্ধ অন্য 
কোন পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন । নৃত্য- 
গীত-নিপুণ কিন্নরগণ ইহার পরিচর্য্যা করি- 
তেছে। 

রাম! বাঁবণ, দেবষি পর্ববতকে পুনর্ধবার 
জিজ্ঞাসা করিল, এ আবার কোন্‌ পুরুষ 
দ্বিতীয় দিবাঁকরের ন্যায় গমন করিতেছেন? 
পর্ধবত কহিলেন, রাঁজন ! এ যে সর্বকাঞ্চন- 
ময় বিমানে অগ্নরোগণ-পরিসেবিত পূর্ণচন্দ্র- 
বদন পুরুষকে দেখিতেছ ; উনি স্বর্ণ দান 
করিয়াছিলেন । সেই দান-গ্রভাবেই দিব্য- 
ছ্যুতি-সম্পন্ন হইয়া! বিচিত্র বস্ত্রাভরণ পরি- 


ধান পূর্ব্বক স্বকর্ম্মোপার্জিত পুণ্যলোক ভোগ 


করিবার জন্য সত্বর গমন করিতেছেন । 


২ 


৬৬ 


দাশরথে ! পর্ববতের বাক্য শ্রবণ করিয়। 
রাঁবণ কহিল,খফিসতম! এই যে সকল রাজা 
গমন করিতেছেন, আমি যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে 
ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌ রাজা আমাকে 
যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, আপনি 
আমাকে বলুন । ধর্ম্মজ্ঞ ! ধর্দানুসারে আপনি 
আমার পিতার স্বরূপ । 

এই কথা শুনিয়া দেবধি পর্বত প্রত্যুত্তর 
কপ্সিলেন,মহাঁবাহো! এই সকল রাজা শমার্থা, 
যুদ্ধার্থী নহেন। মহাভাগ ! যিনি তোমাকে 
যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, বলিতেছি 
শ্রবণ কর। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যিনি মহাশূর 
ও মহাতেজস্ী, মান্ধাতা নামে বিখ্যাত সেই 


রাজাই তোমাকে যুদ্ধ দান করিতে পারি- 


বেন। 
পর্বতের বাক্য শুনিয়া রাবণ কহিল, 
হ্ত্রত! আমি কোথায় এই রাজার সাক্ষাৎ 
পাইব? সেই নরশ্রেষ্ঠ যথায় অবশ্থিতি করেন, 
আমি তথাঁয় গমন করিতে ইচ্ছা করি । পর্বত 
উত্তর করিলেন, যুবনাশ্ব-নন্দন রাঁজসত্ম 
মান্ধাতা, সাগর-বেষ্টিতা সপ্ডদ্বীপা পৃথিবী জয় 
করিয়া এই স্থানেই আগমন করিবেন । 
রাম! ভ্রিলোৌকের মধ্যে বলদর্পিত মহা- 
বাছ দশানন, অনতিবিলম্বেই সপ্তদ্বীপাঁধিপতি 
অযোধ্যাধিনাথ মহাবীর নরোত্তম মান্ধাতাঁকে 
দেখিতে পাইল। তিনি দিব্য গন্ধ ও অনু- 
লেপনে চর্চিত, রূপচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত এবং 
হেমদগ্ড-সম্পন্ন বিচিত্র শ্বেতচ্ছত্রে বিরাজিত 
হইয়া, ভাম্বরকাস্তি-বিমাঁনারোহণে গমন 
করিতেছিলৈন। দশগ্রীব তাঁহাকে কহিল, 








রামায়ণ। 


রাজন! আমাকে যুদ্ধদান কর। এই কথা 
শুনিয়। মাঙ্ধাতা হাস্য পূর্ধবক কহিলেন, নিশা- 
চর! যদি তোমার জীবনে মমত] ন! থাকে, 
তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 

রাঁম! মান্ধাতাঁর বাক্য শুনিয়া রাবণ 
কহিল, ভূমি ত সামান্য মানুষ ; রাবণ, বরুণ 
কুবের এবং যমকে দেখিয়াঁও ভীত হয় নাই। 
এইরূপ বলিয়া! রাক্ষপরাজ ক্রোধে যেন 
প্রস্বলিত হইয়া, যুদ্ধ-ছুর্্দ রাঁক্ষলদিগকে 
যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। 

অনন্তর দুরাত্মা রাবণের যুদ্ধবিশারদ 
সচিবগণ ক্রোধ পূর্ববক শরজাল বর্ষণ করিতে 
আরম্ত করিল । মহাঁবল মান্ধাতাও কঙ্কপত্র- 
সম্পন্ন শিলাশিত সায়ক সমূহ দ্বারা প্রহস্ত, 
শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন 
প্রভৃতি রাক্ষসামাত্যদিগের সকলকেই বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । তখন প্রহস্ত শরজাল 
বর্ষণ করিয়! রাজাকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল; 
কিন্তু এ সকল শর নিকটবস্তী না হইতে হই- 
তেই নৃপতি সমস্তই খণ্ড খণ্ড করিলেন, এবং 
অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, শত শত 
ভুষণ্তী, ভল্ল, ভিন্দিপাল ও তোমর সকলের 
বারা তিনিও সেইরূপ নিশাচরদিগকে দগ্ধ 
করিতে লাগিলেন। রাম! অবশেষে কার্তিকেয় 
যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, 
তিনিও সেইরূপ পঞ্চ বাণ দ্বারা প্রহস্তকে 
বিদ্ধ করিলেন। 

রাম ! তদনস্তর মহারাজ মান্ধাতা কালাঁ 
স্তক-সঙ্কাশ এক মুদগর বারংবার ঘুর্ণিত 
করিয়। মহাবেগে রাবণের রথের প্রতি নিক্ষেপ 








উর: 





উত্তরকাণ্ড। 


করিলেন । বজুসদুশ মহাঁবেগ মুদগর যেমন 


৬৭ 
রাঁম ! এদিকে অযোধ্যাধিপতি মান্গাতা 


রথোপরি পতিত হইল, রাঁবণও অমনি ইন্দ্র- | যুহূর্তমধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া দেখিতে 


ধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইল | তদ্দর্শনে হর্ষ 
নিবন্ধন নরপতির বলবিক্রম, পুর্ণেন্দুসংযোগে 
লবণ সাগরের ন্যায়, অধিকতর পরিবর্দিত 
লক্ষিত হইতে লাগিল। পরস্ত এদিকে 
রাক্ষসাধিপতিকে বিচেতন দেখিয়া! সমস্ত 
রাক্ষপসৈন্য হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং 
তাহার চতুর্দিক বেষ্টন পূর্ববক দণ্ডায়মান 
হইল। 

রাঘব ! মহাবল লঙ্কাঁধিনাঁথ রাঁবণ কিয়ৎ- 
ক্ষণের পর চেতনা লাভ পূর্বক সমাশ্বস্ত 
হইয়া, পুনর্ববার দৃঢ়তর রূপে মান্ধাতার দেহ 
বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, এবং অশ্ব, যুগ 
ও অক্ষের সহিত তদীয় রথ চূর্ণ করিয়া 
ফেলিল। তখন মহারাজ মান্ধাতী রথহীন 
হইয়া ভগ্নরথ-মধ্য হইতে এক শক্তি বহির্গত 
করিয়া রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
রাম ! সবলে মান্ধাতার হস্ত-নিক্ষিপ্ত হইয়! 
শক্তি, রবির রশ্মি ও অগ্নির শিখার ন্যায় গ্রভা- 
জালে প্রত্বলিত হইয়া, উঠিল); এবং ঘণ্টা- 
শব্দে যেন অট্রহাস্য করিয়াই রাবণের প্রতি 
ধাবিত হইল; কিন্ত পাঁবক যেমন পতঙ্গ দাহ 
করে, পৌলজ্ত্য-নন্দন মহাঁবল দশাঁননও সেই- 
রূপ শূলাঘাতে এ শক্তি দগ্ধ করিয়া যমদত 
নারাচ গ্রহণ পূর্ধবক বেগে মান্ধাতাঁকে প্রহার 
করিল। মান্ধাতা গুরুতর আহত হইয়া 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মহাঁবল 
নিশাচরগণ মহানন্দ প্রকাশ পুর্ববক সিংহুনাদ 
সহৃকারে লক্ষপ্রদান করিতে লাগিল । 





। পাইলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাঁবণের অমাত্যগণ 
৷ আহ্লাদিত হইয়া তাহার পুজা করিতেছে। 


তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রার্কসদৃশ-কাস্তি 
সছুদ্দর্ষ নরপতি নিবিড় শরবর্ষণ পুর্ধ্বক পুন- 
বরবার রাক্ষদসৈন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন । 
মান্ধাতার ও রাবণের সিংহনাঁদে নিশাচর 
বাহিনী বাত্যাহত সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল। এইরূপে নর ও রাঁক্ষসের 
সঙ্কুল যুদ্ধ হইতে লাগিল । 

রাম ! অনন্তর মহাবল মহাবীর নররাঁজ 
ও রাক্ষসরাজ উভয়ে শরাসন ও অসি ধারণ 
এবং বীরাঁসনে অবস্থিতি পূর্ববক অতীব আগ্রহ 
সহকারে পরস্পর যুদ্ধে প্ররৃন্ভ হইলেন। 
ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, রাবণ মান্ধাতার 
এবং মান্ধাত। রাঁবণের উপর সায়ক বৃষ্টি 


করিতে আরস্ত করিলেন । প্রহারে ক্ষতবিক্ষত : 


হইয়া ক্রোধ বশত উভয়েই শরাসনে মহা 
ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র সকল সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। মান্ধাতা আগেযাস্ত্র ঘারা 
রাঁবণের অস্ত্র নিবারণ করিলেন; রাবণ গান্ধর্বৰ 
অস্ত্র দ্বারা মান্ধাতার অস্ত্র সংহার করিল 7. 
আবার মান্ধাতা বারুণাস্ত্র ঘারা রাবণের অস্ত্র 
নিবারণ করিলেন । 

রাম! অনস্তর মান্ধাতা সর্ববভূত-ভয়ঙ্কর 
অমোঘ দিব্য পাঁশুপত অস্ত্র গ্রহণ পূর্ববক 
সন্ধান করিলেন। ভ্রৈলোক্য-ভয়-বিবর্ধন এ 
ঘোররূপ মহীস্ত্র দর্শন করিয়া চরাচর সর্ব 
ভূত ভীত হইয়া উঠিল। মান্ধাতা তপস্যায় 





গি 
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তু করিয়া রুদ্রের নিকট বরশ্বরূপ এ 
মহাস্্রলাভ করিয়াছিলেন । অস্ত্র দেখিয়া 
চরাচর প্রেলোক্য ও দেবগণ কম্পিত হইতে 
লাগিলেন, এবং নাগগণ বিলীন হইল। 

অনন্তর মুনিশার্দু,ল পুলস্ত্য ও গালব ধ্যান- 
যোগে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এ স্থানে 
মমাগমন পূর্বক বিবিধ মি ভর সনা বাক্যে 
নররাঁজ ও রাক্ষলরাজকে নিবারণ করিলেন; 
এবং এ নর-রাক্ষসের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব 
স্থাপন করাইয়া, ঘে পথে আগমন করিয়া- 
ছিলেন, স্থসংহৃউচিত্তে সেই পথেই প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন। 


ত্রিশ সর্গ। 


ব্রহ্গপ্রোক্ত-মহাস্তব। 

রাম! মুনিছয় প্রস্থান করিলে রাক্ষসাধি- 
পতি দশানন বায়ুমার্গের দশ-যৌজন-পরি- 
মিত প্রথম কক্ষাঁয় আরোহণ করিল। সর্ধব- 
গুণান্বিত হংস সকল এইস্থানে বিচরণ করে। 
প্রথম কক্ষা' অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব তদুর্দ- 
বস্তা দ্বিতীয় কক্ষায় উখ্িত হইল। ইহারও 
পরিমাণ দশসহআ যোৌজন। ত্রিবিধ মেঘ 
এই কক্ষায় নিত্য স্থাপিত রহিয়াছে, এবং 
অগনিময় ত্রিবিধ ব্রাক্ষপক্ষী এই কক্ষায় অব- 
স্থিতি কয়ে। এই কক্ষা অতিক্রম করিয়া! 
দশীনন তৃতীয় কক্ষায় আরোহণ করিল। 
মনস্থী সিদ্ধ ও চারণগণ এই কক্ষায় অবস্থিতি 
করেন। ইহারও পরিমাণ দশসহজ্র যৌজন। 





চ্ 








রামায়ণ। 


তৃতীয় কক্ষা অতিক্রম করিয়া! দশগ্রীব মহা- 
বেগে চতুর্থ কক্ষায় উশ্থিত হইল। ভূত ও 
বিনায়কগণ এই কক্ষাঁয় নিত্য বাস করেন। 
চতুর্থ কক্ষার পর রাবণ দশসহত্-যোজন- 
পরিমিত পঞ্চম কক্ষাঁয় আরোহণ করিল। 
সরিদ্বরা গঙ্গা এবং শীকরবর্ষাঁ কুমুদাদি কুঞ্জর 
সকল এই কক্ষায় অবস্থিতি করেন। এই 
সকল কুপ্তর গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিতে 
করিতে পুণ্য শীকর বর্ষণ করিয়া থাকেন। & 
সমস্ত শীকর রবিকিরণ-যোগে ভ্রষ্ট ও বায়ু- 
সম্পর্কে তরলীকৃত হইয়া স্থখকর হিম-সলিল- 
রূপে অভিরষ্ট হয়। দশানন এই পঞ্চম কক্ষা 
অতিক্রম করিয়। ষষ্ঠ কক্ষাঁয় উদ্থিত হইল । 
উহারও পরিমাণ দশসহত্র যৌজন। গরুড় 
জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া এই 
কক্ষায় বাস করেন। এই ষষ্ঠ কক্ষাঁও অতি- 
ক্রম করিয়! দশগ্রীব দেবধিদিগের আবাস- 
ভূত দশযোজন-পরিমিত সপ্তম কক্ষাঁয় 
আরোহণ করিল। অনন্তর সপ্তম কক্ষাও 
অতিক্রম করিয়া সে অষ্টম কক্ষায় উখিত 
হুইল। আদিত্য-পথবর্ডিনী ভীমরাবিণী মহা- 
বেগা আকাশ-গঙ্গ এই কক্ষায় অবস্থিতি 
করিতেছেন। বাঁয়ু তাহাকে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে। মহাছ্যতে রামচন্দ্র! তদৃদ্ধবর্তী 
কক্ষার বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। উহার 
পরিমাণ অশীতিসহজ যৌজন । চক্দ্রমা গ্রহ- 
নক্ষত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এ কক্ষায় অব- 
স্থিতি করিতেছেন। সর্ববসত্ব-স্থখাবহ শত- 
সহজ রশ্মি চন্দ্রমগ্ুল হইতে বিনির্গত হইয়া 
জগৎ আলোকিত করিতেছে । 











উত্তরকাণ্ড। 


রাম! ভগবান চক্দ্রমা রাবণকে দেখিবা- 
মাত্র শীতাগ্নি দ্বারা তাহাকে দদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । রাবণের অমাত্যগণ শীতাগ্নি 
দ্বারা দগ্ধ হইয়া আর অবস্থিতি করিতে 
পারিল না । অনন্তর প্রহস্ত জয়-শব্দোচ্চারণ 
পূর্বক রাঁবণকে কহিল, রাঁজন! আমরা 
শীতে বিনষ্ট হুইতেছি ; অতএব চলুন এস্থান 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই । চন্দ্ররশ্মির প্রতাপে 
রাক্ষসেরা ভীত হইয়াছে । রাজেন্দ্র! চন্দ্র 
শীতাংশু, কিন্তু স্বভাবত ইনি দহনাত্মক | 

প্রহস্তের এই কথা শ্রবণ করিয়।, রাবণ 
ক্রোধে পরিপুর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ ও 
বিস্ফাঁরণ পূর্বক নারাচনিকর দ্বারা চন্দ্রকে 
। বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। 

অনন্তর ব্রহ্ম! সত্বর চক্দ্রলোৌকে আগমন 
পূর্বক দশাঁননকে কহিলেন, বিশ্রবনন্দন 
মহাঁবাহো। দশগ্রীব ! এস্থান হইতে সত্বর 
প্রতিনিরৃত্ত হও। আমি তোমাকে এক মন্ত্র 
প্রদান করিতেছি; প্রাণসন্কট উপস্থিত 
হইলে যেব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করে, সে 
বত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়। সৌম্য! তুমি 
এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; চন্দ্রকে 
গীড়ন করিও না। মহাছ্্যতি-সম্পন্ন দ্বিজরাজ 
চন্দ্র সর্ববলোকের হিতৈষী । 

এই কথা শুনিয়া দশত্রীব কৃতাপ্তলিপুটে 
কহিল, দেব লোকনাথ! আপনি যদি আমার 
প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, এবং যদি আমাকে 
মন্ত্র প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন, তাহ! 
হইলে অনুগ্রহ করিয়! প্রদান করুন। মহাব্রত 
মহাভাগ ! আপনার প্রসাদলব্ধ মন্ত্র জপ 








৯৮ 


৬৯ 


করিলে আমায় আর দেবতাদিগকে কিছু- 
মাত্র ভয় করিতে হইবে না; আমি সমুদয় 
অস্ত্র, দানব ও পতত্রিগণের অজেয় হইব, 
সন্দেহ নাই। 

এই কথা শুনিষ়। ব্রহ্মা দশগ্রাবকে কহি- 
লেন, রাক্ষপরাজ ! আমি তোমাকে যে মন্ত্র 
প্রদান করিব, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই 
তুমি জপমালা লইয়া এ মন্ত্র জপ করিবে, 
যে সে সময় জপ করিবে না । নিশাঁচরনাথ ! 
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মন্ত্র জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে; জপ | 


না করিলে কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিনে 
না। এক্ষণে মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর; তুমি 
এই মন্ত্র জপ করিবামাত্র সমরে বিজয়ী 
হইতে পারিবে। 

“স্থরাস্থর-নমস্কত হরি-পিঙ্গল-লোচিন ভূত- 
ভব্য মহাদেব দেব-দেবেশ্বর! তোমাকে 
নমস্কার; দেব ! তুমি বালক; তুমি বৃদ্ধ; তুমি 
ব্যাত্রচর্শ-বাস! কৃত্তিবাঁস; দেব ! তুমি অর্্- 
নীয় ত্রৈলোক্য-প্রভু ঈশ্বর); তুমি হর, হরিত- 
নেমী, যুগাস্তকর, অনল, গণেশ, লোঁক- 
শস্তু, লোৌকপাল, মহাবল, মহাভাগ, মহা- 
শূলী, মহাদংগ্র ও মহেশ্বর ; তুমি কাল, 
কাল্পরূপী, নীলগ্রীব, মহোঁদর ও দেবাস্তক ) 
তুমি তপস্যার অস্ত ও অব্যয় পশুপতি; তুমি 
শুলপাঁণি, বৃষকেতু, নেতা, গোণ্ডী, হর ও 
হরি) তুমি জটা, মৌঞ্জী, শিখন্ডী, মুকুটা, 
মহাঁষশা, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাত্া ও 
সর্বব-ভাবন ; তুমি সর্ববগত, সর্ববকারী, অঙ্টা 
ও অব্যয় গুরু; তুমি কমগুলুধর, দেব 
পিণাকী ও ভ্রিশরী; তুমি মাননীয় ; তুমি 
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্ রামায়ণ। 


ও"কার; তৃমি বরিষ্ঠ; তুমি জ্যেষ্ঠসামগ; তুমি 
সত্যু ও মৃত্যুভূত ; তুমি পারিপাত্র, স্থব্রত, 
ব্রহ্মচারী, গুহাবাপী এবং বীণাবাঁন, ভুণ- 
বান ও পণববান ; তুমি অমর ও বালসূর্ধ্য- 
সদৃশ দর্শনীয় ; তুমি শ্বশাঁনচাঁরী অনিন্দিত 
ভগবান উমাপতি ; তুমি ভগদেবের অক্ষি 
নিপাতী, পুধাদেবের দস্তঘাতী ও ভ্বরহস্তা) 
তুমি পাশহস্ত; তুমি কাল; তুমি প্রলয়; 
তুমি উ্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনিসিদ্ধ ও বিশা- 
ম্পতি; তুমি উন্মাদ, বেপনকর ও চতুর্থ- 
লোকসভ্ভম; তুমি বামন, বামদেব ও প্রীচ্য- 
দক্ষিণবামন ; তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিদণ্ী 
ও সাক্ষাৎ জটিল; তুমি শক্রহস্ত-প্রবিষটন্তী 
'ও বস্থগণের স্তম্তনকারী ; তুমি কাল, খত ও 
খভুকর ; তুমি মধু ও মধুকর; তুমি বর; 
তুমি বানস্পত্য, বাজিমেধ ও নিত্য আশ্রম- 
পুজিত; তুমি জগদ্ধাতা, কর্তা ও শাশ্বত ধ্ুব- 
পুরুষ ; তুমি ধর্্দাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ভ্রিধর্মা, 
ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, বহিরূপ ও অযুতসূর্য-সম- 
প্রভ; তুমি দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রান্কিত- 
জট; তুমি নর্তভক ও লাসক; তুমি পুণেন্দু 
সদৃশানন ; তুমি ব্রহ্মণ্য, বরেণ্য ও সর্বববীজ- 
ময়; তুমি সর্বভূত-বিনোদী ও সর্ববভৃত- 
বিমোক্ষণ); তুমি মোহন, বন্দন, সর্ধদ, নিধন 
ও অব্যয়; তুমি পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য ও 
সর্ধবহর ; তুমি হরিশ্াশ্রচ, ধনুর্ারী, ভীম ও 
তীম-পরাক্রম |” 

দশানন ! আমি যে এই অনুভ্ভম পবিভ্র 
একশত অষ্ট নাম উল্লেখ করিলাম, ইহ 


প্রদ; তুমি ইহা জপ করিলেই শক্র জয় 
করিতে পারিবে । 





একত্রিংশ সর্গ। 
মহাপুরুষ-দর্শন | 

রাম! রাবণকে এইরূপ বরপ্রদান 
করিয়া কমলযোনি ব্রহ্ধা সত্বর সনাতন ব্রহ্ম- 
লোকে প্রতিগমন করিলেন । রাবণও বর 
প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার মর্ত্যলোকে প্রত্যার্ভড 
হইল। 

কিছুকালের পর, লৌকরাবণ রাবণ সচিব- 
বর্গ সমভিব্যাহারে পশ্চিম সাগরে উপস্থিত 
হইয়া দেখিল, তত্রত্য দ্বীপে স্থপরিষ্কত-স্থৃবর্ণ- 
কান্তি পাবক-প্রভ এক মহাপুরুষ ভীষণাকার 
প্রলয়পাবকের হ্যাঁ একাকী অবস্থিতি করি- 
তেছেন। দেবগণের মধ্যে যেমন পুরন্দর, 
গ্রহগণের মধ্যে যেমন ভাক্কর, পশুগণের 
মধ্যে যেমন সিংহ, পর্ববতগণের মধ্যে যেমন 
স্থমের, বৃক্ষগণের মধ্যে যেমন পারিজাত ও 
হস্তীদিগের মধ্যে যেমন এঁরাবত, মনুষ্য- 
দিগের মধ্যে তেমনি সর্বেবোতম এ পুরুষকে 
মহার্ণবমধ্যে দেখিতে পাইয়া! দশানন কহিল, 
বীর! আমাকে যুদ্ধ দান কর । রাম ! এই সময় 
মহাবল দশাননের লোচনসকল গ্রহ-মালার 
যায় ঘুর্ণিত হইতে লাগিল) সে দস্তে দন্ত 
পেষণ করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে যন্ত্র 
সঙ্ঘটনের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিল। 

অনন্তর নীলাঁচল-সকঙ্কাঁশ দশগ্রীব অমাত্য- 
বর্গ সমভিব্যাহারে বিবিধস্বরে গর্জন করিয়া 





সর্ব-পাঁপহর, পাবন ও শরণার্থীদিগের শরণ- 





উত্তরকাণ্ড। 


সেই কাঞ্চনাচল-সঙ্কাশ, লম্ববানু, ভয়ানক, 
করালদংস্, বিকটমুর্তি, কন্ধুগ্রীব, বিশাল- 
বক্ষা, মণ্ডুকোদর, সিংহলোচন, কৈলাস- 
শিখরাঁকার, পনম্মোদর-সন্িভ-লোহিতপাদ, 
ভীমসঙ্কাশ, রক্ততালু, রক্তহস্ত, মহানাদ, 
মহাকায়, মনোমারুত-সদৃশ বেগবান, বদ্ধ- 
তুণীর, বদ্ধঘণ্ট, বদ্ধচামর, ভ্বালামালা-পরি- 
ব্যাপ্ত, মুখরিত-কিন্িধী-শৌভিত, কটিদেশ- 
বিমগ্ডিত-কাঞ্চনময়-পদ্ম-মালায় পরিবেষ্টিত, 


পহ্বজদাম-বিভূষিত, খগ্বেদ-সছৃশ-শোতমান | 


মহাপুরুষকে সহসা শুল শক্তি খষ্টি ও পট্টিশ 
সমূহ প্রহার করিতে আর্ত করিল। কিন্তু 
যেমন দ্বীপীর প্রহীরে সিংহ, শরভের প্রহারে 
কুঞ্জর,নাগেন্দ্রের প্রহারে শ্থমের, ও নদীবেগে 
সাগর কম্পিত হয় না, রাবণের প্রহারে সেই 
মহাপুরুষও সেইরূপ অণুমাত্রও বিচলিত না 
হইয়া কহিলেন, ছুর্বৃদ্ধে রাক্ষসাঁধম ! আমি 
এখনই তোমার যুদ্ধলালসা নিবারণ করি- 


তেছি। রাম ! রাঁবণের যেরূপ সর্বলোক- |. 
ভয়ঙ্কর বল, তাদৃশ সহত্রগুণ বল এ পুরুষে : 
অবস্থিত। জগতের সিদ্ধির মূলীভূত ধর্্শ ও 


তপস্যা এ পুরুষের উরদ্ধয়, মদনদেব উহার 
শিশ্ন, বিশ্বেদেবগণ উহ্বার কটি, মরুদ্গণ 
উহ্বার বস্তিদেশের উর্ধতাঁগ, অফ্টবন্থ মধ্য- 
ভাঁগ, সমুদ্রে সকল কুক্ষি, দিউ্মগুল ছুই পার্খ, 
মারুত সকল দেহের সমস্ত সন্ধিস্থল, পিতৃগণ 
পৃষ্ঠ, ও পিতামহ হৃদয় অবলম্বন করিয়া 
অবস্থিতি করিতেছেন । গোদান, ভূমিদান ও 
স্বর্ণদানাদি নিখিল পবিত্র দানধর্্ম উহার 
হৃদয় ও লোম); এবং হিমালয়, হেমকুট, 


৭১ 


মন্দর ও স্থমের প্রস্ৃতি পর্বত সকল উহ্বার 
অস্থি। উহীরই হস্ত বজজ। রাম! স্বর্গ এ 
পুরুষের শরীরে, সন্ধ্যা ও জলবাহ মেঘ সকল 
কৃকাটিকায়, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরাদি 
বাহুদ্বয়ে, এবং অনন্ত, বাশ্ছকি, বিশালাক্ষ, 
। ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্য়, 
এবং ঘোর-বিষ তক্ষক ও উপতক্ষক, এই সমস্ত 
৷ বিষবীর্য্য-উদ্গীরণকারী নাগ নখ সকলে অব- 
স্থিতি করিতেছেন । অগ্রি উহ্থার মুখ । রুদ্র- 
গণ উহর স্বন্ধদেশে, পক্ষ মাস ও খাতু সকল 
দং্রাদ্য়ে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা নাসাছয়ে, 
৷ বায়ুসকল রোমকুপে, এবং বাগৃদেবী সরস্বতী 
গ্রীবায় অধিষ্িত রহিয়াছেন। অশ্বিনীকৃমার- 
। দ্বয় এ পুরুষের ছুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও দিবাকর 
। ছুই লোচন। রাজন ! নিখিল বেদাঙ্গ, যঙ্তর, 
তারকামগুল, এবং বিবিধ পচ্চরিত্র, সদা- 
৷ চার, সদ্বাক্য, তেজ ও তপস্তা, সমস্তই এ 
৷ মহাপুরুষের দেহ আশ্রয় করিয়! আছে । 
রাঘব ! এই মহাপুরুষ যদৃচ্ছায় লম্বমান 
এক বজ্জসার বাহু রাবণের স্কন্ধোপরি নিক্ষেপ 
করিলেন । রাঁবণ অমনি সেই বাহুর ভারে 
৷ নিপীড়িত হইয়া! ভূতলে পতিত হুইল। 
 বাক্ষদরাজ পতিত হইল দেখিয়া, পদ্মমালা- 
৷ বিভূষিত, খগ্বেদপ্রতিম, পর্বতসঙ্কাশ এ 
মহাপুরুষ অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত | 
করিয়া স্বীয় পাতালতলে প্রবেশ করিলেন । 
অনস্তর দশানন গাজ্োখান পূর্বক সচিব- 
দিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, গ্রহস্ত ! 
শুক! সীরণ ! সহসা সেই পুরুষ কোথায় | 
গমন করিলেন ! অমাত্য নিশীচরগণ উত্তর 














৭২. 


করিল, রাজন ! দেব-দানব-দর্পাপহারী পুরুষ 
এই স্থানেই ভূমিমধ্যে প্রবিষ হইয়াছেন। 
রাম! অনস্তর, গরুড় সর্পের উপর 
যেরূপ বেগে পতিত হয়েন, স্বছুন্মতি স্থনির্ভয় 
দশীননও সেইরূপ বেগে ধাবিত হইয়1 সত্বর 
সেই বিলদ্বারে প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, 
নীলাঞ্জনচয়-সঙ্কাশ, কেয়ুরধারী, রক্তমাল্য- 
বিভূষিত, রক্তচন্দন-চর্চিত, অনুত্তম সুবর্ণ ও 
রত্বাদি বিবিধ অলঙ্কাঁরে অলঙ্কত, মহাত্মা মহা- 
শুর মহাবল তিন কোটি মহাপুরুষ তন্মধ্যে 
নৃত্য করিতেছেন। তাহারা নিত্য-প্রকুল্ল, 
নির্ভয়, বিমলপ্রভ ও পাঁবককান্তি। দশ্রীব 
নির্ভয়চিত্তে ঘ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়! এই 
তিন কোটি পুরুষের ক্রীড়া দর্শন করিতে 
লাঁগিল। সে, দ্বীপে যে মহাঁপুরুষকে দর্শন 
করিয়াছিল, ইহারা সকলেও তীাহারই অনু- 
রূপ; সকলেরই বল সমান, বেশ সমান, 
রূপ সমান, তেজ সমান ; সকলেই চতুর্ভ্জ 
এবং সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন । ইহী- 
দিগকে দর্শন করিয়া দশাননের শরীরে 
লোমাঁঞ্চ হইল; কিন্তু ব্রন্মার বরদাঁন-প্রভাবে 
সে তথা হইতে সত্বর প্রতিনিৰৃভভ হইতে 
সমর্থ হইল। 
রাম!" অনস্তর দশানন এ স্থানে আর 
এক মহাঁপুরুষকে দেখিতে পাঁইল। তিনি 
| পাবকে অবণুঠিত হইয়া এক স্থুধা-ধবলিত 
| গৃহমধ্যে ছুপ্ধফেন-নিভ মহার্থ শয্যায় শয়ন 
করিয়া আছেন । দিব্যমাল্য-ধারিণী, দিব্য- 
চন্দন-চর্চিতা, দিব্যাভরণ-ভূষিতা, দিব্যান্বর- 
পরিহিতা, ত্রিলোৌকের ভূষণ-স্বরূপ1, এক 











রামায়ণ । 


সাধবী ত্রিলোক-স্থন্দরী দেবী বাঁলব্যজন-হস্তে 
তাহার পার্খে উপবেশন করিয়া সাক্ষাৎ পদ্ম- 
হস্তা লক্গষমীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন । 
মক্ত্রিগণ-বিরহিত স্ুছুন্নতি দশীনন গৃহমধ্যে 
প্রবিষ হইয়া সিংহাসন-সমুপবিষ্ট। চারু- 
হাসিনী সাঁধ্বীকে দর্শনমাত্র মন্মথের বশী- 
ভূত হইল; এবং কালপ্রেরিত হইয়া, প্রস্থপ্ত 
আশীবিষ ধারণের ন্যায়, তীহার হস্ত ধারণ 
করিবার উপক্রম করিল। তখন রাঁক্ষস- 
রাজের সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়! নিদ্রা- 
গত পাবকাবগুঠিত মহাবাহু মহাপুরুষ অব- 
গুষ্ঠন উম্মোচন পুর্ববক তাহার দিকে দৃষ্টি- 
ক্ষেপ করিয়াই উচ্চশব্দে হাস্ত করিলেন। 
লোকরাবণ রাবণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার তেজে 
প্রদীপিত হইয়া, ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় 
মহীতলে পতিত হইল । তদ্দর্শনে মহাপুরুষ 
কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! গাত্রোরথান কর; 
এক্ষণে তোমার মৃত্যু হইবে না। নিশাচর ! 
প্রজাপতির বর তোমাকে রক্ষা করিতেছে ; 
সেই জন্যই তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ। 
রাবণ | তুমি নিঃশঙ্কচিতে গমন কর ; এক্ষণে 
তোমার মরণ হইবে না। 

রাম! অনন্তর দেবকণ্টক দশানন মুহূর্ত- 
মধ্যে চেতন! লাভ করিয়া ভীত হইল, এবং 
সেই মহাছ্যতি মহাপুরুষের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, গাত্রোথাঁন পূর্বক লোমাঞ্চিত- 
কলেবরে কহিল, দেব ! আপনি কে 1? দেখি- 
তেছি, আপনি শোর্য্য-সম্পন্ন ও প্রলয়-পাঁবক- 
সদৃশ। আপনি কোথা হইতে আসিয়া এই 
স্থানে অবশ্থিতি করিতেছেন বলুন । 


ও 
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দুরাত্মা রাবণের এই কথ শুনিয়া মহা- 
পুরুষ হাস্য পূর্বক জলদগস্ভীরস্বরে উত্তর 
করিলেন, রাবণ ! আমার পরিচয়ে তোমার 
প্রয়োজন কি? তুমি আমারই বধ্য; তাহারও 
আর অধিক বিলম্ব নাই। 

এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব কৃতাঁঞ্জলিপুটে 
পুনর্ববার কহিল, দেব! প্রজাপতির বাক্য 
নিবন্ধন আমি স্ৃত্যুর বশবর্তী নহি। দেবগণের 
মধ্যে এরূপ কেহ উৎপন্ন হয়েন নাই, হই- 
বেনও না, যিনি আমার সমান হইবেন, অথবা 
ঘিনি স্বীয় বীর্ষ্য দ্বার! প্রজাপতির বর অন্যথা 
করিবেন । তাহার বাক্য লঙ্ঘন করা অসাধ্য; 
তৎপক্ষে প্রযত্বও বৃথা শ্রম মাত্র । যে আমার 
বর অন্যথা! করিবে, ত্রিলোকে আমি সেরূপ 
ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি ন1। স্থুরশ্রেষ্ঠ! 
আমি অমর ; সেই জন্যই আপনাকে দর্শন 
করিয়াও আমার ভয় হয় নাঁই। যাহা 
হউক, পরতো ! যদি আমার মৃত্যুই থাকে, 
তাহা হইলে, অন্য কাহারও হস্তে না হইয়া 
আঁপনকার হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয়। 
আপনকার হস্তে মৃত্যুই আমার পক্ষে যশস্কর 
ও শ্লীঘনীয়। 

রাম! অনস্তর ভীম-বিক্রম দশাঁনন এ 
লোক্য দেখিতে পাইল। সে দেখিল, আদিত্য- 
গণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, বন্থুগণ, অশ্বিনীকুমার- 
যুগল, রুদ্রেগণ, পিতৃগণ, যম, কুবের, সমস্ত 
সমুদ্রে পর্বত ও নদী, নিখিল বেদ, অশেষ 
বিদ্যা, তিন অগ্নি, গ্রহগণ, তাঁরকাগণ, 
আকাশমগ্ডল, সিদ্ধ চারণ ও গন্ধর্ববগণ, 
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বেদবিৎ মহষিগণ, গরুড়, ভুজঙ্গমগণ, এবং 
অন্যান্য যে কোন দেব, ক্ষ, দৈত্য ও রাক্ষস- 
গণ আছে, সকলেই সুক্ষারূপে এ শয্যাশায়ী 
মহাপুরুষের দেহে অবস্থিতি করিতেছে। 

মুনিসত্তম অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধর্্মাত্সা রামচন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে ! সেই 
দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? সেই তিন কোটি 
পুরুষই বা কীহারা ? এবং শষ্যাশায়ী সেই 
দেবদানব-দর্পহারী পুরুষই বা কে? 

রামচন্দ্র বাক্য শ্রবণ পূর্বক মহধি 
অগস্ত্য কহিলেন, রাম ! সেই দেবদেব সনা- 
তন পুরুষ কে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই 
দ্বীপস্থিত মহাঁপুরুষের নাম ভগবান কপিল। 
আর দেই যে তিন কোটি পুরুষ নৃত্য 
করিতেছিলেন, তীঁহারা সেই কপিল নামক 
মহাঁপুরুষের অনুচর দেবগণ। তেজে ও 
প্রভাবে ভীাহারাও ভগবান কপিলেরই 
সমান । 

রাম! ভগবান কপিল ছুষ্টাশয় দশা- 
ননকে কোঁপ-ৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই) 
সেই জন্যই দশানন তৎকালে তস্মসাৎ হয় 
নাই। কিন্তু মহাঁপুরুষের দৃষ্টিপাতে সে 
ঘণ্মাক্ত কলেবরে পর্ধবতের ন্যায় ভূতলে 
পতিত হইয়াছিল । 

যাহাহউক, অনন্তর অনেকক্ষণের পর 
চেতনাপ্রাণ্ত হইয়! দশগ্রীব পুর্নবরবার তাহার 
অমাত্যগণের নিকট আগমন করিল । 
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রামায়ণ। 





দবাত্রিংশ সর্গ। 


ত্রী'পরিদেবন। 

রাম! অনন্তর ঢুরাত্া রাবণ ই 
লঙ্কীয় প্রত্যাগমন করিতে করিতে পথে 
অনেক নরেকন্দ্রকন্যা, খাষিকন্যা, দৈত্যকন্যা ও 
গম্ধবর্বকন্যা হরণ করিতে আরম্ভ করিল। 
বিবাহিতাঁই হউক, আর অবিবাহিতাই হউক, 
যাহাকে হ্বন্দরী দেখিল, সে তাহারই বন্ধু- 
বান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া! তাহাকে বিমান- 
মধ্যে রুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সে বিস্তর 
পন্নগ রাক্ষস অস্থর মানুষ ষক্ষ ও দানব কন্যাকে 
বিমানে তুলিয়া লইল। তাহারা সকলেই 
সম-ছুঃখতানিবন্ধন যুগপৎ ভয়শোকাগ্নিসম্ভৃত 
জ্বলন-সঙ্কাশ অশ্রুবিন্দু বিসর্জন করিতে 
লাগিল । নদী সকল যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ 
করে, স্থরাঙ্গনাঁসদৃশী, দীর্ঘকেশী, হ্ুচাঁরু- 
সর্বাঙ্গী, তপ্তকাঁঞ্চন-সমপ্রভা, পুর্ণচন্দ্রবদন1, 
গীনপয়ৌধরা, বজবেদিমধ্যা ও রথ-কুবর- 
সদৃশ শ্রোণীতট দ্বারা মনোহারিণী, শত 
শত স্থমধ্যমা নাঁগকন্যা, গন্ধর্ববকন্া, মহধি- 
কন্যা এবং দৈত্যদাঁনবকন্যা সকলও তেমনি 
বিমানমধ্যে শৌক-ছুঃখ-ভরে বিহ্বল চিত্তে 
রোদন করিতে করিতে অশ্রজলে বিমান 
পরিপুর্ণ করিয়া তূলিল। তাহাদিগের নিশ্বীস- 
পবনে পরিদীপিত হুইয়া দীপ্ডিমান পুষ্পক 
বিমান প্রতপগ্ড ভর্জনপাত্রের ম্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিল। 

রাম ! ললনা সকল দশত্রীবের বশবর্তিনী 
হইয়া সিংহাক্রাস্ত! ম্থগীর ন্যায় শোকাকুলিত 








চিতে বিষণ্ন বদনে কাতর লোচনে চিন্তা 
করিতে লাঁগিল। কেহ ভাবিতে লাগিল, 
একি আমাকে ভক্ষণ করিবে! কেহ বা 
চিন্তা করিতে লাগিল, আমাকে কি হত্যা 
করিবে! এইরূপ চিন্তা করিয়া ছুঃখশোকে 
বিহ্বল হইয়া সকলেই মাতা, পিতা, ভর্তা 
বা ভ্রাতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া একসঙ্গে 
বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, 
“আহা! আমা ব্যতিরেকে আমার পুত্রেরকি 
দশী হইবে! শৌক-সাগরে নিমগ্ন হইয়! মাতা। 
ও ভ্রাতারই বা কি অবস্থা হইবে! আহা! 


ভর্তার বিরহে আমারই বা কি দশ]! ঘটিবে ! | 


মৃত্য! আমি তোমায় অনুনয় করিতেছি, 
তুমি এই হতভাগিনীকে লইয়া যাও! না 
জানি আমরা পুর্ধজন্মেকি ঘোরতর পাত- 
কই করিয়াছিলাম! সেই জন্যই আমাদিগকে | 
সত ইরা শোকসাগরে পতিত হইতে 





পারও দেখিতে পাঁইতেছি কী সঙো। 
মানুষ জাতিকে ধিক ! মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র 
জাতি আর নাই ! দেখ, সূর্য উদিত হইয়া 
যেমন নক্ষত্ররাশি নিরাকরণ করেন, এই 
মহাবল রাবণও সেইরূপ আমাদিগের বন্ধু- 
বান্ধবদ্দিগকে অনায়াসেই বিনাশ করিল!.কি 
পরিতাপের বিষয়, এই মহাবল রাক্ষল কেবল 
হত্যাকাণ্ডেই আসক্ত রহিয়াছে; এবং ছুক্ষম্ম 
করিয়াও লঙ্জিত হইতেছে না! ইহার স্বভাব 
যেমন ছুষ্ট, বলও তদনুরূপ । কিন্তু পরদাঁর- 
হুরণ-রূপ ছুষ্ষম্দ করা ইহার কোন রূপেই 
কর্তব্য নহে। ছুম্্মতি রাক্ষসাধম যখন পরক্ত্রীর 
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প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তখন স্ত্রীলোকের 
নিমিত্তই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই । রাম! 
পতিব্রত1 সাধ্বী সকল একবাক্যে এইরূপ 
অভিসম্পাত করিলে, রাবণ উন্মনা হইয়া 
উঠিল; তাহার তেজ ও প্রভাও মলিন 
হইয়া আসিল । 

যাহাহউক, দশানন স্ত্রীদিগের উক্তরূপ 
বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে 
লঙ্কায় আসিয়। প্রবিষ্ট হইল; রাক্ষসেরা 
তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ইতি- 
মধ্যে তাহার ভগিনী ঘোররূপা কামরূপিণী 
রাক্ষসী শুর্পণখা সহসা তাহার সম্মুখে আগ- 
মন করিয়া ভূতলে পতিত হইল । দশগ্রীব 
ভগিনীকে উত্তোলন পূর্বক আশ্বস্ত করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল,ভদ্রে! একি! তুমি আমাকে 
কি বলিবাঁর অভিপ্রায় করিয়াছ সত্বর বল। 
তখন রক্তলোচন! নিশাঁচরী অশ্ররুদ্ধলোচনে 
রাবণকে কহিল, রাজন ! তুমি বলবান ; বল 
প্রকাশ করিয়া আমাকে বিধবা! করিয়াছ ! 
মহারাজ ! তুমি যুদ্ধে বীর্য প্রকাঁশ করিয়া 
কালকঞ্জ নামক যে শতসহতআ্ দাঁনবকে 
সংহার করিয়াছ, তন্মধ্যে মার প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তর মহাঁবল ভর্তীও ছিলেন; তুমি তাহা- 
কেও বিনাঁশ করিয়াছ। ভাত ! তুমি আমার 
ভ্রাতা নহ; তুমি ভ্রাতৃগন্ধী শত্রু; সেই 
জন্যই তুমি আত্মীয় হইয়া ও আমাকে বিনাশ 
করিলে! তোমারই জন্য আমাকে বিধব। 
নাম সহ করিতে হইবে! তোমার সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, ভগিনীপতিকে রক্ষা 
করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তুমি 
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স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিয়াছ অথচ 
লজ্জিত হইতেছ না ! 

ভগিনী ক্রন্দন করিতে করিতে এইরূপ 
কহিতে আরম্ভ করিলে, দশগ্রাব তাহাঁকে 
সামনা করিয়া কহিল, ভগিনি! আর 
রোদন করিও না । আমি অনুমতি দিতেছি, 
তুমি কাহাকেও ভয় না করিয়া এখন হইতে 
তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে। 
আর আমি যত্র পূর্বক দাঁন সম্মান ও বাঁসনা- 
পূর্ণ করিয়া নিয়ত তোমার চিত্ত তোষণ 
করিব। ভগিনি ! আমি স্বভাবত যুদ্বলীলস ; 
যুদ্ধপময়ে আমি বিজয়াকাঁজ্ফায় উম্মভ হইয়া 
শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছিলাম ; তখন 
আমার আত্মীয় পর বোধ ছিলনা; স্বতরাং 
জানিতে পারি নাই যে, আমি ভগিনীপতিকে 
বিদ্ধ করিতেছি । অতএব আমি না জানিয়াই 
যুদ্ধে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিয়াছি । যাহা 
হউক, এক্ষণে তোমার যতদূর হিতানুষ্ঠান 
করা যাইতে পারে, আমি তাহা! করিব। 
তুমি আমাদিগের: এই্বর্য্যসম্পন্ন ভ্রাতা খরের 
নিকট অবস্থিতি কর। আমি তোমার মাতৃ- 
সবত্রেয় ভাতা খরকে চতুর্দশ সহত্র মহাবল- 
সম্পন্ন রাক্ষপসৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া দিতেছি । 
যাঁন ও প্রয়াণ সময়ে উহার! তাহার অনু- 
গমন করিবে । খর দগুকারণ্যের শাসনকর্তৃ- 
পদে নিযুক্ত হইয়! ঈদৃশ স্থরুহৎ বল সমভি- 
ব্যাহারে অবিলম্বেই গমন করিবেন । তিনি 
তথায় নিয়ত তোমার আদেশ প্রতিপালনে 
নিযুক্ত থাকিবেন। মহাঁবল দূষণ তীহার 
সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইবেন। পুরাঁকালে 
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উশন। ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডকারণ্যের প্রীতি অভি- 
সম্পাত করিয়াছিলেন যে, এই অরণ্য স্থমহা- 
বল রাক্ষলদিগের বাসস্থান হইবে । ভখিনি ! 
এক্ষণে মহাবীর খর সেই স্থানে বাস করিয়া 
তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন । তিনি 
কামরূপী রাক্ষলদিগের অধিপতি হইবেন । 

রাম! দ্রশগ্রীব এইরূপ কহিয়! মহাবীর্ষ্য- 
শালী চতুর্দশ সহত্র রাক্ষমসৈন্যকে খরের 
সহিত গমন করিতে আজ্ঞা করিল । অকুতো- 
ভয় খর সেই সকল ভীমবিক্রম নিশাঁচরগণে 
পরিরৃত হইয়া সত্বর দণ্ডক বনে গমন পুর্ববক 
নিষ্ষণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল । শূর্পণখাও 
এ দ্রগুক বনে তাহার নিকট বাঁস করিতে 
লাগিল। 


শপে পপি 


্রয়স্ত্িংশ সর্গ । 


মধুপুরগষন । 

দাঁশরথে ! মহাবল দশানন খরকে সেই 
ভীষণ সৈন্যের আধিপত্যে স্থাপন ও ভগি" 
নীকে আশ্বস্ত করিয়া হৃষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইল। 
তদনস্তর মে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে নিকু- 
স্তিলা নীমক লঙ্কার মনোরম উপবনমধ্যে 
প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, এ স্থানে যজ্ঞ 
আরম্ত হইয়াছে ; ষজ্ঞস্থল শতযুপে সমাকীর্ণ 
ও স্থশোভন 'বেদিকা সকলে সমলঙ্কত হইয়া 
প্রভাচ্ছটায় যেন প্রদীপিত হইতেছে। 

অনস্তর দশআ্রীব নিজপুত্র ভয়াবহ মেঘ- 
নাঁদকে দেখিতে পাইল ; দেখিল, মেঘনাদ 
কৃষণীন্থর পরিধান এবং কষগুলু শিখ! ও ধ্বজ 








রামায়ণ 


ধারণ করিয়া আছে। দেখিয়াই লঙ্ষেশ্বর 
নিকটে যাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক 
কহিল, পুত্র ! এ কি কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়াছ, 
যথার্থ করিয়া বল। 

রাম! তখন, মেঘনাঁদ মৌনব্রত ভঙ্গ 
করিলে পাছে যজ্ঞের বিদ্ব হয়, এই জন্য 
মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনাই স্বয়ং রাঁক্ষসশ্রেষ্ঠ 
রাবণকে উত্তর করিলেন, রাজন ! আঁপন- 
কার মঙ্গল হউক; আমি যাহা বলিতেছি 
শ্রবণ করুন| রাক্ষসরাজ ! আপনকার পুত্র 
সপ্ত মহাযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অগ্নি- 
ফোম, অশ্বমেধ, বন্ুস্থবর্ণক, রাজসুয়, গোসব 
ও বৈষ্ণব যজ্জ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে 
পুরুষের স্থুঃসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ হইতেছে। 
এই যজ্বেও আঁপনকা'র পুত্র সাক্ষাৎ পশু- 
পতির নিকট বিবিধ বর লাভ করিয়াছেন ; 
অন্তরীক্ষচারী কামগামী দিব্য বিমান এবং 
তামসী নানী মায়াও প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
তামসী মায়া হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি 
হয়। রাক্ষসেশ্বর ! যুদ্ধে এই মায়। প্রয়োগ 
করিলে, প্রযোক্তা যুদ্ধ ভূমিতে যে কোন্‌ 
স্থানে কিরূপ গতিতে বিচরণ করিতেছেন, 
হবরাস্থরও তাঁহা জানিতে পারেন না। এতছ্‌- 
ভিন্ন আপনকাঁর পুত্রে বিবিধবাঁপপূর্ণ ছুই 
অক্ষয় তুণীর, এক হ্থছুশ্ছেদ্য শরাসন, এবং 
শক্র-সংহার-সাধন সমস্ত অক্ত্রশস্ত্রই লাভ 
করিয়াছেন । রাক্ষসরাজ ! এইরূপ বিবিধ 
বরপ্রাপ্ত হইয়! এক্ষণে ইনি এই মহাঁজ্ঞ 
সমাপ্তির জন্ম আপনকার প্রতীক্ষা করিয়! 
রহিয়াছেন। 
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উত্তরকাও্ড। 


রাম! তখন দশগ্রীব কহিল, পুত্র! 
উচিত কার্য হয় নাই; হব্য দ্বারা আমার 
শত্রু ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করা হইয়াছে । 
যাহাহউক, এক্ষণে আগমন কর ; না জানিয়া 
যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা করা হয় নাই বলি- 
য়াই বিবেচনা করিতে হইবে। সৌম্য ভার্গব ! 
আপনি এক্ষণে আমাদিগকে বিদাঁয়দান 
করুন, আমর! স্বভবনে গমন করি। 

রাঘব ! অনভ্তর দশানন নিজ পুত্র ও 
বিভীষণের সমভিব্যাহাীরে নিজ ভবনে গমন 
করিয়া বিমান হইতে বাম্পগদ্গদকণ্ঠী স্ত্রী 
দিগকে অবরোহণ করাঁইল। সে দৈত্য, নাগ, 
ষক্ষ ও রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়! যে 
সমস্ত সমুজ্ল আভরণ ও রত্ব আহরণ করিয়া- 
ছিল, তাহাও অবতারণ করিল । 

অনন্তর ধন্মাত্া বিভীষণ সেই সকল 
শোক-সমাকুলা অঙ্গনাকে দর্শন ও তাহা 
দ্রিগের পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়! রাঁব- 
ণকে কহিলেন, রাজন ! আপনকার ঈদৃশ 
কুলনাশক ও আত্মমর্ধযাদ-চ্ছেদক আচরণ- 
পরম্পর৷ নিবন্ধনই আমরা ধর্ষণ ও বিনিপাত 
প্রাপ্ত হইলাম । আপনি বলপ্রকাশ করিয়া 
এই সমস্ত পরকীয়! বরাঙ্গনা অপহরণ করি- 
যাছেন, এদিকে মধু আপনকার ধর্ষণা করিয়া 
কুস্তীনসীকে হরণ করিয়াছে । 

রাবণ কহিল, বিভীষণ ! তুমি কি বলি- 
তেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না ; তুমি 
যে মধুর নাম করিলে, সেই বা কে? 

তখন বিভীষণ ক্দ্ধ হইয়া ভ্রাতাঁকে কহি- 
লেন, রাজন ! আপনকার এই পাপকর্থের 
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যে ফল ফলিয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
মাল্যবান নামে যে প্রবীণ রজনীচর ছিলেন, 
তিনি স্থমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অতএব আমা- 
দিগের জননীর জ্যেষ্ঠতাঁত ; স্তরাঁং আমা- 
দিগের মাতামহ। কুভ্তীনসী নামে তাহার 
এক দৌহিত্রী আছে। কুভ্ীনসীর জননী 
পুষ্পোৎকটা যখন আমাদিগের জননীর 
ভগিনী, তখন কুভ্ীনসীও ধন্মান্ুসারে আমা- 
দিগের কয় ভ্রাতারই ভগিনী । রাজন! 
ছুরাত্বা মধু দানব তাহাকে হরণ করিয়াছে। 
আপনকার পুত্র যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; 
আমিও জলগর্ডে মগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে- 
ছিলাম ; এই অবকাঁশ পাইয়া মধু আপন- 
কাঁর অভিমত প্রধান প্রধান রাক্ষসামাত্য- 
দিগকে বিনাশ করিয়া, কুভভীনসী অস্তঃপুর- 
মধ্যে স্থরক্ষিতা হইলেও, বলপ্রয়োগ পূর্বক 
তাহাকে লইয়! গিয়াছে। পরে আমি এ কথা! 
শুনিয়াও মধুকে বিনাশ করি নাই, ক্ষমা 
করিয়াছি; কারণ যাহাকেই হউক, এক 
জনকে কন্যা সম্প্রদান করা আত্বীয়দিগের 
অবশ্য কর্তব্য । কিন্ত রাজন ! আপনি জানুন 
যে, আপনি যে ছুক্কর্দ করিয়াছেন, ইহ- 
লোৌকেই তাহার এইরূপ ফল ফলিয়াছে। 
রাম! অনস্তর দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হুইয়! 
ক্রোধসংরক্ত-লোচনে আদেশ করিল, শীত্ত 
আমার রথ সঙ্জ! কর, এবং' শুর যোদ্ধ! 
সকল সত্বর সঙ্জীভূত হউক। ইন্দ্রজিত, 
কুস্তকর্ণ ও অপরাপর যে সমস্ত প্রধান প্রধান 
নিশাচর আছে, সকলেই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহণ করিয়। স্বশ্ষ বাহনে আরোহণ করুক। 
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রাষায়ণ। 


যে ছুর্বত্ত দানবাধম মধু রাবণকে ভয় করে | পতিত হইল। তখন দশামন, ভর নাই 
নাই, আজি আমি অগ্রে তাহাকে বিনাশ ; বলিয়া, তাহাকে সমুগ্খাপন পূর্বক কহিল, 


করিয়া, পশ্চাঁৎ দলবল সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ 
দেবলোকে গমন করিব, ও ন্বর্গলোক জয় 
পূর্বক পুরন্দরকে বশীভূত করিয়া নিশ্চিস্ত 
হইব, এবং ভ্রিলোকের আধিপত্য-জনিত দর্পে 
দর্পিত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিব। 
রাম ! দশাননের আদেশমাত্র নানাক্তর- 
ধারী চতুঃসহত্র-অক্ষৌহিণী-পরিমিত নিশা- 
চর-সৈন্য প্রফুল্লিত হইয়া যুদ্ধযাত্র! করিল। 
মেঘনাদ সেনাধ্যক্ষ হইয়| সৈন্যের অগ্রভাগে 
গমন করিতে লাগিল, এবং মহাবীর কুস্তকর্ণ 
রাবণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া! চলিল। লঙ্কায় 
মহাবলবেগ-সম্পন্গম ফত মহাবীর রাক্ষদ ছিল, 
সকলেই মধুপুরাভিযৃখে যুদ্ধযাত্রা করিল,এক- 
মাত্র ধর্মীত্া বিভীষণ কেবল লঙ্কাঁয় অবস্থিতি 
করিয়া ধর্মাচরণ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস- 
গণ কেহ রখে, কেহ মাতঙ্গে, কেহ তুরঙ্গে, 
কেহ উদ্্রে, কেহ গর্দভে, কেহ বা বিমানে 
আরোহণ পূর্বক আকাশমগ্ডল আছেন করিয়। 
গমন করিতে লাগিল । দেবতাদিগের সহিত 
যাহাদিগের শত্রুতা ছিল, এক্সপ বিস্তর দাঁনব 
এবং দৈত্যগণও রাবণকে যুদ্ধযাত্রা করিতে 
দেখিয়া তাহাঁর.অনুগামী হইল। 
রাম ! অনস্তর দশানন মধুপুরে উপস্থিত 
হইল, কিন্তু তথায় মধুকে দেখিতে পাইল 
না; তাহার ভগিনী কুভ্তীনসী তাহার দৃষ্টি- 
ৃ গোচর হইল । কুম্তীনসী রাক্ষরাজ দশা- 





ননকে দর্শনমাত্র ভীত হইয়া কৃতাগ্রলিপুটে 
মন্তকদ্বারা তাঁহার পাদদয় স্পর্শ পূর্ববক 





ডগিনি! আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, আমি 
তোমার কি প্রিয় কার্ধ্য সাধন করিব বল। 

রাম! তখন কুস্তীনসী কহিল, রাজন! 
আঁপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! 
থাঁকেন,তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি 
যে, আপনি আমার ভর্তাকে বধ করিবেন 
মা। মাঁনদ দশগ্রীব! আপনি স্বীয় বাক্য 
প্রতিপালন করুন। মহাঁবাছে! রাজেন্দ্র! 
আমাকে যাচমান! দেখিয়া, আপনি আগ্রেই 
বলিয়াছেন যে, তোমার ভয় নাই। 

রাঘব! অনস্তর দশগ্রীব হৃষ্ট হইয়া 
সন্মুখবন্তিনী ভগিনীকে কহিল, ভদ্রে! তোমার 
ভর্তা কোথায় গিয়াছেন, আমাকে শীত্র বল। 
আমি ভীহাকে সঙ্গে লইয়া দেববিজয়ার্থ 
গমন করিব। ভগিনি! তোমার স্নেহ ও 
সৌহার্দ নিবন্ধনই আমি মধুর বধ হইতে 
নিরৃভ হইলাম। ৃ 

রাম ! অনন্তর স্লবিচক্ষণ! নিশাঁচরী কুস্তী- 
নসী শধ্যা-শায়িত নিদ্রোগত ভর্তাকে জাগরিত 
করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিল, স্বামিন ! 
আমার ভ্রাতা রাক্ষবরাঁজ দশগ্রীব দেবলোক 
জয় করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, এবং সেই 
কার্যে তোমার সাহাষ্য প্রীর্ঘনা করিবার 
নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়পছেন। অত- 
এব ভূমি তোমার সম্বন্ধী রাঁক্ষসরাজের সহাঁ- 
য়তা করিবার জন্য গমন কর। যে ব্যক্তি 
প্রণয় বশত আগমন করিয়া উপাঁসন! করে, 
তাঁহার উপকার করা অবশ্য কর্তব্য । 





নু 





উত্তরকাণ্ড। 


৭৯ 


রাম! কুস্তীনসীর বাক্য শুনিয়া মধু | প্রবাহিত হইতেছিল; দুয় হইতে গন্ধরব্ব 


কহিল, অবশ্যই করিব । এই বলিয়া সে 
যখাবিধানে গমন করিয়া রাক্ষসরাজের সহিত 
সাক্ষাৎ ও ধর্্দানূসারে তাহার পুজা করিল। 
পুজা প্রাপ্ত হইয়া দশগ্রীব মধুর ভবনে এক 
রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পুনর্ধবার যাত্র! 
করিল। 

দাশরথে ! অনস্ভতর মহেজ্-সঙ্কাশ রাক্ষস- 


রাজ দশানন সসৈন্যে কুবেরাঁলয় কৈলাস : 


পর্ধবতে উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন 
; করিল। 


পাপী 


চতুক্ত্িংশ সর্। 





নলকুবর-শাপ। 

রাম ! বীর্য্যবাঁন দশগ্রীব সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে সূর্ধ্যাস্ত মময়ে কৈলাস পর্বতে উপ- 
নীত হইয়! শিবির স্থাপন করিল । ক্রমে 
বিমল চন্দ্রমা সুর্য্যের ন্যায় আভা ধারণ 
করিয়া উদিত হইলেন, এবং নানান্ত্রধারী 
সেই মহাসৈন্যের সকলেই নিদ্রায় অভি- 
ভূত হইয়া পড়িল। একাকী রাবণ কেবল, 
দিব্য কর্ণিকারবন ও কদম্বকানন নিকরে 
পরিব্যাপ্ড এবং পল্মষণ্ত-বিমণ্ডিত মন্দাকিনী 
প্রস্ৃতি সরিৎসমূহে পরিশোভিত সেই 
বিমল গিরিবরের শিখরদেশে শয়ান হইয়া 
সেই প্রদোষ সময়ে বিবিধ প্রাকৃতিক ভাব 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই 
শশিকিরণ-সমলঙ্কতি রমণীয় শৈলরাঁজে স্নি- 
ম্মল হৃখস্পর্শ বায়ু পদ্মগন্ধ বহন করিয়া 





ও অপ্লরোগণের নৃত্য-গীত-শব্দ মধুর ঘণ্টা- 
শবে ন্যায় শর্ত হইতেছিল ; এবং মধু- 
মাধব-গন্ধি পাদপ সকল বায়ুবলে বিকম্পিত 
হইয়! পুষ্প বর্ষণ পূর্বক পর্বত ম্থবাঁসিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। 

রাম ! একে চারিদিকেই বিবিধ পুষ্প 
প্রস্ষুটিত ও বায়ু হবশীতল, তাহাতে আবার 
রাত্রিকাল ও স্ববিমল চন্দ্রমা সমুদিত ; অত- 
এব স্ুমহাবীর্ধ্য রাবণ স্বভাবতই কামমোহের 
বশবর্তী হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ পূর্বক মুহুম্মহু চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টি 
ক্ষেপ করিতে লাগিল । 

রাম! এই সময় দিব্যান্থলেপন-লিপ্তা 
দিব্যমাল্য-বিভূষিতা অগ্রোবরা র্ত। এ স্থান 
দিয়া গমন করিতেছিল; রাবণ তাহাকে 
দেখিতে পাইল । রম্ত! একে স্বতাঁবত কম- 
নীয়, তাহাতে আবার সর্ধাঙ্গে বিবিধ 
সর্ধবর্ত-কুহছমের সমুজ্বল বিভূষণ ধারণ পূর্বক 
নীলজীমৃত-সঙ্কাশ নীল বসনে অবগুষ্ঠিতা 
হইয়া! সমধিক কমনীয় হইয়াছিল । তাহার 
মুখমণ্ডল চন্দ্রমার সদৃশ; হ্থন্দর জযুগল 
শরাসন-সন্সিভ ; উরুযুগল করিশুগাঁকৃতি ; 
করছঘয় পল্লবসদৃশ কোমল; বর্ণ চামীকর- 
প্রভ; শ্রোণীতট পুলিনবৎ স্থবিশাল ; পদ- | 
তল অরবিন্দ-প্রভ 'ও অঙ্গুলি' সকল স্ুল- 
ক্ষণ-সম্পন্ন | সে স্বরে বীণা ও গমনে হংসীর 
প্রতিদ্বন্দিনী, এবং তাহার রদনপঙ্ক্তি 
কুন্দ-কোরকের সমান। ম্বর্গেও যে সকল 
প্রধান প্রধান সুন্দরী কামিনী আছে, সে 








৪ 


৮৬ 








রাষারণ। 





তাহাদিগের অপেক্ষাও সুন্দরী । অধিক কি, 
সে যূর্ভিমতী দ্বিতীয়া কমলার ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। 

রাম! ঈদৃশী রম্তা গঙ্গার গ্যায় বেগে 
সৈন্যমধ্য দিয়া গমন করিতেছে দেখিয়াই 
কামবাণ-পরিপীড়িত দশানন গাত্রোথান 
পূর্বক তাহার হস্ত ধারণ করিল; রম্তা লজ্জায় 
কুষ্ঠিত হইল; কিন্তু দশগ্রীব তাহার মুখের 
প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া কহিল, হ্বন্দরি! তুমি 
কোথায় গমন করিতেছ? স্ব-ইচ্ছায় কাহার 
মনস্কামন। চরিতার্থ করিতে উদ্যুক্ত হই- 
য়াছঃ আজি কাহার সৌভাগ্যকাল উপ- 
স্থিত যে, সে তোমায় উপভোগ করিবে ? 
ইন্দ্রই বল, বিষ্ণুই বল, আর অশ্বিনীকুমারই 
বল, আম! অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট পুরুষ আর কে 
আছে ? অতএব তুমি যে আমায় অতিক্রম 
করিয়া অন্যের নিকট গমন করিতেছ, তাহা 
তোমার উচিত হইতেছে না। স্বন্দরি ! তুমি 
বিশ্রাম কর; এই শিলাতলও রমণীয়; আমার 
সমান পরাক্রমশালী ব্যক্তিও ত্রিলোক্যে 
নাই। যিনি ত্রেলোক্যের প্রভূ ও বিধাতা, সেই 
রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তোমাকে 
প্রার্থনা করিতেছেন ; অতএব তুমি তাহাকে 
ভজন কর। 

রাবগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়। রস্ভা 
কম্পিত কলেবরে উত্তর করিল, রাক্ষরাজ ! 
আপনি এরূপ কথা বলিবেন না; আমি আঁপন- 
কার পুত্রবধূ, স্বতরাঁং আপনি আমার গুরু । 

এই কথা শুনিয়া রাক্ষপরাজ সেই স্ব 
বদনাকে কহিল, তুমি কি আমার পুত্রের 


পরী, যে আমার পুত্রবধূ! রস্তা বলিল, 
আজ্ঞা ই; ধর্্মানুসারে আমি আপনকার 
পুত্রেরই পত্তী। রাক্ষদরাজ! আপনকার 
ভ্রাতা বৈশ্রবণের যে প্রাণাপেক্ষ! প্রিয়তর 
নলকুবর নামে পুজ আছেন; যিনি ধর্টে 
ব্রাহ্মণ, বীর্ষ্যে ক্ষত্রিয়, ক্রোধে অগ্নি ও ক্ষমায় 
পৃথিবীর সমান; আমি আজি সেই লোক- 
পালনন্দনের সহিত সময় নির্ধারণ করি- 
য়াছি; তীাহারই উদ্দেশে এই বেশভৃষাও 
বিরচিত হইয়াছে । রাজন অরিন্দম ! আজি 
যখন তিনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে আমার 
আসক্তি নাই, তখন আমাকে পরিত্যাগ করা 
আপনকার কর্তব্য হইতেছে । সেই ধর্শাত্বা 
এক্ষণে আমার প্রতীক্ষ। করিয়া রহিয়াছেন। 
অতএব রাক্ষসপুঙ্জব ! পুত্রের বিস্ব করা 
আপনকাঁর উচিত হয় না; স্তরাং আমাঁকে 
পরিত্যাগ করিয়া আপনি সাঁধুদিগের আচ- 
রিত ধন্দ প্রতিপালন করুন। আপনি 
আমার মাননীয়; আমিও আপনকার পাল- 
নীয়া | 

রাম! নিরাশ্রয়া রম্তা কম্পিত কলেবরে 
ইত্যাদি প্রকার বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে 
লাগিল; কিন্তু কামমোহে অভ্ভিস্ভৃতচেতা 
দশানন বেপমানা রম্তাকে নিভৎ্সন ও বল 
পূর্বক ধারণ করিয়া সঙ্গম আরম্ভ করিল। 

অনন্তর রস্তা পরিমুক্ত হইয়! ভ্রউমাল্য ও 
ভ্রউবিভূষণ বেশে, ক্রীড়মান গজেক্জ্ কর্তৃক 
মথিতা ও আকুলীকৃতা। বাঁপীর হ্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিল। তাহার অলকপ্রান্ত আলু- 
লাঁয়িত ও করপল্লব কম্পিত হওয়াতে বোধ 
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হইতে লাগিল, যেন কুস্থমশোৌভিতা বল্পরী 
পবনবেগে পরিচালিত হইতেছে ! 

এইরূপে রম্ত! লজ্জায় কম্পিত হইতে 
হইতে কুবেরনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে মন্তকদ্ার! তাহার চরণযুগল 
স্পর্শ পূর্বক নিপতিত হইল । মহাত্মা নল- 
কুবর তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহি- 
লেন, ভদ্রে ! ভূমি আমার পাঁদমূলে পতিত 
হইলে কেন? 

তখন রস্তা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক 
কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে, যাহা ঘটি- 
য়াছে সমস্ত নিবেদন করিতে আরম্ভ করিল) 
কহিল, দশগ্রীব সমগ্র সৈন্যসামন্ত সমভি- 
ব্যাহারে দেবলোকে যাত্রা করিতেছেন ) 
তিনি সম্প্রতি এই স্থানেই উপস্থিত হইয়া- 
ছেন। অরিন্দম ! আমি আপনকার নিকট 
আগমন করিতেছিলাম ; তিনি আমাকে 
দেখিতে পাইয়া হস্ত ধারণ পুর্ববক জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কোথায় ধাইতেছ? আমি সত্য কথা 
কহিলাম; কিন্ত তিনি কামমোঁহে অভিভূত 
হুইয়! আমার কোন কথাই শুনিলেন না। 
আমি বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলাম এবং 
বলিলাম, প্রভো ! আমি আপনকার পুত্র- 
বধূ। কিন্তু তিনি সমস্তই অগ্রাহথ করিয়া 
আমায় বলাওকাঁর করিলেন। অতএব স্থব্রত! 
আমার এই অপরাধ মার্জনা করা আপনকার 
উচিত হুইতেছে। সৌম্য ! স্ত্রীলোকের বল 
পুরুষের বলের সমান নহে। 

রাম! রম্তার এই কথা শুনিয়া বৈশ্রধণ- 
নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং সেই 
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বলাৎকারের বৃত্তান্ত অবগত হুইয় ধ্যানস্থ 
হইলেন । ধ্যানে জানিতে পারিলেন, যথা- 
ই তীহার খুল্লতাত এ অপকর্শ করিয়া 
ছেন। অমনি ক্রোধে তাহার লোচনযুগল 
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণমাত্র 
দিব্য জল-গণ্ষ গ্রহণ পুর্ববক যথাবিধানে 
আচমন করিয়া ছুরাতা! রাঁবণকে দারুণ 
অভিসম্পাত করিলেন; কহিলেন, ভদ্দ্রে ! 
তোমার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি রাবণ যখন 
বলপুর্ববক তোমাকে সম্ভোগ করিয়াছেন, 
তখন আমি বলিতেছি, আজি হইতে তিনি 
আর কোঁন অকাঁমা কামিনীকে উপভোগ 
করিতে পারিবেন না। যদি তিনি কাম- 
পীড়িত হইয়া কোন অকাঁমা মহিলাকে 
সম্ভোগ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
তাহার মস্তক সপ্তধা বিপাঁটিত হইবে সন্দেহ 
নাই। 

রাম! জ্বলিতপাঁবক-প্রতিম এই অভি- 
সম্পাত বাক্য উচ্চারিত হুইবামাত্র দেব- 
ছুক্দুভি সকল বাদিত হইয়া উঠিল, এবং 
আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল; 
সমস্ত লোকগতি ও এঁ নিশাচরের স্বৃত্যু 
পর্য্যালোচনা করিয়। ব্রহ্মা ঈষৎ হাহ করি- 
লেন, এবং দেবগণও সকলেই আনন্দিত 
হইলেন । 

দাশরথে ! দশাঁনন সেই লৌঁমহর্ষণ ভীষণ 
অভিসম্পাত অবগত হইয়া সেই অবধি আর 
অকাম। রমণীদিগকে সম্ভোগ করিতে সাহলী 
হইল না। 
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রামায়ণ। 
ৃ্‌ দৈত্যকে নির্দপ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাখ, 

গঞ্চব্রিৎশ সর্থ। এক্ষণেও আবার আপনি আমাকে সেইরূপ 

পরামর্শ দান করুন। দেবদেব মধুসৃদন ! 

সুমালি-বধ। সচরাচর ভ্রেলোক্যে আপনি ভিন্ন অন্য গতি 


রঘুপতে ! অনস্তর মহাঁতেজ! দশগ্রীব 
সৈন্য ও বলবাঁহন সমভিব্যাহারে কৈলাস 
পর্ববত অতিক্রম করিয়! ইন্দ্রলোকে উপনীত 
হইল। সেই স্থৃবিপুল রাক্ষলসৈন্য যখন 
চারিদিক হইতে আগমন করিতে লাগিল, 
তখন দেবলোকে ভিদ্যমান মহাসাগরের 
ন্যায় শব্দ হইতে থাঁকিল। অনন্তর রাবণ 


উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, দেবরাজ 


আসন হইতে বিচলিত হইলেন, এবং তৎ- 
ক্ষণাশু, সমীপোপবিষ্ট আদিত্যগণ, বস্থগণ, 
রুত্রগণ ও মকুদ্গণ প্রভৃতি যাঁবদদীয় অমর- 
বৃন্দকে আদেশ করিলেন, ছুরাত্মা রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমর! সত্বর 
সঙ্জীডূত হও। 

রাম ! পুরন্দরের আদেশমাত্র, পুরন্দর- 
পমযোদ্ধা মহাবলসম্পন্ন দেবগণ যুদ্ধাকাক্ষায় 
বন্ম পরিধান করিলেন । মহেন্দ্র কিন্তু রাঁব- 
ণের ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণর নিকট গমন 
করিলেন এবং কহিলেন, বিষে! ! রাবণের 
সম্বন্ধে কর্তব্য কি? অহো ! অতিবলশালী 
নিশাচর যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে ! অন্য 
কারণে নহে কেবল বরলাঁভ করিয়াই সে 
মহাবলবান হইয়াছে । কমলযোনির বাক্য 
রক্ষা করা আমার অবশ্ঠ কর্তব্য । অতএব 
প্রভো! আমি যেমন আপনার পরামর্শ প্রাপ্ত 
হইয়াই নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও সন্বর 





বা অবলম্বন আর নাই। আপনিই সনাতন 
পন্মনাঁভ শ্রীমান নারায়ণ। আপনিই সর্বব- 
লোক স্থাপন করিয়াছেন, এবং আমাকেও 
দেবরাঁজ-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন । অত- 
এব, দেবদেব! আপনি আমাকে যথার্থ 
করিয়া বলুন, আপনি কি চক্রহস্তে রাবণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ? 

মহেক্দ্রের ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়! বিভু 
নারায়ণ কহিলেন, দেবরাজ ! ভীত হইও 
না, যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই দুষ্টাত্মা 
নিশাচর স্বয়স্তুর বরপ্রভাবে স্থরক্ষিত হই- 
য়াছে, অতএব যাঁবদীয় স্ুরাহর সমবেত 
হইলেও ইহাঁকে বিনাশ বা পরাজয় করিতে 
পারিবে না । দেখিতেছি, এই বলোৎকট 
রাক্ষস স্বীয় পুত্রের সাহায্যে অদ্ভুত কার্ধ্য 
সাধন করিবে সন্দেহ নাই। আর শ্রেশ্বর!ভূমি 
যে আমাকে যুদ্ধ করিতে কহিলে, তদ্দিষয়ে 
বক্তব্য এই যে, আমি এক্ষণে রাবণের সহিত 
যুদ্ধ করিব না। বিষু কখনও শক্র-সংহার না 
করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না; 
কিন্ত রাবণকে এক্ষণে বিনাশ করাও অস- 
স্তব, কারণ ব্রহ্মার বর ইহাকে রক্ষা করি- 
তেছে। যাহাহউক, দেবরাঁজ! আমি তোমার 
নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই এই 
নিশাচরের মৃত্যুর কারণ হইব। কাল উপ- 
স্থিত হইলে আমিই রাবণকে সপরিবারে 


ও 
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সংহাঁর করিয়া দেবতাদিগকে আনন্দিত 
করিব । শচীপতে ! আমি তোঁমাঁকে প্রকৃত 
কথাই কহিলাম। মহাঁবল ! এক্ষণে তুমিই 
1 দ্রেবগণ সমভিব্যাহারে নির্ভয়চিত্তে রাঁবণের 
সহিত যুদ্ধে প্ররত্ত হও । 

রাম! ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের এইরূপ কথোপ- 
কথন হইতেছে, ইতিমধ্যে প্রভাত সময়ে 
রাবণের সেই অতিপ্ররদ্ধ মহাসৈন্যের কোঁলা- 
হল-শব্দ চারিদিক হইতে কর্ণ গোঁচর হইতে 
লাগিল। মহাবীর্ষ্য যোঁধগণ পরস্পর পর- 
স্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দিত 
চিন্তে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। 


তখন সেই সমরছূর্জজয় অক্ষয় মহাঁসৈন্য : 


দর্শন করিয়া দেবসৈম্যও ব্যস্তসমস্ত ভাবে 
অগ্রসর হইল। অনস্তর দেব, দানব ও 
রাক্ষসসৈন্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া 
তুমুল কোলাহল সহকারে ঘোর যুদ্ধ আরস্ত 
করিল। 

এই সময় রাবণের অমাত্য মাঁরীচ, প্রহস্ত, 
মহাপার্খ, মহোঁদর, অকম্পন, নিকুস্ত, শুক, 
সারণ, সংহ্থাদ, ধূমকেতু, মহাঁদৎষ্র, ঘটোদর, 
জন্বুমালী, মহানাদ ও বিরপাক্ষ প্রভৃতি 
ঘোরদর্শন শুর রাক্ষদ সকল যুদ্ধার্থ অগ্রসর 
হইল। এই সমস্ত মহাবীর্য্যশালী মহাঁবল 
নিশাঁচরে পরিৰৃত হইয়া, রাঁবণের মাঁতামহ 
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রাম! এই সময় অষ্টম বস্থু মহাশূর সাবিত্র 
বিবিধ-সমুদ্যত-অক্ত্রশস্ত্রধারী হৃষপুষ্ট সৈন্া- 
গণে পরিরৃত হইয়া! শক্রসৈন্যের ভয়োৎ্পাদন 
পূর্বক মহারণমধ্যে প্রবিষউ হইলেন। 


ভাহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবীর্ধ্য ত্বষ্টা এবং 


পুষাও স্বস্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে নিভাঁক- 
চিন্তে এককালে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন । 

অনন্তর মহাক্রুদ্ধ, বিজয়াকাজ্ষী, সমরে 
অপরাত্মখ, দেব ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ 
আরম্ত হইল। রাক্ষসগণ বিবিধপ্রকার সহজ 
সহজ্র অস্ত্রশন্ত্র বর্ষণ করিয়া যুধ্যমাঁন দেবতা- 
দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল | দেব- 
গণও শ্থশাণিত সমুজ্ঘল শন্ত্রনিকর দ্বারা 
মহাবীর্ধ্য বিপুল-পরাক্রম ঘোররূপী রাক্ষস- 
দিগকে দলে দলে যমালয়ে প্রেরণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। 

রাম ! এই সময় রাক্ষস স্থমালী তুদ্ধ 
হইয়া দেবসৈন্য আক্রমঞ্গ এবং ক্রোধভরে 
নানাপ্রকার নিশিত নারাচনিকর নিক্ষেপ 
করিয়া, বায়ু যেমন মেঘজাল বিকীর্ণ করে, 
সেইরূপ সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে আরম্ত 
করিল। দেবসৈন্য স্থমহৎ শরবর্ধণ ও নিদাঁ- 
রুণ শৃল-প্রাস-বর্ষণ দ্বারা হন্যমাঁন হইয়! 
একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। 

স্থমালী এইরূপে দেবসৈন্য বিদ্রোবিত 


স্বমালী যুদ্ধে প্রবেশ করিল; এবং বায়ু করিতে আরম্ভ করিলে, মহাট্তেজা অষ্টম 


যেমন মেঘজাল দুরীকৃত করে, ভ্ুদ্ধ হইয়া 
সেও সেইরূপ বিবিধ স্থশাণিত অস্ত্রশস্ত্র 
নিক্ষেপ পূর্বক দেবতাঁদিগকে বিধ্বস্ত করিতে 
লাঁগিল। | 








বহ্থ সাবিত্র সেনাগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন, 
এবং স্বকীয় রথিবর্গে পরিরৃত হইয়া বিক্রম 


টি 
পাশা শী টাোশিিীশ শী শী শশী শী শী শীশী 


প্রকাশ পূর্বক যুধ্যমীন নিশাচরকে নিবারণ 


করিলেন । তখন সমরে অপরাধ্ম,খ স্থযালী 


2) 
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ও সাঁবিত্রের লোমহর্ষণ তুমুল ষংগ্রাম আরম্ভ 
হইল। স্বমহাবল সাবিত্র অবিলম্বেই মহাঁ- 
বাণ দ্বারা স্থমালীর পন্নগরথ ভগ্ন করিয়। 
ফেলিলেন। শতবাণে রথচুর্ণ করিয়াই সাবিত্র 
স্থমাঁলীর বিনাশার্ধ দীপ্ুমুখ যমদগু-সঙ্কাশ 
এক গদা গ্রহণ পুর্বধক মহাঁবেগে হ্থমালীর 
মন্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন । মহোক্ষা- 
সদৃশী মহাঁগদা স্্মীলীর মস্তকোপরি নিপ- 
তিত হইয়া, পুরন্দর-প্রমুক্ত গিরিশৃঙ্গ-পতিত 
গর্জমান বজ্র ন্যায় স্ফূর্তি পাইতে লাগিল। 
পতনমাত্র গদা রণস্ছলে হমালীকে সংহার 
ও ভম্মপাৎ করিয়া ফেলিল ; তাহার কঙ্কাল 
বা মস্তক বা মাংস, তৎকালে কিছুই দৃপ্টি- 
গোচর হইল ন1। 

রাম! হ্বমালীকে নিহত দেখিয়া! রাঁক্ষস- 












আহ্বান করিতে করিতে চারিদিকে পলা- 
য়ন করিতে আরম্তপ্করিল । 


ষট্ত্রিৎশ সর্গ। 

ইজ্জ ও রাবণের দ্বৈরথযুদ্ধ । 
দাশরথে ! বস্থ স্থমালীকে নিহত ও ভস্ম- 
সাৎ করিলেন, এবং সৈন্য সকল দেবগণ কর্তৃক 
পরিপীড়িত হুইয়া পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিল দেখিয়া, রাবণের পুত্র মহাঁবল মহী- 
রথ মেঘনাদ জ্ুদ্ধ হইয়! রাক্ষসদিগকে নিবা- 
রণপূর্ববক অগ্রসর হইল, এবং কামগামী মহা- 
মূল্য রথে আরোহণ করিয়া, কক্ষের প্রতি 
স্বলন্ত পাবকের ন্যায় দেবসৈন্যের প্রতি 


গণ সকলেই উচ্চস্বরে পরস্পর পরস্পরকে ; 








রামায়ণ। 


মহাবেগে ধাবমান হইল। বিবিধান্ত্রধারী 
মেঘনাদকে রণস্থলে প্রবেশ করিতে দেখি- 
যাই দেবগণ দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিলেন ; যুদ্ধার্থ মেঘনাদের সম্মথে অব- 
স্থিতি করিতে কেহই সাহসী হইলেন না । 
তখন দেবরাজ বিত্রস্ত দেবগণকে ফিরাইয়া 
কহিলেন, দেবগণ ! তোমর1 ভয় করিও না) 
যুদ্ধে প্রত্যাগমন কর ; পলায়ন করিও না ; 
আমার এই অপরাজিত পুত্র যুদ্ধার্থ গমন 
করিতেছেন । 

রাম! অনন্তর দেবরাঁজের পুত্র দেব 
জয়ন্ত অদ্ভুতাকার রথে আরোহণ করিয়া 
যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । তখন দেবগণ সকলে 
প্রত্যাবর্তন পৃর্ব্বক শচীনন্দন জয়ন্তকে পরি- 
বেষ্টন করিয়! যুদ্ধার্থ রাঁবণনন্দন মেঘনাদের 
অভিমুখীন হইতে লাগিলেন । অনস্তর দেব, 
দানব ও রাক্ষস, এবং শক্রনন্দন ও রাঁবণ- 
নন্দনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণতনয় 
ইন্দ্রতনয়ের সারথি মাতলিপুত্র গোমুখের 
প্রতি কনক-ভূষিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিল। 
শচীনন্দন জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া! রাবণনন্দনের 
সারথিকে বিদ্ধ করিয়া রাঁবণনন্দনকেও বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ; তাহাতে মহাঁবল রাঁবণ- 
নন্দন মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, বিস্ফারিত 
নেত্রে শরনিকর বর্ষণ দ্বারা শক্রনন্দনকে 
আচ্ছাদন পূর্বক দেবসৈন্যের উপর সহত্র 
সহত্র শতক্বী, মুষল, প্রান, গদ, খড়গ ও 
পরশু প্রভৃতি নানাপ্রকার শিতধার অস্ত্রশস্ত্র 
এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশুঙ্গ সকল নিক্ষেপ ' 
করিতে লাগিল । 
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্‌ রাম ! মেঘনাদ এইরূপে শরবর্ধণ পূর্বক 


ঘোঁর অন্ধকারের সৃষ্টি হইল। তাহাতে সর্বব- 
লোক ব্যথিত হইয়া উঠিল। দেবসৈন্য শরা- 
ঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও নাঁনারূপে পরিক্রিষ্ট 
হইয়া রণস্থলের ইতস্তত ধাবিত হইতে 
লাগিল। দেবতা বা রাক্ষেসগণ পরস্পর 
পরস্পরকে চিনিতে পারিল না; ছিন্নভিম্ন 
ইইয়! চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকিল। 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞাঁন বশত রাক্ষস- 
গণ রাক্ষসদিগকে, দেবগণ দেবতাদিগকে 
ও দানবগণ দানবদিগকেই প্রহার করিতে 
লাগিল । 

রাম! ইতিমধ্যে মহাবীর মহাবীর্ষ্য 
পুলৌম। নামক দৈত্যরাজ আসিয়া শচী- 
পুত্রকে রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। তিনি 
তাহার মাতামহ ; তাহার তনয় বলিয়াই 
শচীকে পৌলোঁমী বলে। তিনি নিজ দৌহি- 
বরকে লইয়া সাগরগর্ডে প্রবেশ করিলেন। 

অনন্তর জয়স্তকে আর দেখিতে ন! 
পাইয়া দেবগণের দর্প ভগ্ন হইল; ভাহারা 
ভয়ে কাতর হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিলেন। রাবণনন্দনও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় 
সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদিগের . পশ্চাঁৎু 
পশ্চাঁৎ ধাবিত হইল এবং ভীষণ গর্জন 
করিতে লাগিল । 

অনস্তর পুত্রের আর্শন ও টিতে 
পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়া! দেবরাজ্জি মাত- 





৮৪৪ | 
মহাবেগ মহারথ সভ্ভজিত করিয়া, আনয়ন 
করিল। উহার সন্পুখভাগে বিছ্যান্বপ্তিভ 
মহামেঘ সকল বায়ুধলে পরিচালিত হইয়া 
ভীম গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। এরই 
সময় বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল; গ্রধং 
গন্ধবর্গণ গান ও অপ্দরা সকল নৃত্য আরজ্ত 
করিল । দেবরাজ রুদ্রগণ, বন্থগণ,' আদিত্য- 
গণ, অশ্থিনীকুমার ও মরুদ্গণের সমন্ডি- 
ব্যাহারে এইরূপে যুদ্ধাত্র। করিলেন। তখন 
বায়ু প্রচণ্ড বেগে বহিতে আরম্ত' করিল ; 
দিবাকর মলিন হইলেন; এবং মহোচ্ছি 
সকল পতিত হইতে লাগিল 1 : 

রাম! এদিকে মহাপ্রতাপ মহাশুর দশ- 
গ্রীবও বিশ্বকর্্-বিনিশ্শিত দিব্য রথে আয় 
হণ করিল । এ রথ লোমহর্ষণ মহাঁকাঁয় পর্নঈ- 
নিকরে পরিরৃত ছিল ; তাহাদিগের নিশ্বীস- 
পবনে রণস্থল ষেন প্রস্লিত হইয়া উষ্টিল। 
ঘোঁররূপী দৈত্য ও নিশাচর সকল রখ: পরি- 
বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল । দশ 
গরীব এইরূপে মহেক্দ্রের অভিযুখীন হইয়া 
যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইল। মেঘনাদ রশস্ছাল 
ডে সিটির বিশ্রান্বার্থ (উপবেশীন 
করিল। ঞ্ 

অনস্তর রাক্ষদগণের সহিত দেবগাদের 
তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল ।' বিপুল সারি. 
বর্ষণের ন্যার রখস্থলে নিবিড় শরহর্ধব | 
হইতে লাখিল। রাজন"! 'নানাশস্ফতি, 


লিকে আজ্ঞা করিলেন, মাতলে। সত্ব রথ ছানা ক্তকর্ণকুদ্ধ হইয়া সমথে বাছাকে 
যোজনা কর। মাভলিতৎকষণ্াজর বহাডীষণ | পাইল, তাহীকেই আক্রমগ করিষ্ চি 
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দত্ত, পদ, বাহু, হস্ত, শক্তি, তোমর, যুদগর 
অথবা যাহা কিছু পাইল, তদ্ঘারাই দেব- 
গণকে সংহার করিতে লাগিল । অনস্তর সে 
মহাঘোর রুদ্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
তাহারা বিবিধ শন্ত্রাধাত করিয়া তাহাকে 
ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। 

রাম! তদনস্তর মরুদগণ প্রস্তি দেব- 
বৃন্দ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া সমস্ত 
রাক্ষসসৈন্য বিদ্রাবিত করিলেন। কত 
রাক্ষম নিহত হইয়া! রণভূমিতে বিলুষ্ঠিত 
হইতে লাগিল; আর কত রাক্ষস স্বন্য 
বাহন-পৃষ্ঠেই শয়ন করিল। কোন কোন 
নিশাচর হস্তী, কেহ কেহ গর্দভ, কেহ কেহ 
উষ্, কেহ কেহ পক্গগ, কেহ কেহ তুরঙ্গম, 
কেহ কেহ শিশুমার, কেহ কেহ বরাহ ও 
কেহ কেহ বা পিশাচবদন আলিঙ্গন করিয়া 
স্তপক্তিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। 
তাহাতে রণম্ছল চিত্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইল। এই সময় শত সহস্র রাক্ষস দেব- 
গণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া! নিপাঁতিত 
হইতে লাগিল। বিনিহত ও প্রবিদ্ধ মহাঁকায় 
রাক্ষসদিগের শোৌণিত-প্রবাহে রণস্থলে নদী 
বছিতৈ লাগিল; শক্ত্রনিকর এ নদীর মকর- 
কুস্তীরাদি জলজন্ত ; কাক ও গৃত্র সকল এ 
নঙ্দীতে দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল। 

রাম ! দেবগণ রাক্ষলসৈন্য নিপাত করি- 
লেন দেখিয়া, মহাপ্রতাঁপ দশগ্রীব ক্ুদ্ধ 
হইয়! মহান সৈন্যসাগরে প্রবেশ পূর্বক 
দেবতাঁদিগকে অতিক্রম করিয়। মহেক্দ্রের 






















রামারণ। 


সম স্বমহান শরাঁসন বিস্ফারণ করিলেন । 
বিস্কারণশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া 
উঠিল। এইরূপে মহাচাঁপ বিস্ফীরণ করিয়া 
পুরন্দর রাবণের বক্ষঃস্থলে পাবক-সঙ্কাশ শর 
সমূহ নিক্ষেপ করিলেন । মহাবাহু দশাননও 
নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়া কাম্ম্ক- 
নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্র বর্ষণ ঘার! দেবরাজকে সমাঁ- 
চ্ন্ন করিল। উভয়ে এইরূপে শর বর্ষণ 
আরম্ভ করিলে রণভূমির চতুর্দিক নিবিড় 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; আর কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হইল না। 





সগুত্রিংশ সর্গ। 


ইন্্র-গ্রহণ। 

রাম! অনস্তর সেই নিবিড় অন্গকার- 
মধ্যে রাক্ষস ও দেবগণ, না জানিয়া পর- 
পক্ষীয় এবং স্বপক্ষীয়দিগকেও প্রহার করিয়। 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই ছুষ্পার 
অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া রাক্ষদ ও দেবগণ, 
ইন্দ্র, রাবণ ও রাঁবশনন্দন মহাবল মেঘনাদ 
ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, 
অন্য সমস্তই অন্ধকার; কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হইল না। 

যাহাহউক, দেবগণ কর্তৃক স্বকীয় সমগ্র 
সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া দশগ্রীব মহা- 
ক্রোধে মহাঁশব্দ করিয়া উঠিল, এবং সার- 
মধ্য দিয়! উহার প্রাস্তভাগ পর্যযস্ত লইয়। 


প্রতিই ধাবিত হইল। তখন দেবরাজ অনু- | চল । আজি আমি একাকী ই পরাক্রম প্রকাশ 











উত্তরকাণ্ড। 


পূর্বক শরজাল বর্ষণ করিয়! সমস্ত দেব- 


[তাকেই ষমসদনে প্রেরণ করিব। আমিই. 


ইন্দ্র, আমিই বরুণ, আমিই ধনাধিপতি 
কুবের ও আমিই প্রেতপতি যম হইব; এবং 
সমস্ত দেবতা বিনাশ করিয়া অস্থরদিগকে 
অধিকার প্রদান করিব। সারথে! তুমি 
বিষণ্ণ হইও না, সত্বর আমার রথ চালন! 
কর। আজি আমি তোমাকে দুইবার বলি- 
তেছি, তুমি আমাকে দেবসৈন্যের প্রান্তভাগ 
পর্য্স্ত লইয়া চল। আমর! এই নন্দনবনের 
সমীপে রহিয়াছি, তুমি এখনই এস্থান হইতে 
উদয়াচল পর্য্স্ত লইয়া চল। 

রাম! দশগ্ীবের এইরূপ আদেশ পাইয়। 
সারথি মনোবেগ তুরঙ্গমদিগকে শক্রমধ্য 
দিয়া চালনা করিল, শত্রগণ সকলেই 
চাহিয়া রহিল । অনস্তর রাঁবণের সেই অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিয়া রখোঁপরিস্থ দেব- 
রাজ পুরন্দর রণস্থল-সমবেত দেবতাদিগকে 
কহিলেন, দেবগণ! যদি তোঁমাঁদিগের অভি- 
রুচি হয়, তাহা হইলে আমি যাহা বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। রাক্ষসরাজ রাবণকে 
জীবিতাবস্থাতেই ধারণ করা যাউক। বর- 
দাননিবন্ধন অতিবলশালী রাঁবণকে বধ করা 
অসাধ্য ; স্বতরাং, এই নিশাচর বায়ুবেগ 
রথে আরোহণ করিয়। নির্ভীক চিতে পর্ব্ব- 
কালীন প্রর্দ্ধ সাগরের ন্যায় সৈন্যমধ্যে 
আগমন করিতেছে । অতএব ইহাকে ধারণ 
“করাই কর্তব্য ; তোমরা! সকলে সজ্জীভূত 
1 হও, বিলম্ব করিও না । আমি যেমন বলিকে 
বন্ধন কত্বিয়া ত্রিলোক্য রাজ্য ভোগ 


পপপশপপসপ 
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করিতেছি, আমার ইচ্ছা, এই পাপাত্বাকেও 
সেইরূপ বন্ধন করিব। 

রাম! এই কথা বলিয়! দেবরাজ রাব- 
ণের অভিমুখীন না হইয়া, অন্যত্র যুদ্ধারস্ত 
করিয়া রাক্ষসদিগকে বিত্রস্ত করিয়া তুলি- 
লেন দরশগ্রীব অবাধে উত্তর দিক দিয়া 
প্রবেশ করিল | পুরন্দর দক্ষিণ পার্খে প্রবিষ্ট 
হইলেন। রাবণ শতযোজন পর্্যস্ত প্রবিষ্ট 
হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক সমস্ত দেবসৈন্য আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিল। 

অনন্তর স্বীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইল দেখিয়া! 
দেবরাজ অসংভ্রান্ত চিত্তে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 
রাবণকে রোধ করিলেন। দেবরাজ কর্তৃক 
রাঁবণকে রুদ্ধ দেখিয়! রাঁক্ষলগণ) “হায় হায়! 
আমর! মরিলাম ! বলিয়া চীৎকার করিয়! 
উঠিল। তখন রাঁবণনন্দন মেঘনাদ ক্রোধে 
পরিপূর্ণ হইয়া রথারোহণে রুদ্রদত্ত মায়! 
অবলম্বন পূর্বক সেই ভীষণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
করিল, এবং অন্যান্য দেবতাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া ইন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইল। মহা- 
তেজ মহেন্দ্র কিন্ত সেই শত্রনন্দনকে দেখিতে 
পাইলেন না। রাম ! মেঘনাদের গাত্রে কবচ 
ছিল না, সুতরাং সে স্থমহাবীর্ধ্য দেবগণ 
কর্তৃক নিরন্তর বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু 
সে তাহাদিগকে কিছুই বলিল না; মাতলিকে 
সমীপবস্তা হইতে দেখিয়াই অনুষ্তম শরনিকর 
দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বাঁবর্ষণ পূর্বক 

অনন্তর দেবরাজ রথ পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
এরাবতে আরোহণ করিয়া মেঘনাদের. অনু- 
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সন্ধানে প্রত হইলেন । মায়াবলশাঁলী মহাঁ- 
বল মেঘনাদ কিন্ত অদৃশ্যভাবে আকাশে অব- 
ও বিহ্বল করিয়া হরণ করিল; এবং তৎ- 
ক্ষণ বন্ধন করিয়া স্বীয় সেনীভিমুখে গমন 
করিতে লাগিল। মহারণ হইতে মেঘনাদ 
বলপূর্ধবক 'মহেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া গেল 
দেখিয়া দেবগণ সকলেই চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, উপায় কি হইবে ! যুদ্ধ-বিজয়ী মায়াবী 
ইন্দ্রজিৎকে ত দেখিতে পাঁইতেছি না; মে 
মায়াঁবল প্রয়োগ করিয়। দেবরাঁজকে বন্ধন 
পূর্বক লইয়া েল ! 

রাম ! অনস্তর দ্েবগণ সকলেই মহাত্ুদ্ধ 
হইয়া শরবর্ষণ পূর্বক রাঁবণকে আচ্ছন্ন করিয়া 
পরাঙ্বখ করিলেন । রাবণও আদিত্য এবং 
বস্থগণের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু 
আরপারিল না; শত্রগণ কর্তৃক আহত হইয়া 
কাঁতর হইয়া পড়িল। পিতা উপর্র্ণপরি 
প্রহারে জর্জজরীকৃত হইয়া! বিহ্বল হইয়াছে 
দেখিয়া মেঘনাদ তাহার দৃষ্তিগোঁচর হইয়া 
কহিল, পিত ! আহবন, আমরা গমন করি ) 
আপনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হউন। জানিবেন, 
আমাদিগের জয় হইয়াছে ; অতএব মিশ্চিন্ত 
হুউন। এই দেখুন, যিমি সমস্ত দেবসৈন্যের 
এবং ব্রেলোক্যের অধিপতি, আমি সেই 
শতক্রতুকে 'বনহ্ধন করিয়াছি ; দেবগণের দর্প 
র্ণ হুইয়াছে। এক্ষণে আপনি বীরধ্যবলে 
শক্রুকে বদ্ধ রাখিয়া! স্বচ্ছন্দ ভ্রিলোক ভোগ 
করুন; আর বৃথা কউ করিতেছেন কেন ! 
| যুদ্ধের আর কোন শপ্রয়োজনই নাই ।. 








মেঘনাদের এইরূপ বাক্য শুনিতে পাইয়। 
দৈবগণ যুদ্ধ হইতে নিৰৃভ হইলেন, এবং 
পুরন্দর-বিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর বিপুলযশ1 মহাঁতেজা রাক্ষসরাঁজ 
রাবণ নিজ তনয়ের সেই অস্বতোপম বাক্য 
শ্রবণ পুর্বণক নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল, বস 
মহাঁবলশালিন ! তুমি অনুরূপ পরাক্রম 
প্রকাশ করিয়া! আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি 
করিলে । তুমি আজি এই অতুল-বিক্রম দেব- 
রাঁজ ও দেবগণকে পরাজয় করিয়াছ ! পুত্র ! 
বাঁসবকে রথে তুলিয়া লইয়া তুমি সেন! 
সমভিব্যাহারে আমাদিগের নগরাভিমুখে 
যাত্রা কর। আমি অমাত্যবর্গের সহিত 
মছোৎসব সহকাঁরে অবিলম্বেই তোমার 
পশ্চাৎ গমন করিতেছি । 

রাম ! অনস্তর মহাকীধ্য রাষণনন্দন মেঘ- 
নাদ দেবরাজকে লইয়া! বলবাহন সমভি- 
ব্যাহারে স্বীয় আবাসে উপস্থিত হইল, এবং 
ঘে সকল নিশাচর যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল, 
তাহাদিগকে বিদায় দিল। 


'আষটত্রিংশ সর্গ। 
হনৃষৎ-হনূখওন। 
রাখব! রাঁবণপুত্র মেঘনাদ মহাবল 
গ্রণ গরজাপতিকে অগ্রে করিয়া লঙ্কায় গমন 
করিলেন । তথা উপস্থিত হইয়! প্রজাতি 
আকাশে আঅবস্থিতি পুর্ববক পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গ 
পরিরৃত রারণকে . সাঁষ সহকারে কহিলেন; 
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বৎস রাবণ! আমি তোমার পুত্রের যুদ্ধে 
পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অহো! ইহার 
বিশাল বিক্রম তোমারই সমান বা তদ- 
পেক্ষাও অধিক। তুমি এই নিখিল অব্যয় 
ব্রেলোক্য জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা! পরিপূর্ণ করি- 
যাছ। অতএব আমি তোঁমার ও তোমার 
পুত্রের প্রতি প্রীত হইয়াছি। রাবণ! তোমার 
এই মহাঁবল পুত্র জগতে “ইন্দ্রজিৎ” নামে 
বিখ্যাত হইবে । রাজন! তুমি যাহাঁকে 
আশ্রয় করিয়া দেবতাঁদিগকে বশবর্তী 
করিলে, তোমার সেই পুত্র মহাঁবলশালী 
সৃছুর্জয় ও কীত্তিশালী হইবে সন্দেহ মাই। 
মহাঁবাহে। ! এক্ষণে তুমি পাঁকশাসন পুর- 
ন্দরকে মুক্তি প্রদান কর। তাহার মুক্তির 
বিনিময়ে দেবতারা তোমাঁকে কি প্রদান 
করিবেন বল। 

মহারাঁজ রামচন্দ্র! অনভ্তর ইন্দ্রজিৎ 
কহিল, দেব প্রজাঁপতে! ইন্দ্রকে মুক্ত করিতে 
হইলে, তদ্বিনিময়ে আমি অমর বর প্রার্থনা 
করি। তখন সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা 
কহিলেন, মহীতলে কি চতুষ্পাদ কি পক্ষী কি 
অন্যান্য যে কোন প্রাণী আছে, কেহই এক- 
বাঁরে অমর নহে। দেখ, বৃক্ষও রসহীন হইলে 
পত্রপাত নিবন্ধন উহার স্বত্যু হইয়া থাকে । 

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ বিমানস্থিত বিভূ অব্যয় 
ব্রহ্মাকে কহিলেন, প্রভো! যে সন্গিতে আমি 
ইন্দ্রকে মুক্ত করিব, বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
অগ্নি আমার ইউদেবতা; আমি যখন “মস্ত্রো- 


চ্চারণ পুর্ববক অগ্নিতে হোম সমাপন করিয়া 
1 যুদ্ধে বহির্গত হইব, তখন যেন আঁমাঁকে 


ত্ও 


৮৯ 


কেহই পরাজয় করিতে ন! পারে; কিন্তু যদি 
আমি হোম সমাপন ন! করিয়া কাহারও 
সহিত সমরে প্রর্ত্ হই, তাহা হইলে সে 
যেন আমাঁকে পরাজয় করে । দেব ! সকলে 
তপস্তা দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়! থাঁকে ; 
কিন্ত আমি বিক্রম দ্বারাই অমরত্ব লাভ 
করিব। প্রজাপতি কহিলেন, “তথাস্ত”। 
তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিল) 
দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন । 

রাঁম! অনন্তর পুরন্দর দেবস্রী-ত্রষট কাতর 
ও পরম চিন্তাম্বিত হইয়া! বিষণ্ণ হইয়া পড়ি- 
লেন। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পিতামহ 
কহিলেন, শতক্রতো ! উৎকষ্ঠিত হইও না) 
নিজ ঢুক্ৃ্ম স্মরণ কর। দেবরাজ! প্রথমত 
আমি বুদ্ধি অনুসারে প্রজ। সৃষ্টি করিলাম। 
তাহারা সকলেই সমানরূপ সমানবর্ণ ও 
সমানভাষী হইল; দর্শন বা চিত্রে তাহা- 
দিগের কোন বৈলক্ষণ্যই লক্ষিত হইল না । 
তখন আমি একাগ্রমনে উহাদিগের সম্বন্ধে 
ভাবনা করিতে লাঁগিলাম ; এবং অবশেষে 
উহাদিগের হইতে ভিন্নরূপ এক দিব্যাঙ্গনা 
সৃষ্টি করিলাম। প্রজাদিগের যে যে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ সর্ধবোৎকৃষ্ট, আমি সমুদায় সংগ্রহ 
পূর্বক এ অতুল-রূপগুণৰতী কামিনী সৃষ্টি 
করিয়া উহার “অহল্যা” নাম রাখিলাম। 
দেবরাজ ! অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়! আমার 
ভাবনা হইল যে, কে তাহার ভর্তা হইবে ? 
শক্র ! তৎকাঁলে তুমি আপনাকে সর্ব্বোচ্চ- 
পদস্থ ভাবিয়া মনে করিয়াছিলে যে, সে 
তোমারই পত্বী হইবে । কিন্তু আমি তাঁহাকে 
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গোৌঁতমের ভবনে ন্যাসরূপে রক্ষা করিলাম। 
বহ্বৎসরান্তে গৌতম আমাকে অহল্যা প্রত্য- 
পর্ণ করিলেন। তখন আমি সেই মহা" 
মুনির মহা ধৈর্য্যগুণ ও তপঃ-সম্প্ভি দর্শন 
করিয়া তীহাকেই অহল্যা সম্প্রদান করি- 
লাম। ধর্্দাত্মা মহামুনি গৌতম পত্বীসমভি- 
ব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন । দেব- 
তারাও সকলে অহল্যা-প্রাপ্তিবিষয়ে আশা 
পরিত্যাঁগ করিলেন । কিন্তু শত্র ! অহল্যার 
প্রতি তোমার একান্ত আসক্তি ছিল, অতএব 
তুমি ক্ুদ্ধ হইয়া সেই মহামুনির আশ্রমে 
গমন করিলে, এবং তথায় প্রদীণ্ড অগ্িশিখার 
ন্যায় অহল্যাকে দেখিয়া কামাত্বতা প্রযুক্ত 
তাহার সতীত্ব নাশ করিলে । এ সময় পরম- 
তেজস্বী মহাঁমূনি গৌতম তোমাকে দেখিতে 
পাইয়। কুদ্ধ হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত 
ও তোমার পুরুষত্ব হরণ করিলেন। মহেন্দ্র! 
সেই জন্যই তুমি মেষাণ্ড হইয়াছ। যাহা 
হউক, গৌতম তোমায় অভিসম্পাত করি- 
লেন যে, বাঁসব ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার 
পত্ধীর সতীত্ব নাশ করিলে; এই জন্য 
তোমাকে শক্রর নিকট পরাজিত হইতে 
হইবে । ভুর্ববুদ্ধে! তোমার এই যে প্রনৃতি 
উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যাঁদি অন্যান্য জীবেও 
এই প্রত্বৃততি সংক্রামিত হইবে সন্দেহ নাই। 
আর এই প্রবত্তিজনিত ছুক্ষম্দ হইতে যে 
মহাপাতক উৎপন্ন হইবে, তাহার অর্ধেক 
এ পাপকর্তীকে এবং অপরার্ধ তোমাকে 
ভোগ করিতে হইবে । পুরন্দর ! তুমি যে 
এই অধর্শবের স্ষ্টি করিলে, এই অধর্শম 


রামায়ণ। 


নিবন্ধন তোমার পদও চিরস্থায়ী হইবে না। 
তোমার পর যে কেহ ইন্দ্ত্ব-পদ প্রাপ্ত 
হইবেন, তিনিও চিরস্থায়ী হইতে পারিবেন 
না। আমি তোমাকে এই অভিসম্পীত করি- 
লাম। 

শতক্রতো!স্থমহাতপা গৌতম তোমাকে 
এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ভার্ধ্যা অহ- 
ল্যাকে নির্ভৎসন পূর্বক কহিলেন,ছূর্বিনীতে! 
তুমি সত্বর আমার আশ্রম হইতে দুর হও। 
ছুর্ববৃভে! তুমি আমাকে অনাদর পূর্ববক 
অন্যকে আশ্রয় করিয়া আমার অবমাননা 
করিয়াছ। রূপযৌবন-সম্পন্গ হইয়াই তুমি 
এইরূপ অত্যাচার করিলে, অতএব সংসারে 
তুমিই এক! রূপবতী থাকিবে না । তোমার 
এই ছুল্লভ রূপ অন্যান্য প্রজাবর্গেও সঞ্চারিত 
হইবে। 

শক্র! সেই অবধি অন্যান্য অনেক 
প্রজাই রূপগুণসম্পন্ন হইল। সেই মুনির 
শাপেই এইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, অন- 
স্তর অহল্যা মহধি গৌতমের স্তবস্ততি করিয়া 
কহিলেন, ব্রচ্ধন! আমি জানিতে পারি 
নাই; দেবরাজ তোমার রূপ ধারণ করিয়াই 
আমার সতীত্ব হরণ করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা 
করিয়। সম্মত হই নাই। অতএব বিপ্রর্ষে ! 
আমাকে ক্ষমা করুন। 

পুরন্দর! অহল্যার এই কথা শুনিয়া 
গৌতম কহিলেন, ভদ্রে! ইন্ষাকুকুলে এক 
জন মহাঁতেজ! মহাঁরথ উৎপন্ন হইয়া লোকে 
রাম নামে বিখ্যাত হইবেন । মনুষ্যমূত্তি রাম- 
রূগী বিঞু ব্রাঙ্মণের কার্ধ্য সাধনার্ঘ বনে 
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আগমন করিবেন । শুভে ! এ সময় তাহার 
দর্শন পাইলেই তোমার পাঁপশুদ্ধি হইবে। 
তুমি যে ছুক্ষশ্ম করিয়াছ, কেবল তিনিই ইহার 
প্রতিকার করিতে পারিবেন। ভাবিনি ! এই- 
রূপে শুদ্ধ হইলে, তুমি পুনর্ধবার আমার 
নিকট আগমন পূর্বক বাঁস করিবে । 
মহেন্দ্র! বিপ্রর্ধি গৌতম এইরূপ বলিয়া 
নিজ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন । অহল্যাও 
ব্রতধারণ পূর্ববক স্থমহৎ্ তপস্যা করিতে 
লাগিলেন। মহাবাহে।! এক্ষণে তুমি তোমার 
সেই ছুক্ম্্ স্মরণ কর। বাসব! তুমি সেই 
জন্যই শত্র কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিলে । ইহার 
আর অন্য কোন কারণই নাই। অতএব 
তুমি শীঘ্র জিতেব্দ্িয়.ও সমাহিত হইয়া বৈষ্ণব 
যজ্জের অনুষ্ঠান, এবং তদ্বারা' ধোৌত-পাঁপ 
হইয়! পুনর্ববার স্বর্গ-রাজ্যে প্রত্যাগমন কর। 
দেবরাজ! তোমার পুত্রও মহারণে বিনষ্ট 
হয় নাই। তাহার মাঁতামহ তাহাকে মহো- 
দধি মধ্যে লইয়! গিয়। রক্ষা করিয়াছে । 
রাম! প্রজাপতির এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, বীর্ধ্যবান মহেন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক 
পুনর্ববার স্বর্গরাজ্যে আরোহণ ও দেবতা- 
দিগের আধিপত্য করিতে লাগিলেন | দাঁশ- 
রথে! ইন্দ্রজিতের বলবীর্ধ্য আমি তোমার 
নিকট এইবর্ণন করিলাম । অন্যের কথা কি, 
সে মহেন্্রকেও পরাজয় করিয়াছিল ! 
অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও 
লক্ষণ এবং বানর ও রাক্ষলগণ সকলেই "অতীব 
আঁশ্র্য্য ! বলিয়! বিস্ময় প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। রামের পার্থোপবিষ্ট বিভীষণ 


কহিলেন, সেই আশ্চর্য্য পুরাতন কথা আমি 
আজি বহুকালের পর আবার শ্রবণ করি- 
লাম! 

অনম্তর অগন্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম! 
আর কি বলিব, বল। তখন রামচন্দ্র কৃতা- 
গ্রলিপুটে বিনীতভাবে হেতুগর্ভ বাক্যে 
কহিলেন, মহামুনে ! রাবণ ও রাবণনন্দন 
মেঘনাদের বলবীর্্য অতুল বটে; কিন্ত আমার 
বিবেচনায় তাহাদিগের উভয়ের বলবীর্য্য 
একত্রিত হইলেও হনুমানের বলবীর্য্যের 
সমান হইতে পারে না । শৌর্যয, বীর্য, ধৈর্য্য, 
দক্ষতা, নীতিসাধন, প্রজ্ঞা এবং বিক্রম ও 
প্রতাপ, এই সমস্তই হনুমানে বসতি করি- 
য়াছে। ইতিপূর্বে সাগর দর্শন করিয়া বানর- 
বাহিনী যখন অবসন্ন হইয়া! পড়ে, এই মহাঁ- 
বাহু হনুমান তখন তাহাদিগকে আশ্বাস 
প্রদান করিয়া শতযোজন উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল; 
লঙ্কানগরী ও রাঁবণের অস্তঃপুর ধর্ষণ করিয়া, 
সীতার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাকে আশ্বান 
দান করিয়াছিল ; রাবণের সেনাধ্যক্ষ,অমাত্য- 
নন্দন, কিস্কর ও তাহার এক পুত্রকেও একা- 
কীই নিপাত করিয়াছিল ; এবং বন্ধন ছেদন 
করিয়াও আঁবাঁর রাঁবণকে সম্ভাষণ পুর্ববক 
লাঙ্কল-সংলগ্ন বহি দ্বারা লঙ্কা ভম্মসাঁৎ করিয়া- 
ছিল ! হনুমান যুদ্ধে যে সকল অদ্ভুত কার্ধ্য 
করিয়াছে, আমরা যম, ইন্দ্র, বিষুত বা কুবের 
সন্বন্ধেও সেরূপ কার্য শ্রবণ করি নাই। 
মুনে ! আমি ইহারই বাহুবীর্ষ্ে লঙ্কা, সীতা, 
লক্ষণ, বিজয়, রাঁজ্য, মিত্র ও বাদ্ধবদিগকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। হনুমান বদি -বানরাধিপতি 








ঠে 








নহি 


হুত্রীবের সখা না থাকিত, তাহা হইলে জান- 
কীর সংবাদ আনিতেই বা কাহার সামর্থ্য 
হইত! মহামুনে ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, 
হনুমান যখন ঈদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন, তখন 
স্থগ্রীব ও বালীর পরস্পর শক্রতা1 জন্মিলে, 
হনুমান স্ুগ্রীবের প্রিয়-সাধনার্ঘ বালীকে তৃণ- 
বৎ সংহার করে নাই কেন? আমার বোধ 
হয়, হনুমান নিজের বলবীর্য্য পরিজ্ঞাত ছিল 
না; সেই জন্যই সে প্রাণপ্রিয় বানররাজ 
স্থগ্রীবকে ক পাইতে দেখিয়াও সহ করিয়া- 
ছিল। যাহা হউক, ভগবন দেবপুজিত কুস্ত- 
যোনে! আপনি হনুমানের জীবন-র্ভান্ত 
সমুদায় বিস্তার পূর্বক যথাযথ বর্ণন করুন । 
রাঁমচন্দ্রের হেতুগর্ত বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
মহধি অগন্ত্য, হনুমানের সমক্ষেই তাহাকে 
কহিলেন, রঘুশরেষ্ঠ ! হনুমান সন্বন্ধে ভূমি 
যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য । বল, বুদ্ধি ও 
গতিতে হনুমানের সমান দ্বিতীয় ব্যক্তি 
নাই। কিন্তুাহাদিগের অভিসম্পাত কখনই 
ব্যর্থ হয় না, পূর্ধ্বে সেই তাপসগণ ইহাকে 
শাপ দিয়াছিলেন; সেই জন্যই হনুমান 
বলবান হইয়াও নিজ বল জানিতে পারে 
নাই । রাম ! মহাবল হনুমান শৈশবকালেই 
যেরূপ কার্ধ্য করিয়াছিল, তাহাই বর্ণন 
কর! ছুঃসাধ্য ; ইতর জন সে সকলে বিশ্বা- 
মও করিবে না। রঘুনন্দন ! যদি তোমার 
শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে,আমি রলি- 
তেছি, মনোযোগ পুর্ববক শ্রবণ কর। 
অনঘ! স্বমেরু নামে এক রত্রময় স্থন্দর 
পর্বত আছে; হনুমানের পিত। কেশরী 








রামায়ণ। 


সেই পর্বতে রাজত্ব করে। অঞ্জনা তাহার 
প্রেয়দী ভাধ্যা । পবনদেব অঞ্জনাঁর গর্ভে এই 
অনুভ্তম পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অঞ্জনা 
শালিশৃক-সমবর্ণ এই পুত্রকে প্রসব করিয়া 
ফলাহরণার্ঘ গহন বনে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার 
এই শিশু-সন্ভান মাতৃ-বিচ্ছেদ ও ক্ষুৎপিপাঁসা 
ন্যায় উচ্চরবে রোদন করিতে লাগিল। 
এই সময় দিবাকর জবাপুষ্প-স্তবকের ন্যায় 
আকাশপথে উখিত হইতেছিলেন। বাঁলসূর্য্য- 
সঙ্কাশ বালক তাহাকে দেখিয়াই বালন্বভাঁব 
প্রযুক্ত ফলবোঁধে ধারণ করিবার নিমিত্ত 
লম্ফ গ্রদান পূর্বক আকাশে উখিত হইতে 
লাগিল । তদার্শনে দেব, দানব ও সিদ্ধগণ 
অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাগি- 
লেন, এই পবননন্দন যেরূপ বেগে অন্বরণ 
তল অতিক্রম করিতেছে, স্বয়ং বায়ু বা গরচ্ড় 
কি মনও এরূপ বেগবান নহে ! যখন শৈশ- 
বেই ইহার ঈদৃশ পরাক্রম, তখন যৌবনে 
সবল হইয়া এ ঘে,কি হইবে বলিতে পারি ন1! 

যাহা হউক, বায়ুও গগনোখিত আত্ম- 
জের অনুসরণ পূর্ববক তুষাঁরচয়-সংসর্গে শীতল 
হইয়া সূর্ধ্যরশ্মি হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । বালর পিতার সহায়তা ও বাঁল- 
স্বভাব নিবন্ধন আকাঁশতলে বনু সহজআ্র যোজন 
উত্থিত হইল। দিবাঁকরও ইহাকে দগ্ধ 
করিলেন না। তিনি ভাঁবিলেন, এ শিশু; 
ইহার দৌষাদোষ বোধ নাঁই; তাহাতে 
আবার গুরুতর কার্ধয ইহার উপর নির্ভর 
করিতেছে । 


৬ 








উত্তরকাণ্ড। 


রাম! যে দিবস হনুমান ভাক্করকে 
ধারণ করিবার নিমিত্ত লক্ষপ্রদান করিয়া 
ছিল, এ দিবস রাছও তাহাকে গ্রাঁপ করি- 
বাঁর জন্য আগমন করিতেছিল। কিন্তু হনূ- 
মান তাহার রথ আক্রমণ করিয়াছে দেখি- 
য়াই, সে ত্রস্ত হইয় প্রতিনিরৃত্ত হইল, এবং 
হনুমান দূর্ধ্যকে ধরিতে যাইতেছে দেখিয়া, 
সত্বর ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 
বাঁসব ! তুমি চন্দ্র-ূর্য্যকে আমার ক্ষুধা- 
শান্তির উপায় বিধান করিয়াছি; তবে এক্ষণে 
তুমি অন্যকে সে অধিকার প্রদান করিলে 
কেন ? স্থরেশ্বর! আজি অমাবস্যার দিন, 
আমি সূর্যকে গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম ; 
কিন্তু অন্যে তাহাকে গ্রাস করিতেছে দেখিয়া, 
আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম । 

রাহুর বাক্য শুনিয়া পুরন্দর সসম্ত্রমে 
মহাহ-আস্তরণাচ্ছাদিত সিংহাসন পক্সিত্যাগ 
পূর্বক উখিত হইলেন, এবং অবিলম্বেই 
কৈলাসশৃঙ্গ-সঙ্কাশ, চতুর্দস্ত, মদত্রাবী, বেশ- 
ভূষা-বিভূষিত, উন্নতকাঁয় করীন্দ্রের পৃষ্ঠে 
আরোহণ পুর্ধ্বক রাহুকে অগ্রে করিয়া সূর্য্য 
ও হনুমানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । এরা- ৷ 





বত স্বর্ণঘণ্টা-রবে যেন অট্রহাপ্য করিয়া গমন : 
করিতে লাগিল । 

অনন্তর রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব 
শৈলশৃঙ্গের ন্যায় অখ্থেই মহাবেগে ধাবিত 
হইল । হনুমান রাহুকে দেখিয়াই ফল বোধ 
করিয়া! সূর্যকে পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকেই 
ধারণ করিবার জন্য পুনর্ধবার লক্ষপ্রদান 
নাভি হিরন রীতা 


নও 


প্রতিনিরৃত্ত হইল ; এবং ইন্দ্রকেই ত্রাণকর্তা 
স্থির করিয়া, “ইন্দ্র! ইন্দ্র!” বলিয়া বারংবার 
চীৎকার করিতে লাগিল । তখন ইন্দ্র তাহার 
বিক্রোশন-শব্দ আবণ করিয়া দূর হইতেই 
কহিতে লাগিলেন, “রাহো ! ভয় নাই; তয় 
নাই; আমি ইহাঁকে এখনই নিপাত করি- 
তেছি।” 

রাম! অনন্তর পবননন্দন এরাঁবতকে 
দেখিয়! বৃহৎ ফল মনে করিয়া তাহার প্রতিই 
ধাবিত হইল; ততকালে ইহার মূর্তি মুহূর্ত- 
কাঁলের জন্য কাঁলাগ্রির ন্যাঁয় ভয়ঙ্কর লক্ষিত 
হইতে লাঁগিল। তখন শচীপতি অতীব 
রুদ্ধ হইয়া, ধাবমান পবনতনয়কে হস্তস্থিত 
কুলিশ দ্বার! প্রহার করিলেন । বজ্জ-তাঁড়িত 
হইবামাত্র বাঁযুনন্দন গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত 
হইল; বভাঘাতে তাহার বাম হনূ ভগ্ 
হইয়া! গেল । 

পুত্র ব্স-প্রহাঁরে বিহ্বল হইয়া! নিপতিত 
হইল দেখিয়া, পবনদেব ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ 
হইয়া সর্ব প্রাণীর অশ্িব-সাঁধনে উদ্যুক্ত 
হইলেন। তিনি জীবের অন্তশ্চর স্বীয় প্রবাহ 
রোধ করিয়া সকলকেই স্তস্ভিত করিলেন ) 
আঁর প্রবাহিত হইলেন ন!। তখন বায়ুর 
প্রকোপ বশত সর্বপ্রাণনীর নিশ্বাস এবং 
দেহসন্ধির আকুঞ্চন ও প্রসারণ রোঁধ হইল; 
তাহাতে সকলেই কাষ্ঠব হইয়! উঠিল। 
স্থতরাৎ স্বধা, বষট্কাঁর, ক্রিয়াঁকাণ্ড ও ধর্মা- 
কর্ম, সমস্তই লোপ পাইল । এইরূপে বাষুর 
প্রকোপ বশত ত্রিলোক্য যেন নরক হইয়া! 
উঠিল ! | 
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রাম! অন্তর দেব, গন্ধবর্, অস্থুর ও 
মানুষ প্রভৃতি প্রজার্‌ন্দ সকলেই অতি কষ্টে 
প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়। কাঁতর 
বচনে কহিল, দেব! আপনিই এই চতুবি্বিধ 
প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং আপনিই 
বায়ুকে আমাদিগের জীবনের অধিপতি 
করিয়! দিশ্বাছেন; কিন্ত আজি আমাদিগের 
সেই প্রাণাধিপতি, প্রাণ নিরোধ করিয়া 
আমাদিগকে কষ দ্রিতেছেন। ইহার কারণ 
[কি বলুন! দেবদেব ! বায়ু কর্তৃক নিপীড়িত 
হইয়াই আমরা আঁপনকাঁর শরণাঁগত হই- 
য়াছি। পিতামহ ! এক্ষণে আপনি আমা- 
দিগের বাঁয়ুনিরোধ-জনিত কষ্ট দূর করুন। 

প্রজাবর্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
প্রজাপতি, ইহার কারণ আছে বলিয়া পুন- 
বর্বার কহিলেন, প্রজারৃন্দ ! যে কারণে বায়ু 
কুদ্ধ হইয়া তোমাদিগের প্রাণ রোধ করিয়া- 
ছেন বলিতেছি, শ্রবণ পুর্ববক যথোচিত বিধান 
কর। আজি ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে, বায়ুর 
পুত্রকে বজ্ঞ দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন; বায়ু 
সেই জন্যই কুপিত হইয়াছেন। অশরীরী বায়ু 
শরীর পালন পুর্ববক সর্ধধ শরীরেই সঞ্চরণ 
করেন। বাঁয়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠময় হইয়! 
উঠে। বায়ুই প্রাণ; বায়ুই স্থখ; বায়ুই 
নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড। বায়ু ব্যতীত জগৎ স্থখ লাভ 
করিতে পারে না । দেখ, এই মাত্র জগৎ, 
প্রাণ-বায়ু কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তোমরা 
সকলেই নিরুচ্ছাস ও কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় হই- 
যাছ। অতএব চল, যেখানে স্বখদাতা বায়ু 
অবস্থিতি করিতেছেন, আমর! সেই স্থানেই 








রামায়ণ । 


গমন করি। দিতিপুত্র বায়ুকে প্রসাদিত না 
করিয়া অনর্থক বিনষ্ট হইও ন]। 

রাম! বজ্জাহত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া 
বায়ু যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
পিতামহ অবশেষে দেব, গন্ধ, ভূজঙ্গম ও 
গুছকাদি প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সেইসস্থানে 
গমন করিলেন। তথায় প্রভগ্জনের উৎসঙ্গ- 
শায়িত সূর্য্যাগ্ি-সমপ্রভ কাঞ্চনকাস্তি শিশুকে 
দর্শন করিয়া, তাহীর প্রতি চতুরাননের এবং 
দেব, গন্ধরর্, খষি, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি 
সকলেরই দয়া হইল। 


শাাশীপাীশীশি 


উনচত্বারিৎশ সর্গ। 


হন্মদ্-বরপ্রদান। 

রাম ! পুত্রনিধন-নিপীড়িত সম্মীরণ, পিতাঁ- 
মহকে দেখিবামাত্র শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে 
লইয়াই সহসা গাত্রোথান করিলেন, এবং 
প্রচলিত-কুগডল-মৌলি-শোভিত তপ্তকাঞ্চন- 
ভূষণ-বিভূষিত মস্তক দ্বার! তাঁহার পাদমূল 
স্পর্শ পুর্ববক কাতরভাবে পতিত হইলেন । 
তখন পদ্মযোনি বিলম্দিতাঁভরণ-শোভী হস্ত 
দ্বারা বায়ুকে উত্থাপন পুর্ববক শিশুর সর্বব 
গাত্রে পদ্মহস্ত মার্জন করিলেন । অমনি 
শিশু জলসিক্তের ন্যায় ন্সিগ্ধ হুইয়া পুন- 
জ্জীবিত হইয়া উঠিল। পুত্রকে সজীব দেখিবা- 
মাত্র বায়ু আনন্দিত হইয়া পুনর্ববার সর্বভৃতে 
পূর্বের ন্যায় অবিরোধে প্রবাহিত হইলেন । 
বশ্ছিতি করিতেছেন, আমরা সেই স্থানেই | বাস্কপ্রকোপ হইতে মুক্তি পাইয়া সর্বপ্রাণী, হইতে মুক্তি পাইয়া সর্বপ্রাণী, 
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শীতবাঁত-বিনিন্মুক্ত বিহঙ্গ কুল-বিরাজিত পাস্ম- 
সরোবরের ন্যায়, পুনর্ধবার প্রফুল্লিত হইয়া 
উঠিল। অনন্তর ভ্রিষুগ্র* ত্রিমূত্তি ভ্রিধামা 
ত্রিদশপুজিত ব্রহ্মা মারুতের প্রিয়সাঁধনার্ঘ 
দেবতাদিগকে কহিলেন, অহে! ইন্দ্র সূর্য্য 
বরুণ মহেশ্বর ধনেশ্বর প্রভৃতি দ্েববর্গ! 
তোমরা সকলেই অবগত আছ; তথাপি আমি 
তোঁমাদিগকে হিত কথা বলিতেছি শ্রবণ 
কর। এই শিশু দ্বারা তোমাদিগের গুরুতর 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইবে ; অতএব তোমর] 
সকলেই এই মাঁরুতনন্দনকে বর প্রদান কর। 

অনন্তর দিব্যরত্বধারী সহআ্লোচন শচী- 
পতি পম্মময়ী মালা উম্মোচন পূর্বক অর্পণ 
করিয়া কহিলেন, আমি বজ্জ নিক্ষেপ করিয়।! 
এই শিশুর হনুদেশ ভগ্ন করিয়াছি, এই জন্য 
এই শিশু লোঁকে “হনুমান” নামে বিখ্যাত 
হইবে। আর আমি ইহাকে এই ছুর্লত বর 
প্রদান করিতেছি যে, আজি হইতে আমার 
বজে ইহার প্রাণনাশ হইবে না 

অনন্তর তিমিরাপহাঁরী ভগবান মার্ভগু 
কহিলেন, আমি ইহাকে আমার তেজের 
শতাংশ দাঁন করিলাম । আর এ যখন শান্ত্রা- 
ধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে, আমি তখন ইহাকে 
বিদ্যা দান করিব, তাহাতে এই শিশু স্থবক্তা 
হইবে। 

বরুণ বর দান করিলেন যে, আমার 
পাশে শতসহজ্্র বৎসর বদ্ধ থাকিলেও এই 


বায়ুনন্দনের মৃত্যু হইবে না; জলেও ইহার 


৩ যশ ও বীর্য) এধন্য ও শ্রী; জ্ঞান ও বৈরাগ্য ঃ এই ত্রিষুগ্ম 
বাহার আছে। 
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মৃত্যুভয় থাকিবে না । যম কহিলেন, আমার 
দণ্ডে ইহার মৃত্যু হইবে না; আর এই বালক 
চিরজীবন নীরোগ হইবে; এবং যুদ্ধে কখনই 
অবসন্ন হইবে না। কুবের কহিলেন, আমার 
গদায় ইহার স্বৃত্যু হইবে না। শঙ্কর কহিলেন, 
আমা হইতে বা আমাঁর অস্ত্রশস্ত্র হইতে 
ইহার স্ৃভ্যুভয় থাকিবে না । পিতামহ কহি- 
লেন, ব্রহ্ধান্ত্রে বা ব্রহ্মশাপে ইহার স্ৃত্যু 
হইবে না; আর এই পবননন্দন দীর্ঘায়ু 
ও মহাবলবান হইবে । অনন্তর শিক্সিপ্রবর 
মহামতি বিশ্বকর্মা বালসূর্য্য-সঙ্কাশ শিশুকে 
দর্শন করিয়া কহিলেন, আমি দেবতাদিগের 
জন্য যে সকল অস্ত্রশস্ত্র নিম্মীণ করিয়াছি 
ও করিব, তাহার কিছুতেই ইহার মৃত্যু 
হইবে না। 

রাম! এইরূপে দেবগণ সকলেই পবন- 
নন্দনকে বর দান করিলে, জগদ্গুরু চতুরানন 
তুষ্ট হইয়া বায়ুকে কহিলেন, বায়ো ! 
তোমার এই পুত্র, মিত্রদিগের অভয়দাতা 
এবং শক্রদিগের ভয়ঙ্কর ও অজেয় হইবে। 
এই বালক যুদ্ধে রাবণের উৎসাদন ও 
রামের প্রীতিসাধনার্থ বিবিধ কার্য্য করিয়া 
দেবগণের কর্তব্য সম্পাদন করিবে । 


পাশাপাশি 


চত্বারিংশ সর্গ। 
খষি-প্রয়াণ। 


রাম! পিতামহ প্রস্ৃতি দেবগণ এইরূপ 
বলিয়া, পবনদেবকে আমন্ত্রণ পূর্বক স্ব স্ব 
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স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনস্তর পবনদেব 
পুত্রকে লইয়া গৃহে আনয়ন পর্ববক অঞ্জনাকে 
তাঁহার বরগ্রাপ্তির বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া 
নিক্রান্ত হইলেন। 

রাঘব! এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়! হনূ- 
মান বরপ্রভাঁবে ও স্বাভীবিক তেজে, সাঁগ- 
রের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমশ 
যেমন ইহার বল ও বয়স বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল, তেমনি এ মহর্ষিদিগের আশ্রমে 
নিয়ত উৎপাত করিতে আরম্ত করিল) 
অ্রগ্ভাণ্ড, অগ্নি, আজ্য ও বন্ধল সকল ভগ্ন 
বিধ্বস্ত ও ছিন্ন করিতে লাগিল । কিন্তু ব্রন্মা 
ইহাকে ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য করিয়াছেন জানিয়') 
বৃথা তপঃক্ষয় আশঙ্কাঁয় মহর্ষিগণ সহ করিয়। 
রহিলেন। পরক্তব যখন কেশরী, আত্মীয়জন 
এবং স্বয়ং বায়ু কর্তৃক পুনঃপুন নিষিদ্ধ হই- 
যাও হনুমান অপরাধ করিতে লাগিল, তখন 
সেই ভৃগু ও আঙ্গিরস গোত্রোৎুপন্ন মহর্ষিগণ 
তুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত কত্পিলেন যে, বানর! 
তুই বলদর্পিত হইয়া আমাদিগকে বিরক্ত 
করিভেছিস্‌, অতএব তুই আঁমাঙ্দিগের অভি- 
সম্পাঁতে অভিভূত হইয়া নিজের বল জানিতে 
। পারিবি না ; কিন্তু যখন কেহ মিত্রের কার্ধ্য- 
। সাধন জন্য তোকে উত্তেজনা করিবে, তখন 
। তুই পুনর্কার স্ববীর্ধ্য জানিতে পারিবি। 
৷ রাম! সেই অবধি হনুমান মহর্ষিদিগের 
বাক্য-প্রভাবে হততেজা হুইয়1 শীস্তভাবে 
আশ্রম-সন্গিধানে বিচরণ করিতে লাগিল। 

রাঘব! বালী ও স্তৃগ্রীধের পিতা ভাক্কর- 
| | ঘমতেজা। অক্ষিরজ! বানরদিগের রাজ! ছিলেন। 



















রামারণ। 


তিনি বহুকাল বানররাজ্য শাসন করিয়া 
অবশেষে কালধন্ম প্রাপ্ত হইলেন। তখন 
নয়-কোবিদ বানরামাত্যগণ বাঁলীকে রাজ- 
পদে অভিষেক করিল; স্বগ্রীব বাঁলীর পদ 
প্রাপ্ত হইল। সেই সময়, অগ্নির সহিত অনি- 
লের ন্যায়, স্্গগীবের সহিত হনুমানের ছৈধ- 
ভাব-শৃন্য ছিদ্র-বর্জিত অক্ষয় মিত্রতা জন্মে; 
তৎকালে শাপপ্রভীবে হনুমান স্বীয় বল 
জ্ঞাত ছিল না । হনুমান যদি নিজের বীর্ধ্য 
অবগত থাকিত, তাহা হইলে যখন বালী ও 
স্থগ্রীবের শত্রুতা! জন্মিয়াছিল, তখনই সে 
হেমমালী বাঁলীকে বিনাশ করিত। রাম! 
পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রভাব, নয়ানয়, 
সৌপীর্য্য, মাধুর্য, গান্তীর্ঘ্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য ও 
৷ চতুরতায় সংসারে হনুমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
আর কে আছে! পূর্বে অপ্রমেয়াক্ম' বানর- 
প্রধান হনুমান ব্যাকরণ শিক্ষা! করিবার জন্য 
ূরধ্যমুখী হইয়া বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা 
ৃ করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচল 
| পর্য্যন্ত সুর্যের অনুসরণ করিয়াছিল । 
হদুমান ত্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয়, যেন 
মহাসাঁগর জগৎ প্লাবিত করিতে উখিত হই- 
যাঁছে! যেন প্রলয়-পাবক স্থপ্টিদাহে উদ্যুক্ত 
হইয়াছে! যেন সাক্ষাৎ কালীস্তক সর্বব- 
সংহারে প্রস্তত হইয়াছেন! তখন কাহার 
পাঁধ্য, ইহার সম্মুখে অবস্থিতি করে ! 
রাম ! এই হনুমান এবং হ্থগ্রীব, মৈদ্দ, 
দ্বিবিদ, নীল, ভার, তারেয়, নল ও রম্ত 
প্রভৃতি কপীন্দ্রদিগকেও দেবগণ তোমারই 
জন্য সৃষ্টি করিয়শছেন। 














উত্তরকাও। 


রাঘব! হনুমানের চরিত, প্রভাব ও 
অভিসম্পাত বিষয়ে তুমি আমাঁকে যে প্রশ্ন 
করিয়াঁছিলে, আমি তাহার এই সম্যক উত্তর 
করিলাম। রাম! আমাদিগের তোমাকে 
দর্শন এবং সভাঁজনও করা হইল; অতএব 
এক্ষণে আমরা গমন করিব। 

এই কথা৷ বলিয়া মহধিগণ স্ব স্ব স্থানে 
গমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন । রাঁমচন্দ্রও 
“আশ্চর্য্য ইতিহাঁস শ্রবণ করিলাম+ বলিয়া 
সম্ভাষণ পূর্বক বারংবার পুজা করিয়া ভাহা- 
দিগকে বিদায় করিলেন। 

অনন্তর দিবাকর অস্তাচল-চুড়াবলক্থী 
হইলে, মহাছ্যুতি রামচন্দ্র রাজবর্গ ও বানর- 
দিগকে বিদায় করিয়া সন্ধ্যোপাঁসন। পূর্বক 
অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । 


সপ 


একচত্বারিৎশ সর্গ। 
প্রকৃতি-সমাগম। 

মহাপ্রাজ্ঞ ককুৎস্থনন্দন রাঁমচক্দ্রের অভি- 
যেক সমাগ্ড হইলে, প্রজাদিগের এ রাত্রি 
মহানন্দে অতিধাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে 
রাজভবনে রাজার উদ্বোধন-কারক সৌম্য- 
দর্শন স্তরতিপাঠিক সকল প্রত্যুষ সময়ে এই- 
রূপ স্তিপাঠ আরম্ভ করিল)--“মছাঁবীর ! 
সৌম্য! কৌশল্যানন্দ-বর্ধন ! গান্রোথান 
করুন । মহাক্লাজ ! আপনি প্রন্থণ্তড আছেন 
বলিয়া! সর্ব জগতই প্রস্থপ্ত রহিয়াছে । 
রাজন ! জাঁপনফাঁর বিক্রম বিষুঃর সমৃশ; 


২৫ 


ন্ধ 
আপনকার রূপ অশ্বিনীকুমার-সদৃশ; আপন- 
কার বুদ্ধি বৃহস্পতির সদৃশ, এবং আপনি 
সাক্ষাৎ প্রজাপতি-প্রতিম। পৃথিবীর ন্যায় 
আঁপনকার সহিদ্ুততা; ভাস্করের ন্যায় আপন- 
কার তেজ ; বায়ুর ন্যায় আপনকার বল, ও 
মহাসাগরের সদৃশ আপনকার গাভভীর্য্য । 
আপনকার তুল্য স্থছুদ্দর্ষ, ধশ্মনিরত, প্রজার 
হিতদাধক ভূপতি কেহ কখন হয়েন নাই, 
হইবেনও না। পুরুষশ্রেষ্ঠ! কীর্তি ও 
লক্ষ্মী আপনাকে নিয়ত ভজনা করিতেছেন। 
কাকুৎস্থ ! শ্রী ও ধর, আপনাঁতে নিয়ত 
বর্তমান । সৌম্য! আপনি স্থাগুর ন্যায় 
অপ্রকম্প্য ; চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও অস্ব- 
তের আকর, এবং স্বয়ভর ন্যায় সমদর্শী ।+ 
স্ততিপাঠ-নিপুণ বন্দিবৃন্দের ঈদৃশ স্ম- 
ধুর স্তৃতিবাদ সকল রামচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ 
করিল । নারায়ণ যেমন নাঁগশয্যা পরিত্যাগ 
করেন, রঘুনন্দনও তেমনি পাগুরবর্ণ-আস্ত- 
রণাচ্ছাদিত মহার্থ শয্যা পরিত্যাগ করিয়! 
গাত্রোথান করিলেন । তদ্দর্শনে সহত্র সহস্র 
কিস্কর বিনীতভাবে কৃতাগ্জলিপুটে সলিলপাত্র 
সকল আনয়ন করিল । রামচন্দ্র মুখপ্রক্ষালন 
ও শোঁচক্রিয়া সমাপনাস্তে স্নান ও অগনিত 
হোম করিয়! ইক্ষাকুবংশের আরাধ্য-দেবী- 
গৃহে গমন করিলেন । এই স্থানে দেবগণের 
পিভৃগণের ও বিপ্রণের যথাদ্িধি ছর্চন! 
পূর্ধ্বক রামচন্দ্র পারিষদবর্গ সমভিব্যাহাক্সে 
বাহকক্ষায় বহির্গত হইয়া ইক্ষাকুবংশীর রাজা- 
দিগের পবিজ্্র সভাগৃছে উপবেশন করিলেন, 
এবং প্রদদীপ্ু-পাবকপ্রতিম বশিষ্ঠ প্রস্ৃতি | 

















৯৮ রামায়ণ। 
অসাত্ি ও পুযোহিতবর্গের সহিত মসরণায় |.  দ্িচত্বারিংশ নর্গ। 
প্রত হইলেন । 
[ অনন্তর নানাঁজনপদেশ্বর মহাত্ব। ক্ষত্রিয়- রাজ-সংপ্রেষণ। 
গণ, দেবরাজের পার্খে দেবগণের ন্যায় রাম- মহাবাহু রামচন্দ্র এইরূপে প্রতিদিন 
চন্দ্রের পার্থে উপবেশন করিলেন। বেদত্রয় ; পৌর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের কার্যকলাপ 


যেমন যজ্ঞের উপসর্পণ! করে, মহাযশা ভরত 
লক্ষমণ এবং শত্রত্বও তেমনি তাহার উপা- 
সনায় প্রৰৃত হইলেন। প্রফুল্পমুখ কিস্করবর্গ 
এবং মহাবীর্য্যসম্পন্ন কামরূগী বানর ও স্থও্ীব 
প্রভৃতি স্থমহাতেজ! বানররাঁজগণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে প্রণতভাবে সভায় প্রবেশ করিলেন। 
রাক্ষপরাঁজ ধর্াত্া বিভীষণও অমাত্য-চতু- 
য় সমভিব্যাহারে মহাত্মা রাঘবের সমীপে 
সমুপবিষ্ট হইলেন । বৃদ্ধ এবং উচ্চবংশ- 
সম্ভৃত নাগরিকেরাও মস্তকাবনমন পূর্বক 
রাজাকে বন্দনা করিয়া সভাস্থলে উপবেশন 
করিল। 

মহাঁষশ] মহাবীর রামচন্দ্র স্বরৃহতী সভ্য- 
মণ্ডলী পরির্ত হইয়া, গ্রহ্গণ-পরিবেষ্টিত 
স্থবিমল পূর্ণচজ্্রমার ন্যায় শোভিত হই- 
লেন। দেবধিগণ যেমন দেবরাজের উপ- 
সর্পণা করেন, সভ্যগণও তেমনি তাহার 
উপাঁসন। করিতে লাগিলেন। পৌরগণ সভায় 
সম্বপবিষ্ট হইয়া! বিবিধ সুমধুর পুরাণ কথা 
আরম্ভ করিলেন। 

রামচন্জ এইরূপে রাঁজগণ এবং বানর 
। ও রাক্ষলগণে পরিরৃত হইয়া, শাস্তব্যবস্থানু- 
সারে পরিদর্শন পূর্বক বিবিধ রাজবার্ধ্য 
সম্যক সম্পাদন করিতে লাগিলেন। 


পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন | অনস্তর 
কিছু দিনের পর, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মিথি- 
লাধিপতি রাজধি জনককে কহিলেন, রাজন ! 
আপনি আমাদিগের অবিচলিত অবলম্বন- 
স্থল; আমাদিগকে নিয়ত পাঁলন করিয়! 
আসিতেছেন। মহাত্বন! আমি আপনকার 
প্রভাবেই রাঁবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ 
হইয়াছি। রাজন ! উভয়ের সম্বন্ধ নিবন্ধন 
ইক্ষাকু ও জনক-বংশীয়েরা পরম প্রীতিলাভ 
করিয়াছেন । এক্ষণে আপনি বিবিধ ধনরত্ব 
গ্রহণ পূর্বক ভরতের সমভিব্যাহারে নিজ 
রাজধানী গমন করুন, ভরত আপনকার অনু- 
গমন করিবেন । 

তখন রাঁজধি জনক, “তথাস্ত” বলিয়া রাম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, রাজন ! তোমাকে দর্শন 
ও তোমার বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া! আমি 
পরম আনন্দিত হইয়াছি। নরনাথ ! তুমি 
আমাকে যে সকল ধনরত্ব উপহার দিতেছ, 
আমি সে সমস্ত তোমাকেই প্রত্যর্পণ করি- 
লাম। 

অনস্তর জনক স্বনগরী যাত্রা করিলে, 
রামচন্দ্র, কেকয়নন্দন মাতুল ফুধাজিৎকে 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'পুরুষত্রেষ্ঠ ! এই 
রাজ্য এবং আমি, “ভরত, লন্গঘণ ও শক্রত্, 
আমর! সকলেই আঁপনকাঁর আয়ত্ত । আপনি 
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আমাদিগের কর্তা ও পুজনীয়। আমাদিগের 
মাতামহ বদ্ধ; তিনি আপনকার জন্য উৎ- 
কণ্ঠিত হইয়া! থাকিবেন; অতএব আমার 
বিবেচনায় অদ্যই আপনকার রাজধানী যাত্র। 
করা কর্তব্য । লক্ষ্মণ, বিপুল ধন ও বিবিধ রত্ব 
লইয়া আপনকার অনুগমন করিবেন । 

যুধাজিৎ কহিলেন, তাহাই হউক; কিন্তু 
রাম ! ধনরত্ব তোমাতেই অক্ষয় হইয়া 
থাঁকুক। অনন্তর রামচন্দ্র যথাবিধানে মাতু- 
লের পুজা ও অভিবাদন করিলে, মাতুল 
যুধাজিৎ তাহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিনন্দন 
পূর্ববক যাত্রা করিলেন । 

যুধাজিৎ প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র 
অকুতোভয় বয়স্য কাশিপতি প্রতর্দনকে 
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে ! তুমি 
ভরতের সমভিব্যাহারে স্থমহান যুদ্ধোদ্‌যোগ 
করিয়া অকৃত্রিম প্রণয় ও অসাধারণ সৌহার্দ 
প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব কাঁশিপতে ! 
এক্ষণে অদ্যই বারাণসী যাত্রা কর। তোমার 
পালনে বারাণসী ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর 
ম্যায় রমণীয়া হইয়াছে। 

ধর্্দাত্বা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া মহা- 
| মূল্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া কাশি- 
লেন ; এবং তাহাকে বিদায় করিয়া! সহাস্ত 
বদনে মধুর বাঁক্যে অন্যান্য রাজাদিগকে কহি- 
লেন, মহাত্মগণ ! আপনার! সর্ববগুণসম্পন্ন ; 
আপনাঁদিগের বলবীর্ধ্য অতীব অদ্ভুত । ধর্ম 
এবং অন্ুত্তষ প্রণয় আপনাদিগকে নিয়ত 
আশ্রয় করিয়া আছে । মহানুভবগণ ! আমি 
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আপনাদিগের প্রভাব ও পরাক্রমেই .রাক্ষ- 
সাধিপতি স্বছুর্বূদ্ধি রাবণকে বিনাশ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। রাবণ-নিধন-বিষয়ে আমি 
কেবল উপলক্ষমাত্র; সেআপনাদিগের প্রভা 
বেই পুত্র, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত 
নিহত হইয়াছে। জনকনদ্দিনীকে রাক্ষসে 
অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া, ভরত আপনা- 
দিগকে আনাইয়াছিলেন ; আপনারাও যুদ্ধ- 
যাত্রার যথোচিত উদ্যোগ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে অনেক দিন হইল, আপনারা স্বদেশ 
ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; অতএব আমার 
বিবেচনায় এক্ষণে আপনাদিগের স্ব স্ব রাজ- 
ধাঁনী প্রতিগমন করা কর্তব্য | 

তখন রাজগণ “তথাস্ত” বলিয়া পরমানন্দ 
সহকারে উত্তর করিলেন, রাজন ! পরম 
সৌভাগ্য যে, আপনি বিজয়ী হইয়! রাজ্যে 
অভিষিক্ত হইলেন । আমাদিগের একান্ত 
বাসনাই এই যে, আমরা আপনাকে বিজয়ী 
ও নিক্ষণ্টক দর্শন করি; তাহা! হইলেই 
আমাদিগের পরম প্রীতি জন্মে । রাজেন্দ্র! 
আপনি যে আমাদিগের প্রশংসা করিতেছেন, 
তাহ! আপনকার সমুচিত বটে; কিন্তু বাস্ত- 
বিক আপনিই প্রশংসার যোগ্য ; এই জন্য 
আমর! আপনকার প্রশংসা! করিতেছি । নৃপ- 
সত্তম ! আপনি স্বকীয় বাহুবীর্যেই রাক্ষস- 
কুল নির্মল করিয়াছেন। মহাবীর ! এক্ষণে 
আমর! বিদায় প্রার্থনা করি। মহাবাহো ! 
আমর! যেন আপনকার হৃদয়ে নিরস্তর স্থান 
প্রাপ্ত হই; এরং আপনকার . প্রতি. আমা- 
দিগের চিত্ত যেন চির-প্রণয়ী '.খাফে। 
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মহারাজ ! আমাদিগের পক্ষেও যেন আপন- 
কার প্রাতি বিচলিত না হয়। 

এইরূপ বলিয়! মহাত্মা মহীপতি লকল 
সহত্র লহত্র রথবাজি-সমূছে মেদিনী কম্পিত 
করিয়। দশদিকে যাত্রা করিলেন । রামচন্দ্রের 
নিমিত,ভয়তের আজ্ঞাক্রমে, হৃষটপুষ্ট বাহন ও 
যোগ্কগণে পরিপুর্ণা অনেক অক্ষৌহিণী সেন! 
অযোধ্যাঁয় সমধেত ও প্রস্তত হইয়াছিল। 
যাত্রাকালে বলদর্প-দর্পিত ভূপতিগণ রাম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, ভূপতে ! কি বলিব যে, 
আমর1 সম্মথে রাবণকে দেখিতে পাঁইলাম 
না! মহাত্মা ভরত অধীনস্থ রাজাদিগকে অন- 
ক আনয়ন করিয়াছিলেন! এই সমস্ত 
পার্থিৰগণ নিশ্চয় রাক্ষপদিগকে বিনাশ করি- 
তেন, সন্দেহ নাই। সমুদ্রের পারে আমরা 
রাম-লক্ষণের বাহুবীর্ধ্য ছার! স্বরক্ষিত হইয়া 
নির্ভয়ে স্খে যুদ্ধ করিতাম । 

সহত্র সহস্র রাজা ঈদৃশ ও অন্যান্য 
বিবিধরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে 
সসৈন্যে ম্ব স্ব নগরাভিমুখে গমন করিলেন, 
এবং তথায় উপনীত হইয়া রামচন্দ্রের তৃষ্টির 
নিমিত্ত অশ্ব, যান, রত্ব, মদৌতকট হৃত্তী, 
চন্দন অগ্ুরু প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য ও দিব্য আভ- 
রণ প্রভৃতি নান! ভ্রব্ত উপহার দিলেন। 
পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত, লক্ষাণ ও শক্রত্ম সেই 
সমস্ত দ্রব্যলামূঞ্জী লইয়া! স্বমনোরম অযোধ্য1- 
নগরে প্রত্যাগমন পূর্বক রামচন্দ্রকে সমর্পণ 
করিলেন। মহাত্ম। রামচন্দ্র প্রতিগ্রহ পূর্বক 
প্রীতিসস্থকারে এ সমস্ত বিচিত্র ধনরত্ব কৃত- 
কম্মা। ঘানররাঁজ সু্রীব, দ্বাক্ষসরাজ বিভীষণ, 








এবং যুদ্ধসহায় অন্যান্য ধানরদিগকে প্রদান 
করিলেন | বাঁনর ও রাক্ষসগণ রামচন্দ্র-প্রদত্ত 
রত সকল প্রাপ্ত হইয়। মস্তাকে ও ভূজগোপম 
বিপুল ভূজে পরিধান করিল । 

অনস্তর কমললোচন রঘুকুল-তিলক রাঁম- 
চন্দ্র হনুমান ও মহাবাছ অঙ্গদকে ক্রোড়ে 
লইয়া স্থগ্রীবকে কহিলেন, বয়স্ত ! তোমার 
এই স্থপুত্র অঙ্গন ও এই স্থমন্ত্রী পবননদ্দন 
মন্ত্রণাবিষয়ে সদক্ষ ও আমার পরমহিতৈষী । 
অতএব তোমার জন্যই ইহাঁরা উভয়ে সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ সন্মান পাইবার উপযুক্ত । 

এই কথা বলিয়! মহাঁযশা রামচন্দ্র গাত্র 
হইতে মহা আভরণ সকল উন্মোচন করিয়া 
অঙ্গদ ও হনুমীনকে পরাইয়া দিলেন। 
পশ্চাৎ নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, 
হৃষেণ, পনস, মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ, জান্ব- 
বান, গবাক্ষ, বিনত, ধুত্, বলীমুখ, গ্রজঙ্ঘ 
ও মহাবল সংনাদ, দরীমুখ, দধিমুখ ও ইন্দ্- 
জানু প্রস্ৃতি বানরযুখপতিদ্দিগকে সম্তীষণ 
পুর্ববক, যেন নেত্র দ্বারা পাঁন করিতে করিতে ই 
স্বকোমল মধুর বচনে কহিলেন, কানন- 
বাসিগণ ! তোমরা আমার সুহৃদ ; তোমর! 
আমার ভ্রাতা; তোমরা আমার দেহ। 
তোমরাই আমাকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছ। রাজা স্ৃএ্রীবই ধন্য; তিনি তোমা- 
দিগের ন্যায় হুহত্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন ! 

এই কথা বলিয়া! নরনাথ রামচন্দ্র তীহা- 
দিগকে মর্য্যাদানুসায়ে বিবিধ ভূষণ ও মহা- 
মূল্য পরিচ্ছদ প্রধান করিয়া! আলিঙ্গন করি- 
লেন। 
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ঈদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হইয়। মধুপিঙ্গল বানর- 
বীরগণ বিবিধপ্রকার স্থগন্ধি মধু পান এবং 
স্থপক বিবিধ মাংস ও ফলমূল আহার করিয়া 
পরম স্থখে অযোধ্যায় বাস করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে তাহাদিগের কিঞ্চ্দধিক এক 
মাস অতিবাহিত হইল; পরন্ত রামচন্দ্রের 
প্রতি ভক্তি নিবন্ধন এই এক মাস তীহাঁ- 
দিগের যেন এক মৃহুর্ত বলিয়া বোধ হইল। 
রামচজ্্ও কামরূপী বানর, মহাবীর্য্য রাক্ষস 
এবং মহাবল খক্ষদিগের সহিত আমোদ- 
প্রমোদ করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে 
বানর ও রাক্ষসগণ ক্রমে শীতের দ্বিতীয় 
মাসও অতিবাহন করিল | 


ত্রিচত্বারিংশ সর্গ । 


বানর-খক্ষ-রাক্ষস-সংপ্রেষণ। 
অনন্তর মহাঁতেজ। রামচন্দ্র নবোদিত- 
মার্তগুমুর্ভি গীনস্কন্ধ মহাবাহু স্থগ্রীবকে কহি- 
লেন, মহাবীর ! তুমি এক্ষণে দেবগণেরও 


$& বানর ও রাক্ষমদিগের অযোধ্যা অবস্থিতি-কাল-সন্বন্ধে 
অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়। থাকেন। কোন কোন টাকা- 
কার বলেন যে, রামচন্ত্র বসম্তকালে অভিষিক্ত হুইয়াছিলেন, এবং 
বিদায় শীতশেষে হইতেছে; অতএব উহার! পূর্ণ এক হৎনর কাল 
অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
যে, অধিমাঁস গণনা করিলে দেখ! যার, রামচন্দ্র আঙ্বিন-কৃষণপক্ষে 
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ; পর-শুক্ুপক্ষেই তাহার অভি- 
যেক হয়; এবং তিনি শীতশেষে উহাদিগকে বিদায় করিতেছেন; 
অতএব উহার শরৎকালের অর্ধ অর্থাৎ একমাস, এবং হেমস্ত ও 
পিশির কালের চাঙ্গিমাস, এই পাঁচমাস কাল অযোধ্যায় বাস করিয়া- 
ছিল। 


১৩৬ 


ছুরাধর্ষ! কিক্ষিন্ধ্যানগরী গমন করিয়া নিহ্ৃ- 
ণ্টক রাজ্য পালন কর । মহাবল ! ভুমি মহা- 
বাহু অঙ্গদ ও হুনুমানকে, এবং স্থমহাবল নল, 
মহাবীর শ্বশুর স্ষেণ পাবক-পরাক্রম তার, 
ছুদ্ধর্ষ কুমুদ, অপরাজেয় হ্বাহু, মহাবীর শত- 
বলি, মৈন্দ ও দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, 
গন্ধমাদন এবং মহাবল স্থতুর্ধর্য খক্ষরাজ জাম্ব- 
বান ও অন্তান্য যে সকল স্থমহাবল বাঁনর- 
যুখপতি আমার জন্য জীবন পর্য্যস্ত পণ 
করিয়াছিলেন, তুমি তীহাঁদিগের সকলকেই 
সতত পরমপ্রীতি-চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে 
কখনই তাহাদিগের বিপ্রিয়াচরণ করিও 
না। 

রামচন্দ্র স্থগ্রীবকে এইরূপ বলিয়া ও 
বারবার তাহার গুণবর্ণনা করিয়! হৃমধুর 
বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাজন ! তুমি 
লঙ্কায় যাইয়! ধর্ানুসারে রাজ্য শাসন কর। 
দেবগণ, রাক্ষলগণ এবং তোমার ভ্রাত! 
বৈশ্রবণ, সকলেই তোমাকে ভাল বাসেন। 
তোমার যেন কখন অধন্মে প্রবৃত্তি না হয়। 
সদৃবুদ্ধিমান রাজারাই পৃথিবী ভোগ করিয়া 
থাকেন । রাজন ! আশা করি, তুমি প্রতি- 
নিয়ত আমাকে ও স্থও্ীবকে পরম প্রীতি- 
সহকারে স্মরণ করিবে; কারণ, প্রণয়ের 
রীতিই এই। | 

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য,অবণ পূর্বক 
খক্ষ, বানর 9 রাক্ষলগণ, সকলেই “সাধু সাধু” 
বলিয়৷ পুনঃপুন তাহার প্রশংসা করিতে 
লাগিল, এবং কহিল, মহাঁবাহো৷ ! আপনকার 
বুদ্ধি ও বীর্ধ্য অতীব অদ্ভুত; এবং স্বয়ন্তুর 








৩০ 








৯৩২, 


ন্যায় আপনকার অসামান্য মাধূর্য্যও নিয়ত 
স্থিরনিশ্চিত | 

খক্ষ, রাঁক্ষদ ও বানরগণ এইরূপ কহি- 
তেছে, এই সময় হনুমান প্রণাম করিয়া রাম- 
চন্রকে কহিলেন, রাজন ! আপনাতে যেন 
আমার শ্রদ্ধ। ও ভক্তি চিরকাল অচলা থাকে, 
কখনও তাহার ভাবাস্তর না হয়। আর যত- 
কাল পৃথিবীতে রামকথা প্রচলিত থাকিবে, 
আমার শরীরে প্রাণও যেন ততকাঁল অব- 
স্থিতি করে, অন্যথা ন! হয়। 

হনুমান এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র মহার্থ 
আসন হইতে গাত্রোথান পূর্বক স্নেহভরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, 
1 কপিপ্রবর ! ভূমি যাহা বলিলে, তাহাই 
হইবে, সন্দেহ নাই | যতদিন লোক থাকিবে, 
আমার কথাও ততদিন থাকিবে; আঁর 
লোকে আমার কথা যতদিন থাঁকিবে, 
তোমার দেহে প্রাণ এবং তোমার কীর্তিও 
ততকাল অবস্থিতি করিবে । তোমার শরীরে 
যেন কোন রোগও না হয়। কপে! তুমি যে 
উপকার করিয়াছ, বিপৎকাল উপস্থিত না 
হইলে, তাহার প্রত্যুপকার কর! যাঁয় না; 
কিন্ত মহাবীর! যেন সেরূপ কাল কখনও 
উপস্থিত না হয়। 

রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া ক হইতে দৈদূর্্য- 

ময়-মধ্যমণি-মগ্ডিত চন্দ্রকান্তি হার উম্মোচন 
পূর্বক হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়! দিলেন । 
সেই মহামূল্য হার হনুমানের বক্ষোৌপরি 
। বিলম্িত হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন 
কাঞ্চনশৈল-শিথরে চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে । 


00 


রামায়ণ। 


যাহা হউক,রামচন্দ্ের বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
মহাঁবল বানরগণ একে একে গাত্রোথান 
পূর্বক রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়। বিদায় 
হইতে লাগিলেন । অনস্তর রামচন্দ্র মহাবাহু 
স্থগ্রীব ও ধর্্মাত্বা বিভীষণকে হুদয়ে ধারণ 
পূর্বক গা আলিঙ্গন করিলেন । তখন ]. 
তাহারা সকলেই, রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া অশ্রুজলে 
অভিষিক্ত বিচেতন ও ছুঃখে বিমুঢ় হইয়া, 
দেহ ত্যাগ পূর্বক দেহীর ন্যায় স্ব স্ব 
আবাসে প্রস্থান করিলেন । 

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 
পুষ্পক-প্রত্যাগমন | 

মহাবাহু রামচক্দ্র খক্ষ, বানর ও রাক্ষস- 
দিগ্কে বিদায় করিয়া, ভ্রাতৃগণের সমভি- 
ব্যাহারে স্ুখস্বচ্ছন্দেআমোদ-প্রমোদ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর অপরাহ্ন সময়ে তিনি 
আকাশ হইতে এই মধুর বাক্য শুনিতে পাই- 
লেন যে, “সৌম্য রামচক্দ্র ! আমাকে প্রসঙ্গ 
বদনে নিরীক্ষণ করুন। বিভো! আমি 
পুষ্পক; কুবেরালয় হইতে আগমন করি- 
লাম। নরনাথ ! আমি আপনকার আজ্ঞ! 
পাইয়া কুবের-ভবনে গমন করিয়াছিলাম; 
কিন্তু তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহি- 
লেন, মহাত্মা নরদেব রামচন্দ্র রণে ছুদ্র্ধ 
রাক্ষলরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে 
জয় করিয়া লইয়াছেন। রৌদ্রপ্রক্তি ছুরাক্মা 
রাবণ সপুত্র, সগণ ও সবন্ধুবান্ধবে নিহত 








উত্তরকাণ্ড। 


হওয়ায়, আমিও যাঁর পর নাই সন্তষ্ট হুই- 
যাছি। অতএব সৌম্য! মহাঁত্া! রামচন্দ্র যখন 
তোমাকে লঙ্কা হইতে জয় করিয়া লইয়া- 
ছেন, তখন তুমি তাহাঁকেই বহন কর; আমি 
তোমাকে আদেশ করিতেছি। আমার একান্ত 
ইচ্ছাও এই যে, তুমি রঘুনন্দন রাঁমচন্দ্রকেই 
বহন করিয়া তাহার আনন্দবর্ধন কর । সৃতরাং 
তুমি সেই স্থানেই গমন কর 1” 

অতএব মহারাজ ! আমি ধনদের আজ্ঞা 
পাইয়াই আপনকার নিকট উপস্থিত হই- 
য়াছি; আপনি নিঃশঙ্কচিতে আমাকে গ্রহণ 
করুন। আমি ধনদের আজ্ঞাক্রমে সর্ভূতের 
অধুষ্য হইয়া আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন 
পূর্ববক স্বীয় প্রভাবে বিচরণ করিব। 

পুষ্পকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাহাকে 
পুনরাগত দর্শন করিয়া] মহাবল রামচন্দ্র উত্তর 
করিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে তুষি স্বচ্ছন্দ 
আগমন কর। বিমানবর পুষ্পক ! ধনদের 
আন্ুকুল্যে আমাদিগের যেন কখনও চরিত্র- 
দোষ না ঘটে। 

এই কথা কহিয়! মহাবাহু রামচন্দ্র লাজ, 
এবং স্থুগন্ধি পুষ্প ও ধুপ দ্বারা বিমানের 
পুজা করিয়! কহিলেন, পুষ্পক ! তুমি এক্ষণে 
গমন কর; আমি স্মরণ করিলেই আগমন 


১০৩ 


করিও। সৌম্য! এক্ষণে আর সিদ্ধগণের 
গতিরোধ পূর্বক অবস্থিতি করিবার আব- 
শ্যক নাই। তখন পুঙ্পক “তথাস্ত” বলিয়া, 
রামচন্দ্রের পূজা গ্রহণ পূর্বক যথাভিলধিত 
দেশে চলিয়া গেল। 

পুষ্পক এইরূপে অন্তর্থিত হইলে, ভরত 
কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহাঁ- 
বীর! আপনকাঁর শাসন আরম্ত হওয়া অবধি 
অনেক অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হুই- 
তেছে; বারবার অমানুষ প্রাণীদিগের বাক্য 
শবণ করা যাইতেছে । রাঘব ! আপনকাঁর 
অভিষেক অবধি কোন প্রাণীরই আঁর কোন 
রূপ গীড়া হয় নাই; পরিণত-বয়স্ক প্রাণী- 
দিগেরও মৃত্যু হইতেছে না) স্ত্রীগণ পুত্র প্রসব 
করিতেছে; মনুষ্যদিগের শরীর পরিপুষ্ট 
হইতেছে, এবং পৌরবর্গের মন অতীব প্রফু- 
ললিত হইয়াছে । মেঘ যথাঁকালে অম্বত-বারি 
বর্ষণ করিতেছে, এবং শীতম্পর্শ স্বাস্থ্যকর 
স্থখজনক বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। রাজন ! 
পুরবাসী ও জনপদবাঁসী প্রজাবর্গ বলিতেছে 
যে, এরূপ রাঁজা আর হইবেন না । 

মহানুভব ভরতের এই প্রকার স্থমধুর 
বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া নৃপসভম রামচন্দ্র 
অতীব আনন্দিত হইলেন। 


উত্তরকাণ্ডপূর্বতাগ সম্পূর্ণ । 
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রাঁমীযুণ। 





উত্তরকাণ্ড। 


[ উত্তরভাগ |] 














পঞ্চত্বারিংশ সর্গ। 


সীতা-দোহদ । 

মহাবাহু রামচন্দ্র হেমভৃষিত পুজ্পক 
বিমান বিদায় করিয়া মনোরম অশোকবনে 
প্রবেশ করিলেন । এ উপবনষধ্যে অশোক 
প্রিয়ঙ্কু চম্পক নবমাঁলিকা প্রস্ততি বিবিধ- 
প্রকার স্তগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ সকল এবং বৃক্ষ- 
রোপণ-কুশল-শিল্পিগণ-রোপিত বিবিধ অকাঁল- 
কুহ্বম-শালী মনোহর পাদপনিকর শোভা 
পাইতেছিল। এ সমস্ত বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়। 
মায়া-বিনির্পিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল। 
শিলাপট্ট সকল হর্ষোৎফুল্ল-পুষ্পিতপাদপ- 
নিকর-নিপতিত পুষ্পসমূহে সমাস্তীর্ণ হইয়া 
তারকাবলী-খচিত নভোমগুলের ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। সীতার বিনোদনের নিমিত 
স্থানে ন্থানে বৈদুর্্যসমবর্ণ হুরমচির শাদ্ধল- 
চত্বর সকল বিনির্িত হইয়াছিল । যথাস্থানে 
শিল্পি-মুৎপাদিত. চন্দন, অগ্ুরু, পর্ণ, তুঙ্ব, 


কালীয়ক, দেবদারু, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, 
মধুক, পনস, লোপ, নীপ, অর্জুন, সপ্তপর্ণ, 
অতিমুক্তক, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্তু, কদন্ব, 
বকুল, জন্কু, পাটলা, কোবিদার এবং দিব্য- 
গন্ধ-রসোপেত কোমল-নবকিসলয়-শোভিত 
পুষ্পফলাবনত সর্ববর্ভূ-কুহ্বম-শালী অন্যান্য 
বিবিধপ্রকাঁর হেমসমবর্ণ পাদপ ও লতাগুল্ম 
সকল চতুদ্দিক বেষটন করিয়া এ সমস্ত চত্ব- 
রের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। 
স্থচারু-পুষ্পপল্লবাদি-ভূষিত এ সকল পাদপে 
ষট্পদবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া গুণগুণ শব্দ, এবং 
কোকিল ও ভূঙ্গরাজ প্রস্থতি নানাবর্পের বিবিধ 
বিহঙ্গম সকল স্থমধুর গান করিতেছিল। 
ফলত চুতরৃক্ষের অবতংসক-স্বরূপ পুষ্প ও 
পত্রে, এবং কতক স্থবর্ণময় কতক অগ্নিশিখা- 
সঙ্কাশ ও কতক ব! নীলাঞ্জনচয়-প্রতিম দিব্য 
পাদপ সকলে চত্বর সমস্ত অপূর্ধ্ব শোতা। ধারণ 
পূর্ণ দাত্যুহগণ-সংঘুউ হংস-সারস-নিনাদিত 
হুরুচির দীর্ঘিক! সকল খনন করা হইয়াছিল । 
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উহাদ্িগের সোঁপানশ্রেণী মহামুল্য মণি 
দ্বারা ও অন্তঃকু্িম সকল স্কটিক দ্বারা 
বিনির্ম্িত । প্রফুল্প-কমল-বন ও চক্রবাঁক 
নকল এ দীর্ধিকাসমূহ অলঙ্কত করিয়াছিল, 
এবং উহাদিগের তীরে বিচিত্র-কুস্থম-শোভিত 
বিবিধ বিটগী, নানাপ্রকাঁর প্রাসাদ ও শিলাপট্ট 
সকল শোভ। পাঁইতেছিল। সীতার বিনো- 
দনার্থকাননমধ্যে নানাস্থানে এইরূপ স্থরুচির- 
শীদ্বল-সমার্ত বৈদূর্ধ্যমণি-সন্নিভ চত্বর সকল 
বিনির্মিত হইয়াছিল। ফলত মহেক্দ্রের যেমন 
নন্দন, এবং কুবেরের যেমন ব্রহ্গ-বিনির্মিত 
চৈত্ররথ, রামচন্দ্রের এ অশে্ককাননও সেই- 
রূপেই বিনিন্িত হইয়াছিল। 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র এতাদৃশ, বিবিধ গৃহ 
ও বছুবিধ আঁসন সম্পন্ন, লতাপাদপ-সমারত, 
স্তবক-বিভূষিত কুথাস্তরণারৃত হন্দরাঁকার 
শুভাসনে উপবেশন করিলেন, এবং পুরন্দর 
যেমন শচীকে অস্বত পান করাইয়া থাকেন, 
বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়। তিনিও সেই- 
রূপ সীতাকে বিশুদ্ধ মৈরেয় মধুপাঁন করাঁইতে 
লাগিলেন। ককুৎস্থনন্দন রামচজ্দ্রের আহারার্ঘ, 
কিক্করগণ সত্বর হইয়া বিবিধ স্ুপরু মাংস 
ও নানাপ্রকার ফল আনয়ন করিল। অনস্তর 
নৃত্য-গীত-বিশারদ অগ্লরোগণ এবং সর্ধবজন- 
মনোমোহিনী রূপবতী পানোশ্ত্া। ললন। 
সকল মৃত্যগীত আরম্ভ করিয়! রামচন্দ্র ও 
সীতার হর্ষবর্ধন করিতে লাগিল । 
দেবসঙ্কাশ রামচন্দ্র পরমানন্দিত হইয়া 
এইরূপে প্রতিদিন হ্বরুচির-বদনা বিদেহ- 
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নন্দিনী সীতার চিত্ততোষণ করিতে লাগি- 
লেন। ঈদৃশ আমোদ-প্রমৌদ করিতে করিতে 
শিশিরকাল অতিবাহিত হইল। ধর্্রজ্ৰ মহাত্মা 
পুরুষেক্দ্র রামচন্দ্র প্রতিদিন পূর্ববাহ্ে ধর্্মীনু- 
সারে রাঁজকাধ্য সমাধান করিয়া দিবসের 
অপরাহ্ৃভাগ অন্তঃপুরমধ্যে অতিবাহিত করি- 
তেন। দেবী সীতাও পূর্ববাহ্ন-কৃত্য এবং 
দৈবকার্ধ্য সকল সমাপন করিয়া সমভাবে 
সকল শ্বশ্ররই সেবা করিতেন ; পশ্চাঁৎ 
বিচিত্র বস্ত্রাভরণ পরিধান পূর্বক, স্বর্গলোকে 
সহআ্লোৌচনের নিকট শচীদেবীর ন্যায় রাম- 
চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতেন | 

একদিন রামচন্দ্র পত্তীকে মাঙ্গলিক চিহ্ন 
সকল ধারণ করিতে দেখিয়া অতুল আনন্দ 
লাভ করিলেন, এবং স্থরস্থৃতা-সদৃশী বরারোহা 
সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৈদেহি! 
“সাধু সাধু!» তোমার অপত্যকাঁল আসন্ন 
প্রায় হইয়াছে! বরারোহে ! তোমার কিসে 
ইচ্ছা হয় বল। আমরা তোমার কোন্‌ অভি- 


লাঁষ পুর্ণ করিব? তখন জানকী ঈষৎ হাস্য : 


করিয়া কহিলেন, নাথ ! আমি উগ্রতেজা 
ফলমুলাহারী মহধিদিগের গঙ্গাতীরস্থিত 
পবিত্র আশ্রম সকল দর্শন এবং তাহাদিগের 
পাঁদমূল সেবা করিতে ইচ্ছা করি। দেব! 
আমার একান্ত অভিলাষ এই যে, আমি এক 
রাত্রির জন্যও ফলমূলভোজী খষিদিগের 
তপোঁবনে বাস করি । অব্লিষ্টকর্ম্মী রামচন্জ, 
“তথাস্ত” বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং 
কহিলেন, জানকি ! তুমি নিশ্চিন্ত হও; তুমি 
ভপোবনে ষাঁইতে পাইবে সন্দেহ নাই। 


৩ 
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ককুৎ্দ্ছনন্দন রামচন্দ্র জনকাত্মজ। মৈথি- | ভালমন্দ উভয়প্রকার কথাবার্ভাই হইয়া 


লীকে এই কথা বলিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহি- 
গমন পূর্ববক অন্য কক্ষায় প্রবেশ করিলেন । 


সপে শাপিশশি 


ষট্চত্বারিংশ সর্গ। 


ভত্র-বাক্য। 
অনন্তর রামচন্দ্র জুহ্ছদগণ-সমভিব্যাহাঁরে 
উপবেশন পূর্ধবক্ক বিবিধরূপ নানা কথার 
সাঁর-বিস্তার শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বিজয়, 
স্থমন্ত্র, কশ্ঠপ, পিঙ্গল, স্বরাঁজি, কালিয়, 
ভদ্র, দস্তবক্ত, ও স্থমাগধ সভামধ্যে উপ- 
বেশন করিয়! মহাত্মা রাঁমচন্দ্রের নিকট 
বছুবিধ-পরিহাস-সম্পন্ন কথাবার্তী কহিতে 
লাগিলেন । 
অনস্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদস্যগণ ! 
এক্ষণে নগর ও জনপদমধ্যে কিকি কথার 
(আন্দোলন হইয়! থাকে? নাগরিক এবং 
জনপদবাঁসী প্রজাবর্গ আমার সম্বন্ধে কিরূপ 
মত প্রকাশ করে? সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ ও 
শত্রত্ব, এবং স্থমিত্রা, কৈকেয়ী ও আমার 
জননীর সন্বন্ধেই বা তাহারা কে কিরূপ 
বলিয়। থাকে ? আমাঁদিগের সম্বন্ধে তাহারা 
যেরূপ গুণ বা দোষ সকল উল্লেখ করিয়া 
থাকে, ভোমরা তাহা আমাকে যথার্থ করিয়' 
বল। 
রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিল, রাজন ! পুরবাসিমধ্যে 


থাকে । সৌম্য ! তম্মধ্যে পৌরজন নগরীতে 
আপনকার রাঁবণবিজয় সম্পর্কেই বিশেষ 
আন্দোলন করিয়] থাকে । 

ভদ্রের এইরূপ কথা শুনিয়া রামচন্র 
কহিলেন, ভদ্র ! পৌরজন ভালমন্দ যেসকল 
কথা কহিয়! থাকে, তুমি ইতরবিশেষ না 
করিয়া সমস্ত কথাই আমার নিকট যথার্থ 
উল্লেখ কর; শুনিয়া, যাহা ভাল, আমি তাহাই 
করিব, যাহা মন্দ তাহা করিব না। নগর ও 
জনপদ মধ্যে প্রজাবর্গ যে ষে কথা কহিয়! 
থাকে, তুমি কোন ভয় ব৷ চিন্তা না করিয়। 
তৎসমস্তই বিশ্বস্তভাবে ব্যক্ত কর। 

মহাবাহু রামচন্দ্রের এতাদৃশ স্থুরুচির 
বাক্য অবণ করিয়া বাক্যবিশারদ ভদ্র কৃতা- |. 
ঞ্ললিপুটে নিবেদন করিল,রাজন ! চত্বর, পথ, 
রাজমার্গ, এবং বন ও উপবন সকলে পৌঁর- 
জন যেরূপ ভালমন্দ কথা কহিয় থাকে, 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহারা বলিয়া 
থাকে, রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া 
অতি ছুক্ষর কর্ম্মই করিয়াছেন! ইতিপূর্বে 
ইন্দ্রাদি স্থরাহ্থরগণও কেহ কখন এরূপ 
কার্ধ্য করিতে পারেন নাই। তিনি স্বছুদ্র্য 
রাবণকে সবল-বাহনে বিনাশ এবং খক্ষ, 
বানর ও রাক্ষসদিগকে বশীতৃত করিয়াও অতি 
অদ্ভুত কাধ্য করিয়াছেন ! কিন্তুরাঘব, রাবণ- 
বিনাশাস্তে সীতাকে উদ্ধার করিয়া অভিমান 
ও অমর্ধের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে 
স্বৃছে প্রবেশ করাইলেন! জানি দা, সীতা- 
সহবাসে তাহার হৃদয়ে কিজপে হখবোধ 
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হইয়! থাকে! পুর্বে রাবণ বলপূর্ধ্বক লীতাকে 
ক্রোড়ে তুলিয়া হরণ করিয়াছিল ! এবং নিজ 
পুরীমধ্যে লইয়া অশৌকবনিকাঁতেও রুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিল ! এ সমস্ত জানিয়া শুনি- 
যাও রক্ষোবশবর্তিনী সীতার প্রতি রামচন্দ্রের 
ঘ্বণ। নাহয় কেন! দেখিতেছি, আমাদিগকেও 
ভা্যার অত্যাচার সম্থ করিতে হইবে! 
কারণ রাজার যেরূপ চরিত্র, প্রজাদিগেরও 
সেইরূপ আচরণ হুইয়! থাকে ! 

রাজন ! বৈদেহীর জন্য পৌর ও জনপদ- 
বাসী সকল এইরূপ নানা কথা কহিয়া 
থাঁকে। 

ভদ্রের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্য বণ 
পূর্বক রামচন্দ্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মিত্র- 
দিগের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, 
| ইহাঁকি সত্য? তখন হ্থহদৃবর্গ সকলেই রাম- 
চন্দ্রের সমীপবত্াঁ হইয়া অবনতমস্তকে 
প্রণতি পূর্বক কাতর বচনে নিবেদন করি- 
লেন, নরনাথ ! ইহা! সত্যই বটে সন্দেহ 
নাই। মহাঁপ্রভাব রামচন্দ্র স্থহৃদ্বর্গের সক- 
লেরই মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় দান করিলেন । 


সপ পপ 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। 





*  ভ্রাতৃ-আহ্বান। 
রামচন্জ্র ম্হদর্গকে বিদায় করিয়1! বিবে- 





লক্ষমণ, মহাবাহু ভরত এবং অপরাজিত শত্র- 


স্নকে আনয়ন কর। 

রামচক্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল 
মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক গমন করিল, 
এবং লক্ষমণের ভবনে বিনীতভাবে প্রবেশ 
করিয়া, জয়াশীর্ববাদ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে 
সেই মহাত্মাকে কহিল, কুমার ! রাজা! আপ- 
নাঁকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; আপনি 
তথায় গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না; 
রাঁজাজ্ঞাক্রমে আমি ইতিমধ্যে ভরত ও 
শত্রত্রকে সত্বর যাইবার জন্য সংবাদ দান 
করিব। রামচক্দ্রেরে আদেশ শ্রবণমাত্র 
সৌমিত্রি, চলিলাম বলিয়া রথারোহণ পূর্বক 
রাম-ভবনে যাত্রা করিলেন। 

লক্ষণ যাত্রা করিলে, দ্বারপাল ভরতের 
ভবনে গমন করিয়া ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল, কুমার ! রাজা! আপনাঁকে 
দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । ভরত দ্বার- 
পালের বাক্য শ্রবণমাত্র আসন হইতে উখ্খিত 
হইয়! পাদচারেই যাত্রা করিলেন। ভরত 
যাত্রা করিলেন দেখিয়া, দ্বারপাঁল সত্বর শক্র- 
স্বের ভবনে গমন করিয়৷ কৃতাপগ্রলিপুটে 
কহিল, রঘুশ্রেষ্ঠ ! আগমন করুন, রামচন্দ্র 
আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন । 
মহাযশা লক্ষণ ও ভরত ইতিপূর্ক্বেই গমন 
করিয়াছেন। 

শক্রত্স দ্বারপালের নিকট রামচন্দ্রের 
আজ্ঞা শ্রবণ পূর্ববক শিরোধার্ধ্য করিয়া 
রাঘব সঙ্গিধানে গমন করিলেন। অনস্তর 
দ্বারপাল প্রত্যাগমন পূর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে 
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রামচন্জ্রকে সংবাদ দিল, মহারাজ ! আপন- 
কার ভ্রাতৃগণ সকলেই আঁগমন করিয়াছেন। 
কুমারগণ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রাম- 
চন্দ্রের ইন্দ্রিয় সকল চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। তিনি কাতরচিতে অধোবদনে দ্বার- 
পালকে কহিলেন, দৌবারিক ! তুমি সত্ব 
কুমারদিগকে আমার সমীপে আনয়ন কর। 
ইহীরা আমার জীবন, ইহারা আমাঁর বহি- 
শ্চর প্রাণস্বরূপ। 

অনন্তর রাজার আদেশক্রমে সূর্ধ্যকান্তি 
কুমাঁরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে স্থুসমা- 
হিত-চিত্তে প্রবেশ করিলেন; কিস্তু দেখিলেন, 
ধীমান রামচন্দ্র মুখমণ্ডল রান্ৃগ্রস্ত চন্দ্র ও 
মেঘজালারৃত সন্ধ্যাকাঁলীন সুর্য্যের ন্যাঁয় 
মলিন, এবং লোচনযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ হই- 
য়াছে। অগ্রজের ঈদৃশ ক্ানপত্র পদ্মের ন্যায় 
মুখমগুল নিরীক্ষণ পূর্বক কুমারগণ অবনত 
মস্তকে প্রণাঁম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডাঁয়- 
মান হইলেন । তখন নরনাথ রামচক্দ্রও অশ্রু- 
বাঁরি নিবারণ পুর্ববক বৎসলভাবে বাহুযুগল 
দ্বারা তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং 
এই আঁসনে উপবেশন কর বলিয়া কহিলেন, 
মহাঁবল ভ্রাতৃগণ ! তোমরা আমার জর্ববন্ব ; 
তোমরা আমার জীবন; আমি তোমাদিগের 
জন্যই রাজ্যপাঁলন করিতেছি। তোমরা সর্বব- 
শান্ত্রজ্ঞ এবং স্থিরবৃদ্ধি। অতএব নরর্ভগণ ! 
উপস্থিত বিষয়ে তোমাদিগের সহিত পরামর্শ 
করা আমার অবশ্য কর্তব্য । 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভরতাদি কুমাঁর- 
ত্রয় চিন্তিত ও , উদ্িমমনা হইয়া ভাবিতে 
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লাগিলেন, না জানি রাজা আমাদিগকে কি 
বলিবেন ! 


অফচত্বারিংশ সর্গ। 


রাম-বাঁক্য। 

তিন ভ্রাতাই কাঁতরচিত্তে উপবেশন 
করিয়া আছেন, সেই সময় রামচন্দ্র অশ্রু- 
পূর্ণ-মুখে কহিতে আরম্ত করিলেন, মহাঁবীর- 
গণ! অল্পবৃদ্ধি পৌর ও জানপদবর্গ অজ্ঞান- 
বশত সীতার চরিত্র অবগত না হইয়া সীতা- 
সম্বন্ধে স্থমহৎ অপবাদ রটনা করিয়াছে । 
নগরে ও জনপদমধ্যে আমারও অত্যন্ত 
অপযশ ঘোঁষণা হইয়াছে ; তাহাঁতে আমার 
মর্্মচ্ছেদ হইতেছে । লোকে বলিতেছে, 
আমি মহাত্মা ইক্ষাকুদিগের বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া কি প্রকারে ছুশ্চারিণশী জানকীকে 
পুনর্ববার স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছি ! সৌম্য 
লক্ষমণ! বিজন দণ্ডকবনে রাবণ যেরপে 
সীতাঁকে হরণ করিয়াছিল, এবং আমি যেরূপে 
সেই ছুফ্টাত্সাকে বিনাশ করিয়াছি, তুমি 
তাহা সমস্তই জান। সৌমিত্রে! তোমার 
এবং দেবগণের সমক্ষে অমি যে জানকীকে 
নিষ্পাপ! বলিয়াছিলেন, তাহাঁও ভুমি অব- 
গত আছ। আকাশে বায়ু যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, তুমি তাহাঁও শুনিয়াছ। চন্দ্রসূর্য্যও 
সমস্ত স্বরগণ ও খষিগণ সমীপে জানকীকে 
ঘষে নিষ্পাঁপা বলিয়াছিলেন, তাহাঁও তুমি 
জ্ঞাত আছ। লক্ষণ! লঙ্কাদ্বীপে দেব ও 
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গন্ধরর্বগণ সমক্ষে এইরূপে সীতার শুদ্ধাচার 
প্রমাণ হইলে স্বয়ং মহেন্দ্র সীতাকে আমার 
হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন । আঁমাঁর অন্ত- 
রাত্মাও সীতার অসাধারণ গুণপরম্পরা অব- 
গত আছে। এই জন্যই আমি বৈদেহীকে 
গ্রহণ করিয়া অযৌধ্যায় প্রত্যাগমন করি- 
যাছি। কিন্তু পৌর ও জাঁনপদবর্গ যে আমার 
হুমহাঁন অপবাঁদ ঘোষণ করিয়াছে, ইহাতে 
আমার পরম অন্ন হইতেছে; তজ্জন্য 
আমার অন্তঃকরণে শোঁকশল্যও নিহিত 
হইয়াছে । সংসারে যে ব্যক্তির অপবাদ 
ঘোষণা হয়, যতদিন সেই ঘোঁষণ1 থাকে, 
ততদিন তাঁহাকে নরকে পচিতে হয়। সং- 
সারে অপযশ অতিমন্দ ; যশই পুজিত হইয়া 
থাকে । ধর্ম কীর্তির আঁয়ত্ত; নংসারে কীর্তিই 
প্রশংসিত হয় । নররধভগণ ! জাঁনকীর কথা 
কি! অপবাদভয়ে আমি নিজ জীবন অথবা 
তোমাঁদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। 
তোমর! চাহিয়! দেখ, অপবাদ নিবন্ধন আমি 
শোঁকের সাগরে পতিত হইয়াছি! আর 
ইহা? অপেক্ষা অন্য কিছু যে আমার অধিক 
কষ্টকর হইতে পারে, আমার তাঁহাঁও বোধ 
হয় না! অতএব. সৌমিত্র! তুমি কল্য 
প্রভাতে স্মন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্বক 
মীতাকে লইয়া রাজ্যপ্রান্তে পরিত্যাগ 
করিয়া আইস । গঙ্গার অপর পারে তমসার 
তীরে হ্থমহাত্সা বাঁল্সীকির দিব্যাশ্রমসঙ্কাশ 
আশ্রম আছে। রঘুনন্দন! তুমি সেই স্থানে 
বিজন বনমধ্যে সীতাকে বিসর্জন করিয়া 
সত্বর অগমন করিবে । সৌমিত্রে ! আমার 








এই আদেশ প্রতিপালন কর। সীতা- 
সম্বন্ধে তোমরা আমাকে কোন কথাই 
কহিও না । যদি তোমরা এ বিষয়ে তর্ক কর, 
তাহা হইলে আঁমি অত্যন্ত অসম্তষ্ট হইব) 
আর আমি তোমাদিগকে আমার বা এবং 
প্রাণের দিব্যও দিতেছি যে, তোমাদিগের | 
যে কেহ আমার এই কথার মধ্যে আমাকে 
অনুনয়-বিনয় করিবে, আমি সত্য বলিতেছি, ; 
আমি তাহাকে শক্ত জ্ঞান করিব। যদি; 
আমি তোমাদিগের প্রভূ হই, এবং যদি 
আমার প্রতি তোমাদিগের গৌরব-বোধ 
থাঁকে, তাহা হইলে আমি আজ্ঞ! করিতেছি, 
লক্ষণ ! তুমি সত্বর জানকীকে লইয়া যাঁও ; 
আমার বাক্য রক্ষা কর। জানকী ইতিপূর্ব্বেই 
অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি তপো- 
বন পরিদর্শন করিবেন; ভুমি তাহার এই 
অভিলাঁষ সম্পাদন কর । 

ধর্্াত্বা ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এই কথা 
কহিয় বাম্পারৃত-লোচনে ভরীতৃদিগের সহিত 
কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। 


শীিপিশিশপ 


উনপঞ্চাশ সর্গ। 


সপন আপ 








লক্ষষণ-বাক্য। 
অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে মহাত্মা 
লক্ষ্মণ কাতরচিত্তে শুক্কমুখে স্থুমন্ত্রকে কহি- 
লেন, সারথে ! অত্বর শীন্্রগামী তুরঙ্গম সকল 
সংযুক্ত করিয়! স্থন্দর-আস্তরণারৃত রথ, ও 
রাঁজভবন হইতে জানকীর শুভাসন আনয়ন 


২ 


উত্তরকাণড। 


কর। রাজার আদেশক্রমে বৈদেহীকে পুণ্য- 
কন্দা মহধিদিগের আশ্রমে লইয়া যাঁইতে 
হইবে; অতএব তুমি সত্বর রথ আনয়ন 
কর। 

তখন স্থমন্ত্র “তখাস্ত” বলিয়! উৎকৃষ-তুর- 
ঈম-যুক্ত মহার্হ-আস্তরণাঁরৃত হ্বন্দর-দর্শন রথ 
আনয়ন পূর্বক মহাত্মা মিত্র-বৎসল সৌমি- 
ভ্রিকে কহিলেন, রাঁজকুমার ! এই রথ উপ- 
স্থিত হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, 
সত্বর করুন। 

স্থমন্ত্রের এই বাক্য শুনিয়! নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ 
রাঁমভবনে প্রবেশ পুর্ববক সীতাঁর নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া কহিলেন, দেবি! রাজার আদেশ- 
ক্রমে আমি আপনাকে মনোরম-গঙ্গাতীর- 
স্থিত মুনিজনের পবিত্র আঁখ্রম সকলে লইয়া 
যাইব । 

মহাত্মা লক্ষমণের এই কথা শুনিয়! বৈদেহী 
পরম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং গমনের 
জন্য উদ্যুক্ত হইলেন । তিনি প্রথমত শশা 
দিগের সকলেরই পাদবন্দন করিলেন, তীহী- 
রাঁও, সত্বর প্রত্যাগমন করিবে বলিয়া, : 
তাঁহাকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন । অনন্তর 
তিনি বহুতর দিব্য আভরণ, মহামূল্য 
ও বিবিধ প্রকার রত্ব সকল গ্রহণ করিয়া 
লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস ! আমি খধিপত্বী- 
দিগকে এই সমস্ত আভরণ প্রদাঁন করিব। 
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কমললোচনা জনকনন্দিনী সীতা বহুদূর 
অতিক্রম পূর্ব্বক বিবিধ ছুক্সিমিত্ত সকল দর্শন 
করিয়া লক্ষমীবর্ধন লক্ষ্ষণকে কহিলেন, রঘু- 
নন্দন! আজি আমি বহুতর অশুভ দর্শন করি- 
তেছি ! আঁমার বাঁমলোচন স্পন্দিত ও গাত্র 
কম্পিত হইতেছে ! সৌমিত্রে ! আমি অস্তঃ- 
করণেও শাস্তিবোঁধ করিতেছি না ! সৌম্য ! 
ভ্রাতৃসহিত রাজার ত কোন অনিষ্ট ঘটিবে 
না! বস! আমার সকল শ্বজ্রর এবং পৌর 
ও জনপদবাসী যাঁবদীয় জীবরৃন্দের ত কোন 


। অশুভ হইবে না ! 


সীতা! এইরূপ বলিতেছেন,ইতিমধ্যে দিবা 





অবসাঁন হইল; তখন লক্ষাণ গোমতী-তীর- 
। স্থিত আশ্রমে বাসস্থান লইলেন; এবং রাত্রি 
প্রভাত হইলে গাত্রোথান পূর্বক সুমন্ত্রকে 


কর)্বর্গ হইতে পতন-সময়ে ভ্রিলোচন যেমন 
। মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, আজি আমিও 





৷ সেইরূপ গঙ্গাজল মন্তকে ধারণ করিব । 
তখন হ্থমন্ত্র মনোৌবেগ অশ্বদিগকে আহাঁর 

। করাইয়া রথে যোজন! করিলেন, এবং কৃতাঁ- 

জলিপুটে সীতাঁকে কহিলেন, দেবি ! আরো- 


বসন, | হণ করুন। সুতের বাক্যানুসারে জানকী 





ও তৎপশ্চাৎ লক্ষণ রথে আরোহণ করি- 
লেন। তখন স্মন্ত্র স্বস্থানে সনির 
রথ চালন। করিলেন। 





কহিলেন, সারথে ! সত্বর অশ্বদিগকে যোজন] 
| 


| 





লক্ষণ ভাগীরতী সন্দর্শন করিয়াই রোদন | | 
করিতে লাগিলেন । লক্ষমণকে কাতর দেখিয়া |. 
র্মজ্ঞা জানকী অতীব ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা |! 


সৌমিত্রি “যে আজ্ঞা” বলিয়া, তাহাকে রথে 
উত্তোলন পুর্ববক রামচন্দ্রের আদেশ স্মরণ 
করিয়া! শীত্রগামি-তুরঙ্গম-যোগে যাত্রা করি- 
লেন। 
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করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কি জন্য রোদন করি- 
তেছ ? আমার চিরাঁভিলষিত জাহৃবীতীরে 
উপস্থিত হইয়! এমন হর্ষের সময় তুমি 
আমাকে বিষাঁদিত করিতেছ কেন? পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ ! তুমি নিয়ত অগ্রজের পাঁদসমীপেই 
কাঁলযাঁপন করিয়া থাক; এবং তুমি তাহার 
গ্রতি একান্ত অনুরক্ত। অধিকন্ত, তুমি গুণ- 
বাঁন, সন্ভাবসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও স্থদক্ষ | মহা" 
বাঁহো ! এক্ষণে সেই অগ্রজের বিরহেই কি 
তোমার শোঁক উপস্থিত হইয়াছে ? লক্ষণ ! 
রামচন্দ্র ত আমারও জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর; 
কিন্ত আমি ত তোমাঁর মত নির্ববোধের ন্যায় 
রোদন করিতেছি না ! বৎস ! আমাকে গঙ্গা 
পার করাইয়া তাঁপসদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করাও । আমি তীহাদিগকে রত্ব, বস্ত্র ও 
আভরণ সকল দান করিব। তদনভ্তর যথা- 
বিধানে মহর্ষিদিগের চরণ বন্দন পূর্বক এক 
রাত্রিমাত্র তথায় যাপন করিয়াই আবাঁর 
নগরে প্রত্যাগমন করিব। 

লক্ষ্মণ জানকীর বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
স্থচাঁরু নয়নযুগল মার্জন করিয়া তাহাকে 
গঙ্গা পার করাইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হুই- 
লেন। তিনি নিষাঁদগণের সুবিস্তীর্ণ নৌকায় 
মৈথিলীকে আরোহণ করাইয়। পশ্চাৎ স্বয়ং 
আরোহণ করিলেন, এবং শোক-সন্তগু-হৃদয়ে 
স্মন্ত্রকে কহিলেন, তুমি রথ লইয়া এইস্থানে 
অবস্থিতি কর; আর নাবিককে আদেশ 
করিলেন, যাও। নাবিক, মহাত্মা লক্ষণের 


রামায়ণ। 


অনন্তর ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উপ- 
নীত হইয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বাম্প-গদগদ- 
স্বরে মৈথিলীকে কহিলেন, দেবি ! আমার 
অন্তঃকরণে এই স্থমহৎ শৌক-শল্য নিহিত 
হইয়াছে যে, আমি এই কার্ষ্যর জন্য ধীমান 
আর্য কর্তকই লোকের নিন্দনীয় হইলাম ! 
এই লোক-বিনিন্দিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া 
অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ, অথবা মরণ 
অপেক্ষাও যদি আরও কিছু অধিক থাকে, 
তাহাও আমার পক্ষে বরং শ্রেয়স্কর ! 
মৈথিলি! প্রসন্ন হউন ; আমার প্রতি রুষ্ট 
হইবেন না! 

মহাত্মা লক্ষণ এইরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে ভূমিতে পতিত হইলেন। তাহাকে 
কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন ও নিজ মৃত্যু কাঁমন। 
করিতে দেখিয়া, জানকী নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষণ ! ব্যাপার 
কি, আমি কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি না রখ 
তুমি স্প্$ করিয়া বল। আমি তোমাকে 
স্স্থিরও দেখিতেছি না) রাজার ত কোঁন অম- 
ঙগল ঘটে নাই ? লক্ষ্মণ ! আমি রাঁজার দিব্য 
দিয়! বলিতেছি, তুমি তোমার হদৃগত মন- 
স্তাপ আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমি 
তোমাকে আজ্ঞাও করিতেছি । 

তখন লক্ষণ বৈদেহীর আদেশক্রমে 
কাতরচিত্তে অধোম়ুখে বাষ্প-গদগদ-স্বরে 
উত্তর করিলেন, দেবি জনকাত্মজে ! সভা! 
এবং নগর ও জনপদ মধ্যে আপনারই জন্য 


বাক্য অবণ করিয়া সমাদর পুর্ববক দক্ষিণ ) নিদারুণ অপবাদের কথা আবণ পূর্বক 


তীরাভিমুখে নৌকা বাহিতে লাগিল। 


রাজ। যে কি মনে করিয়' প্রণয়ের প্রতি 
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উত্তরকাণ্ড। 


রা 


পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি আপনকার | মহাপাতক করিয়াছিলাম ! হয় ত কাহারও 


নিকট তাহা! বলিতে পারি না । ফল কথা, 
আপনি সৎকুল-সম্ভৃতা সাধ্বী হইলেও, রাজা 
আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ! দেবি! 
লোঁকাপবাদ-ভয়েই তিনি আপনাকে ত্যাগ 
করিয়াছেন ; ত্যাঁগের অন্য কোন কারণই 
নাই। আধ্ধ্যে! আপনকার ইচ্ছা! এবং রাঁজার 
আদেশক্রমে আজি আমায় আপনাঁকে এই 
আশ্রমে বিসর্জন করিয়া যাইতে হইবে ! 
শুভে ! আপনি বিষাঁদ করিবেন না। এই 
জাহৃবীর তীরে এ মহষিদ্রিগের পরম রমণীয় 
স্থপবিভ্র তপোঁবন । আমাদিগের পিতা! রাজা 
দশরথের পরম সখা স্রমহাঁষশ! মহধি বাঁলীকি 
এ তপোবনে বাস করেন। জনকাস্মজে ! 
সেই মহাক্সার পাঁদচ্ছায়া! আশ্রয় করিয়া 
একাগ্রচিত্ে পাঁতিব্রত্য অবলম্বন পূর্বক নির- 
স্তর রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনি 
স্বচ্ছন্দে বাস করুন| দ্রেবি! তাহা হইলেই 
আপনকার পরম মঙ্গল লাভ হইবে । 


পঞ্চাশ সর্গ। 


পপ ট ফৌস্ 


লক্ণোপাবর্তন। 
মহাঁক্সা! লক্ষণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন; এবং মুহূর্তকাল 
অচৈতন্যভাবে অবস্থিতি করিয়1 যাম্পাবিল- 
লোচনে অতীব কাঁতরচিত্তে লক্ষমণকে কহি- 
লেন, লক্ষণ ! পূর্বজদ্মে আমি অবশ্যই. কোন 


ভা্যার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম ! 
সেই জন্যই, আমি সাধবী ও শুদ্ধাচারিণী 
হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করি- 
লেন! সৌমিত্রে ! ইতিপূর্বে, কষ্ট পাইলেও 
সতত রামচন্দ্রের চরণ সেবা করিতে পারিব 
বলিয়াই, আমার বনবাঁসে অভিরুচি হইয়া 
ছিল। কিন্তু সৌম্য ! এক্ষণে আমি একাঁকিনী 
কি করিয়া অরণ্যে বাস করিব ! রাজনন্দন ! 
কিবা আহার করিব ! কাহার সহিতই বা. 
ব্যাক্যালাপ করিব ! আমি রাঁজার কি অপ- 
রাঁধ করিয়াছি,কি নিমিত্তই বা রাজা! আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, সিদ্ধগণ যখন আমাকে 
এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি 
তাহাদিগকেই বাকি উত্তর দিব! সৌমিত্রে ! 
যদি আমার ভর্তীর বংশলোপের আশঙ্কা না 
থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনই এই 
জাহুবীজলে জীবন বিসর্জন করিতাষ। 
যাঁহা হউক, লক্ষণ ! রাজ! যেরূপ আজ্ঞ! 
করিয়াছেন, তুমি সেইরূপ কর; হতভাগি- 
নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও; রাজার 
আদেশ প্রতিপালন কর; কিন্ত আমি যাহ! 
বলিতেছি, শুন । লক্ষ্মণ ! তুমি আমার হইয়া, 
কোন ইতরবিশেষ না করিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে অবনত-মস্তকে আমার সকল শ্বশ্মকেই 
প্রণাম করিবে । ধর্মনিয়ত' রাজাকে 
প্রণাম করিয়া কহিবে, আপনি যেমন 
ভ্রাতৃগণের প্রতি ব্যবহার করেন, প্রজাদিগের 
প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। রাঁজন ! 
আপনি শাসন করিয়া প্রজাদিগকে হধিত 
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১২ রামার়ণ। 
শ যশোহানিকর কম্শ করিয়া অসঙ্গত-ভাষী 
ঘিপধাশ সর্গ। পৌরদ্িগের কি ধর্শ-সঞ্চয় হইল! সারথে ! 
নি এই অনার্য কাঁধ্য নিবন্ধন নিশ্চয়ই রাজাকে, 
এদিকে লক্ষ্মণ ঘখন দেখিতে পাইলেন, | লক্ষ্মণকে এবং অসঙ্গতভাষী পৌরদিগকেও 
সাঁধ্ধী জনকছুহিতা। আশ্রমের দ্বারে উপনীত | অধর্্দ আমক্রণ করিবে সন্দেহ নাই। 


হইলেন, তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর 
হুইয়! সারথিকে আদেশ করিলেন, সারথে ! 
অশ্বদিগকে চালন। কর। সারথিও রথ চালন! 
করিলেন। 

মহাতেজ! ধীমান লক্ষাণ শীত্রগামী রথ- 
যোগে গমন করিতে করিতে কাতরচিত্তে ঘোর- 
তর বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং সারথি 
স্থমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! দেখ, রামচন্দ্রের 
সীতা-বিরহ-জনিত দুঃখও উপস্থিত হইল! 
এতদপেক্ষা কাহার অধিকতর ছুঃখ আর 
কি হইতে পারে! তাহাকে, শুদ্ধাচারি ণী 
মহিষী জাঁনকীকেও পরিত্যাগ করিতে হইল! 
নিশ্চয়ই বিধি-নির্ধন্ধক্রমে সেই মহাত্মা নরে- 
ন্দ্রের এই ধর্মপত্বী-বিয়োগ সংঘটিত হইল! 
বুঝিলাম, দৈব অতিক্রম করা ছুঃসাধ্য | দেখ, 
তুদ্ধ হইলে যে রামচন্দ্র দেব, গন্ধ, অস্থর 
ও রাক্ষসদিগকে একত্র সংহার করিতে 
পারেন, আজি তিনিও দৈবের বশবর্তী হই- 
লেন ! ইতিপূর্বে্ব রামচন্দ্র পিতৃবাক্যানুসারে 
চতুর্দশ বৎসর হুদারুণ বিজন বন দগ্ডকে বাস 
করিয়াছিলেন । কিন্ত সারথে ! সীতাঁর বন- 
বাঁস তাহার পক্ষে তদপেক্ষাও ক্উকর! যাহা 
হউক, পৌরজনের বচনক্রমে জানকী-পরি- 
ত্যাগ আমার বিবেচনায় নৃশংস কার্ধ্য বোধ 
[ হইতেছে। স্থ্মন্ত্র! জানকী সম্বন্ধে এই 


স্বমন্ত্র, লক্ষমণের এতাদৃশ বিবিধ বিলাঁপ- 
বাক্য শ্রবণ করিয়! কৃতাঁঞ্জলিপুটে নিবেদন 
করিলেন, সৌমিত্রে ! জানকী সম্বন্ধে আপনি 
সন্ভতাপ পরিত্যাগ করুন। আপনকার পিতার 
সমীপে ইতিপূর্ব্েই ব্রাহ্মণের! এই ভাবী 
ঘটনা উল্লেখ করিয়াছিলেন । তাহারা আরও 
কহিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র দীর্ঘজীবী হই- 
বেন এবং হৃখ-ছুঃখ-পরম্পরা ভোগ করিতে 
থাকিবেন ও মধ্যে মধ্যে প্রিয়জন-বিরহ-জনিত 
ছুঃখ প্রাপ্ত হইবেন। সৌমিত্রে! ধর্ম্মাত্বা রাম- 
চক্র এক্ষণে সীতাকে ত পরিত্যাগ করি- 
লেন; কালে তিনি আপনাকে এবং শক্রদ্র 
ও ভরতকেও পরিত্যাগ করিবেন; কিন্ত 
আপনি এ কথা ভরত বা শক্রুত্ঘকে বলি- 
বেন না। মহাত্মন! আপনকার স্বর্গীয় পিতা 
জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ছুর্ববাস! মহারাজের, 
আমার এবং বশিষ্ঠের সমীপে এই কথ! 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । মহর্ষির বাঁক্য গুনিয়! 
মহারাজ আমাকে কহিয়াছিলেন, হ্থমন্ত্র! 
তুমি মহর্ষির এই কথা কোথাও ব্যক্ত করিও: 
না। সৌম্য! আমি অতি লাবধানে সেই | 
লোকনাথের আঁদেশ প্রতিপালন করিয়া 
আসিতেছি; অতএব দেখিবেন, যেন আমাকে : 
মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ না হইতে হয়। রঘুনন্দন ! 
আমি : এই কথা আপনাকে আনুপুব্রিক 














উত্তরকাণ্ড। ১৩ 


বিস্তার করিয়া বলিতে পারি ; যদি আপন- | উভয়ে স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং আসন, পানীয় 
কার শ্রদ্ধা হয়, শ্রবণ করুন। নরশার্দুূল ! ও ফলমূল দ্বার! রাজার সম্বর্ধনা করিলে, 
পৃর্ধ্বে মহারাজ দশরথ আমাকে এই কথা : নৃপতি তীহাদিগের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন । 
গোঁপন করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন বটে, সৌম্য! সেই মধ্যাহ্সময়ে এ স্থানে | 
কিন্তু এক্ষণে হার স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, ; উপবেশন করিয়া তাহারা তিন জনে বিবিধ 
অতএব আমি আপনকার নিকট সেই গোঁপ- : উদারার্ধ-সম্পন্গ স্থমধূর বাক্যালাপ করিতে 
নীয় কথা সমস্তই ব্যক্ত করিতে পারি। লাগিলেন। অনন্তর কোন এক কথা-প্রসঙ্গে 
মহাত্মা লক্ষ্মণ বাঁক্যকোবিদ স্থমন্ত্রে । রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে মহাত্মা! 
এই গম্ভীরার্৫থপদ-সম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া! ৷ অত্রিনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন ! 
কহিলেন, হমন্ত্র ! কি কথা, বল। আমার বংশপরম্পরা কতকাল থাকিবে ? 
টি রামের এবং আমার অন্যান্য পুত্রের পরমায়ু 
কত ? রামের যে সকল পুন্র জন্মিবে, তাহা- 
ত্রিপঞ্চাশ সর্গ। দ্রিগেরই বা পরমায়ু কত হইবে ? ভগবন ! 
আপনি অনুগ্রহ করিয়। আমার বংশের গতা- 
হৃত-বাক্য। গতি উল্লেখ করুন। মুনিসত্তম! আমি আপন- 
হুম, মহাত্মা লক্ষণের আদেশ পাইয়া ; কার নিকট ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হই- 
মহধি-কথিত সেই কথা কহিতে আরম্ভ য়াছি। 
করিলেন । তিনি বলিলেন, সৌম্য ! বহুদিন সৌমিত্রে ! রাজা দশরথের বাক্য শ্রবণ 
হইল, এক সময় অন্রির পুত্র মহাতপা , পুর্ববক স্থমহাতেজা ছূর্ববাসা বলিতে আরস্ত 
ছুর্ববাসা, বশিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে বর্ষাকাল যাঁপন : করিলেন। সৌম্য ! আপনি আমাকে যাহা . 
করিতেছিলেন। মহাবাহো ! আপনকার ! বলিতে বলিলেন, মহষি ছুর্ববাসা এই কথাই 
হৃমহাষশ! গিতৃদেব এ সময় মহাত্মা পুরো- ! কহিয়াছিলেন | সেই মহামুনি যাহা! কহিয়া- 
হিত বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত | ছিলেন, বলিতেছি মনোযোগ পূর্ববরু শ্রবণ, 
তখায় গমন করিলেন, এবং বশিষ্ঠের বাম- ; করুন। ৃ 
পার্থে সমূপবিষ্ট তেজঃ-প্রদীপ্ত সূর্য্-সঙ্কাশ ; সৌমিত্রে! রামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপত্তি ! 
মহাতপা মহামুনি মহষি দুর্ববাসাঁকে দেখিতে | হইয়1 দীর্ঘকাল রাজত্ব করিরেন। ভীহাব 
পাঁইলেন ) তখন মহারাজ, মিদ্রাবরুপ-নন্দন | অনুজীবিগণ সকলেই পরম স্থথী ও সন্বদ্ধি-: 
মহাষুনি বশিষ্ঠ ও অভ্রিনন্দন মহঘি ছূর্ব্বা- ; সম্পন্ন হইবে। কিন্তু কালক্রমে কোন কারণে: 
সাকে যুথাক্রমে ও যথাবিধানে অভিবাদন | তিনি যশস্থিনী মৈথিলীকে এবং তোমা- 
পূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারাঁও : কেও পরিত্যাগ করিবেন। রাঘব দশসহজ্র 



































১৪ 


রামায়ণ। 





দশশত বৎসর রাজত্ব করিয় ব্রক্মলোকে 
আরোহণ করিবেন। পর-পুরঞ্জয় রামচন্দ্র 
হৃসম্মদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অক্ষয় রাজবংশ স্থাপন 
করিবেন। 

সৌমিত্রে ! মহামুনি মহাতেজা দুর্ববাসা 
মহারাজ দশরথকে তদীয় বংশের এইরূপ 
ভাবি-গতাগতি বিজ্ঞাপন করিয়! তুষ্কীস্তাব 
অবলম্বন করিলেন । অনস্তর রাজ দশরথ 
দেই মহাত্মদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া! স্বনগরী 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

সৌম্য লক্ষণ ! আমি মহর্ষিকথিত এই 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক হৃদয়ে নিহিত করিয়া 
রাখিয়াছি। এ বাক্যের কখনই অন্যথা হইবে 
না। রামচন্দ্র এই সীতা রই পুত্রকে অযোধ্যা 
ভিন্ন অন্যত্র রাজসিংহাসনে অভিষেক করি- 
বেন; মুনি এইরূপ বলিয়াছিলেন । 

অতএব সৌমিত্রে! যখন বিধি-নির্ববন্ধ 
এইরূপ, তখন লীতা বা রামচক্দ্রের নিমিত্ত 
আপনকার শোক করা বিধেয় নহে । নরো- 
তম ! আপনি দৃঢ়চিত্ত ছউন। 

মহাত্মা লক্ষ্মণ সারথির এই পরমাডুত 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক অতুল আনন্দ লাভ করি- 
লেন, এবং কহিলেন, “সাধু! সাধু!” 

পথিমধ্যে লক্ষ্মণ ও হ্মন্ত্র এইরূপ কথোঁপ- 
কথন করিতে করিতে গমন করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে দিবাকর অস্ত গমন করিলেন, 
তাহারাও কোশলীর সমীপবস্ভী হইলেন । 


শিপ 


পঞ্চাশ সর্থ। 


রামাশ্বামন। 


রখ্ুনন্দন লক্ষণ, কোশলীর তীরে এ 
রাত্রি যাপন করিয়া, প্রভাতকালে গাত্রো- 
থান পূর্ববক পুনর্ববার স্বনগরাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। অনন্তর দিব! ছুই প্রহরের সময় 
মহারথ ম্ুমিত্রানন্দন, হুষউপু্ট-প্রজাবর্গে 
পরিপূরিতা রত্বসম্পূর্ণা অযোধ্যায় প্রবিষ্ট 
হইলেন ; এবং রামচক্দ্রের পাঁদমূলে উপনীত 
হইয়া কি বলিব, ভাবিয়। চিন্তায় ব্যাকুল 
হইয়। পড়িলেন। 

সৌমিত্রি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে রামচক্দ্রের গিরিসঙ্কাশ পরমবিশাল 
সমুন্নত প্রাসাদ তাহার পুরোভাগে প্রকাশ 
পাইল। অনস্তর লক্ষণ রাঁজভবন-দ্বারে রথ 
স্থাপন পূর্বক অধোমুখে কাতরচিত্তে তন্মধ্যে 
অবাধে প্রবেশ করিলেন । 

মহাঁতেজা! লক্ষণ রাঁজভবন মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া দেখিলেন, দীনচেতা। রামচন্দ্র পরমা- 
সনে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রঃপূর্ণ নযনযুগল দ্বারা 
যেন মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ করিতেছেন । তদ্‌- 
দর্শনে কাতর হইয়া! সৌমিত্রি ভীহার পাদ- 
ষুগল বন্দনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে 
অতি সাবধানে কহিলেন, মহাবীর ! আপনি 
যেস্থান বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই 
গঙ্গা-তীরে মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশরম-সন্গি- 
ধানে শুদ্ধাচারিণী যশস্থিনী জানকীকে বিস- 
র্জন করিয়া পুনর্ববার আর্য্যের পাঁদমূল 











উত্তরকাণ্ড। 


১৫ 


উপাসনা! করিবার জন্য আগমন করিয়াছি | চৈতন্য জম্মিল। অতএব আমার ছুঃখ-শাস্তি 
পুরুষব্যাত্র! শোক করিবেন না; কাঁলের | হইয়াছে; আমি শোক পরিত্যন্দগ করিলাম। 


গতিই এইরূপ। ভবাদবশ সত্ববান মনস্থী 
পুরুষগণ কখনই শোক করেন না। সঞ্চয়- 
মাত্রেরই পধ্যবসান ক্ষয়; উন্নতিমাত্রেরই 
পর্যবসান পতন) সংযোগের পর্য্যবসাঁন 
বিয়োগ ; এবং জীবনের পর্য্যবসান মরণ। 
কাকুৎস্থ! আপনি আত্ম-দ্বারাই আত্মাকে এবং 
মনো-দারাই মনকে দমন করিতে পারেন; 
অধিক কি, আপনি ত্রিলোঁকও. শাসন করিতে 
সমর্থ; অতএব আপনি নিজের শোক দমন 
করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র 
কি? রাজন! আপনকার ন্যায় সদৃবুদ্ধি- 
সম্পন্ন সত্যবান পুরুষ্রেষ্ঠগণ ঈদৃশ স্থলে 
কখনই বিষুঢ় হয়েন ন! । আর দেখুন, আপনি 
অপবাদ-ভয়েই মৈথিলীকে পরিত্যাগ করি- 
লেন, কিন্তু যদি তজ্জন্য এখন এরূপ কাতর 
হুইয়া পড়েন, তাহা! হইলে, আপনকার 
আবার সেই অপবাঁদই হইবে । অতএব 
পুরুষসিংহ ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক 
চিত্ত স্থির করিয়! এই ছুর্ববল বুদ্ধি পরিহার 
করুন। প্রভো ! আর. শোকসম্তাপ. করি- 
বেন না। 

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র মহাত্মা! মিত্রবৎসল 
স্থমিত্রানন্দন লক্ষাণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 


"| পুর্ববক পরম প্রীতিসহকারে কহিলেন, পুরুষ- 


মাঃ 


শ্রেষ্ঠ! তুমি প্রকৃত কথাই বলিয়াছ, সন্দেহ 
নাই। তোমার এই অদ্ভূত বাক্যপরম্পরায় 


পর্চপঞ্চাশ সর্গ। 





হৃগশাপ। 

রামচন্দ্র লক্ষমণের সেই পরমোৎ্কুষ্ট 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তষ্ট হইলেন, 
এবং কহিলেন, সৌম্য! তোমার ন্যায় 
মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন মনোৌমত বন্ধু দুর্লভ ) বিশে- 
বত এরূপ সময়ে সর্ধথা স্ছুপ্রাপ্য । যাহা 
হউক, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ! সম্প্রতি আমার 
হৃদ্গত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ 
করিয়া তুমি আমার আদেশমত কার্য কর। 
সৌম্য ! আমি আজি চাঁরি দিন রাজকার্ধ্য 
পর্যযালোচনা করি নাই; তাহাতে আমার 
মর্মাচ্ছেদ হইতেছে ; অতএব তুমি প্ররৃতি- 
বর্গ পুরোহিত ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান কর। 
পুরুষর্ষভ ! স্ত্রী বা! পুরুষ, যাহারা আবেদনার্থ 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও লইয়া 
আইস। যে রাজা প্রতিদিন পৌরকার্ধ্য 
না করেন, মরণান্তে তাহাকে ঘোর নরকে. 
পচিতে হয়, সন্দেহ নাই। শুনা যায়, পুরা 
কালে নৃগ নামে এক সত্যবাদী ব্রাহ্গণ- 
ছিলেন। সেই নরদেব একদ1 পুঙ্ষর-তীর্থে 
ভূদেবদিগকে এক কোটি সবংসা ব্বর্ণভূষিত 
গাভী দান করিয়াছিলেন । এঁ কোটি গাভীর 


আমি পরম পরিতুউ হইয়াছি। বিশেষত | সঙ্গে এক অগ্নিহোত্রী উদ্তৃত্তি দরিদ্র ত্রাঙ্গ- 
তোমার শৈষোক্ত হেতুগর্ড মধুর বাক্যে আমা'র ; ণের একটি সব€ুস দুগ্ধবতী ধেমুও মিলিয়া 
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গিয়াছিলু। নৃগ রাজা উহাকেও বিপ্রসাৎ 
করিয়াছিলেন । 

ব্রাহ্মণ প্রনষ্$ গাভীর অনুসন্ধান ক্রমে 
ক্ষুধার্ত হইয়া! বহুবসর সকল রাজ্যেরই 
ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও 
দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর তিনি কন- 
খল-রাজ্যে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, 
এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার ধেন্ু অতি অনা- 
দরে রক্ষিত হইয়াছে; তাহার বৎসটিও অতি 
জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বীয় ধেনু দর্শন 
করিয়াই দ্বিজ, নিজে উহার যে নাম রাখিয়া- 
ছিলেন, সেই নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন; 
কহিলেন, শবলে ! আগমন কর। ধেনু 
সেই স্বর শ্রবণ পূর্বক চিনিতে পারিয়া সেই 
ক্ষুধিত ব্রাক্মণের অনুগামিনী হইল। ব্রাহ্মণ 
সাক্ষাৎ জ্বলন্ত পাঁবকের ন্যায় তাহার আগ্রে 
অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন । 

এদিকে, এ গাভী সম্প্রতি ষাহার হইয়া- 
ছিল, সেই ব্রাহ্মণ, গাভীকে হরণ করিয়া 
লইয়া যাইতেছে শুনিয়1, গাভী-হর্তা ব্রাহ্মণের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, এ গাভী 
আমার; কিছুকাল হইল, রাজ! নৃগ আমাকে 
দান করিয়াছেন । ক্রমে এই ছুই মহাজ্ঞানী 
ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। 
উভয়েই দাতানৃগের নিকট গমন করিলেন, 
এবং রাজভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়! কার্ষ্যের 
বিশেষ প্রয়োজনীয়ত] বিজ্ঞাপন করিলেন ) 
কিন্ত ক্রমাগত কয়েকদিন অতিবাহন করি- 
যাও রাজার দর্শন পাইলেন না । তখন 








রামায়ণ। 
মহাত্মা দ্বিজসত্ম উভয়েই ক্রুদ্ধ ও নিরতিশয় 


সন্তপ্ত হইয়া নিদারুণ বাঁক্যে অভিসম্পাত 
করিলেন, রাজন ! তুমি অর্থীদিগের কার্ধ্য 
সাঁধনার্থ দর্শন দেও না অতএব তুমি ভূত- 
বর্গের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে, এবং বহুসহত্র 
বহুশত বৎসর গর্তমধ্যে বসতি করিবে। পুরুষ- 
শেষ্ঠ বিষণ মানুষরূপ ধারণ পূর্বক যছুবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া! এই ভূমগুলে বাস্থদেব নামে 
বিখ্যাত হইবেন ; রাজন ! তিনিই তোমাকে 
এই নিদারুণ, শাপ হইতে মুক্ত করিবেন; 
মহারাজ ! ইহার মধ্যে আর তোমার নিষ্কৃতি 
হইবে না। 

বিপ্র্য় এইরূপ শাপ প্রদান পূর্বক 
স্বস্থচিত্ত হইয়া উভয়ে কোন এক ব্রা্ষণকে 
এ কৃশা ধেনুটি দান করিয়! প্রস্থান করি- 
লেন । লক্ষাণ! রাজা নৃগ এইরূপে শাপত্রস্ত 
হইয়া অদ্যাপি সেই নিদারুণ শাঁপ ভোগ 
করিতেছেন । ফলত গ্রজাগণ কোন কার্য্য 
লইয়া পরস্পর বিবাদ করিলে, রাজার দোষ- 
স্পর্শ হইয়া থাকে । আতএব তুমি আবেদন- 
কারীদিগকে সত্বর আমার নিকট লইয়া 
আইস। মনুষ্য স্বককৃত কার্য্ের ফল অবশ্থাই 
পাইয়। থাকে। 


বট্পঞ্চাশ সর্গ। 





হগোপাখ্যান । 

পরমাস্ত্বান লক্ষণ এই কথা শ্রবণ 
করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদীপ্ততেজা রাম- 
চন্দরকে কহিলেন, আর্য ! বিপ্রদ্ধ় অতি 
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৪ 


উত্তরকাণ্ড। 


সামান্য অপরাধেই রাজধি নৃগের প্রতি 
সাক্ষাৎ কালদণ্ডের ন্যায় ঈদৃশ নিদারুণ 
শাঁপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । যাহা হউক, 
পুরুষস্রেষ্ঠ নরপতি নৃগ শাঁপ-বৃত্ান্ত শ্রবণ 
করিয়া কি করিয়াছিলেন, এবং বিপ্রদ্ধয়কেই 
বা কি কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে আমার 
একান্ত কৌতুহল হইয়াছে। 


লক্ষমণের বাক্য শুনিয়া রামচত্দ্র কহি-। 


লেন, সৌম্য ! রাঁজা নৃগ শাঁপবিক্ষত হইয়! 
যাহা করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। 
ব্রাহ্মণেরা উভয়েই চলিয়া গিয়াছেন 
শুনিয়া নরপতি নৃগ, মন্ত্রিবর্গ পৌরজন ও 
পুরোহিতকে আহ্বান করাইলেন। রাজাজ্ঞা 
শ্রবণমাত্র মন্ত্রিগণ, পুরোহিত ও পৌরবর্গ 
সত্ব রাঁজভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন 
রাজা ছুঃসহ দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদিগকে 
ও অপরাপর প্রজাবর্গকে কহিলেন, আপ- 
নারা সকলেই মনোঁষোগ সহকারে শ্রবণ 
করুন। নারদপ্রতিম দেবকল্প ছুই দ্বিজশ্রেষ্ঠ 
মহামুনি আমাকে নিদারুণ শাপ দিয়া 
প্রস্থান করিয়াছেন । আপনারা আমার এই 
পুত্র কুমার বস্থকে এখনই রাজ্যে অভিষেক 
করুন, এবং মনোহর গর্ভ সকল নিশ্ীণ করি- 
বার জন্য শিল্পীদিগকে আদেশ প্রদান করুন| 
শিল্পিগণ একটি বর্ধা-নিবারক, একটি হিম- 
নিবারক ও আর একটি গ্রীক্স-নিবারক স্খ- 
সেব্য গর্ত নির্মাণ করুক | যে কিছু ফলবান 
বৃক্ষ, যে কোন স্থ্পুষ্পবতী লতা ও যে কোন 
প্রকার ছায়াপ্রদ গুল্ম আছে, গর্তের চতুদ্দিকে 
সমস্তই সহস্র সহজ রোপণ করা হউক) 


১৭ 


বিবিধ স্থগন্ধি পুষ্পরৃক্ষ সকলও রোপিত হউক, 
এবং অর্ধযোজন পর্য্যস্ত পরিপাী করা 
হউক । যতদিন কাল পুর্ণ না হয়, আমি তত- 
দিন এইরূপ সর্ববতোভাবে শোভনীয় স্থখপ্রদ 
স্থমনোরম গর্ত সকলে বাস করিব। 

নরপতি নৃগ এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া 
অবশেষে কুমার বস্থকে কহিলেন, পুত্র ! 
তুমি নিত্যধর্মমনিষ্ঠ হইয়! ক্ষাত্র-ধর্দ্ীনুসাঁরে 
প্রজাপালন করিবে । নরশ্রেষ্ঠ! তাদৃশ 
সামান্য অপরাধের জন্য ছুই দ্বিজশ্রেষ্ঠ জ্ুদ্ধ 
হুইয়া আমার উপর যেরূপ নিদারুণ ব্রহ্গ- 
দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, তুমি তাহা স্বচক্ষেই 
প্রত্যক্ষ করিলে ! পুরুষপ্রবর ! তুমি আমার 
জন্য শোক করিও না; সংসারে কৃতান্তই 
বলবান; তিনিই আমার এই দশা করি- 
লেন! পুর্ববজন্মে যে যেরূপ কাঁ্ধ্য করিয়া- 
ছিল, সে তদনুসারেই স্ৃখছুঃখ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে ; অতএব তুমি বিষণ্ন হইও না। 

নরপ্রবর মহাযশা নরপতি নৃগ, পুত্রকে 
এইরূপ বলিয়া! বাসার্থ স্থনির্রিত গর্তমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। 

লক্ষ্মণ ! রাজা নৃগ স্থবর্ণবিভূষিত গর্ভমধ্যে 
প্রবিষউ হইয়া! ব্রাহ্মণের আদেশ প্রতিপালন 
পুর্বক আজি অনেক শত সম্বৎসর তন্মধ্যে 
বাস করিতেছেন । 








সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। 





নিমি ও বশিষ্টের পরস্পর অভিসম্পীত। 

রামচন্দ্র কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি 
তোমাকে নৃগ-শাপবৃত্রান্ত এই বিস্তার পূর্বক 
কহিলাম।-আরও এক ইতিহাস বলিতেছি, 
যদি তোমার শ্রদ্ধ। থাকে ত শ্রবণ কর। 

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়। সৌমিত্র 
কহিলেন, প্রভো ! আশ্চর্য কথ! শুনিয়া 
আমার কখনও আকাঁজ্ষা-নিবৃত্তি হয় না। 
লক্ষমণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ইন্্াকু- 
নন্দন রামচক্্র পরমধর্মম-সংক্রীস্ত আশ্চর্য্য 
ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 
কহিলেন, স্থমহাত্বা ইক্ষীকুর দ্বাদশ পুত্র মহা- 
বীর ধর্মনিষ্ঠ পরমাতজ্জানী নিমি নামে এক 
রাজ ছিলেন । মহাবীর্য্য-সম্পন্ন মহাঁযশ। 
রাজধি নিমি গৌতমের আশ্রম-সন্গিধানে 
দেবনগর-সদূশ এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া 
উহার বৈজয়ন্ত নাম রাখিলেন, এবং স্বয়ং 
উহাতে বসতি করিলেন। 

লক্ষ্মণ ! নগরী প্রতিষ্ঠ। করিয়া! নরপতি 
নিমির সংকল্প হইল, দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়। পিতার চিত্ততোষণ করিব। 
তদনুসারে তিনি মনুনন্দন পিতা ইক্ষীকুকে 
আমন্ত্রণ করিয়া, ব্রহ্মযোনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ 
এবং তপোপ্ধন অনি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে 


যক্্ার্থ বরণ করিলেন । তখন বশিষ্ঠ রাঁজর্ষি-. 


সত্তম নিমিকে কহিলেন, রাজন! ইন্দ্র আমাকে 
ইতিপূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন, অতএব তুমি 
ভীহার যজ্জসমবাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। 





রামায়ণ। 


মহাষশ। রাজা নিমি, বশিষ্ঠের এই বাক্য 
শ্রৰণ পূর্বক গৌতমের নিকট উপস্থিত 
হইয়া ভাহীকে বরণ করিলেন । মহাঁতেজা 
বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী হইলেন । এদিকে 
মহাঁছ্যুতি-সম্পন্ন রাজা নিমিও এ সকল 
বিপ্রর্ধিদিগকে আনয়ন করাইয়া নিজ নগ- 
বীর সন্িকর্ষে হিমাচলের গ্রস্থদেশে যজ্ঞ 
আরম্ভ করিলেন, এবং পঞ্চসহত্র বৎসর যজ্ঞে 
দীক্ষিত রহিলেন। ইন্দ্র পঞ্চশত বৎসর 
দীক্ষা ধারণ করিয়াছিলেন । 

অনস্তর ইন্দ্রের যজ্ঞাবসানে অনিন্দিত- 
স্বভাব ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ যজ্ঞে হোম 
করিবার জন্য যজমান রাঁজধি নিমির যজ্ঞ 
গমন করিলেন । কিন্তু তথায় উপস্থিত হুইয়া 
দেখিলেন, গৌতম খত্বিক্পদে ব্রতী হইয়া- 
ছেন। তাহাতে মহাক্রোধাবিউ হইয়া দিজ- 
সভম বশিষ্ঠ রাজদর্শনাপেক্ষায় মুহূর্তকাল 
উপবেশন করিয়া রহিলেন। এ দিন রাজাঁও 
যথাহ্ৃথে স্ুষুপণ্ত হইয়াছিলেন। স্থতরাং 
রাজধির দর্শন না পাইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ 
ক্রোধভরে কহিলেন, পাপাত্বন ! তুমি 
আমাকে আহ্বান করিয়াছিলে, অথচ এক্ষণে 
দর্শন দিলে না, অতএব তুমি বিদেহ হইবে । 

অনন্তর রাজর্ষি নিমি জাগরিত হইয়া এ 
অভিসম্পাত শ্রবণ পূর্ববক ক্রোধে যুচ্ছিতি 
হইয়া ব্রহ্মযোনি বশিষ্ঠকে কহিলেন, আমি 
নিদ্রিত ছিলাম, স্ৃতরাং আপনি যে আসিয়া- 
ছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই; 
তথাপি আপনি ক্রোধে জ্ঞানশৃন্য হুইয় 
আমার প্রতি কালদগুসদূর্শ অভিশাপ প্রয়োগ 


0 





উত্তরকাণ্ড। 


করিলেন। বিপ্রর্ষে! এই অপরাধে আপ- 
নাকেও চৈতন্য ও দেহ বিহীন হইয়া! অনিকে- 
তন বাঁয়ুরূপে সর্বলোক বিচরণ করিতে 
হইবে। 

মহাঁপ্রভাব রাজেন্দ্র ও দিজেন্দ্র উভয়ে 
ক্রোধবশত এইরূপে পরম্পর অভিসম্পাত 
করিয়া তুল্যরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়! সহসা দেহ- 
বিহীন হইলেন । 


অফ্টপঞ্চাশ সর্গ। 





উর্বশী-শাপ। 

পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ প্রদীপ্ততেজা রঘু 
নন্দন রামচক্দ্রের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক কৃতা- 
গ্ললিপুটে কহিলেন, কাঁকুৎস্থ ! দেবসঙ্কাশ 
রাজা নিমি এবং মহামুনি বশিষ্ঠ দেহ নিক্ষেপ 
করিয়া আবার কিরূপে দেহ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন ? 

ইন্দ্াকুকুল-নন্দন মহাঁতেজ! পুরুষপ্রবর 
রামচন্দ্র লক্ষমণের বাক্য শুনিয়া উত্তর করি- 
লেন, লক্ষ্মণ ! সেই ধর্নিষ্ঠ তপোঁধন রাজর্ষি 
ও বিপ্রর্ধি পরস্পরের অভিসম্পাতে তৎ- 
ক্ষণাৎ দেহ বিসর্জন করিয়া বায়ুরূপ প্রাপ্ত 
হইলেন। অনম্তর দেহবিহীন বায়ুরূপী ধর্ম 
বিৎ মহামতি বশিষ্ঠ দেহাস্তর-প্রাপ্তি-বাস- 
নায় দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপ- 


[8 


লেন, ভগবন! নিমির শাপে আমি দেহ- 
বিহীন হইয়াছি। প্রভে'! কৃপা করিয়! 
আমাকে অন্য দেহ প্রদান করুন। তখন 


১৯ 


অমিতকান্তি স্বয়স্ূ ব্রহ্মা কহিলেন, মহা- 
মুনে! তুমি যাইয়া মিত্রাবরুণের তেজো- 
মধ্যে প্রবেশ কর। দ্বিজসত্তম ! তদ্দারা দেহ 
প্রাপ্ত হইলে তুমি অযোনিসম্ভবই হইবে ) 
তোমার ধর্মহানিও হইবে ন1। 

মহামুনি বশিষ্ঠ, পিতামহের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পুর্ববক তাহাঁকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া! বরুণাঁলয়ে গমন করিলেন | এঁ সময় 
মিত্রদেবও স্থরাস্থর কর্তৃক পুজিত হইয়! 
ক্গীরোদসাঁগরে বরুণের কাধ্য করিতে- 
ছিলেন। বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ যখন বরুণালয়ে 
উপস্থিত হইলেন, সেই সময় অপ্লরপ্রধানা 
উর্ববশীও যদৃচ্ছাক্রমে এ স্থানে আগমন করিল। 
জলাঁধিপতি বরুণদেব স্বীয় আলয়মধ্যে উর্ধব- 
শীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া! কামের বশবভী 
হইয়। পড়িলেন, এবং এ বরাঙ্গনাকে কহি- 
লেন, স্থন্দরি ! তুমি আমার সহিত বহুবসর 
বিহার কর। তখন উর্বশী কৃতাপ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল, জলাধিপতে ! ইতিপূর্ব্বেই 
মিত্রদেব আমাকে বরণ করিয়াছেন; অতএব 
অন্য পুরুষকে ভজন করিতে আমার সাহস 
হয় না। তখন কন্দর্প-শরপীড়িত বরুণদেব 
কহিলেন, চারুনিতন্থিনি! যদি তোমার 
সঙ্গমে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তুমি 
কেবল আমাঁর প্রতি অনুরাগিণী হও । বর- 
বর্ণিনি! তাহাতেই আমার বাসন! চরিতার্থ 
হইবে; আমি এই দেবনিশ্মিত কুস্তমধ্যে 
বীর্ধ্যসেক করিব। 

লোৌকপাল বরুণের ঈদৃশ যুক্তিসঙ্গত 
বাঁক্য শ্রবণ পুর্ববক উর্বশী পরম সন্তুষ্ট হুইয়া 
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তাহাতে প্রণয়িনী হইল এবং কহিল, দেব! 
তাহাঁই হউক | আমি আঁপনাতে হৃদয় নিক্ষেপ 
করিলাম, আমার দেহমাত্র মিত্রদেবের রহিল। 

উর্বশী এই কথা কহিলে, বরুণদেব 
জ্বলদগ্রি-সঙ্কাশ পরমান্ভুত তেজ কুস্তমধ্যে 
নিক্ষেপ করিলেন । উর্ববশীও চিত্ত সমর্পণ 
করিয়! মিত্রদেবের নিকট গমন করিল। তখন 
মিত্রদেব নিতান্ত কুদ্ধ হইয়! উর্ববশীকে কহি- 
লেন, ছুষ্টচারিণি! আমি তোমাকে পূর্বে 
বরণ করিয়াছি, তথাপি তুমি কোন্‌ সাহসে 
স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে চিত্ত সমর্পণ করিলে ! 
ছুব্বিনীতে ! এই অপরাধ নিবন্ধন তোমাকে 
আমার ক্রোধের বশবর্তিনী হইয়া মনুষ্য- 
লোকে গমন পূর্বক কিছুকাঁল বসতি করিতে 
হইবে। তুমি বুধের পুত্র রাজর্ষি কাশিরাজ 
পুরূরবার নিকট গমন কর; সেই মহাযশা 
তোমার ভর্তা হইবেন। 

লক্ষষণ! এইরূপ অভিসম্পীত বশত 
উর্বশী প্রতিষ্ঠান-নগরে বুধের ওরস পুত্র পুরূ- 
রবার নিকট গমন করিল। কালক্রমে উর্র্বশীর 
গর্ভে আয়ু নামে পুরূরবাঁর এক মহাঁবল শ্রীমান 
পুত্র জম্মিল। মহেন্দ্রসদৃশ-কান্তি নুষ সেই 
আয়ুর পুত্র । বৃত্রের গতি বজ্জ নিক্ষেপ করিয়া 
দেবরাজ মহেন্দ্র অধিকারচ্যুত হইলে, নহুষ 
বহুসহত্্ সম্বংসর ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন । 

যাহা হউক, চারুলোচনা উর্বশী সেই 
অভিশাপ নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে করিতে 
মর্ভ্যলোকে অবতীর্ণ হইল, এবং বহুবৎসর 
তথায় বসতি করিয়। শাঁপাবসাঁনে পুনর্ববার 
ইন্্রলোকে প্রত্যাগমন করিল। 





রামায়ণ । 


'নবপকাশ নর্গ। 





মিথি-সম্তব। 


মহাবীর লক্ষাণ সেই অত্যাশ্চর্য্য দিব্য 
কথা শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া পুনর্বধার 
রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকুৎস্থ! 
দেব-সঙ্কাশ সেই ত্রহ্মধ়ি ও রাজি স্ব স্ব দেহ 
নিক্ষেপ করিয়া আবার কিরূপে দেহ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ? 

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র লক্ষণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া পুনর্ববাঁর মহষি বশিষ্ঠ ও রাজধি 
নিমির কথ! আরম্ভ করিলেন। তিনি কহি- 
লেন, পুরুষত্রেষ্ঠ ! কুম্তমধ্যে মহাত্। বরুণের 
যে তেজ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা হইতে 
ছুই তেজোময় খষিসত্তম উৎপন্ন হইলেন। 
তাহাদিগের মধ্যে ভগবান অগস্ত্য অগ্রে জম্ম- 
গ্রহণ করিলেন । কিন্তু তিনি, “আমি আপন- 
কার পুত্র নহি, রুণদেবকে এই কথা বলিয়া 
কুস্ত হইতে বহির্গত হইলেন। 

লক্ষ্মণ ! উর্ব্বশীকে দেখিয় পূর্বেই 
মিত্রের তেজও স্থলিত হইয়াছিল) য়ে কুস্তে 
বরুণ তেজ নিষেক করিয়াছিলেন, এ কুস্ত- 
মধ্যে মিত্রের তেজও তৎপুর্বেবেই নিষিক্ত 
হইয়াছিল । কিছু কালের পর ইক্ষারুবংশের 
কুলদেবতা। মিন্রাবরুণজাত মহাতেজস্বী 
বশিষ্ঠও এ কুস্ত হইতে উৎপন্ন হইলেন। 
জন্ম হইবামাত্র, মহাঁতেজা ইন্ছাকু সেই 
অনিন্দিত মহুধিকে এই কুলের ইউসাধক 
পুরোহিত স্বরূপে বরণ করিলেন । 
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উত্তরকাণ্ড। 
লক্ষ্মণ ! অপূর্ববদেহ মহাত্মা বশিষ্ঠের 


পুনর্দেহ-প্রাপ্তির কথা আমি তোমাকে এই 
বলিলাম ) এক্ষণে নিমির যেরূপ হইয়াছিল, 
বলিতেছি, শ্রবণ কর । রাজ! নিমি দেহবিহীন 
হইলেন দেখিয়া খষিগণ সকলেই তাহার 
সেই বিদেহ অবস্থাতেও তাহাকে যাজন 
করাইতে লাগিলেন, এবং তাহার সেই 
বিহ্ষ্ট দেহ রক্ষা করিয়া বারংবার উৎকৃষ্ট 
গন্ধমাল্যাদি দ্বারা উহার পূজা করিতে থাকি- 
লেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাগত হইলে, দেবগণ 
তথায় আগমন করিলেন, এবং মহধিদিগের 
সমাগমে পরম পরিডুষউ হইয়া নিমির 
আত্মাকে কহিলেন, রাঁজর্জে! তোমার 
কোথায় জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ হয়, 
প্রার্থনা কর। 

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
নিমির আত্মা কহিলেন, স্বরসতমগণ ! আমি 
সর্ধবভূতের চক্ষে বাস করিব । দেবগণ কহি- 
লেন, তথাস্ত ; তুমি সর্বস্ঠৃতের চক্ষে বায়ু 
রূপে বিচরণ করিবে ; দেহী সকল তোমার 
জন্যই চক্ষুর বিশ্রামার্থ বারংবার নিমেষ 
নিক্ষেপ করিবে । এই কথা কহিয়া দেবগণ 
সকলেই স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে 
ধধষিগণও মহাত্বা নিমির পুত্রোৎপাদনার্থ 
মন্ত্র ও হোম সহকারে তাহার দেহ মন্থন 


করিতে লাগিলেন । তখন তাহা হইতে এক 


পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মথন হইতে জন্ম 
হইল বলিয়। তাঁহার নাম “মিথি” এবং জনন 
হেতু আর এক নাম “জনক” হইল। মহাত্মা 
মহাতপা! নিমি বিদেহ হইয়াছিলেন বলিয়। 


ঢ 


২১৯ 


তদ্বংশীয় রাঁজগণ সকলেই “বিদেহ” নামে 
বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। ৃ 

লক্ষ্মণ! মহাবীর্ধ্য বিদেহরাঁজ প্রথম 
জনক মিথির এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল 
তাহার নামানুসারেই মিথিলার নাম হুই- 
য়াছে। 

সৌম্য ! রাজধির শাপে বিপ্রর্ষির এবং 
বিপ্রর্ষির শাপে রাজর্ষির যেরূপে পুনরুতপত্তি 
হইয়াছিল, আমি তোমায় তাহা এইবিস্তার 
পূর্বক বলিলাম । 


স্পীপিশশিসী 


যফিতমষ সর্গ। 


০ পপ 


যযাতি-শাপ। 


অমিতবিক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ 
বলিলে, পরবীরনিহস্ত! লক্ষ্মণ তাহাকে পুন- 
বর্বার কহিলেন, রাজশার্দূল ! পুরাকালে 
রাজধি নিমি ও মহধি বশিষ্ঠের অতি অদ্ভুত 
কাগুই হইয়াছিল । যাহা! হউক, নিমি মহা" 
বীর ক্ষত্রিয় ছিলেন; বিশেষত তৎকালে 
তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; তথাপি 
মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই কেন? 

দীপ্ততেজা মহাবীর ভ্রাতা লক্ষমণ এই- 
রূপ বলিলে, সর্ধবরঞ্জন রামচক্র পুনর্ধ্বার 
কহিলেন, সৌমিত্রে! জ্লোধ নিবারণ করা 
অতীব ছুঃসাধ্য ; যাহা হউক, রাজা যাতি 
সত্বগুণানুগত পন্থা অবলম্বন পূর্বক ঘেরূপে 
ক্রোধ নিবারণ করিয়াছিলেন, বলিতেছি 
শ্রবণ কর। রস 
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নহুষের পুত্র যাতি নামে এক প্রজা- 
পালক নরপতি ছিলেন। সৌম্য ! তাহার 
ছুই মহিষী ছিলেন । তীাহাঁদিগের ন্যায় রূপ- 
ব্তী মহিল! ভূমগুলে আর কেহই ছিল না। 
মহিষীঘবয়ের মধ্যে বৃষপর্ববার দুহিতা শর্শিষ্ঠা 
রাজার সমাদরভাগিনী ও প্রেয়সী ছিলেন। 
দ্বিতীয়! মহিষী শুক্রাচার্যের তনয়! স্থমধ্যম 
দেবযানী স্কৃপতির প্রণয়ভাগিনী হইতে 
পার়েন নাই। শর্মিষ্ঠা স্বতেজপ্রথিত দেব- 
পুত্র-সঙ্কাশ পুরুকে ও দেবযানী যছুকে 
প্রসধ করিয়াছিলেন । শর্দিষ্ঠার প্রতি প্রণয় 
নিবন্ধন রাজা যষাতি শর্শিষ্ঠাপুত্র পুরুকেই 


ভাল বাসিতেন। তাহাতে ছুঃখিত হইয়।" 


যছ নিজ জননীকে কহিলেন, মাত! স্ৃগ্- 
বংশে অক্লিষ্টকর্শী শুক্রের রসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াও আপনাকে এতাদৃশ অপমান ও 
দুঃসহ ছুঃখ সহ করিতে হইতেছে ! অতএব 
আহন, আমর! উভয়ে একসঙ্গে হুতাশনে 
প্রবেশ করি; রাঁজা দৈত্যনন্দিনীর সহিত 
ঘথাস্্রথে বিহার করিতে থাকুন । অথবা যদি 
আপনি সহ করিতে পারেন, করুন; কিন্ত 
আমাকে অগ্নি-প্রবেশে অনুমতি করুন। ক্ষমা 
করিতে হয়, আপনি করুন; আমি কখনই 
করিব না; আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব, 
সান্দেহ নাই। 

পুত্ধে কাতরভাঁবে রোদন করিতে করিতে 
এইরূপ বলিলে, দেবযানী অতীব ক্ুদ্ধ হইয়া 
পিতাকে স্মরণ করিলেন । স্মরণমীত্র ভার্গব 
দেলযানীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং 


রামায়ণ। 


অচেতনপ্রায় দেখিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন, একি ! 

অনন্তর স্থসংক্রুদ্ধ দেবযানী প্রদীপ্ততেজ। 
পিতাঁকে কহিলেন, পিত ! আমি অগ্নিবা 
জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইব, অথবা স্থৃতীক্ষ গরল 
ভক্ষণ করিব; দ্বিজসত্তম ! আঁপনি আমাকে 
অনুমতি করুন ; আমি আর জীবন ধারণ 
করিতে পারিব না । অপমানিত হইয়া আমি 
অতীব ছুঃখিত হইয়াছি। দেখুন, বৃক্ষের 
দুরবস্থা করিলে, বৃক্ষজাত ফলপুষ্পাদিরও 
দুরবস্থা হইয়া থাকে । আর পিত! রাজা 
আমার অবমাননা ও আমাকে অনাদর 
করিয়া আপনারও অবমাননা ও পরম পরি- 
ভব করিতেছেন ! 

দেবযানীর ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ পুর্ববক 
শুক্রাঁচার্ধ্য ক্রোধপরিপুর্ণ হইয়া নহুষনন্দন 
যযাঁতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, নন্্ষ- 
তনয় ! তৃমি আমার ছুহিতাঁকে অনাদর.করি- 
তেছ, এই অপরাধে তুমি জরায় জীর্ণ হইয়া 
শিখিলাঁক হও । 

মহাযশ! বিপ্রষি শুক্রাচার্য্য, রাজা যযাঁ- 
তিকে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান পূর্ববক 
নিজ কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়। স্বভবনে প্রতি- 
গমন করিলেন । 


একঞ্টিতম সর্গ। 


পুরুর রাজ্যাভিঘেক। 
শুক্রাচার্য্য ক্রোধভরে অভিসম্পাত 





ছুহিতাকে তাদৃশ অপ্রকৃতিস্থ, অপ্রন্থ ও : করিয়শছেন, শ্রবণ করিয়া নহুষনন্দন যযাতি 
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উত্তরকাণ্ড। 
নিতান্ত ছুঃখিত হইলেন, এবং পরম জরা- 


গ্রস্ত হইয়া ষছুকে কহিলেন, ধর্নজ্ঞ ! তুমি 
আমার হুইয়া এই জরা গ্রহণ কর। আমি 
তোমাতে ছূর্বার জরা সংক্রামিত করিয়! 
যথেচ্ছ বিষয়হ্থখ উপভোগ করিব । নরর্ধভ ! 
আমি এখনও বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই; 
অতএব যথেচ্ছ বিষয়স্থখ উপভোগ করিয়া, 
অবশেষে জরা পুনগ্রহণ করিব । কিন্ত 
যছু পিতৃবাঁক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, 
রাজন! আপনকার প্রিয়পুত্র পুরুই জরা 
গ্রহণ করিবে । পার্থিবসভ্ম ! আপনি 
আমাকে বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া- 
ছেন। অতএব আপনি যাহাঁদিগের সহিত 
ভোগস্থখ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহারাই 
জর! গ্রহণ করুক। 

পুত্র যছুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক মহা” 
তেজা নরনাথ যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তর 
করিলেন, আমি ছুরাত্মা রাক্ষসকে পুত্ররূপে 
উৎপাঁদন করিয়াছি! কারণ তুমি এমনই 
অজ্ঞান যে, আমার আদেশ প্রতিপালন 
করিলে না! যাহ! হউক, তুমি আজ্ঞাবহ পুত্র 
হইয়াও আমার আদেশ প্রতিপালন করিলে 
না, এই জন্য তুমি নিদারুণ যাতুধান রাক্ষস- 
দিগকে উৎপাদন করিবে । ছুর্মতে! তোমার 
বংশ চক্দ্রবংশের মধ্যে অপকৃষ্ট হইবে ; আর 
তোমার বংশ দুরাচারী হইয়া অধিককাল 
স্থায়ীও হইবে না। 

রাঁজধি যযাতি যদুকে এইরূপ বলিয়! 
অবশেষে পুরুকে কহিলেন, মহাঁপ্রাজ্ঞ ! তুমি 
আমার হইয়া! এই জরা গ্রহণ কর। নহুষনন্দনের 


২৩ 


বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরু কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, পিত ! আমি আপনকার আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া অনুগৃহীত হইলাম- ধন্য হইলাম । 
ধ্মাত্সা নহুষনন্দন রাজর্ষি যযাতি পুরুর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! পরম আনন্দিত হইলেন, 
এবং পুরুতে জর! সংক্রামণ পূর্বক শাঁপ- 
মুক্ত ও পুনর্ববার তরুণ হইয়! বহুবিধ যড্ঞানু- 
্ান ও ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিলেন । 
এইরূপে বহুকাল গত হইলে রাজর্ষি যযাতি 
পুরুকে কহিলেন, পুত্র! এক্ষণে আমাকে ন্যস্ত 
বস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া তুমি স্বকর্তৃব্য সাধন 
কর। ধর্্মজ্ব! আমি তোমাঁর নিকট ন্যাঁস- 
স্বরূপে জরা রক্ষা করিয়াছিলাম, অতএব 
এক্ষণে উহ! পুনর্রহণ করিতেছি; তুমি অন্যথা 
করিও না। বৎস! তুমি পিতৃভক্তি বশত 
আমার বাক্য রক্ষা করিয়াছ; অতএব তুমিই 
চিরন্তন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যশস্বী হইবে । 
লক্ষণ ! রাজর্ষি যাতি এইরূপ কহিয়! 
স্বর্গারোহণ করিলেন । তখন ধর্্মবিৎ পুরু 
অনুত্তম প্রতিষ্ঠান-নগরে পুরন্দরের ন্যায় 
রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে মহা- 
বীর্ধ্য ছু সহজ সহজ যাতুধান উৎপাদন 
করিয়া স্বীয় বংশ বিস্তার ও ক্রোঞ্চধর নামক 
নগরে রাজ্য করিতে লাগিলেন । 
লক্ষণ ! রাজর্ষি যযাঁতি শুক্রাচার্ধ্য-প্রদত্ত 
অভিসম্পাত ক্ষাত্রধন্্নানুসারে 'এইরূপে সহ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি সেরূপ করিতে 
পারেন নাই। 
সৌম্য ! আমি তোঁমাকে সর্বকার্ষ্যের 
নিদর্শন স্বরূপ এই আখ্যান বলিলাম । এই 








২৪ 








রামায়ণ। 


নিদর্শনেই আমাকে চলিতে হইবে ; তাহা! | কার্য্যার্থাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। 


হইলে আমার কোন দোষই হইবে না । 

শশি-নিভানন রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে- 
ছেন, ইতিমধ্যে আঁকাশে তাঁরকাজাল বিরল 
হইয়া আদিল এবং দিক সকল অরুণ-রাঁগে 
রঞ্জিত হইয়া যেন কুস্থমরাগ-রঞ্জিত বসনে 
অবগুষঠ্িতা হইল । 

দ্বিষফিতম সর্গ। 
সারমেয়-বাক্য। 

রামচন্দ্র ও লক্ষণ উভয়ে এইরূপ কথোঁপ- 
কথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই নাতি- 
শীতোঞ্ণ বাঁসস্তিক রজনী অতিবাহিত হইল । 
অনস্তর বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমা- 
পন করিয়া, ককুৎস্থনন্দন রাজীবলোচন 


ধর্্াক্মা রামচন্দ্র ধর্পাসনে উপবেশন পূর্ব্বক 
ব্রাহ্মণগণ, -পৌরগণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ, খষি 


কাশ্ঠপ, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রী এবং অপরাপর 
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ধর্্মপাঠকগণের সহিত রাঁজকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। অক্লিউকর্্মা রাজসিংহ 
রাঁমচন্দ্রের সভা নীতিজ্ঞ জনগণে ও সচ্চরিত্ 
রাজগণে পরিবৃত হুইয়! মহেন্দ্র, যম বা! বরু- 
ণের সভার ন্যায় শোতা পাইতে লাগিল। 

অনন্তর রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষাণকে 
কহিলেন, মহাঁবাছো। হুমিত্রানন্দবর্ধন ! তুমি 
সভা হইতে বহির্গত হইয়া আবেদনকারী- 
দিগকে আহ্বান কর। 

লঘুবিক্রম লক্ষ্মণ রাঁমচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক দ্বারদেশে আগমন করিয়। স্বয়ং 





কিন্তু তথায় কেহই বলিল না যে, আমার 
আবেদন আছে । বস্তত রামরাঁজ্যে ঈতি বা 
ব্যাধিভয় ছিল ন1। বন্থুমতী সর্ক্বোষধি সম- 
স্বিত হইয়া স্্রপক্ক শস্ত উৎপাদন করিতেন। 
শৈশব, যৌবন বা মধ্যম বয়সে কেহই কাল- 
কবলে পতিত হইত না। সকলেই ধন্মীনু- 
সারে শাসিত হইত ; স্তরাং কেহই কাহার 
প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। অতএব 
রামরাঁজ্যে কাহারও রাঁজছ্ারে কোন আবে- 
দন করিবার কারণ ছিলনা । স্থতরাং লক্ষ্মণ 
আসিয়া কৃতাপ্রলিপুটে রামচন্দ্রকে নিবেদন 
করিলেন, মহারাজ ! অর্থা কেহই উপস্থিত 
নাই । তখন রামচন্দ্র মনোমধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া 
লক্ষণকে পুনর্ধবীর কহিলেন, সৌমিত্রে ! 
তুমি পুনর্ধবার যাইয়া অনুসন্ধান কর, কেহ 
কার্ধ্যার্থী আছে কি না। দণগুনীতি যথাষথ | 
বিহিত হইলে, কোথাও অত্যাচারের সম্ভা- 
বনা থাকে না; সেই জন্যই প্রজাবর্গ রাজ- 
ভয়ে আপনারাই আপনাদ্দিগকে পরস্পর 
রক্ষা করিতেছে। মহাঁবাহো! আমার নীতিই 
আমার বাণের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়! প্রজারক্ষা 
করিতেছে সত্য, তথাপি সৌমিত্রে ! তুমি 
অতি তৎপর হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত 
থাকিবে । 

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহিরগত হইয়া দেখি- 
লেন, এক কুকুর দ্বারদেশে ছুই পদে দণ্ডায়- 
মান রহিয়াছে; তিনি উপস্থিত হইবামাত্র 
এ কুকুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! বারং- 





উত্তরকাঁওঁ। 
বার উচ্চম্বরে রোদন করিতে লাগিল | তদ্‌- 


দর্শনে মহাবীর্য্য লক্ষণ তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, সারমেয়! তোমার আবেদন কি, 
বিশ্বস্ত মানসে ব্যক্ত কর। 

সারমেয় লক্ষণের বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
উত্তর করিল, মহাবাহো ! আমার ইচ্ছা, 
আমি সর্বভূত-শরণ্য, সর্ধবভয়ে অভয়দাতা, 
অক্রিষটকশ্মা রামচন্দ্রেরই নিকট আমার 
বক্তব্য নিবেদন করিব । 

সারমেয়ের বাক্য শুনিয়া, লক্ষ্মণ সংবাদ- 
দানার্থ শুভ রাজভবনে প্রবেশ পূর্ববক রাম- 
চক্্রকে এ কথা বিজ্ঞাপন করিয়া পুনর্ববার 
প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কহিলেন, সাঁর- 
মেয়! যদি তোমার কোঁন বক্তব্য থাকে ত 
রাজসমীপে আগমন করিয়াই ব্যক্ত কর। 

সারমেয়, লক্ষমণের বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
কহিল, লৌমিত্রে ! কুক্রযোনি সর্বযোনির 
অধম ; কুকুর দেবালয়, রাজভবন ও ব্রাহ্ষণ- 


গৃহে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহে। অতএব ; 


৫ 


তখন মহাভাগ লক্ষণ করুণা নিবন্ধন 
রাজভবনে পুনঃপ্রবিষ হইয়া রামচজ্দ্রকে 
কহিলেন, বিভো ! আমার নিব্দেন শ্রবণ 
করুন। মহাবাহো কৌশল্যানন্দ বর্ধন ! 
আপনকার আদেশক্রমে আমি ইতিপূর্বে 
আপনাকে যে আবেদনকারীর সংবাদ 
দিয়াছি, সে এক কুরুর, আবেদনার্থ আপন- 
কার দ্বারে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করি- 
তেছে। 

রামচন্দ্র লক্ষণের বাক্য শুনিয়। কহিলেন, 
লক্ষ্মণ! যে কেহই হউক না, সে যখন কার্য্যার্থ 
আগমন করিয়াছে, তখন তাহাকে সত্বর 
আনয়ন কর। 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ। 


সেকস 
সারমেয়-ব্রাঙ্গণ-সংবাদ। 


রামচন্দ্র কুকুরকে আসিতে দেখিয়া 


আমি রাজভবনে প্রবেশ করিতে পারিব না। | কহিলেন, সারমেয়! তোমার কি বক্তব্য 
সত্যবাদী, রণপটু, সর্বভূতের হিতসাঁধন- | আছে স্বচ্ছন্দে বল, কোন ভয় করিও ন1। 
নিরত রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ধর; তিনি ষড়গুণ- অনস্তর ভগ্নমস্তক কুকুর তব্রোপবিষ্ট 
প্রয়োগের স্থল সকল বিলক্ষণ অবগত | রাজাকে দর্শন করিয়া! কহিল, রাজন ! রাঁজাই 
আছেন ; এবং তিনি নীতিকর্তা সর্বজ্ঞ : প্রজার কর্তা এবং রাজাই প্রঙ্গার বিনাশক। 
সর্ধদরশাঁ ও সর্বরপ্রক। তিনি চন্দ্র, যম, ধর্ম, | প্রজাবর্গ নিদ্রিত হইলে, রাজা জাগ্রত 
কুবের, অগ্মি, ইন্দ্র, সূর্য্য ও বরুণের স্বরূপ | ; থাকেন। রাজাই প্রজাপালক, এবং রাজাই 
অতএব সৌমিত্রে! আপনি অগ্রে সেই । স্থনীতি দ্বারা ধর্ম রক্ষা করেন। রাজ! পালন 
প্রজাপাল রামচন্দ্রকে বিশেষ নিবেদন করুন; ; ন1 করিলে প্রজা অবিলম্ষেই নাশ পায় । ফলত 
তাহার আদেশ ব্যতীত ভবনমধ্যে প্রবেশ : রাঁজাই কর্তা, গোণ্ডা ও সর্ধব জগতেয় পিতা । 
করিতে আমার সাহস হয় না। | রাজা কালও বুগ; এবং রাজাই সর্ববজগৎ। 
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২৬ রামায়ণ। 
ধারণ হইতে ধর্ের নাম হইয়াছে । ধন্্ম | আমাকে প্রহার করিয়াছেন, আমি কোন 
সচরাচর ত্রেলোক্য ও প্রজাবর্গ ধারণ করিয়া, অপরাধই করি নাই। 


আছে । শক্রদিগকে ধারণ (নিবারণ) করিয়া ও 


ধর্ম প্রজারগ্জন করিতেছে । অতএব ধাঁরণই | পালকে পাঠাইয়া! দিলেন। দ্বারপাল সেই 


ধর্দনামে নির্নীত হইয়াছে । রামচন্দ্র! প্রজা- 
পালনে ইহ পর উভয় কালেই পরম ধর্ম 
সঞ্চয় হইয়া থাকে । আমীর বিবেচন1 হয়, 
ধর্ম দ্বারা ছু্রাপ্য কিছুই নাই। রাজন ! 
দাঁন, দয়া, সাধুপুজা ও ব্যবহারে সরলতা 
ইহাই পরম ধর এবং পরকালেও ফলপ্রদ | 
স্ব্রত! আপনি প্রমাণেরও প্রমাণ; সাধুচরিত 
ধর্মও আপনকার অবিদিত নাই। আপনি 
নিখিল ধর্মের পরম নিধান ও সর্বগুণের 
সাগর স্বরূপ । রাজন ! আমি অজ্ঞান বশতই 
আপনাকে এই সকল কথা কহিলাম | রাঁজ- 
সম্ভম ! এক্ষণে অবনত মস্তকে ক্ষম! প্রার্থনা 
করিতেছি; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই- 
বেন না। 

রামচন্দ্র সারমেয়ের বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
কহিলেন, সারমেয়! এক্ষণে আমাকে তোমার 
কোন্‌ কাধ্য সাধন করিতে হইবে সত্বর বল, 
বিলম্ব করিও না। 

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুকুর 
কহিল, মহারাজ ! সর্ববভয়-নিবারক রাজ! 
ধর্ম ছারা রাজ্যলাভ ও ধর্ম্মানুসারেই প্রজা 
পাঁলন করেন, এবং ধর্ম দ্বারাই অন্যের শরণ্য 
হইয়া থাকেন; আপনি এই কথা স্মরণ 
রাখিয়া, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
রাঘব ! সর্ববার্ধসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক ব্রাক্ষণ 
এই নগরে বাঁস করেন; তিনি অকারণে 





জর 


রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া! দ্বার- 


সর্বব-শাস্তরার্থবিশারদ ভিক্ষুক ব্রাহ্গণকে 

আনিয় উপস্থিত করিল । 
অনন্তর ব্রাহ্মণ তত্রোপবিষ্ট মহাছ্যুতি 
রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, অনঘ | 
রামচন্দ্র! আমাকে আপনকার কোন্‌ কার্য ৃ 
| 


টি সপ পল লিলি 


করিতে হইবে বলুন | 
ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! রাঁম- 
চন্দ্র কহিলেন, ভো! ব্রাহ্মণ! আপনি এই 
সাঁরমেয়কে প্রহার করিয়াছেন । এ আপন- 
কার কি অপকার করিয়াছিল যে, আপনি 
ইহাকে দপণ্ডাঘাত করিয়াছেন ? ক্রোধ প্রাণ- 
হর শত্রু; ক্রোধ মিব্রমুখ রিপু; এবং ক্রোধ ; 
মহাতীক্ষ অসি। ফলত ক্রোধ সর্বস্ব নাশ | 
করে। যে কিছু তপস্তা, যাগ ও দান করা, 
যায়, ক্রোধ সে সমস্তই দগ্ধ করে; অতএব | 
1 
| 
ূ 





ক্রোধ পরিত্যাগ করা কর্তব্য । ইন্দ্রিয় সকল 
ছু অশ্খের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে, ধৈর্য্য 
সহকারে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সংক্ষেপ করিয়া, 
স্থসারখির ন্যায় উহাদিগকে দমন করা 
কর্তব্য । মনুষ্য মন, বাক্য, কর্ম ও চক্ষু দ্বার ৃ 
আচাঁর ব্যবহার করিয়া থাকে ; যে ব্যক্তি: 
এই সকলের দ্বারা লোকের হিতাঁচরণ করেন, ; 
কেহই ভ্রিহার দ্বেষ করে না, এবং তাহাকে 
কোন পাপেই লিপ্ত হইতে হয় না। আত্ম! 
ছুরনুষ্ঠিত হইলে যেরূপ অপকার করে, 
স্থতীক্ষ অসি,পদাহত সর্প বা হৃসংক্রুদ্ধ শত্রু ও 











ি 


সেরূপ করিতে পারে না। স্থশিক্ষিত হইলেই 
যে প্রকৃতি ভাল হইবে, তাহা বলা যায় না) 
আর প্রকৃতি গোপন করিলেও, প্রকৃতি স্পট 
প্রকটিত হইয়া! পড়ে। 

অক্রিষ্টকর্্মা রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া সর্ববার্থসিদ্ধ কহিলেন, রাজ- 
| | রাজেন্দ্র! আমি ক্রোধে অভিভূত হইয়াই 
|; ইহাকে প্রহার করিয়াছি । ভিক্ষার কালাতি- 
( : ক্রম পূর্বক ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া ভ্রমণ 
|; করিতে করিতে আমি দেখিতে পাইলাম, 
|: এই কুকুর পথ রোধ করিয়া আছে। আমি 
বারংবার “ঘা, যা! বলিলাম; কিন্ত এই সার- 
মেয়, অবহেলা পূর্বক ঈষৎ অপস্থত হইয়! 
পথপ্রান্তেই বিষমভাগে অবস্থিতি করিল। 
আঁমি একে ক্ষুধার্ত ছিলাম, তাহাতে আবার 
এই কুকুরের তাদৃশ আচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ 
হইয়া ইহাকে প্রহার করিয়াছিলাম। রাঘব! 
আমি অপরাধ করিয়াছি; আপনি আমার 
দগ্ডবিধান করুন। রাজেন্দ্র! আপনি দণ্ড 
করিলে, আর আমার নরকের ভয় থাকিবে 
না। 

অনস্তর রামচন্দ্র সমস্ত সভাঁসদকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এই ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কি করা 
কর্তব্য ? ইহার কিরূপ দণ্ড করা যাঁয় ? অপ- 
রাধের যথোপযুক্ত দণ্ড হইলেই প্রজা রক্ষিত 
হইয়া! থাকে । 

রামচজ্জ্রের বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক রাজধর্ম- 
বিশারদ বশিষ্ঠ, .কাশ্টপ, ভৃগু, অঙ্গিরল ও 
কুৎ্সাদি ধধিগণ, প্রধান প্রধান ধর্ম্পাঠকগণ 
এবং, সচিব ও পৌরগণ সকলেই একবাক্য 











উত্তরকাণ্ড। 
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হুইয়] রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন! ব্রাহ্মণের 
দণ্ডাঘাত.বিধান নাই। 

অনস্তর রাজধর্মবিৎ মুনিগণ সকলেই 
পুনর্বার রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাঘব! 
রাজাই সকলের শাসনকর্তা; বিশেষত 
আপনি ভ্রিলোকের শাননকর্তা, সাক্ষাৎ সনা- 
তন দেব বিষুণ। অতএব আপনি নিজেই 
ইহার উপযুক্ত দণ্ড নির্ণয় করুন। 

সকলে এইরঁপ কহিলে, কুন্ধুর কহিল, 
রাজন! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, এবং আমার অভিলধিত সাধন 
করা যদি আপনকার কর্তব্য হয়, তাহ! হইলে 
আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন । মহারাজ ! 
“তোমার কোন্‌ কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে? 
বলিয়া আপনি আমাকে বরদানের অঙ্গী- 
কারও করিয়াছেন । অতএব আমি প্রীর্ঘন। 
করিতেছি, আপনি এই ভ্রাক্মণকে কাল- | 
গ্ররের কুলপতিপদ প্রদান করুন । 

রামচন্দ্র কুক্ুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া, 
ব্রাঙ্মণকে কুলপতিপদে অভিষেক করিলেন। 
ব্রাহ্মণ এই প্রকারে সম্মানিত হইয় গজস্কন্ধে 
আরোহণ পুর্ববক হৃউচিন্তে প্রস্থান করি- 
লেন। 

অনন্তর রাজমন্ত্রিগণ সকলেই আশ্চর্য্যা- 
ম্বিত হইয়া কহিলেন, মহাছ্যতে ! আপনি ত 
ইহার দণ্ড করিলেন না, পুরস্কারই করি- 
লেন! 

মন্ত্রীদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁম- 
চন্দ্র কহিলেন, তোমর! কার্ধ্যকারণের তত্বজ্ৰ 
নহ; এই কুদ্ধুরই কারণ জানে । এই কথা 
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বলিয়া রামচন্দ্র নিজেই কুকুরকে জিজ্ঞাসা 


করিলেন । 

তখন সারমেয় কহিল, রাজন ! পূর্ব্বে 
আমিও সেই কালগঞ্জরের কুলপতি ছিলাম। 
আমি অগ্রে সকলকে ভোজন করাইয় 
পশ্চাৎ অবশিষ্টাম্ন ভক্ষণ করিতাম ; দেব ও 
দ্বিজাতি পূজা এবং দাস ও দাসী সম্বন্ধে যে 
সকল ব্যয় আবশ্টাক, সমস্ত যথোঁচিত বিভাঁগ 
করিতাম; এবং সৎকার্য্যেই আসক্ত ছিলাম। 
আমি দেবদ্রব্য সম্যক রক্ষা করিতাম, এবং 
বিনীত, স্থশীল ও সর্ববভূতের হিত-সাঁধনে নিরত 
ছিলাম । রাঘব! তথাপি আমি এই ঘোর 
অধম-গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ! এই 
ধর্মাত্যাগী, অহিতরত, ক্রুর, নৃশংস, অজ্ঞান, 
পাপাচারী, অধার্ট্িক, ক্রোধান্বিত ব্রাহ্গণ- 
কেও এইরূপ হইতে হইবে । মহারাজ ! 
কুলপতির কার্ধ্য উর্ধতন ও অধস্তন সপ্ত- 
পুরুষকে নরকে পাতিত করে; অতএব কোন 
অবস্থাতেই কুলপতির কাধ্য করিবে না । যে 
ব্যক্তিকে পুত্র, পশু ও বন্ধুবান্ধবের সহিত 


নরকে পাতিত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকেই, 


দেবত। গে। এবং ব্রাহ্মণের অধ্যক্ষপদে অভি- 
ষিক্ত করিবে । যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, দেবস্ব এবং 
স্ত্রীর ও বালকধন একবার দান করিয়া 
পুনর্বার হরণ করে, দে সর্ব অতীষ্টের 
সহিত নাশ পাঁয়। রাঘব! যে নরাধম ব্রাহ্ম 
ণের বা দেবতার দ্রব্য হরণ করে, সে সদ্য 
বীচিনামক ঘোর নরকে পতিত হয়, এবং 
তদনস্তর ক্রমশ এক নরক হইতে আর এক 
নরকে পতিত হইতে থাকে । 


রামায়ণ। 


সারমেয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
রামচন্দ্রেরে লোচনযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিল। মহাতেজা সারমেয়ও যথা 
হইতে আসিয়াছিল, তথায় প্রস্থান করিল। 
সে কুকুরজাতি-মাত্রে দূষিত হইয়াছিল) 
কিন্তু বাস্তবিক জাতিম্মর ও মনস্বী ছিল। 
সেই মহাভাগ সারমেয় অবশেষে বারা- 
ণদীতে যাইয়া প্রায়োপবেশন করিল। 


চতুঃষফিতম সর্গ। 


গৃধোলুক-সংবাদ। 

অযোধ্যার সম্সিহিত নানা-পাঁদপ-শোভিত 
নাঁনা-নদ-নদদী-সমাচ্ছন্ন অনেক কোকিল-কুজিত 
সিংহ-ব্যাত্র-সমাঁকীর্ণ নানা-বিহঙ্গম-সমারৃত 
মনোরম পর্বত-কাননে এক বৃদ্ধ উলৃক বহ্‌- 
কাল হইতে বাস করিত। এই সময় এক 
ুষ্টাত্মা গৃণ্, উলৃকের বাসম্থানকে আমার 
বাসস্থান বলিয়া, তাহার সহিত কলহ আরম্ভ 
করিল । 

অনন্তর উলুক ও গৃ উভয়েই কহিল, 
রাজীবলোচন রামচন্দ্র সর্বব লোকের রাজা; 
অতএব চল, আমরা তীহারই শরণাগত হইয়া 
নিষ্পত্তি করি, এই বাসস্থান কাহার । এই- 
রূপস্থির করিয়া উভয়েই ক্রোধ ও অমর্ষ 
ভরে কলহ করিতে করিতে রামচন্দ্রের নিকট 
আগমন করিয়া তীহার চরণ স্পর্শ করিল। 

অনস্তর গৃথ নরেন্দের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ 
করিয়া কহিল, মহাছ্যতে ! আমি বোধ 
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করি, আপনি যাবদীয় স্বরাস্থররের প্রধান, 
এবং বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্ধ্য হইতেও অধিক) 
আপনি নিখিল লোকের পরাঁবরজ্ঞ ; আপনি 
চন্দ্রের সমান কান্তিমাঁন এবং সুর্যের ন্যায় 
ভুক্নিরীক্ষ্য ;) আপনি গৌরবে হিমাচল, 
গান্তীর্ে সাগর, ক্ষমাঁয় ধরণী ও বেগে অনি- 
লের সমান; আপনি লোঁকপালের সমকক্ষ 
এবং গুরু, অত্ব-সম্পন্ন ও কীন্তিমান ; আপনি 
অমর্ষণস্বভাঁব, দুর্জয়, জেতা ও সর্ধবাস্বিধির 
পারদর্শী । নরনাথ ! আমি যাঁহা নিবেদন 
করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ববক শ্রবণ 
করুন । রাজন রামচন্দ্র ! আমি পূর্বে বাঁস- 
স্থান নিশ্শীণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে 
এই উলুক ্বীয় বানছবীর্ষ্য দ্বারা উহা কাড়িয়া 
লইতেছে; আপনি এই বিপদ হইতে আমায় 
পরিত্রাণ করুন । 

গৃপ্র এইরূপ কহিলে, উলৃক কহিল, 
রামচন্দ্র ! রাজা চন্দ্র, ইন্তর, সূর্য্য, কৃবের ও 
যমের অংশে উৎপন্ন হয়েন ; তাহাতে মাঁনু- 
ষের অংশও কিঞ্চিৎ থাকে । আঁপনকাঁর ত 
কথাই নাই; আপনি সর্ধময় দ্বিতীয় দেব 
নারায়ণ। রাজন ! সৌম্যতাগুণ আঁপনাঁতে 
সম্যক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; তদ্দারা আপনি 
সকলকে স্ষিপ্ধ করিয়া থাকেন; সেই হেতু 
আপনি চন্দ্রের অংশজ । প্রজানাঁথ ! ক্রোধ, 
দণ্ড ও দান বিষয়ে আপনি ইন্দ্রের সমান; 
আপনি ইন্দ্রেরই ন্যায় পাপভয় দুর করিয়া 
থাকেন ; এবং আপনি ইন্দ্রেরই সদৃশ দাতা, 


| হর্ভা ও রক্ষিতা) অতএব আঁপনি ইন্দ্রের 








অংশজ। মহারাঁজ! আপনি সাক্ষাৎ পাঁবকের 


২৯ 


ন্যায় তেজস্বী ও সর্বভূতের অধৃষ্য ; এবং 
আপনি পাপীদিগকে অতি তীক্ষরূপে তাপিত 
করিতেছেন ; এইজন্য ভাস্করের অংশ আঁপ- 
নাতে বর্তমান । রাঁজসত্তম ! আপনি সাক্ষাঁৎ 
ধনেশ্বর কুবেরের সদৃশ, অথবা তাহা হইতেও 
শ্রেষ্ঠ; ধনদের ন্যায় রাজলক্ষমীও আঁপনাতে 
নিত্য বিরাজ করিতেছে; আপনকার ভাগা- 
রও কুবেরেরন্যাঁয় পরিপূর্ণ; অতএব আপনি 
আমাদিগের কুবের। মহারাজ! আপনি চরাঁ- 
চর সর্ধবভূতকেই সমান দেখিয়া! থাকেন ; 
শত্রমিত্র উভয়ের প্রতিই আপনকার দৃষ্টি 
সমান) ব্যবহাঁর-বিধানামুসারে আপনি নিয়ত 
ধর্ম পূর্বকই শাসন করিতেছেন; এবং 
আপনি যাহার প্রতি রুষ্ট হয়েন, মৃত্যু তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এই জন্যই 
আপনাকে যমের অংশ বলা যায় । নৃপসত্তম ! 
আপনাতে যে মানুষের অংশ আছে, তাহা 
তেই আপনিসর্ধ প্রাণীর প্রতি দয়ালু ও 
ক্ষমাশীল হইয়াছেন । অনঘ ! অনাঁখ ভুর্বব- 
লের রাজাই বল। ধর্্াত্বন ! আপনি অন্ধের 
চক্ষু ও অগতিরগতি ; আপনি মাদৃশ তির্য্যক 
জাতিরও রক্ষাঁকর্তী; অতএব ধর্শজ্! আপনি 
আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। এই গৃধ বল- 
পূর্বক আমার ভবনে প্রবেশ করিয়াছে, এবং 
আঁমাঁকে পীড়া দিতেছে । নরপুঙজব ! আপনি 
দেবতা ও মানুষ উভয়েরই শাঁসমকর্তী; অত- 
এব, আপনি এই অত্যাচারের প্রতিকার 
করুন। | 

রামচন্দ্র এই কথ! শুনিয়া স্বয়ং সচিব- 
দিগকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়স্ত, 
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বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্ধন, অশোক, ধর্মপাল 
ও মহাঁবল হ্থমন্ত্র, এই কয়েকজন রামচন্দ্র 
মন্ত্রী; ইহারাই রাঁজা দশরথেরও মন্ত্রী 
ছিলেন । নরনাঁথ রামচন্দ্র এই সকল নীতি- 
সম্পন্ন, সর্ববশাস্ত্রবিশাঁরদ, লজ্জাশীল, সৎ- 
কুল-সন্তৃত, নয়মন্ত-স্ছনিপুণ মহাত্মা মন্ত্রী- 
দিগকে লইয়! বিমানারোহণ পূর্বক কলহ- 
স্থানে গমন করিলেন, এবং পুষ্পক হইতে 
অবরোহণ পূর্বক গৃধ ও উলুককে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, গৃথ্ত ! কত বৎসর তুমি এই ভবন 
নিন্মীণ করিয়াছ ? উলুক ! তুমিই বা কত 
কাল করিয়াছ ? যদি মনে থাকে, আমাকে 
যথার্থ করিয়া বল। 
গৃত্থ এই কথ শুনিয়া রাঘবকে কহিল, 
লোকনাথ ! যতকালে মনুষ্যজাতি উৎপন্ন 
হইয়া চতুর্দিকে এই বস্থমতী ব্যাপ্ত করে, 
আমি সেই অবধিই এই আলয়ে বাস করি- 
তেছি। উল্ক কহিল, রাজন ! এই পৃথিবী 
যখন প্রথম পাদপে পরিশোভিত হয়, তদবধি 
আঙি এই আলয়ে বাঁস করিয়া! আঁসিতেছি। 
রামচন্দ্র এইরূপ শ্রবণ করিয়। মন্ত্রীদ্িগকে 
কহিলেন, অমাত্যগণ ! যে সভায় বৃদ্ধ ব্যক্তি 
না থাকেন, সে সভাই নহে; ধাহার! ধর্ম 
কথা না কহেন, তাহারা বৃদ্ধ নহেন; যে 
ধর্মে সত্য নাই, সে ধর্ই নহে; যে সত্যে 
ছল থাকে, প্সে সত্যই নহে; আর যে সকল 
সভ্য সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া! কোন কথাই না 
কহেন, তাহারা সহজ বারুণ-পাঁশ দ্বার 
আপনাদিগকে বন্ধন করেন; পূর্ণ সংবৎ- 
সরানস্তে ভাহাদিগের এক এক পাশ মোচন 





রাষায়ণ। 


হয়; অতএব, জানিলে সাহস পূর্ববক ঝটিতি 
সত্য কথাই কহিবে। 

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণ রামচন্দ্রকে 
কহিলেন, মহামতে ! উলুকের কথাই সত্য 
বোঁধ হইতেছে; গৃথ্ সত্য বলিতেছে না। 
মহারাজ ! এবিষয়ে আপনিই প্রমাণ; কারণ, 
রাজাই পরম গতি ; রাঁজাই প্রজার মূল ; 
এবং রাজাই সনাতন ধর্্দ । রাজা যে সকল 
অপরাধীর দণ্ড করেন, তাহাদিগের আর 
নরক হয় না; তাহারা যমের হস্ত হইতে 
মুক্তি পাইয়া ধার্মিক পুরুষের ন্যায় সদগতি 
লাভ করে। 

রামচন্দ্র সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, মন্ত্রিবর্গ ! পুরাণে যেরূপ কথিত 
আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়-সময়ে 
প্রথমত চন্দ্র, সূর্ধ্য ও নক্ষত্রমগ্ুল সহিত 
আকাশ, এবং পর্ববত-কানন-সহিতা পৃথিবী, 
অধিক কি, সলিলার্ণব-সম্ভৃত সচরাচর 
ব্রেলোঁক্য একাকার হইয়! দ্বিতীয় স্থমেরুর 
ন্যায় নিশ্চল ও স্তম্তিত হইল। অনম্তর 
পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত আবার বিষ কুক্ষি- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সর্বভূতময় মহাঁ- 
তেজা বিশু, পৃথিবীকে নিগৃহীত করিয়া 
সলিলার্ণবে প্রবেশ পূর্বক অনেক সম্বৎসর 
নিদ্রিত রহিলেন । 

নারায়ণ সৃষ্টিআ্রোত রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত 
হইলেন দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মাও তাহার 
জঠরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিষুণ্র 
নাতি হইতে ছুই স্বর্ণ পদ্ম বহির্গত হইলে 
মহাপ্রভু ব্রহ্মাও তৎসঙ্গে 'বহির্গত হইয়। 


৬] 
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না) এ ইতিপূর্বেই ব্রন্ষািতে দগ্ধ হইয়া 


যোগাবলম্বন পূর্ববক পৃথিবী, বায়ু এবং বৃক্ষ 


সহিত পর্বত স্থ্টি করিয়! ক্রমে মনুষ্য সরী- 
সপ প্রভৃতি জরায়ুজ ও অগ্জ জীববর্গ সৃষ্টি 
করিলেন । 

অনস্তর বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও 
কৈটভ নামে ছুই মহাবীর্য্য ঘোররূপী স্বছু- 
দ্ধ দানব উৎপন্ন হইল। প্রজাপতিকে দেখি- 
য়াই এ দানবদ্ধয় মহাকুদ্ধ হইয়! উঠিল ) 
এবং মহাঁবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। 
তদ্দর্শনে স্বয়ন্তু বিকট চীৎকার করিলেন । 
তাহা শ্রবণ করিয়া হরি তথায় আবিভূ্তি 
হইলেন। 

অনন্তর হরি চক্রপ্রহারে এ ছুই দানবকে 
সংহার করিলেন। উহ্বাদিগের মেদ দ্বারা 
পৃথিবী সর্বত্র প্লাবিত হইল। তখন লোক- 
পালক হরি পৃথিবীকে পুন£ঃশোধন করি- 
লেন। পৃথিবী পরিশুদ্ধ হইলে বিবিধ পাদপ, 
সমস্ত ওষধি ও নানা প্রকার শস্য সকল উৎ- 
পন্ন হইয়া! উহাকে আচ্ছন্ন করিল। মেদে 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি পৃথিবীর 
“মেদিনী” নাম হইয়াছে । যাহ! হউক, সদস্য- 
গণ ! আমিও এই জন্যই স্থির করিতেছি যে, 
এই বাসস্থান গৃথ্ের নহে, ইহা উলুকেরই। 
অতএব পরগৃহ-অপহরণ-কর্তা এই গৃথের 
দণ্ড করা কর্তব্য । এই পাপাস্সা পরের উপর 
উৎপাত করিতেছে; স্থতরাং এ অতীব 
দুর্দান্ত । 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র বিশেষ 
বিজ্ঞাপনার্ঘ অন্তরীক্ষে দৈববাণী হইল যে, 
রাম! তুমি আর এই গৃথকে বিনাশ করিও 


আছে। এই লোকনাথ নরেশ্বরকে মহুধি 
গৌতম দগ্ধ করিয়াছেন । ইনি ত্রহ্মদত্ত নামে 
সত্যব্রত শুদ্ধাচার শুর নরপতি ছিলেন। 
একদা মহষি গৌতম আহার যাচ্ঞার্থ ইহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কিঞ্চদিধিক 
একশত বর্ষ ইহার ভবনে আহার করিলেন । 
এই সময় রাজ! ব্রহ্মদত্ত স্বয়ংই মহধিকে 
যখোপযুক্ত পাদ্যা্ধ্য প্রদান এবং তাহার 
আহারের জন্য বিশেষ যত্র ও শ্রদ্ধাভক্তি 
করিতেন। কিন্তু দৈবক্রমে এক দিন খষির 
আহারে মাংস মিশ্রিত হইয়াছিল । তদ্দর্শনে 
ক্রুদ্ধ হইয়া খষি নিদারুণ অভিসম্পাত করি- 
লেন; কহিলেন, রাজন! তুমি গৃপ্র হও। 
রাজা কহিলেন, মহর্ষে! এরূপ অভিসম্পাত 
করিবেন না, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; 
আমি না জানিয়া অপরাধী হইয়াছি। মহা- 
ভাগ মহাব্রত ! আমার শাপ মোচন করুন| 
তখন মহধি গৌতম রাজার সেই পাপ 
অজ্ঞানরুত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 
রাজন! ইক্ষাকুবংশে রাম নামে মহাযশা 
মহাভাগ রাজীবলোচন এক নরপতি জন্মগ্রহণ 
করিবেন; নরশ্রেষ্ঠ ! তিনি তোমাকে স্পর্শ 
করিলেই তোমার শাপ মোচন হইবে । 
এইরূপ আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া রাম- 
চন্দ্র রাজা ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন; অমনি 
নরপতি থৃত্বরূপ পরিত্যাগ করিয়। দিব্য- 
গন্ধানুলিপ্ত দিব্য-পুরুষমূত্তি ধারণ. করিয়। 
কহিলেন, ধর্্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামচন্দ্র ! “সাধু! 
সাঁধু!” বিভো ! আমি আপনকার প্রসাদে 
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ঘোর নরক হইতে মুক্ত হইলাম ! আজি 
আপনি আমার শপ বিমোচন করিলেন ! 


পঞ্চষফ্িতম সর্গ। 


খষি-সমাঁগম। 


অনন্তর দ্বারপাল আসিয়া! নরনাঁথ রাঁম- 
চন্দ্রকে নিবেদন করিল, রাজেন্দ্র! যমুনাঁতীর- 
বাসী তপঃপরায়ণ মহষিরৃন্দ, ভূগুবংশোৎপন্ন 
মহামুনি চ্যবনকে অগ্রে করিয়া রাজদ্বারে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছেন, এবং বিশেষ 
কার্য্যোপলক্ষে আপনকাঁর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে ইচ্ছা! করিতেছেন । 

রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বার- 
পালকে কহিলেন, প্রতীহার ! চ্যবন প্রভৃতি 
মহাত্বা মহষিদিগকে সত্বর আনয়ন কর। 

তখন দ্বারপাল মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক 
রাজাজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য করিয়া সমাগত তাঁপস- 
দিগকে রাঁজভবনে প্রবেশ করাইল | তাপস- 
বৃম্দ যথাবিধানে প্রবিষ$ হইয়া দেখিলেন, 
রামচন্দ্র রাজলক্ষমী ও নিজ তেজোদ্বারা যেন 
প্রন্বলিত হইতেছেন। তখন ভাহারা কলসে 
করিয়া যে বিবিধ তীর্ঘের পবিত্র জল, এবং 
ফলমূল আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত রাম- 
চন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন । মহাতেজ 
রামচন্দ্র প্রীতিসহকাঁরে তৎসমন্ত গ্রহণ করিয়। 
তপস্বীদিগকে কহিলেন, তপোঁধনগণ ! এই 
আমন সকল রহিয়াছে, আপনারা যথোপযুক্ত 
রূপে উপবেশন করুন । রাঁমচন্দ্রের বাক্য 
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শ্রবণ করিয়া মহধিগণ সকলেই কুশবিস্তুত 
কাঞ্চনময় রুচিরকান্তি আসনে উপবেশন 
করিলেন। 

মহাঁভাগ তাপসগণ সকলেই উপবেশন 
করিলেন দেখিয়া পরপুরঞ্জয় রামচন্দ্র কতা- 
গ্ললিপুটে বিনীতভাঁবে কহিলেন, তপোঁধন- 
গণ! আপনাদ্দিগের আগমনের কারণ কি? 
আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। 
আমি সর্ধবিষয়েই তপঃসিদ্ধ মহযিদিগের 
আজ্ঞাবহ কিস্কর। আমি সত্য করিয়া বলি- 
তেছি, এই সমগ্র রাজ্য ও এই হুদিস্থিত 
জীবন, আমার এ সমস্তই ব্রাহ্মণের নিমিত | 

রামচক্্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যমুনা- 
তীরবাসী মহাত্মা মহযিরৃন্দ সকলেই উচ্চ- 
স্বরে সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন, এবং পরম 
পুলকিত হইয়! কহিলেন, নরব্যাস্ব! ভূমগুলে 
আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এরূপ. 
বাক্য বলিতে পারেন না । রাজন ! অনেক 
মহাঁবল রাজা হুইয়াছিলেন ; পরস্ত আমা- 
দিগের কায হয় ত গুরুতর হইবে ভাবিয়া, 
কেহই অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন নাই। 
আপনি কিন্ত কার্ধ্য পর্য্যালোচনা না করি- 
যাই কেবল ব্রাহ্মণের গৌরব নিবন্ধন অগ্রেই 
প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতএব আপনি যে 
আমাদিগের কাধ্য সাধন করিবেন, তাহাতে 
আর সন্দেহই নাই । রাঁজন ! আপনি আমা- 
দিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। 
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উত্তরকাও। 


ষট্যফিতম সর্গ। 





লবণোৎপত্তি। 


মহধিগণ এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন 
রামচন্দ্র কহিলেন, আঁপনাঁদিগের কার্ধ্য কি, 
ব্যক্ত করুন। আপনাদিগের ভয় অবশ্যই 
বিদুরিত হইবে। | 

রামচন্দ্র এই কথ! কহিলে, ভার্গব চ্যবন 
কহিলেন, নরনাঁথ ! যে জন্য আমাদিগের ও 
আমাদিগের সমস্ত প্রদেশের ভয় হইয়াছে, 
বলিতেছি শ্রবণ কর। রাম ! সত্যযুগে হিরণ্য- 
রুশিপুর নপ্তা মধু নামে এক মহাস্থর প্রাছুরূ্তি 
হয়। সেত্রাক্গষণ-হিতকারী, বদান্য ও সদ্বুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিল; স্থতরাঁং উহা'র সহিত স্থরগণের 
পরম বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মধুকে তাদৃশ বীর্য্য- 
সম্পন্ন ও ধর্ম্নিষ্ঠ দেখিয়া দেবদেব মহাত্মা 
রুদ্রদেব উহার তাঁদৃশ সদ্গুণের সমাদর 
করিয়া উহাকে এক অদ্ভুত বর দান করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া! নিজ 
শুল হইতে এক মহাবীধ্য মহাবল-সম্পন্ন শুল 
উৎপাদন পূর্ব্বক উছ! তাহাকে প্রদান করিয়া 
ছিলেন ; এবং কহিয়াছিলেন, মধো ! আমি 
তোমার এই অতুল ধর্ম-প্রবণতাঁয় পরম 
পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে এই বিদ্ববিনাশক 
শুভদায়ক শুল প্রদান করিতেছি । তুমি যত- 
দিন দেবত! ও ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ না 
করিবে, এই শূল ততদিন তোমার নিকট 
থাকিবে; কিন্তু অন্যথা হইলেই লোপ 
পাইবে। যে ব্যক্তি সাহসী হইয়া তোমার 
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সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এই শুল তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ ভন্মসাঁৎ করিয়া! তোমারই হস্তে 
পুনরাগমন করিবে । 

রাম ! এই প্রকারে মহাশুল লাভ করিয়া! 
মহাস্থর মধু সহাস্য বদনে প্রণতি পূর্বক 
মহাঁদেবকে কহিল, ভগবন ! আপনি সকল 
ব্রই প্রদান করিতে পারেন, আপনকাঁর 
প্রসাদে এই অনুত্ম শূল যেন পরম্পরাক্রমে 
আমার বংশেই অবস্থিতি করে। 

অস্থর এইরূপ কহিলে, সর্বভূতপতি মহা- 
দেব প্রবোধবচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, মধ ! 
তাহা হইতে পারে না। তবে তোমার প্রার্থনা 
বিফল ন! হয়, এই জন্য আঁমি প্রসন্ন হইয়া 
বলিতেছি যে, এই শুল তোমার এক পুত্রের 
নিকটেও থাঁকিবে। যতক্ষণ শুল তোমার 
পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সে স্তরাস্থর 
প্রভৃতি সর্ধভূতেরই অবধ্য হইবে । 

রাম! অস্থরশ্রেষ্ঠ মধু এইরূপ অদ্ভুত বর 
লাভ করিয়া এক স্বপ্রভ বাসভবন নির্মাণ 
করাইল। রাজন ! বিশ্রবার অপত্য রাঁবণের 
ভগিনী কুভীনসী নামে রাক্ষসী মধুর পত্বী 
ছিল । তাহার গর্ভজাত পুত্র মহাবীর্ধ্য দারুণ- 
স্বভাব লবণ বাল্যকাল হইতেই হুষ্টাআা 
এবং পাঁপকার্য্যেই অনুরক্ত হইল। লবণকে 
তাঁদৃশ ছুব্বিনীত দেখিয়! মধু নিতীস্ত দুঃখিত 
ও শোঁকান্বিত হইল, কিন্ত তাহাকে কিছুই 
বলিল না। অনন্তর সে পুত্রকে এ শূল প্রদান 
ও বরলাভ-বৃত্তীস্ত বিজ্ঞাপন করিয়! মর্তলোক 
পরিত্যাগ পূর্বক রসাতলে প্রবেশ করিল। 
স্বভাবত ছুরাত্না লবণ, শুল লাভ পূর্বক 
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সমধিক তেজন্বী হইয় সর্বলোক, বিশেষত 
তপন্বীদিগকে সম্ভাঁপিত করিতে লাগিল । 
রাম! লবণের এতাঁদৃশ প্রভাব, এবং শূলও 
তথাবিধ। কাকুৎস্থ! এই সমস্ত শুনিয়া, 
এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, কর; তুমিই আমা- 
দিগের পরম গতি। রাম! ইতি পূর্বেও 
তাপসগণ ভয়ার্ত হইয়া অনেক বার অনেক 
রাজার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত কেহই তীঁহাদিগকে অভয়দাঁন করিতে 
সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে আমরা শ্রবণ 
করিলাম যে,. তুমি রাবণকে জ্ঞাতি ও 
পুত্রগণের সহিত বিনাশ করিয়াছ; অতএব 
আমরা পৃথিবীমধ্যে তোমাকেই আমাদিগের 
ত্রাণকর্তী, বলিয়। স্থির করিয়াছি ; ইহ জগতে 
আমাঁদিগের আর কেহই ভ্রাণকর্তা নাই । 
রাম! যে কারণে আমাদিগের মহাঁভয় 
উপস্থিত হইয়াছে, আমরা তোমার নিকট 
তাহা ব্যক্ত করিলাম; আঁমাদিগের ভয় 
নিবারণ করিতে তোমার ক্ষমতাও আছে; 
অতএব তুমি আমাদিগের প্রার্থনা পুর্ণ কর। 


সগ্তষষ্টিতম সর্গ। 
শক্রঘ্-নিয়োগ | 

মুনিগণ এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র কৃতাঁ- 
গ্ুলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁপসবৃন্দ ! 
লবণ কোথায় বাস ও কিরূপ আহার করে ? 
এবং তাহার আচরণই বা কিরূপ? 

রামচক্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া খষিগণ 
সকলেই একবাঁক্যে কহিলেন, রাম! মহাবল 











রামীয়ণ। 


লবণ সকল জীবকেই ভক্ষণ করে ; বিশেষত 
তপস্বীদিগকে আহীর করিতে সে অত্যন্ত 
ভাল বাসে; রৌদ্রতাই তাহার স্বাভাবিক 
আচরণ ; এবং সে মধুবনে বাস করে। সে 
প্রতিদিন বহুসহত্র সিংহ, ব্যাত্্র, ম্বগ, হস্তী ও 
মানুষ বিনাশ করিয়া! দিবাঁভোজন করিয়া 
থাকে ; রাত্রিকাঁলেও আবার বহুতর বিবিধ | 
প্রাণী সংহার করিয়া, প্রলয়কালীন ব্যাদিতাস্থয [ 
অন্তকের ন্যায় গ্রাস করে। ূ 
রামচন্দ্র তপস্বীদিগের এইরূপ কথা শ্রবণ : 
করিয়া কহিলেন, মহর্ষিবৃন্দ! আমি সেই | 
রাক্ষপকে বিনাশ করিব; আপনারা ভয়, 
পরিত্যাগ করুন। - 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র উগ্রতেজা তপস্বীদিগের | 
নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সমীপোপবিষ্ট 
ভ্রাতৃদিগকে কহিলেন, মহাঁবীরগণ ! তোমা- 
দিগের মধ্যে লবণকে কে বিনাশ করিবে? 
তাহাকে কাহার অংশে ফেলিয়া দিব? মহা- | 
বাহু ভরতের, না মহাত্মা শত্রদ্বের অংশে ; 
পাতিত করিব ? 
রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত 
কহিলেন, আর্ধ্য ! আমিই তাহাঁকে বিনাশ 
করিব; আপনি তাহাকে আমার অংশেই 
পাঁতিত করুন। 
ধৈর্য্য ও শৌধ্য গুণ সম্পন্ন লক্ষণাঁনুজ 
শত্রত্ব, ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া! রত্বময় 
আসন পরিত্যাগ পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন) | 
এবং নরনাঁথ রাঁমচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া 
কহিলেন, আর্ধ্য ! আমাঁদিগের মধ্যম ভ্রাতা 
স্বীয় কর্তব্য সম্যক সম্পাদন করিয়া কৃতকর্্মা 
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উত্তরকণণ। 


হইয়াছেন । পূর্বেবে আধ্য যখন অযোধ্যা শূন্য 
করিয়া গমন করিয়াছিলেন, ইনি তখন সন্তা- 
পিত-হ্দয়ে আর্য্যের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 
করিয়া অযোধ্যা শাসন করিয়াছিলেন । 
তৎকালে মহাত্মা ভরত বহুতর ছুঃখভোগ 
করিয়াছেন; ফলমূল ভোজন ও জটাচীর 
ধারণ পূর্বক নন্দীগ্রামে কৰ্টকর ভূমিশব্যায় 
শয়ন করিয়! স্থদীর্ঘকাঁল অতিবাঁহন করিয়া 
ছেন। অতএব আর্য ! আমি আজ্ঞাবাহক 
ভৃত্য থাকিতে ভীহার পুনর্বার কষঈস্বীকার 
কর] উচিত হয় না। 

শক্রত্ঘ এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কহিলেন, 
কাকুৎস্থ ! তাহাই হউক, তুমি আমার আজ্ঞা! 
পালন কর। আমি তোমাঁকে মধুর সুন্দর 
নগরীতে ও রাঁজ্যে অভিষেক করিব । মহাঁ- 
বাহো ! যদি আমার বাঁক্যে তোমার শ্রদ্ধা 
থাকে, তাহা হইলে তুমি তথায় এক নগরী 
স্থাপন করিবে । তুমি শুর ও কৃতবিদ্য; 
স্বতরাঁং নগরী স্থাপনে সম্যক সমর্থ । অতএব 
তুমি যমুনার তীরে মধুভুক্ত প্রদেশে স্বন্দর 
নগর ও সম্বদ্ধ জনপদ স্থাপন করিবে । যে 
ব্যক্তি কোন রাজবংশ উৎপাদন করিয়া 
রাজ্য ও নগরী স্থাপন না করেন, তিনি নরকে 
নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অতএব শক্রত্ব ! যদি 
আমার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্তব্য হয়, 
তাহা হইলে, তুমি মধুপুত্র পাঁপচেতা লবণকে 
বিনাশ করিয়া ধর্মীনুসারে রাজ্য শার্সন 
কর। মহাবীর ! তুমি আমাঁর কথায় উত্তর 
করিও না । কোন বিবেচনা না করিয়াই 





৩৫ 


দিগের সর্বদা কর্তব্য। কাকুৎস্থ! আমি 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণ দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ 
পুর্ববক তোমার শুভ অভিষেক সম্পাদন করাঁ- 
ইব) তুমি তাহাতে স্বীকৃত হও। 


অফষফ্টিতম সর্গ। 
শক্রম্ীভিষেক। 


রাঁমচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বীর্ধ্যবান শক্রত্থ 
ঈষৎ অবাঙ্মুখে ধীরে ধীরে কহিলেন, নরে- 
স্বর! ভূমণ্ডলে আপনি সমস্ত ধর্মই অবগত 
আছেন। আধ্য ! জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকিতে 
কনিষ্ঠ কি করিয়া অভিষিক্ত হইতে পাঁরে ! 
অথচ আপনকাঁর আদেশও আমাকে অবশ্যই 
প্রতিপালন করিতে হইবে। মহাঁবাহো ! 
আমি নিজেও আপনকাঁর নিকট এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। রাঁজন ! আমি নাজানিয়! 
আপনকার কথায় যে উত্তর করিয়াছি,আমাঁর 
সেই ঘোর অনাধ্ধ্য ছুর্ববাক্য আমার মর্ম 
চ্ছেদন করিতেছে ! যুবশস্বিন ! আপনি আমার 
সেই ছুর্ববাক্য-জনিত অপরাধ মার্জনা! করুন। 
জ্যেক্ঠের আদেশবাক্যে উত্তর করা মাদৃশ 
ব্যক্তির কখনই কর্তব্য নহে। তাহাতে ইহ 
পর উভয় * লোকেই অধর্ ও নিন্দা হইয়া 
থাঁকে। আর মহাঁবাহে। ! অ্পনকার আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করাও দুঃসাধ্য । অতএব কাকুৎস্থ! 
আমি আপনকার আদেশে আঁর উত্তর করিব 
না। পরন্তপ ! আমাকে যেন আবার দ্বিতীয় 


অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অনুজ- : অপরাধ নিবন্ধন দণ্ডভোগ করিতে না হয়। 
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নরনাথ ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, 


আমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই প্রতিপালন 
করিব। কিন্তুকাকুৎস্থ! জ্যেষ্ঠ সত্বে রাজ্যাভি- 
যেকে স্বীরূত হইয়া আমি যে অন্ন করি- 
লাম, আপনিই তাহার প্রতিকার করুন। 

মহাত্মা শুর শক্রত্বের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্ববক রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইয়! লক্ষণ 
ও ভরতকে কহিলেন, তোমরা সত্বর হইয়া 
অভিষেক-সামগ্রী সকল আনয়ন করিতে 
আদেশ কর। আমি অদ্যই পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘু 
নন্দন শক্রত্রকে অভিষিক্ত করিব। তোমরা 
পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, খত্বিকগণ এবং মন্ত্রী- 
দিগকেও সত্বর আনয়ন কর । 

রামচন্দ্ের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া! 
মহা ভরত ও লক্ষণ, পুরোহিতের সাহায্যে 
ততক্ষণাৎ সমস্ত অভিষেক-সামগ্রীর আয়োজন 
করিলেন । অনস্তর মহাতা! শক্রদ্গের স্বমহাঁন 
অভিষেক-মহোতসব আরম্ভ হইল । তাহাতে 
ভ্রাতৃগণ এবং পৌরবর্গ সকলেই অতীব আন- 
ন্দিত হইলেন । পুরাঁকালে পুরন্দর প্রসৃতি 
অমররৃন্দ যেরূপ কাঁত্তিকেয়কে অভিষিক্ত 
করিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্্রও সেই- 
রূপ সমাদর পূর্বক কনিষ্ঠ শক্রত্কে অভি- 
ফিক্ত করিলেন । 

অক্রিষ্টকর্ত্মা রামচন্দ্র শত্রস্বকে অভি- 
যেক করিলে, 'পুরবাসিবর্গ এবং নানাশাস্ত্- 
স্থনিপুণ ব্রান্মণগণ সকলেই পরমাশন্দিত 
হইলেন; কৌশল্যা, স্ুমিত্রা, কৈকেয়ী ও 
অন্থান্য রাজমহিলাগণ রাজান্তঃপুরে মঙ্গলা- 
চরণ আরম্ত করিলেন ; এবং যষুনাতীরবাসী 


ঢ 


রামায়ণ। 


মহাত্ম! মহর্ষিবৃন্দ সকলেই মনে করিলেন, 
যেন লবণ নিহতই হইয়াছে । 

অনন্তর রামচন্দ্র রাঁজ্যাভিষিক্ত শকত্রত্বকে 
ক্রোড়ে লইয়া তাহার তেজোবর্ধন পুর্ববক 
মধুর বচনে কহিলেন, মহাবীর ! এই দিব্য 
শর অব্যর্থ। পরপুরঞ্রয় বিজয়িপ্রবর ! তুমি 
এই শর দ্বারা লবণকে সংহার করিতে 
পারিবে । পুরাকালে জগৎ যখন একার্ণব 
ছিল, মহাত্মা দেবদেব স্বয়স্তু অজিত তখন 
এই বাণ স্থষ্টি করিয়াছিলেন; সেই জন্য 
এই দিব্য শর সর্রবভূতেরই অধৃষ্য হইয়াছে । 
মহাবীর ! ছুষ্টাত্সা মধু ও কৈটভ বিরোধী 
হইলে, অজিত ক্রোধে অভিভূত্ত হইয়া- 
ছিলেন; এবং নির্বরিদ্বে ত্রিলোক সৃষ্টি 
করিবার অভিপ্রায়ে এই শর দ্বারা! এঁ ছুই 
দৈত্যকে সংহার করিয়া পশ্চাৎ প্রজাবর্গের 
ভোগার্থ লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন । শত্রত্ব! 
পাছে ভূতগণের হ্বমহান ত্রাস জন্মে, এই 
জন্য আমি রাবণ-বিনাশার্থ এই শর পরি- 
ত্যাগ করি নাই। রঘুবর ! তুমি এই শর 
দ্বারাই তাঁপস-শক্র লবণকে সমরে সংহার 
করিতে পারিবে, সন্দেহ নাঁই। তাহাকে 
বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ তুমি অল্পে অল্পে তথায় 
দেবনগরী-সদৃশী এক নগরী স্থাপন করিবে । 


নবষষ্িতম সর্গ। 
শক্রত্-শরপ্রদান । 


পরবীরঘাতী বাক্যবিশারদ রামচন্দ্র শক্রু- 
স্বকে শর প্রদান করিয়! পুনর্বার কহিলেন, 








উত্তরকাগ্ড। 


শত্রদ্ব! মহা! ত্র্যন্বক শক্রবিনাশার্থ 
লবণের পিতাকে যে দিব্যান্ত্র শূল প্রদান 
করিয়াছিলেন, লবণ বারংবার পুজা করিয়। 
এ শুল গৃহে রাখিয়া! বহির্গত হয়, এবং আহা- 
রার্থ চতুদ্দিক নিরীক্ষণ পূর্বক বিচরণ করিতে 
থাঁকে। যখন কোন শক্র আসিয়া তাহাঁকে 
যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তখন সে এ শুল লইয়। 
তাহাকে ভন্মসাৎ করে । অতএব তুমি বখন 
দেখিবে যে, লবণ আহার সংগ্রহ করিয়া 
প্রতিনিরত হইতেছে, তখন সে পুরীমধ্যে 
প্রবেশ না করিতে করিতে তুমি পুর্বে অস্ত্র 
শস্ত্র গ্রহণ পূর্বক পুরীর দ্বার অবরোধ করিয়া 
অবস্থিতি করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তাহা 
হইলেই সে আর শূল প্রাপ্ত হইবে না) 
ভুমি সেই সময় তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিবে । এইরূপ করিলেই তুমি তাহাঁকে 
সংহার করিতে সমর্থ হইবে । অন্যথা, কোন 
প্রকারেই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে 
না। মহাবীর! নিশ্চয় জানিবে, এইরূপ 
করিলেই সে বিনষ্ট হইবে । শক্রত্ব! যে! 
প্রকারে সেই শূলের প্রতীকার কর! যাইবে, 
আমি তোমাকে তাহা এই কহিলাম। 
জানিবে, শ্রীমান শিতিকণ্টের মাহাত্ম্য লঙ্ঘন 
করা সর্ব! ছুঃসাধ্য | 
সগুতিতম 'বর্গ । 
শক্রদ-প্রস্থান । | ূ 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র শক্রত্বরকে পুনঃপুন 
এইরূপ আদেশ করিয়া পুনর্ববার কহিলেন, 


। 
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পুরুষ্রেষ্ঠ ! চারি সহঅ অশ্ব, ছুই সহস্র 
রথ ও এক শত উৎকৃষ্ট হস্তী, এবং বিবিধ- 
পণ্য-পরিশোঁভিত আপণ-বীথি ও নট-নর্ভক- 


গণ তোমার অন্ুগমন করুক | শত্রত্ব ! তুমি" 


নিযুত পরিমাণে শ্থবর্ণমুদ্রা, প্রযুত পরি- 
মাণে রৌপ্য-মুদ্রা এবং পর্য্যাণ্তড বল-বাঁহন 
গ্রহণ পুর্ববক যাত্রা কর। মহাবীর ! তুমি 
সম্যক ভরণ-পোঁষণ করিয়। সৈন্যদিগকে হুৃষ- 
পুষ্ট ও নির্দোষ, এবং যখোচিত সম্মান প্রদান 
করিয়া বশীভূত করিবে । রাঘব ! অনুজীবি- 
বর্গ সন্তষ্ট না থাকিলে, কেবল স্ত্রীপুত্র ও 


| আত্মীয়-স্বজন কোন কা্যকাঁরকই হয় না; 


স্বতরাং কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না। 
অতএব তুমি অগ্রেই হষউপুষ্ট-জনসমূহে সমাঁ- 
কীর্ণা মহতী সেন! প্রস্থাপন করিয়া পশ্চাৎ 
একাকী ধনুঃশর-হস্তে মধুপুত্র লবণের প্রতি- 
কুলে যুদ্ধযাত্রা কর। রাঘব ! তুমি যে যুদ্ধার্থী 
হইয়া গমন করিতেছ, লবণ যাহাতে তাহা 
জানিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিবে । 
অন্যথা, তৃমি কোন প্রকারেই লবণকে বিনাশ 
করিতে পারিবে না । লবণ যে শক্রকে অখ্থে 
দেখিতে পাইবে, সে নিশ্চয়ই তাহার বধ্য 
হইবে,তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সৌম্য! 
্রীক্ষান্তে খন বর্ধাকাঁল উপস্থিত হইবে, তুমি 
সেই সময় লবণকে বিনাশ করিবে, কারণ, 
উহাই লবণ-বধের উপযুক্ত কাল । তোমার 
সৈনিকসমূহ এখনই এই সমস্ত মহধিগণ-সমভি- 
ব্যাহারে যাত্রা করুক। তাহা হইলেই 
ইহারা গ্রীষ্মাবসান-সময়ে জাহুবী পার হইতে 
পারিবে। শক্রত্ঘ ! অনন্তর তুমি যাইয়া এ 


তি 
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নদীতীরেই সেন? স্থাপন করিয়া কেবল 
শরাঁসন-সমভিব্যাহারে ত্বরিতপদে যুদ্ধযাত্রা 
করিবে । 

মহাবল শক্রত্ম রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক সেনাধ্যক্ষদিগকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের এই এই বাস- 
স্থান সকল নিদ্দিষ্ট হইল, তোমর1 আমার 
আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া এই সকল স্থানেই 
সাবধানে অবশ্থিতি করিবে । ভৃত্য, বল ও 
বাহনগণ সমভিব্যাহারে তোমরা এই সকল 
মহাভাগ মহষিদ্রিগকে অগ্রে করিয়া! অদ্যই 
যাত্রা কর। প্রতাপ প্রকাশ করিয়া কোন 
স্থানে কোন রূপ অত্যাচার করিবে না। 
যুদ্ধষাত্রী-কালীন সৈনিকদিগের অত্যাচারে 
রাজীরও দোঁষ স্পর্শে । 

মহাঁবল শত্রত্ব এইরূপ আদেশ প্রদান 
পূর্বক সেনাধ্যক্ষদিগকে প্রস্থাপন করিয়া 
প্রথমত কৌশল্যা, স্থমিত্রা ও কৈকেম়ীর 
চরণে প্রণাম করিলেন । পশ্চাৎ ধূল্যবলুষ্িত 
মন্তকে রামচন্দ্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করি- 
লেন; রামচন্দ্রও তাহাকে আলিঙ্গন করি- 
লেন। অনস্তর শক্রতাঁপন শত্রত্ব কৃতাঁ- 
ঞ্লিপুটে ভরত ও লক্ষমণকে প্রণাম করি- 
লেন; তাঁহারাঁও ভাহার মস্তকাত্রাণ পূর্বক 
তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন । মহা 
প্রতাপ মহাবল শক্রত্ব অবশেষে পুরোহিত 
বশিষ্ঠকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা 
করিলেন । 

অনন্তর রঘুবংশ-বিবর্ধন মহাবীর শত্রত্ব 
প্রবর-গজেন্দ্রবাঁজী-সমূহ-সঙ্কুল। মহতী সেনা 











রামায়ণ। 


অগ্রে প্রস্থাপন করিয়া নরনাথ রামচক্দ্রের 
নিকট এক মাস অতিবাহন পূর্বক পশ্চাৎ 
স্বয়ং যাত্রা করিলেন । 


পপ শশাশীসি 


একসগুতিতম সর্গ। 





সৌদাসোপাখ্যান। 
মহাবল শক্রত্ব অগ্রে সেন। প্রস্থাপন ৃ 
করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং সত্বরগমনে সপ্ত দিবসে 
এ স্থানে উপস্থিত হইলেন । মহামতি রঘু 
নন্দন লক্ষ্মণানুজ ত্রিরাত্র পথে অতিবাহন 
পূর্বক মহর্ষি বাল্ীকির পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত, 
হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং নেই | 
মহাত্মার নিকটবর্ভীঁ হইয়া অভিবাদন পূর্বক । 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আজি 
আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা | 
করি; আমি গুরু-কার্ধ্যান্বরোধে এই স্থানে : 
উপস্থিত হইয়াছি। কল্য প্রভাতে আমি! 
বরুণ-রক্ষিত পশ্চিম দিকে যাত্রা করিব। 
মহাতেজা মুনিপুঙ্গব বিভু বাল্দীকি শক্রু- ূ 
দ্বের বাক্য শ্রবণ পূর্বক হাস্য করিয়া কহি- 
লেন, রঘুনন্দন ! তোমার আগমনে আমি. 
পরম পরিতুষ্ট হইলাম । এই আশ্রম রঘু- 
মং 





বংশীয়দিগের নিজেরই, সন্দেহ নাই । আমি 
তোমাঁকে আসন ওপাদ্যার্ প্রদান করিতেছি, 
তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ কর। 

তখন ককুৎস্থনন্দন শক্রত্ঘ সেই পুজা 
গ্রহণ করিলেন, এবং ভোজনার্থ ফলমূল 
প্রাপ্ত হইয়া! ভোজন পূর্ববক পরম পরিতোষ 
প্রাপ্ত হইলেন । এইরূপে ভোজন করিয়া 








উত্তরকাণ্ড। 


মহাবাহু শত্রত্ম মহর্ষিকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
মহর্ষে! আশ্রম-সন্গিধানে এ কাহার যজ্ঞ- 
বিভূতি দৃষ্ট হইতেছে ? 

শত্রত্মের বাক্য শুনিয়া! মহধি বাঁল্দীকি 
কহিলেন, শক্রস্ম ! পুরাকালে এই স্থানে 
 ধাহার জন্য এই যজ্ঞভূমি বিরচিত হইয়া- 
ছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। 

সৌম্য ! স্থদাস নামে এক ধন্রশীল নর- 
পতি ছিলেন; তিনি তোমাদিগেরই পুর্বব- 
পুরুষ । তাহার পুত্র রাঁজ। মিত্রসহ। মহাঁভাগ 
মিত্রসহ সর্ববশাস্ত্রবিৎ, যজ্বা, দানবীর, প্রশাস্ত- 
প্রকৃতি, প্রজাপালন-নিরত, সত্ববান ও অতি 
ধার্মিক ছিলেন। সৌদাস [স্থাদাসপুত্র) বাল্য- 
কাল হইতেই ম্বগয়া করিতেন। এক দিন 
তিনি ম্বগয়ার্থ বনমধ্যে পর্যটন করিতে 
করিতে দেখিতে পাইলেন, ছুই শার্দুল- 
রূগী তয়স্কর মহাবল রাক্ষস সহস্র সহস্র 
স্বগ ভক্ষণ করিতেছে, অথচ পরিতৃপ্ত হই- 
তেছে না । রাজা সৌদাস এইরূপ সেই ছুই 
রাঁক্ষলকে দেখিয়া, এবং তাহারা কানন 
স্থগশূন্য করিয়া! ফেলিয়াছে নিরীক্ষণ করিয়া, 
অতীব ত্রুদ্ধ হইয়া শরাঘাতে একজনকে 
বিনাশ করিলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস এই- 
রূপে এ ছুই রাক্ষমের একজনকে সংহার 
করিয়। ক্রোধশুন্য ও প্রক্কৃতিস্থ হইয়া অনি- 
মিষলোচনে এ নিহত নিশাচরকে দর্শন 
করিতে লাগিলেন । এ দিকে সখাঁকে নিহত 
দেখিয়া সহচর রাক্ষস অত্যন্ত বিলাপ করিতে 
লাগিল, এবং সৌদাসকে কহিল, তুমি বিনাঁপ- 
রাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিলে; 





৩৯ 





মহাবাহ শত্রস্থ মহর্রিকে জিজ্ঞাস! করিলেন, | অতএব আমিও প্রতিশোধ লইবার জন্য 
তোমার অপকার-চেষ্টা করিব। রাক্ষদ এই 
কথা কহিয়া এ স্থানেই অন্তহিত হইল । 

অনস্তর ধীমান রাজা মিত্রসহ কালক্রমে 
এই আশ্রমের সন্নিধানে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ 
আরম্ত করিলেন; বশিষ্ঠ রক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্ত 
থাকিলেন। ক্রমে তাহার এ যজ্ঞ সর্ববকাম- 
সমন্থিত ও পরমসম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া দেব- 
যজ্ছের সমান হইয়া! উঠিল। 

অনস্তর যজ্ঞের অবসান-সময়ে সেই রাক্ষস 
পূর্বববৈর স্মরণ পুর্ববক বশিষ্ঠের রূপ ধারণ 
করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন ! এক্ষণে 
যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, তুমি আমাকে ভোজনার্ঘ 
সত্বর সামিষ অন্ন প্রদান কর, কোন বিচার 
করিও না । 

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের এইরূপ বাক্য 
আবণ করিয়া রাজা সৌদাস রন্ধন-নিপুণ 
পাচকদিগকে কহিলেন, তোমর] সত্বর গুরুকে 
ঘৃতপক সামিষ অন্ন ভোজনার্ধ প্রদান কর; 
ভোজন করিয়া যেন তিনি পরিতোষ লাভ 
করেন। 

রাজার আজ্ঞাক্রমে পাঁচকগণ সম্ত্রাস্ত- 
চিত্তে স্বকার্ধ্য-সাঁধনার্থ গমন করিল । অনস্তর 
এ রাক্ষই আবার পাঁচকের বেশ ধারণ 
করিয়া মানুষমাংস রন্ধন পূর্বক রাজার 
নিকট আনিয়া দিল, এবং কহিল, মহারাজ! 
এই ঘ্ৃতপক্ স্থস্বাছু সামিষ অন্ন আনয়ন 
করিয়াছি। তখন নরশ্রেষ্ঠ সৌদাস মহিষী 
মদয়ন্তীর সমভিব্যাহারে এ অন্ন বশিষ্ঠকে 
ভোজন করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ সেই মাসকে 








পপ পপ পপ 
স্াশাশিপশিসপ 





পাশপাশি পেপসি 


অভক্ষ্য মান্ুষ-মাংস জানিতে পারিয়া সাতি- যাহা হউক, নরপতি কল্মাষপাদ শাপাঁব- 


শয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, রাজন ! 
তুমি আমাকে মানুষমাস ভোজন করাই- 
বার অভিপ্রায় করিয়াছ, অতএব ইহাই 
তোমার আহার হইবে, সন্দেহ নাই । তখন 
রাজা মহিষী-সমভিব্যাহারে বারবার প্রণাম 
করিয়া, ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষদ যেরূপ বলিয়া- 
ছিল, বশিষ্ঠকে অবিকল সমস্ত বিজ্ঞাপন 
করিলেন। রাজা রাক্ষসের জন্য অপরাধী 
হইয়াছেন জানিতে পারিয়! দ্বিজসভম বশিষ্ঠ 
পুনর্ববার তাহাকে কহিলেন, রাজন ! আমি 
তুদ্ধ হইয়া যে কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহ 
অন্যথা কর! অসাধ্য । তবে তোমাকে এক বর 
প্রদান করিতেছি; দ্বাদশ বসরান্তে তোমার 
শাপের অবসান হইবে; আর আমার প্রসাদে 
অতীত বৃত্তান্ত তোমার স্মরণ থাকিবে না। 

অনস্তর সৌদাসও ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠকে 
অভিসম্পাত করিবার অভিপ্রায়ে জলগণ্ুষ 
গ্রহণ করিলেন। অমনি মহিষী তাহাকে 
নিবারণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আমা- 
দিগের উপর ভগবাঁন বশিষ্ঠ ধষির সর্বতো- 
মুখী ক্ষমতা আছে; অতএব এই দেবস্বরূপ 
পুরোহিতকে অভিসম্পাত করা আঁপনকার 
উচিত হইতেছে না। এই কথ! শুনিয়া 
ধর্্াত্াা রাজা সৌদাস তেজোবল-সমন্থিত 
এ জল নিজ ধীদমূলেই নিক্ষেপ করিলেন; 
তাহাতে তাহার পাদঘ্য় “কল্মাষ” অর্থাৎ 
কৃষ্ণবর্ণ হইল । সেই অবধি স্থুমহাবল নর- 
পতি সৌদাস ভূমগ্ডলে কল্মাষপাদ নামে 
প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। 


সানে পুনর্বার রাজ্যলাভ করিয়' প্রজাপালন 
করিয়াছিলেন। শক্রত্! তুমি এই যে আশ্রম- 
সন্নিহিত যজ্জ-ভূমির কথা জিজ্ঞাসা করি- 
তেছ, ইহা সেই রাজসিংহেরই যজ্ঞায়তন । 

মহাত্সা শত্রত্ম রাঁজাধিরাজ সৌদাসের 
এই স্থাদাঁরুণ ইতিবৃত্ৰান্ত শ্রবণ করিয়া মহ- 
ধিকে অভিবাদন পূর্বক পর্ণশালাযধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 


সী 


দ্বিসগুতিতম সর্গ। 





কুশ-লব-জন্ম। 
যে রাত্রিতে শক্রত্্ বাঁলীকির পর্ণশালায় 
প্রবিষউ হইলেন, সেই রাত্রিতেই জানকী 
ছুই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন । অর্ধরাত্রি- 
সময়ে মুনিদারকগণ বাঁলীকিকে সীতার শুভ- 
প্রসবরূপ প্রিয়সংবাদ দান করিল; কহিল, 
ভগবন! সেই রাঁমপত্রী ছুই যমজ সন্তান 
প্রসব করিয়াছেন; আপনি যত্বপহকারে তাহা- 
দিগের ভূত-বিনাশিনী রক্ষা বিধান করুন। 
মুনিদদারকদ্িগের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বালীকি বিস্মিত হইলেন, এবং যথাবিধি 
বালকদ্বয়ের ভূতবিনাঁশিনী রক্ষ। বিধান করি- 
লেন। মহষি শিশুদ্ধয়ের জন্য রক্ষা-সাধন 
কুশমুদ্ি ও লবণ প্রদান করিয়া কহিলেন, 
শিশুদ্ধয়ের মধ্যে যেটি অগ্রজ, বৃদ্ধা তাপসীরা 
তাহাকে এই মন্ত্রপৃত কুশদ্বারা নির্জন 
করিবে; এই জন্য তাহার নামও কুশ হইবে। 











উত্তরকাণ্ড। 


আর যেটি অবরজ, তাহাঁকে এই লবণ দার! 
নিন্মার্জন করিবে, তন্নিমিভ্ত তাহার নামও লব 
হইবে । এইরূপে ছুই যমজ কুমার মৎ্কৃত 
কুশ-লব নামৈ ভূমগ্ডলে বিখ্যাত হইবে । 

অনন্তর নিষ্পাপা তাপসী সকল মহর্ষির 
হস্ত হইতে সেই রক্ষাসামগ্রী গ্রহণ করিয়া 
শিশুদ্য়ের যথাবিধি রক্ষাবিধান করিলেন । 
মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক রক্ষা-বিধান হইতে 
থাকিল; বারংবার, কি সৌভাগ্য! কি 
সৌভাগ্য! এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল) 
এবং তাপস ও তাপসী গণ রামচক্দ্রের নামো- 
চ্চারণ পূর্ববক সীতার স্থপ্রসব লইয়া কথোঁপ- 
কথন করিতে আরম্ভ করিলেন | পর্ণশাঁলায় 
অবস্থিত শক্রত্বও অর্ধরাত্রি-সময়ে এই প্রিয় 
সংবাঁদ ও প্রিয় কথ! শ্রবণ করিয়া বারংবার 
বলিতে লাগিলেন, পরম সৌভাগ্য ! পরম 
সৌভাগ্য! তিনি এই প্রকার পরমানন্দে সেই 
শ্রাবণের খর্ব নিশা যাপন করিয়া প্রভাতে 
গাত্রোথান পূর্বক পূর্বাহ্নরুত্য সমাপন 
পুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাঁল্মীকিকে 
আমন্ত্রণ করিলেন। অনস্তর মহর্ষি বিদায় 
দান করিলে, মহাঁবীর্ধ্য শক্রক্স পুনর্ববাঁর যাত্রা 
করিলেন । তিনি পথে সর্ববসমেত সপ্ত রান্তি 
অতিবাহন করিয়া যয়ুনাতীরে উপস্থিত হই- 
লেন। 

সেই স্থানে খষিগণের মধ্যে বাসস্থান 
গ্রহণ পূর্বক হ্থমহাষশ। শক্রত্ ভার্গব-প্রযুখ 

| মহর্ষিদিগের সহিত বিবিধ কথা -বার্তায় রাত্রি 

যাপন করিলেন । 


শাশিীশীশিশিীীটী 


৪১৬ 


ত্রিসগুতিতম সর্গ | . 


স্পা ৮০০ 


মান্মাতার উপাখ্যান 

অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন 
শক্রত্ধ মধুরবচনে লবণের বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, 
ভগবন ! আমি লবণের বলাঁবল ও শুলের 
মাহাত্্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করি। মহা 
মুনে! এপর্য্যস্ত এই দিব্য শুল দ্বারা কোন্‌ 
কোঁন্‌ মহাবীরই বা দ্বন্যুদ্ধে নিপাতিত 
হইয়াছেন ? 

মহাতা। রঘুনন্দন শক্রত্মের এই কথা শ্রবণ 
করিয়া মহাতেজ মহর্ষি ভার্গব কহিলেন, 
রাঘব! পাপাত্সা লবণ ঘে কত শত নৃশংস 
কার্ধ্য করিয়াছে, তাহার সংখ্যাই হয় না। 
ইন্াকুবংশ-সম্বন্ধে সে যে ছুক্ার্ধ্য করিয়াছে, 
আমি কেবল তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
পুরাঁকালে অযোধ্যাঁয় যুবনাশ্ব-তনয় মান্ধাতা 
নামে এক ত্রিলোৌক-বিখ্যাত মহাঁবল রাজ! 
ছিলেন। সেই মহীপতি সমগ্র মেদিনীমণ্ডল 
বশীভূত করিয়া, দেবলোঁক জয় করিবার উদ্‌- 
যোগ করিলেন । তাহাতে মহেক্দ্রের এবং 
সমস্ত অমররন্দের মহাভয় হইল। অতএব 
নিখিল-দেবগণ-সহিত পুরন্দর, মান্ধাতাকে 
নিজ আসনের ও স্বর্গরাঁজ্যের অর্ধ প্রদশন 
করিতে প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু মান্ধাতা 
নিজের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তখন 
পাঁকশাসন রাঁজাঁর ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পাঁরিয়া 
সাস্ত্বনা পূর্বক কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি ত 





১৯ 





শ্শীশীশিশশাীশশিী 


৪২ 


এখনও সমগ্র মর্ভলোকই শাদন করিতে | হ শাসন করিতে 
পার নাই! মর্ভলোক বশীভূত না করিয়া 
দেবলোকের রাজত্বে অভিলাষ করা তোমার 
উপযুক্ত হয় না । মহাবীর ! যদি তুমি সমগ্র 
মর্তলোক বশীভূত করিতে, তাহা হইলে 
স্বচ্ছন্দে ভৃত্য বল ও বাহন সমভিব্যাঁহারে 
স্বর্গের রাজত্ব করিতে। 

মহেন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহীপতি মান্ধাতা 
কহিলেন, শক্র ! আমার শাসন পৃথিবীতলে 
কোন্‌ স্থানে প্রতিহত হইয়াছে? তখন 
সহঅলোচন তাহাকে কহিলেন, রাজন ! 
মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস 
আছে; সে তোমার শাসন গ্রাহা করে না। 

ইন্দ্রের নিকট এইরূপ ঘোঁর অপ্রিয়, 

সংবাদ শ্রবণ করিয়। রাজ মান্ধীতা লজ্জার 

অধোবদন হইলেন; কোন কথাই কহিতে | 
পারিলেন নাঁ। অনস্তর তিনি লজ্জা নিবন্ধন ; 
ঈষৎ অধোবদনে দেবরাঁজকে আমন্ত্রণ করিয়া 
ইহলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং অমর্ধা- 
ম্বিত হইয়া মধু-পুত্রকে পরাজয় করিবার 
নিমিত্ত ভূত্য,বল ও বাহন সমভিব্যাহারে গমন 
করিলেন। 

সধুপুরে উপস্থিত হইয়া! পুরুষশ্রেষ্ঠ 
অপরাজিত মহীপতি মান্ধাতা যুদ্ধ প্রার্থন] 
করিয়া লবণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। 
দূত যাইয়া মধুপুত্র লবণকে বিস্তর কটু- 
কাটব্য বলিল। তাহ! শুনিয়া লবণ তাহাকে 
ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। 


রামায়ণ। 





হইয়। স্বয়ং রাক্ষসের সমীপে গমন পূর্বক 
তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন । 

তখন লবণ উচ্চহাস্ত করিয়! মহীপতি 
মান্ধাতাকে সদলে সংহাঁর করিবার নিমিভ 
দারুণ শুল গ্রহণ পুর্ববক পরিত্যাগ করিল। 
এ শুল তৎক্ষণাৎ প্রদীণ্ড হইয়া সত্য বল ও 
বাহনের সহিত মান্ধাতাকে ভস্মসাঁৎ করিয়া 
পুনর্বার লবণের হস্তে আগমন করিল । 
শক্রত্ব! সেই স্মহাঁপরাক্রান্ত রাজা এইরূপে 
ভৃত্য বল ও বাহনের সহিত বিনষ্ট হইয়া- 
ছিলেন । রাজন ! শূলের প্রভাব ঈদৃশ অগ্র- 
মেয় ও অদ্ভুত। কিন্তু তুমি যে কল্য প্রভাতে 
লবণকে সংহাঁর করিবে, তাহাতে সন্দেহই 
নাই; কারণ, সেই মহাবীর যদি অস্ত্র গ্রহণ 
করিতে না পায়, তাহা! হইলে তোমার বিজয় 
সনিশ্চিত। তুমি এই ছুক্ষর কার্ধ্য করিতে 
পারিলেই সর্ববলোকের মঙ্গল হয়। 


চতুসগ্ুতিতম সর্গ। 





লবণাক্ষেপ। 

বিজয়াকাঁডক্ষী মহাত্মা শক্রত্ব এই কথা 
আবণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে দেখি- 
তেই রজনী শেষ হইল। 

অনন্তর স্ৃবিমল প্রভাতকালে মহাবীর 
রাক্ষম লবণ আহারচেষ্টায় পুরী হইতে 
বহির্গত হইল। এই সময় মহাবীর শত্রুত্ন 
বমুনানদী পার হইয়া, শরালন-হস্তে মধু- 


এদিকে দূতের বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, ; পুরের দ্বার অবরোধ পূর্বক অবস্থিতি করিতে 
সর্ববাস্ত্বিক্রাস্ত মান্ধাতা ক্রোধে হতজ্ঞান | লাগিলেন । 


টে 
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উত্তরকাণ্ড। 


অনন্তর দিবা দ্বিপ্রহর-সময়ে সেই ক্রুর- | তুই আমার সৌভাগ্যক্রমেই এই স্থানে 


কর্মা নিশাচর বনুসহত্র প্রাণীর ভারবহন 
করিয়া আগমন করিল, এবং শক্রত্বকে শরা- 
সন হস্তে দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া 
কহিল, তুই ইহ দ্বারা কি করিবি ! নরাধম ! 
তোঁর মত ঈদৃশ ধনুদ্দারী সহত্র সহজ পুরু- 
ষকে আমি ক্রোধে তক্ষণ করিয়াছি । তুইও 
উত্তম সময়েই উপস্থিত হইয়াছিস্! ছুর্মতে ! 
অদ্য আমার এই আহার-সামগ্রা পর্য্যাপ্ত 
হয় নাই; কি আশ্চর্য, তুইও আজি আপনিই 
আসিয়া! আমার মুখমধ্যে প্রবিষউ হইলি ! 

লবণ এইরূপ বলিয়া বারংবার উচ্চহাস্তয 
করিতে থাকিলে, মছাঁবীর্ধয-সম্পন্ন শক্রত্র 
রোঁষে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
মহাত্মা শক্রত্ধ রোঁষে পরিপূর্ণ হইলে, তাহার 
নেত্রযুগল হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা সকল 
বহির্গত হইতে লাগিল । এই ভাবে মহাবীর 
শত্রত্ন সেই নরখাদক রাক্ষদকে কহিলেন, 
দুর্বদ্ধে! আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা করি; তুই আমাকে দন্দ-যুদ্ধ প্রদান 
কর্‌। আমি রাজা দশরথের পুত্র এবং ধীমান 
রাঁমচক্দ্রের ভ্রাতা; আমার নাম শক্রত্ব। 
দুর্বদ্ধে! আমি তোর বিনাশ-কামনায় 
আগমন করিয়াছি । আজি তুই আমাকে ছন্দ- 
যুদ্ধ প্রদান কর্‌; আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তত হই- 
য্াছি। তুই সকল প্রাণীরই শত্রু; আজি তুই 
জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে গমন 
করিতে পারিবি না। 

নরব্যান্ব শত্রন্ন এইরূপ বলিলে, রাক্ষস 
উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, ছুর্মতে ! আজি 
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উপস্থিত হইয়াছিস্‌ ! মহাবল দশগ্রীব আমার 
মাতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা । ছূর্ববদ্ধে পুরুষাধম ! 
রাম এক স্ত্রীর জন্য তাহাকে বিনাশ করি- 
য়াছে! আমি অবজ্ঞা কারয়া এতদিন রাঁব- 
ণের কুলক্ষয় সহা করিয়া আসিতেছি বটে, 
কিন্তু প্রতিশোধ না লওয়াতে আমার অস্তঃ- 
করণ নিরস্তর পরিতাপিত হইতেছে । কি 
ভূত, কি ভবিষ্য, নরাধম ইক্ষাকুবংশীয়দিগের 
সকলকেই.আমি তৃণের ন্যাঁয় পরাজয় করিয়া 
রাখিয়াছি। তোদিগকেও আমার পরাজয় 
করাই হইয়াছে । বাঁহ। হউক, ছুর্দতে ! পরা- 
জিত হইয়াও বখন তুই আবার যুদ্ধ করিতে 
বাসনা করিতেছিস্‌, তখন আমি তোর বাঁসনা 
চরিতার্থ করিব; ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্‌, অস্ত্র 
লইয়া আসি। 

তখন শক্রত্ব কহিলেন, রাক্ষল! তুই 
জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে গমন 
করিতে পারিবি না। শক্রর দর্শন পাইলে; 
কাধ্যকুশল ব্যক্তিগণ কখনই তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিবেন না। যে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধিবশত 
শত্রুকে অবসর প্রদান করে, সে সেই মন্দবুদ্ধি 
নিবন্ধনই নিহত হইয়। থাকে; অতএব লোকে 
সেই ব্যক্তিই নরাধম। আমি যেরূপ বলি- 
লাম, শক্রর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই 
কর্তব্য। অতএব আমি আনতপর্বব শর দ্বারা 
এখনই তোকে বিনাঁশ করিব। 


আসে 
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পঞ্চসগুতিতম সর্গ। 





লবণ-বধ। 
মহাত্মা শত্রদ্বের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া নিশাচর লবণ ভীষণ তুদ্ধ হইয়1 উঠিল; 
এবং “থাক, থাক ! বলিয়। হস্তে হস্ত ওদস্তে 
দন্ত নিষ্পেষণ পূর্বক রঘুশার্দুল শত্রুস্বকে 
বারংবার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল । 
ভীমবিক্রম দেবশক্র লবণের স্পর্ধা-বাক্য 
শ্রবণ করিয়! শত্রত্ব কহিলেন, রাঁক্ষসাধম ! 
তুই যখন অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিয়া- 
ছিলি, তখন শক্রদ্ব জম্মগ্রহণ করেন নাই। 
আজি তুই আমার বাণ দ্বারা নিহত হইয়া যম- 
সদনে গমন কর্‌। দেবগণ যেমন রাঁষণকে নিহত 
দর্শন করিয়াছিলেন, আজি খষিগণও সেইরূপ 
দর্শন করুন,পাঁপাত্বা লবণ রণস্থালে মদীয় শরে 
বিদ্ধ হইয়া! নিহত হইয়াছে । নিশাচর! আজি 
তুই আমার বাণে নির্দপ্ধ হইয়া পতিত হইলে, 
নগর ও জনপদ সকলের মঙ্গল হইবে । সূর্য্য- 
কিরণ যেমন পন্মগর্তে প্রবেশ করে, আজি 
বজ্জমুখ সায়কও তেমনি আমার শরালন 
হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তোর হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইবে। 
মহাত্াা শত্রত্ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পুর্ধবক লবণ ক্রোধে উম্মত্ত হইয়া! উঠিল, এবং 
এক প্রকাণ্ড শালরক্ষ উৎপাটন করিয়া শত্রু- 
সবের বক্ষঃস্থলোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। কিন্ত 
মহাবীর শক্রত্ম উহাকে শতধা ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। মনে চেষ্ট1 বিফল হইল দেখিয়া 
রাক্ষন পুনর্ববধার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল উৎ- 
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রামায়ণ । 


| পাটন করিয়া শত্রদ্ছের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
। আরম্ভ করিল। মহাতেজা শক্রত্বও আপ- 


তিত বহুতর বৃক্ষের প্রত্যেকটিকে তিন তিন 
প্রদীপ্ত সায়ক দ্বারা সণ্তধা ছেদন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে বৃক্ষবর্ণ নিবারণ করিয়া 
বীর্য্যসম্পন্ন শত্রত্ব রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে বাণ- 
বর্ষণ করিলেন; কিস্তু রাক্ষস তাহাতে বিচ- 
লিত হইল ন1। 

অনন্তর মহাঁবীর্য্য লবণ আর এক প্রকাণ্ড 
বক্ষ উৎ্পাটন করিয়া শক্রত্বের মস্তকোপরি 
ভীষণ আঘাত করিল; তিনি মুচ্ছিত হইলেন; 
তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বিজ্রস্ত হইয়া 
পড়িল। শুর শক্রত্ম এইরূপে পতিত হইলে 
ধষি ও সিদ্ধ এবং গন্ধবর্ব ও অপ্নরোগণ 
তারস্বরে হাহাঁকাঁর করিয়! উঠিলেন। ছুরাক্্া 
রাক্ষদ নিশ্চয় করিল, শক্রত্ব নিহত হইয়া 
তৃপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । দৈব তাহার বুদ্ধি- 
শক্তি লোপ করিয়াছিলেন ; অতএব সে 
অবসর পাইয়াও পুরমধ্যে প্রবেশ ও শৃল 
গ্রহণ করিল না; আহারার্ধ সংগৃহীত পশু- 
সম্তারই পুনর্ববার আহরণ করিতে লাঁগিল। 
ইত্যবসরে শক্রত্্ মৃহূর্তমধ্যেই চেতনালাঁভ 
পূর্বক উদ্খিত হুইয়া পুরদ্বার অবরোধ 
পূর্ববক দণ্ডায়মান হইলেন; তদ্দর্শনে পর- 
মর্ষিগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগি- 
লেন। 

অনস্তর মহাঁবল শক্রক্স সমরে অপরা- 
জিত, মহাবীর নরেন্দ্র ও দানবেন্দ্রদিগেরও 
ভয়ঙ্কর, বজ্মুখ, বজবেগ, অমোঘ, দিব্য শর 
গ্রহণ করিলেন ; শর, তেজে দশদিক সমুদ্্‌- 
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উত্তরকাণ্ড। 
শক্রক্স যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই 


ভাসিত করিয়া স্বলিতে লাগিল । পশ্চাৎ্থ এ 
শর শরাসনে যোজিত হইবামাত্র আকাশে 
মহোক্কা সকল প্রস্বলিত হইতে থাকিল, 
এবং সশব্দে বজপাত হইতে লাগিল। 
যুগাস্তকালীন সমুখিত প্রস্বলিত কালাগ্নির 
ন্যায় সেই শর দর্শন করিয়। প্রাণীমাত্রই 
পরম ত্রস্ত হইয়া উঠিল। - 

অনন্তর দেবর্ষি, গন্ধর্রব, সিদ্ধ ও চারণ 
সহিত নিখিল জগৎ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়। 
দেবদেব বরপ্রদদ প্রপিতামহের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়৷ কহিলেন, দেব! একি ভয়ঙ্কর 
লোকক্ষয় উপস্থিত হইল ! পিতামহ ! ঈদৃশ 
ব্যাপার আমরা ত কখনও দর্শন বা শ্রবণও 
করি নাই! 

ভাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মধুর বচনে কহিলেন, 
স্বর্গবাসিগণ ! শ্রবণ কর। শক্র্্র যুদ্ধে লবণ- 
বধের নিমিত্ত শর গ্রহণ করিয়াছেন ; তোমরা 
সকলে উহ্বারই তেজে বিমুড় হইয়াছ | লোক- 
কর্তা মহাত্মা দেবদেব বিষ্ণুর তেজোময় শর 
এইরূপই ভয়ঙ্কর ; উহার নিমিত্তই তোমা- 
দিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। পুরাকাঁলে 
মহাত্সা বিষুট মধু ও কৈটভ নামক রাঁক্ষস- 
দয়ের বিনাশার্ঘ এই মহাশর স্থাস্তি করিয়া- 
ছিলেন । ইহাই সেই বিদ্ুঃর তেজোময় অদ্দি- 
তীয়শর ৷ অতএব তোমরা যাইয়। দর্শন কর; 
রামানুজ মহাবীর মহাজ্স। শত্রুত্ব, রাক্ষস- 
প্রধান লবণকে এখনই বিনাশ করিবেন । 








স্থানে আগমন করিলেন। সকল প্রাণীই 
দেখিতে লাগিল, শক্রত্ব-করধৃত সেই সূর্য্য- 


সঙ্কাশ দিব্য শর যেন প্রলয়াগির ন্যায় 
উত্থিত হইয়াছে । 


অনন্তর আকাশমগুল দেবগণে আচ্ছন্ন 
হইয়াছে দেখিয়া, রঘুনন্দন শত্রত্ম উচ্চশব্দে 
সিংহনাদ করিয়। পুনর্বার লবণকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিলেন। মহাত্ম! শক্রত্ম পুনর্ধবার 
আহ্বান করিবামাত্র লবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইয়া পুনর্ববার যুদ্ধার্থ সমীপবর্ভা হইল। 
অমনি মহাবল শক্রত্ব অনুত্তম শরাসন আকর্ণ 
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আকর্ষণ করিয়া লবণের বক্ষঃস্থলে সেই ! 


মহাবাণ নিক্ষেপ করিলেন। দেব-পুজিত 
সেই বাণ তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষ বিদারণ 
করিয়া রসাতলে প্রবেশ পুর্ববক পুনর্ববার 
শত্রস্ের হস্তেই ফিরিয়া আসিল। নিশাচর 
লবণ শত্রত্-শরে বিদ্ধ হইয়া বজ্বাহত অচ- 
লের ন্যায় সহসা তূপৃষ্ঠে পতিত হইল। 
লবণ যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র সেই স্থমহৎ 
দিব্য শুলও সর্বভূতের সমক্ষেই পুনর্ববার 
দেবদেব রুদ্রের নিকট চলিয়। গেল। 
অনস্তর সিদ্ধ, অগ্নর, খষি ও দেবগণ 
মহাবীর শক্রত্বের সন্বদ্ধনা করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, দাশরথে ! আজি পরমসৌভা- 
গ্যের বিষয় যে,তুমি বিজয়ী হইলে ! পরম- 
সৌভাগ্য যে, আজি সর্রবলোক প্রফুল্ল হইল! 
তিমির নাশ করিয়া সহজ্রশ্মি সূর্য্য 


দেবদেব পিতামহের এইরূপ মধুর বাক্য | যেমন প্রকাশ পাইয়া! থাকেন, একমাত্র বাণ 


শ্রবণ করিয়া দেবাদি সকলেই, লবণ ও | দ্বার! ভ্রিলোক-শক্র লবণকে সংহার করিয়। 





১২ 








2. 


৪৬ 


সমুদ্যত-শরাসন-হস্ত রঘুপ্রবীর শক্রত্বও সেই- 
রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন । 


ষট্সগুতিতম নর্গ। 


মথুরা-নিবেশ। 

নিশাচর লবণ নিহত হইলে, ইন্দ্র ও 
অগ্নি প্রস্থৃতি অমরবৃন্দ সকলেই সমবেত 
হইয়৷ সুমধুর বচনে শক্রতাপন শক্রত্রকে 
কহিলেন, মহাবীর ! আজি পরমসৌভাগ্য 
যে, তুমি বিজয়ী হইলে; পরমসৌভাগ্য যে, 
তুমি আজি এই রাক্ষপকে সংহার করিলে ! 
নরশার্দুল ! আমরা পরমসন্তউ হইয়াছি! 
আমরা তোমার বিজয়াকাজ্্ষায় আগমন 
করিয়াছিলাম । রাঘব! আমরা সকলেই 
বরদ; আমাদিগের দর্শন কখনই ব্যর্থ হয় 
না; অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর। 

মহাতেজ! শুর শক্রত্ম দেবগণের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ পূর্ণবক মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন 
করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, অমরবৃন্দ ! 
পুর্বে মধু এই স্থরম্যপুরী নির্মাণ করিয়াছিল; 
আমার ইচ্ছা, মত্বর ইহাতে উপনিবেশ 
স্থাপিত হয়; ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর। 

তখন স্থৃপ্রপন্ন দেবগণ কহিলেন, “তথা স্ত!” 
এই নগরী উপনিবিষ্ট হইয়া মধুরানামে 
বিখ্যাত এবং স্বর্গের সুরনগরীর সদৃশ সর্বর- 


৷ লোকের পূজিত হইবে। এই কথা কহিয়া 
। দেবগণ শতশত-বিমান-প্রভায় নতস্তল সমুদ্‌- 


ভীমিত করিয়। সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 
করিলেন । | 


ািস্পিশীাশিশীটি পশাসপপপপ 





রামায়ণ। 


দেবগণ প্রস্থান করিলে রঘুনন্দন শক্রুত্ম, 
যে সেন! যমুনাতীরে স্থাপন করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন, সেই সেনা আনয়ন করাইলেন। 
শক্রস্সের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সেনাগণ সত্বর 
আগমন করিল। অনম্তর শক্রত্ব এ শ্রাবণ 
মাসেই উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ত 
করিলেন ; এবং ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ বৎসরে 
দেবনগরী-সদৃশী অপূর্ববনগরী স্থাপন করি- র 
লেন। শুর সেনাগণ কর্তৃক স্থাপিত হইল 
বলিয়া, এই রাজ্য সেই অবধি শূরসেন নামে 
বিখ্যাত হইল। রাজ্যমধ্যে ক্ষেত্র সকল প্রচুর 
শস্য উৎপাদন করিতে লাগিল; পর্জজন্য- 
দেব যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; 
এবং শক্রদ্ধের ভূজবলে পরিপালিত হইয়1 | 
প্রজাবর্গ নীরোগ ও বীরপুরুষ হইল। নগরী ূ 
যমুনার তীরে অর্দচক্দ্রাকারে শোভা পাইতে | 
লাগিল । লবণ যে প্রাসাদ নিশ্মীণ করিয়া 
ছিল, শক্রত্ম উহাকেই স্থধাঁধবলিত করিয়া 
স্থশৌভিত করিলেন। তিনি নগরীর স্থানে 
স্থানে বিবিধ-পণ্য-পরিপূরিত বিপণি স্থাপন, 
বহুবিধ-বৃক্ষরাজি-বিরাজিত উপবন পত্তন, 
নাঁনীবিধ-বিলাস-বিভব-বিলসিত বিহার-ভূঘি 
নিশ্মীণ এবং স্থপ্রশস্ত-সোপানশ্রেণী-সমলঙ্কত 
স্থনিশ্মল-স্বচ্ছ-সলিল-সমদ্বিত দীর্ঘিক! সকল 
খনন করাইলেন। 

দেবনগরী-সদৃশী মথুরানগরী এইরূপে 
বিবিধ পণ্য দ্বারা পরিশোভিত এবং অপরা- 
পর দেবসঙ্কাশ পুরুষগণ কর্তৃক পরিৰৃত হইল 
দেখিয়া, রঘুনন্দন শক্রুত্স পরমপরিতুষ্ট ও মহা 
আনন্দিত হইলেন । 











উত্তরকাণ্ড। ৪৭ 
এইরূপে মখুরাপুরী স্থাপিত করিয়া তিনি | মহাঁবল নরপতি সবলবাহনে বিনষ্ট হুইয়া- 


ভাবিতে লাগিলেন, আজি দ্বাদশ বৎসর 


অতীত হইল, আমি রামচন্দ্রের চরণযুগল . 


দর্শন করি নাই; অতএব এই স্থদীর্ঘ কালের 
পর এক্ষণে আমি আর্ধ্য রামচজ্দ্রের পাদপদ্ম 
নিরীক্ষণ করিব। 


সগ্ডনপ্ততিতম সর্গ। 





গীত-শ্রবণ। 
অনন্তর দ্বাদশ বহুসর অতিবাহিত হইলে 
শক্রকর্ষণ শত্রস্গ স্বপ্পমান্র বল-বাঁহন সমভি- 
ব্যাহারে অযোধ্যা গমনে ইচ্ছুক হইলেন । 
তিনি প্রধান প্রধান অনুগামী সেনাধ্যক্ষ 


। ও অমাত্যদিগকে বিদায় করিয়া একশতমাত্র 
অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট রথা-। 


রোহুণে যাত্রা করিলেন । 

মহাযশা রঘুনন্দন শক্রদ্ব সংহৃষ্টচিন্তে 
কতিপয় দিবস গমন পূর্বক মহষি বাঁল্ীকির 
আশ্রমে উপস্থিত হুইয়! তাহার পাঁদবন্দন 
পূর্ববক আবাস গ্রহণ করিলেন । বাল্দীকি যথা- 
বিধানে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া সেই পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ নরপতির আঁতিথ্য-বিধাঁন পুর্ববক নাঁনা- 
বিধ কথোপকর্থন করিতে লাগিলেন । কথা- 
স্তরে মহুষি বাঁলীকি লবণ-বধ উপলক্ষে মধুর 
বাক্যে মহা শক্র্বের প্রশংসা করিয়া কহি- 
লেন, সৌম্য ! তুমি লবণকে বিনাঁশ করিয়া 
অতি ছুক্ষর কার্ধ্যই করিয়াছ ! ছুরাত্সা লব- 
খের সহিত ফুদ্ধে প্রন হইয়া অনেকানেক 





৷ তাহারা সকলেও নিতান্ত সন্তষ্ট হইয়াছেন; 











ছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি কিন্তু অবলীলা- 
ক্রমেই সেই পাপাস্নরাকে বিনাশ করি- 
য়াছ! তোমার তেজে জগতের মহাভয় 
বিনিবারিত হইয়াছে । ঘোরতর রাবণ-বধ 
অনেক যত্বে ও অনেক পরিশ্রমে সাধিত 
হইয়াছে; তুমি কিন্তু এই ্ছু্কর কার্ধ্য 
অনায়াসেই সম্পাদন করিয়াছ। লবণ নিহত 
হওয়াতে সমস্ত দেবতা ও নিখিল প্রাণি- 
বর্গের পরমপ্রীতি জন্মিয়াছে ; এবং সর্বব- 
জগতের প্রিয়কার্্য সাধিত হইয়াছে। অনঘ! 
যুদ্ধ যেরূপে হইয়াছিল, আমি বাঁসবের সভায় 
মহধিদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া তাহা! 
আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। তাহাতে 





আমিও তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হই- 
য়াছি। অতএব শক্রত্্র ! আমি তোমার মস্তক 
আত্রাণ করিব ; স্নেহের পরমপ্রথাই এই | 
মহাযশা মহামুনি বাল্দীকি এইরূপ বলিয়। 
শত্রত্ের মস্তকান্্রাঁণ পুর্ববক তাহার ও তদীয় 
সেনার আতিথ্য-সকার করিলেন । 
অনস্তর নরশ্রেষ্ঠ শক্রত্ম আহারাদি সমাঁ- 
পন করিয়া রাঁমচরিত-সংক্রাস্ত বিধিবিহিত 
বিবিধ অনুতম হ্ধুর সংগীত শুনিতে পাই- 
লেন। পদ্যময় বাক্য সকল যেরূপে গ্রথিত 
হইয়াছিল, আনুপুবিবক সেইরূপেই সমস্ত 
শ্রবণ করিয়া পুরুষশার্দ'ল শত্রুত্ম বিচেতন- 
প্রায় হইলেন; তীহার চক্ষু হইতে দরদরিত 
অশ্রুধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে 
ক্ষণকাঁল বিচেতনের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া 


ড$ 





৪৮ 


তিনি পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। গীত-শ্রবণ-কালে তীহার বোধ 


হইতে লাগিল, যেন তিনি গীয়মান বিষয় 


সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন । 

মহাত্মা শত্রপ্রের যে সকল অনুচর ছিল, 
তাহারাও সঙ্গীত-সম্পত্তি শ্রবণ করিয়! করুণ- 
রসে ব্যাকুল হইয়া পড়িল; এবং পরম্পর 
বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য! একি! আমরা 
কোথায় রহিয়াছি! এ কি কোন মায়া, মন! 
স্বপ্ন! আমরা আজি যে অনুত্ম স্বমধুর 
আশ্চর্য সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছি, পৃথিবীর 
অন্য কোন আশ্রমেই আর কখনও এরূপ 
বণ করি নাই। 

এইরূপে অতীব আশ্চর্য্যাস্থিত হইয়! 
অনুজীবিবর্গ সকলেই শক্রত্রকে কহিল, নর- 
সিংহ ! আপনি কেন এই বিষয় খষিসতম 
বাঙ্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন না! 

শত্রত্ন কৌতুহল-সমাবিষ্ট সৈনিকদিগকে 
কহিলেন, এরূপ বিষয়ে এ প্রকার জিজ্ঞাসা 
করা উচিত হয় না। মহষি বাল্মীকির 
পবিত্র আশ্রমে ঈদৃশ নাঁনাপ্রকার আশ্চর্য্য 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে; কিন্ত কৌতু- 
হলবশত সে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান কর! 
আমাদিগের কর্তব্য নহে। 

রঘুনম্দন শক্রত্ব সৈনিকদিগকে এইরূপ 
বলিয়৷ মহত বাঁল্সীকিকে অভিবাদন পূর্বক 
শয়নার্ঘ নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন। 


সাপ 





রামায়ণ। 


শি শাশিপিশ। 


অফ্টসগুতিতম সর্গ । 





শত্রত্ব-গম্ন। 
রঘুনন্দন শক্রত্স শয়ন করিলেন বটে, 
কিন্ত তাহাঁর নিদ্রা হইল না; তিনি এক 


। মনে অনুত্তম রামচরিত-গীতিই চিস্তা করিতে 


লাগিলেন; এবং তন্ত্রীলয়-সমস্থিত সুমধুর শব্দ 
শুনিয়াই রাত্রি যাপন করিলেন । 

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। তখন 
মহাত্মা শত্রঘূ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিসত্তম বাল্সীকিকে কহি- 
লেন, ভগবন ! আমি রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে 
দর্শন করিতে অভিলাধী হইয়াছি; এক্ষণে 
আপনি অনুমতি করিলেই উটা সমভি- 
ব্যাহারে যাত্রা করি। 

শত্রসূদন শক্রত্ব এইরূপ বলিলে মহামুনি 
বাল্মীকি ভীহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় 
দান করিলেন। নরপতি শক্রঘও সেই 
যুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া! রামদর্শনার্ঘ 
সমুতস্বকচিত্তে রথারোহণে বরা পূর্ববক অযো- 
ধ্যায় গমন করিলেন ; এবং পুরীমধ্যে প্রবিষট 
হইয়া রাষচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; 
দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রনিতানন মহাছ্যতি রাম- 
চন্দ্র দেবগণমধ্যে সহত্রলোচনের ন্যায় মন্ত্রি- 
গণমধ্যে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন 
তিনি সত্যপরাক্রম রামচক্দ্রকে অভিবাদন 
ও অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যেরূপ 
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তাহা সমস্তই 
সম্পাদন করিয়াছি । সেই পাপাস্বা লবণ 











উত্তরকাণ্ড। 


নিহত এবং নগরীও স্থাপিত হইয়াছে। 
প্রভো ! আমিও দ্বাদশ বর্ষ তথায় অতিবাহিত 
করিয়াছি, অতএব আর আপনাকে ছাড়িয়া 
থাঁকিতে পাঁরিব না । বাখ্সিপ্রবর কাকুৎস্থ ! 
আঁপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বৎস 
যেমন মাঁতাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে পাঁরে 
না, আমিও তেমনি আপনাকে পরিত্যাগ 
করিয়া থাকিতে পারিব ন! ! 

শক্রত্ব এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন 
রামচন্দ্র তীহাঁকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
। বীর ! বিষঞ্জ হইও ন1; ক্ষত্রিয়দিগের আচরণ 
এরূপ নহে । রঘুনন্দন ! রাঁজগণ প্রবাস-নিব- 
ন্ধন বিষণ্ণ হয়েন না । অতএব তুমি রাজবৃত্ত 
স্মরণ রাখিয়! স্বীয় রাজ্য প্রতিপালন কর। 
মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবাঁর জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আগ- 
মন করিবে । আমিও স্বয়ং সময়ে সময়ে 
তোমার নিকট গমন করিব। ভুমি যেমন 
আমাকে ভালবাস, আমিও তেমনি তোমাঁকে 
প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি । কিন্ত রাজ্য প্রতি- 
পালন করাও অবশ্য কর্তব্য। অতএব কাকুৎন্থ! 
তুমি পঞ্চরানত্রি আমার নিকট অযৌধ্যায় 
অবস্থিতি কর; তদনস্তর ভৃত্য বল ও বাঁহন 

সমভিব্যাহাঁরে নিজ নগরী গমন করিবে । 

[. রাঁমচন্দ্রের ঈদৃশ ধর্শ-সঙ্গত সত্বাক্য-পর- 
স্পর1 শ্রবণ করিয়া শক্রুস্ম কাতর-বচনে উত্তর 
করিলেন, আর্ধ্য ! আপনকার আজ্ঞা শিরো- 
ধার্য্য । 


স্পীশীীশ শী শাাশীশীীশ টাটা 
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আদেশ প্রতিপাঁলনার্ঘ যাত্রা করিতে উদ্যক্ত : 
হইলেন। তিনি সত্য-পরাক্রম মহাত্মা রাম- 
চন্দ্রকে এবং ভরত ও লক্ষমণকে প্রণাম ও 
আমন্ত্রণ করিয়া সমস্ত মাতৃগণকে প্রণাম ও 
আমন্ত্রণ করিলেন; এবং তাহারা সকলেই 
তাহাকে অভিনন্দন করিলে, তিনি নাঁনারত্ব- 
বিভূষিত মহাঁরথে আরোহণ করিলেন। 
মহাত্বা লক্ষ্মণ ও ভরত বহুদূর পর্য্যস্ত তাহার 
সহগামী হইলেন। এইরূপে মহাবীর শক্রত্ম 
মধুপুরী যাত্রা করিলেন । 


উনাশীতিতম সর্থ। 


ব্রা্গণ-পৰিদেবন । 

শত্রদ্বকে মধুপুরে প্রেরণ করিয়া ধর্্মাত! 
রামচন্দ্র ধন্মীনুসারে প্রজাঁপালন পূর্বক 
অনুজদ্ধয়ের সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল 
যাঁপন করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাঁলের পর জনপদবাসী এক বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ, বাঁলকপুত্রের শবদেহ লইয়া রাঁজ- 
দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং স্েহাঁক্ষর-সম্ব- 
লিত বিবিধ বাক্যে বারংবার “হা পুত্র ! হা 
পুত্র! বলিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে 
লাগিলেন, না জানি, আমি পূর্ববজন্মে কি ছু্ষ- 
ই করিয়াছিলাম ! পুত্র ! সেই জন্যই আজি 
আমি তোমাকে স্বৃত্যুগ্রস্ত দর্শন করিতেছি ! 
তুমি ভিন্ন আমার আর পুত্রও নাই! তুমি 
অপ্রাপ্তযৌবন পঞ্চমবর্ধীয় বালক ! তোমার 





অনস্তর পঞ্চরাত্রিমান্র অযোধ্যায় অব- | অকাল ম্বত্যুতে আমি ছুঃখসাগরে নিমন্ন হুই- 
স্থিতি করিয়া মহাঁধনুর্ধর শত্রুত্ম রামচজ্রের 1 যাছি! পুত্র ! তোমার শোকে তোমার জনরী 
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ও আমি, আমর! উভয়েই অচিরকাল মধ্যেই 
যমসদনে গমন করিব, সন্দেহ নাই ! 

ইহ জন্মে আমি যে কখন মিথ্যা কহিয়াছি, 
কি হিংসা করিয়াছি, কি কোন প্রাণীকে 
পীড়া দিয়াছি, তাহ! ত স্মরণ হয় না! তবে 
কোন্‌ দু্ষর্দ-নিবন্ধন, আমার এই বালক পুত্র 
পিতৃখণ পরিশোধ না করিয়াই অকালে যমা- 
লয়ে নীত হইল! এই রামরাজ্য ব্যতীত পুর্বে 
অন্য কোন রাজার রাঁজত্বে যে ঈদৃশ ঘোর- 
দর্শন অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা আমি কখন 
দেখিও নাই, শুনিও নাই! রামের অবশ্যই 
কোন মহাপাতক আছে, সন্দেহ নাই। সেই 
জন্যই তাহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হই- 
তেছে। রাজার দুক্কৃত-নিবন্ধনই প্রজা অকালে 
মরিয়া! থাকে । ছুর্ভিক্ষ এবং স্থভিক্ষও রাঁজা- 
রই কর্ম-বিপাঁকের ফল। যদি রাজ! আমার 
এই স্ৃত্ধ্যুগ্রস্ত বালক পুত্রকে পুনজী'বিত না! 
করেন, তাহা! হইলে আমি পত্বী সমভি- 
ব্যাহারে অনাথের ন্যায় এই রাজদারেই 
প্রাণত্যাগ করিব। তখন রাম ব্রহ্মহত্যাজনিত 
মহাপাতক উপার্জন করিয়া স্বখী হইবেন ! 
তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হউন । 
রাজ! দশরথের রাজ্যে আমর! সুখে বাস 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে রামের রাজ্যে আমা- 
দিগের স্থখের লেশমাত্রও নাই! বালকের 
মৃত্যু-সাধক রামকে রাজা পাইয়া এক্ষণে 
মহাত্মা ইন্ষাকুদিগের রাজ্য অরাজক হই- 
| যাছে! রাজার দোঁধনিবন্ধনই প্রজ1 পালনা- 
ভীবে বিপদগ্রস্ত হয়, এবং রাজা ছুর্ববত্ত হই- 
লেই প্রজা অকালে মরিতে থাকে । যখন 








রামায়ণ। 


নগর ও জনপদে লোক সকল বিবিধ অন্যায় 
কা্ধ্য করিতে আরম্ভ করে, তখনই স্বৃত্যুভয় 
উপস্থিত হয়, আর রক্ষা থাকেনা । স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, রাজার অবশ্যই কোঁন 
দোষ ঘটিয়াছে; সেই জন্যই নগর ও জনপদে 
এইরূপ অকাল-ম্ৃত্যু ঘটিতেছে। 

বৃদ্ধ ব্রাক্ধণ এই প্রকার বিবিধ বাক্যে 
বারংবার রামচন্দ্রকে ভঙ্খসন1 করিয়া ছুঃখ- 
সম্তপু-চিত্তে বারবার পুত্রক্কে আলিঙ্গন 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ব্রাহ্মণ, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়। 


ত্রাহ্মণী সমভিব্যাহারে স্থছুঃখিত চিভে সেই | 
রাজদ্বারেই তূমিতলে উপবেশন করিয়া ] 


রহিলেন। 


অশীতিতম সর্গ। 
নারদ-বাক্য । 

রামচন্দ্র এ ব্রাহ্মণের তাদৃশ ছুঃখশোক- 
সমন্বিত কাতর্য্য-সম্পন্ন বিলাপ-বাক্য সমস্ত 
শুনিতে পাইলেন। তাহাতে তিনিও স্বয়ং 
ছুঃখে সন্তপ্ত হইয়া মন্ত্রিবর্গ, পুরোহিত, উপা- 
ধ্যায় এবং জ্ঞাতি ও পৌরদিগকে আহ্বান 
করাইলেন। অনস্তর বশিষ্ঠের সমভিব্যাহাঁরে 
মার্কগেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, .কাশ্যপ, 
কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ, এই 
আটজন ব্রাহ্গণত্রেষ্ঠ প্রবেশ করিলেন, এবং 
বেদ্ধিত হউন” বলিয়া, দেবকল্প রাজাকে আশী- 
বরবাদ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
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মন্ত্রিগণ এবং পৌরবর্গও যধোচিত শিষ্টী- 
চাঁর করিয়া স্বস্ব আসনে উপবেশন করি- 
লেন। 
প্রদীগুতেজ| সদস্যগণ সকলেই উপ- 
বেশন করিলে, রামচন্দ্র তীহাদিগকে সেই 
ব্রাহ্মণের রোদন ও বিলাপ বিষয় সমস্ত 
বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন কাতরচেত। রাজার 
৷ বাক্য শববণ করিয়া নারদ, খষিগণ সমক্ষে 
শুভ বাঁক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম ! যে 
কারণে বালক অকালে স্ৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, 
বলিতেছি শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া 
তাহার প্রতিকারও কর । রঘুনন্দন ! পুরা- 
কালে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্ষণেরাই তপন্বী 
ছিলেন; ব্রাঙ্গণ ভিন্ন আর কেহই কখনও 
কোনরূপ তপশ্চরণ করিতেন না। এতাদৃশ 
তপঃপ্রদীপ্ত, অজ্ঞানাবরণ-বিরহিত, ব্রান্ধণ- 
প্রধান সত্যযুগে ধাহারা জন্মগ্রহণ করিতেন, 
তাহারা সকলেই দীর্ঘদশী ও নীরোগ হই- 
. তেন; এবং অকালেও কাহারও স্ৃত্যু হইত না। 
তদনন্তর আত্মজ্ঞান শিথিল হওয়াতে 
মনুষ্যগণ যখন ক্রমে দেহকে আত্মসংশয় 
করিতে আরম্ভ করিল, তখন ত্রেতাঁযুগের 
প্রবৃত্তি হইল। পূর্ব্বে সত্যযুগে কেবল ্রা্গ- 
ণেরাই তপস্তা করিতেন, এক্ষণে ভ্রেতায়ুগে 
ক্ষত্রিয়েরাও তপস্তা আরম্ভ করিলেন। 
কিন্তু ত্রেতাঁযুগের তপশ্চরণশীল ব্রাঙ্গণ ও 
ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সত্যযুগের তপস্বী ব্রাহ্মণের 
কি তপস্তা, কি বীর্য্য, উভয় পক্ষেই শ্রেষ্ঠতর 
ছিলেন। যাহ! হউক, সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই 
কেবল তপস্তা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ত্রেতা- 


পাশা শী শী শালী 
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যুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই সমান 
রূপে তপস্তা অবলম্বন করিলেন । স্থতরাং 
এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বীর্ধ্যও সমান 
হইল। তখন ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য 
না দেখিয়া, তাৎকালিক ধর্শপ্রবর্তকগণ মক- 
লের সন্মতিক্রমে চারিবর্ণের আচার ও ধর্শা- 
বিভাজক শান্তর প্রণয়ন করিলেন। এইরূপে 
ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম-কর্তব্য বিবিধ যাগাঁদি 
ধর্মের অপ্রতিহত ভাবে বছল গ্রচার হও- 
য়াতে যুগ তাঁদৃশ ধর্ম দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে, 
হিংসাদিরূপ চতুষ্পাদ অধর্ম্, পৃথিবীতলে এক 
পাদ ক্ষেপণ করিল । অধন্ম-সংযোগে মনুষ্য- 
গণ ক্ষীণবী্ধ্য হইয়া আমিল। সত্যযুগে 
মীনবগণ যে রজোমুলক কৃষ্যাদি বৃন্তিকে 
মলবৎ পরিত্যাগ করিতেন, এ সকল বৃত্তির 
নাম অনৃত। ত্রেতাযুগে অধর্ম পৃথিবীতলে 
সেই অনৃতরূপ এক পাদ বিক্ষেপ করিল। 
অনৃতরূপ পাদক্ষেপণ করিয়। অধর্ন্, পুর্বযুগে 
যে পরমায়ু অপরিমিত ছিল, তাহার পরিমাণ 
করিয়া আনিল। 

অধন্ম মহীতলে অনৃত নামক পাদবিক্ষেপ 
করিয়া! পরমায়ু খর্ব করিয়া আনিলে, গ্রজা- 
বর্গ আয়ুঃক্ষয় নিবারণার্থ শুভ কার্ধ্যের অনু- 
ান করিতে লাগিল, স্থতরাং সকলেই সত্য- 
ধন্্দ পরায়ণ হইয়া উঠিল । এই যুগে ব্রাহ্মণ 
এবং ক্ষত্রিয়েরই তপস্তায় অর্ধিকার রহিল; 
আ'র সেবা ঘন্যবর্ণের বৃত্তি হইল। বৈশ্ঠ 
ও শুড্র স্ববৃত্ভি প্রতিপালনকেই শ্রেয়োজ্ঞান 
করিল। শুদ্র সকল বর্ণেরই সেবা করিতে 
লাগিল। 
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রাঁজসত্তম ! অনন্তর ক্রমে ক্রমে বৈশ্ঠ ও 
শূদ্রের অনৃতবৃত্তি যখন সম্যক বদ্ধিত হইল, 
তখন ব্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয়েরীও হীনবীর্ধ্য 
হইয়া পড়িলেন। এই সময় অধর্্ম পৃথিবী- 
তলে দ্বিতীয় পাদ বিক্ষেপ করিল এবং 
দ্বাপর নামক দ্বিতীয় যুগ প্রবর্তিত হইল। 
পুরুষত্রেষ্ঠ ! দ্বাপরযুগ প্রবৃত্ত হইলে অর্্ম 
ও অনৃত ক্রমশ রৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঈদৃশ 
ঘ্বাপরযুগের প্রবৃত্তি হইলে, বৈশ্যোও তপস্যা] 
আশ্রয় করিল। এইরূপে তপস্তা তিন যুগে 
ক্রমে ক্রমে তিন বর্ণকে আশ্রয় করিল ; এবং 
ক্রমান্বয়ে তিন বর্ণেতেই অধিষ্ঠিত রহিল। 


কিন্ত শূদ্র তিন যুগেও তপোধর্্ম অবলম্বন 
করিতে পারিল না। রাজেন্দ্র! ইহার পর. 
নীচবর্ণও স্থমহ! তপস্তা করিবে । কলিযুগে | 
যে সকল শুদ্র উৎপন্ন হইবে, তাহারাঁও | 


তপস্তা অবলম্বন করিবে । রাজন ! বর্তমান 


ত্রেতাযুগের কথা কি বলিষ, দ্বাপরেও শুদ্র 


তপস্তা করিলে, মহান অমঙ্গল ঘটে । 

অতএব রাঁজন ! আপনকার রাজ্যপ্রাস্তে 
অবশ্যই কোন দুর্বধুদ্ধি শুদ্র মহাতপা হইয়া 
স্বছুশ্চর তপশ্চরণ করিতেছে ; সেই জন্যই 
এই বালকের ম্বত্যু ঘটিয়াছে। যদি কোন 
ছুটবুদ্ধি ব্যক্তি কোন রাজার রাজ্যে অধর্শ- 
সঙ্গত বা অকর্তব্য কার্য করে, তাহা হইলে 
এরাজ্য স্্রীত্রষ্ট হইয়া! উঠে; এবং এ রাজাও 
সত্বর নিরয়গাঁমী হয়েন, সন্দেহ নাই | রাজ 
ধর্মানুসারে প্রজাঁপালন করিলে, গ্রজাবর্গের 
বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও পুণ্যকর্দ্বের যষ্ঠতাগ 
প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। 











রামায়ণ । 


অতএব পুরুষশার্দুল! তুমি নিজের রাজ্য 
পরিভ্রমণ কর। তুমি যে স্থানে এরূপ 
অত্যাঁচাঁর দর্শন করিবে,অমনই তাহার প্রতি- 
বিধান করিতে যত্ববান হইবে । নরব্যাত্র! 
তাহা হইলেই ধর্মৃদ্ধি ও বালকের পরমায়ু 
বৃদ্ধি হইবে, এবং এই ম্বত বালকও পুনর্ববার 
জীবন লাভ করিবে । 


পাপে 


একা শীতিতম সর্গ। 


শৃড্র-দর্শন। 

নারদের তীদৃশ অস্ৃতময় বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করি- 
লেন, এবং লক্ষাণকে কহিলেন, সৌম্য ! 
যাঁও দ্বিজশ্রেষ্ঠকে আশ্বাস প্রদান কর, এবং 
বালককে বিবিধ উৎরুষ্ট গন্ধ দ্রব্য ও সুগন্ধি 
তৈল পূরিত দ্রোণী মধ্যে নিক্ষেপ কর। 
ফলত যাহাতে নির্দোষ বালকের শরীর 
সুরক্ষিত থাকে, বর্ণহানি ও অঙ্গাদিবিষ্লেষ 
না ঘটে, ভুমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে । 

শুতলক্ষণ লক্ষমণকে এইরূপ আঁদেশ 
করিয়া ককুৎস্থনন্দন মহাঁষশী রাঁমচন্দ্,আগ- 
মন কর” বলিয়া! মনে মনে পুষ্পককে আহ্বান 
করিলেন। হেমভূষিত পুষ্পক রাঁঘবের ইঙ্গিত 
অবগত হইয়া যুহূর্তমধ্যেই তাহার সমীপে 
উপস্থিত হইল, এবং প্রণতি পূর্ধধক কহিল, 
মহাবাহো ! আপনি ম্মরণ করিয়াছেন, এই- 
জন্য আমি এই উপস্থিত হইয়াছি। পুষ্পকের 
স্থুরুচির বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক নরনাথ রামচন্দ্র 
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উত্তরকাগ্ড। 


সমুপাঁগত মহর্ষিদিগকে প্রণাম করিলেন, 
এবং মহাবীর ভরত ও লক্ষণের উপর 
রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়া শরাসন, তৃণীরদ্য় 
এবং রুচিরকান্তি খড়গ গ্রহণ পূর্বক বিমা- 
নারোহণে পশ্চিমদিক অনুসন্ধান করিবার 
জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু ধর্্দাত্া রঘু- 
নন্দন সে দিকে স্বন্পমাত্রও হুক্কৃত দেখিতে 
পাইলেন না । অনন্তর তিনি হিমাচল-বেষ্টিত 
উত্তরদিকে গমন করিলেন, সে দিকেও ছু্ষ- 
শ্মের কোন লক্ষণই পাইলেন না। তদনস্তর 
শক্র-নিবর্থণ কৌশল্যানন্দন সমস্ত পূর্ববদিক 
পরিভ্রমণ করিলেন; দেখিলেন, সর্বত্র শুদ্ধা- 
চাঁর নিবন্ধন এ দিকও আদর্শ তলের ন্যায় স্নি- 
শ্মল হইয়া! আছে। তাহার পর তিনি দক্ষিণ- 
দিকে গমন করিলেন এবং এ দিকে ভ্রমণ 
করিতে করিতে শৈবাঁলপর্ধবতের পার্থ এক 
স্ববিশাল সরোবর দেখিতে পাঁইলেন। এ 
সরোবরের তীরে এক ভীষণ-দর্শন তপস্বী 
অধোমুণ্ডে লমান হইয়! ঘোরতর তপস্যা 
করিতেছিলেন। রাঁমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া 
নিকটে যাইয়া কহিলেন, তপস্থিন ! আপনি 
ধন্য! আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ! কিন্তু কৌতুহল 
বশত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আপনি কোন্‌ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াঁ- 
ছেন £ আমি রাজা! দশরথের পুত্র, আমার 
নাম রাম। আপনি স্বর্গের কোন্‌ বস্তু কামন। 
করিয়া ঈদৃশ তপস্যা করিতেছেন, আমি 
যথার্থ জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আপনকার 
মঙ্গল হউক। হ্ুত্রত! আপনি কি ব্রাহ্ধণ, 
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সত্য করিয়া বসুন। কুল ও জাতি ব্যক্ত 
করিলে আপনকার সম্যক ফল হইবে। 


দ্যশীতিতম সর্গ। 





শন্বক-বধ। 

অক্রিষ্টকর্্মা রামচজ্দ্রের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তাঁপস সেইরূপে অধোমুণ্ডে 
থাঁকিয়াই উত্তর করিলেন, রাম ! আমি শুদ্র- 
যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে সশরীরে 
দেবত্ব-প্রাপ্তি কামনা করিয়া আমি এই 
তপস্যা অবলম্বন করিয়াছি । রাম! আমি 
মিথ্যা বলিতেছি না; দেবলোক-প্রাপ্তিই 
আমার উদ্দেশ্য | কাকুৎস্থ ! জানিবেন, আমি 
শুদ্রে; আমার নাম শন্বুক। 

এ শুদ্র এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় 
রামচন্দ্র কোষ হইতে স্থরুচিরপ্রভ বিমল 
খড়গ নিক্ষাষণ করিয়! তাহার শিরশ্ছেদন 
করিলেন। শুড্র তাঁপস নিহত হইলে ইন্দ্র 
প্রস্তুতি অমরবৃন্দ “সাঁধু সাধু!” বলিয়া মুহুম্মুহ 
রামচন্দ্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং 
সর্ধত্রসলিলসিক্ত দিব্য সুগন্ধি কুহুম প্রচুর 
পরিমাণে বর্ষণ হইতে থাকিল। 

অনন্তর দেবগণ পরমপ্রীত হুইয়া সত্য- 
পরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন ! তুমি 
দেবতাদিগের এই কার্য্য স্থচার সম্পাদন 
করিলে । মহামতে ! এক্ষণে তোমার ইচ্ছা 
মত বর প্রার্থনা কর। সৌম্য রাঘব! তোমার 
জন্যই এই শৃদ্র সশরীরে স্বর্গলোক পাইতে 


না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শুদ্র ? আমাকে | পারিল না। 
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দেবগণের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক রামচন্দ্র 
কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাঁবে সহজ্লোচন দেব- 
রাজকে কহিলেন, যদি দেবগণ আঁমাঁর 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
তাহার! দ্বিজপুত্রকে প্রাণদাঁন করুন| স্ুর- 
সন্তমগণ! ইহাই আমার বাঞ্থিত বর। 
আমার অপরাঁধেই সেই ব্রাহ্মণের একমাত্র 
বালক পুত্র অকালে যমালয়ে নীত হুই- 
যাছে। আপনারা তাহাকে পুনজ্জীবিত 
করুন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক | দেব- 
সভ্ভমগণ ! আমি ব্রা্গণের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি যে, তাহার পুত্রকে পুনজ্জীবিত 
করিব; অতএব যাহাতে আমার বাক্য 
মিথ্যা না হয়, আপনারা কৃপা করিয়া 
তাহাই করুন। মহাত্মা রামচক্দ্রের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীত দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতি- 
সহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, কাঁকুৎস্থ ! তুমি 
এক্ষণে স্চ্ছন্দে প্রতিনিরৃত্ত হও; ত্রা্মণের 
সেই একমাত্র পুত্র পুনজ্জাঁবন প্রাপ্ত হইয়া 
পুনরববার আত্মীয়দিগের সহিত মিলিত হই- 
যাছে। রাঘব! যে মুহুর্তে এই শূদ্র নিপাঁ- 
তিত হইয়াছে, সেই মুহুর্তেই সেই'বালক 
পুনজ্জীবন পাইয়াছে। রাম! তুমি কুশলী 
হও) তোমার মঙ্গল হউক ; এক্ষণে আমরা 
গমন করির। রাজেন্দ্র! আমরা মহধি 
অগন্ত্যের আশ্রম দর্শনে ইচ্ছা করিয়াছি । 
সেই হ্বমহাত্বা মহর্ষি নিয়ম ধারণ পূর্ববক 
ক্রমাগত দ্বাদশ বসর জলমধ্যে বাঁস করিতে- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহার নিয়ম সমাপ্ত হই- 
য়াছে; অতএব আমর। তাহাকে অভিনন্দন 





রামায়ণ। 


করিবার জন্য গমন করিব । রাম ! তুমিও 
তথায় যাইয়া সেই মহাঁমুনিকে সম্বর্ধনা 
কর; তোমার মঙ্গল হউক। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, যে আজ্ঞা” বলিয়া 
দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থবর্ণমপ্ডিত 
পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন । 


ত্র্যশীতিতম সর্গ। 





অগস্ত্যের আভরণ-লাভ । 

অনস্তর দেবগণ বহুবিস্তর-বিমাঁন-যোগে 
মহর্ষি অগন্ত্যের আশ্রমোদ্দেশে প্রস্থান করি- 
লেন। রামচন্দ্রও তীহাদিগের পশ্চাৎ যাত্রা 
করিলেন । 

দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, 
ধন্্মাত্বা মহর্ষি অগন্তয অতিসমাদর পূর্বক 
সমভাবে তীহাঁদিগের সকলেরই পূজা করি- 
লেন। তখন পুজা প্রতি গ্রহ পূর্বক মহর্ষিকে 
সম্ভাষণ করিয়া দেবগণ সকলেই স্বর্গে প্রস্থান 
করিলেন । | 

দেবগণ গমন করিলে, নরনাথ ককুৎস্থ- 
নন্দন রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবতরণ পুর্ববক 
তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা অগন্ত্যকে বিনীতভাঁবে 
অভিবাদন করিলেন, এবং তাহার নিকট 
যথোচিত আতিথ্য প্রাপ্ত হইয়া আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাঁতেজা কুভ্ত- 
যোনি অগস্ত্য তাঁহাকে কহিলেন, পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে আমি অত্যন্ত 
সন্ত হইয়াছি। রাম! তুমি সৌভাগ্য- 





[৪1 








উত্তরকাণ্ড। 


ক্রমেই আগমন করিয়াছ! বিবিধ-সদৃগুণ-. 
নিবন্ধন তুমি আমার অতি সমাঁদরের পাত্র) 
তুমি আমীর পুজনীয় অতিথি ; আমি নিয়ত 
তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। 
দেবগণও বলিতেছিলেন যে, তুমি ব্রাঙ্মণের 
জন্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক শুদ্র তাপসকে 
বিনাশ করিয়া এই স্থানেই আগমন করি- 
তেছ; ব্রাহ্মণের স্বৃত পুত্রও জীবিত হই- 
যাছে। 

যাহা হউক, রাম! তুমি অদ্যকার রাত্রি 
আমার আশ্রমে বাস কর; প্রভাত হইলে 
পুনর্ববার পুষ্পক-যোগে গ্রমন করিবে । 

আর রাঘব ! এই স্থগঠিত দিব্য আভরণ 
বিশ্বকর্ম-বিনির্রিত ; দেখ, ইহা নিজ দিব্য 
কান্তিতে যেন প্রন্থলিত হইতেছে! কাকুৎচ্ছ! 
তুমি এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিয়া আমার 
প্রিয় সাধন কর। কথিত আছে, দান 
প্রাপ্ত হইয় পুনর্দান করিলে মহাঁফল লাভ 
হয়। নরনাঁথ! তুমি ইন্দ্র ও মরুদৃগণ 
প্রভৃতি দেবগণেরও নিস্তার করিতে পার; 
অতএব আমি তোমাকেই যখাবিধাঁনে এই 
আভরণ প্রদ্দান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ 
কর। 

তখন ইচ্ষাকুনন্দন মহারথ মহাবুদ্ধিমাঁন 
মহাতেজা রামচন্দ্র ক্ষত্রধন্ম অনুস্মরণ পূর্ব্বক 
উত্তর করিলেন, ভগবন! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের 
পক্ষেও আবহমানকাল নিন্দনীয় রহিয়াছে; 
অতএব ক্ষত্রিয় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিতে 
পারে? দ্বিজেন্দ্র! প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
একাস্ত নিন্দনীয় ; বিশেষত ব্রাহ্মণের নিকট 
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প্রতিগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে অভীব পাঁপ- 
জনক । অতএব আপনি কি কারণে আমাঁকে 
এরূপ আদেশ করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্বক 
ব্যক্ত করুন। . 
রামচন্ট্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মহষি অগস্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্বের ব্রহ্মময় 
সত্যযুগে প্রজাবর্গের রাজা ছিল না; কিন্তু 


২ 


ইন্দ্র দেবগণের রাজা ছিলেন । অতএব প্রজা- 1 


বর্গ রাজ-প্রাপ্ডির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন 
করিল, এবং কহিল, দেব! আঁপনি ইন্দ্রকে 
দ্েবগণের রাজ] করিয়া দিয়াছেন ; অতএব 
অমরপুঙ্গব! আপনি অবিলম্ে আমাদিগকেও 
রাজা দান করুন। আমরা তাহার পুজা 
করিয়া পাপ ক্ষালন পুর্ববক বিচরণ করিব । 
দেব! রাজ] ভিন্ন আমরা বসতি করিব না, 
ইহা! আমাদিগের স্থিরনিশ্চয়। 

তখন স্থরেশ্বর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোৌকপাল- 
দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, লোক-. 
পাঁলগণ ! তোমর! স্বস্ব তেজের অংশ প্রদান 
কর। অনন্তর লোৌকপালগণ মকলে স্বস্ব 
তেজের অংশ প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্গা 
ক্ষুপ করিলেন (অর্থাৎ হাই ভুলিলেন); তাহা 
হইতে ক্ষুপ নামক রাজা উৎপন্ন হইলেন। 
ব্রহ্মা এ ক্ষুপ রাজাতে সমভাঁগে লোকপাল- 
গণের অংশ যোজন! করিয়া, ভীহাঁকে প্রজা- 
বর্গের অধীশ্বর করিয়! দিলেন'। রাজা ক্ষুপ 
ইন্দ্রের অংশে ভূমণ্ডল আজ্ঞানুবত্তা করি- 
লেন; বরুণের অংশে দেহ পোষণ, ও কুবে- 
রের অংশে প্রজাদিগকে ধনদাঁন করিতে 
লাগিলেন, এবং যমের অংশে পৃথিবী শাসন 
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করিতে থাকিলেন। অতএব রঘুনন্দন ! 
তোঁমাঁতে যে ইন্দ্রের অংশ আছে, তদ্রপেই 
তুমি আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত এই আভ- 
রণ শ্রতিগ্রহ কর। 

মহাত্বা মহীমুনি অগন্ত্যের ঈদৃশ বাক্য 
অশবণ করিয়া রামচন্দ্র এ প্রভাপ্রদীপ্ড বিচিত্র 
দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন। আভরণ 
গ্রহণ করিয়া নৃপসত্তম রামচন্দ্র মুনিসভ্তম 
অগস্ত্যকে এ বস্তর প্রাপ্তি সন্বন্ধে প্রশ্ন করি- 
লেন। তিনি কহিলেন, ব্রহ্মন ! এই অতি 
অদ্ভুত আভরণের গঠন অতীবস্থন্দর! আপনি 
কোথা হইতে কি প্রকারে এই আভরণ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন £ ভগবন ! কোন্‌ ব্যক্তি 
আপনাকে ইহা! প্রদান করিয়াছিলেন? মহা- 
মুনে! কৌতুহল বশত আমি আপনাঁকে 
এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভগবন ! 
আপনি বহুতর মহাশ্চর্যযের নিধান-স্বরূপ। 

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহষি অগস্ত্য 
কহিলেন, রাম! পূর্ব-ত্রেতাযুগে যেরূপ 
ঘটন| ঘটিয়শছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। 


চতুরশীতিতম নর্থ । 


অগস্তা-বাক্য। 
রাম! পুর্বব-ভ্রেতাযুগে চতুর্দিকে শত- 
যোঁজন-বিস্তুত এক প্রকাণ্ড অরণ্য ছিল? 
কিজ্ত তথায় স্বগ বা পক্ষী কিছুই ছিল ন]া। 
আমি সেই নির্জন অরণ্যের এক প্রদেশে 
অনুত্তম তপস্যা করিতেছিলাম। এক দিন 











রামায়ণ। 


আমি এ অরণ্যের সমস্ত অবগত হইবার 
নিমিভ সর্বত্র পর্যটন করিবার অভিপ্রায়ে 
তম্মধ্যে প্রবেশ করিলাম । কিস্ত উহাতে 


। ষেকত স্স্বাছু ফলমূল ও কত কাঁনন ছিল, 


আমি তাহ! নিরূপণ করিতে পারিলাঁম না। 

ঘাঁহা হউক, এ কাননের মধ্যে আমি 
হংস-কাঁরগুব-সমাকীর্ণ চক্রবাঁকোপশোভিত 
যোজন-বিস্তুত এক সরোবর দেখিতে পাই- 
লাঁম। তদ্দর্শনে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য 
বোঁধ হইল) কাঁরণ, আমি জাঁনিতাম, এ 
বন সর্ববজন্ত-বিরহিত; অথচ এ সরোবরে 
নাঁনাবিহঙ্গম দেখিতে পাইলাম । 

যাহা হউক, বহুবিধ-বিহঙ্গম-সমাকীর্ণ এ 
প্রশান্ত-সলিল সরোবরের সমীপে আমি 
এক পবিভ্র পুরাণ আশ্রমও দেখিতে পাঁই- 
লাম। কিন্তু তাহাতে কোন তপস্বীই 
ছিলেন না। পুরুষপ্রবর ! আমি সেই আশ্রমে 
এ রাত্রি যাঁপন করিলাম; তখন শ্রীক্ 
কাল। পর দিন প্রভাঁতে গাত্রোথান 
করিয়া সরোঁবরের তীরে গমন করিলাম ; 
এবং দেখিলাম, তীর-সমীপে বিলক্ষণ-পরি- 
পুষ্ট অক্লান-কান্তি পরম-স্থন্দর এক শব 
পতিত রহিয়াছে ! রাঘব! তখন আমি মুহুর্ত- 
কাল সরোবরের তীরে উপবেশন করিয়া 
ভাবিতে লাঁগিলাঁম, ব্যাপার কি ! অনস্তর 
আমি হংসযুক্ত মনোবেগ অদ্ভুত-দর্শন এক 
দিব্য বিমান দেখিতে পাইলাম । রঘুনন্দন ! 
এ বিমানে আমি এক দিব্য পুরুষকেও দর্শন 
করিলাম । দিব্যভূষণ-বিভূষিত। সহস্র অগ্নরা 
তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে ;-_কেহ কেহ 
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বিবিধ দিব্য সঙ্গীত, কেহ কেহ স্বুদক্গ বীণা 
ও পণব বাঁদন এবং কেহ কেহ বা নৃত্য 
করিতেছে। 

রাম! আমি এ স্বর্গীয় পুরুষকে দর্শন 
করিতেছি, এই সময় তিনি বিমান হইতে অব- 
রোহণ করিয়া এ শব ভক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন, এবং স্বপীবর বহু মাংস যথেচ্ছ আহাঁর 
করিয়া! আচমনার্থ সরোঁবরে অবতীর্ণ হই- 
লেন। অনস্তর যথাবিধানে আচমন সমা- 
পন করিয়া এ দেবসঙ্কাশ পুরুষ যখন অন্ু- 
স্তম বিমানবরে আরোহণ করিবার উদ্যোগ 
করিলেন, আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম, 
পুরুষপ্রবর! আমি যাহা! জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আঁপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর 
প্রদান করুন। আপনি কে? আপনকার 
মুদ্তি দেবতার সদৃশ) কিন্তু আপনকাঁর 
আহার অতি নিন্দনীয় । ধাহার দেবনির্িত 
মুর্তি এতাদৃশ কাস্তিপুষ্ট, কিন্তু আহার এরূপ 
নিন্দনীয়, তিনি কে, আমি সম্যক শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা! করি। 

নরেন্দ্র রামচন্দ্র! কৌতুহল বশত বিনীত 
বাঁক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া! এবং আমার 
প্রশ্ন সমুদায় শ্রবণ করিয়! এ স্বাঁয় পুরুষ 
আমার নিকট সমস্ত বৃতাস্তই উল্লেখ 
করিলেন । 


পঞ্চাশীতিতম নর্থ । 


শ্বেতোপাখান। 

রাম! আমার শুভাক্ষর-সংযুক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়! সেই স্বর্গবাসী পুরুষ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বিস্তার পুর্ববক বলিতে আরম্ভ করি- 
লেন। তিনি কহিলেন, ব্রহ্মন ! যে কারণে 
আমার এতাদৃশ স্খছুঃখ ভোগ হইতেছে, 
বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহামুনে ! এই 
দশ! অতিক্রম করাঁও আমার পক্ষে ছুঃসাধ্য । 
পুরাকালে বিদর্ভনগরে ভ্রিলোক-বিখ্যাত 
মহাবীর্ধ্যসম্পন্ন সদেব নামে এক নরপতি 
ছিলেন। সেই মহাঁষশাই আমার জনক । 
ব্রহ্মন ! তাঁহার ছুই মহিষীর গর্তে ছুই পুত্র 
জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ ছিলাম। 
আমার নাম শ্বেত, এবং আমার কনিষ্ঠের 
নাম হরথ ছিল । 

কিছু কালের পর পিতার পরলোক হইলে 
পৌরগণ, আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিল। 


| আমি অতি সাবধানে ধর্মানুসারে প্রজা- 


পালন করিতে লাগিলাম । ব্রঙ্ন ! এইরূপে 
বহুমহত্র বৎসর অতিবাহিত হইল। আমিও 
প্রতিনিয়ত সম্যক প্রজাপালন করিয়া রাজত্ব 
করিতে থাকিলাম। 

দ্বিজোত্তম ! অনন্তর আমি কোন সুত্তে 
আমার পরমায়ু জানিতে পারিধ়া, মনোমধ্যে 


নিত ূ সৃত্যুকাল পধ্যালোচন! পূর্বক তপোৌবনে 
| গমন করিলাম; এবং এই সরোবরেরই 
ূ সমীপে তপস্তা! করিবার জন্য এই গপক্ষি- 


বিহীন ছুর্গম বনেই প্রবিষ্ট হইলাম। মহা- 
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মুনে ! আমি ভ্রাত! স্তরথকে রাজ্যে স্থাপন 
করিয়া এই সরোবরের তীরে আগমন পূর্ববক 
স্দারুণ, তপস্যা আরম্ভ করিলাম; এবং 
এই মহাবন মধ্যে তিন সহত্র সম্বংসর তাদৃশ 
কঠোর তপস্তা। করিয়া অনুভ্তম ব্রহ্মলোৌক 
প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু দ্িজোত্তম ! স্বর্ন্থ 
হইলেও ক্ষুৎপিপাস। আমাকে অত্যন্ত কষ্ট ; 
দ্রান করিতে লাগিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত 
ব্যথিত হইয়া পড়িলাম । তখন আমি ত্রিভু- 
বনশ্রেষ্ঠ পিতামহকে কহিলাম, ভগবন ! ব্বর্গ- 
লোকে ক্ষুৎপিপাসার প্রসঙ্গও নাই; কিন্তু 
আমার ক্ষুৎপিপাসা হইতেছে কেন? এ | 
আমার কোন্‌ কাধ্যের পরিণাম ? দেব 
পিতামহ! আমার আহারেরই বা কি হইবে, 
আপনি তাহা নির্দেশ করুন ! 

তখন পিতামহ কহিলেন, সৌম্য! আমি 
তোমার আহার স্থির করিয়া রাখিয়াছি। 
তুমি নিত্য তোমার নিজেরই স্বাঁছু মাংস, 
ভক্ষণ করিবে। কাঁরণ, তপশ্চর্ধযা-কাঁলীন তুমি 
কেবল নিজেরই শরীর পরিপোষণ করিয়া 
ছিলে । শ্বেত! দাঁন না করিলে কিছুই প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না; এবং দানের ফলও নাঁশ 
পায় না। এই জন্যই তুমি স্বর্গে আমি- 
লেও ক্ষুৎপিপাসা তোমার অন্ুগমন করি- 
তেছে। তুমি নির্জন পক্ষি-বর্জিত শুন্য 
বনমধ্যে বাস করিতে, সুতরাং তৃমি কোন 
কিছু দান কর নাই; তথায় অতিথিও কেহ ৰ 
আসিত না, স্থতরাং তোমার. অতিথিপৃজাও 
হয় নাই। সেই বনমধ্যে তুমি পাদ্য, অর্ধ্য, 
আসন, ভোজ্য ও স্বাগত জিজ্ঞাসা দার! । 

















। হইতে মুক্তি পাইবে । তিনি ইন্দাদি দেব- 
। গণকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন । অতএব 


রামায়ণ। 


ব্রাহ্মণের সৎকার করিতেও সমর্থ হও নাই। 
যে ব্যক্তি গৃহাগত পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ 
অতিথিকে অর্চনা করেন, তাহার যজ্ঞফল 
লাঁভ হইয়া থাকে । অতএব তুমি, আহার 
দ্বারা স্থপরিপুষ্ট নিজ দেহই ভক্ষণ কর। 
ূ 
| 


1 তাহাতেই তোমার তৃপ্তি লাভ হইবে। 


তোমার শব-শরীর কখনই শুষ্ষ হইবে ন1। 
শ্বেত ! যখন ছুদ্ধর্ধ মহর্ষি অগন্ত্য সেই বনে 
আগমন করিবেন, তখন তুমি এই বিপদ ' 


মহাবাহে!! তিনি যে তোমাকে ক্ষুৎপিপাস! 
হইতে মুক্ত করিবেন, তাহাতে আর কথা 
কি? 
মহামুনে ! আমি ভগবান দেবদেব পিতাঁ- 
মহের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ শরীর 
ভক্ষণ রূপ এই বীভৎস আহার করিতেছি । 
ব্রহ্মন ! আজি বহুসহত্র বৎসর আমি এই 
শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আমিতেছি, তথাপি ূ 
ইহার ক্ষয় হইতেছে না; আমারও বিলক্ষণ ! 
তৃপ্তি হইতেছে । অতএব মুনে! আমি 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি; আপনি আমাঁকে এই 
বিপদ হইতে মুক্ত করুন। দ্বিজপুঙ্গব ! আপ- 
নিই ধষিসভম অগস্ত্য, সন্দেহ নাই ; কারণ 
এই ভীষণ বনে আগমন করা অন্যের দুঃসাধ্য । 
বিপ্র্ষে! আপনি তাঁরণ করিবেন বলিয়া: 
আমি এই দিব্য আভরণ হস্তে লইলাম, 
আপনি এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিয়া আমার ; 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাঁশ করুন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ূ 
এই আভরণই স্বর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য ও ভোজ্য ূ 
১৩ 
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স্বরূপ; আমি ইহা আপনাকে প্রদান করি- 
তেছি। এতৎ প্রদান দ্বারা অন্নবস্ত্রাদি সম- 
স্তই, অধিক কি, সর্ব অভিলধষিত ভোগ্য 
বস্তই, প্রদান করা হইল। আপনি উদ্ধার 
বিষয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন । 

রাম! আমি সেই স্বর্গবাপীর তাদৃশ 
ভক্তি-সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়! তাঁহার 
উদ্ধারের নিমিত্ত এই দিব্য আভরণ প্রতি- 
গ্রহ করিলাম। আমি দিব্য আভরণ গ্রহণ 
করিবামাত্র সেই রাজধির শবদেহ লোপ 
পাইল। তাহাতে রাজর্ষি হৃষ্ট ও পরমান- 
ন্দিত হইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন । 

রাম! সেই ইন্দ্রতুল্য পুরুষই উক্ত 
কারণে আমাকে এই আশ্চর্্য-গঠন দিব্য 
আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন । 


যড়শীতিতম নর্গ। 





মধুমত্তপুর-নিবেশ | 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র অগন্ত্যের এতাদৃশ 
অন্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিশ্ময়- 
বশত পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন ! 
বিদর্ভরাজ শ্বেত সেই যে ঘোর বনে তপস্যা 
করিয়াছিলেন, তাহ! কি জন্য সর্ববসত্ব-বর্জিজিত 
হইয়াছিল, রাজা শ্বেতই বা তপস্তার্থ কি 
জন্য সেই মনুষ্য-বিহীন বনে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করি। 

রামচন্দ্রের কৌতুহল-সমন্থিত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া পরমতেজস্বী মহামুনি অগন্ত্য কহি- 
লেন, রাম! পুরাঁকালে সত্যযুগে মহা মনু 


দণ্ডধর রাজা ছিলেন। অমিতপ্রভ ইন্ছ্াকু 
তাহার মহাযশস্বী পুত্র। মনু সেই হুসম্মত 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া কহিলেন, 
পুত্র! তুমি পৃথিবীতে রাজবংশের কর্তা হও। 
রাম! মনুপুত্র ইচ্ীকু, “যে আজ্ঞা” বলিয়। 
পিতার আদেশ স্বীকার করিলে, মনু পরম 
আনন্দিত হইয়? পুনর্বার কহিলেন, ধর্া- 
তন! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ 
হইয়াছি। তুমি রাজগণের কর্তা হইবে, সন্দেহ 
নাই। তুমি দণ্ড ধারণ পূর্বক প্রজাপাঁলন 
করিবে; এবং অপরাধীর উপর এ দণ্ড নিক্ষেপ 
করিবে । অপরাধীর প্রতি বথাবিধি যে দণ্ড 
করা যায়, তাহ। রাজাকে স্বর্গে লইয়। যাঁয়। 
অতএব মহাবাহো ! তুমি দণ্ড বিষয়ে যত্ববান 
থাকিবে; তাহা হইলেই ইহলোকে তোমার 
পরম ধর্মলাভ হইবে । 

মনু স্রসংযতভাবে পুত্রকে এই প্রকার 
বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া হৃষ্চিত্তে 
স্বর্গারোহণ পূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন 
করিলেন । 

মনু স্বর্গারোহণ করিলে, অমিতপ্রভ 
ধর্্মাত্মা ইন্ছাকু ভাবিতে লাগিলেন, আমি কি 
প্রকারে পুভ্রোৎ্পাদন করিব? অনস্তর তিনি 
কর্তব্য স্থির করিয়া বিবিধ ক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান পুর্ব্বক দেবপুত্রসদৃশ পুত্র সকল 
উৎপাঁদন করিলেন। রঘুনন্দন! তাহাদিগের 
মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুঢড় ও অরুতবিদ্য হইল; 
সে অগ্রজদিগের সেবা করিতে সম্মত হইল 
না। পিতা ইক্ষাকু সেই কুবুদ্ধি পুত্রের “দণ্ড” 
নাম রাখিলেন; কারণ, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত 
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করিলেন যে, এক সময় অবশ্যই ইহার উপর 
দণ্ড পতিত হইবে । | 

রাম! পিত| ইন্ষাকু, দণ্ডের তাদৃশ ঘোর 
প্রকৃতি দর্শন করিয়া তাহাঁকে বিদ্ধ্য ও 
শৈবল পর্বতের মধ্যবর্তী প্রদেশে রাঁজত্ব 
দাঁন করিলেন। দণ্ড সেই পর্বত-প্রস্থে রাজা 
হইলেন। তিনি তথায় এক অনুভ্তম নগর 
স্থাপন করিয়! তাহার “মধুমৎ» নাম রাখিলেন, 
এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনাকে পৌরহিত্যে বরণ 
করিলেন । 

রাঘব! রাজ! দণ্ড এইরূপে প্রহষ্ট- 
মানব-সমাকীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়া ব্বর্গে 
দেবরাঁজের ন্যায় এ র্বাজ্য শামন করিতে 
লাগিলেন। 

স্বর্গে স্থমহাত্মা পুরন্দর যেমন বৃহস্পতির 
সাহায্যে রাজত্ব করিয়া থাকেন, রাজেন্দ্র- 
পুত্র দণ্ডও সেইরূপ উশনা-সহকৃত হইয়। 
রাজ্য পালন করিতে থাকিলেন। 





সগ্ডাশীতিতম সর্গ । 





অরজাভিগম। 

মহষি কুস্তযৌনি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই 
কথা কহিয়! পুনর্ধার কহিলেন, কাকুৎস্থ ! 
মন্দবুদ্ধি দণ্ড বহু অযুত বৎসর নিষ্ষণ্টক রাজত্ব 
ভোগ করিলেন। অনন্তর এক সময় চেত্র- 
মাসে তিনি একদিন ভার্গবের মনোরম শুভ 
আশ্রমে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, বনের 
এক প্রদেশে ভার্গবের কন্যা বিচরণ করিতে- 
ছেন; পৃথিবীতে তাহার সমান রূপবর্তী 





রামায়ণ। 


তৎকাঁলে আর কেহই বিদ্যমান ছিল না । 
ছু্ববদ্ধি রাজ! দণ্ড তাহাকে দেখিয়াই কাম- 
শরে পরিপীড়িত হইলেন, এবং অস্তেব্যন্তে 
নিকটবর্তী হইয়! কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
স্শ্রোণি ! ভূমি কোথা হইতে আগমন করি- 
যাই? চারুবদনে ! তুমি কাহার কন্যা ? 
সুন্দরি! আমি অনঙ্গশরে নিগীড়িত হইতেছি; 
সেই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

মোহাবিষ্ট কামাত্বা দণ্ড এইরূপ কহিলে, 
ভার্গবনন্দিনী অনুনয়-সহকৃত প্রিয়বাক্যে উত্তর 
করিলেন, রাজেন্দ্র ! আমি অক্রিউকর্ম্পা দেব 
ভার্গবের জ্যেষ্ঠ কন্যা ; আমার নাম অরজ1 ) 
আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। 
রাজেন্দ্র! আমার পিতা আপনকার গুরু, 
এবং আপনি সেই মহাত্মার শিষ্য । মহাযশ! 
ভার্গৰ আপনকার প্রতি ক্ুদ্ধ হইলে কি 
আপনকাঁর অনিষ্ট করিতে পারিবেন না? 
অথবা নরশ্রেষ্ঠ ! যদি আমাকে আপনকার 
প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আপনি ধর্ম 
সঙ্গত বাঁক্যে আমার মহামতি পিতার নিকট 
প্রার্থনা করুন। অন্যথা, আপনকার স্ববি- 
পুল ঘোঁর দুঃখ উপস্থিত হইবে । জুুদ্ধ 
হইলেআমার পিতা ব্রিলোক্যওদগ্ধ করিতে 
পারেন'। 

কন্যা এইরূপ কহিলে, মদনোশ্মত রাজ। 
দণ্ড মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া কহিলেন, 
স্বশোণি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, 
আর কালক্ষেপ করিও ন1। চারুবদনে ! 
তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! 
আমি যদি তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারি, ] 
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উত্তরকাণ্ড। 


তাহা হইলে আমার বিনাশ, অথবা তদ- 
পেক্ষাও অধিকতর যদি আর কিছুও হয়ত 
হউক। ভীরু! আমি তোমার ভক্ত ; তুমি 
আমাকে ভজন কর; তোমার প্রতি আমার 
একান্ত আসক্তি জন্মিয়াছে। 

বলবান রাজা দণ্ড এইরূপ বলিয়া বল- 
পূর্বক বাহুযুগল দ্বারা অরজাকে ধারণ করিয়া 
মৈথুন আরম্ভ করিলেন ; অরজ1 অকামা 
ছিলেন, স্থতরাং বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন । 
রাম! দণ্ড এতাদৃশ দারুণ ছুক্ষর্ম করিয়া 
নিজ মধুমৎ্ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন । 
এদিকে ভার্গবনন্দিনী ক্রন্দন করিতে করিতে 
নিজ আশ্রমের সমীপে কাতর ও ত্রস্ত ভাবে 
দণ্ডায়মান হইয়া পিতার অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 

রাজসিংহ রামচন্দ্র! রাজা দণ্ড এইরূপ 
দুক্কার্য্য করিয়া যেরূপ উগ্রদণ্ড প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে সবিশেষ 
বলিতেছি শ্রবণ কর। 


স্াপসপপপিসপিশ 


অষ্টীশীতিতম সর্গ। 





দণ্ডোপাখ্যান। 
: বাম! অনস্তর মুহ্ুর্তমধ্যেই অমিত-প্রভ 
দেবধি শুক্রাচার্ধ্য ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণ 
সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন 
করিলেন। একে তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, 
তাহাতে আবার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই 
ংশু-পরিব্যাপ্তা দীন! অরজাঁকে প্রত্যুষ- 
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কালীন অরুণগ্রস্তা জ্যোত্ম্নাঁর ন্যায় হুত- 
প্রভা নিরীক্ষণ করিয়! দিব্য চক্ষে দর্শন পূর্বক 
শিষ্যদিগকে কহিলেন, বিপরীতাচারী অকৃ- 
তাত্না কালোপহতচেতন দণ্ডের কি ঘোর 
বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে দেখ ! সেই ছূর্বদ্ধি 
দুরাত্সা যখন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় 
আমার এই কন্যাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখন 
আতীয়-স্বজনের সহিত তাহার ধ্বংস উপস্থিত 
হইয়াছে! সেই ছূর্বদ্ধি ঈদৃশ ঘোরসঙ্কাশ 
পাঁপকর্ম করিয়াছে; এই জন্য সে অদ্ভুত 
পাংশুবর্ষণে বিধ্বস্ত হইবে। পাঁপাচারী ছুর্ববদ্ধি 
রাজা দণ্ড সগুরাত্রির মধ্যেই ভৃত্য ও 
বল-বাহন সমভিব্যাহারে বিনষ্ট হইবে। 
দেবরাজ প্রচুর পাংশুবর্ষণ করিয়! সেই ছুর্ম- 
তিররাজ্যেরও চতুদিকে শত যোঁজন পর্য্যস্ত 
বিনষ্ট করিবেন। এই রাজ্যে স্থাবর অস্থাবর 
যে কোন প্রাণী আছে, তাহারাঁও সকলেই 
সত্বর পাংশু-বর্ধণে নিহত হইবে। যত দূর 
দণ্ডের অধিকাঁর, তত দূরের মধ্যে চরাঁচর যে 
কোন প্রাণী আছে, সপ্তরাত্রি ধরিয়! প্রসিদ্ধ 
প্রলয়কালের মহাপাংশু-বর্ষণ-সদৃশ পাংশু- 
বর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া! সমস্তই নাশ পাইবে। 
ক্রোধ-সন্তপ্ত দেবর্ষি ভার্গব এইরূপ 
বলিয়া! আশ্রমবাঁসী ব্যক্তিদিগকে আদেশ 
করিলেন, তোমরা রাঁজ্যের বহির্ভাগে যাইয়! 
বাস কর । উশনার আদেশমাত্র তত্রত্য অধি- 
বাসিগণ সকলেই তথা হইতে বহির্গত হইয়া 
রাঁজ্যের বহির্ভাগে যাঁইয়! বসতি করিল। 
মুনিদিগকে এ রূপ আদেশ করিয়া 
দেবর্ষি অবশেষে অরজাঁকে কহিলেন, বগুসে! 








৯৬ 








৬২ 


তুমি হ্ুসমাহিত চিত্তে স্বধশ্্ন অবলম্বন পূর্ববক 
এই আশ্রমেই বাস কর। এই স্থরুচির- 
প্রত মরোবর এক যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত; 
অরজে! তুমি রজোগুণ পরিহার পূর্বক এই 
সরোবর উপভোগ কর ; এবং কাল প্রতীক্ষা 
করিয়া থাক। এই এক যোৌজনের মধ্যে যে 
সকল জীবজস্ত বাঁস করে, তাহার পাঁংশু- 
বর্ষণে বিনষ্ট হইবে না। 

দেবর্ষি ভার্গবের এইরূপ আদেশ শুনিয়া 
ভার্গব-দুহিতা অরজ| নিতান্ত দুঃখিত হইয়! 
পিতাঁকে কহিলেন, পিত ! আপনকার আজ্ঞা 
শিরোধার্ধ্য | 

নরনাথ ! কন্যাকে এইরূপ আদেশ 


করিয়া! ভার্গৰ নিজ আশ্রম হইতে বহির্গত 


১ 


হইয়া অন্যত্র আশ্রম গ্রহণ করিলেন । ওদিকে 
সপ্তরাত্রির মধ্যে দণ্ডের সমগ্র রাজ্য ভম্ম- 
সাৎ হইল। রাজন ! বিন্ধ্য ও শৈবল শৈলের 
মধ্যবর্তী দণ্ডের রাজত্ব,.সেই ছুরাক্মার অপরাধ 
নিবন্ধন এইরূপে শুক্রাচা্ধ্য কর্তৃক অভিশপ্ত 
হইয়াছিল। কাকুৎস্থ ! সেই অবধি এ রাজ্য 
“দগ্ডুকাঁরণ্য” নীমে অভিহিত হইয়া আসি- 
তেছে। আর তত্রত্য তপস্থিজন যাইয়া যে 
স্থানে বসতি করিয়াছিলেন, সেই স্থানকেই 
জনস্থান কহিয়া থাকে । রাঘব! তুমি আমাকে 
যাহ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার 
এই সম্যক উত্তর করিলাম । রাম ! এক্ষণে 
সন্ধ্যাবন্দনার সময় উপস্থিত হইয়াছে । নর- 
ব্যাস রঘুবর ! এ দেখ, চতুর্দিকে 'মহর্ষিগণ 
স্নানীদি সমাপন করিয়া পূর্ণকুন্ত-হস্তে তিমির- 
হর দিবাকরের পুজা করিতেছেন । 


রাষায়ণ। 


নরনাঁথ রামচন্দ্র ! এ দেখ, স্থরশ্রেষ্ঠ সূর্য্য- 
দেব সিদ্ধগণ কর্তৃক সংপৃজিত হইয়া স্থরু- 
চির অস্তশৈলে আরোহণ করিয়াছেন। 
রঘুবর ! এই সময় তুমিও সন্ধ্যাবন্দনার্থ 
প্রধত মনে গমন কর। 


উননবতিতম সর্গ। 


এ ৮ পাপী টিটি 


রাম-প্রত্যাগমন। 
মহর্ষি অগস্ত্যের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 
রামচক্দ্র সন্ধ্যাবন্দনার্থ অপ্নরোগণ-সেবিত 
পুণ্যসলিল সরোবরে গমন করিলেন, এবং 
তথায় আচমন পূর্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন 
করিয়া-পুনর্ববার মহাত্মা কুন্তযোনির মনো- 
রম আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন 
মহামুনি অগস্ত্য ভোজনার্থ তাহাকে বিবিধ 
রসায়ন ফলমূল এবং শালী প্রভৃতি পবিজ্র 
অন্ন প্রদান করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র 
সেই অস্বতোপম অন্ন ভোজন করিয়া অতীব 
পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া সেই রাত্রি 

এ স্থানে যাপন করিলেন। 
পরদিন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া 
রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক বিদায় 
লইবার জন্য মহর্ষি অগন্তযের নিকট গমন 
| করিলেন; এবং সেই দৃঢ়ব্রত খধিসভমের । 
হে কহিলেন, ভগবন ! 





আমি এক্ষণে গমন করিব, অতএব আপন- 
কার নিকট বিদাঁয় প্রার্থনা করিতেছি; 
আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাঁকে অনুমতি 


করুন। ভগবানের দর্শন পাইয়া আমি; 











উত্তরকাণ্ড। 


অনুগৃহীত হইয়াছি!-_-ধন্য হইয়াছি! আত্মার 
শুদ্ধি সম্পাদনার্থ আমি পুনর্ববার দর্শন করি- 
বার নিমিত্ত আগমন করিব । 

রামচন্দ্র এইরূপ অস্ভুতসঙ্কাশ বাক্য 
বলিলে, মহামুনি অগন্ত্য পরম প্রীত হইয়া 
বাম্পগদগদ-কণ্টে উত্তর করিলেন, রাম! 
তোমার এই স্বন্দর-পদ-গ্রথিত শুভ বাক্য 
অতীব অদ্ভুত । রঘুনন্দন ! তুমিই সর্ববভূতের 
পাবনকর্তী ! দেবগণ বলিয়া থাকেন যে, 
যে সকল মনুষ্য মুহুর্তমীত্রও তোমাকে 
ভক্তিসহকারে নিরীক্ষণ করেন, তীাহাদিগের 
সর্ববভূত শুদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তোমাঁকে 
ঘোঁর চক্ষে দর্শন করে, তাহারা সদ্য যমদণ্ড 
দ্বারা নিহত হইয়া নরকে গমন করিয়! 
থাঁকে। নরশ্রেষ্ঠ ! তুমিই সর্ধভূতের শোধন- 


। সমর্থ । ইহ জগতে মনুষ্যগণ তোঁমার নামোঁ- 
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চারণ করিলেও শুদ্ধ হয়। এক্ষণে তুমি 
নিরুঘেগে নির্ব্বিষ্ষে নির্ভয়ে গমন কর, এবং 
ধন্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাঁক। রাম! 
তুমিই জগতের গতি । 

মহর্ষি অগন্ত্য এইরূপ কহিলে, নরনাথ 
রামচন্দ্র কৃতীঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তাহাকে 
অভিবাদন করিলেন। এইরূপে সেই 
মহর্ষিকে এবং অন্যান্য তপোধনদিগকেও 
অভিবাদন করিয়া মহাবাহু রামচন্দ্র স্বর্ণ- 
ভূষিত পুষ্পকে আরোহণ পূর্বক যাত্রা 
করিলেন । যাত্রাকালে, অমরগ্রণ যেমন দেব- 
রাজের পুজা করিয়া থাকেন, চতুর্দিক হই- 
তেই মুনিগণও তেমনি আশীর্বাদন দ্বারা 
সেই মহাঁবাহুর সন্র্ধন! করিতে লাগিলেন । 


৬৩ 


হেমভূষিত পুষ্পকোঁপরি প্রফুল্পমুত্তি রামচন্দ্র, 
জলদাগমে জলদপটলোপরি চন্দ্রমার ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

অনস্তর মধ্যাহ্রকাল উপস্থিত হইলে 
ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র হুষ্টপুষ্-জনাকীর্ণ 
অযোধ্যাঁয় উপস্থিত হইয়া রাজভবনমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । 

রাজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া! রঘুবংশ-বিব- 
দন মহাবীর মহাযশা রামচক্্র ব্রহ্ম-বিনি- 
ন্মিত বহুরত্র-বিমখ্ডিত স্থরুচির বিমানবর 
পুষ্পককে বিদায় প্রদান করিয়! যক্ঞানুষ্ঠান- 
বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন । 


নবতিতম সর্গ। 





ভরত-বাক্য। _ 
রামচন্দ্র কামগামী পুষ্পক বিমানকে 
বিদাঁয় করিয়াই কক্ষান্তরস্থিত দ্বারপালকে 
আদেশ করিলেন, লঘুবিক্রম ! তুমি সত্বর 
লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমার আগমন-সংবাদ 
দান করিয়া! তাহাদিগকে আমার নিকট 

আনয়ন কর, বিলঙ্গ করিও ন1। 
অক্িষ্টকর্্মা রামচক্দ্রের আদেশ শ্রবণ- 
মাত্র ত্বরিতগতি প্রতীহার কুমারদ্ধয়কে আন- 
য়ন করিয়া রামচক্দ্রকে তৎসংবাদ নিবেদন 
করিল। তখন রামচন্দ্র প্রিয়তম ভরত ও 
লক্ষমণকে দর্শন পূর্বক আলিঙ্গন'করিয়া কহি- 
লেন, আমি যে উদ্দেশে গমন করিয়াঁছিলাম, 
সেই গুরুতর দ্বিজ-কাঁ্য সম্যক সাধন করি- 
যাছি; এক্ষণে আরও কোন যশস্কর ধন্য 








-% 








৬৪ 


কর্থের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি । তোমরা 
আমার আত্মন্বরূপ ;) আমি তোমাঁদিগের 
সমভিব্যাহারে রাজসুয় যজ্ঞ করিতে অভি- 
লাষী হইয়াছি) সনাতন ধর রাজসুয়েই 
প্রতিষ্ঠিত । শক্র-নিবর্থণ মিত্রদেব যথাবিধি 
স্থসম্বদ্ধ রাঁজসুয় যজ্ঞ করিয়া! বরুণ-পদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ধর্মজ্ঞ চত্রমাও রাজসুয় 
যজ্ঞ করিয়! সর্ধলোকে সকীর্তি ও শাশ্বত 
স্থান লাভ করিয়াছেন । অতএব তোমরাও 
ছুই জনে স্ম্থিরভাবে আমার সহিত চিন্তা 
করিয়া যাহা মঙ্গলজনক, হিতসাধক ও 
উত্তরকালে স্থফলদাঁয়ক স্থির কর, আমাকে 
তাহাই বল। 

ধীমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সাঁধো ! 
আপনি সাক্ষাৎ পরম ধর; অমিত্রকর্ষণ মহা- 
বাহো! ধরণী আপনাঁতেই প্রতিষ্ঠিত রহি- 
মাছে) যশও আঁপনাতে অধিষ্ঠিত। অমরগণ 
যেমন প্রজাপতিকে, সমস্ত রাজগণও মেই- 
রূপ আমাদিগেরই ন্যায় আপনাকে লোঁক' 
নাথস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । মহ 
মতে! গ্রজারাও আপনাকে পিতৃবৎ জ্ঞান 
করে। নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে প্রাণিগণের পরম- 
গতিও আঁপনি। অতএব আঁপনকার এরূপ 
যজ্ঞ করা উচিত হয় না। এই যজ্কে সকল 
রাজবংশেরই বিনাঁশ হইবার আন্তাবনা। 
দেখুন, যে কোন বীরপুরুষ পৌরুষ প্রকাশ 
করিবেন, তিনিই কালগ্রন্তের ন্যায় বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবেন। মহারাজ! শুনা যায়, 
তারকাময় সংগ্রামে মহাতেজন্বী সোমেরও 





রামায়ণ। 


জ্যৌতির্গণের সহিত শ্থমহান যুদ্ধ হইয়া 
ছিল। রাঁজশার্দ.ল ! মৎস্য-কচ্ছপাঁদি জল- 
চরগণের সহিত বরুণেরও মহাঘোর যুদ্ধ 
হইয়াছিল ; তাহাতে জলজস্তর সংখ্য! হাঁস 
হইয়াছে। মনুজেশ্বর ! বাঁসবের রাঁজসুয়াব- 
সানেও দেব ও অঙ্থর মাত্রই সমুদ্যত হইয়া 
সর্ববক্ষয়কর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
রাঘব ! রাজ! হরিশ্চন্দ্রেরও রাজসুয়-যজ্ঞান্তে 
আড়ীবকের১ মহাযুদ্ধ আরন্ত হইয়া! সর্ধ্- 
প্রাণীর বিনাশ-শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল । 
রাজসুয় যজ্দে পৃথিবীর সমস্ত রাজ। প্রজা, 
এমনকি, সমস্ত তির্্যগ্জাতিরও ক্ষয় হইতে 
পরে, সন্দেহ নাই । অতএব পুরুষশার্দুল ! 
আপনকার যখন গুণ ও বিক্রযের তুলন। 
নাই, তখন পৃথিবী ধ্বংস করা! আপনকার 
কর্তব্য হয় না। পৃথিবী আপনকার বশবত্তাঁই 
রহিয়াছে । . 
ভরতের ঈদৃশ অস্বতময় বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সর্বতৃতশ্রেষ্ঠ নরনাথ রামচন্দ্র অতুল 
১ মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন রাজ! হরিশ্চত্রের সর্বস্ব হরণ করেন, 
রাজপুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ তখন জলমধো বাস করিয়া তপস্ত! 
করিতেছিলেন। অনন্তর তিনি & নিয়ম সমাপন পূর্বক জলবাস 
পরিত্যাগ করিয়া রাজা হরিশ্চত্রের শিশ্বামিত্র কৃত বিবিধ ছুরবস্থার 
কথা শুনিতে পাইলেন । তাহাতে তুদ্ধ হইয়! সহাসুনি বশিক্ঠ বিশ্ব, 
মিত্রকে শাপ দিলেন, তুমি বক হও । শাগ অবগত হইয়! মহ 
বিশ্বামিক্ও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি আড়ি- 
পক্ষী হও। এইরূপে পরম্পরের অভিসম্পাতে বিশ্বামিত্র ছুই সহশ্র 
যোজন উদ্লত আড়ি এবং বশিষ্ঠ তিন লহতম্র নবতি যোজন উন্নত 
বক রূপে পরিণত হইলেন; এবং জাতর্বৈয়তা নিবন্ধন উভয়ে মির- 
স্তর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বৃক্ষ ও পর্ধত্ত সকল পাভিত করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপ নিরস্তর বৃক্ষ ও পর্বত পাতে সমস্ত লোক ক্ষয় হই- 


বার উপক্রম হইল। তখন ত্রন্মা আমিয়া ভাহাদিগকে নিবারণ পূর্বক 
তাহাদিগের স্বন্ব পূর্বব রূপ প্রদান করিলেন। 





ও 


02 


উত্তরকাণ্ড। 


আনন্দ লাভ করিলেন, এবং কৈকেয়ী- 
নন্দন ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
স্ব্রত ! তোমার এই বাক্যে আমি পরম 
প্রীত ও পরিতুষ্ট হুইয়াছি। পুরুষব্যাত্তর! 
ভুমি এই যে বাক্য বলিলে, ইহ! অকপট 
ও ধর্শসঙ্গত, এবং প্রজা-রক্ষাকর। অত- 
এব মহাঁবাহো! আমি তোমার এই স্ব 
যৌক্তিক বাক্য শুনিয়! যজ্ঞোতম রাজসুয়ের 
সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম । ভরত ! যুক্তি- 
সঙ্গত হইলে, বাঁলকেরও বাক্য গ্রাহহ করা 
বয়োবৃদ্ধদিগের কর্তব্য । অতএব আমি প্রজা- 
বর্গের হিতসাধনার্থ তোমার বাক্য গ্রহণ 
করিলাম । 


একনবতিতম সর্গ। 





বৃত্র-বধ-ব্যবসায়। 

মহাত্বা! রামচন্দ্র ও ভরত এরূপ বলিলে, 
মহাবীর লক্ষমণও রামচন্দ্রকে হেতুগর্ড বাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, 
রাজন ! অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ ;) উহ] সর্বব- 
যজ্ঞের প্রধান, এবং সর্ববপাঁপ-বিনাশক | অত- 
এব অনঘ ! এ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আপনকার 
অভিরূচি হউক । শুনা যায়, পুরাকালে মহাঁ- 
যশ] মঘবান ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপু হুইয়। 
অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই পবিত্র হইয়াছিলেন। 
মহাবাঁহে! ! পুর্বকালে যখন দেব ও অন্থরে 
প্রসিদ্ধ এক মহাস্থুর উৎপন্ন হইয়াছিল। 
তাহার শরীরের বিস্তার শতযোৌজন এবং 
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দৈর্ঘ্য তিন শত যোজন । অনুরাঁগ নিবন্ধন 
সর্বলোক তাহাকে স্লেহচক্ষে দর্শন করিত । 
সে ধর্ম, বদান্য ও স্থিরবুদ্ধি ছিল, এবং 
অতি সাবধান হইয়া ধন্্ানুসারে প্রজাঁপালন 
করিত। তাহার রাজত্ব-সময়ে বৃক্ষদকল 
সর্ববকামপ্রদ ছিল, এবং প্রভৃত স্থরস ফল- 
মূল উৎপাদন করিত । মেদিনী কষিত না 
হইয়াও শস্ত প্রসব করিতেন। 

রাজন! মহাস্বর বৃত্র এতাদৃশ সুসম্বদ্ধ 
অদ্ভুত-দর্শন ভূমগডুল ভোগ করিত। অনম্তর 
তাহার মন হইল যে, আমি অনুত্তম তপ- 
শ্চরণ করিব, কারণ তপস্াঁই পরম শ্রেয় ) 
বিষয়-স্থখ মোহমাত্র ৷ 

এইরূপস্থির করিয়া বৃত্রাস্থর নিজ জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে সর্বলোকের অধীশ্বর-পদে স্থাপন 
পূর্বক ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিল; 
তাহাতে সকল দেবতাই পরিতপ্ত হইয়া! উঠি- 
লেন। অনস্তর পরমতেজস্বী বাঁসব, বৃত্রের 
সেই অদ্ভুত তপস্যা দর্শন পূর্ববক অত্যস্ত কাতর 
হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন, এবং কহি- 
লেন, দেব! বৃত্র তপস্য। করিয়! ভ্রিলোক 
জয় করিয়াছে; আমি তাহাকে শাসন করিতে 
সমর্থনহি; কারণ সে ধর্মবলে বলবাঁন হইয়! 
উঠিয়াছে। স্রোত্তম ! এ যদি আরও তপস্যা 
করে, তাহ! হইলে লোক যতকাঁল থাকিবে, 
ততকাল তাহাদিগকে নিয়ত ইহারই বশবত্বী 
হুইয়া থাকিতে হইবে। স্থরেশ্বর! আপনি 
এই পরমতেজন্বী বৃত্রকে চিরকালই উপেক্ষা 
করিয়া আসিতেছেন ; আপনি ক্রুদ্ধ হইলে 
বৃত্র কি ক্ষণকাঁলও জীবিত থাকিতে পারে ! 
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বিষে! ! দেবগণ যে অবধি আপনাকে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, সেই অবধিই তাহারা সনাথ 
হইয়াছেন । অতএব স্থমহাবল ! আপনি 
দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি 
বৃত্রকে বিনাশ করিলে, সকল লোকই স্মস্থির 
হইবে। বিষ্চো! ! এই সমস্ত দেবগণ আপনকার 
মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি 
বৃত্র-বধ-রূপ হ্থমহৎ কাঁধ্য সমাধান করিয়। 
ইহাদিগের সহায়তা করুন। আপনি নিয়তই 
এই মহাক্সগণের সহায়তা করিয়া আসিতে- 
ছেন। বৃত্রবধ অন্যের অসাধ্য; অতএব আপ- 
নিই এই অগতিদিগের গতি হউন | 

লন্মমণের বাক্য শুনিয়। শক্রনিবহণ রাম- 
চন্দ, বৃত্রবধ অবশ্যই অস্ভুত বৃত্তান্ত হইবে 
ভবিয়া, লক্ষাণকে কহিলেন, লক্ষণ ! তুমি 
এই ইতিহাস যথাযথ উল্লেখ কর। 

স্থমিত্রানন্দবদ্ধন লক্ষ্মণ রামচন্দরের এই- 
রূপ বাক্য শুনিয়া পুনর্বার সেই দিব্য 
কথা আরম্ভ করিলেন । 


সি পাশপাশি 


ঘিনবতিতম সর্গ | 





বৃজবধোপাখ্যান। 
রাজন ! বাসৰ ও অন্যান্য সমস্ত দেব- 


গণের বাঁক্য' শ্রবণ করিয়! বিদ্ুঃ কহিলেন, 


[। 


পুরদ্দর ! আমি মহাত্মা বৃত্রের পুর্ববসৌহার্দে 
বদ্ধ আছি; সেই জন্যই তাহার এই সকল 
কার্ধ্য সম্থ করিয়া আসিতেছি। ফলত আমি 
সেই মহাস্থরকে বিনাশ করিব না । অথচ 





রামায়ণ। 


তোমাদিগের মহুতকার্ধ্য সাধন করাও আমার 
অবশ্থঠ কর্তব্য । অতএব আমি তাহার বিনা- 
শের উপায় বলিয়া দিতেছি । স্থরসত্তমগণ! 
আমি আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব। 
তদ্দারা বাঁসব বৃত্রকে বিনীশ করিতে পারি- 
বেন, সন্দেহ নাই। আমার এক অংশ বাসবে, 
দ্বিতীয় অংশ বজে, আর তৃতীয় অংশ পৃথি- 
বীতে সঞ্চারিত হইবে) তাহা হইলেই 
বাসব-ৃত্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। 

দেবদেব বিষণ এইরূপ বলিলে, দেবগণ 
সকলেই একবাঁক্যে কহিলেন, শক্রহন ! 
আপনি যাহা! বলিতেছেন, তাহার কখনই 
অন্যথা হইবে না; অবশ্যই এইরূপ হইবে, 
সন্দেহ নাই। আপনকার মঙ্গল হউক) 
আমরা বৃজ্রবধের চেষ্টীয় গমন করিলাম। 
পরমোদার! আপনি স্বীয় তেজোদ্াারা 
বাসবে আবিষ্ট হউন । 

এই কথা বলিয়া ইন্দ্র প্রস্তি দেবগণ, 
বৃত্রান্থুর যে অরণ্যে তপস্তা করিতেছিল, 
সেই অরণ্যে গমন করিলেন, এবং দেখি- 
লেন, তপশ্চরণ-প্রবৃস্ত অন্থরোভ্তম বৃত্র 
তেজোদ্ারা যেন ভ্রিলোক গ্রাস করি- 
তৈছে!-যেন অন্বরতল দগ্ধ করিতেছে! 
এতাদৃশ অস্থ্রশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিবামাত্র 
দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; তাহারা 
ভাবিতে লাগিলেন,কি করিয়! আমর! ইহাকে 
সংহার করিব ! কি করিলেই ধা আমাদিগের 
পরাজয় না! হইবে ! 

দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে দেবরাজ সহআলোচন পুরন্দর 











দু 


উত্তরকাণ্ড। 


ছুই হস্তে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া বৃত্রের 
মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন। সেই কালা- 
স্তক-প্রতিম স্থমহাপ্রভ প্রনজ্লিত বস্তান্ত্ 
বৃত্রের মস্তকোপরি পতিত হইলে, সর্বব- 
জগৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র 
কিন্তু বৃত্রবধ অসম্ভীব্য ভাবিয়া, সত্ব 
লোকালোকের অন্তভাগে পলায়ন করি- 
লেন। যাহা হউক, বৃত্র সেই বজ্রাঘাতেই 
তৎক্ষণাৎ নিহত হইল । পরস্ত বৃত্রবধ-জনিত 
পাতিক ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল। ইন্দ্র পলায়ন 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা, তাহার 
পশ্চণৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়! তাঁহার গাত্রে 
পতিত হইল। তাহাতে দেবরাজ ছুঃখপ্রাস্ত 
হইলেন। : 
বৃত্রান্থর নিহত হইলে দেবরাঁজ অদর্শন 
হইলেন দেখিয়া, দেবগণ সকলেই ত্রিভুরন- 
শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য 
রূপে পুনঃপুন তাহার পুজা করিলেন, এবং 
কহিলেন, দেব! আপনিই পরম গতি) 
আপনিই জগতের আদিম প্রভূ। আপনি 
সর্ধবভূতের রক্ষার নিমিত বিষ্ুমুর্তি ধারণ 
করিয়াছেন । দেব! আপনি বৃত্রকে বিনাশ 
করিয়াছেন ; কিন্ত ব্রহ্মহত্য! বাসবকে ছুঃখ 
দান করিতেছে; অতএব হরশার্দুুল ! 
আপনি তাঁহার মুক্তিবিধান করুন। 
দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষু 
কহিলেন, বাসব আমারই উদ্দেশে যজ্ঞ 


২ ইন ষ্ঠ মুনির পুত্রকে সংহার করিলে, ত্বষ্টা ইন্ত্-দমনার্থ এক 
পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া "ম্বাহা ইন্তশত্রর্বক্ষ” বলিয়। অগ্িতে 
আহ্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহ! হইতেই বৃত্রাহ্গরের উৎপত্তি 
হইক্লাছিল। এই জন্য বৃত্রান্র ব্রাঙ্গণ। 





৬৭ 


করুন ; আমি তাঁহার শুদ্ধি বিধান করিব। 
শতক্রতু পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার 
আরাধনা করিলেই পুনর্ববার দেবগণের 
ইন্্রত্ব-পদ প্রাপ্ত হইবেন; তাহার আর 
কোন ভয়ও থাকিবে না। 

জগত্প্রভূ বিষণ এইরূপ পীধষুষ-প্রতিম 
বাক্যে দেবতাদিগকে কর্তব্য উপদেশ করিয়া 
অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন । দেবগণও 
প্রস্থান করিলেন । 


ত্রিনবতিতম সর্গ। 
যঙ্জোপাখ্যান। 

রঘুজেষ্ঠ লক্ষণ বৃত্রবধ-ৃত্তান্ত আমুলত 
সমস্ত উল্লেখ করিয়া, কথার শেষভাগ 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, 
আর্য ! দেবলোকের ভয়ঙ্কর মহাবীর্ধ্য বৃত্র 
নিহত হইলে, পুরন্দর ব্রন্মহত্যা-পাতকে 
লিপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হই- 
লেন না। তিনি কুগুলীকুত নিশ্চে্ট ভূজ- 
ঙ্গমের ন্যায় লোকালোকের অন্তে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল 
অতিবাহিত হইল । 

এদিকে ইন্দ্রের অদর্শনে সর্ববজগণ্ উদ্‌- 
বিগ্ন হইয়া উঠিল। পৃথিবী নীরস হইয়া! 
বিধ্বস্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল? 
কানন সমূহও শুহ্ধ হইয়! আসিল; নদী 
সকলের আত বদ্ধ হইল; নিথিল সরোঁ- 
বর পদ্মহীন হুইয়| পড়িল; এবং অনাৰৃষ্টি 
নিবন্ধন সর্ধবপ্রাণীই ব্যাকুল হুইয়! উঠিল । 


১ 
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৬৮ 


এইরূপে সর্বলোক ক্ষয় হইবার উপক্রম 
হইলে দেবগণ অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া, বিষ্ণুর 
আদেশানুযাঁয়িক অশ্বমেধ যজ্জের আয়োজন 
করিলেন । ভয়-বিমোহিত হইয়া দেবরাজ যে 
স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উপাধ্যায় 
ও খধিগণের সহিত অমরগণ সকলেই সেই 
স্থানে গমন করিলেন, এবং ব্রহ্মহত্যা-বিমো- 
হিত সহজলোচনকে দেখিতে পাইয়া, 
যজ্ঞারস্তোপধুক্ত মুহূর্তে তাহার দীক্ষা করিয় 
ভাহাঁকে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন। 
অনন্তর, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক শুদ্ধ করি- 
বার নিমিত্ত মহাত্বা বাসবের স্থমহান অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞ পরিবদ্ধিত হইয়1 উঠিল | অবশেষে 
যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ব্রহ্মহত্যা দেব্ণের 
সম্মুখবর্ভা হইয়া কহিল, অমরবৃন্দ ! আমি 
এক্ষণে কোথায় থাকিব, নির্দেশ করুন | তখন 
দেবগণ হট হইয়া প্রীতি সহকারে কহিলেন, 
ছুর্দান্তে ! তুমি আপনিই আঁপনাকে চারি 
ভাঁগে বিভাগ কর। দেবগণের বাক্য শুনিয়া 
দুর্বসা ব্রহ্ম-হত্যা আপনাকে চারি ভাগে 
বিভক্ত করিয়া,স্বীয় চিরস্তন বাঁসস্থান প্রার্থনা 
করিল । সে কহিল, হৃরসত্বমগণ ! আমি এক 
অংশে বর্ধার চারিমাঁস স্বেচ্ছাক্রমে সলিলে 
বাস করিয়া অত্যাচারীর দর্প হরণ করিব। 
আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি, দ্বিতীয় 
ংশে আমি নিয়ত ভূমিতে ও বৃক্ষ সকলে 
বসতি করিব । আমার তৃতীয় অংশ খতুমতী 
কামিনীগণে চারি দিন অবস্থিতি করিবে ; এ 
চারি দিন যে ব্যক্তি তাহাঁদিগের সঙ্গ করিবে, 
সে উহাতে লিগু হইবে । আর যে ব্যক্তি 





রামায়ণ। 


সংকক্স পূর্বক শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ 
করিবে, দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি চতুর্থ ভাগ 
দ্বারা তাহাকে আশ্রয় করিব। 

তখন দেবগণ তাহাকে কহিলেন, তুমি 
আনুপূর্বিবিক যেরূপ বলিলে, দেইরূপই 
হইবে । আঁমরা তোমার প্রতি সন্তষ্ট হই- 
য়াছি। এক্ষণে তুমি যথাভিলফিত স্থানে : 
গমন কর। ৰ 

এই কথা বলিয়া দেবগণ ও ধীমান পুর- 
ন্দর পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। পুরন্দর এইরূপে পাপমুক্ত হইয়া সুস্থ 
হইলেন। সহআ্লোচন স্বপদস্থ হইলে সর্বব- 
জগওও পুনর্ধ্ধার সুস্থ হইল। 

রঘুনন্দন ! পুরাকাঁলে পুরন্দর এইরূপে 
যজ্ঞপ্রেষ্ঠ অশ্বমেধযজ্জঞের মান-বর্ধন করিয়া- 
ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব ; 
অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করুন। 

ইন্দ্র-সমান-বিক্রম উক্দ্-সমান-ওজস্বী 
মহাত্মা নরনাঁথ রামচন্দ্র লক্গমণের এইরূপ 
মনোহর অত্যৎ্কৃউ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অতীব হষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন। 


চতুর্নবতিতম সর্গ। 


ইলোপাখ্যান। 
ণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হান্য পূর্বক 
কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ! তুমি বিস্তার 
পূর্বক বৃত্রবধ-বৃত্বাস্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের 
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উত্তরকাণ্ড। 





৬৯ 





ফলের কথা যেরূপ বলিলে, সমস্তই সত্য । 
সৌম্য ! আরো শুনা যায় যে, পুরাকালে 
কর্দম প্রজাপতির পুত্র, বাহলীক দেশের 
অধীশ্বর, ইল নামে এক পরমধার্রিক নরপতি 
ছিলেন। সেই রাজা পর্ব্ত-বেছ্িত সমগ্র 
পৃথিবীমগ্ডল বশীভূত করিয়া অপত্য-নির্বরি- 
শেষে প্রজ্গাপালন করিতেন। রঘুনন্দন ! 
প্রধান প্রধান দেবগণ মহাবল অন্থরগণ, এবং 
যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও কিম্নরগণ, 


বক্ষ ছিল, তৎকালে তৎসমস্ত ও স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল। র 

লক্ষণ ! এই সময় কর্দমনদ্দন রাজা ইল 
সহজ সহত্র স্বগ সংহার করিতে করিতে এ 
স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, এ 
স্থানের স্বগ-পক্ষী প্রস্তুতি সমস্তই স্ত্রীজাতীয়; 
শেষে আঁপনাঁকে এবং অনুচরবর্গকেও স্ত্রীভাঁব- 
প্রাপ্ত দর্শন করিয়! রাজ! নিতান্ত ছুঃখিত 
হইয়া পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন, এবং 


সকলেই ভয়ার্ত হইয়া নিয়ত তাহার পূজ| ! উমাপতির প্রভাবে এঁরূপ হইয়াছে জানিতে 
করিতেন। সেই মহাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্ব- পারিয়৷ নিতান্ত ভীত হইয়। পড়িলেন। 


লোক ভীত হইত | ফলত মহাঘশ! বাহলীরাঁজ 
জগতের স্থমহাপরাক্রান্ত অধিরাঁজ ছিলেন ) 


অনন্তর রাঁজ! ভৃত্য ও বলবাহন সমভি- 
ব্যাহারে দেবদেব শিতিকণ কপদর্ণর শরণা- 


ধর্ম ও বীর্য্য বিষয়ে তীহার বিলক্ষণ খ্যাতি , গত হইলেন | তখন দেবীর সহিত সমৃপবিষ্ট 


ছিল ; এবং তিনি মহা! বুদ্ধিমান ছিলেন। 
একদা মনোরম চৈত্র মাসে সেই মহা 
বাহু রাজা ইল, ভূত্যগণ ও বলবাঁহুন লমভি- 
ব্যাহারে ম্বগয়ার্থ গমন করিলেন ; এবং গহন 
বনে প্রবেশ করিয়া শতসহজ্র স্বগ বিনাশ 
করিলেন, কিন্ত তাহাতে তাহার তৃপ্তি 
হইল না। অনন্তর ততকর্তক বধ্যমান 
হইয়া অযুত অযুত ম্বগ পলায়ন করিয়া 
কার্তিকেয়ের জন্মস্থানে গমন করিল। এ 
স্থানে ছুর্দর্য দেবদেব ভ্রিলোচন সমস্ত অনু- 
চরগণে পরিবৰৃত হুইয়! শৈলরাজ-তনয়াঁর 
সহিত বিহার করিতেছিলেন। ধূর্তদটি দেবীর 
শ্রিয়সাঁধনার্থ তৎকালে আপনাকে এবং যাঁব- 


দ্ীয় অনুচরবর্গকেও স্ত্রীকূপে পরিণত করিয়া- 


ছিলেন । এঁ পর্ববত-কাননে যে কোন পুরুষ- 
নামধারী প্রাণী বা ষে কোন পুরুষ-সংজ্ঞক 


১৮ 


বরপ্রদ ভ্রিশূলধারী মধুর বাঁক্যে প্রজাপতি- 
নন্দন ইল রাঁজাকে কহিলেন, কর্দমনন্দন 
রাজর্ষে! উখ্খিত হও; তোমার পুরুবস্ব 
ভিম্ন আমি তোমার আর কোন্‌ কার্য সাধন 
করিব বল। 

মহাত্স। মহাদেব এইরূপে প্রত্যাখ্যান 
করিলে, স্ত্রীভাব্প্রাণ্ত রাজা ইল শোকার্ত 
হইয়া সেই দেবদেবের নিকট অন্য কোন 
বরই প্রার্থনা করিলেন না । অনন্তর তিনি 
দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া নন্যমানলে 
শৈলরাজ-স্থতা মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া 
কহিলেন, দেবি বরদে ! আপনি লোকদিগকে 
সকল বরই প্রদান করিতে পারেন ; অতএব 
শুভে ! আপনি আমার মনক্কামন। পূর্ণ করুন। 
সৌম্যে! আপনি অমোঘ-দর্শনা) আপনকার 
দর্শন আমার পক্ষে যেন বিফল না হয়। 
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রি রামায়ণ। 


তখন রুদ্র-হৃদয়বল্লভা দেবী সেই রাজ- 
বির হৃদগতভাঁব অবগত হইয়া! শঙ্করের সঙ্গি- 
ধানে শুভবাক্যে তাহাকে কহিলেন, রাজন ! 
বরের অদ্ধ মহাদেব, এবং অর্ধ আমি দান 
করিয়া থাকি; অতএব তুমি সেই অর্ধবরে 
যতদিন পুরুষ আর যতদিন স্ত্রী থাকিতে 

ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা! কর। 

[. মহীপতি ইল, দেবীর ঈদৃশ পরমাডুত 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক অতীব হ্ৃষ্টচিত্ত হইয়া 
কহিলেন, দেবি ! আপনি যদি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া! থাকেন, তাহা! হইলে আপনি 
আমাঁকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন 
একমাস স্ত্রী ও আবার একমাস পুরুষ হই। 
আর আমি যখন স্ত্রীহইব, তখন জগতে 
তাদৃশ রূপবতী স্ত্রী যেন আর দৃষ্ট না হয়। 

ইল রাজার ঈদৃশ অভীগ্নিত অবগত 
লেন, নরেন্দ্র! “তথাস্ত' । অধিকস্ত তুমি যখন 
পুরুষ হইবে, তখন তোমার পূর্বপ্রাপ্ত 
স্্রীভাব স্মরণ থাকিবে না; আবার পর মাসে 
যখন স্ত্রী হইবে, তখনও পূর্বের পুরুষভাঁব 
তোমার মনে পড়িবে না। 


পঞ্চনবতিতম সর্গ। 


কিন্পুরযোৎপত্তি। 

ভরত ও লক্ষ্মণ, রামচন্দ্-কথিত সেই 
অত্যন্ভুত দির্য কথা শ্রবণ পূর্বক অতীব 
বিশ্মিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা! 
রামচন্দ্রকে সেই মহাঁনুভব ইল রাজার সেই 
স্ত্রী-পুরুষ-ভাব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তীহাঁরা কহিলেন, আর্ধ্য ! সেই 
রাজা যখন স্ত্রী হইতেন, তখন কিরূপে তাদৃশ 
ছুর্গতি ভোগ করিতেন? আবার পুরুষত্ব 
লাভ করিয়াই বা তিনি কিরূপ আচরণ 
করিতেন? | 

ককুৎস্থনন্দন রাঁমচন্দর ভ্রাতৃদ্ধয়ের এইরূপ 
কৌতূহল-সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই 
রাজার সমন্ধে যেরূপ ঘটিয়াছিল, সমস্তই 
বিস্তার পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
তিনি কহিলেন, প্রথম সেই মাসেই শ্ত্রীভাব 
প্রাপ্ত হইয়া শরৎপদ্মদলেক্ষণা লোকশ্ছন্দরী 
ইল] তদীয় স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত অনুচরগণের সহিত 
বিবিধ পাদপ গুল্ম ও লতায় সমাকীর্ণ নানা- 
পুষ্পোপশোভিত এঁ কাননমধ্যেই প্রবিষ্ট 


তি 


1. লক্ষণ! কর্দমনন্দন নরপতি ইল এই- 
৷ রূপ: বর প্রাপ্ত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে. একমাস 


হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন | ভীহার 
বাহন সমস্ত এ কাননের ইতস্তত পরিভ্রমণ 


| ত্রিলোক-স্থন্দরী কামিনী ও আর একমাস | করিতে লাগিল । 
কষ হইতে মাগিলেন। অনন্তর এ কাননমধ্যেই এ পর্বতের 
সমীপে নানাবিহঙ্গম-সেবিত স্থন্দর-দর্শন এক 


পবিত্র সরোবরে উপস্থিত হইয়া, ইল! তম্মধ্যে 
অত্যুগ্র-তপশ্চরণ-প্ররৃত্ত যশস্কর কামগম স্থ- 
দুপ্ধর্ষ সোমনন্দন বুধকে দেখিতে পাঁইলেন। 


স্প্প অপ 
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উত্তরকা্ড। 


তাহার বয়স নবীন; স্বীয় শরীর-প্রভায় 
তিনি যেন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতেছিলেন। 
তদ্রর্শনে বিস্মিত হইয়া ইলা স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত 
অনুচরবর্গের সহিত সমস্ত জলাশয় বিক্ষো- 
ভিত করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ইলাঁকে দর্শন করিয়াই বুধ 
কামশরে পরিপীড়িত হইয়া আর স্থস্থ 
থাকিতে পারিলেন না; তিনি প্রণয়-নয়নে 
ইলাঁকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে জলমধ্যে 
বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং 
ভাঁবিতে লাগিলেন, এই কামিনী কে ! দেখি- 
তেছি, ইনি দেবকামিনী অপেক্ষাও অধিক- 
তর রূপবতী ! কি দেবকামিনী, কি.মাঁনবী, 


| কি অপ্সরা, কাহারও মধ্যে আঁমি এই স্বম- 


ধ্যমাঁর ন্যায় রূপবতী আঁর দর্শন করি নাই! 
যদি অন্য পরিগ্রহ না হইয়া থাকেন, তাহা 
হইলে ইনিই আমার অনুরূপ পত্বী। 
.এইরূপ সংকল্প করিয়া সোমতনয় বুধ 
জল হইতে স্থলে উত্থিত হইয়া আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন, এবং চারিজন কামিনীকে 
আহ্বান করিলেন। তাহাঁরাও তাঁহাকে 
অভিবাঁদন করিল।' তখন ধর্্াত্বা! বুধ তাহা- 
দিগকে জিজ্ঞীসা করিলেন, এই ভ্রিলোক- 
স্ন্দরী কাহার পত্ভী, কি জন্যই বা এস্থানে 
আঁগমন করিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করি, তোমরা যথাকথা উল্লেখ কর। 
বুধের এইরূপ মধুরাক্ষর বাঁক্য শ্রবণ 


| পুর্ধবক কামিনীগণ ভাহার পূজা করিয়া স্থম- 
ধুর ুন্সিপ্ধ বাক্যে উত্তর করিল, মহাভাগ ! 
এই হ্ুশ্রোণী আমাদিগের অধীশ্বরী ; ইনি ; বর্ধার সেই প্রঙ্গাপতিনন্দন ইলের কথা 


9 








৭১ 


কাহারও পত্বী নহেন; ইনি আমাদিগের 
সমভিব্যাহারে এই কানন-প্রীস্তে বিচরণ 
করিতেছেন । 

কামিনীচতুষ্টয়ের ঈদৃশ ন্স্পন্ট বাক্য 
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শ্রবণ করিয়া ধর্শীক্সা বুধ আবর্ততনী নাক্সী |. 


পবিভ্রবিদ্যা আরৃন্তি করিতে লাগিলেন ; 
এবং রাজা ইল সম্বন্ধে সমুদাঁয় বৃতীস্ত সবি- 
শেষ অবগত হইলেন। এই সময় অন্যান্য 
মহিলারাঁও বরপ্রার্থিনী হইয়া ভাহার সমীপে 
উপস্থিত হইল । তখন ধর্শাত্সা সোমনন্দন 
মধুরবাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, কামিনী- 
গণ ! তোমরা কিলম্পুরুষী হইয়া এই পর্ববত- 
পৃষ্ঠেই বিচরণ কর, এবং সন্বর এই পর্ববতেই 
উপনিবেশ স্থাপন কর। তোমরা ফলমূল 
আহার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে, 
এবং সকলেই কিম্পুরুষ নামক পতিও প্রাপ্ত 
হইবে। 
সোমতনয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কামিনীগণ মকলেই কিম্পুরুধী হইয়া সোম- 
তনয়ের শাসনক্রমে এ পর্ধবতের নানাস্থানে 
বিস্তৃত হইয়া বসতি করিল। 


ষরুবতিতম সর্গ। 


পপ 


পুরূরবার উৎপন্তি। 


মহাত্বা ভরত ও লক্ষ্মণ কিম্পুরযষোগপত্তি 
শ্রবণ পূর্বক, “ইহা অতীব আশ্চর্য্য!” বলিয়! 


| 


রামচন্দ্রকে প্রতিনন্দন করিতে লাগিলেন । 


অনস্তর মহাষশ! ধর্্মাত্সা রামচক্দ্র পুন- 
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রুষীগণ মূকলেই প্রস্থান করিয়াছে দেখিয়া, 





কামিনীকে কহিলেন, বরারোহে ! আমি 
ভগবান চন্দ্রমার প্রিয়তম পুত্র ; চারুবদনে ! 
তুমি আমাকে শ্রীতিক্সিগ্ধ নয়নে ভজনা কর। 

তাদৃশ স্বজন-বিবর্জিত জনমাঁনব-শূন্য 
প্রদেশে মহাপ্রভ বুধের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ইল৷ হ্থরুচির বচনে উত্তর করিলেন, 
সৌম্য! আমি স্বাধীন; আমি আপনাকে 
আত্ম-সমর্পন করিলাম । মহামতে সোম- 
তনয় ! এক্ষণে আপনি আমাকে আপনকার 
ইচ্ছামত আদেশ করুন| 


হ্ৃষ্টচিত্তে সেই শুচিস্মিতাকে গ্রহণ করিয়! 
[ কামোঁপভোগার্থ গমন করিলেন । বনমধ্যে 
ইলার সহিত বিহার করিতে করিতে ধীমান 
বুধের সম্বন্ধে সেই বাসন্তিক মাস ক্ষণমাত্রের 
ন্যায় অতিবাহিত হইল । 

অনস্তর মাসের শেষ দিনে ইলা পুন- 
বর্ষার পূর্ণেন্দুব্দন প্রজাপত্তিনন্দন শ্রীমান ইল 
হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোথান করিলেন, 
এবং দেখিতে পাইলেন, সলিলমধ্যে মহাত্মা 
বুধ উদ্ধবাছ হইয়া নিরালম্বনে তপস্যা 


1 বর্গ সমভিব্যাহারে এই ছুর্গম পর্বতে প্রবেশ 
- | | করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে 

] | পাইতেছি না ! মহাত্বন ! আমার সেই সৈন্য 
| সমস্ত কৌথাঁয় গমন করিল ? 


ধধিসভম বুধ সহাশ্তবদনে সেই রূপবতী | 


ইলার ঈদৃশ জুমধুর বাক্য শ্রবণ পূর্বক বুধ 


করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া রাজা ইল 
জিজ্ঞাস! করিলেন, ভগবন ! আমি অনুচর- 











রাষায়ণ। 
আরন্ত করিলেন। তিনি কহিলেন, কিম্পু- 





নবটসংজ্ঞ রাজর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া বুধ তাঁহাকে মধুরবচনে সাস্তবনা | 
পূর্ধ্ক উত্তর করিলেন, শুভলক্ষণ রাজর্ষে! 
যথার্থ ঘটনা! বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তুমি 
আত্মাকে স্ুন্থির কর; শোক করিও না। 
রাজন ! মহতী শিলাৃষ্টি দ্বার! তোমার সৈন্য- 
সামন্ত সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে । তুমিও বাত 
এবং বর্ষণ ভয়ে কাতর হইয়া! এই আশ্রম 
মধ্যে নিজ্রিত হইয়াছিলে । রাজর্ষে ! এক্ষণে 
আশ্বস্ত হও; আর তোমার কোন ভয় বা 
চিন্তা নাই; ফলমূল ভক্ষণ পূর্বক তুষি 
কতিপয় দিবস এই স্থানেই বসতি কর। 
তখন মহাঁষশা রাঁজা! ইল, বুধের তাদৃশ 
বাঁক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া, অনুচরবর্গের নিধন- 
নিবন্ধন কাতরভাবে সমুচিত বাক্যে প্রত্যু- 
ত্র করিলেন, ব্রহ্মন ! অনুজীবিবর্গ নিহত 
হইলে ও আমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ধবক 
গর স্থানে ্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারিব 
না। আপনি আমাকে প্রতিগঘন করিতে 
অনুমতি করুন । আমি এক্ষণে রাঁজ্যে প্রতি- 
গমন না করিলে আমার 'জ্যেষ্ঠপুত্র মহাযশী! 
ধর্মাত্া শশবিন্দু রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। 
অধিকন্তু আমি গৃহস্থিত স্থখসমৃদ্ধ দারা ও 
ভৃত্যদিগকে পরিত্যাগ করিতেও পারিব না). 
অতএব মহাতেজশ্বিন ! আপনি আমাকে 
সিযার ইহার বিঈছেনোররদি সাজা কছি ূ 
বেন না। 
2 
যুক্তিসঙ্গত বাক্য বলিলে, বুধ শুভবাক্যে ' 


প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাঁভ্যুতে কর্দমনন্দন ! 
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উত্তরকীগ্ড। দত 


তুমি পরিতীপ করিও না; ফলমূল তক্ষণ | সহবাস করিয়া অবশেষে কি করিয়াছিলেন? 
পূর্ববক তুমি আমার এই আঁশ্রমেই অবস্থিতি | আর্ধ্য! আপনি অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত 
কর। তুমি এই স্থানে এক বৎসর বাদ; করুন। 
করিলে, অবশেষে আমি তোমার মঙ্গল! ভ্রাতদ্বয়ের এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া 
সাধন করিব | তখন তুমি সমুদয় অনুজীবি-; রঘুনন্দন রামচন্দ্র পুনর্ববার কর্দমনন্দনের 
বর্গের সহিত পুনর্ববার মিলিত হইবে । অত্যাশ্চর্ধ্য কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি 
অক্রিষ্টকর্শ্া ত্রচ্মবাদী বুধের এইরূপ । কহিলেন, মহাশুর রাজা! ইল পুরুতত্ব প্রাপ্ত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁজা ইল তদনুসাঁরে এ | হইলে স্ুমহাবীর্ধ্য মহাষশণ বুধ, স্বীয় মিত্র 
স্থানেই বাঁপ করিতে মনস্থ করিলেন। এ 1 পরমোদাঁর সংবর্ত, ভূগুবংশীয় চ্যবন, অরিষ্ট- 
স্থানে বাস করিয়! তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া নেমি, কাশ্টপনন্দন প্রমোদ এবং ছুর্ববাসা, 
বুধের চিত্ততোধণ করিতে লাগিলেন; আবার | এই সমস্ত মহামুনিদিগকে আনয়ন করাই- 
পর মাসে পুরুষ হইয়! ধর্শসাধন করিতে : লেন। ইহারা সমবেত হইলে, তত্রর্শী 
থাঁকিলেন |, বাক্যবিশীরদ বুধ সকলকেই ধৈর্ধ্যনিরত 
অনন্তর নবম মাঁসে চারুনিতন্ঘিনী ইলা, ; চিত্তে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, স্থহৃদ্গণ ! 
সোমনন্দন বুধের রসে পুরূরব! নামক এক | এই মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা ইল কর্দমের 
তেজস্বী পুত্র প্রসব করিলেন ; এবং প্রসব- পুত্র; ইহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, 
মাত্রই চন্দ্রপ্রভ এ মহাঁবল পুত্রকে বুধের | তোমরা সকলেই তাহ! অবগত আছ । এক্ষণে 
হস্তে সমর্পণ করিলেন । অনন্তর ইল! পুন- তোমরা ইহার শ্রেয়ৌবিধান কর। 
বর্বার পুরুষ হইলে মহাজ্ঞানী বুধও বিবিধ ; বুধ মুনিদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, 
ধর্মসঙ্গত বাঁক্যালাপ ছারা তাঁহার চিভ- ; এই সময় প্রজাপতি কর্দম মহাত্মা দ্বিজগণ 
তোষণ করিতে লাগিলেন। সমভিব্যাহারে এ স্থানে উপস্থিত হই- 
ডি লেন । পুলহ, ক্রতু, বষট্কার এবং মহাতেজা 
ওঁকারও তথায় আগমন করিলেন । অন- 









নগ্ুনবতিতম সর্থ। স্তর সকলেই পরম্পর-পমাগমে পরম আন- 
ৃ ন্দিত হইয়া বাহলীকপতি রাজা! ইলের হিত- 
ইলার পুরুষত-সাভ। সাধন-কামনায় পৃথক পৃথক কর্তব্য নির্দেশ 





রামচন্দ্র পুরূরবার ঈদৃশ অত্যনভুত জন্ম- | করিতে আরম্ত করিলেন! 
বৃতাস্ত উল্লেখ করিলে, লক্ষমণ ও ভরত পুন-;. অবশেষে প্রজাপতি কর্দম পুত্রসস্থন্ধে 
বর্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ ! ; পরমহিতকর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ ! 
রাজা ইল সংবৎসরকাল সোমনন্দন বুধের | যাহাতে এই রাজার মঙ্গল হইবে, আমি 
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রামায়ণ। 


বলিতেছি, তোমরা সকলেই শ্রবণ কর। | পুনর্ববার পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অস্তর্হিত 
দেখ, বৃষভবাহন মহাদেব ভিন্ন এ বিষয়ে | হইলেন। এইরূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত এবং 


আর গত্যন্তর দৃষ্ট হইতেছে না) অতএব 
আইস, আমরা মহাষজ্ঞ দ্বারা সেই দেব- 
দেবেরই আরাধন। করি। অশ্বমেধ সর্বব 
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ এবং উহ! সেই দেবদেবেরও 
প্রিয়তম ;) অতএব দ্বিজসত্মমগণ ! আইস) 
আমরা সেই ছুক্ষর অশ্বমেধ যজ্ঞই আরন্ত 
করি। 

কর্দমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
সমস্ত মুনিগণেরই একমত হুইল যে, অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞ দ্বারা দেবদেব রুদ্রের আরাঁধন! 
করাই কর্তব্য । অনম্তর মহাযুনি সংবর্তের 
অধীনে সমবেত মহর্ষিগণ সকলেই যজ্ধে 
ব্রতী হইলেন। তখন বুধের আশ্রমসমীপে 
মরুত-যজ্জের ন্যায় রাঁজ। ইলেরও স্থমহাঁন 
যজ্ঞ আরম্ভ হইল । 

অনস্তর যজ্ঞ সমাণ্ড হইলে, দেবদেব 
উমাঁপতি পরমসন্তৃ হইয়া রাজ! ইলের 
সমক্ষেই অতীব প্রীতিসহকারে সমস্ত দ্বিজ- 
সভমদিগকে কহিলেন, বিপ্রাশ্রেষ্ঠগণ ! আমি 
এই অশ্বমেধ যজ্ঞ ও তোঁমাদিগের ভক্তি 
দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে এই 
বাহলীকপতির কি প্রিয় কার্য সাধন করিব 
বল।. র 
দেবদেব বৃষতধ্বজ এইরূপ কহিলে, 
দিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই ভক্তিভাবে তাঁহাকে 
প্রসম্ম করিয়৷ প্রার্থনা করিলেন, দেবদেব ! 
ইল। পুনর্ধধার পুরুষত্ব লাভ করুন। তখন 
তুষ্টচিন্ত স্থমহাতেজা আশুতোষ ইলাকে 








মহাদেবও অন্তহিত হইলে, দীর্ঘদর্শী মহর্ষি 
গণও যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, 
তিনি সেই স্থানেই প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর মহাষশা রাজা ইল বাহলীক দেশ 
পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠান 
নামক এক যশস্কর নগর স্থাপন করিলেন । 
রাঁজর্ধি শশবিন্দু বাহলীক দেশের রাঁজা হই- 
লেন; আর প্রজাঁপতিনন্দন ইল প্রতিষ্ঠান 
নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
যথাকাঁলে রাঁজ! ইল অনুত্বম ব্রহ্মলোক লাভ 
করিলেন। ইলনন্দন পুরূরবা প্রতিষ্ঠান 
নগরের রাঁজা হইলেন। 

নরশ্রেষ্ঠ ভরত-লক্ষমণ ! অশ্বমেধের ঈদৃশ 
প্রভাব ! পুরাঁকাঁলে বাহলীকপতি স্ত্রীভাব 
প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই পুনর্ধবার 
পুরুষত্ব লাভ বারি | 


উরি সর্গ। 





অশ্বমেধারভ্ত। 

ককুৎস্থনন্দন রামচত্্র অমিততেজা ভ্রাতৃ- 
দ্বয়কে এই কথা বলিগ্া পুনর্ববার লক্ষাণকে 
কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি যজ্ঞকর্ম্-বিশারদ 
বশিষ্ঠ, বাঁমদেব, জাবালি, কাশ্টপ ও অন্যান্য 
বিপ্রপ্রবরদিগের সহিত বিশেষ বিবেচন! 
পূর্বক পরামর্শ করিয়া লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব 
উম্মুক্ত করিব । অতএব তুমি সত্বর এই সকল 
মহাভাগদ্দিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। 
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উত্তরকাঁণ্ড। 


৭৫ 





বাঁমচন্দ্রের এইরূপ বাক্য অবণ করিয় 
লক্ষাণ ত্বরিতপদে এ সমস্ত বিপ্রশ্রেষ্ঠদিগকে 
আহ্বান পুর্ববক রাঁমচন্দ্রের নিকট আনয়ন 
করিলেন। তখন মহামতি মহাত্মা রামচন্দ্র 
দেই দ্বিজসভ্মদিগকে যথাৰিধি অর্চন! 
করিয়। পাঁদাভিবন্দন পূর্ববক ধন্মসঙ্গত বাক্যে 
অশ্বমেধযজ্ঞারস্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। তাঁহারাও সকলেই একমত হইয়া 
“সাধু সাধু” বলিয়। তদ্বিষয়ে অভিমতি প্রকাশ 
করিলেন। 

তখন সেই দ্বিজসভমদিগের অনুমতি 
প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র লক্ষাণকে কহিলেন, 
মহাবাহো ! তুমি মহাত্মা স্থপ্রীবের নিকট 
দূত প্রেরণ কর। দূত যাইয়া সেই মহাবাহু 
বানরাঁধিপতিকে বলিবে যে, আপনি সহস্র 
সহ্জ্র বানরগণে পরিৰৃত হইয়া যজ্ঞমহোৎ- 
সব দর্শনাদি করিবার নিমিভ সত্বর আগমন 
করুন। লক্ষ্মণ ! তুমি অঙ্গদ, হনুমান, নল, 
নীল, স্থুপাটন, গয়, গবাক্ষ, পনস, মহাবীর 
শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, বীরবাহু, স্থবাহু, 
ুর্ধ্যাক্ষ, কুমুদ, সৃষেণ, গন্ধমাদন, খষভ ও 
বিনত, এই সকল বানরযৃথপতিদিগকেও নিম- 
স্্রণ কর। এতভিম্ন, আমার নিমিত্ত জীবন 
পর্য্যস্তও পণ করিয়া! যে সকল বানরপ্রবীর 
অন্ভুত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছে, তুমি তাহা- 
দিগেরও সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আন। 
অধিক কি, তুমি পৃথিবীর সকল বানরকেই 
নিমন্ত্রণ কর। মহাঁবল গোঁলা হ্বলাধিপতি 


পাঠাও যে, ভুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনার্থ 


বহুতর কামগামী রাক্ষপগণ সমভিব্যাহারে 
আগমন কর। লক্ষণ ! পৃথিবীতে আমার 
হিতৈষী যে সমস্ত রাজা আছেন, ভাহারাও 
সকলেই অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে অশ্বমেধ 
যজ্ঞে উপস্থিত হউন। অপরাপর রাজ্যে ও 
যে সকল ধন্মপরায়ণ ব্রাঙ্গণ আছেন, 
সৌমিত্রে ! তুমি তাঁহাদিগকেও অশ্বমেধ যজ্ঞে 
নিমন্ত্রণ কর। মহামতে ! তুমি সমস্ত দেবধি 
ও ব্রহ্মষি, এবং সিদ্ধ ও সপ্তধিদিগকেও 
নিমজ্ণ করিয়া আন। শিষ্য সহিত যাবদীয় 
খষিদিগকে ও নিমন্ত্রণ কর। 

এদিকে গোমতীর তীরে নৈমিষারণ্যে 
স্প্রশস্ত যজ্ঞবাট বিনির্রিত হউক) এ তপো- 
বনই অতি পবিজ্র স্থান । যজ্ঞবাট নিশ্শীণার্থ 
শত শত সহত্র সহস্র বলবান হুষ্টপুষ্ট গৃহ- 
কণ্-নিপুণ শিল্পীদিগকে আজ্ঞা করা হউক । 
মহাবীর ! অযুতভার তিল ও মুদগ, দশ- 
কোটি স্থবর্ণ মুদ্রা, শতকোটি রৌপ্য মুদ্রা, 
এবং অসংখ্য পরিমাণে মাধাদি শস্যসম্ভার 
অগ্রেই এস্থানে নীত হউক । মহধি বশিষ্ঠ যে 
যে সামগ্রীর আদেশ করেন, সমস্ত আয়োজন 
করিতে আজ্ঞা করা হউক । এই সমস্ত লইয়! 
ভরত ত্বরিতপদে অগ্রেই তখায় গমন করুন। 
পথিমধ্যে বিপণিস্থাপনার্থ বণিকগণ এখনই 
গমন করুক। সমস্ত নট, নর্ভক, বালবৃদ্ধ 
পৌরজন ও বৃদ্ধ ব্রান্মণদিগকে অগ্রেই প্রেরণ 
করা হউক। ভূত্যবর্গ এবং কাধ্যকুশল স্থনি- 


গবয় এবং খক্ষরাজ জাম্ববানকেও সসৈন্যে | পুণ শিল্পিগণও এখনই প্রস্থান করুক । আর 


নিমন্ত্রণ কর। সখা বিভীষণকেও বলিয়া 


আমার মাতৃগণ, সমস্ত অস্তঃপুর-কুমারিকাগণ 








2 %. 





1৬ 


যজ্ভকর্শ্ে দাক্ষার্থ আমার কাঁঞ্চময়ী 
পত়ী, ভরত এই সকলকে লইয়া সত্বর গমন 
করুন। 


ও 


নবনবতিতম নর্গ। 





যজ্ঞসমৃদ্ধি-বর্ণন। 

নরনাথ রামচন্দ্র এইরূপ ব্যবস্থা বিধান 
পূর্বক সত্বর ভরতকে প্রস্থাপন করিয়1 কৃষ্ণ- 
সার-সমবর্ণ স্থলক্ষণ-সংযুক্ত অশ্ব উন্মোচন 
করিয়া! দিলেন ; এবং খত্বিকদিগের সহিত 
লক্ষমণকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া এক 
মাসের মধ্যেই নৈমিষ-কীননে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় পরমাদ্ভুত যজ্ঞবাট দর্শন 
করিয়া কাকুৎস্থ অতুল আনন্দ লাভ করি- 
লেন, এবং কহিলেন, অতি স্থন্দর হইয়াছে । 

যাহা হউক, রামচন্দ্র নৈমিষ-ক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হইলে রাঁজগণ একে একে স্বত্ব রাজ্য 
হইতে এ স্থীনে উপনীত হইলেন। নরনাথ 
রামচন্দ্র তাহাঁদিগের যথাবিধি প্রতিপূজ! 
করিলেন, এবং অনুচর সহিত রাজবর্গের 
নিবেশার্ঘ বাসস্থান, শয়নার্থ মহামুল্য শষ্যা, 
বিবিধ অন্নপান, নানাপ্রকার বস্ত্র, ও অন্যান্য 
সমুদয় উপকরণসামস্ত্রী প্রদান করিতে আদেশ 
করিলেন। মহাবল ভরত ও শক্রত্ব দ্বিজ- 
গণের পরিচর্য্যঃয় নিযুক্ত থাকিলেন। স্বত্রীব 
ও অন্যান্য মহাঁবল বানরযুখপতিগণ অতি 
সাবধানে ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিতে 
আরম্ত করিলেন। বন্ছুতর নিশাচর-সহরুত 


| বিভীষণ সংযতচিতে উদ্রত্রপা মহর্ধিদিগের ; 


রামায়ণ। 


আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। 

এইরূপে নরনাথ রামচক্দ্রের অশ্বমেধ 
যজ্জ ধীমান ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় 
সর্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন হইয়া বর্দিত হইতে 
থাকিল। “দান কর, ভোজন কর, পাঁন কর, 
লেহন কর» এইরূপ শব্দ ভিন্ন মহাত্মা রাম- 
চন্দ্রের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে অন্য কোনরূপ 
শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না। কেবল দৃষ্ট 
হইতে লাগিল, সহস্র সহজ বানর ও রাক্ষস- 
গণ এইরূপ লেম্পেয়াদি আহারসামস্রী 
নিরস্তর দান করিতেছে । নরনাথের সেই 
হৃষটপুক্ট-জনাকীর্ণ মহাযজ্ঞে মলিনবাসা, কি 
দীনভাবাপন্ন, কি জীর্ণ শীর্ণ কেহই দৃষ্রি- 
গোঁচর হইল না। যজ্জস্থল-সমাগত মহর্ষি- 
দ্িগের মধ্যে ধাঁহারা চিরজীবী ছিলেন, 
যজ্ঞসম্দ্ধি দর্শন করিয়] তাহারাঁও সকলেই 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন। রজত, স্বর্ণ, রত্ব ও 
পরিচ্ছদ নিরন্তর প্রদত্ত হইতে লাগিল; 
তথাপি শেষ হইল না । ফলত, রাঁমচক্দ্রের 
যেরূপ ঘজ্ঞ হইতে লাগিল, ইন্দ্রের, কি 
চন্দ্রের, কি যমের, কি বরুণের, কাহারও 
যজ্ঞ সেরূপ হয় নাই। আজ্ঞাপেক্ষী বানর 
ও রাক্ষদগণ বহুতর বিবিধ পাঁনভোজন হস্তে 
চতুর্দিকের সর্বত্রই দৃষ্ট হইতে লাগিল। 

রাঁজসিংহু রাঁমচন্দ্রের এইরূপ পরম 
ভাম্বর স্থমহাযজ্ঞ পুর্ণ সংবৎসর ব্যাপিয়। 
সমান ভাবেই প্রবর্তিত হইল, কোন অন্ু- 
ষ্ানেরই ত্রুটি হইল ন1। 
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৭৭ 


| বলহানিও হইবে না। মহারথ রামচন্দ্র যদি 
| মহর্ষিগণ-সমবেত যজ্ঞ-সভায় তোমাদিগকে 
আহ্বান করিয়া গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কুশলবাহ্শাসন। করেন, তাহা হইলে তোমরা বিশেষ নৈপুণ্য- 

স্রমহাযজ্ঞ অশ্বমেধ এইরূপে আরন্ধ | সহকারে গান করিবে । আমি বিবিধ পরি- 
হইলে, মহাঁুনি বাজ্ীকি শিষ্যগণ সমভি- | মাণে যে সকল সর্গ বিভাগ করিয়াছি, 
ব্যাহারে অবিলম্বেই ষক্ঞস্থলে উপস্থিত হুই- | তোমরা প্রতিদিবস তাহার বিংশতি সর্গ গাঁন 
লেন, এবং সেই দিব্যযজ্ঞ-সঙ্কাশ অদ্ভুত- ; করিবে । আমি এই স্মহৎ রাঁমায়ণ-কাব্য 
দর্শন যজ্ঞ দর্শন করিয়া খষিদিগের স্থপবিভ্র্ | প্রণয়ন করিয়া তোমাদিগকে শিক্ষাদান করি- 
আবাসস্থানে বাস গ্রহণ করিলেন। অনস্তর ; য়াছি। আমি যেরূপ প্রমাণে সর্গ সকল নির্দেশ 
নরনাথ রামচন্দ্র এবং সমবেত মুনিগণ সক- ূ করিয়াছি, তোমর৷ প্রতিদিবস মধুর স্বরে 
লেই সেই পরমাত্মজ্ঞানী মহামুনির যথাবিধি : তাহার বিংশতি সর্গ গান করিবে । যতদিন 
পূজা করিলেন। পুজা গ্রহণ করিয়া স্মহা- 1 লোক থাকিবে, এই কাব্যও ততদিন গীত 
তেজ] মহর্ষি এ স্থানেই অবস্থিতি করিতে । হইবে । ইহার পর যে সকল বিচিত্র-বুদ্ধি- 


উত্তরকাণ্ড। 


পাপা পিপিপি 


শততম নর্ণ । 





লাগিলেন । 

অনস্তর মহামুনি বালীকি স্বীয় শিষ্য 
দেবরূপী কুমারঘয়কে আদেশ করিলেন, 
তোমরা পরমপ্রফুল্লভাবে সমগ্র রামায়ণ- 
কাব্য গান করিতে আরম্ভ কর; খষিদিগের 
সমস্ত স্থপবিত্র আবাস, ব্রাক্ষণগণের গৃহ, 





| সম্পন্ন কৰি উৎপন্ন হইবেন, আঁমি এই যে 


গীতি প্রণয়ন করিলাম, আমার পর তাহারা 
সকলেই ইহার অনুকরণ করিবেন। যে সকল 
ব্যক্তি এই রামায়ণ-গাতির সমাদর করিবেন; 
এবং ধাহারা ভক্তিভাবে ইহা শ্রবণ করিবেন, 
তাহারা ইহলোকে স্বখলাভ করিয়! পর- 


রথ্যা, রাঁজমার্গ ও পার্িবদিগের আবাসস্থান ; লোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমরা! 
সকলে গান করিয়! বিচরণ কর । রামচন্দ্রের | ধনের প্রতি অণুমাত্রও লোভ করিও ন1) 
যজ্ঞতবনের দ্বারে এবং স্থমহতী-জনতা-স্থলে | আমরা নির্ধন ও ফলমূলাহারী আশ্রমবালী 
তোমরা বিশেষ করিয়া গান করিবে। তোমরা | তপস্বী; আমাদিগের ধনে প্রয়োজন কি? 
পর্বত হইতে আনীত এই স্থম্বাছু স্থপবিত্র ফল- ৷ নরনাঁথ রামচন্দ্র যদি তোমাদিগকে জিজ্ঞাস 
মূল সকল তক্ষণ পুর্ববক রামায়ণ গান করিতে | করেন যে, তোমরা ভুইজন' কাহার পুত্র, 
থাক। কোথাও কখন কোন বস্ত যাচঞ! ; তাহা হইলে ভীহাঁকে প্রত্যুত্তর করিবে যে, 
করিও না; শৈল-সমানীত পরমোত্কুউ : আমরা বালীকির শিষ্য । রামচন্দ্র লমীপে 
এই সকল ফলমূল আহার করিয়াই তোঁমর! | প্রথমত এই সকল স্থমধুর স্ত্রী ও অপূর্বব 
জীবন ধারণ করিতে পারিবে; তোমাদিগের  স্বর-স্থান সকল স্থমধুর ভাবে মৃচ্ছিত করিয়া 








৬ 


6) 


পশ্চাৎ গান করিবে। তোমরা আদি  হই-। গা 
তেই.গাঁন আরম্ভ করিবে; নরনাথ রামচন্দ্রের 
প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিও না) 
কারণ ধর্মানুসাঁরে রাজা সর্ববভূতেরই পিতা । 
অতএব তোমরা উভয়ে কল্য প্রভাতসময়ে 
বিশেষ মনোযোগ পূর্ববক প্রহষ্টমানসে তন্তরী- 
লয়-লহকারে স্থমধূর গান আরম্ভ করিবে । 

প্রচেতোনন্দন পরমোদারচেতা মহাযশ। 
মহামুনি বাল্ীকি কুমারছয়কে ঈদৃশ বিবিধ 
প্রকার আদেশ ও উপদেশ করিয়া তুষ্কীস্তাব 
অবলম্বন করিলেন । 


কাধিকশততম সর্গ। 





র শীত-শ্রবণ। 
অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে কুমারদ্বয় 
স্নান করিয়া অগ্নরিতে আহ্তি প্রদান করি- 
লেন। পরে মহর্ষি বাল্মীকি পুর্ধেবে ঘে 
সকল স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, 
তাহার! সেই সেইস্ছানে গান করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । বালকদ্বয়ের সেই পরমাভুত-দিব্য- 
ূ কথা-সংক্রান্ত, অপূর্ব-স্বরজাতি-সহকৃত, স্বর- 
| বিশেষ-সমলঙ্কৃত, সপুক্বর-নিবদ্ধ, তন্ত্রীলয়- 
সম্বলিত গীতি রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল । 
বালকের মুখে তাঁদৃশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া 
৷ তিনি কৌতুহলপরতন্ত্র হইলেন। 
| অনন্তর যজ্ঞ-বিরাম-সময়ে নরনাথ রাঁম- 
চন্দ্র মহযিবর্গ, পার্থিববর্গ, স্ুপরণ্ডিত পৌর- 
বর্গ, স্বরলক্ষণজ্ঞ পদাক্ষর-সম্বন্ধবিৎ শব্দ- 
1 কুশল কাল- মাত্রা -বিভাঁগবেতা ব্যক্তিবর্গ, 


0 

















রামায়ণ। 








গান-শ্রবণ-সমূত্্থক অন্যান্য দ্বিজপু্গবগণ, 
জ্যোতিষশাস্ত্রপারদর্শী ক্রিয়া ও কক্গসৃত্রবিৎ 
পণ্ডিতগণ, বাঁক্যবিৎ বিবিধ-ভাঁষাবিৎ ও 
নিগমবিৎ মনীষিগণ, নৃত্যগাত-বিশীরদ জন- 
গণ, বিবিধ পৌরাশিকগণ এবং বয়োবৃদ্ধ : 
ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া সভামধ্যে গায়ক | 
বালকদ্বয়কে উপস্থাপিত করিলেন । সভায় ! 
৷ সমুপবিষ্ট মহাতেজা মহর্ষি ও মহীপতিগণ 
এবং অপরাপর সকলেই চক্ষু দ্বারা যেন 
পাঁন করিতে করিতেই কুশীলবকে নিরীক্ষণ 
| করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পর বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, এই বাঁলকঘয় উভয়েই 
চি সদৃশ, যেন এক বিম্ব হইতে 
৷ বিশ্বান্তর উদ্ভূত হইয়াছে। যদি ইহারা জটা- 
| ভার ধারণ ও বক্কষল পরিধান না করিত, 
তাহ! হইলে রামচন্দ্র হইতে ইহাদিগের 
কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত ন1। 
আোতৃবর্গ বিশ্মিতচিত্তে এইরূপ কথোপ- 
কথন করিতেছেন ) ইত্যবকাশে সেই ছুই 
মুনিবালক সভাস্থলে গান আরম্ভ করিলেন। 
তখন শ্লোকনিবদ্ধ বিচিত্রপদসমন্িত মহার্থ- 
সম্পন্ন অতিমানুষ স্থমধূর রামায়ণ-গীতি 
আরম্ভ হইল। মুনিবালকঘয় দেবর্ষি নার- 
দের উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি 
-সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। অন্তর অপরাহৃ- 
সময়ে সম্পূর্ণ বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃ- 
বৎসল রামচন্দ্র ভ্রাত1 ভরতকে কহিলেন, 
কাকুৎস্থ ! তুমি এই ছুই বালককে দশসহত্র ৰ 
মুদ্রিত ও অমুদ্রিত স্বর্ণ এবং তন্ভিন্ন ইহারা, 
অন্য ঘাহ! কিছু প্রীর্থন। করে, সমস্ত প্রদান কর। 


.৬পেপসিসপী 


হা ৫ চি টিটি ছি তের টি রিট তি বা ০ অর ই তি লি রা 
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রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়! কেকয়ী- 
নন্দন ভরত বাঁলকদ্বয়কে নরনীথের আদে- 
শানুরূপ স্বর্ণ দান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। 
কিন্তু মহাত্মা বালকদ্বয় তাহ! গ্রহণ করিলেন 
না। তাহারা কহিলেন, লোকনাথ ! আমরা 
ধন লইয়া কি করিব? আমরা বনবাসী) 


। বনজাত ফলমুল দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ 


করিয়া থাকি । অতএব রাজন ! হিরণ্য ব1 
স্ববর্ণে আমাদিগের প্রয়োজন কি ? 
বালকদ্ধয় এইরূপ বলিলে, রামচন্দ্র এবং 
মমবেত রাজগণ ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গসকলেই 
আশ্র্য্যান্বিত হইলেন । অনন্তর রামচন্দ্র 


। অধিকতর বিম্মিত হইয়! মৃহুর্তকাল ধ্যান 


পূর্বক নেই দুই বালককে তাহাদিগের 


| আগমনের কারণ এবং কাব্যের উৎপত্তি ও 


পরিমাণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি 
কছিলেন, বৎসদ্বয় ! এই কাব্যের আশ্রয় 
কে? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি হই- 
য়াছে? ইহার প্রণেতা ও প্রকাশকই বা 
কে? এই মহাকাব্যপ্রণেত! মহধি এক্ষণে 
কোথায় আছেন ? 

নরনাথ রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে, 
অতক্দ্রিত মুনিবালকছয় উত্তর করিলেন, 
রাজন ! আমরা উভয়ে ভগবান বালীকির 
শিষ্য; তাহারই সমভিব্যাহারে এই স্থানে 
আগমন করিয়াছি। মহারাজ! মহধি বাল্ীকি 
এই কাব্যে আপনকারই চরিত কীর্তন 
করিয়াছেন। আদি হইতে সর্বসমেত পঞ্চ শত 
সর্গে ও পঞ্চবিংশতি সহত্র শ্লৌোকে এই কাব্য 


শীট তি পাশিসপসিশাস 


উত্তরকাও। 





নিবদ্ধ হইয়াছে । ইহাতে উপাখ্যানের সংখ্যা 


৭৯ 


এক শত । নরেন্দ্র! আপনকার জন্ম, রাজ। 
দ্শরথের স্বৃত্যু ও সৎকার, তৎসংক্রাস্ত সমন্ত 
অনুষ্ঠান, আপনকাঁর দারাপকর্ষণ, ভীষণ 
বালিবধ, সাগরে সেতুবন্ধন, এবং কোটি 
কোটি রাঁক্ষস-সহকৃত রাবণের বিনাশ, মহি 
বালীকি এই কাব্যে এই সমস্ত বিষয় বিন্যস্ত 
করিয়াছেন । মহামতে রাজন ! এই কাব্য 
শবণ করিতে যদি আপনকার মানস ও 
কৌতুহল হইয়! থাকে, তাহা! হইলে আপনি 
যজ্ঞাবসরে সময় নিদ্ধারণ করিয়া শ্রবণ 
করিতে থাকুন । 

মুনিদারকদর সভাস্থলে রাঁমচক্দ্রকে এই- 
রূপ বলিয়! সম্মতি গ্রহণ পুর্ববক বাল্দীকি 
যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অব- 
স্থানার্থ সেই স্থানে গমন করিলেন । রাম- 
চন্দ্রও 'অহো! কি আশ্চধ্য সঙ্গীত ! পুনঃপুন ; 
এই কথা বলিতে বলিতে ম্বনিগণ ও পার্ধিব- | 
গণের সহিত যজ্ঞশালায় প্রবিষ্ট হইলেন | 


দ্যধিকশততম সর্গ। 
সীতা-শপথনিশ্চয়। 

রামচন্দ্র মহাতা! মুনিগণ ও রাঁজগণ সমভি- 
ব্যাহারে এইরূপে বহু দিবস সেই অনুত্তম 
গীতি শ্রবণ করিলেন । কৌশল্যা, স্থৃমিজ্রা, 
কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজ-মাততগণ গীত-শ্রবণ- 
সময়ে কাতর হইয়া বাহু উৎক্ষেপ পুর্ববক 
তারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সঞ্জীব, 
ইনৃমান, নল, নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-ুখ- 
পতিগণ সেই গীত শ্রবণে অতীত বিষয় সমুদায় 
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যেন বর্তমানের হ্যায় জান্বল্যমান বোধ করি- 
লেন। বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ ও 
কৌশিক বিশ্বামিত্র গ্রভৃতি মহধষিগণ সকলেই 
এঁ অপূর্ব গীতি শ্রবণে একমনে ধ্যানপরায়ণ 
হুইলেন। কর্শান্তর-সময়ে এইরূপে অনুদিন 
এ যশস্কর গীতি হইতে লাগিল ; গুনিয়। 
শ্রোতগণ সকলেই মুহুর্মুহু অশ্রু-বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর এ গান হইতেই এ ছুই মুনি- 
বালককে সীতার পুত্র জানিতে পারিয়া রাঁম- 
চন্দ্র সভামধ্যে মহাত্মা! শত্রত্ম, বীর্যবাঁন হনু- 
মান, ধর্মমজ্ঞ বিভীষণ ও পরস্তপ স্বষেণকে 
কহিলেন, তোমরা পরমোদারচেতা খধি- 
সত্তম দেবকল্প মঙ্গাত্া। ভগবান বাল্সীকিকে 
সীতা সমভিব্যাহারে এই স্থানে আনয়ন কর। 
আমার ইচ্ছা, জনকনন্দিনী নিজ নির্দোষিতা 
প্রতিপাদন করিবার জন্য, মহধি বাল্মীকির 
অনুমতি লইয়া, এই সভাস্থলে পরীক্ষা প্রদান 
করুন। অতএব তোমরা এ বিষয়ে মহধির 





। মত ও পরীক্ষা-প্রদান-সম্বন্ধে সীতার মনোঁগত 


ভাব অবগত হইয়া, পরীক্ষাদীনে সীতা সম্মত 
আছেন কিনা, সত্বর আমাকে সংবাদ প্রদান 
কর। কল্য প্রভাতে এই সভামধ্যেই জনক- 
নন্দিনী মৈথিলী নিজ সচ্চরিত্রের প্রমাণ- 
স্বরূপ পুনর্ধবার পরীক্ষা প্রদান করুন। 
রঘুনন্দন' রাঁমচজ্দ্রের ঈদৃশ পরমাছুত 
বাক্য শ্রবণ করিয়। শত্রত্্ প্রভৃতি সকলে সত্বর 
শ্রচেতোনন্দন মহধি বাঙ্গীকির. নিকট গমন 
করিলেন, এবং প্রস্বলিত-পাবক-সঙ্কাশ সেই 
মহাত্মাকে প্রণাম করিম রামচত্র-কথিত 


রামায়ণ। 


াশীিশিশািশীটীপিপিপাপাপপীিশাপশপীসিপাাীপাশাশশিশিিট 


স্বরুচির মু বাক্য সকল তীহাকে নিবেদন 
করিলেন। তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
স্বমহাঁতেজ! মহর্ষি বালীকি রামচক্দ্রের মনো- 
গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 
তোমাঁদিগের মঙ্গল হউক; রামচন্দ্র যে 
আদেশ করিয়াছেন, সীতা তাহাঁই করিবেন; 
কারণ, পতিই স্ত্রীজাতির সর্ববদেবতা | 
মহ্র্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থ- 
মহাতেজা রামদূতগণ সকলেই প্রত্যাঁগমন 
পূর্ববক রামচন্দ্রকে সেই মহামুনির বাক্য 
নিবেদন করিলেন। তখন ককুৎস্থনন্দন 
রামচন্দ্র মহামুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়! 
অতীব প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইলেন ; এবং সমবেত 
মহ্ষিবৃন্দ ও মহীপতিদ্িগকে কহিলেন, স- 
শিষ্য যুনিগণ ! সানুচর নৃপতিগণ ! আপ- 
নারা কল্য প্রাতে সীতার পরীক্ষা দর্শন করি- 
বেন। অন্যান্য যে কেহ দর্শন করিতে ইচ্ছা 
করেন, ভীহারাঁও উপস্থিত থাকিবেন। আমি 
আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি । 
মহাত্সা রাঘবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সমস্ত খষিগণমধ্যে অততযুচ্চ সাধুবাদ- 
শব্দ সমুখিত হইল । রাঁজগণও নরব্যাত্তর 
রঘুশেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, রঘুনাথ ! এইরূপ কার্য আপন- 
কার সমুচিতই বটে, সন্দেহ নাই। 
শক্রসুদন রামচন্দ্র, কল্য প্রভাতে সীতার 
পরীক্ষা হইবে, এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত 
সভ্যদ্দিগকে বিদায় দান করিলেন । 
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উত্তরকাণ্ড। 


ত্রাধিকশততম সর্গ। 
বান্সীরি-বাক্য। 
অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নরনাথ 
রাঁমচন্দ্র যজ্ঞবাটে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি 
গণকে ও সমর্ সভ্যগণকে আহ্বান করি- 
লেন । বশিষ্ঠ, বামদেব, জীবালি, কাশ্যপ, 
দীর্ঘতপা! বিশ্বামিত্র, স্রমহীষশ? ছুর্ববাসা, মহা- 
তেজ? অগস্ত্য, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্ক 
গ্য়, মহাতপা মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্ম- 








৮১ 


বাম্পাবিললোচন দর্শকবৃন্দ, কেহ কেহ “সাধু 
রাম! সাধু ৮ আর ক্লেহ কেহ “সাধু সীতে ! 
সাধু £ বলিয়া রব করিতে লাগিল । আবার 
কেহ কেহ বা “সাধু রাম! সাধু! সাধু 
সীতে ! সাধু ৮ বলিয়া! উভয়েরই প্রশংসা 
করিতে আরম্ভ করিল। 

অনন্তর মুনিপুঙ্গব মহাতেজা মহর্ষি 
বাল্মীকি সীতা সমভিব্যাহারে জনতামধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক 
কহিলেন, দাশরথে ! এই সীতা স্থাব্রতা, 
ধন্মচারিণী ও নিষ্পাঁপা। মহাঁমতে ! তুমি 


বি শতানন্দ, মহাতেজা খচীক ও অগ্রি-। কেবল লোকাপবাঁদ-ভয়েই ইহাকে বিন! 
নন্দন স্থপ্রভ, এই সমস্ত ও অন্যান্য দৃঢ় ব্রত ূ দোষে আমার আশ্রম-সমীপে বিসর্জন 
মুনিগণ, নরব্যাত্র রাজগণ, মহাবী্ধ্য বানর-। করিয়াছিলে। যাহা হউক, রাম! ইনি 
গণ ও মহাবল রাক্ষসগণ সকলেই কৌতু- ূ এক্ষণে পরীক্ষা প্রদান করিবেন ; তুমি তদ্‌- 
হুলী হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন । | বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। আর নরনাথ ! 
প্রধান প্রধান নাগরিকেরাঁও লীতার পরীক্ষা; আমি সত্য করির1 বলিতেছি, এই ছুই 


দর্শনার্থ সমুতস্থক হইয়া! উপস্থিত হইলেন । 
দুচসংহত পাষাণরাশির ন্যায় মুনিগণ 
প্রভৃতি সকলেই একত্র সমবেত হুইয়াঁছেন, 
শ্রবণ করিয়। মুনিবর বাজ্মীকি অবিলম্বেই 
নীতাঁকে লইয়! সভাম্মলে উপস্থিত হইলেন । 
রামধ্যান-পরায়ণা সীতা কৃতাঞ্জ লিপুটে অশ্রু 
পূর্ণলোচনে অধোযুখে সেই মহ্ষির পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমন করিলেন। বাল্মীকির পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ স্বদৃঢত্রতা' ব্রন্মচারিণী জানকী সাক্ষাৎ 
লক্ষী ন্যায় আগমন করিতেছেন দেখিবা- 
মাত্র, প্রথমত অত্যুচ্চ সাধুবাদ-শব্দ এবং 
তৎপশ্চাৎ স্থুমহাঁন হলহলা-শব্দ চতুর্দিক 
হইতে সমুখিত হইল। শব্দপূরিত-কণ্ঠ 


বালক জাঁনকীর যমজ পুত্র, তোমার আত্মজ। 
রাম! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমার 
্মরণ হয় না যে, আমি কখনও মিথ্যা কথ! 
কহিয়াছি; আমি বলিতেছি, ইহার! 
তোমারই পুত্র । বৎস! আমি বহুতর সং- 
বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছি; আমি বলিতেছি 
যে, যদি সীতা দুষিতা হয়েন, তাহা হইলে 
আমি যেন সেই তসস্যার ফল প্রাপ্ত না 
হই। রাম! আমি কখনই কর্ম, মন বা বাক্য 
ছ্বারা পাঁপাচরণ করি নাই; যদি সীতা 
দূষিতা হয়েন, আমার যেন সে পুণ্যানুষ্ঠানের 
ফললাভ না হয়। কাকুৎস্থ! আমি সীতার 
শরীর ও মন বিশুদ্ধ জানিয়াই পূর্ব্বে ইহাকে 


তি 
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রামায়ণ। 





আশ্রমে লইয়া! গিয়াছিলাম। আমি বলি- | কর্তব্য হইতেছে । এই কুশীলব যে আমার 


তেছি, ইনি শুদ্ধ-সমাচ্পরা নির্দোষ ও পতি- 
দেবতা; কিন্তু তুমি লোকাপবাদ নিবন্ধনই 
ভীত হইয়াছ; সেই জন্য ইনি তোমার 
নিকট পরীক্ষা! প্রদান করিবেন । 

নরবরনন্দন ! আমি দিব্যচক্ষে দর্শন 
করিয়্াই তোমাকে বলিতেছি যে, সীতার 
অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ । তুমিও বিশুদ্ধা বলিয়া 
জানিয়াও কেবল লোঁকাপবাঁদ নিবন্ধন কলুষী- 
কৃ-হৃদয়ে তোমার এই প্রিয়তমাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলে। 


স্পপপীপপিশি 


চতুর(ধ্কশততম সর্গ । 
সীতার রসাতল-প্রবেশ | 

মহধি বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ রুরিয়া 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র কৃতাঁঞ্জলিপুটে সর্বব-জগং- 
সমক্ষে সমবেত মহধিদ্িগকে শুনাইয়। উত্তর 
করিলেন, মহাভাগ ! আপনি যাহা বলিতে- 
ছেন, সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই। স্থ্ব্রত ! 
আপনকাঁর অকপট সত্য বাক্যেই আমা- 
দিগের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, এবং আমরা 
সন্তষ্টও হইয়াছি। বৈদেহী পুর্ব্বেও সমস্ত 
স্থরগণের সমক্ষে নিজ বিশুদ্ধতার প্রমাণ 
ও পরীক্ষ। প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 
জন্যই আমি ইহাঁকে পুনর্ধার গৃহে আনয়ন 
করিয়াছিলাম। ব্রহ্গন ! সীতা সাধ্বী ও 
অপাপা হইলেও আমি কেবল 'লোকাঁপবাঁদ- 
ভয়েই ইহীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। 


অতএব আমাকে ক্ষমা কর আপনকার ৷ রামচজ্দ্র ভিদ্গ অন্য কাহাকেও আমি কামন। 





ওরসজাত পুত্র, আমি তাহাও জানিতে পারি- 
যাছি। এক্ষণে সর্ব-জগৎ-সমক্ষে সীতা 
বিশুদ্ধা প্রতিপন্ন হইলেই আমার প্রীতি 
জন্মে। 

রামচন্দ্রের ঈদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া 
স্বরসত্তমগণ পিতামহকে অশ্রে করিয়া সক- 


লেইএস্থানে উপস্থিত হইলেন। আদিত্যগণ, 


বস্থগণ, রুদ্রগণ, দেবর্ষিগণ, মরুদগণ, অশ্বিনী- 
কুমারযুগল, গন্ধরর্বগণ, অপ্নরোগণ, নাগগণ, 
বক্ষগণ, স্বপর্ণগণ ও প্রধান প্রধান বিদ্যাধরগণ, 
সকলেই সীতার পরীক্ষ। দর্শনার্ঘ ব্যগ্র হইয়া 
আগমন করিলেন । অনন্তর স্তথবখম্পর্শ শুভ 
বায়ু দিব্য গন্ধ বহন পূর্বক সেই জনতা ও 
সমবেত দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে 
লাগিল। সর্বরাষ্ট্র-সমাগত মানবমগ্ডলী 
বিস্ময়োৎফুল্প নয়নে সত্যযুগের ন্যায় সেই 
অত্যাশ্চর্ধ্য অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর সর্ববলোকই সমবেত হইয়া- 
ছেন দর্শন করিয়া, কাষায়বামিনী জনক- 
নন্দিনী সীতা অবাত্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বাম্প- 
গদ্গদ-স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন 
আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাঁহাকেও সংকল্পনাঁ- 
তেও কামনা! করি নাই; সেই সত্য অনুসারে 
দেবী বিশ্বন্তরা' আমাকে বিবর প্রদান করুন। 
আমি যেমন মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা রাম- 
চন্দ্রকেই প্রার্থনা করি) সেই সত্য অনুসারে 
দেবী বিশ্বস্তরা আমাকে বিবর প্রদান করুন| 


২ 


উত্তরকাণ্ড। 


করি নাই ; এই যেমন সত্য কথা কহিলাম; 
সেই সত্য অনুসারে দেবী বিশ্বন্তরা আমাকে 
বিবর প্রদান করুন। 


দেবী সীতা এইরূপ শপথ করিবামাত্র মহাঁ-। 


অদ্ভুত ব্যাপার প্রাছুরভূতি হইল । সহসা ভূমি- 
তল ভেদ করিয়া এক অনুস্তম ছুর্নিরীক্ষ্য 
দিব্য সিংহাসন সমুখ্খিত হইল ! দিব্যশরীর 
অমিতপ্রভ পন্নগগণ সেই সিংহাসন মন্তকে 
ধারণ করিয়াছিলেন | এ সিংহাসনে সমুপ- 
বিষ্টা দেবী ধরিত্রী, “বসে স্বচ্ছন্দে আগমন 
কর" বলিয়া, বাহুষুগল দ্বারা সীতাকে ধারণ 
পুর্ববক সিংহাসনে তুলিয়া! লইলেন। জানকী 
সিংহাসনে সমুপবেশন পূর্বক রসাতলে 
প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, আকাঁশ হইতে 
অবিরল ধারায় দিব্য পুষ্পরৃষ্তি পতিত হইয়া 
জাঁনকীকে সমাচ্ছন্ন করিল। দেবগণের মধ্যে 
স্থমহান সাধুবাদ সমুখিত হইতে লাঁগিল। 
তাহারা বলিতে লাগিলেন, সীতে ! তোমার 
চরিত্র যখন এতাদুশ, তখন তুমিই ধন্ত ! 
স্বমহাত্না দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি 
করিয়। সীতার রসাতল প্রবেশ দর্শন পূর্বক 
এইরূপ বিবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন । 
যজ্বাট-সমাঁগত মুনিগণ ও নরব্যাত্র রাঁজগ্রণ 
সকলেই অতি বিন্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয় 
রহিলেন। অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতলে সমস্ত 
স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ, মহাকায় দানবগণ 
এবং পাতাঁলতলবাসী পন্নগগণ, কেহ কেহ 
সংহৃষ্ট হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে আরন্ত 
করিলেন; কেহ কেহ চিন্তার নিমগ্ন হইয়া 
রছিলেন ; কেহ কেহ অনিমিষলোচনে রাম- 





চন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলৈন, এবং 
কেহ কেহ বা সীতার চিস্তাঁয় নিমগ্ন হুইয় 
রহিলেন। 

ফলত সীতার রসাতল-প্রবেশ দর্শন 
করিয়া মুহূর্তকালের জন্য সমস্ত জগৎই সমা- 
কুল, তুফণীন্তৃত ও অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল । 


পর্চাধিকশততম সর্গ। 


পিতামহ-দর্শন । 

বিদেহনন্দিনী জানকী রসাতলে প্রবেশ 
করিলে, খধিগণ ও পার্থিবগণ সকলেই 
যুগপৎ বিন্ময় প্রহ্ষ'ও শোক নিবন্ধন উচ্চৈঃ- 
স্বরে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । দেব- 
গণও স্থমহান হাহাকার শব্দ করিয়া উঠি- 
লেন। রামচন্দ্র, তাদৃশ মহদনুত ব্যাপার 
এবং খধিগণ ও পার্ধিবগণের বিস্ময়ভাব দর্শন 
করিয়া দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন পুর্ববক বাম্পাকুল- 
লোচনে নিতান্ত ছুঃখিতভাবে কাতিরচিত্তে 
অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে তিনি স্থদীর্ধকাল রোদন করিতে, 
করিতে সৃতপ্ত অশ্রুধারা বিসর্জন করিলেন। 
অবশেষে তিনি ক্রোধ ও শোকে সমাবিষ্ট 
হইয়া কহিলেন, অভূতপূর্ব শোকভার 
আমার অন্তঃকরণ অধিকার করিতে উদ্যুক্ত 
হইয়াছে । কারণ, মুর্তিমতী দ্বিতীয়! লঙ্গবী- 
রূপিণী সীতা আম্মীর সমক্ষেই অদৃশ্যা! হই- 
লেন। সীতা আমার অসাক্ষাতে সাগর- 
পারে লঙ্কায় নীতা হুইয়াছিলেন ; আমি 











৮৪ 


সেস্থান হইতেও তাহাকে পুনরানয়ন করিয়া- | 


ছিলাম। এক্ষণে তীহাকে যে, রসাতল 
হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি! ভগবতি বস্থধে! তুমি 
আমার সীতাঁকে আমায় প্রত্যর্পণ কর। 
নতুবা তুমি আমায় অবজ্ঞা করিলে, আমি 
তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। দেখ, 
তুমি আমার শ্বশ্রু; পূর্ব্বে হাত জনক 
হলধারণ পূর্বক কর্ষণ করিতে করিতে 
তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন । অতএব আমার উপরোধ 
রক্ষা করা যদি তোমার কর্তব্য হয়, তাহা 
হইলে তুমি আমার সীতাকে প্রত্যর্পণ কর। 
তোমার ছুহিতা সীতা শরতুকালীন বৃষ্টির 
ন্যায় আগমনমাত্রই বিলুপ্ত হইয়াছেন ! 
আমি বহুমানসহকারে পুনঃপুন তোমার 
প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি ; ইহাতেও যদি 
ভুমি আমাকে সীতা! প্রদর্শন না কর, তাহা 
হুইলে জানিব, তোমার সহিত আমার বৃথাই 
সম্বন্ধ ! যাহ! হউক, দেবি! হয় ভূমি সীতাঁকে 
প্রত্যর্পণ কর, নাহয় আমাকেও বিৰর প্রদান 
কর । আমি হয় পাঁতালে, ন। হয় স্বর্গলোকে 
সীতার সহিত বাঁস করিব। ভ্রাতৃগণ ! তোমরা 
আমাকে খনিত্র আনিয়! দাও, আমি সীতার 
জন্য পর্বত ও কাঁননের সহিত সমগ্র 
মেছিনীমগ্ডল' খনন করিব | হয় আজি বস্থ- 
দ্ধরা আমার সীতাকে তদবস্থাতেই প্রত্য- 
পণ করিবেন; না হয় আঁজি-আমি পৃথিবী 
ধ্বংস করিব, সমগ্র জগনম্মগুল জলময় 


হইবে। 











রামায়ণ। 


ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র ক্রোধ ও শোকে 
সমাক্রান্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছেন, এমন 
সময় পূর্ববজন্মা স্বয়ন্ত ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, 


'রাম!_ রাম! পরিতাপ করা তোষার কর্তব্য 


হইতেছে না । মানদ ! তুমি নিজেই নিজের 
অমিত-গ্রভাব-সম্পন্ন পুর্ববভাঁব স্মরণ কর) 
মহাবাহো ! আমি আর তোমাকে সেই অনু- 
ভম ভাব কি্মরণ করাইয়। দিব! কিন্তু এই 
সভামধ্যে আমি তোমাঁকে যাহা বলিতেছি, 
তুমি তাহা! শ্রবণ কর। রাম! গীতি-নিবদ্ধ 
এই মহাঁকাব্যই তোমাকে সমস্তই বিস্তার 
পূর্বক বিজ্ঞাপন করিবে, সন্দেহ নাই । মহা- 
বীর! জন্মকাল হইতেই তুমি যে পর্যায়ক্রমে 
স্থখছুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছ, এই মহা- 
কাব্য হইতেই তাহা! তুমি জানিতে পারিবে। 
তোমার সম্বন্ধে ইহার পরেও যে সকল ঘটন! 
ঘটিবে, মহাত্মা বাজ্জমীকি সে সকলও এই 
কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন । রাম! এই আদি 
কাব্যের আদ্যন্ত সমস্তই তোমাতেই প্রতি- 
িত রহিয়াছে । রাঘব ! তুমি ব্যতীত আর 
কাহার কীর্তি কাব্যে বর্ণিত হইতে পারে ? 
অতএব পুরুষশীর্দুল ! তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন 
পূর্বক চিত্ত স্থির করিয়া শোক পরিত্যাগ 
কর। মহাবাহে। রঘুনন্দন ! তুমি বুদ্ধিমান । 
কাকুৎস্ছ! তুমি এই সমস্ত খধিসতমদিগের 
সমভিব্যাহারে মনোযোগ পূর্বক রামায়ণ 


কাব্যের ভবিষ্য-ভাগ অবণ কর। মহাঁষশ- |. 


ম্বিন! এই কাব্যের শেষভাগের নাম উত্তর। 
মহাঁতেজন্থিন ! তুমি এই সমস্ত অক্ষয় মহ্র্ষি- 
দিগের সমভিব্যাহারে এ উত্তরভাগ, শ্রবণ 








কর। কাকুৎস্থ! অপর কোন ব্যক্তিই এই 
ভাগ শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। 
বিশেষত এই ভাঁগ মহ্র্ষিদিগকে শ্রবণ করাঁণ 
তোমার অবশ্য কর্তব্য । 
ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান ব্রহ্ম! এইরূপ বলিয়! 
ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ 
করিলেন | যে সমস্ত ব্রহ্মলোক-বাী অমিত- 
তেজস্বী ব্রন্র্ষি তথায় আগমন করিয়া 
ছিলেন, পিতামহের অভিমতিক্রমে তাহারা 
সকলেই ভবিষ্য উত্তরভাঁগ শ্রবণ করিবার 
অভিপ্রায়ে এ স্থানেই অপেক্ষা করিয়া 
রহিলেন। রামচক্দ্রের পক্ষে যে ভবিষ্য 
ঘটনা ঘটিবে, তাহা শ্রবণ করিলে লোকে 
সৎকীর্তি ও সদগতি লাভ করিতে পারিবে । 
এদিকে এই সময় ধরণীতল হইতে বাণী 
নির্গত হইল যে, রাম! ভূমি শোক-সন্তাপ 
পরিত্যাগ কর। কৃতান্তই উপস্থিত ঘটনার 
হেতু । তুমি বৈদেহীকে কামনা করিয়া 
অনর্থক সন্ভতাপিত হইতেছ। তাহার দর্শন 
তোমার পক্ষে এক্ষণে স্থহুর্লভ হইয়াছে। 
তিনি ভ্রিলোকেই প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। 
তিনি যেমন মর্ভ্যলোকে মাঁনবগণ কর্তৃক 
পৃজিতা হয়েন; এই পাতালে নাগগণও 
তাঁহার সেইরূপ পুজা করিয়। থাকেন। তিনি 
পিডৃগণের স্বধা ও স্বর্গে অম্বতভোজী দেব- 
গণের তৃপ্তি-দাধন অম্বৃতন্বরূপা | শ্রীবুস- 
বক্ষা বিদুঃর দেহে তিনিই লক্ষ্মীরূপে প্রতি- 
ঠিতা আছেন। তিনি স্বর্গস্থিত সিদ্ধগণেও 
| সিদ্ধিরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। রাম! 


করিও ন1। যদি সীতাকে দর্শন করিতে 
তোমার ইচ্ছ! হয়, তাঁহা হইলে তুমি কুশী- 
লবকেই দর্শন কর। আর পিতামহ তোমাকে 
যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে তুমি 
মহর্ষি-বাল্সীকি-কৃত শুভ অবিতথ রামায়ণ 
মহাঁকাব্যের ভবিষ্য উত্তরতাঁগের ভাবি-ঘটন। 
সকল অবণ কর। 

রামচন্দ্র বস্থধাতল-বিনির্গত এইরূপ শুভ 
বাণী শ্রবণ করিয়া পিতাঁমহের আদেশ 
প্রতিপালন পূর্বক মহষি বাল্মীকিকে কহি- 
লেন, ভগবন! আমার সম্বন্ধে যে সকল 
ভাঁবি-ঘটন| ঘটিবে, সমবেত ব্রহ্মধিগণ সেই 
সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; 
অতএব কল্য তাহাই আরন্ত করিতে হইবে। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ নির্ধারণানস্তর 
কুশীলবকে গ্রহণ করিয়া সমবেত জনতা 
বিসর্জন পূর্বক কর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন। 


পিপিপি 


ষড়ধিকশততম সর্গ। 





. যজ্ঞাবসান। ্‌ 

অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নরনাঁথ 
রামচন্দ্র মহাযুনিদিগকে সভাস্থজে আহ্বান 
করিয়। পুত্র কুশীলবকে কহিলেন, বৎসদ্ধয় ! 


তোমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে গান করিতে আর্ত 


কর। 42 
 , তখন মহাত্মা মহধিগণ সকলে সমুপবিষ্ট 


তুমি আর সীতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায় | ভবিষ্য অংশ/গান করিতে আরম্ভ করিলেন। 





২ 








৮৩ 
রামচন্দ্র সেই ৩ অনুত্তম কাব্য-গীতি শ্রবণ | প্র আবণ 





রামায়ণ। 








প্রতি প্রজাবৃন্দের অনুরাগ গ প্রতিদিন পরি- 


করিয় চিত্তসংঘম করিতে চেষ্টা করিলেন, | বর্ধিত হইতে লাঁগিল। খক্ষ, বানর ও রাক্ষস- 
কিন্ত কোনক্রমেই জানকীকে বিস্বৃত হইতে ; গণ চিরকাল তাহার আঁজ্ঞানুবর্তী হইয়া 


পারিলেন ন1। 
অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ককুৎস্থনন্দন 
রামচন্দ্র মৈথিলীর অদর্শনে সর্ববজগত শুন্য- 
ময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি শোক-নীহার- 
সমাচ্ছঙ্গ হইয়া কোনক্রমেই শান্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। যাঁহা হউক, 
তিনি একে একে সমস্ত রাঁজগণ, খক্ষ বানর 
(ও বাক্ষলগণ এবং প্রধান প্রধান ব্রাঙ্গণ ও 
অন্যান্য জনগণকে অপর্যাপ্ত ধনরত্ব প্রদান 
করিয়া বিদায় করিলেন । 
এইরূপে সকলকে বিদায় দান পূর্বক 
(রাজীবলোচন রামচন্দ্র হৃদয়ে সীতাকে নিহিত 
করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন ; 
তিনি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না । উত্ত- 
(রোত্তর যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে 
' লাগিলেন, তৎসমুদায়েই লীতার সেই কাঞ্চন- 
' ময়ী সুর্ভিই দীক্ষিত হইল। রামচন্দ্র দশ- 
| | সহত্র বৎসরের মধ্যে অনেক অশ্বমেধ, তাহার 
' দশগুণ বাঁজপেয়, অনেক বন্থহ্থবর্ণক, অগ্নি- 
ফোম, অতিরাত্র, বিপুলার্থ-সাধ্য গোমেধ, 
(শতশত লৌভ্রামণি এবং অন্যান্য বন্ুতর 
বিবিধ .যজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন। সকল 
(ফজ্ঞেই ভিনি ভূতি ভূরি দক্ষিপাও প্রদান 


রহিল। পর্জজন্যদেব যথাকালে বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন ) সর্ব দিক ব্যাপিয়। সর্ধবত্রই স্থ- 


 ভিক্ষ হইল; নগর ও জনপদ সকল হষ্টপুষ্ট 


মানবগণে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। ফলত, 
রামচন্দ্রের রাজ্যে অকালে কাহারও স্বৃত্যু 
হইল না) কোন প্রাণীই রোগে আক্রান্ত 
হইল না; অধার্রিক কেহই রহিল ন1। 

অনস্তর বহুদিনের পর রামমাতা যশ- 
স্থিনী কৌশল্যা পুত্রপৌন্রগণ রাখিয়া কাঁল- ূ 
ধর্ম প্রাপ্ত হইলেন । পরে ক্রমে মহাভাগা 
কৈকেয়ী এবং তপস্থিনী স্থমিত্রীও বহুবিধ ধর্ম- 
কর্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। স্বর্গে যাইয়! 
তাহারা সকলেই মহারাঁজ দশরখের সহিত 
একত্র বাস প্রাপ্ত হইলেন, এবং বিবিধ পুণ্য- 
লোক সকল উপভোগ করিতে থাকিলেন। 
নরনাথ রামচন্দ্র কোন ইতরবিশেষ না 
করিয়া যথাসময়ে মাতৃগণের উদ্দেশে মহাত্মা 
্রান্মণদিগকে প্রচুর দান করিতে লাগি- 
লেন। তিনি বহু ধনরত্ব ব্যয় পূর্বক পরম- 
ছুকষর পিতৃযজ্ঞও সম্পাদন করিলেন । 

ফলত ধন্মাত্বা রামচন্দ্র এইরূপে বিবিধ 
দুফর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়। পিতৃ ও দেবতা- 
দিগের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে প্রতিনিয়তই ধর্টের বৃদ্ধি সাধন 
করিয়া, নরনাথ রামচন্দ্র. দশসহ্জ বৎসর 


৬9777 
অতিবাহন করিলেন ।:. নরনাঁখারামচন্রের 


মি 





তা 





সগ্ডাধিকশততম সর্গ। 
ভরত-প্রয়াণ। 
কিছু কালের পর কেকয়াধিপতি যুধা- 
জিৎ প্রীতিদান-স্বরূপ দশসহত্র অশ্ব, বিবিধ 
রত্ব, কম্বলাদি বস্ত্র, চীরপট্টাদি অত্যুত্তম পরি- 
চ্ছদ ওবিবিধ উৎকৃষ্ট আভরণ সমভিব্যাহাঁরে 
নিজ পুরোহিত অঙ্গিরোনন্দন অমিতপ্রভ 
ব্রহ্মধি গার্যকে রামচক্দ্রের নিকট প্রেরণ 
করিলেন । মাতুল অশ্বপতির অতি প্রিয়পাত্র 
গার্্যমুনি কেকয়রাজ্য হইতে আগমন করি- 
যাছেন, শুনিবামাত্র ককুৎস্থনন্দন রামচক্দ্র 
অনুযায়িবর্গের সহিত সত্বর এক ক্রোশ পর্যন্ত 
তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন; এবং ইন্দ্র যেমন 
বৃহস্পতির পুজা করেন, তিনিও সেইরূপ 
সেই ক্রহ্ষধষির অচ্চনা করিলেন । এইরূপে 
সেই মহধির অর্চন। করিয়া রাজীবলো5ন 
রামচন্দ্র উপহৃত ধন-রত্ব গ্রহণ পূর্বক সেই 
মহর্ষিকে অগ্ে লইয়! স্বভবনে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন। তদনভ্তর মহাপ্রাজ্ঞ নরনাথ রাম- 
চন্দ্র আসনে উপবেশন পূর্বক প্রীতি-সহ- 
কারে মাতুলের কুশলবার্তী জিজ্ঞাস করিয়! 
কহিলেন, ভগবন ! মহাত্মা! মাতুল কি বলিয়া 
দিয়াছেন? কি উদ্দেশেই বা সাক্ষাৎ বৃহ- 
স্পতিতুল্য বাক্য-বিশারদ ভগবান এইন্ছানে 
আগমন করিয়াছেন ? 


_রাখচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহফি | 
জন্ম কীরিবে। ইহাঁরা : তরতৈর লুক )1 ইহা, 
- | দিগের নাম তক্ষ ও পুক্ষর ; ইহারা হি | 


গার্গ্য গুরুতর অভিগ্রেত কাধ্য বিস্তার পূর্বক 











টকরিলেন। অনস্তর নরনাথ কৃতা্জলিপুটে 
বিনীতভাবে হর্ষসহকীরে সেই মহর্ষিকে কেছিঃ 


লেন, মহাবাহে! ! আপনকার ৪৮858 1 
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৮৭ 







যুধাজিৎ শ্রীতি-সহকারে আপনাকে যাহা 
বলিতে বলিয়াছেন বলিতেছি,যদি অভিরুচি 
হয় শ্রবণ করুন। রামচন্দ্র! তিনি বলিয়া 
ছেন, “সিন্ধু নদের উভয় পার্খে গন্ধবর্ধদিগের 
এক অতি স্থন্দর রাজ্য আছে; এ রাজ্য বন্ছ্‌- 
তর বহুবিধ ফলমুলে উপশোভিত। শৈলুষের 
অপত্য তিন কোটি মহাঁবল গন্ধবর্ধ বিবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধাকাওক্ষী হইয়! এ 
রাজ্য রক্ষা করিতেছে । মহাবাহো ! তুমি 
অতি যত্বসহকারে এ সকল গন্বর্বদিগকে | 
পরাজয় করিয়া এ স্থন্দর রাজ্য অধিকার | 
পর্ববক উহ্হাতে ছুই নগর স্থাপন কর | তোমা- 
ভিন্ন অন্য কাহারই সে রাজ্যে গমন করি- 
বার সাধ্য নাই। মহাবাহে!।! সেই রাজ্য 
অতি হ্ৃন্দর-দর্শন ; উহ] বিবিধ ফলমূলে স্থ্- 
শোভিত হইয়া আছে। অতএব মহামতে ! 
এ রাজ্যে তুমি নগরী স্থাপন কর । তুমি স্বয়ং 
না যাও, এই খষির সহিত অন্য কাহাকেও 
প্রেরণ কর। আমার একাস্ত অভিপ্রায়, 
ইহাতে তোমার অভিরুচি হউক । আমি 
তোমাকে কখনই অহিত বলিব না'।, 
মাতুলের এইরূপ সন্দেশবাক্য শ্রবণ 
করিয়া রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইলেন, 
এবং “তথাস্ত বলিয়া ভরতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ 


লেন, ব্রন্র্ষে! এই ছুই কুমার সই দেশ | 


বীর । আমাদিগের 8৪ ৪৬৪৪৬৪ ৃ 
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হইয়া ক্ষত্রধর্্ প্রতিপালন পূর্বক ইহারা এ 
দেশ জয় করিবে । ভরত সৈন্যসামস্ত সমভি- 
ব্যাহারে এই দুই কুমাঁরকে অগ্রে করিয়া 
গন্ধবর্ব-পুত্রদিগকে সংহার পূর্বক ছুই নগর 
স্থাপন করিবেন। ধর্খাত্বা ভরত ছুই নগর 
সংস্থাপন পূর্বক তাহাতে ছুই আত্মজকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমার নিকট প্রত্যাগমন 
করিবেন । 

এইরূপ বলিয়া রঘুনন্দন রাঁমচক্দ্র শুভ- 
নক্ষত্রে কুমারদ্ধয়ের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন 
করিয়া বলবাঁহন সমভিব্যাহারে ভরতকে 
প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা ভরত পুত্রদ্ধয়কে 
লইয়া মহর্ষি গার্্যকে আগ্রে করিয়া নিজ 
সৈন্য সমভিব্যাহারে বিনির্গত হইলেন | দেব- 
গণেরও ম্ছুদ্দর্ষ সেই মহাবলসম্পন্ন সৈন্য 
ধ্বজপতাঁকা উড্ডীন করিয়! বহির্গত হইল। 
রামচক্্র বহুদূর পর্য্যস্ত উহাদিগের অনুগমন 
করিলেন । বহুতর মাঁংসাশী জীব এবং সহজ 
সহ রাক্ষস রুধির-পিপাঁস্থ হইয়া ভরতের 
অন্ুগমন করিতে লাগিল। বহুতর মাংস- 
ভক্ষক হৃদারুণ ভূতগ্রাম, সহত্র সহ সিংহ 
ব্যাত্ব ও অন্যান্য মাংসাদ পশু, ক্রব্যাদে পক্ষি- 
গণ, এবং অন্যান্য বিবিধ পশু-পক্ষী ও গন্ধর্বব- 
পুত্রদিগের মাঁসভোজনে অভিলাষী হইয়! 
সেনার অগ্রে অখ্ডথে গমন করিতে লাগিল । 
ষ্উপুষ্-জনাঁকীর্ণ৷ আধিব্যাধি-বিরহিতা সেই 
স্থমহতী সেন! অর্ধমাস কাল পথিমধ্যে যাপন 
করিয়া অবশেষে কেকর দেশে নি 
হইল। ্‌ 
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রামায়ণ। 


অফীধিকশততম সর্গ। 
গন্ধবর্ববিষয়-নিবেশন। 

মহাত্বা ভরত সেনাপতি হইয়া সেনা 
সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, 
কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ অতীব আনন্দিত 
হইলেন ; এবং মহতী জনত। সমভিব্যাহাঁরে 
নগরী হইতে বিনির্গমন পূর্বক ভরতের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্তব্য-বিষয়ে পরাঁ- 
মর্শ করিলেন । অবশেষে কর্তব্য স্থির করিয়! 
ভরত ও যুধাঁজিৎ উভয়ে সৈন্য ও অনুযায়ি- 
বর্গ সমভিব্যাহাঁরে ত্বরিতপদে গন্ধরর্-নগ- 
রাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

অনন্তর ভরত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ 
করিয়া, মহাবীর্ধ্য-সম্পন্ন গন্ধব্্বগণ বর্ম তৃণীর 
ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক সজ্জিত 
হইল; এবং কাল-প্রেরিত হইয়া ভীষণ 
সিংহনাদ করিতে করিতে সহস৷ চতুর্দিক 
হইতে যুদ্ধার্থ আগমন করিল। তখন তুমুল 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সপ্রাত্রি পর্য্স্ত সেই 
লোমহর্ষণ মহাঁঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল; 
কিন্তু কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় হইল 
না। 


অনন্তর মহাবীর রামানুজ ভরত জুদ্ধ 
হইয়া গন্ধবর্ধদিগের প্রতি সংবর্ভ নামক 
সদাঁরুণ কালান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । সাক্ষাৎ 
মহাঁকাল-সদৃশ সংবর্ত অস্ত্র দ্বারা বদ্ধ ও বিদা- 
রিতহুইয়! মহাবীর্য্যসম্পন্ম তিন কোটি গন্ধর্ব 
এককালে ক্ষণমধ্যেই নিছত হইল। এইন্সপে 








উত্তরকাণ্ড। 
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করিলেন, দেবতারাঁও সেরূপ যুদ্ধ কখনও | নিবেদন করিলেন ; শ্রবণ করিয়! রামচন্দ্র 


দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। 

এইরূপে সেই মহাবীর গন্ধরর্বদিগকে 
বিনাশ করিয়া মহাত্মা ভরত গান্ধারদেশে 
স্থশৌভন গন্ধবর্ধরাজ্যে ছুইটি স্তসম্বদ্ধ অনু- 
তম নগরী স্থাপন করিলেন। তক্ষ ও পুষ্কর 
এ ছুই নগরীর অধিপতি হইলেন । তক্ষের 
নগরীর নাম তক্ষশীলা, আর পুক্করের নগরীর 
নাম পুক্করাঁবতী হইল। বিবিধ ধনরত্ে 
পরিপৃরিতা, বিবিধ কাননে উপশোভিতা, 
এঁ উভয় নগরী যেন পরস্পর স্পর্ধা করি- 
য়াই বিবিধ গুণে স্ফীত হইয়া উঠিল। অক- 
পট ব্যবহার নিবন্ধন উভয় নগরীই অতি 
রমণীয় হইল। স্থুরুচির-দর্শন অনুভ্তম উপ- 
বন সকল উভয় নগরীতেই অপূর্ব শোভা 
বিস্তার করিল। উভয় নগরীতেই বিবিধ 
উদ্যান রোপিত হুইল; এবং উভয়েতেই 
বিবিধ যানও সুলভ হইল । উভয়েরই মধ্যে 
আপণ সকল পরিপাঁটী রূপে বিনিন্মিত 
হইল; এবং উভয় নগরীই ক্রমে নাঁনা- 
প্রকার স্ুন্দর-দর্শন ভবন ও অট্রালিকায় পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। 


কেকয়ীনন্দন মহাবাহু রামাঁমুজ ভরত 


পাঁচবগুসরে এইরূপ স্থসমৃদ্ধ নগরীদ্বয় স্থাপন 
করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন ; 
এবং বাঁসব যেনন ক্রহ্গাকে অভিবাদন 
করেন, তিনিও সেইরূপ সাক্ষাৎ ধর্স্বরূপ 
মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন পূর্বক যাদৃশ 
অন্ভুতরূপে গন্ধর্বদিগের সংহার এবং যেরূপ 
নগরীদ্য় স্থাপন করা হইয়াছে, সমস্তই 








তীয় আশ্রিত হইসেন। 


নবাধিকশততম সর্গ। 


লক্ষষণ-পুত্রদ্বয়ের অভিষেক । 

ধ্াত্বা রামচন্দ্র ভরতের মুখে তাঁদৃশ 
অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়! অতীব আনন্দিত 
হইলেন ; ভরত এবং লক্ষমণও তাহার সহিত 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

অনম্তর রামচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সম্তাঁ- 
ষণ করিয়া লক্ষাণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! 
তোমার এই ছুই কুমার অঙ্গদ ও চক্দ্রকেতু ধর্- 
বিশারদ এবং হ্ৃদৃট-ধনুর্ারী ;) হৃতরাং রাজ্য 
প্রাপ্ত হইবার সম্যক উপযুক্ত পাত্র। অতএব 
আমি ইহাদিগকে রাঁজ্যে অভিষেক করিব; 
তুমি উত্তম দেশ নির্ণয় কর। যে দেশ অসং- 
কীর্ণ ও অতি রমণীয় ; এবং যে দেশে রাজ্য 
স্থাপন করিলে অন্যান্য রাজা বা কোন 
আশ্রম-বাপীকেই উৎগীড়ন করা না হয়, 
তুমি এরূপ দেশ নির্ধীরণ কর। কারণ তাহা 
হইলে, তথায় রাজ্য স্থাপন নিবন্ধন আমা- 
দিগকে অপরাধী হইতে হইবে না; কুমার- 
ঘ্য়ও সেই দেশে বাস করিয়া আনন্দে কাল 
যাপন করিবে। 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ধরা ভরত 
কহিলেন, মহাবীর ! কারপথ-দেশ অতীব 
রমণীয়; তথায় রোগের নামমাত্রও নাই; 
আপনি মহাবল অঙ্গদের জন্য সেই দেশে 
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নগরী স্থাপন করুন। আর চত্দ্রকেতুকে 
মনোরম স্থরুচির চজ্ুবক্ত -দেশ প্রদান 
করুন। 

অক্রিষটকর্্মা রামচন্দ্র ভ ভরতের এইবাক্য 
গ্রহণ করিলেন ; এবং অঙ্গদের জন্য কাঁর- 
পথ দেশে রাজ্য স্থাপন করাঁইলেন। অঙ্গ- 
দের জন্য স্থাঁপিতা স্থরক্ষিতা রমণীয়! নগরী 
অঙ্গদীয়া নামে অভিহিত হইল । আর কুমার 
চন্দ্রকেতুর জন্য মল্পভূমিতে উপনিবেশ কর! 
হইল। চন্দ্রকেতুর নগরী চন্দ্রবক্ত1 নামে, 
স্বর্গে দেবনগরীর হ্যায়, বিখ্যাত হইল। 

অনস্তর রামচন্দ্র ভরত ও লক্ষণ, সক- 
লেই অতীব আনন্দিত হইলেন । তখন 
রামচন্দ্র মহাবল যুদ্ধ-ছুর্্মদ কুমারদ্য়কে অভি- 
ষেক করিয়া অঙ্গদকে পশ্চিমদিকে ও চন্দ্র- 
কেতুকে উত্তরদিকে প্রেরণ করিলেন । লক্ষ্মণ 
অঙ্গের, আর মহাবল ভরত চন্দ্রকেতুর 
সমভিব্যাহারে গমন করিলেন । 

অনস্তর লক্ষণ অঙ্গদীয়া-পুরীতে সংবৎসর 
অবস্থান পূর্বক সেই স্থানে ছুদ্ধর্ধ কুমার 
অঙ্গদকে স্থাপন করিয়। পুনর্ববার অযোধ্যায় 
প্রত্যাগমন করিলেন । উদ্দার-চেতা ভরতও 
চক্দ্রবন্তিণ-নগরীতে একবৎসর অবস্থান পূর্বক 
অযোধ্যায় পুনরাগত হইয়া রামচন্দ্রের 
চরণ-সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন। পরম 
ধার্শিক ভরত্ব ও লক্ষণ রামচজ্দঞের চরণ- 
সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রীতিসহকারে স্বদীর্ঘ- 
কাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্ত ভ্রাতৃ-স্রেহ- 
নিবন্ধন এই স্থৃদীর্ঘকাল তাহাদের পক্ষে অত্যন্প 
কাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ধর্মে ও 





রামায়ণ। 


পৌরকার্ধ্যে ষফতমান, সৌমনস্য-শালী, ভূম- 
গুলব্যাপি-ষশোরাশি-বিস্ষিত রাম লক্ষাণ 
ভরত ও শক্রদ্দের এইরূপে একাদশ সহজ 
সর অতীত হইল। 

ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত উই নি 
তপঃপ্রদীপ্ত দীপ্ততেজ। নরাধিপচতুষ্টয়, এই 
রূপে বহুকাল বিহার পূর্ববক পরিতৃপু-হৃদয় 
হইয়া হুত-হুতাশন-সদৃশ শোভা পাইতে 
লাগিলেন । 


দশাধিকশততম সর্গ । 


০ 


কালাভিগমন। 


রামচন্দ্র ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্য শাসন 
করিতেছেন, ইত্যবসরে এক সময় সর্ব-সংহা- 
রক কাল তাপস-রূপ ধারণ পূর্ববক রাজদ্ারে 
উপনীত হইলেন, এবং যশস্বী লক্ষমণকে 
কহিলেন, সৌমিত্রে! আমি বিশেষ কার্য্যের 
শিমিত রাজ-সম্িধানে উপস্থিত হইয়াছি; 
তুমি রাষচক্দ্রের নিকট আমার আগমন-বার্তা 
নিবেদন কর। আমি তেজঃসম্পন্ন অতিবল 
নামক মহুধির দূত; আমি রাম-দর্শনার্থ 
সমাগত হইয়াছি ; তুমি ত্বরায় আমার আগ- 
মন-বৃত্বাস্ত নিবেদন কর । 

হুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহবির তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়' ত্বরিতপদে রামচজ্জের 
নিকট গমন করিলেন, এবং তপোঁধনের 
আগমন-বার্তা নিবেদন পুর্ববক কহিলেন, মহা 
মতে ! আপনি রাজধন্্ানুসারে ইহুলোক 








সম্পন্ন এক তপস্থী, কোন মহর্ষির দূতস্বরূপ 
হইয়া আঁপনকাঁর দর্শনার্থ আগমন করি- 
য়াছেন। লক্ষমণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, সৌমিত্রে ! তুমি 
সেই তপস্বীকে সন্মানিত করিয়1 ত্বরায় 
আমার নিকট আনয়ন কর। তখন লক্ষ্মণ 
সেই আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া প্রস্বলিত 
পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, তপঃপ্রভাঁব- 
সমন্বিত, সেই খধিকে রামচন্দ্রের সমীপে 
| আনয়ন করিলেন । 
| অনস্তর খষি, নরনাথ রঘুনন্দন রামচক্দ্রের 
। সমীপবর্ভী হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, 
| মহারাজ! আপনি ধন মান মর্ধ্যাদা কীর্তি 
প্রস্ৃতিতে পরিবদ্ধিত হউন । তখন মহাবাহু 
রামচন্দ্র অর্থযাদি প্রদান পূর্বক পূজ1 করিয়া 
খবিকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । পরে 
খধিও কুশল প্রশ্ন করিলে, বাক্য-বিশীরদ 
মহাযশ' রাঁষচন্দ্র, কাঁঞ্চনময় বিশুদ্ধ আসনে 
সমুপবিষউ হইলেন। পরে তিনি পুনর্র্ধীর 
। কহিলেন, মহামুনে ! আপনি ত বিনারেশে 
এখানে আগমন করিয়াছেন ? আপনি যে 
উদ্দেশে আসিয়াছেন, তাহা এক্ষণে ব্যক্ত 
করিয়া বলুন । 

রাজসিংহ রাষচন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহা- 
মুনি উত্তর করিলেন, মহারাঁজ ! আমি যে 
উদ্দেশে আসিয়াছি, তাঁহা অতীব গোপ- 
নীয়। এবাঁক্য অন্যের সমক্ষে বলা যাইতে 
পারে না; উহ! অন্যের শ্রবণযোগ্যও নহে 1 
| ষহারাঁজ ! আপনি বনিসর্কাসুমিপ্রধান সহখির | আনি প্রভাষপালী লর্দসংহারক কাল! 





৯৮ 


উত্তরকাণ্ড। 


ওপরলোক জয় করুন । ভাস্কর-সদৃশ-তেজ+- | বাক্য সম্মান পূর্ববক, গ্রহণ করেন, তাহা 








৯৬ 





হইলে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন যে, যে 
ব্যক্তি আমাদেক্ বাক্য শ্রবণ করিবে, সে 
আপনকার নিকট বধদণ্ডের যোগ্য হইবে। 

অনন্তর রামচন্দ্র, তথাস্ত বলিয়! প্রতিজ্ঞা 
পূর্বক লক্ষাণকে কহিলেন, মহাবাহো ! 
তুমি ছ্বারপাঁলকে বিদায় দিয়া স্বয়ং খ্বার- 
রক্ষায় নিষুক্ত থাক। সৌমিত্রে ! এই খষি 
ও আমি পরস্পর যে সমুদাঁয় কথোপকথন 
করিব, তাহ! যে ব্যক্তি দেখিবে বাঁ আবণ 
করিবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব । 

মহানুভব রামচন্দ্র এইরূপে স্থুমিত্রা- 
নন্দন লক্ষমণকে ছার-রক্ষাঁয় নিযুক্ত রাখিয়। 
মহাত্মা ধমিকে কহিলেন, মহাযুনে ! আপন- 
কার যাহা অভিপ্রেত, তাহা ব্যক্ত করুন। 
আপনি যে নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়া 
ছেন, তাহা নিঃশঙ্ক চিতে বলুন । আপন- 
কার অভিপ্রায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার 
একান্ত লালসা ইযাছে ] 


একাদশাযিকশততম সর্গ। 


ছুর্বাসার আগমন । 

ধধি কহিলেন, মহাঁসত্ব! আমি যে। 
নিমিত এখানে আগমন করিয়াছি, তাহ! 
বলিতেছি শ্রবণ করুন। দেব পিতামহ 
আমাকে আঁপনকার নিকট পাঠাইয়াছেন 1; |. 
পরপুরগ্য়! আমি আপনকার পূর্ববদেহের | 
পুত্র ; মায়াগর্জে আমার উৎপত্তি হইয়াছে 5 
আমি প্রভাবশালী সর্বসংহারক কাল। 








৫: 








মহ 


দেবধি-পুজিত ভগবান পিতামহ আপনাকে 
বলিয়াছেন যে, মহাঁবাহো! আপনি ত্রিলোক 
রক্ষা করিবার ভার গ্র্ছণ করিয়াছেন । 
আপনি পুর্ব্বে দমুদাঁয় লোক সংহাঁর পূর্বক 
আঁপনকাঁর শুভা ভার্ধ্য দেবী মায়ার সহ- 
যোগে প্রথমত জলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
অনন্তর আপনি এ মায়! দারা জলশায়ন মহা- 
ভোঁগ মহাঁনাঁগ অনস্তকে উৎপাদন করেন। 
এই সময় মধু ও কৈটত নামক ছুই মহা- 
বল দৈত্য সম্পন্ন হইয়াছিল । এই উভয় 
দৈত্যের অস্থিসঞ্চয় বার! ভূর্লোক ও মেদো- 
দ্বারা এই পর্বত-সমাকুল! মেদিনী হইয়াছে, 

“অনন্তর আঁপনকার ইচ্ছানুসাঁরে আপন- 
কার দিব্য নাভি-কমলে আমার উৎপত্তি 
হইয়াছিল। পরে আপনি প্রজাপতিগণের 
স্ষ্টি করিয়া আমার প্রতি বিশেষ-স্থষ্টির ভার 


অর্পণ করিয়াছিলেন । যদিও আমার প্রতি 


সমুদয় ভার অর্পিত হইয়াছিল, তথাপি 
আমি আপনকার নিকট বলিয়াছিলাঁম যে, 
জগত্পতে ! আপনি জগতের রক্ষাকার্য্যে 
নিযুক্ত হইয়া আমার তেজোবর্ধন করুন| 
দুর্ধর্ধ ! তখন আপনিও সর্বালোৌক-রক্ষার 
নিমিত্ত নিজ নিত্য সনাতন ভাব হইতে 
বিষুুরূপ অবলম্বন করিলেন । পরে দেব- 
কার্য্যের নিমিত্ত আপনি কশ্খপ হইতে অদি- 
তির গর্ভে মহাঁবীর্ষ্য পুত্ররূপে জম্ম পরিগ্রহ 
করেন। কার্ধ্য উপস্থিত হইলে এইরূপে 
আপনি সময়ে সময়ে সমুদয় দেবলোৌকের 
সাহাধ্য করিয়া থাকেন | বিজয়িন 1 অনস্তর 
আপনি যখন দেখিলেন যে, প্রজাগণ এক 


রামায়ণ। 


কালে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, 
তখন আঁপনি রাবণ-বধাভিলাধী হইয়া মর্ত্য- 
লোকে অবতীর্ণ হইলেন। এই অবতরণ- 
কালে আপনি স্বয়ং নিয়ম করিয়াছিলেন 
যে, একাদশ সহজ্ম বৎসর রামরূপে মর্ত্য- 
লোকে অবস্থান করিবেন । আপনকার অভি- 
প্রেত সেই সময় মর্ত্যলোকে অতিবাহিত 
হইয়াছে । দেব ! এক্ষণে আপনকাঁর দেব- 
লোঁকে অবস্থান করিবার সময় উপস্থিত । 
রঘুনন্দন ! অথবা যদি এই মর্ভ্যলোকে আর 
অধিক কাঁল রাঁজ্যভোঁগ করিবার আপনকার 
ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহাই করুন|, 
মহাবাহো! ভগবান পিতামহ আপনাকে 
এই সকল কথা বলিয়! পাঠাইয়াছেন। 
জিতেব্দ্রিয়! যদি এক্ষণে দেবলোকে 
গমন করিতে আপনকাঁর অভিলাষ হয়, তাহা 
হইলে দেবগণ পূর্বববৎ বিষ্্কে পাইয়া সনাঁথ 
ও শোক-সন্তাপ-পরিশূন্য হউন | দেব! আমি 
আঁপনকাঁর মনোঁগত পুত্র; আমি প্রাণি- 
গণের পূর্ণ পরমায়ু; আমি কালরূপে জগতে 
বিখ্যাত ; অধুনা, আমি তাপসবেশে আপন- 
কার সন্গিধানে উপস্থিত হইয়াছি। 
মহানুভব রামচন্দ্র সর্বসংহারক কাঁলের 
মুখে পিতামহের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হাস্য পূর্বক কহিলেন, দেবদেব পিতামহ 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শ্রবণ করি- 
লাম। তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা 
আমারও অভিপ্রেত ; অদ্য তুমি আগমন 
করাতে আমি যাঁর পর নাই পরিতুষউও হুই- 
য়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি যে 











স্থান চান হইতে আগমন করিয়াছি, এক্ষ। এক্ষণে সেই | 


কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । সর্ববসংহারক ! আমি । 


। প্রতি যেরূপ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, । 
তদন্ুসারে আমাকে ভ্রিলোকের রক্ষাঁকার্য্যে 
নিযুক্ত থাকিতে হইবে । 


কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় মহর্ষি 
ছুর্ববাসা রাম-দর্শনার্থী হইয়া! বাক্তদ্ারে উপ- 
1 স্থিত হইলেন। তিনি মহাত্মা লক্ষাণের নিকট 
৷ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, সৌমিত্রে ! তুমি 
। শীত্ব রামচক্দ্রের সহিত আঁমাঁর সাক্ষাৎ 
করাইয়! দাও; 


ৰ মহাক্সা মহর্ষির মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
লক্ষণ গ্রণিপাত পুর্বক কহিলেন, ভগবন ! 


জন ? কি করিতে হইবে ? আমাকেই আজ্ঞা 


এক্ষণে কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, 
আপনি মুহুর্তকাল প্রতীক্ষা করুন । 
মুনিশার্দুল দুর্বাসা, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ক্রোধে অভিভূত হইলেন, এবং 
লক্ষমণকে চক্ষু দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে 
করিতেই কহিলেন, স্মিত্রানন্দন! তুমি এই 
মুহূর্তেই আমার আগমন-বৃতান্ত রামচন্দ্রের 
নিকট নিবেদন কর। বাক্যবিশীরদ ! যদি 
তুমি আমার বাক্য অন্যথা কর, তাহা হইলে 





উত্তরকাণ্ড। 


সর্বসংহাঁরক কাল ও রামচন্দ্র এইরূপ 


বিলম্ে আমার কার্ধ্যহানি ! 
হইবার সম্ভাবনা । প্রভ্বলিত-হুতাঁশন-সদৃশ ; 


আপনকাঁর কি কাধ্য £ কোন্‌ বস্তর প্রয়ৌ-; 


করুন। অথবা, ব্রহ্ধন ! মহারাজ রামচন্দ্র] 


০. 
৯৩ 


রাজ্যের প্রতি, অযৌধ্য।-নগরীর প্রতি, রাম- 


স্থানেই গমন করিব। তুমি যাহা বলিতেছ, চন্দ প্রতি, ভরতের প্রতি, তোমার প্রতি, 
তাহা আমারও সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তদ্দিষয়ে : শত্রত্ষের প্রতি, অধিক কি, তোমাদিগের 


সম্তান-সম্তভতিগণের প্রতিও আমি এখনই 


দেবগণের বশবর্তী; পুর্ধে পিতামহ আমাঁর ৃ ছা প্রদান করিব । আমার হৃদয়ে যেরূপ 


ক্রোধের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আমি 
আর ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। 
স্থমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহর্ষি-কথিত তাদৃশ 
দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইতিকর্তব্যতা' 
৷ নিরূপণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরে 
' তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এক কালে 
সর্বনাশ হওয়া অপেক্ষা একমাত্র আমার 
। মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প | লক্ষণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় 
৷ হইয়া! রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্ববক ছূর্ববা- 
সার আগমন-বৃত্তাস্ত নিবেদন করিলেন । 
রামচক্দ্রও লক্ষমণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
' কাঁলকে বিদায় দিয়া ত্বরান্বিত হৃদয়ে বহি- 
। গঁমন পূর্বক তেজোমগুলে সমুস্তাসিত মহাত্া 
দুর্বাসাকে দেখিতে পাইলেন । দর্শনমাত্র 
। তিনি প্রণাম পুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, মহর্ষে! আপনকাঁর কি প্রয়োজন, 
আজ্ঞা করুন। প্রভাবশালী মহর্ষি ছূর্ববাসা 
উত্তর করিলেন, রঘুনন্দন ! আমি যাঁহা বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। আমি তপস্তায় নিযুক্ত 
ছিলাম, অদ্য আমার সহত্র বৎসর সম্পূর্ণ 
হইয়াছে। রঘুবংশাবতংস ! আমি ক্ষুধার্ত 
ও ভোজনাভিলাধী হইয়া এক্ষণে তোমার 
নিকট আগমন করিয়াছি । আমার ইচ্ছা 
এই যে, তুমি শীত্র যাহা আয়োজন করিয়া 
দিতে পার, তাহ! দাও, আমি ভোজন করি। 
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৯৪ রামায়ণ। | 


দিলি 
শশা 


মহর্ধির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম- ূ গতিই এইরূপ। হ্থব্রত! আপনি নিঃশঙক 


চন্দ্র যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং 
তিনি ব্রাহ্মণপ্রধান ছুর্ববাসাকে উপস্থিত 
। মত ভোজন-দ্রব্য আহরণ করিয়! দ্রিলেন। 
মুনিশ্রেষ্ঠ ছুর্বাসাও অস্বত-কল্প সেই অন্ন, 
ভোজন করিয়া “সাধু রাম সাধু ! বলিয়া সম্ভা- , 
ষণ পূর্বক নিজ আশ্রমে গমন করিলেন । 





মহাপ্রাজ্ঞ ছুর্বধাসা, প্রীতহৃদয়ে প্রতি-। 
গমন করিলে নরনাথ রামচন্দ্র, কাঁল-বাক্য 
স্মরণ করিয়া মনোদুঃখে আকুলিত হইলেন। 
তিনি পুর্ববরূত প্রতিজ্ঞ! স্মরণ পূর্বক ছুঃসহ 
ছুঃখে পরিপীড়িত, অধোমুখ ও একান্ত কাতর- 
হৃদয় হইয়! থাকিলেন, কোঁন কথাই বলিতে 


সমর্থ হইলেন ন1। ূ 


অনস্তর মহামতি রামচক্দ্র কাল-বাক্য 

পর্য্যঠালোচন। পূর্বক বুদ্ধিবলে সমুদীয় নিবূ- 

৷ পণ করিলেন, এবং “আঁর থাকিতেছে না !, 

| বলিয়! মৌন অবলম্বন পুর্ববক অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। 


ূ 


ঘ্বাদশীধিকশততম সর্গ। ূ 


লক্ষ্মণ-বিয়োগ । 
অনস্তর লক্ষণ রামচন্দ্রকে রাহুখ্রস্ত 
চন্দ্রের ন্যায় একান্ত কাতর ও অধোমুখ নিরী- 
ক্ষণ করিয়া ও ্রফুল্ল বদনেই কহিলেন, মহাঁ- 
ূ বাহো! আমার নিমিভ্ত সন্তপু-হ্ৃদয় হই- 
[বেন না; ভবিষ্যতে যেরূপ ঘটনা হইবে, 


] 
| তাহ! র্বেই নিরূপিত হইয়া আছে কালের 


2 





হৃদয়ে আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক নিজ সত্য 





| পাঁলন করিতে ন1 পারেন, তিনি নিরয়গাঁমী 


হয়েন, সন্দেহ নাঁই। স্বব্রত ! যদি আমার | 
প্রতি আপনকাঁর টা ও অনুগ্রহ থাকে, 





রা করিয়া সত্য রক্ষা! করুন। 

মহামতি রামচন্দ্র, লক্ষাণের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই কিক্ষুব্ধ-ৃদয় 
হইলেন, এবং তিনি পুরোহিত বশিষ্ঠ ও 
অন্যান্য সযুদায় মচিবগণকে আহ্বান পুর্ববক ! 
তাঁহাদের সমক্ষে,তপম্থীর নিকট নিজ প্রতিজ্ঞা | 
ও ছুর্ববাসার আগমন প্রভৃতি সমুদায় বৃভান্ত 
আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন । মন্ত্িগণ, উপাঁ- 
ধ্যায়গণ, পৌরগণ ও পুরোহিত বশিষ্ঠ, 
সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই | 


একবাক্যে কহিলেন, মহাবাঁহো মহারাজ ! | 
আপনাকে যে লক্ষমণ-বিরহিত হইতে হইবে, | 
৷ তাহা আমরা! পূর্বেই পরিজ্ঞাত হুইয়াছি। 


আপনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এরূপ 


ছুক্ধর কাধ্য সম্পাঁদনে সমর্থও নহে। পুরুষ-; 
সিংহ! কাল অতীব বলবান ! আপনি । 


লক্ষণকে পরিত্যাগ পূর্বক নিজ প্রতিজ্ঞা 
পরিপালন করুন। আপনকার প্রতিজ্ঞ৷ 


৷ বিতথ হইলে, এই জগতে ধন্ম এককালে 


লোপ হইবে । আর যদি ধর্মী লোপ হয়, 
তাহা হইলে, দেবগণ ও খমিগণ সমেত 
স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় জগৎই বিধ্বস্ত হইবে, 
সন্দেহ নাই। 





রাযি 
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উত্তরকাণ্ড | 





 পুরুষশার্দুল! আপনি এক্ষণে ধৈর্য্য 
অবলম্বন পূর্বক প্রিয়তম ভাতা লক্ষাণকে 
পরিত্যাগ করিয়া ভ্রিলোক রক্ষা করুন। 
মহাঁবাহো ! আপনি যে ভ্রাতৃবৎসল, তাহা 
আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। প্রকৃত-প্রস্তাবে 
আপনি যে কে, তাহাও আমাঁদের অবি- 
দিত নাই ; অনঘ ! আমরা এ বিষয় আপ- 
নাকে এক্ষণে স্মরণ করাইয়া দিতেছি মীত্র। 
। কাকুৎস্থ ! এ বিষয়ে আপনি আমাদিগকে 
ূ দোঁধী মনে করিবেন না; আপনি বিতথ- 
প্রতিজ্ঞ হইলে লক্ষাণকে লইয়া কি ফল 
হইবে! মহাবাঁহো ! দেখুন, আপনকার 
পিতা দশরথ নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার নিমিত্ত 
ূ আপনাকেই পরিত্যাগ পূর্বক বনবাঁস দিয়া- 
| ছিলেন । কল্যাঁণ-চরিত কল্যাঁণনিলয় সাখু- 
ূ শীল মহারাজ দশরথ আপনাকে বনবাস 
| দিয়া আপনকার শোঁকেই স্বর্গগমন করি- 
| ফাছেন। ছুদ্ধ্ধ ! আপনিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা- 
পালনে অধ্যবসীয়ারূড হউন। আপনি 
ব্রিলোক্যের হিত-সাধনের নিমিত্ত অসম্কুচিত 
চিত লক্ষাণকে পরিত্যাগ করুন । 
অনস্তর রামচন্দ্র, সভাঁমধ্যে সমবেত 
ূ পুরোহিত ও সচিব প্রভৃতির তাদৃশ ধর্ম্মার্থ- 
সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষমণকে কহি- 
লেন, সৌমিত্রে ! ধন্বলোপ না হয়, এই 
জন্যই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম ! 
সাধুগণের পক্ষে পরিত্যাগ ও প্রাণবধ উভয়ই 
সমান । 
ধন্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র যখন শোৌকব্যাকু- 





লিত-বচনে এইরূপ কহিলেন, তখন লক্ষণ 
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অতীব ব্যাকুল-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উত্থান 
পুর্ধবক ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। তিনি সরযূ-নদী-তীরে 
গমন পূর্বক যথাবিধানে স্নান করিয়া নব- 
দ্বার রোধ করিলেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর 
পরিত্যাগ করিলেন না । এই অবস্থায় তিনি 
অক্ষর অব্যক্ত সনাতন পরম-ব্রন্দরূপ বাহ্- 
দেবাখ্য নিজ পদ চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে লক্ষণ যখন প্রাণ অপান প্রভৃতি 
বায়ু ও সমুদায় ইন্দ্রিয় রোধ করিয়] থাঁকি- 
লেন, তখন অগ্নরোগণ, দেবগণ, খষিগণ ও 
স্বয়' দেবরাজ তাঁহার উপরি পুষ্পবষ্টি করিতে 
লাগিলেন । এই সময় দেবরাজ, লক্ষমণকে 
সশরীরে সমভিব্যাহারে লইয়! প্রহ্নষ্ট হৃদয়ে 
দেবলোকে গমন করিলেন ; কোন মনুষ্যই 
তাহা দেখিতে পাইল নাঁ। 

অনন্তর দেবগণ ও মহুধিগণ, বিরু্র চতৃ- 
াংশ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়। প্রহ্ৃস্ট 
হৃদয়ে পুজা! করিতে লাগিলেন । 


ব্রয়োদশাধিকশততম বর্গ । 


শক্রুত্নপুত্রীভিষেক। 

এইরূপে রামচন্দ্র লক্ষমণকে বিসর্জন 
করিয়া ছুঃখ-শোক-সমস্থিত হৃদয়ে বশিষ্ঠ, 
মক্তিগণ ও পৌরগণকে কহিলেন, অদ্যই আমি 
ধর্মবংসল মহাবাহু ভরতকে এই অযোধ্যা- 
নগরীতে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ্ 
বনগমন করিব; আপনারা কাল-বিলম্ব না 
কন্তি। অভিষেক-সম্তার সমুদায় আহরণ 
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করুন। লক্ষণ যে পথে গিয়াছেন, অদ্যই, 
আমিও সেই পথেই গমন করিব । 

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই প্রকার বলিলে, 
সমুদায় প্রকৃতিগণ ভূমিতে অবনত-মস্তকে 
প্রণাম পূর্বক হত-চেতনের ন্যায় হইয়া 
থাকিলেন। ভরতও রাঁমচক্দ্রের তাদৃশ বাক্য 
শুনিয়া যার পর নাই বিষর্-হৃদয় হইয়া 
পড়িলেন। তিনি পুনঃপুন রাজপদের নিন্দা 
করিয়া, পরিশেষে রাঁমচন্দ্রকে কহিলেন, 
মহারাজ! আমি সত্য দ্বারা ও নিজ-পুণ্য- 








বলিতেছি যে, আপনি ব্যতিরেকে আমার 
রাঁজ্যে কিঞ্চিম্মাত্র ও অভিলাষ নাই। পরস্তপ ! 
এই কুশ ও লবকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন । 
মহাবীর কুশকে কোশলা-রাঁজ্যে এবং লবকে 
উত্তরা-রাঁজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! দিউন | 

রঘুনন্দন ! এই সমুদয় বিষয় সবি- 
স্তার বর্ণন করিবার নিমিত্ত দূতগণ মথুরায় 
শত্রত্বের নিকট শীঘ্র গমন করুক, এবং 
আমরা যে, স্বর্গে গমন করিতেছি, তাহাঁও 
তাহার নিকট বলুক । 

অনন্তর বশিষ্ঠ, ভরতের তাঁদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, এবং সম্ুদায় প্রকৃতিগণকে 
স্বছুঃখিত ও অধোয়ুখ দেখিয়া কহিলেন, 
বৎস রাম! এই দেখ, সমুদায় প্রকূতিগণ 
ধরণীতলে পতিত রহিয়াছে। ইহাদের কি 
অভীগ্লিত, তাহা জানিয়া, ইহাদের বাঁসনা 
পূর্ণ কর; ইহাদের অপ্রিয় কার্য করা 
তোমার উচিত হইতেছে নাঁ। -তখন রাম- 
চন্দ্র বশিষ্ঠের বাঁক্যানুসারে প্রকৃতিগ্ণকে 











উশ্বাপিত করিয়া সন্সেহ-বচনে কহিলেন, 
প্রকৃতিগণ! আমাকে কি করিতে হইবে, 
তোমরা বল। তখন প্রকৃতিগণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিল, রঘুবংশাবতংস! আপনি যেখানে 
গমন করিবেন, আমরাও আপনকার অনু- 
বর্তা হইয়া সেই স্থানেই গমন করিব। 
ইহাতেই আমাদের পরমপ্রীতি হইবে, 
এবং ইহাই আমাদের পরম ধর্ম । আমাদের 
হৃদয়ে এইরূপ ভাব সর্বদা বদ্ধমূল, হইয়| 
রহিয়াছে যে, আপনি যেখানেই যাঁউন না 


৷ পুঞ্তোপার্জিত স্বর্গলোক দ্বারা দিব্য করিয়া! | কেন, আমরা আপনকাঁরই অনুগামী হইব । 


মহারাজ! যদি পৌরগণের প্রতি আঁপনকাঁর 
স্সেহ থাকে, যদি আমরা আপনকার অন্ু- 


| শহর পাত্র হই, তাহা হইলে অনুমতি 


করুন, আমরা স্ত্রী-পুত্রের সহিত আঁপনকার 
অনুগামী হই) ইহাই আমাঁদের সৎপথ ৷ 
বিজরিন ! যদি আমরা আঁপনকার ত্যাজ্য 
না হই, তাহা হইলে আপনি তপোঁধন-বন 
বা স্বর্গ, যেখানে গমন করেন, সেই স্থানেই 
আমাদের সকলকেই লইয়া চলুন । 

অনন্তর রামচন্দ্র, প্রকৃতিগণের তাদৃশ 
স্থির-নিশ্চয় পরিজ্ঞাত হইয়া, কাল-বল স্মরণ 
পূর্ববক তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি 
মহাত্া কুশ ও লবকে বহুধনরত্ব প্রদান 
পূর্বক হৃষটপুষ্ট জনে পরিবারিত করিয়! 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই উভয় 
ভ্রাতার প্রত্যেককেই তিনি অ্টসহজ্র রথ, 
সহজ্র মাতঙ্গ, ষ্তিসহত্র অশ্ব ও বহুসংখ্য 
সৈন্য প্রদান করিলেন । এইরূপে তিনি মহা- 
বীর কুশ ও লবকে অভিষেক পূর্বক স্বস্ব 


সপপপেশস্পেসসপপ পাপা 
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রাজ্যে ৫ প্রেরণ করিয়া মহা! শক্রত্বের রর নিক 
দুত পাঠাইলেন। 

কোঁশলেশ্বর রামচন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত 
দ্রুতগামী দূতগণ ত্বর! পূর্বক মথুরাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিল; পথে একদিনও 


আবাস গ্রহণ করিল না| তাহারা ক্রমাগত . 
তিন অহোরাত্র গমন পূর্বক মথুরা-পুরীতে : 


ূ | উপস্থিত হইল, এবং শক্রুত্ের নিকট আদ্যো-; 


র পাস্ত সমস্ত ৰৃতাস্ত যথাযথ বর্ণন করিতে: 


আর্ত করিল । লক্ষষণ-পরিত্যাগ, রামচক্দ্রের 
প্রতিজ্ঞা, পৌরগণের অনুরাগ, কুশ ও লবের 
। অভিষেক, এই সমুদায় বিষয় বর্ণন করিয়। 
তাহারা পরিশেষে কহিল, রঘুনন্দন! কুশ 
অভিষিক্ত হইয়া! যে রাজধানীতে অবস্থান 





| করিতেছেন, উহ! বিন্ধ্যপর্ব্ত-স্থিত, অতীব 


রমণীয়, এবং কুশবতী নামে সর্বত্র বিখ্যাত। 
| লব যে রাজধানীতে বাঁস করিতেছেন, তাহা 


শরাবতী নামে সর্বত্র বিখ্যাত ও পরম হ্থন্দর- ; 


দর্শন । এক্ষণে মহারথ রামচক্দ্র ও ভরত 


অযোধ্যাপুরী নির্জন করিয়া ব্বর্গগমনের উদ্‌-। 


গণের সহিত আপনার রর ভাবী _লোকান্তর- 


| গমন কীর্তন করিয়া, নিজ পুত্রত্ব়কে রাজ্যে 


অভিষিক্ত করিলেন । তিনি মহারথ স্থবানহুকে 
ূ মথুরা-নগরীতে, এবং শক্রঘাতীকে বৈদিশ- 
নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আপনার যত সৈন্য- 

সামন্ত ছিল, তৎসমুদায় ছুই ভাগ করিয়৷ এ 
ছুই পুত্রকে দিলেন । এইরূপে তিনি ধন- 
। ধান্-সমারুক্ত কুমারছয়কে রাজ্যে স্থাপন 
পূর্বক ত্বরান্বিত হৃদয়ে একমাত্র রথে আরো- 
হণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
তিনি পুরীমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক দেখিলেন যে, 
ক্ষৌম-ুক্লবসনধারী রামচন্দ্র প্রস্থলিত অন- 
। লের ন্যায় মুনিগণ্র সহিত অবস্থান করিতে- 
। ছেন.। তদ্দর্শনে তিনি রামচক্দ্রের চরণে প্রণি- 
পাত পুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হই- 
| লেন। অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাহাকে নমস্কার 
করিল । তিনি ধর্ট্বের অনুধ্যান পূর্বক রাম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, রঘুনাথ ! আমি পুত্রদ্ধয়কে 
| রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনকাঁর নিকট 
আগমন করিতেছি | জানিবেন, আমি আপন- 











যোগ করিতেছেন। দূতগণ মহাত্মা শক্র- | কার অনুগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি 
দ্বের নিকট এই সমুদায় নিবেদন করিয়! | আমাকে প্রতিষেধ বা অন্য কোন আজ্ঞা 
বিরত হইল।॥ অনন্তর তাহার পুনর্ববার | করিবেন না । মহাবীর! আমি আপনকার 
কহিল, নরনাথ ! ত্বরাস্থিত হউন) আর | একান্ত ভক্ত; আপনি আমাকে পরিত্যাগ 
বিলম্ব করিবেন না। করিবেন না। 

রঘুনন্দন শত্রত্ব, দূতগণের মুখে ঘোরতর অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র ক্ক্রদ্বের তাঁদৃশ 
কুলক্ষয় উপস্থিত অবগত হইয়া, কাঞ্চন- | অবিচলিত ভাব দেখিয়া “তখাস্ত বলিয়া 
নামক পুরোহিত ও পৌরগণকে আহ্বান | স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র ও শক্রন্মের 
করিয়া 'আনিঙ্েন। তিনি তাহাদের নিকট এইদূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময় 


সমুদায় বৃতাত্ত যথাযথ বর্ণন পূর্বক, ভ্রাতৃ-; নানা স্থান হইতে কামরূপী বানরগণ, খক্ষ- 
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৯১৮  প্লামায়ণ। 

গণ ও রাক্ষপগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে | পূর্ব প্রতিজ্ঞা পরিপালন কর। মৈন্দ ও 
লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেব-; দ্বিবিদ, ইহারা উভয়েই অম্ৃতপান করিয়া- 
কুমার, কেহ কেহ খধিকুমার ও কেহ কেহ: ছেন, স্থতরাং যত কাঁল জীবলোক থাকিবে, 
গন্ধবর্বকূমার ) তাহারা সকলেই রামচন্দ্রের , তত কাল ইহীরা জীবন ধারণ করিবেন । 
স্র্গারোহণ জানিতে পারিয়া সেই স্থানে ; বানরগণ! তোমাদের পুত্র-পৌত্রগণ সক- 
উপস্থিত হইল। এইরূপে সমাগত খক্ষ । লেই ধশ্মশীল হইবে"; পরস্তু অতঃপর আর 
বানর ও রাক্ষঘগণ রামচক্দ্রকে প্রণাম করিয়া: তাহারা মানুষবাক্যে কথোপকথন করিবে 
কহিল, মহামতে ! আমরা আপনকার অনু- | না। 

গমনে কৃতসংকল্প হইয়া এস্থানে উপস্থিত ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া 
হইয়াছি। পুরুষসিংহ ! যদি আপনি আমা- ; অন্যান্য ধঙ্ষ ও বানর প্রভতিকে কহিলেন, 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহ! | তোমরা যাহা! প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই 
হইলে আমাদের উপরি যেন যমদগড উদ্যত ; হইবে; তোমর1 আমার সহিত মহীপ্রস্থানে 





করিয়া নিক্ষেপ করা হয়। গমন করিতে পারিবে । 

মহানুভব রামচন্দ্র খক্ষ বাঁনর ও রাঁক্ষস- | ০ 
গণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক মধুর বাক্যে | চতর্দশাধিকশততম সর্গ। 
বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! এই চাদ 
পৃথিবীতে যত কাল প্রজাগণ থাকিবে, তত মহাপ্রস্থান। 


কাল তুমি লঙ্কাপুরীতে অবস্থান পূর্বক | অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, পদ্মপলাশ- 
স্ববিস্তীণণ রাক্ষসরাজ্য পালন করিবে। তুমি | লোচন বিপুলবক্ষা মহাযশ! রামচন্দ্র পুরো 
সখা! বলিয়া আমি তোমাকে দিব্য দিতেছি, হিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, মহর্ষে! দীপ্যমান 
আমি যাহা আদেশ করিব, তাহা! তোমাকে : অগ্নি এবং বাজপেয় যজ্ঞের আতপত্র, দ্বিজ- 
পাঁলন করিতে হইবে ; এক্ষণে তৃমি ধর্্মানু- ; গ্রণ কর্তৃক পরির্ত হুইয়া আমার অগ্রে 
সারে প্রজাপালন কর; এ বিষয়ে কোন : আখ্রে নীত হউক । তখন মহাঁতেজা৷ মহর্ষি 
উত্তর করিও না। বশিষ্ঠ যথাবিধি ধধ্মানুসারে সমুদ্বায় মহা- 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র বিভীষণকে এইরূপ | প্রস্থানিক বিধি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করি- 
বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, পবননন্দন ! | লেন। | 
রম চিরজীবী হইয়। থাক) আমার বাক্য অনন্তর ক্ষৌম-বসন-ধারী ব্রহ্মচারী সমা- 
অন্যথা করিও নাঁ। বাঁনরবীর ! এই মর্ত্য- | হিত-হৃদয় রামচন্দ্র ছুই হস্তে কুশ এরহণ পূর্ববক 
লোকে যত কাল আমার কথ! প্রচারিত | মহাপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেনগী তিনি দীপ্য- 





থাকিবে, তত কাল তুমি জীবন ধারণ করিয়া : মান দিবাঁকরের ন্যায় সেই রাজভবন হইতে 
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উত্তরকাণ্ড। 


বহির্গত হইলেন; পথিমধ্যে কোন কথাই 
কহিলেন না। তিনি স্থখসম্তোগ-বিমুখ ও 
নিঃশব্দ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । 
'পল্মালয়! লক্ষমী সমাহিত হুদয়ে তাহার বাম 
পার্খে, বিশালাক্ষী হী তাহার দক্ষিণ পার্খে, 
এবং ব্যবসায় তাহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন। 





বহুবিধ শর-সমূহ 'ও অনুভম স্থদীর্ঘ শরাসন, 
। মানুষ-শরীর ধারণ পুর্ববক রামচক্দ্রের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ 
রূপী চতুর্বেদ, ব্রহ্মরূপিণী সাবিত্রী, 'ওঙ্কার 
ও বঘট্কার সকলেই রামচক্দ্রের পশ্চাৎ 
| পশ্চাৎ চলিলেন। 
: 
1 





মহাত্ত্রী খষিগণ ত্বর্গ- 
সোপান উপস্থিত দেখিয়া! সকলেই সমাহিত 
হৃদয়ে রাঁমচক্দ্রের অন্ুগমনে প্ররভ্ভত হইলেন । 
অন্তঃপুর-চারিণী রমণীরাও বৃদ্ধ, বালক, দাসী 
ও বিচক্ষণ বর্ষবরগণে পরিরৃত হুইয়! রাম- 





৯৯ 


হৃদয় হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 


করিতে লাগিলেন । 

মহাপ্রস্থান-প্রবৃত্ত এই জনগণমধ্যে কোন 
ব্যক্তিই ছুঃখিত কাতর বা মলিন ছিলেন 
না। পুরবাসী সকলেই হষ্ট-পুষ্ট হুইয়! 
রাঁমচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন । 
যে সমুদায় জনপদবামী জনগণ রামচজ্রের 
মহাপ্রস্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন 
করিতে লাগিল, তাহারাঁও সকলে রাম- 
চন্দ্রকে দেখিবামাত্র, তাঁহার অনুবত্তী হইল। 
ধক্ষগণ, বানরগণ, রাক্ষসগণ ও পুরবাসী জন- 
গণ অপুর্বব শোভাধারণ পূর্বক স্থুসমাহিত 
হৃদয়ে রামচক্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
যে সকল প্রাণী অযোধ্যা-নগরীতে অন্তর্থিত- 
ভাবে ছিল, তাঁহারাও স্ব্গদার উপস্থিত 
ও অপারৃত দেখিয়া রামচন্দ্রের অনুগমনে 


চন্দ্রের সহগামিনী হইলেন । রামচন্দ্র একান্ত | প্ররুভ্ভ হইল । অধিক কি, স্থাবর-জঙ্গম যে 
অনুরক্ত ভরত, রামচন্দ্রের শেষ গতির অন্ু-। সমুদায় প্রাণী, স্বর্গপ্রস্থিত রামচক্রকে তৎ- 
বর্তী হইয়। শক্রত্থের সহিত সপরিবারে তাহার ; কালে দেখিয়াছিল, তাহারাও সকলেই অন্থু- 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অগ্নিহোত্রী মহাত্সা | গমন করিতে লাগিল। তির্য্যগ্যোনিগত 
ব্রাহ্মণগণ, স্ত্ীপুত্র প্রভৃতির সহিত সমাহিত ; জীবগণ পর্য্যস্তও যখন রামচক্দ্রের অনুগামী 





হৃদয়ে রামচন্দ্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মন্ত্রিগণ, ভূত্যগণ, পৌরগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণ 


সকলেই গ্রন্ৃষট হৃদয়ে অনুচরবর্গে পরিরৃত 


হইয়া! রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন । হৃষ্ট-পুষ্ট-জনে পরিবৃত 
গুণানুরক্ত সমুদায় প্রকৃতিগণই, রাঁমচন্দ্রকে 
মহাপ্রস্থান করিতে দেখিয়া অনুগামী হইল। 
এইরূপে রঘুনন্দন রামচন্দ্রের অনুগামী ব্যক্তি- 
1 বর্গ, সকলেই স্নাত বিগতপাপ ও প্রমুদিত- 





হুইল, তখন অযোধ্যাপুরী-মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস 
পরিত্যাগ করে, এমত একটি ক্ষুদ্রপ্রাণীও 
দৃষ্টিগোচর হইল না। 

এই মহাপ্রস্থান-সময়ে রাজনিংহ রাম- 
চন্দ্র কর্তৃক ম্থত-নিব্বিশেষে পরিপালিত 
প্রজাগণের মধ্যে হর্ষ নিবন্ধন শোৌঁক-সম্তাপ- 
নাশন মহামহোৎসব হইতে লাগিল । 


সিসি 





ূ 


-শীশিশী্্শশ্শী্শীশীশীশ্শীশীশটী শশী শীট 














রামারণ। 
পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ। সমবেত হইয়া নিজ বিষুশরীরে প্রবেশ কর। 
ৃ দেব! তুমি সমুদায় লোকের অধীশ্বর। বিশা- 
পাতি লাক্ষ ! আমি ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই 


অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র অর্ধযৌজন 
অপেক্ষাঁও কিঞ্চিৎ অধিক পথ গমন করিয়া 
পশ্চাম্মুখ-বাহিনী পুণ্য-সলিলা সরযূ-নদী 
দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই নদীর এক 
কুলের সমুদায় অংশ পরিব্যাণ্ড করিয়া অন্ু- 
গামী অমাত্য ও পুরবাসী প্রস্ততি সমস্ত জন- 
গণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । 
এই সময় লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা 
খষিগণে ও সমুদয় দেবগণে পরিরৃত হইয়। 
স্বর্গমনোদ্যত রামচন্দ্রের নিকট শূন্যপথে 
উপস্থিত হইলেন। কোটি কোটি অপূর্ব 
দিব্য বিমানে আকাশতল পরিরৃত হইল। 
সমাগত পুণ্যশীল স্বর্গবাসীদিগের তেজো- 
মগুলে সমবায় আকাশমগ্ুল প্রদীপ্ত ও 
জ্যোতির্খয় হইয়া উঠিল। স্তগন্ধ স্থখস্পর্শ 
পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আকাশ- 
তল হইতে ভূরি পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি নিপ- 
তিত হইতে আরম্ভ হইল। গন্ধব্বগণ ও 
অপ্দরোগণে পরিরৃত তুর্য্য-শত-সমাকীর্ণ সেই 
সরযূ-পুলিনে রামচন্দ্র পাঁদচারেই গমন 
করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর ভগবান পিতামহ অন্তরীক্ষ হই- 
তেই কহিলেন, দেব বিষ্চো ! আগমন কর; 
তোমার মঙ্গল হউক | মানদ ! আমরা ভাগ্য- 
ক্রমেই অন্য তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম । 
এই সনাতন আকাশ তোমার স্থমহৎ তেজঃ- 
স্বরূপ । তুমি দেবকল্প ভাতৃগণের সহিত 








তোমার ভূতপূর্বব শরীর অবগত নহে । মহা-. 


তেজ ! তুমি যে শরীরে ইচ্ছা কর, তাহাতেই 
অনুপ্রবিষ্ট হও । 

মহাত্মা রামচন্দ্র, পিতামহের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অনুধ্যান 
পূর্বক অনুজগণের সহিত সশরীরে নিজ 
বৈষ্বতেজে অনুপ্রবিষ হইলেন। তখন 
সাধ্যগণ, মরুদগণ, ইন্দ্র ও অমি প্রত্ৃতি 
দেবগণ, দ্রিব্য খধিগ্রণ, গন্ধর্ববগণ, অপ্নরো- 
গণ, ম্থপর্ণগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ, 
দানবগণ, রাক্ষলগণ, সকলেই পূর্ণমনোরথ 
নিবন্ধন ত্বরান্বিত হইয়া! প্রহুষ্ট হৃদয়ে বিপু 
গত দেব স্্রেশ্বরকে পুজা করিতে লাগি- 
লেন। দেবলোকস্থিত সকলেই পরিতাপ- 
পরিশৃন্য হইয়া আনন্দিত হৃদয়ে সাধুবাদ 
প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । 

অনন্তর মহাতেজা বিষ, পিতামহকে 
কহিলেন, হিরণ্যগর্ভ! আমার অনুগামী যশন্বী 
এই সমুদায় লোকের নিমিত্ত স্বর্গে স্থান 
প্রদান করিতে হইবে । ইহারা সকলেই শ্রেহ 
নিবন্ধন আমার অনুগামী হইয়াছে । ইহারা 
সকলেই আমার ভক্ত ও দেবলোক-গমনের 
উপযুক্ত পাত্র; বিশেষত ইহারা আমার 
নিমিতই জীবন বিসর্জন করিতেছে । 

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ুণ্র ঈদৃশ বাক্য 


অবণ করিয়া! কহিলেন, রাম! যে সমুদায় 


লোক তোমার অনুগামী হইয়া জীবন 
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বিসর্জন করিতেছে, তাহার! সন্তাঁনক-নামক 


স্বর্গলোকে গমন করিবে । যদি তির্্যগ্যোনি- 
গত জীবও ভক্তি পুর্ববক রাঁমচন্দ্রকে অনুধ্যাঁন 
করিয়। প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে 
তাহাদিগেরও এ ছুর্লভ সম্তানক-লোক লাভ 
হইবে। সন্ভতানক-লোকে বাস, ব্রহ্মলোক- 
বাসের সদৃশ । এই ভূলোকে যে পর্য্যস্ত রাম- 
চন্দ্রের কীর্তি প্রচারিত থাকিবে, সে কাঁল 
পর্য্যন্ত এই সমুদায় লোক সন্তানক-লোকে 
বাঁস করিতে পারিবে | এই বানরগণকে আর 
কখনই গর্তে প্রবিষ্ট হইতে হইবে না। ইহারা 
এবং খন্ ও রাক্ষসগণ তির্য্যগ্যোনি পরিত্যাগ 
পূর্ববক পূর্বতন নিজ শরীর অবলম্বন করিয়া, 
সমুদায় নাগলোক ও যক্ষলৌক হইতেও 
শ্রেষ্ঠ স্বস্ব স্থান প্রাপ্ত হইবে । ইহারা যে থে 
দেবশরীর হইতে বিনিঃস্হত হইয়া দেব ও 
দাঁনবগণের ন্াঁয় বিক্রমশীলী হইয়াছে, দেবর্ষি- 
সেবিত স্বর্গে যাইয়া সেই সেই শরীরেই 
অনুপ্রবিষ্ট হইবে । 

ভগবান পিতামহ এইরূপ কহিলে, 
সমুদায় জনগণ হ্্ষপুর্ণ হৃদয়ে সরযূ-নদীতে 
নিপতিত হইতে লাঁগিল। তংকাঁলে সরবু- 
জল গোপ্রচার-সদৃশ হুইয়! উঠিল। যে যে 
ব্যক্তি প্রীত হৃদয়ে সেই সরযূ-জলে নিপতিত 
হইল, সেই সেই ব্যক্তিই মান্ুষ-দেহ পরি- 
ত্যাগ পুর্রবক দিব্য বিমানে আরোহণ করিতে 
লাগিল । তিষ্যগৃযৌনি-গত যে সমুদায় জীব 
সরযুজলে নিপতিত হইল, তাহাদিগেরও 


পিপল শসা পালিত পাপা পিপিপি তিশা পাশ তি পপপিস্পেপাশতািটিশি ও শা শন 


উত্তরকাণ্ড। 


১০১ 


ভাঙ্করের হ্যায় তেজঃসম্পন্ন দিব্য শরীর 





হইয়া উঠিল। স্থাবর-জঙ্গম যে সমুদায় 
প্রাণ সেই সরযূজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল, তাহাঁরাও সকলেই স্বর্ঁলোকে গমন 
করিল। নানাদিক হইতে সমাগত খক্ষগণ, 
বানরগণ ও রাক্ষপগণ সরযু-জলে নিজ নিজ 
শরীর নিক্ষেপ পূর্বক পূর্বতন দিব্য শরীরে 
অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল । 

সর্ধ-স্থরোন্তম মহামতি রামচন্দ্র এইরূপে 
অনুচরবর্গের নিমিত্ত স্বর্গের ব্যবস্থা করিয়া 
প্রহ$ হৃদয়ে দেবগণের সহিত নিজ সনাতন 
ধাঁমে গমন করিলেন । 

অনন্তর, যিনি সচরাচর সমৃদাঁয় ত্রেলোক্য 
পরিব্যাপ্ত করিয়। রহিয়াঁছেন, সেই বিষুও 
পূর্বের ন্যায় স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। 


অতঃপর গন্ধবর্বগণ, সিদ্ধগণ, অপ্নরোগণ 
ও অন্যান্য মহাত্মগণ দেবলোকে এই রামায়ণ- 
কাব্য প্রতিনিয়ত শ্রবণ করাইতে আরন্ত 
করিলেন । মহাভাগ দেবগণ, যক্ষগণ ও পর- 
মধিগণ, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সম- 
বেত হইয়! বিষুণর স্তবপুর্ণ এই রামায়ণ-মহা- 
কাব্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 

পুক্ষরাক্ষ পুর্ণজ্ঞানময় পরমপুরুযোতম 
বিষ্ণুর প্রিয়, মহধি-বাল্ীকি-প্রণীত, অবিনশ্বর, 
এই মহাকাব্য প্রতিদিন অপরাহ্-সময়ে শ্রবণ 
করা কর্তব্য । 


উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত । 
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রামায়ণ সমাপ্ত । 
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পৃষ্টাস্ক । 


৪৭ 
৯৭ 
৪৭ 


৪৮ 
৪৮ 
৪৯ 














সঃ 








নির্ঘণ্ট পত্র। 





সর্ম বিষয় পৃষ্টাঙ্ক। | সর্গ বিষয় 
৮৯ রাম-প্রত্যাগমন ৬২ 1 ১০১ শীত-আবণ 
অগন্ত্যাশ্রমে রামচ্তরের আতিখ্য. *** ৬২ রামায়ণ-গীতি-শ্রবণার্থ রামচজ্রের কৌতৃহল 
অগন্ত্যের নিকট রামচন্দ্রের বিদায়-গ্রহণ ৬২ রামাম্ণকাব্যের বিবরণ-জিজ্ঞাস 
৯০ ভরত-বাক্য ৬৩] ১০২ সীতা-শপথনিশ্চয় 
বাজন্ছয় যজ্ঞের প্রস্তাব" তত" ৬৪ রামচন্দ্রের নিজপুব-পরিজ্ঞান "-" 
ভরতের প্রতিষেধ-বাক্য ২১2৬৪ সীতার পরীক্ষা-দর্শনার্থ সভ্যগণের দিম 
৯১ বত্র-বধ-ব্যবসাঁয় ৬৫ ; ১০৩ বালীকি-বাক্য 
অশ্বমেধ যজ্ঞের মাহাক্স্য *** ২ ৬৫ রীজসভায় সীতার আগমন 
বৃত্রান্থরের ঘোরতর তপস্তা 71৬৫ সীতা-চরিত্র-বিষয়ে বান্দীকির শপথ 
৯২ রত্রবধোপাখ্যান ৬৬ | ১০৪ সীতাঁর রসাতল-প্রবেশ 
বির পরামর্শ প্রদান... 7 ১ ৬৬ সীতী-বিশুদ্ধিবিষয়ে রামচন্দ্রেরবাক্য :.. 
ইন্মের বঙ্গভতাণ-পাতক ০2 ৬৭ সীতার রসাতল-প্রবেশ-দর্শনে সদন্তগণের 
৯৩ যজ্ঞোপাখ্যান ৬৭ চেষ্টা: 
সর্ধলোক-ক্ষয-দর্শনে দেবগণের উদ্বেগ *** ৬৮ ১০৫ পিতাঁমহ-দর্শন 
দেবরাজের ব্রহ্মহভা-মোচন : ১ ৬৮ সীতার অদর্শনে রামচন্দ্রের শোক ও ক্রোধ 
৯৪ ইলোপাখ্যান ৬৮ ধরণীতল হইতে বাক্য : 
ইলের মুগয়াগমন 2, .* ৬৯ ১০৬ যজ্ঞাবমান 
ইলের ক্রীভাব-প্রীপ্তি ২0 ২ ৬৯ রামায়ণেয় ভবিষ্য অংশ গান ." 
৯৫ ভিপি ৭০ কৌশল্যা প্রন্থতির স্বর্গারোহণ 
ইলার সহিত বধের সাক্ষাঙ্খ। ৮ ১৮ ৭* [ ১০৭ ভরত-প্রয়াঁণ 
৯৬ পুরূরবাঁর উৎপন্ভি ৭১ অভিষিক্ত পৃত্রদ্ধয় লগ্ন! ভরতের কেকয়- 
বুধের হস্তে ইলার আত্ম-সমর্পণ ১১ ৭১ রাজো গমন "০৮ 
বুধের সহিত ইলার সহবাঁদ :** রি ২৮ দী8 গন্ববর্ববিষর়-নিবেশন 
৯৭ ইলার পুরুষত্ব-লাভ ৭৩ গন্ধববগ্রণের সহিত ভরতের যুদ্ধ 
ইলার পৃরুষন্তের নিমিত্ত অশমেধ যদ্ঞর *** ৭৪ গান্ধার-দেশে নগরদ্বয় স্কাপন 
প্রতিষ্ঠান-নামক নগর স্তীপন "৮881 পির ভিরের 
১০৯  লক্ষমণ-পুত্রদ্ধয়ের অভি 
রর বানর প্রভৃতির হি রর 52171575585 
08558, কি, দি নগরীতে চত্ত্রকেতুর রাজ্য-প্রা্ 
নৈমিষারণ্যে যজ্ঞবাট-নির্্পীণ *.+ -* ৭৫ ০1755955404 
৯৯ য্সম্্ি-বর্ণন ৭৬ | ১৯০ কালাভিগমন 
নি ০০7 রামচন্রের নিকট তপশ্বীর আগমন-বার্ভা- 
অশ্বউন্মোচন '.. ৬ রর 
গমন ১ ১, ৬ নিবেদ রি *, 
258 তপন্বীর নিকট ক্ামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা 
১০৩ সনি ৭৭ 
সশিষা-বাল্ীকির যজ্ঞন্তলে আগমন ১ ৭৭] ১৯৯ দুর্ববাসার আগমন 
যে প্রণালীতে রামায়ণ গান হইবে তাঁহার . কাল কর্তৃক পিভামহ-বাক্য-নিবেদন 


উপদেশ 7 2 ৭ ছর্বাসার আগমন ও ক্রোব 














পপ পাশাপাশি পশলা পপ পপ পপপপাাপাপপপপাসিপাসশসিপাশীসশীশিপিশশীািাশাশাশীাীশীিপাশীশিিািশাশাশশিীশিটি 


মর্গ বিষয় পৃষ্ঠা ।! সর্গ বিষয় পৃষ্ঠান্ক । 
১১২ লক্ষমণ-বিয়োগ ৯৪ | ১১৪ মহাপ্রস্থান ৯৮ 
রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষণের বাক্য. 1 ৯৪ মহাপ্রস্তানিক আয়োজন -* ৯৮ 
লচিবগণের সহিত রামচন্দ্রের পরামর্শ :... ৯৪ অযোধ্যাবাসী জীব মাত্েরই রানের জি 
১১৩ শক্রত্ম-পুত্রীভিষেক ৯৫ গুন ৯৯ 
রাম-দুতের মথুরা-গমন.... ১১ ৯৭ | ১৯৫ মারি ৯০০ 
পৃত্রপ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়। শক্রপ্নের অযো- অনুযাষিবর্গের নিমিত্ত স্বর্গের ব্যবস্থা ১ ১০০ 
ধ্যায় আগমন ১ ঈ৭ অনুযায়িবর্গের সরযূজলে জীবন-বিসর্জন ১০১ 


৯০ িতপশপশাশিত শািপপিপাসিপিসপপাদিশ। 


উত্তরকাত্ডের নির্ঘণ্ট পত্র মাপ ৷ 


সা তিিপিপিপীীসি সাদ পিসাপিসিপিপিসিসিসিপিশিসাসিসিসিসি পাস তি ২ 


অশুদ্-শোধন। .. 
(উত্তরকাণ্ড-_পুর্ববভাগ |) 
পৃষ্ঠা স্তস্ত পঙ্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ। 
৩৪ ২ ২৬ অতরণ অবতরণ 


৫৫ ২ ২৮২৯ শরাশনে শরাসনে 

৫৯ ২ ৩০ শরণেঘের শরন্মেধের 

৬৭ ২ ১৯ সারথীদিগের সারখিদিগের 
রি 


৯৯ ৮. সৃহূর্ত মুহূর্ত 
( উত্তরকাণ্ড--উত্তরভাগ | ) 
৬৪ ২ ২৮ আড়ি বক 
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“জীমদ্ত্রক্গ অদেব বীজমমলং মস্থাঙরশ্চিযত 





কাতেঃ সপগ্ততিরন্িতোৎতিবিততো রিধালবালোদিতঃ | 





আনিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত 
রামায়ণ | 
উত্তরকাণ্ড। 


বাঙ্গালা-অন্ুবাদ। 


শকষ্ণগোপাল ভক্ত কর্তৃক সম্পাদিত। 





প্যালসীকি-গিরি-সন্কুত। রামান্তোনিধি-সঙ্গত1। 
প্রমস্রামায়নী গলা পুনাতু ভুবনত্তযস্‌ ॥ 
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কলিকাতা 


গোগীকৃ্ণ পালের লেন নং ১৫: 
রাঁমায়ণ-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


লন ১২৯১। 
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কলিকাভা 
গোপাকৃঞ্ণ পালের লেন নং ১৫: 
নুক্তন বাঙ্গাল! মন্ত্রে শ্যোগেন্ত্রানাথ বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
মুদ্রিত) 


৩ 








